প্রাঙ্্যন্বাণী-গক্রেত্রণা-গ্রস্থমান্ন। 
একাদশ পুষ্প 


গৌড়ীয় বঞ্ঞব-দর্শন 


ভিস্টতজদ্নতজচ্দ- হা 


ছিতীয় খণ্ড 


সখি ্গ 


এত্প্রিল, ১৯৫১ খ্বষ্টাবদ 


এলাম না ন্্র সআ্চতুস্থ্ জনম স্নান শ্নং নল স্থিত 


জী ওীব্রাধাকিি ধাত্রিঞীতক়ে 


হী বু আত ্তম্ল7াশ পক্ষ ব্জ্ঞ্ 


117), ম্পতপ্য- জব 


হ্ীমন্হা প্রভুর কৃপায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে 

'ম পর্বের (ক্রক্মতন্তের) দ্বিত্তীয়াংশ এবং দ্বিতীয়পর্ধ (জীবতত্ব)। তৃতীয় পর্বও 

) এই সঙ্গে দেওয়ার ইচ্ছা! ছিল; কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকলেবর বদ্ধিত হুইয়! পঠন-পাঠনের 

ধাজনক হইবে মনে করিয়া কতিপয় সুধী ব্যজির পরামর্শে তাহ] দেওয়া! হইল না। 

তৃতীয় খণ্ড এখন যন্্স্থ। তৃতীয় খণ্ডে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বের বেশী দেওয়া যাইবে 

নহয়না। এখন দেখ! যাইতেছে, সমগ্র গ্রন্থে চারি খণ্ডই হইবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্ধধ চতুর্ধ 

'ব বলিয়া! মনে হইতেছে। 

প্রথম খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয় খণ্ড আকারে কিছু ছোট হইয়াছে বটে ; কিন্তু যুভ্রশব্যয় এবং 
দু মূল্য পূর্ধাপেক্ষা বন্ধিত হওয়ায় ছিতীয় খণ্ডের মূল্য প্রথম খণ্ডের অনুপাতে কম কর! 
। হইল না। বল! বাছল্য, এই গ্রন্থ হইতে আধিক লাভের সন্ষ্ল লেখকেরও নাই, 
রও নাই। 

গোঁড়ীয় বৈষুব-দর্শন প্রথম খণ্ড দেখিয়া জনৈক মহানুভব ভক্ত উত্তর-গ্রাদেশ হইতে, দশ 
টাকা পাঠাইয়া দিয়া শ্রীঞীচৈতন্থচরিতামৃত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন প্রকাশের আম্কৃল্য 

আমাদিগকে বিশেষরূপে অন্ধগৃহীত করিয়াছেন। তাহার নাম-ধাম প্রকাশ তাহার 
প্রত। তাহার চরণে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণিপাত এবং কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি। 
মিম করুণ। বলিয়াই আমর! মনে করি। 

শ্রী হ্রীচৈতগ্থচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মোটেই নাই; অন্য চারি 
মী কয়েকখান! করিয়া আছে। উল্লিখিত মহান্ুভব ভক্তের অর্থানুকূল্য পাইয়া! প্রীত্রীচৈতন্ঠ- 
ভূমিকা-খণ্ড মহাপ্রত্বর কপার উপর নির্ভর করিয়া পুনমুর্্রণের জন্ক প্রেরিত 
ছ। 
| গ্রাহক, অন্ুগ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক স্ুধীবৃন্দের চরণে আমর] আমাদের সম্রদ্ধ প্রণিপাত 
(কয়িতেছি এবং আমাদের ক্রটিবিচাতির জন্য ক্ষমা প্রীর্ঘনা করিতেছি । 


শ্বাগোন্িন্ক শা 


সূচীপত্র 


( অনুচ্ছেদ। বিষয়। 


পত্রান্ক ) 


প্রথম গব্ধ_দ্িজীম্সাৎস্প 


ব্রঙ্গাতন্ব এবং প্রস্থানত্রয় ও অগ্ভ আচার্য্যগণ 


প্রপ্মামররয়ে বরল্গাত্ব 
১। নিবেদন ১. ৬৭৭ 
প্রথম অধ্যায় ; বেদাত্তমূত ও ব্রজ্মাতত্ 
( সাধারণতঃ ব্ষসূত্রের প্রথমাংশই উদ্লিখিত হইবে ) 
২। বেদাস্স্ত্রের অআলোচন! সম্বন্ধে ব্তবা ''" ৬৭৮ 
৩। বেদান্তস্ত্রের প্রথম অধ্ায়ে প্রথমগ।দ ... ৬৭৮ 


অথাতো। ব্রহ্ষজিজ্ঞ।সা, জন্মাদ্যন্য যত; ৬৭৮ 
শাস্্রযোনিত্বাৎ। তত্ব, সমন্বয়াৎ, 

ঈক্ষতেন।শবম্‌ ৬৭৯ 
গৌণশ্চেৎ ন আত্মখবাৎ)তপ্লিস্য মোক্ষোপদেশাৎ, 
হেযত্বাবচনা*, ৮৮ ৬৮ 
স্বাপায়াৎ গতিলামান্টাৎ, শরঁতত্বাচ্চ, আনন্দময়ো- 
ইভযাসাৎ, বিফারশব্ধাপ্লেতি চেন ১০৬৮১ 


তন্বেতুধাপদেশাৎ, মান্বপিকমেৰ চ গীয়তে, 
নেতরোইমুপপত্তে:, সোব্যপদেশাচ্চ, কামাচ্চ 
নানুমানাপেক্ষা, অনবরত চ তদযোগাৎ 


শান্ি ০ ৬৮২ 
সন্তপ্তহশ্শোপদেশাৎ, ভেদবাপদেশাৎ ৮ অন্য:, 
আকাশনুল্পিক্গাৎ। অত এব গ্রাণঃ 7 ৬৮৩ ৫ 
ল্্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ, ছন্দোহভিধানাৎ, 

ভূতাধিপাদ ১, ৬৮৪ 
উপদেশভেদাৎ ন, প্রারণভ্তথানগগমাৎ। 1 ৮ 

ন,বক্ত রাত্যো পেশা, শান্ৃষ্টযাতু, শী, 
্াণণি্গাৎ ৬৬ 


৪1 বেদাস্তনুজের প্রথম অধ্যায়ে হ্থিতীয় পাদ ৬৮৭ 
[ ॥* ] 


সর্ধন্্ গ্রসিদ্ধোপদেশাৎ। বিবঙ্ষিত- 
গুণোপপত্তেশ্চ, অহ্থপপত্ডেন্ত ন শারীরঃ :.. ৬৮৭ 
কর্মকর্নাপদেশাচ্চ, শববিশেষাৎ। 

স্মডেশ্, অঙকৌকস্থাং, সম্ভোগ গ্লাপ্সিরিতি ৬৮৮ 
অততা চরাচরগ্রহণ!ৎ, গ্রকরণাচ্চ। 


গুহাং প্রবিষ্টো, বিশেধণাচ্চ ০০০ ৮ 
অশ্বর উপপতেঃ, স্থানাদ্বাপদেশাচ্চ, | 
স্থখবিশিষ্টাভিধানাদে, 
শ্রভোপনিষংক, অনবস্থিতে 8১ ৬৪৯ 
অনতধাম্যধিদৈবদিষু, ন চ সবার্তম্‌ শারীরষচ 

1... ৬৯১ 
অনৃষঠাত্বাদি গুণকো, বিশেষণভেদ। 
রূপোগন্তাসাচ্চ ১০ ৬৯২ 
বৈশ্বানরঃ, স্র্ধামাণম্‌ ২১১ ড৪৩ 


শবাদিভা:। অতএব ন দেবতা ভৃতঞ্চ / "(৬৯৪ 
সাক্ষাৎ অপি, অভিব্যক্তেরিতি আশ্মরথা:, 


এন্রন্বতের্যাদরিং, সম্পত্তেরিতি / ৬৯৫ 
আমনস্তি ॥ টি ৬৪৬ 
বেদাস্তজের প্রথম অধ্যায়ে 

| 
তত়ীয়পাদ 1 
দাভায়তনং স্বশকাৎ ৬৪৬ 
মুক্তোপন্থপাবাপদেশাৎ। গা 
প্রা .. ৬৭ 
ভেদবাপদেশাৎ, প্রকরণাৎ। . 
স্থিতাদনাভাঘ 1,০৮০ ৬৯৮ 


রর 


ভূম! সম্প্রসাদাৎ, 

ধর্মোপপত্ডেশ্, অক্ষরম্‌ 
অন্থরাস্তধুতেঃ 

সা চ গ্রশাসনাৎ্, অগ্তভাবব্যাবৃত্তেশ্চ 
ঈক্ষতি কর্ন, দহর উত্তরেভ্যঃ 
গতিশব্ধাভ্যাং, ধতেশ্চ মহিয়ে। 
প্রসিঙ্গেশ্চ, ইতরপরামর্শাৎ 

উত্তরাৎ চেত, অন্তার্থশ্চ পরামশঃ 
অল্পশ্রতে, অন্ুরুতেম্তস্ত চ, অপি চ 
স্মধাতে 

শবাদেব প্রমিত:, হৃগ্ঠপেকয়া 
তনুপর্যাপি। বিরোধূঃ কর্মগীতি, শব 
ইতি চেৎ, অতএব চ নিতাম্‌, 
সমাননামপ 

মধ্বাদিঘসন্ভবাহ, জ্যোতিষি ভাবাচচ, 


ভাবস্ত্ব বাদ্রামণোহস্তি হি, শুগন্থা তদনাদর, 


শ্ষত্রিয়গতেশ্চ 

সংস্কারপরা মর্শাৎ, ওদভাবলির্দারণে, 
অবণাধায়নার্থ, কম্পনাৎ 
জ্যোতিদর্শনাৎ। আকাশ: অর্থান্তর, 
সযুপ্ধাৎক্রাস্ত্যোর্ডেদেন 

পত্যাদি শব্দেভাঃ 


বেদাস্তুজের প্রথম অধ্যাদে চতুর্থ পাদ... 


আনুমালিকম্পি 

কক্ষ তু তদর্হত্বাৎ 

তদ্দধীনত্বাৎ অর্থবৎ, জেমুন্াধচনাৎ, 
বদন্তি ইতি চেৎ, 

ভয্াণামেব চ, মহ্ঘ্চ্চ 
চমসবদ্দবিশেষাৎ 


',জ্যোতিরুপক্রমা তু, কল্পনোপদেশাচ্চ, 


ন সাংখ্যোপসংগ্রহাঃ 
প্রাণাদয়ে! বাকাশেষাৎ্ জ্যোতি 
একেষাম্‌ 


৭১০ 


শ১৮ 


কারণত্ছেন চ 

সমাকর্ধাৎ 

জগথাচিস্বাৎ, জীবমুখ্যপ্রাপলিঙ্গাৎ, ' 
অস্তার্থন্ধ জৈমিনিঃ 

বাক্যান্বয়াৎ 

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে:; উত্ঞ্রমিধাতঃ 
অব্স্থিতেরিতি, গ্রকৃতিশ্চ গ্রতিজঞা, 


অভিধ্যোপদেশাচ্চ, লাক্ষাচ্চ উভয়াম়াৎ .. 


আত্মকতে: পরিণামাৎ। যোনিশ্চ হি গীয়তে) 


এতেন সর্ব 

বেদাস্তন্ত্রের দ্বিতীঘ অধ্যায়ে 

প্রথম পাদ 

স্বত্যনবকাঁশদোষ প্রসঙ্গ 

ইতর্েযোঞ্চ অঙগপলন্ধেঃ, এতেন যোগঃ 
প্রত্যুক্তঃ, ন বিলক্ষণত্্বাৎ 
অভিমানিব্যপদেশস্ক 

দৃষ্টৃতে তু, অনৎ ইতি চেৎঃ 

ক্মপীতো। তত্ব 

ন তু দৃষ্টান্তভাবা, স্বপক্ষদেোষাচ্চ 
তর্কাগ্রতিষ্ঠানাদপি, এতেন 
শিষ্টাপরিগ্রহ!, ভোক্ত পত্রে 
তদনন্যত্বম্‌, ভাখেচোপলক্ধেঃ, 
সত্াচচাববস্য) অসদ্‌ ব্যপদেশাৎ 

যুক্কেঃ শব্যান্তরা চ্চ, পটবচ্চ, যথ] চ 
প্রাণাদি, ইভরব্াযপদেশাৎ 

অধিকজ্ ভেদনির্দেশাৎ, অশ্মাদিনচ্চ, 
উপসংহারদর্শনাৎ 

দেবাদিবদপি লোকে, কৎদ্বগ্রস্তিঃ 
শ্রুতেস্ত শবযূলত্বাৎ 

আত্মনি চ, স্বপক্ষদোষাচ্চ, সর্বোপেতা, 
বিকরণত্বাৎ ন 

ন প্রয়োজনবধনাৎ্ঃ লোকবতৃও বৈষম্য 


নৈর্ঘণ্যে | 


খন 


শন 


পই৭ 
৭২৭ 


পিই 
পক 


১০০, 


শত১ 


শতিখ 


শ তাত 


৭৩৪ 


গ৩৫ 


গত 


শএপ 


শত 


গজ 


ন কর্মবিভাগাৎ,। উপপছ্যতে চ, 
লর্বধর্মোপপপ্ডেস্চ 
বেদাস্তুজের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
দ্বিতীয় পাদ 
রচনানুপত্েশ্চ 
প্রবুত্তেশ্চ, পয়োইঘুবৎ। ব্যভিরেকান- 
বন্কিতেম্চ, অন্ঠতভাবাচ্চ, 
আভ্যুপগমেইপি, পুকুঘাশ্থবৎ 
ক্মলিত্বানিপপত্তেশ্চ, অন্যথাহ্ুমিতো, 
বিপ্রতিযেধাৎ 
বেদ্দাস্তশথজের দ্বিতীম অধ্যায়ে 
ভূতীগ্গ পাদ 
বেদাস্তস্থজের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
চতুর্থ পাদ 

জা যৃত্তি ৭ 
বেদাস্তন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
হগত্রার্থ-তাত্পধা 

বেদান্তন্থতজের তৃতীয় অধ্যায়ের 
প্রথম পাদ 

বেদাস্তসুজ্রের তৃতীয় অধ্যায়ে 
দ্বিতীয় পাদ 
ন স্থানতোহপি 

ন স্থানতোহপি ইত্যাদি ৩২।১১-ত্রন্ন্ুত্র- 
সম্বন্ধে আলোচন! 
ভো্দিতি চে 
কপি চ এবমেকে, অন্ধপবঙ্গের 


ক্ষান্ধপহদের অন্দন্তত্র-লম্দ্বে আলোচনা "" 


গ্রকাশবৎ, আছ চ তন্মাজম্‌ 
ধর্শয়তি চাথো 

ধর্শয়তি চাখে ইত্যাদি (৩1২১৭ ) 
অন্ধ্র সপ্ঘদ্ধে আলোচঢন। 

'আত্এব চোপম। 

অন্বুবদগ্রহপাত, 


শস5€% 


শ৪ি 


শয়ও 


শ৪৭ 


শ৪ত 


55৩ 


৭৪89 
শ৪৫: 


শি 


শত 


গ8ভ 


৭৪ * 


শ৪৭ 
শী ক 
৪৫ 
শু 
শর 
শহর 


শে 
শিব 


শি 


সদ | 


সালে। 


১৯ | 


বৃদ্ধিহাস, দর্শনাচ্চ, 

প্রককতৈ তাবত্বং ১. 
প্রকৃতৈতাবত্বং ছি প্রতিযেধতি ইত্যাদি 
৩।২।২২-বক্স্ত সম্বন্ধে আলোচনা 
তদব্যক্তমাহ ছি 

কপি সংবাধনে 

প্রকাশাদিবচ্চ 
প্রকাশাদ্দিবচ্চাবৈশেষ্যম্‌ ইত্যাি 
৩২২৫ ব্রন্মলাত সম্বন্কে আলোচন। 
অতোহন্স্তেন 

উভযব্যপদেশাৎ্, প্রকাশাশ্রয়বদ্বা, 
পুর্বববদ্ব। 

প্রতিষেধাচ্চ, পরমতঃ সেতৃন্মান, 
লামান্যাৎ্ তু 

বুদ্ধার্থ: পাব, স্থানবিশেষাৎ 
উপপত্তেশ্চ, তথান্তপ্রতিষেধাৎ 

অনেন সবগতত্বম 

আনেন সর্গতখ্মায়ামশব্াদিভাঃ ॥৩1২।৩ *- 
স্থক্্রসম্বন্ধে আলোচনা 

ফলমত উপপত্তেঃ, শ্রুতত্থাচ্চ, ধর্মং 
জৈমিনিরত এব 

পুবং তু বাদরায়ণ 

বেদাস্তস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে 

তৃতীয় পাদ 

আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্ক, 

শ্রিয়শিরস্তাত্য। ইতরেতু অর্থলামান্াঁৎ 
আধ্যান্ঞায়, আত্মশব্দাচ্চ 

আত্মগৃহীতি: ইতরবৎ উত্বরাৎ 
আস্বয়াদিতি চে 5১, 
অক্ষর ধিয়াং 

কামাদীতরত্র 

বেদান্তস্জের তৃতীয় অধ্যায়ে 

চতুর্থপাদ 


শি 


শালেত 


শাল 
দে 


খিদে 
শত 
শেন 
শাল 
খাও 
শতক 


শ৯৪ 


শরুত 


গ2৪ 


নী 


বেঙান্তলতের চতুর্থ অধ্যাদ্ের চারিটী পাছ 


বেদান্ত ব্রন্মতব 


বেদাস্তনৃতরের প্রথম ও দ্বিতীয় আধ্যায়ের 
আলোচা বিঘ্য় সম্থন্ধে পাদ শঙ্কর 
বেদাস্তহুতের গ্রথম ও দ্বিতীয় খধ্যায়ের 
আলোচা বিষয় সম্বন্ধে উ্রপাদ রামানুজ .. 
বেদান্বহ্তত্রের তৃতীয় অধামের ফালোচা 


বিষয় সম্বন্ধে শীপাদ শক্কর 


পন5 


শনি 


৭৯৭ 


৮ 


বেঙ্গাস্ব্তের তৃতীয় জধ্াযের আলোচা 


বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ 


বেদান্তসথজের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচা 


বিষয় সম্বন্ধে আ্রীপাদ শঙ্কর 


বেদান্তস্ত্রের চতৃর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য 


বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামাছজ 
বেদাস্তস্ত্রে গ্রতিপাদিত ব্রচ্মতত্ব 


ক। ৬হা১১-ব্রঙক্ষক্ত্রের আলো চন 


| হিতীয় অধাযয় £ শ্রুতি ও ত্রহ্মতন্ব 


শ্রুতিবাক্যের প্রথমাংশ উল্লিখিত হইবে) 

নিবেদন ৯৮৯৯ থ। আসীনো দৃরং ব্রজতি 
ঈশোপনিষদে রঙ্মবিষয়ক বাকা ৮১৯ গ। অশবীরং শরীরেষ 
ক। ঈশাবাস্মিদং সর্বং ৮১০ ঘ। নাম্মাত্ম। গ্রবচলেন 
খ। অনেজদেকং মলসে। ৮১৭ উ। অশবমস্পর্শম্‌ 
গ। তদেজতি তঙ্ৈজ্জতি ৮১১ চ। পরাঞ্চি খানি 
ঘ। স পধ্যগাচ্ছুক্র্‌ ৮১১ ছ। যেন বূপং রসং 

উপসংহার ৮১২ জ। প্বপ্রান্তং জাগরিতান্তং 
কেনোপনিষদে ব্রহ্গব্যিযুক বাক্য ৮১২ ঝ। যইমং মধ্যদং 
ক। শোত্রস্থ শ্রোত্রং ৮১২ ঞ | যঃ পুর্বং তপলো 
থ। ন তত্রচন্ুঃ ৮১২ ট। যা প্রাণেন 
গা! বদ্বাচানভ্যুদিতং ৮১২ ঠ। যৃত শ্চোর্দেতি 
ঘ। যন্মনসা ন মতে ৮১৩ ভ) যদেবেছ ঘদমুত্ত 
ড। যঙ্ষুক্ষুষ। ন পঙ্তি ৮১৩ ঢ। অনুষ্ঠমাঃ পুরুষে! মধ্যে 
চ। যুচ্ছোজেণ ন শৃণোতি ৮১৩ ন। অঙ্গুষ্ঠমাজঃ পুকুযোজ্যোতি 
ছ। হয প্রাণেন ন গ্রাণিতি ৮১৩ ত। ন প্রাণেন নাপাদেন 
জ। অন্দ হদেবেভ্যো ৮১৪ থ। যএনুগ্েদু 
ঝা। তক্ষৈবাং বিজজঞো। ৮১৪ দূ) নুর্ষ্যো যথ। 
ঞ। ৩1৪--১* বাক্য ৮১৪ ধ। একে বঙশীসর্ধদৃতান্ত 

উপসংহার ৮১৪ ন। নিত্যো। নিত্যানাং 
কঠোপনিষদে ব্রন্ধবিধয়ক বাক্য ৮১৪ প। নততআন্্যো 
ক। অগোরদীয়ান্‌ ৮১৪ ফ। উর্ধমুলোহবাক 

[:101৬% ] 


গে 


৮১৪ 
৮১ 
১৫ 
১৪ 
চাহ 
০ 


এ 


ইরা ০520982০৯০৮] 


চা 


ব। ধদ্দং কি 

ভ.। ভয়ামস্্ারি 

ম। ইন্িয়েভাং পরং মনো, 
অব্যক্কাত্ব পরঃ 
উপসংহার 


প্রশ্নোপনিষনদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য 

ক। আত্মন এষ প্রাণো 

খ! পরমেবাক্ষরং গ্রতিপদ্যতে 

গ। বিজানাত্! স দেশৈশ্চ 

ঘ। খাগভিরেতং যজুভিবস্তরিক্ষং 
উপসংহার 

মুণ্ডকোপনিষদে ব্রক্ষবিষয়ক বাক 


ক। মত্তদজ্হযম গ্াহাম্‌ 
খ। যথোর্ণনাভিঃ হজতে 
গ। তপসা চয়তে ব্রহ্ধ 
ঘ। যঃ লবজ্ঞঃ সববিদ্‌ য্ত জঞনস্যং 
উ। তদেতৎ সত্যং যথ। 
চ। দিব্যোহমূত্তঃ 

ছ। এতল্মাজ্জয়তে প্রাণে! 
জ। এষ সর্বতৃতান্তরাতব। 
ঝ। তক্মাদগ্রিঃ সমিখো 

এ । ততম্মাচ্চ দেবা বধ! 
ট। সপ্তপ্রাণ!: প্রভবদ্ধি 
ঠ। অতঃ সমুদ্রা গিরয়স্চ 
ড। পুরুষ এবেদং বিশ্বং 
ঢ। আবিঃ সন্নিহিতং 

গ। যাচ্চিমদ্‌ যদণুভ্যে হণু 
ত। যন্মিন্‌ ঘ্োৌঃ পৃথিবী 
থ। ঘযঃ সর্বজ্ঞ; লর্ববিদ্‌ যন্যৈষ 
্। ভিগ্যতে হৃদ গ্রন্থি 
ধ। হিরধায়ে পরে কোশে 
ন। লতত্রহুর্ধো ভাতি 
প। ব্রদ্বৈবোধমৃতং পুয়ন্তাদ্‌ 


১ 


সিং | 


ফ। থা পর্দা সুক্ষ 

ব। দা পশ্বঃ পক্চতে 

ভ। প্রাণো হোষ যঃ 

ম। বৃষ্চ্চ তদ্দিবাম 

য। নচক্ষ্যা গৃহতে 

র! নায়মাত্মা প্রবচনেন 
উপসংহার 


মাণডুক্যোপনিষদে ব্রহ্মবিষন্নক বাক্য 

ক। গঁমিতোতদক্ষরমিদং সর্বং 

খ। সর্ব হোতদব্রক্ষায়মাত্মা 

গা! এব লবেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ 
উপসংহার 

তৈত্তিরীয়োপনিষঘে ব্রদ্মবিষয়ক 

বাক্য 


ক। সতাং জান্মনস্ং বর 

থ। সোহবাঁমগ্নত বহু সা।ং 

গ। অসঙ্থা ইদমগ্র। যছ্দৈ 
তৎ্ন্থকৃতমূ। রসে! বৈ নঃ, রসং 
হেবায়ং লব 

ঘ। ভীযাম্বাহাতঃ 

$। যতো বাচে। নিবর্তস্তে 

চ। আনন্দে ব্রন্মেতি ॥ আনন্দান্ধোব 


. উপসংহার 
এতরেয়োপনিষদে ত্রহ্থবিষ্যক বাকা 


ক। আত্মা বা ইদমেক 

থ। সইমাল্পোকানহজত 
গ। সঈক্ষতেমে জু লোকা 
ঘ। তমভ্যতপত্রস্ত 

ও। তা এতা দেবতা; সৃষ্ট! 
চ। তাভ্যে গামানয়ৎ 

ছ। তাভ্যঃ পুরুষ্মা নয় 
জ। তমশনাপিপাসে 

ঝ। নল ঈক্ষতেমে ছু লোকান্চ 


৪ 


1? লোইগোইতাতপং 

ট। সঈক্ষত কখং 

॥0 সএতমেব সীমানং 

ডভ। এব ্রজেষ ইজ 
উপনংহার 


ছলোগ্যোপনিষদে ক্রক্ষবিষয়ক বাক্য '-. 


ক। স এ রমানাং 

খ। অথয এবোইস্রাদিত্যে 
গ। ত্য যুখ! কগ্যাসং 

ঘ। লএবযেচামুষ্মাৎ 

ঙ। কথ য এযোহস্তরক্ষিণি 
চ। স এধযে চৈতম্মাদর্বাকে। 
ছ। অস্যলোকশ্ট ক] 

ভ। ওঁকার এবেদং 

ঝ। গায়তী ব! ইদং 

ঞ। তাবানশ্য মহিম। 

ট। সর্ধং খবিদং হ্রহ্ধ 

ঠ। মনোম্য়ঃ গ্রাণশরীরে।] 
ড। এব ম আত্মা 

চ। সর্যকর্ধ৷ লর্বকামঃ সর্ধগন্ধঃ 
৭1 লদ্দেব সোম্যেদমগ্র 
ত। তগৈক্ষত বহু সাং 

থ। তাসাং অ্রিবৃতং 

দ। তস্য ক মুলংস্যাদ 

ধ। সম্মুলাঃ সোমোমাঃ 

ন। সঃ এযোইগিমৈতদাত্ম্য মিষং 
প। এবমেব খলু লোম্যেমাঃ 
ফা সভগবঃ কম্মিন্‌ 

ব। গো ব্শ্থমিহ মহিমে 
ত। লক্রয়ায়াস্য জরয়ৈ 

ম। অখযআত্মা সসেতু 
ব। ব্রহ্মচধ্যেণ হেব লত 

র। হয জত্মাংপহতপাপ্না 


৮১ 


৮৪১ 
চেটি১ 
৮৪১ 
৮৪২ 


৮৪৭ 


তক 
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স যথা সর্ধাসামপাং মমুর্ 
স যথ1 সৈষ্কবঘনে। 


ম এয নেতি নেতা ত্মাইগৃহো "". 
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স তশ্ময়ো হমূত ঈশসংস্থো 
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যো নন্দঃ পরমানন্দো ঘশোদা 
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ততো বিশুদ্ধং বিমলং, 
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(১) সহধজা: গ্রজাঃ সা "৯১৩ (১১) নাং কর্মাণি লিম্পস্তি ,,ত ৯১৭ 

(২) বর্ম ব্রদ্গোত্তবং বিদ্ধি ০৮ ৯১৩ (১২) ভোক্কারং যজ্জতপঙগাং ১,৯১৭ 

€৩) এবং প্রবত্তিতং চক্র ৯১৩ (১৩) যো মাং পশ্যতি সর্বত্র ৮ ৯১৮ 

(৪) ইমং বিবন্থতে ফোগং * ৯১৩ (১৪) লর্বভূতস্থিতং যো মাং ৮ ৯১৮ 

(৫) বুনি মে বাতীতানি জম্লানি '* ৯১৪ (১৫) মন্ন্যাসক্ষমনাং পার্থ ১৯৯১৮ 

(৬) অজোহপি সম়বায়াত্া! ১০৭ ৪১৪ (১৬) ভূমিরাপোহনলো যায়ঃ ১, ৯১৮ 

€+) যদ! ধদ। হি ধর্মন্য, €১৭) খপরেয়মিতন্বন্থাং গ্রকৃতিং ১ ৯১৯ 
পরিজাপায় সাধৃনাং তি ঈ৬, ০১৮) এতদ্যোনীনি ভূতানি ১৯ ৯২5 


(১৯ ] 


লিক 
হি 


(১০) 
(২৭) 


(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 


(১৬) 
(২৭) 
(২৮) 
(২৯) 
(৩০) 
(৩১) 
২৩২) 


(৩৩) 


(৩৪) 
(৩৪) 
(৩৬) 
(৩৭) 
(৩৮) 
(৩৯) 


(৪) 
€৪১) 
(৪২) 
(৪৩) 
(৪) 


মতঃ পরতয়ং নাগ্তৎ 
রলোহহযপ্থ কৌন্তের, 
পুপো। গন্ধং পৃথিব্যাঞ, 
বীজং মাং সর্বভৃতানাং, বলং 
বলবতামল্রি, যে চৈব সাত্বিক 
ভাবা, আিভিগুপমফৈরভাবৈ 
টৈধী হোষা গুণমন্ী 

বহুনাং জগ্মনামস্তে 

যো যো যাং যাহ জং 

স তয়া শ্রচ্ছয়া যুক্ত 
অবাক্তং ব্যক্িমাপর্নং 
€আলোচন] ) 

নাহং প্রকাশঃ লর্বলা 

বেদ্াহং সমতীতানি 

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম 
কবিং পুরাশমন্গ প্রয়াণকালে 
পরস্ুস্থাত্, ভাবো! 
অবাক্তোইস্ষর ইত্যুক্ত 
পুরুষঃ স পর: পার্থ 

ময়া ততমিদং সর্ব, ন চ 
মধ্স্থানি ভূতানি 
যথাকাশস্থিতো নিত্যাং 
সর্বভূতানি কৌস্তেম প্রকাতিং 
প্রক্কৃতিং স্বামবষ্টভা 

নচ মাং তানি কর্ষাণি 


ময়াধাক্ফে প্রক্ৃতিঃ 


অবজানস্তি মাং মুঢ়া, মোঘাশ' 


মোঘকশ্মাণে। 


ম্হাত্সানত্ব মাং পার্থ 
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ: 
পিতাহমন্ত জগতে! 
গতির্তর্তা প্রঃ সাঙ্গী 
তপাম্যহং বর্ধং 


ত২* 


(8৫) 
€৪৯) 
(৪) 
(৪৮) 
(২৯) 
(৫৭) 
€(₹১) 
৫৫২) 
(£৩) 
৬ 
(৫৫) 


(৫৬) 
€৫৭) 


(৫৮) 


(৫৯) 
(৬,) 
€৬১) 
€৬২) 
(৬৩১ 
(৬৪) 
(৬৫) 
(৬৬) 


'নন্যশ্চিনবযন্তে! মাং 
'্সহং হি সর্যযজ্ঞানাং 

পত্জং গুশং ফলং 
সমোহহং সর্বভূতেষু 
নে বিছ্ুং সরগণাঃ 

যে মামজমনাদিধঃ 
বুদ্ধিজ্ঞানমসশ্মোছঃ 
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পুর্বে 

এতা* বিভূতিং যোগঞ্চ 
অহং সর্বন্ত গ্রভবে! 
মচ্চিত্া মদ্গতগ্রাণা, তেষাং 
সততযুক্তানাং ভজতাং 
তেষামেবানুকম্পার্থম 
পরহ ব্রন্ধ পরংধাম, 
আভ্ম্তামৃবয়: সর্বে 
স্বমমেবাত্লাত্বানং বেখ, 
বক্তমর্ন্তুশেষেণ দিবা 
হস্ত তে কথস্ধিযাষি 
অহমাত্মা গুড়াকেশ 
আদিত্যানামহং বিধুঃ 
ধচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং 
নাক্তোইন্তি মম দিব্যালীং 
যদ্যদ্বিভূতিমৎ লত্বং 
খথব। বহুনৈতেন কিং 
ভবাপায়ো হি ভূতানাং, 
এবমেতদ্‌ যথা 


(৬৭) পশা মে পার্থ রূপাণি, 


(৬৮) 


(৯) 


(৭) 


পশ্যাদদিত্যান্‌ বসুন, 
ইহৈকস্থং জগৎ 

নতৃ মাং শক্যলে তষ্ম্‌ 
“এবমুক্ষ1” হইতে 
“আতখাহি মে” প্যান 
কালোহশ্রি লোকক্ষয়কুং 


কত৪ 


লীতকি 


(১১) কম্থাচ্চ তে ন নমেরন্‌ 
(২) তমাদিদেব: পুরুষ: পুরাণঃ 
(৭৩) বামুর্ধমোহরিররুণঃ 
(৭৪) নমঃ পুতস্যাদখ পৃষ্ঠতন্তে 
(48) লখেতি যত্তা প্রলভং, 
যচ্চাবহা সার্থসমৎকুতোহসি 
(৭৬) পিতাহনি লোকম্থয 
(৭৭) মনা গ্রসন্জেন তবাঞ্জুনেদং 
(৭৮) জের ধত্তৎ গ্রবক্ষামি 
(৭৯) সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ 
€৮*) সর্বেন্জিয়গুণাভাসং 
(৮১) বহিরস্তশ্চ ভূতানাম্‌ 
(৮২) অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু 
(৮১) জ্যোতিঘামপি তজ্দোতি 
(৮৪) উপস্রষ্টানুমন্তা চ 
(৮৫) সম: সর্বেষু ভূতেষু 
(৮৯) অনানিত্বান্নিগুপত্বাৎ 
(৮৭) যথা স্বগতং হুক্্াদ্‌ 
(৮৮) যথা প্রকাশয়ত্যেক: 
(৮৯) মম যোনির্মহদ্তরন্ 
(৯*) সর্বযোনিষু কৌস্তের 
(৯১) ত্রচ্ধণো হি গ্রতিষ্ঠাইহম্‌ 
(৯২) বদাদিত্যগতং তেজো 
(৯৩) গামাবিশা চ ভূতানি 
(৯৪) খহং বৈশ্বানরো ভৃঙ্থা 
(৭৫) মর্বন্ত চাহং হৃদি 
(৯৯) হ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে, 
উত্তম: পুরুত্বম্তঃ, যন্াৎ 
ক্ষরমতীতোহহম্‌ 
(৯৭) যে! মামেবমসন্থুচো 
(৯৮) বতঃ প্রবৃত্বিভূতানাং 
(৯৮) নর্বকর্মাপযপি সদা 
(১০১) চিত্ত: সর্বহর্গণি 


(১০১) ঈশ্বর: সর্বস্ৃতানাং 
(১৭২) তমেব শরণং গচ্ছ 


৯৩৭ ৪৩ক | প্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 


১৮, 


৪৬ 


] 


প্রতিপাদিত ব্রহ্মতথ 
| পুরাপাদিতে ব্রহ্ধতত্ব 
| প্রস্থানভ্রঘে ব্রদ্মতত্ব-সথন্ধে 
আলোচন। 
ক] শ্রুতিগ্রস্থানই মুখ্য প্রস্থান 
1 ত্রন্দের বিশেষস্বহীনতা সুচক 
শ্রতিবাকা 
(১) ঈশোপনিষৎ 
ক। স পর্ধাগাঙ্ছুক্রম 
(২) কঠোপনিষৎ 
ক। অশরীরং শরীরে 
থ। অশব্দমস্পর্শমন্ধপম্‌ 


গ। অবাক্তাত্, পরঃ পুরুষো 


(৩) প্রঙ্গোপনিষৎ 


ক। পরমেবাক্ষরং গ্রতিপগ্ধতে .. 
থ। খগভিরেতং যজুভিরস্তরিক্ষং .. 


(৪ 


স্পা 


মৃণ্ডকোপনিষং 

ক। যত্তদদ্দেশামগ্রাহাম্‌ 

থ। দিব্যা হামূর্ত: পুরুষ 
গ। হিরখায়ে পরে কোশে 
ঘ। ন চক্ষষা গৃহাতে 

(৫) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ 

ক। অন্হা ইদমগ্র, রলো 


বৈ সঃ, রসং হোবায়ং, কে। 
হেবান্তাৎ, যা হেবৈষ 


এতন্রিক্দুশোহলাক্ে 
(৬) ছান্দোগ্যোপনিযৎ 
ক। মনোময়ঃ গ্রাণশরীরো 
খ। লর্বকর্মা সর্বঝাম$-'. 
আবাক্যনাদর 


৪৪ 


৪5 


মতি 
চক 


৪88. 


8৫8 


আস লাজ 


গ। লত্রয়াল্লান্ত জরয়ৈত- খ। একে! মেঃ সর্বভূতেষু 


জ্দীর্ধাতি ৯৫৪. 7 নিবিশেষতৃস€ক বাকাসমূহের তাৎপর্ধা 
ঘব। যআত্মাহপহতপাপ্]া স্বস্থে আলোচন। 
বিজবে! ৯৫৪ ক। দ্ধের দেহহীনতা-সচক 
€৭) বৃহদারপ্যকোপল্ষিং ৯৫৫ শ্রতিশ ১০, 
ক। সহোবাচৈতদৈ গাগি.'. খ। জানেন্রিয়-কর্মেজিয়হীনতা-চক 
অস্ুলমনখহুদ্ঘম ৯৫৫ শ্রতিশব 
খ। একধৈবানু্রষ্টবামেতদ- গ। ফোড়শকলাহীনতা-শুচক 
গ্রমেযং ৯৫৫ শ্রুতিশ 
গ। সব এষ মহানজ আতা! ঘ্ব। পঞ্চতদ্মান্রাহীনতানৃচক 
মোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ ৯৫৫ স্রতিশফ 
ঘ। সব! এবমহান্জ আত্মাইজরে ৯৫৬ 1 দ্নেহাংশহীনতকৃচক শ্রুতিশক 
উ। এষ নেতি নেত্যাত্মাইগৃহে। ... ৯৫৬ চ দেছ্ধর্মহীনতাস্চক শ্রুতিশব 
(৮) শ্বেতাশ্বডরোপনিষৎ ৯৫৬ ছ। মংসারিজীব্ধর্মহীনতা সুচক 
ক। জ্ঞাজো দ্বাবজা ৯৫৬ শ্রুতিশব ও শ্রুতিবাকা 
খ। ততো যদৃত্বরতরং ৯৫৬ » | প্রাকতত্রব্যধর্মহীনতা স্থচক, 
গ। সর্বেক্জিয়গুণাভাসং ৪৫৭ বা ভ্রধ্যতিননতাস্চক শ্রতিশষ ... 
ঘ। অপাণিপাদো জবনো। ৯৫৭ ৪৮1 নিবিশেষত্ব্চক শ্রুতিবাক্যসমূহের 
৬। অগোরণীয়ান্‌ যহতে? ৯৫৭ সার মর্ম 
চ। বেদাহইমেতমজজরং ৯৫৭ ক। বিশেষত্ব ছিবিধ-গ্রাকাত 
ছ। যএকোইবর্ধো বুধ ৯৫৭ এবং অপ্রারত 
জ। ভাবগ্রাহমনীড়াখ)ং ৯৫৮ এ। প্রান্কৃত বিশেষহ্ের নিষেধে 
ব। আদি সঃ সংযোগনিমিত্ত ৯৫৮ অপ্রাকত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ 
ঞ1 ন তস্য কারধযং করণঞ্চ ৪৫৮ হয় লাই 
ট। নতস্য কশ্চিৎপতিরন্তি ৯৫৮ ঈশোপনিযৎ 
ঠ। একো দেবঃ সর্বভূতেযু ৯৫৮ (.) স গরধাগাঞ্জুক্রম 
ভ। নিলং নিশি ৯৫৯ কঠোপনিষৎ 
(৯) নারায়ণাধর্ষশির উপনিষৎ ৯৫৯ (২), অশলমষ্পর্শম 
ক। অথ নিতো নারায়ণ; ৪৫৯ (৩) অবাক্তা্তু পরঃ পুরুষে] 
১৯) গোপারপুর্বতাপনী উপনিষৎ ৯৫৯ (৪) পরমেবাক্ষরং প্রতিগন্তে 
ক। লিষবলায় বিমোহায় ৪৫8 মৃণ্তকশ্রুতি 
(১১) গ্োপালোন্তরতাপনী উপনিষৎ ৯৫৯ (৫) যত্বদজেশ্যমগ্রাহম 
ল্য) পি দি এসপাসনিতিল ৪৫৯ (৬) দিব্যো হযূর্ঃ পুরুষ; - 


দাও 


িিঠ 


নভত 


ন৬£ 


পভ 
নক 


নতি 


০] 


৪ 


নং 


লনহ 


পণ 
টব 
গ 
মগ 
মগ 
গণ 
গণ 
টা 
ফচ 
৬ 


৫ 


ও 


চি] 
রা 


১০০ 


(১৩) 


(৭) হিররগ্নয়ে পয়ে কোশে 
ছান্দোগায শুভি 

৮) মনোময়ঃ প্রাণশরীরো! 
(৯) এফ অপহতপাপ্]া বিজরো 
বুহদারপ্যক শ্রুতি 
(১৯) ল হোবাচৈতছৈ তদক্ষরং 
(১১) স এষ নেতি নেত্যাত্থাগৃছো! 
শ্বেতাঙ্বত্বরশ্রুতি 

(১২) জাজো খাবজা 
সর্বেন্জিমুণ্তণাভামং 
অপাণিপাদো। জ্বনো 
ভাবগ্রাহাম্নীড়াখং 
আদি: সসংযোগনিমিত্ত 
ন্‌ তসা কার্মাং করণঞ্চ 
একো দেবঃ সর্বভূতেমু 
নিষ্ছলং নিক্ষিয়ং শান্ত 


(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 


৪51 


০! 


(৫) 


একই ধর্মের ফোনও শ্রতিবাষো 
নিষেধ এবং অপর কোনও 
শ্রুতিবাকো উপদেশ 

আকাম, অশনীরম্‌ ইত্যাদি 


এবং পুরুষবিধ:) পুরুষ+, দিভুজঃ ্‌ 


ইত্যাদি 
নিক্রিযম্‌, অকর্তা ইত্যাদি এবং 
সর্বকর্মী, ভীবাভাবকরম্‌ ইত্যাদি 
অমলাঃ, অমনঃ, ইত্যাদি এবং 
সর্বজঃ, নর্ববিৎ ইত্যাদি 
অগন্ধমূ, অরসম্‌ ইত্যাদি এবং 
সর্বগন্ধঃ, সধরলঃ ইত্যাদি 
নিগুণ: এবং গুণী ইত্যাদি 


্রদ্মতত্ব-সঙ্বদ্ধে স্থৃতিশীস্ত্রের তাৎপর্ধা 
্রন্ষতত্ব-সম্বস্ধে বেদান্তম্থক্রের তাৎপধা . 
৫১। প্রস্থান এবং গৌড়ীয় বৈষণব-সিদ্ধাস্ 


চতুর্থ অধ্যায় £ প্রাচীন আচার্ধযগণ ও ক্রহ্মাতত্ 


নিবেদন 

শ্রীপাদ রামাহ্জাচাধ্যাদি ও 

রদ্ধতত্ব 

শ্রীপাঁদ ভাম্করচার্যা ও ত্রহ্মতত্ 

শীপাদ শঙ্বরাচাধ্য ও ব্রহ্ধতত্ব 

ক। শ্বীয়মতের সমর্থনে ৩)২১১- 
রনবসত্র-ভায্তে আীপাদ্‌ 
শহ্রবর্তৃক উদ্ভূভ 
শ্রভিবাকোর আলোচন। 

বীর মতের সমর্থনে ৩২১৪ 

অন্ষনুত্র-ভায়ে শ্রীগাদ শক্বরকর্ৃক 

উদ্ধৃত শ্রতিবাকোর আলোচনা 

ক। আন্ুলমনদহত্বম্‌ 

খ। আকাশো বৈ নামরূপয়ো 


১০ 


১55৪ 


১৯৬৪ 


১০০৭ 


৯০০৮৮ 


গজ 


৫৮1 হ্বীয় মতের সমর্থনে ৩২১ *-ব্রন্ষনত্রভাষো 


১]% 


বগি 


শা 
ঘ! 


দিবো। হামূর্তঃপুরষ: 
তদেতদ্তরহ্থাপুর্ববম 


হ্বীয় মতের সমর্থনে ৩।২।১৬- 
রক্ষনূত্রভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর 
কতৃক উদ্ধত শাস্স্বাকোর 
আলোচন! 


শ্রীপাদ শঙ্কর কতৃক উদ্ধৃত শাগ্ববাক্যের 
আলোচনা 


ক। 
খ্‌। 
গ। 
ঘ। 
ঙ। 


অথাত আদেশে! নেতি 
অন্তদেব তহ্বিদিতাদখো 
যত্তে। বাচো নিবর্তান্তে 
বান্ধলি-বাছ্যের প্রসঙ্গ 
জেয়ং হস্তৎ প্রবক্ষ্যামি 


ও 


নি 


নং 


নকাত 


লিনা 
মনি 
হণ 
নাত 


মিস 


১০১৬ 
১৪১১ 


হছ| 


৬২ | 


৬৩। 


চ। মায়া ছেয! ময়! সৃষ্ট 

স্বীয় মতের সমর্থনে ১1১1১১-অন্দস্ত- 
ভাষো শ্রীপাদ শঙ্বরকর্তুক উদ্ধত 
শ্রুতিবাক্যের আলোচনা 

ক। যন্্রহি হৈতমিব 

খ। যত্র নানাৎ পশ্যতি 

স্বীয় নিধিশেষরাদের সমর্থনে 
শ্রীপাদ শঙ্করক্তৃক উদ্ধত আরও 
কয়েকটা শ্রতিবাক] 

ক। সত্যং জ্ঞানমনস্তং ত্র 

খ। জাত এব নজায়তে 
বর্ষের নিবিশেষত্ব সদ্ধে শ্রীপাদ 
শঙ্করের আরও বয়েকটী উক্তির 
আলোচন! 


ক। ব্রদ্দের গ্রকাখকত্বহীন 
গ্রকাশ-স্বরূপত্ধ সম্বন্ধে 
আলোচনা 

খ। ত্রন্ধের জ্ঞাতৃত্হীন জঞানস্বরূপত 
মন্বদ্ধে আলোচনা 

গ। বর্গের আনন্দযয়ত্হীন 


আনন্ান্থরূপতু সন্ধে আলোচন।' 


ঘ। ত্রন্মের সত্তামাতরত্ব-সন্বদ্ধে 
আলোচন। 

ও। ব্রর্খের শবাবাচাত সন্বন্ধে 
আলোচন] 

আীপাদ শঙ্কর কথিত নিবিশেষত্বের 

হ্বয়ূণ এবং তংমস্বন্ধে আলোচনা 

শ্রীপাদ শঙ্করের মতেও ব্রদ্মশবটাই 

লবিশেষত্ব-বাচক 

ক? শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির ১1৩- 
বাকাভাষ্য 

খ। অথাতো ব্রন্ষজিক্সাল। 
কূপের ভাষাবাকা 


ুচীপত্র 


৪ 


এক ও 


খুকু 


চিকন 


ষ্ 


১০৭৩ 


১০২৩ 


সভতিও 


সিটি 


০ 


১০৪৩ 


১০৪৬ 


মত৪িরী 


হ5€ৎ 
১৫১ 
১৫৪ 
১০৪৪ 


১৭৫ 


৫] 


৬৪। লবিশেধ ব্রদ্ধই যে বিবিজালিতবা, 


সুতরাং বেদাশুবেদা, 

শ্ুতি হইতে এবং শ্রীপাদ 

শঙ্করের উক্তি হইতেও তাহা 

জানা ধায় 

শ্রীপাদ শঙ্করের “সু বক্ষ” ও 

“নিগুণ অন্ধ” 

শীপাদ শঙ্করের সপ্তগ-তরঙগ সত্বন্ধে 

আলোচন। 

ক। মায়িক উপাধির যোগে ব্রদ্ষের 
সোপাধিকত্বশ্রতিবিরদ্ধ 

খ। ব্রদ্ষের মায়িক উপাধি 

যুক্তিমঙ্গতও নহে 

জড়রূপা বলিয়া মায়া 

কার্ধাসামর্থ্যহীনা 

গ্রতিবিশ্ববাদ 

মায়াতে ব্রদ্ের গ্রতিবি, 

বঙ্গে মায়ার প্রতিবিষ্ব 

(৩) মায়ার সহিত ব্রদ্দের 
একত্রা বস্থিতিবশত: 

. বিশেষত্বও অযৌক্তিক 

স্থির পুর্বে ব্রন্ধের ঈক্গণ- 

শক্তি থাকে বলিয়! মায়ার 

প্রভাবে সপ্ুণত্ব অসম্ভব 

অর্থাপত্তি-ন্যায়েও নিবিশেম 

ব্রন্বের বিশেষত্ব অসিন্ধ 

মগ্তণ-নিগুণ বর্ন সন্ধে প্রপাদ 

শঙক্ষরকথিত শ্রাতিবাকোর 

আলোচনা 


(১ 


(২) 


৪) 


৬৭ মায়ার যোগে লিবিশেষ দ্ধের 


১1/* ] 


লবিশেধত্ব-গ্রাঞ্থি রন্বদ্ধে প্রগাদ শঙ্কর 
কর্তৃক উদ্ধত শাঙ্ববাকা সমূহের 
আলোচনা 


১০৫ 


৫, 


০ 


2 


১5৬5 


ধুত১ 


১৬২ 


১৬ত 


১] 


৯5৬৫ 


১৪৭ 


১০৬টি 


১০পত 


ক। 


খ। 
গা। 


অজোহপি সরবায়াত্মা 
মায়। ছোষা ময় হৃষ্ট। 
ইঞন্জে। মায়াভিঃ পুরুদ্ধপ 


লবিশেষ ত্রন্মের উপাসাত্ব এবং 
নিধিশেষ ব্রন্গের জেয়তাদি সম্বন্ধে 
আলোচনা 

ক। সবিশেষ ত্রন্ধ জেয় বলিয়াই 


খ। 


২) 


চ। 


ভাহার উপাসাত্ব, তাহার 
প্রাপ্ধিতেই অনাবৃতিলক্ষণ! 
মুক্তি 

সবিশেষ ম্বর্ূপের প্রাপ্ধি 

এবং মুক্তি 

সালোকাদি পঞ্চবিধা মুক্তির 
স্বরূপ সম্থদ্ধে আলোচন। 
পঞ্চবিধা মুক্তির মুখাত সম্দ্ধে 
আপত্তির আলোচন। 
জয়বিজয়ের গ্রসঙ্গ 
মুক্তজীবের ভগবদ্ভজন-প্রদ্গ 
মুক্তজীবের ভগবদ্ভজন- 


প্রসঙ্গে কয়েকটী বিবেচ্য বিষয় *** 


শ্রতিশ্থৃতি-সম্মত মায়িক 
উপাধিষুক্ত ভগবৎস্বরূপ 
মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের 
উপাসনার ফল 

প্রপাদ শঙ্গরের মায়োপাখিযুক্ত 
শ্ব্ূপের উপাসনার ফল 
শ্রুতিসশ্মত নিবিশেষ স্বরূপ এবং 
তত্প্রাপ্থির উপায় 


নুচীপত্ত 


5 খাত 
% তালের 
১০৪ 


০৯৪ 


১০৪৬ 
১০৯৮ 
১১০৪ 
১১5৩ 
১১০৬ 
১১০৪ 
১১১১ 
১১১৩ 
১১১৪ 


৯১১৫ 


১৯১৩৩ 


( ১1৮০ 


৬৪ । 


ছ। 


সর্বতোভাবে নিবিশেষ ব্রন্মের 
জেয়ত সম্বন্ধে আলোচনা 


ভ্রীপাদ শঙ্করের মাযার স্বরূপ 


ক। 


খ্‌। 


ছ। 
জু 


বৈদিকী মায়! ও শঙ্করের মায়ার 


ত্রহ্ষশক্কিত্ব বিষয়ে কআমালোচনা -.. 


বৈদিকী মায়া ও শঙ্গরের মায়ার 


আঅচেতনত্বাদি বিষমে আলোচন!:"' 


বৈদিকী মায়ার ব্রহ্মশক্তিতে 


খক্িমতীত্ব বিষয়ে আলোচনা '.. 


বৈদিকী মায়া ও শঙ্করের যাার 
নিত্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
মায়ার জিগুণাত্মকত্ব সন্বপ্ধে 
আলোচন। 

বৈদ্কী মায়া সদলদাব্তিকা, 


শহরের মায়! সদসত্তির্নির্বাচযা। -"" 


নাস্দাসীঙ্জো সদাসীৎ বাক্য 


মায়া মিথ) বলিয়া! আনির্বাচ্য। **" 


“অনৃতেন হি প্রতাঢাত? তি" 
বাক্যের আলোচন। 
মায়ার মিথ্যা বা তুচ্ছত্ 


প্রীপাদ শঙ্করের মায়াঅবৈদিকী.* 


৭০ | ব্রন্দের নিবিশেধতব এবং মায়িক উপাধির 
যোগে সবিশেষত্থ শ্ররতিসম্দমত নছে 
(আলোচনার উপসংহার ) 
নিবিশেষত্ব 

সোপাধিকত্ব 

"আ্ীবেশাবাভাসেন করোতি মায়” 
শ্রুতিবাক্য 


১১১1 
৯৯৬৮ 


১১১৯ 
১১১৪ 
১১২৩ 
১১২০ 
১১২১ 
১৯২২ 
১১২৪ 
১১৩৪ 
১১৩২ 


১১৩৪ 
২১৩০ 


১১৪০ 
১১৪৯ 
১১৪১ 


১১৪৪ 


গ | 
৮। 
| 


5 | 


১১। 
১২। 


১৬1 


দ্বিতীয় পর্ব-_জীবতত্ত্‌ 
প্রথম্মাংশশ 
জীবতত্ সনবন্ধে গ্রস্থানজঘের এবং গৌড়ীয় বৈষ্কবাঁচার্চাগণের অভিমত 


প্রথম অধ্যায় : জীবসন্ন্ধে সাধারণ জালোচমা 
৪1 জীবদেহাদি ওজীবাতব। একজাতীয় বস্ত নহে ১১৫২ 


লিবেদন ১১১৫১ 
জীব কিবন্ত 7 ১১৫১ 
জীব বা জীবাতব! অদৃশ্ঠ ৮ ১১৫২ 


৫ জীবাত্া একমাস শীস্দ্বারাই বেগ 
৬। প্রাকৃতবন্ত হইতে জীবাখার বৈলক্ষণা... 


দ্বিতীয় অধায়? জীবের স্বরূপ 


জীবাত্মা পরধ্রক্ধ ভগবানের শ্তি "১১৫৪ 
জীবের পৃথক শক্িত্ব ..* ১১৫৫ 
জীবশক্কি চিদ্রপা ১১৫৭ 
চিন্রপা শ্বরূগশক্তি হইতে চিদ্রপ। 
জীবশন্তির পার্থকা তত ১১৫৮ 
অবশক্কি হইতেছে তটন্থা শক্তি 7 ১১৫৯ 
জীব পরব্রষ্ধ ভগবানের অংশ ৮ ১9৬১ 
গীতা গ্রমাণ ১১১৬১ 
বরন্মনুত্্-প্রমাগ “১১১৬১ 
ক। অংশে নানাব্যপদেশাৎ *** ১১৬১ 
খ। মন্তরর্ণাৎ চ ৭৮ ১১৬৩ 


গ। অপি চ ম্মর্যাতে 
থ। প্রকাশাদিবং ন 
ঙ। শ্মরতি চ 
১৩। জীধাত্বা ব্রদ্মের কিরপ অংশ 
(টক্বদ্ছি গ্রন্বরধগডবৎ অংশ নছে, 
একদেশরপ অংশ) 
১৪। জীবশকিবিশিষ্ট শ্রূষ্ের 
₹শই জীব 
শ্রীকফের অংশ জীবে প্রীরুষের 
হ্বরূপশক্তি কেন থাকিবে না 
১৫। জীব শ্রীকষের বিভিন্নাংশ 


তৃতীয় অধ্যায় : জীবের পরিমাণ 


জীবের পরিমাণ ব] আমতন ১১১৭১ 
ক। জীবের বিভুত্বণ্ডন 
উৎক্াস্িগত্যাগতীনাম্‌মত্র ৮৮ ১১৭১ 
খ। মধ্যমাক্তারত্ব খণ্ডন পদ ১১৭১ 
এব আত্মা অকাংাম্‌ ২ ১১৭২ 
' নচ পর্যায়াদগি ১১৭২ 


অস্থ্যাবন্থিতেশ্চ 
১৭। জীবাত্মা অগুগরিমিত 
ক। শ্রুতিপ্রমাণ 
খ। স্বৃতিগ্রমাণ 
গ। গৌড়ীয় বৈফবগ্র্-গ্রমাণ 
১৮] জীবের অগুত্ সনবদ্ধে বরদবনৃত গরমাণ 


[ ১৮ ] 


১১২ 
১১৫৩ 


১১৬ত 
১১৪৩ 
১১৬৪ 
১১৬৪ 


১১৬৪ 


১১৬৮ 
১১৬৪ 


১১৭৭ 
১১৭৩ 
১১৭৩ 
১১৭ 
১১৭৩ 
১১৭% 


চা 


হয | 


চা 


স্‌ | 


শুচীপত্র 


ক। উৎক্রান্থিগত্যাগতীনাম্‌ ১১৭৪ 
খ। ম্বাযসনা চ উদ্বরয়োঃ ১১৭৪ 
গ। ল.্মণুঃ অতচ্ছ,তেঃ ১১৭৫ 
ঘ | শ্বপকোন্মালাভ্যাঞ ১১৩৬ 
ঙ। অবিরোধঃ চন্দনবৎ ১৮ ১১৭৬ 
চ। অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ্থ ইতি চে --* ১১৭৭ 
ছ। গুণাৎ বা আলোক বৃৎ ১১ ৭৮ 
জ। ব্যতিরেকে] গন্ধবৎ ১১৭৯ 
ঝ। তথা চ দর্শঘতি ১১৮১ 
ঞ। পৃথক্‌ উদ্দেশাৎ ১১৮১ 
চতুর্থ অধ্যায় 
জীবাক্মাপ দিতাত্‌ ১১৯৯ 
ন আত্ম! শ্রতেনিতত্বাচ্চ ১১৯০ 
জীবাত্মার নিতা পৃথক অস্তিত্ব ১১৯১ 
শ্রুতিগ্রমাণ ১১৯১ 
শ্বৃতিপ্রমাণ ১১৪৯৩ 
অন্বান্ত্রগ্রযাণ ১১৪৫ 


পঞ্চম অধ্যায় : 
জীবাত্স। জানন্বব্ূপ এবং আতা 
জং অতএব-ব্রহ্গহুজ 
শ্রুতিপ্রমাণ 
শ্রীমদ্ভগ বদ্গীতা-গ্রমাণ 
শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রমাঁণ 


জীবাত্মার কর্তৃত্‌ 
অন্বসথজপগ্রমাণ 
ক। কর্তা শাস্্ার্থবত্ধাৎ 
খ। বিহারোপদেশাৎ 
গ। উপাদানাৎ 
ঘ। ব্যপদ্দেশাচ্চ ক্রিয়ামাং 
ঙ। উপলব্ধিবদ 
চ। শক্িবিপধ্যয়ণৎ 
ছ। লমাধ্যভাবাচ্চ 

ক 


১৩ 


চা 


নত! 


ট। তদ্গুপসারত্বাৎ তু 
ঠ। যাবদাত্মভা বিস্বাৎ চ 
ভ। পুংঘ্বাদিবৎ তু 


ঢ। নিত্যোপলব্যন্ছপলক্কি 
জীবের অণুত্থ পরিমাণগত 
অতিপ্রমাণ 
শ্তিগ্রমাণ 
্রন্বস্থত্র প্রমাণ 
জীবাত্ম! চিকণ 


£ জীবের মিত্যত্ব ও সংখ্য। 


অস্ঞাবশ্থিতেশ্চ 

আপ্রায়ণাৎ তক্সাপি 

মুক্তোপস্থপ্যব্যপদেশাৎ 
জীবাত্মা সংখ্যায় অনস্ত 

শ্রতিগ্রমাণ 

স্বতিপ্রমাণ 


জ্ঞানস্বরপত্ব-জ্জাতৃত্ব-কর্তৃত্ব 


চা 


চা 


এ 


জ। যথা চ তক্ষোভরথা 
জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরাধীন 
বন্ষস্ত প্রমাণ 

ক। পরা তচ্ছতেঃ 
খ। কৃতগ্রবত্বাপেক্ষন্্ 


জীবকতুৃত্বের ঈশ্বরাধীনত্ব সন্বদ্ধে আলোচনা 


ক। জীবই কর্মকল-ভোক্কা 
খ। কর্খের অনাদিত্ব ও 
সংসারের অনাদিত্ত 


গ।| জীবের ইচ্ছার দ্বাতত্রাসঙ্থদ্ধে 
আলোচন। 

ঘ। অনুশ্যাতস্ত্য 

চ। জীবের স্বতঙ্্র ইচ্ছ। হইতে 
উদ্ভূত কর্তৃত্বও ঈশ্বারাধীন 


াাসিপ্প্পপদর পা রাজেশ রানি 


১ ৯লেছ 
১ ছেজ 
চে ০০ 
১১০৫ 
১১৮৬ 
১১লেন 
১১৮খ 
সি সাদেলে 


১১৮৯ 


ঈ5ন৫ 
১৪৫ 
৯৭৯৬ 
১১৪৭ 
১১৭ 
১৯৮ 


১২৩৮ 
স১ত 


5২১৩ 
১২১৪ 
১২৭৯১ 
১২১ 


সস 


১৭২৪ 
১২২৭ 


গত? উষহত 


সা | 


চা 


সুচীপত্জ 
ষ্ঠ অধ্যায় : জীবাত্মা৷ কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ 


জীব ব্রদ্ষের ভেদাতেদ-প্রকাশ ১২৩১ ক। উভয়বাপদেশৎ 
শ্রতিবাকযের আলোচনা ১২৩১ খ। প্রকাশাশ্রয়বদ্‌ 
রষস্থত্র-প্রমাণ গ। অংশো নানাবাপদেশাৎ 
সপ্তম অধ্যায় $ জীবের কৃষ্গদাসত 

জাব ম্বরূপতঃ কষ্জের নিত্যদাল ১২৩৬ থখ। কুষ্দাসত্বের স্বরূপগত 
ক। সংসারাবদ্ধ জীবাত্মাও বৈশিষ্ট 

নিতারুষ্দাস ১২৪০ প্রাককতজগতের দাসত্ব 

চিরন্তনী সথখবাসনা ও রুষ্দাসত্ব 

প্রিযবাসন। ১২৪১ গ। জীবের কৃষ্ণদ।সত্ব ও অশুম্থা তন্ত্র. 


অগম অধ্যায় : নিত্যমুক্তজীব ও মায়াবদ্ধজীব 


নিতামুদ্ত জীব ও মায়া বঙ্গ 

সংসারী জীব 

ক। সুক্কজীবে ন্বরূপ-শক্তির কৃপা 

খ। মায়াবন্ধ জীবের সংসার- 
স্থখের স্বরূপ 

জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু 

ক। অনাদিবহিমুখতাই 

ংসার-ছুঃখের হেতু 

খ। অনাদি ভগবদ্বহিমুখত! 
হইতে দুঃখ কেন 

গ। ভগব্দ্বহিমু্খ জীবের 
ংসার-বন্ধন কেন 

ঘ। অনাদিবহিমু্থ জীবের 
সঙ্গে মায়ার সঙ্গ 

ড। অনাদ্িবহিমু্খ জীব নিজেই 
মায়ার শরপাপর হইয়াছে 

চ। জড়কপ! মায়াশক্কি কিক্ধপে 

' চিন্রপা জীবশক্তিকে মোহিত 

করিতে পানে 


৩২ | মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি 
১২৫১ লাভের উপায় 
১২৫৩ ৩৩। মায়ামুগ্ধ জীবের অবস্থা 
ক। জন্ম হইতে মৃত্যাপধ্যন্থ সময়ের মধ্যে 
১২৫৪ তিনটী (কা চাগ্িটা) অবস্থা 
১২৫৬ জাগ্রত 
প্র 
১২৫৬ সন্ত্যে সুষ্টিরাহ 
নির্নাতারকৈকে 
১২৫৮ মায়াখাত্রং তু 
স্থযুখি 
১২৫৯ তদভাবে। নাড়ীষু 
অতঃ প্রবোধঃ 
১২৫৯ স এব তু কম্মান্ু 
ম্চ্ছ1 
১২৬৯ মৃঙ্ধেহন্ধ সম্প্তিঃ 
খ। মৃত্যু হইতে পুনজজম্মপর্যাস্ত 
সময়ের মধ্যে মায়াবন্ধজীবের 
১২৬২ অবস্থ! 
[১11 ] 


১২৩৩ 
১২৩৪ 


১২৩৪ 


হন 
১২৪৪ 
১২৪৫ 


১৯৪িন 


১২৬৫ 
সহস্গ 


১২৬প 
১২৬৭ 
১২৭ 
১২৮ 
১ ২৬লে 
5৭৬লে 
ই টে 
১২২০ 
সন্ভিক 
১৭ পক 
১২৭১ 
৯১ 


১২৭১ 


সৃচীপন্জ 


১৮ 


১ 


১২৭৫ 


১০, 


১২৭ 


১২৭৭ 


১ লেগ 


০ 
মহলে 


মৃত্যু ১২৭২ আভিবাহিক দেহ 
জীবাত্মার উৎক্রুমণ- প্রেতদেহ, ভোগদেহ 
প্রণালী ১২৭২ শ্রেতপিগ্ড 
বাঙমনসি ১২৭২ প্রেতদেহ-পুরকপিও 
আত এব চ সধাণানু ১২৭২ আদ্াশ্রান্ধ, একো দিউশ্রাদ্ছ, 
তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ১২৭২ মপিস্তীকরণ 
সোহধাক্ষে ১২৭২ ধূমযান বা পিভৃযান 
ভৃতেু তচ্ছতেঃ ১২৭৩ গন্ধ 
নৈকশ্সিন্‌ দ্শয়তে। ১২৯৩ শ্। পঞ্চারিবিষ্যার উপাসকদিগের গতি ১২৭৯ 
তদস্র প্রতিপতো ১২৭৩ দেবযান পন্থা বা 
সমানা চাস্থত্যুপক্রমাদ্‌ ১২৭৪ অচিরাদি প্রস্থা 
দেহত্যাগের পরের ঘ। বেদাচারবিহীন পাপী 
অবস্থা ১২৭৪ লোকদের অবস্থ। 
সুশ্মং গ্রমাণতষ্চ ১২৭৫ উ। ক্রমবিবর্তন-নীতি ও পুনর্জব 

দ্বিতীয় পর্ব £ দ্বিতীয় অংশ 

জীবতত্ব ও অন্য আচাধগণ 


প্রথম ঘধ্যায় : জীবতত্ব ও শ্রীপাদ রামামুজাদি 


৩৪ । জীবততব-সম্থদ্ধে শ্রীপাদ 


রামানুজাদির সিদ্ধান্ত ৮ ১২৮৫ 
জ্ীপাদ রামানজের সিল্ধান্ক ,।৮ ১২৮৫ 


শ্রীপাদ মধ্বাচার্ধ্যের সিদ্ধান্ত 
শ্রীপাদ নিষ্থার্কাচাধ্যের সিদ্ধান্ত 
শ্রীগাদ বন্তভাচাধ্যের সিন্ধান্ত 


য় : জীবতদধ ও শ্রীপাদশঙ্কর 


জীবতত্ব সম্বন্ধে শ্রীপা 

শঙ্ছরের সিদ্ধান্ত ১২৮৬ 
জীব-বিষ্য়ক ত্রথস্থত ও 

শ্রীপাদ শঙ্রের ভাষা ১২৮৬ 
তদ্গুপসারত্বাত্-বরক্ষসত্র £_ 

শ্রীপাদ রামানজকৃত ভাষোর মর্শ! ১২৮৬ 
শ্রীপাদ শঙ্কর 

ভাহোর ছালোটন। ১২৮৭ 


ক। শ্রীপাদ শঙ্বয়ের যুক্তির খালোচনা। ১২৮৭ 


[১1৮ 


(১) নৈতন্তাথুরাত্মেতি 
(২) পরশ্বৈব তু রক্ষণ: 
প্রবেশশ্রবণাৎ 
জীবাস্বায়ূপে গ্রবেশ, 
ব-রূপে প্রবেশ নহে 
শ্রীপাদ শঙ্করের মতে বৃদ্ধিতে 
প্রতিফলিত অ্ছগ্রতিবিদ্বই জীব 
(৩ “তথা চ 'স বা এফ 
মহান্‌ অঙ্গ আত্মা? 


১৭ 
১০০ 
১২৮৫ 


ইহ 


১২৮৮ 


ষচেদে 


১৭ 


১২৪৩ 


ৃচীপত্র 


খ। জীবের অণুত্ব-প্রতিপাগক ব্রন্ধসৃতগুলি (৪) বুদ্ধেগুণেনাত্মগ্তণেন চৈব ... ১৩১১ 
সম্বন্ধে শীপাদ শঙ্করের উক্তির (৫) এযোহ্ধুরাত্ম। ০১৩১২ 
আলোচনা তত ১২৯৭ (৬) গ্রজয়। শরীরং সমারুহ ৮ ১৩১৩ 

(১) ন চ অপোর্জীবন্ত সকলশরীরগতা (৭) হদঘাতনত্ববচনমপি ১৩১৫ 
ব্ধেনোপপত্কতে (অবিস্থিতি- (৮) তখোত্রান্ত্যাদীনামপু 
বৈশিষ্যাৎ-সুজের প্রতিবাদ) .*. ৯২৯৭ পাধ্যায়াত্ুতাং ১৩১৬ 

(২) গুণাধালোকবৎ এবং বাতিরেকে। (৯) এবমুপাধিগ্ুণসারত্বাক্মীবশ্টু .. ১৩১৭ 
গদ্ধবৎ-সুত্রহয়ের প্রতিবাদ "২ ১২৯৮ (১*) “ভদ্গুণ'-শবের 'বুদ্ধিগণ'-অর্থের 

(৩) শরীরপরিমাণত্বঞ্চ অগঙ্গতি ৮১৪১৮ 
প্রত্যাখ্যাতং ৮ ৯৩৩ (১১) দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিতে দাঞ্ান্িকের 

গ। আঁপাদ শঙ্করকৃত “তদ্‌গণলারত্বাৎ”- মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ধ হয়না 7 ১৩১৯ 
সুআ্রভাষ্যের আলোচন। ১৩০৪ (১২) শীপাদ শঙ্কর-কখিত পুর্ববপক্ষ-সন্থদ্ধে 

€১) কথং তহি অপুত্বািব্যগদেশঃ *" ১৩০৪ আলোচন! ১ ১৩২১ 
মায়োপহিত ত্রঙ্নপ্রতিবিগ্ব এবং (১৩) শ্রীপাদ শঙ্কর কথিত জীবের 
মাঘ়োপহিত ক্রঙ্ছ এক নহে ১৩০৬ বিভৃত্বসন্দ্ধে আলোচন! তত ১৩২১ 

(২) তদুৎক্রান্তযাদিভিশ্চাপ্োৎক্রাস্থ্যাদি ১৩৭৭ (১৪) ভাধালোচনার উপসংহার -২ ১৩২২ 

(৩) বালাগ্রণতভাগন্য শতধ। তত ১৩০৮ ৩৭1 যাবদাত্মভাবিতাচ্চ ন দোষঃ ১৩২২ 


তৃতীর অধ্যায় £ জীব-ব্রন্মের ভেদবাচক ব্রদ্ধসৃতর 


৩৮। জীবের বিতৃত্ব-প্রতিপাদনে ড। শ্বৃতেশ্চ ৮ ৯৩২৮ 
শীপাদ শঙ্করের উদোষ্ঠ ১, ১৩২৪ চ। ভেদব/পদেশাৎ ২০ ১৩২৮ 
৩৯ জীব-ব্রদ্ধের ভেদবাচক প্রন্ধনৃত্র ৭ ১৩২৫ ছ। স্থিতাদনাভ্যাঞ্ ১ ১৩২৯ 
ক। ভেদব্)পদেশাচ্চ "১৩২৫ জ। বুযু্ৎক্রান্ত্যার্ডেদেন ১৮ ১৩২৯ 
থ। অন্ুপপতেস্ত ন শারীরঃ ১, ১৩২৬ ঝ। অধিকন্ত ভেদনিদেশাৎ .... ১৩২৪ 
গ। কর্ধকতৃব্যপদেশাচ্চ ২১৩২৭ ট। তেদবাচক অন্ধনুর-সঙ্ন্ধে 
ঘ। শব্বিশেষাৎ ৮৮ ১৩২৭ মন্তব্য ১১১ ১৩৩২ 


; মুক্তজীব ও ব্রন্মের ভেদবাচক ত্রন্স্থ্র 


৪*। মুক্তজীব ও ব্রদ্মের ডেদবাচক গ। মুক্ত; গ্রতিজানাৎ "১৩৩৭ 
রন্ধন ১৩৩৩ ঘ। বরাদ্দে জৈমিনিকণ ৮ ১৩৩৭ 
ক। মুক্োপন্থপ্যবাপদেশাৎ ৮ ১৩৩৩ ৬। এবমুপন্থাসাৎ পুর্ববতাবাদ- 
খ। সম্পন্ভাবির্ভাবঃ ম্বেনশাৎ 1 ১৩৩৫ বিরোধঃ ১ ১৩৩৮ 


[১৬০ ] 


ন্লি১ | 


লৃচীপঞ্জ 


চ। সঙ্কল্লাৎ এব তু ১৩৩৮ 
ছ। অতএব চানন্কাধিগতি: ১৩৩৯ 
জ। অভাবং বাদরিরাহ ১৩৩৯ 
ঝ। ভাবং জৈমিনিধিকল্লামনলাৎ ১৩৪* 
ঞ। দ্বাদশাতবভুভয়বিধ ১০৪০ 
পঞ্চম অধ্যায় 
অক্ষজানের ফল সন্বপ্ধে শ্ুতিবাক্য 7 ১৩৪৬ 


ক। অমৃত্ত্গ্রাপ্তি (ঈশ, কেন, কঠ, 

ছান্দোগা, বুহদারণাক, 

শ্বেতাশ্বতর) ১, ৩৪৬ 
ঘ। বিমুক্তিপ্রাপি (কঠ, শেতাশ্বতর) ১৩৪৬ 
গ। হধশোক-মোভাতীভত্ব, অবিদ্যা- 

গ্রন্থিহীনত্ব, ক্ষীণদে!মৃত্‌ (ঈশ,, 

কঠ, মুণ্ডক? ছান্দো গা, 


শ্বেভাশ্বতর) ৮১৩৪৬ 
ঘ। জন্মমৃত্যুর অতীতত্ধ (কঠ, মুগ্ডক, 
ছান্দোগয। শ্বেতাম্বত) ২,২১৩ 
৬) ভয়াভাব (তৈতিরীয়) ১৩৪৭ 
চ। শাশতন্খ প্রাণি (কঠ, 
শ্বেতাশ্বতড র) ১১৩৪৮ 
ছ। শ্াশ্বতী শান্তিপ্রাথি (কে) 
শ্েভাখতর) ২-১১৩৪৮ 
জ। ব্রহ্ম গ্রা্জি ৯১৩৪৮ 
(১) পরাবিষ্ঠার ফল ১১৩৪৮ 
(২) মুক্তজীবের ওন্দ প্রাপ্ডি-বাচক 
ক্াতিবাকা ২১৩৪৮ 
কঠশুতিবাক্য ১১৩৪৯ 
মুণ্ডকশ্রুতিবাক] "১৩৪৯ 
তৈত্বিরীয় বাকা "১৩৪৯ 
ঝ। মুক্তজীবের ব্রন্মধাম-প্রান্তিজাপক 
শ্রুতিবাক্য ১৩৪৯ 
[১৮ 


ট। ' তন্বভাবে লন্ধযবদৃপপন্ভতে 
ঠ1 ভাবে জ্াগ্রন্থৎ 

ড। প্রদ্দীপবদাবেশঘ্খ। হি 
ট। জগঘ্যাপারবর্ধং 

পণ] ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গ !চচ 
ত। আলোচনার মর 


'ব-সন্থন্ধে জ্রতিম্মতি 


ও 


কঠোপনিষৎ 
কেনোগলিযৎ 
মুপ্তকশ্রতি 
ছান্দোগ্যশ্রুতি 
বৃহদারণ্য কক্রুতি 
মুক্তজীবের পৃথক 
অস্থিত্ব-জ্াপক শ্রুতিবাক্য 
তৈত্তিরীয় শ্রুতি 
প্রশ্নে পনিষৎ 
ট। মুক্তক্জীবের ব্র্সাম্য বা 
বরন্ষ-সাধশ্য গ্রপ্রি জাগক 
শ্রতিবাবা 
মুণ্ডকশ্রুতি 
মুক্তজ্জীবের পৃথক আচরণ- 
জ্ঞাপক শ্রুতিবাকা 
এীঁতেরেয়-শ্রুতি 
ছান্দোগাশ্রুতি 
শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্যধূত শ্রতিবাকা 
মুক্তজীব-সম্থন্কে স্বতিবাক্য 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
অমৃতত্ব-প্রাঞ্থি, বিমুক্তি ব! 


তীর 


জন্মমৃতাহীনভা-প্রা্চি, পরাগতি-প্রাপ্ধি, 


পরা শান্তি-প্রাপ্ধি, বরদ্দপ্রাঞ্থি, 
ধামপ্রাণধি, ব্রদ্ধে গ্রবেশ, 
সাংশ্মা, ব! সাহাপ্রান্তি 


১৩৪১ 


১৩৪৭ 
১৩০৩ 
১৩৪০ 
০:28: 
১৩৪ ৫ 


১৩৪৪ 
১৩৫০ 
১৩৫০ 
১৩৫5 


এ 


১৩৫১ 
১৩৫5 


৫5 


১৩১ 


০৫ 


৮০৫, 
১৩৫২ 
১৩৫৩ 
১৩৫৩ 
১৩৫৩ 


১৩৫ 


১৫৪ 


৪৫ 


গ্রষ্ত | 


রশ | 


পচ | 


হন | 


জশন-প্রাধি, অক্ষনির্যাণ-প্রাপ্তি, 
নিরতিশয় ব্রদ্ধানদ্দাহুতৃতিগ্রাপ্তি 
মন্তব্য 


সৃচীপত্জ 


০ 


১৩৪৫৫ 


৪৪1 


শ্রতিস্মতি-্রদ্ষহুত্রের আহুগত্যে 
জীবের অপুত্ব-বিভূত্ব-সম্বদ্ধে 
আলোচন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় £ বথাশ্রুত অর্থে জীবের বিভুত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য 


যথাশ্রুত অর্থে জীবের বিভুত্ব- 

বাচক শ্রুতিবাক্য 

ক। যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ 
করিতে হইলে অনমাধেয় 
সমল্যার উদ্তূব হয় 

খ। অদত্ব-বাচক এবং ঘথাশ্রুত 
অর্থে বিভ্ুত্ব-বাচক 
শান্ত্বাক্গুলির সমন্বয়ের 
উপায় 

'ত্রঙ্ধ বেদ ব্রহ্ৈদ ভবতি'- 

শ্রুতিবাকোর 

ভাৎপধ্যালে।চন] 


'্রদ্ধৈ সন্‌ ব্রদ্মাপোতি”শ্রুতিবাক্যের 


তাৎ্পধ্যালোচল। 

“বিষুরেব ভবতি'- 

শ্রতিবাকোর 

ভাতপধ্যালোচন। 

“তত্বমসি'-বাক্যের 

তাৎ্পধা।লোচন। 

ক। চিদংশে এবং নিত্যন্ছে 

১ব্রদ্ধের সহিত জীবের 

অভিন্ত্ 

থ। গ্রুকরণ-সঙ্গতি 
উদ্দালক-কখিত 
বাকাসমূহ 

গ। তখযসি-বাকা ও 
ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাকা 


১৩৫ 


৩৫ চা 


চতিক 


১০১ 


অতও 


সত 


প্রান 


১৩্ৎ 


১৩৬৫ 


০ 


এক্ঠিদন 


[| ১//* 


৫১ | 


[এ 


৫৪ | 


] 


ঘ। জীবের ব্রন্ম-শব্দবাঁচযত্ 
সম্বন্ধে আলোচন। 

শপাদ রামানুজাদিকৃত 

“ততমমি”-বাক্যের অথ 

ক। শ্রীপাদ রামানুজরুত অর্থ 

খ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামিক্কত 
অর 

আপাদ শঙ্করাচাধাকৃত 

“'তত্বমসি-বাক্যের অথ 

ক। ব্যাথার উপক্রম 


খ। কি প্রকারে তথ্মসি-বাক্যের 


অর্থ করিতে হইবে, 
ততসঙ্গদ্ধে বিচার 


শঙ্ষর-প্রোক্ত সামান।ধিকরণোর 


লক্ষণ গ তত্মন্বদ্থে 


আলোচন। 
গ। ভাগলক্ষণায় ভতবমি” 
বাক্যের অর্থ 
ঘ। শ্রীপাদ শহ্করককৃত অথের 
সমালোচনা 
'অহং বর্থান্মি-কতিবাকেতর 
তাৎপধ্যালোচনা 
'এবীভবস্তি'-শ্রভিবাকেতর 
তাৎ্পধ্যালোচনা 


আপাতদৃষ্টিতে জীব-্রঙ্গের 
একত্ব-বাচক শ্রুতিবাক/সমূহের 
আলোচনার উপমংহার 


১৫ 


১৩৭৬ 


০ 


উতগালে 


১ দেও 


চাএদেশ 


১৩৮৪ 


০1০০০ 


ও তদেখ 


১৪০৫ 


১৪৩৭ 


চিল 


সথচীপত্র 


সপ্তম অধ্যায় : শ্রীপাদ শন্করের করিত জীব অঠম অধ্যায় £ একজীববাদ 
৫৫ শ্রীপাদ শঙ্বরের করিত জীব সম্বন্ধে আলোচনা ৫৬ একজীববাদ লক্ষে 
(প্রতিবিদ্ববাদ, পরিচ্ছোদ্বাদ, ঘটাকাশ-ধা? ) ১৪১১ আলোচন! ১৪১৪ 


নবম জধ্যায় : জীবতত্ব ও গ্রপাদ ভাস্করাচাধ্য 


৫৭) জীবতত্ব সম্বন্ধে পা ভাস্করাচাধোর $৮। ভাস্কর মতের আলোচন। ১৪২৩ 
সিদ্ধান্ত ১১৪২৩ ৫৯1 ভাস্করমত ও গৌড়ীয় মত ১৪২৪ 
শুদ্ধিপত্র ১৪২৭ 

দ্বিতীয় খণ্ডের বরচীপত্র সমাগ্ 


[৯৮৮৭ 


শ্রীক্ণচৈতন্য প্রভূ দয়! কর মোরে। 
তুমি বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে ॥ 
পতিত-পাবন হেতু তর অবতার। 
মো-সম পতিত প্রভূ না পাইবে আর ॥ 
_জ্ীল নরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয়। 


[১৪৮০ ] 


গৌড়ীয় ৫ল্রঅওল্র-চর্শলি 


শেখান পরখ 


্রচ্ছমতত্ত বা আ্রীক্ু গ্তত্ 
নতি ভ্সী না. 


ত্রব্হভিত্ বন্ঘতজ। ও স্হাজজে ত্বক 
এবং 
ববন্পন্সাশ্পকা বার ওশ্ান্পেক 
বআম্জিজ্সত্ 


 ্স্থক্না 


বন্দে খুনী ভক্তানলীশ্শমীশাবতারকান্‌। 
তৎ্প্রকাশাংশ্চ তচ্ছত্তশী2 কৃষ্ঞচৈ তন্যসংক্ন্তকম্‌। 


জী চৈ ভন্যঞ্যন্ভৎ বন্দে অত্পাদাজআ্যবীর্ধয তঃ 
আংগ্রহ্তাতযা কব ক্রাভাদভ্জ্হঃ লিজা জ্তম্সপীী স্‌ ।। 


জম্ম ্রপপ বনাতন অভ বদ্বুনাথ্ । 
উীজশীব োপালভক্ট দাস বন্বুন্াথ 1। 


ঞাজ ছজ নোসাগ্রেওল কলি চন্বণ ব্ন্দন । 
হাক্ছ।? হতে বিক্প লাম আভকষ্টি পুরণ ॥। 


স্ভুের 


“মীমাংসক কহোে--ঈশ্বর হয় কণ্মের আঙ্গ | 
লাংখ্য কহে- জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ ॥ 
নায় কহে-_ পরমাণু হেতে বিশ্ব হল । 
মামাবাদী-_নিব্বিশেষ ত্রহ্ষধ হেতু” কষ ॥ 
পাতগ্ুল কহে- ঈশ্বর স্বরূপা-জ্জান । 

বেদমতে কহে-__€তেত্ঞও স্বযংভগবান্‌ ॥ 

ছয়ের ছজ্ম মত ব্যাস তৈল আবর্তন । 

দেই সব স্তর লৈষা বেদাজ্ত বন ॥ 
বেদাজ্তমতে আহ্দ-_সাকার নিক্ষপণ । 

নিখুণ ব্যতিন্সেকে কহ হয়ত ঞ্জণ ॥ 


জ্১উচ.চ, ২1২ ৫। ৪ ২-৪ ৬1, 


এথম পর্ব- দ্বিতীয়াংশ 


প্রন্থানতন্দে ভ্রঙ্াতত 


১। মিবেদন ্‌ 

প্রথম পর্ষের প্রথমাংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের সম্মত ব্র্মাতত্থেরে কথা বল! হইয়াছে । 
তাহাদের মতের সমর্থক শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণাদিও উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের মতে ব্রদ্ধ সবিশেষ-: 
মশক্তিক, সাকার, প্রাকৃতগুণহীন এবং অনস্ত অপ্রাকৃত-মল-গুণাকর। 

্রহ্মতত্ব-সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে প্রস্থানত্রয়ের (বরঙ্গানবত্রের বা বেদাস্তস্থৃত্রের, শ্রুতির এবং 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি স্মৃতিশাস্ত্রের ) অভিগ্রায় কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। 

্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মস্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহাতে ব্যাসদেব শ্রাতি- 
স্থৃতির সমঘয়মূলক মীমাংসা গ্রতিষ্টিত করিয়াছেন; সুতরাং ব্রন্সথাত্রের অভিগ্রায় অবগত হইলেই 
শ্রতি-স্মৃতির অভিপ্রায়ও অবগত হওয়া যায়! বোদাস্ত-ভা্যকারগণও শ্রতি-ম্মৃতির প্রমাণ উদ্ধত 
করিয়াই বেদান্ত-নৃত্রের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

এন্ছলে, ব্রহ্মততব-সন্দ্ধে প্রথমে বেদাস্ত-সত্রের, তাহার পরে শ্রুতির এবং তাহার পরে 

_.. 'স্মৃতিশান্ত্রের অভিপ্রায় নির্ণয়ের চেষ্টা করা হ্টবে। তাহার পরে, প্রধান প্রধান 

আচার্ধাবর্গের অভিমত আলোচিত হইবে। 


এ [ ৬৭৭. ] 


প্রথম অধ্যায় 


বেদান্তম্ুত্র ও ভ্রিঙ্গাতজ্ 


২। বোস্তসূত্রের আলোচন। সন্থন্ধে বক্তব্য 
বেদাস্তম্ত্জের আলোচনায় মূলনৃত্রের অন্ুবাদই প্রদত্ত হইবে। তাহা হইতেই ব্যাসদেবের 


অভিপ্রায় জানিবার সুবিধা হুইবে এবং বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের মধ্যে কাহার ভাষ্য মৃলশৃত্রানযায়ী, 
তাহাও নির্ণয় কর। সহজ হইবে। 

বেদাস্ত-স্ৃত্রে মোট চারিটী অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটা পাদে বিভক্ত। 
মুখ্যত: প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই ত্রহ্মতব-সম্বস্বয় নুত্রগুলি সম্লিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে 
সাধারণভাবে সাধন-তন্ব এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সাধ্যতত্ব নিরণীত হইয়াছে। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় শঙ্করতাষ্য ও রামানুজভাষ্য 
সম্বলিত বেদান্তশ্ৃত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ তাহারই পদচ্ছেদ এবং অনুবাদ 
অনুস্ত হইবে। 

নিয়ে সৃত্রগুলির পুব্র যে সখ্যাগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় এই :__ 
প্রথম সংখ্যাটী অধ্যায়নূচক, দ্বিতীয়টা সেই অধ্যায়ের পাঁদনূচক, তৃতীয়টা মৃত্রের সংখ্যা। 

এক্ষণে বেদাস্তনৃত্রগুলির অনুবাদ বা মর্ম দেওয়া হঈতেছে। 


বেদাস্ত-্ড 

৩। বেদাস্তজের প্রাথম তথ্যায়_গ্থমপাদ : , 
১/১১। অথাতো ব্রশ্গাজিজ্ঞাস! ॥ 

-অথ অতঃ ব্রদ্মজিজ্ঞাসা--গনস্তর সেই হেতু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাস। । 

্রচ্ম কি বস্ত, তাহাই এই সূত্রে জিজ্জাসা কর! হুইয়াছে। পরবর্তী তে 'ভাহার উত্তর 
দেওয়া! হইয়াছে। 
১১২। জদ্ভান্ন্ত বত; ॥ 

শ্জগাদি অন্য যত £০ যতঃ (ধীহ! হইতে) অন্য (ইহার-_-এই পরিদৃশ্বমান বিশ্বের) জন্মাদি 
(জন্ম বা কৃষি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়) (তিনিই ব্রচ্ষ)। 

এই স্তরেই প্রথম নুত্রো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। হিনি এই বিশ্বের ৪ তি | 


প্রলয়ের র্তা)/তিনিই ্রহ্ধ। 
[ ৬৭৮ ] 


বেলাস্তস্থজ ও অগ্মাত্] . প্র্থানজযকে ত্রক্ষতর 1২৩ 

ত্ক্ষ যে সবিশেষ, তাহাই এই সুজ বলা হইল। বাহার শক্তি আছে, গুণ আছে, 
তিনি সবিশেষ | 

ব্রহ্ম যে সবর্বজ্ঞ, তাহাও এই সুত্রে ধ্বনিত হইয়াছে; যেহেতু, সব্ধজ্ঞব্যতীত অপর 
কেহ এই অনস্ত-বৈচিত্রীময় বিশ্বের স্থষ্টি করিতে পারেন না। এই সুত্রভাষ্ের শেষে শ্রীপাদ 
শন্ধরাচার্ধ)ও বলিয়াছেন__.“জগৎকারণন্ব-প্রদর্শনেন সববং ব্রহ্ম ইতি উৎক্ষিপ্তম, তদের দ়্্জাহ_ 
শান্্রযোনিত্বাং ॥--এই সুত্রে ব্রঙ্গকে জগতের কারণ বলায় তাহার সববজ্ঞত্ব ব্যজিত হইয়াছে। 
পরবর্তাঁ “শান্ত্রযোনিত্বাৎ স্থৃত্রে এই সব্বর্ন্বই দৃ়ীকৃত কর? হইয়াছে ।” 


১১।৩॥ শান্সযোনিস্বাৎ ॥ 

» শীম্রযোনি বলিয়! | 

এই সুত্রে বলা হইল--ত্রদ্ম হইতেছেন শান্্রযোনি-_সমস্ত শাস্ত্রের কারণ বা উৎপত্তিস্থল। 
বেদাদি শাস্ত্র হইতেছে সকল জ্ঞানের আকর। তরঙ্গ যখন শাস্ত্রের আকর, তখন তিনি যে সবর, 
তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

অথবা, শাস্্ই যোনি (কারণ ) ধাহার (ধাহার ন্বরূপতত্ব-জ্ঞানের ), তিনি শাস্ত্রযোনি। 
ব্রহ্ম এতাদৃশ শীন্রযোনি। বেদাদিশাস্্র হইতেই ব্রন্ধের স্বরূপ-তত্ব অবগত হওয়া যায়, অন্ত কিছু 
হইতে তাহা জানা যায় না। ব্রহ্ম যে জগতের স্ৃষ্টি-আদির হেতু, ভাহাও বেদাদি-শান্ত্র হইতেই 


জানা যায়। 
এই সুত্রে ব্রঙ্গের সবর্বজ্ঞত্ব এবং অব্বশক্তিমত্তার কথাই বলা হইয়াছে । ইহাঁও ব্রঙ্গের 


সবিশেষত্ব-সচক স্ৃত্র | 


,১1১1৪) সত, সমহয়াহ ॥ 
লতৎ তু সমন্বয়াং-তৎ (ব্রহ্ম) তু (কিন্তু) সমন্বয়াৎ (সমন্বয় হেতু )। 


সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি ব্রন্ধই যে জগতের স্প্ি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু, বেদবাকাসমূহের 
সমন্বয় ( ভাৎপর্য্য ) হইতে তাহা জান! যাঁয়। সমস্ত বেদবাকোর সমগ্বয়মূলক অর্থ করিলে জানা 
যায়_ব্রন্মই জগতের স্ষ্টি-আঁদির কারণ। 

এই হৃত্রও ব্রহ্ষের সবিশেষত্ব-স্চক। 

এইরূপে ব্রন্মের জগৎ-কারণত্বের কথা বলিয়। পরবর্তী সুত্রসমূহে বিরুদ্ধমতের খণ্ডন কর! 


হইতেছে। 
১৫ ঈক্ষতেন সবদ্‌ 
-.. শটীক্ষতে; (ঈক্ষতি-এই শবের প্রয়োগ আছে বলিয়া) ন (নছে); অশবম্‌ (বেদে অনুক্ত)। 
 জতিতে “ঈক্ষতি” শবের প্রয়োগ মাছে বলিয়! প্রকৃতি জগং-কারণ নছে। প্রকৃতির জ জগং- . 


৯ | 
[1৭৯ ] 
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সাংখ্যবাদীরা বলেন__প্রকৃতিই জগতের কারণ 1 এই সূত্রে এই সাংখ্যমত খণ্ডিত হইয়াছে। 
বেদ-প্রমাপই হইতেছে শবা-প্রমাণ । বেদে যাহার উল্লেখ নাই, তাহাকে বলে “অশক” বা. 
“অবৈদিক”। বেদে মায়া বা প্রকৃতির কথ! আছে, বুতরাং বেদের মায়া বা প্রকৃতি “অশব'”' নহে 
( মায়া, প্রকৃতি, প্রধান*এই সমস্ত শব্দের বাচ্য একই বস্ত)। কিন্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান ৭' প্রকৃতি 
এবং বেদৌক্ত প্রকৃতি এক নহে । কেননা, সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতি হইতেছে স্বতস্ত্রা 
কাহারও অধীন নহে; কিন্ত বেদের প্রকৃতি অন্বতন্ত্রা_ ত্রন্মের অধীন। সাংখ্যোক্ত স্বতগ্ত্রা প্রকৃতির 
কথা বেদে নাই ; সুতরাং তাঁহ। “অশব্ ব। অবৈদিক 1৮ কেবল অনুমানের দ্বারাই লাংখ্যোক্ত-প্রকতির 
অস্তিত্ব দিচ্ধ হয়। এজপ্য সাঁংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে আঙুমানিকও বলা হয় এবং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবাদী- 
দিগকেও “আম্ুমানিক” বলা হয়। প্রকৃতির বা গ্রধানের জগং-কত্ৃত্বের কথাও বেদে নাই বলিয়! 
তাহাও আনুমানিক । | 
এই মায়া ব। প্রকৃতি হইতেছে--জড়, অচেতন, তাহার জ্ঞান” নাই-__ সুতরাং ঈক্ষণের 
সামর্থ)ও নাই । অথচ শ্রুতি হইতে জান। যায় যিনি স্থষ্টিকর্তা, তিনি “ঈক্ষণ” করেন। সুতরাং ঈক্ষণ- 
শক্তিহীন অচেতন-প্রকৃতির জগৎ-কতৃত্ব স্বীকার কর! যায় ন।। সর্ধজ্র সর্ধ্বশক্তি ব্রদ্মই জগং-কর্তা । 
এই স্ুত্রেও ব্রত্দের জগৎ-কতৃতি- সুতরাং সবিশেষত--খ্াযাপিত হইয়াছে। 


১১৬ গোৌঁপল্চে ন আল্শব।হ ॥ 

_গৌণঃ (মুখ্যার্থ-বোধক নহে ) চেত(যদি__যদি এইকপ বল] হয়), ন (না -তাছা বলা 
যাঁয় না) আত্মশবাং ( আত্ম-শবের প্রয়োগ আছে বলিয়! )। 

যদি বল! যায়-_পূর্ববস্থত্রে যে ঈক্ষ-ধাতুর প্রয়োগের কথা বল! হইয়াছে, তাহা৷ গৌণার্থে, 
ষুখ্যার্থে ছে; মুতরাং প্রকৃতির জগং-কারণত্ব স্বীকৃত হইতে পাঁরে। এইরূপ উক্তির উত্তরে এই স্টৃত্রে 
বল হইয়াছে --ঈক্ষ-ধাতু গোণার্থে প্রযুক্ত হয় নাই; যেহেতু, আত্ম-শবের প্রয়োগ আছে--স্থট্টিকর্তাকে 
“আত্ম” বলা হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎকেও “এতদাত্মুক”-ত্রন্মাত্বক-বল। হইয়াছে । অচেতন প্রকৃতি- 
সম্বন্ধে ইহা বলা চলে না। সুতরাং চেতন ব্রন্মই জগতের কারণ। 

এই সৃত্রেও প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব খণ্ডন করিয়া ব্রন্মের জগৎং-কারণত্ব--স্ুভরাঁং লবিশেষদ্ব-- 
গ্াপন কর? হইয়াছে। | 
১১।৭। তত্গিষ্টন্ড মোক্ষোপদেশাৎ ॥ 

. স্তন্িষন্য (যিনি তগ্গিষ্ঠ হইবেন, জগতের আদিকারণে নিষ্ঠাযুক্ত হইবেন, তাহার) 

মোক্ষোপদেশাৎ (তিনি মোক্ষ লাভ করিবেন, শ্ুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে বলিয়া )। . 

প্রকৃতিই যদি জগতের আঁদি কারণ হয়, তাহা হইলে অচেতন প্রকৃতিতে নিষ্ঠাপ্রাণ্ড জীবের 
মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। সুতরাং মোক্ষের উপদেশ হইতেও জান! যায়_প্রকৃতি গতর কারণ 
হইতে পারে না, জ্রহ্গাই কারণ । 
৯১৮॥ হেয়স্াবনীল্চ ॥ .. 

১ [ ৮৩ 4 


বেদান্তশূহ ও ব্রহ্মতন্য ] প্রস্থানত্য়ে ব্রক্মতত্ব ' [ ১২৩-অঙু 


স্ম হেয়ন্বাবচনাৎ ( হেয়ত্ব+ অবচনাং-ছেয় বলিয়। পরিভ্যাগের কথা না থাকায়) চ (ও) 
[ শ্রক্কতি জগতের কারণ হইতে পারে না ]। এই স্থত্রেও প্রকৃতির জগং-কারণস্ব খণ্ডন করিয়া ব্রন্মের 
অগং-কারণত্ব -স্ুৃতরাং সবিশেষত্ব__প্রতিচিত করা হইয়াছে । 
১১ স্থাপ্যয়াৎ ॥ 

স্স্থাপ্যয়াংস্স্ব+অপ্য়াংল্ুত্ব (স্বস্মিন)+অপ্যয়াং-স্ব-স্বরপে লয়ের কথা আছে 
বলিয়া । 

শ্রতিতে জগং"কারণকে “সৎ বল! হইয়াছে। ন্ুষুখ্ডি-অবস্থায় জীব এই সং-শববাচা জগৎ- 
কারণে বিঙীন হয় এবং নিজ স্বরূপ প্রাণ্ড হয়_-শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে বলিয়া অচেতন-প্রকৃতি 
জগতের কারণ হইতে পারে না। ব্রহ্মাই জগতের কাঁরণ। 


১১১০ ॥ গতিসামান্যা ॥ 

-গতেঃ সামাম্তাংনগতি সমান বলিয়।। 

সকল শ্রুতিবাক্যই চেতন ব্রঙ্গাকে জগতের কারণ বলিয়াছেন; কোনও স্থলেই অচেতন- 
প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হয় নাই। 

এই ্ৃত্রেও ব্রন্মেব জগৎ-কাঁরণত্ব--সুতরাং সবিশেষত্ব-_ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
১1১/১১॥ অতদ্ব।চ্চ ॥ 

স্সূর্ববজ্ঞ ত্রন্দই যে জগতের কারণ, ইহ! শ্রুতি হইতেও জানা যায়। এই স্মৃত্রও অন্ধের 

' সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক | 

১/১১২॥ আনন্দময়োইজা 7 ॥ 

সআনন্দময়ঃ (ত্রদ্ম আনন্দময়) অভ্যাসাৎ (শ্রুতিতে এইরূপ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হইয়াছে বলিয়া )। এই ্মত্রে ব্র্মের আনন্দময়ত্ব-গুণের উল্লেখ করিয়া তাহার সবিশেষত্বের কথাই বলা 
হইয়াছে। 
১/:)১৩।॥ বিকারশব্যান্েতি চেন্স প্রাচরধ্যাৎ ॥ 

লবিকারশব্দাৎ (বিকাঁর-বাঁচক শব হেতু) ন ইতি (ইহা নয়) চেং (যদি_যদি ইহা 
বলা হয়), ন (না, তাহা নয়--বিকা'রবাচক নয় ),প্রাচুর্য্যাৎ ( গ্রাচুর্্যহেতু )। 

এই স্বত্রে পুর্ববশুত্রসন্বন্ধে সন্তাব্য আপত্তির খণ্ডন কর হইয়াছে। আপত্তি এই :_ সাধারণতঃ 
বিকারার্ধে ময়ট-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। ব্রক্মকে “আনন্দময়গ্বলিলে তাহাকে আনন্দের বিকার বলা 
হয়। কিন্ত ব্রহ্ম অবিকারী ; সুতরাং “আনন্দময়”-শবে ্রচ্ষকে বুধাইতেছেনা 

এই আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে-_ এ দ্ছলে বিকারার্ধে ময়ট হয় নাই, প্রাচ্র্্যার্থে হইয়াছে 
অঙ্গে আনন্দের প্রাচুর্য, ছখের লেশ মাতরও তাহাতে নাই-_ইহাই «আনন্দময়” শব্দের তাংপ্য। 


ইঞাও ত্রন্ষের সবিশেষ-খ্যাপক | 
1) রশ [ ৬৮৬ ] 


বেদাস্তনুর ওত্রকতত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [১২৩-অন্থ 


১191১৪৪ তন্েডুব্যপদেশাৎ ॥ 

সতচ্ছেতু+ব্যপদেশাৎ» তদ্ধেতু ( তাহার---আনন্দের হেতু, ) ব্যপদেশাৎ (এইরূপ উল্লেখ 
আছে বলিয়। )। 

শ্রুতিতে আনন্দময় আত্মার উল্লেখের পরে বলা হইয়াছে--এই আত্মা আনন্দ দান করেন - 
আনন্দের হেতু । ইনি যখন আনন্বদাতা, তখন সহজেই বুঝা যায়, ইহাতে আনন্দের প্রাচুর্য 
আছে। 

এই স্ুজ্রও ব্রদ্মের সবিশেষদ্ব-বাচক । 


১/১/১৫॥ মান্সবণিকমেব চ দ্ীয়তে ॥ 
লমান্রণিকম্‌ (মন্ত্রে কথিত ) এব (নিশ্চয় ) ৮ (ও ) গীয়তে ( বীন্তিত হয় )। 
বেদমান্ে ব্রঙ্গাকেই “আনন্দময় বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে। 
এইস্থক্সও ত্রদ্ষের স্বিশেষত্ব-নুচক । 


১১1১৬) মেতরোহনুপপত্জে ॥ 

০ ন ইতরঃ ( অন্য কেহ নহে ) অন্ুপপত্তেঃ (অনঙ্গতিহেতু )। 

ত্রদ্মভিন্ন অপর কেহ--কোনও জীব--আনন্দময় হইতে পারেনা শ্রুতিবাকা আলোচন। 
করিলে জীবের আনলাময়ন্ধ সঙ্গত হয়ন। । 

ইহাও ত্রন্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক। 


১১/১৭॥ ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ 
লুভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াও। 


এই্ট মানন্দময় জীব নহে ; কেননা, শ্রুতিতে ব্রন্ধের ও জীবের ভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 
এইনুত্রও ব্রদ্মের আনন্দময়ন্ব--শ্তরাং সবিশেষত্ব-_ সুচনা করিতেছে। 


১১১৮ কামাচ্চ লান্গুমানাপেক্ষা ॥ 

_কামাৎ (কামনাহেতু-ইচ্ছাহেতু ) চ (ও) ন অন্ুমাঁনাপেক্ষা ( অনুমান-_কজিত প্রকৃতির 
বা প্রধানের অপেক্ষ। নাই )। 

শ্রুতিতে আনন্দ্ময়-অধিকারে “তিনি - সেই আনন্দময়-_-কামনা! করিলেন, আমি বু হইব 
ও জন্মিব”-_এইরূপ উল্লেখ থাকায় সাংখ্য-কল্সিত অচেতন প্রধানের আনন্বময়তহ ও জগৎ- কারণস্ব-উভয়ই 
নিয়াকৃত হইয়াছে । 

এই সৃত্রেও ব্রদ্মের আনন্দময়ত্ব ও জগং-কারণত্ব_ হাং সবিশেষন্ব--খ্যাপিত হইয়ীছে। 
১১১৯7 অস্ত চ ভুযোগং শাস্তি ॥ 

লঅশ্মিন্‌ (এই আনন্দময় ) অস্য ( ইহার-_.জীবের ) ৮ (ও) তদ্যোগং ( তাক্থার সহিত- 
আনন্দের লহিত-যোগ ) শান্তি (শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন )। | 

[৬২] 


বাস্তব ও ত্রদ্গতব ] প্রস্থান রয়ে বজ্মতত্ব ১২৩-অন্ধ 


শ্রতিতে আনন্দময়ের সহিত জীবের সংযোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ? সুতরাং জীব 
আনন্দময় হইতে পারেনা, ব্রচ্ষই আনন্দময় 
এই সুত্রও ব্রনের সবিশেষত্ব-বাছক । 


১১/২০॥ আন্তত্বন্ধন্সে 1পদেশাৎ 

-মস্তঃ (অভ্যন্তরে ) তদ্ধার্মোপদেশাৎ €(তাহার__পরমাত্মার--ধর্দের উপদেশ আছে 
বলিয়! )। 

ছান্দোগা শ্রুতিতে “য এফোইস্তরাদিত্যে হিরণুয়ঃ” ইত্যাদি বাক্যে স্্্যমগ্ডলের মধাবর্তা 
এক হিরগ্নয় পুরুষের উল্লেখ আছে। ভিনিকিজীব? নান্ুর্য্য? নাপরমাত্মা-রন্গা? এই সন্দেহের 
উত্তরে এই সুত্রে বল! হইয়াছে_তিনি ব্রহ্ম ই ; কেনন। ব্র্মের ধর্ের উল্লেখ আছে (ভদ্ধন্নোপদেশ।ৎ)। 
সেই ছান্দোগ্য-বাক্যেই হিরগ্ময় পুরুষকে অপহতপাপ্ন-আদি বল! হইয়াছে । অপহতপাপাস্বাদি ক্রদ্মেরই 
ধর্ম । 

এই স্ুত্রও ত্রন্মের সধর্শ্মকত্ব--সুতরাং সবিশেষত্ব -খাপন করিতেছে । 


১১২১৪ ভেদব্যপদেশ1 চ অন্যাঃ ॥ 

-ভেদব্যপদেশাৎ ( ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়।) চ (ও) অন্ত; (পৃথক্‌--আদিত্যাভিমানী 
জীব হইতে পৃথক )। 

পূর্বনত্জে বলা হইয়াছে__শ্রুতিতে হিরণ্ায় পুরুষের যে ধর্মের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহ। 
হইতেছে ব্রন্মের ধর্ম; সুতরাং হিরণয় পুরুষ ব্রদ্ধাই। এই শ্ৃত্রে অগ্য হেতুর উল্লেখ পূর্বক সেই 
সিন্ধাস্তুকেই দৃটীনুত কর হইয়াছে। সেই হেতুটা এই । “য আদিত্যে তিষ্টল্লাদিত্যান্তরে! যম্‌” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে--তিনি আদিত্যের নিয়স্তা। নিয়স্তা ও নিয়ন্ত্রিত এক হইতে 
পারেন!-_পৃথকৃই হইবে। সুতরাং সেই হিরখায় পুরুষ নূর্ধ্য হইতে ভিন্ন বলিয়। ত্রন্ধাই | 

এই স্থৃত্রেও ব্রন্দের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। 


১/১২২। অক পবা ॥ 

-আকাশঃ (আকাশ-শবের তাংপধ্য ) [ত্রঙ্গ 7 ত্লিঙ্গাৎ (তাহার অর্থাৎ ব্রন্মের লিঙ্গ 
ব1 লক্ষণ দেখা যায় নলিয়] )। 

ছান্দোগ্য আুতিতে বলা হইয়াছে--আঁকাশ হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, আকাশেই সমস্তের 
লয়, আকাশই সকলের আশ্রয় ইত্যাদি। এই সমস্ত হইতেছে ব্রর্দের লক্ষণ। ন্ুৃতরাং এ-স্থলে 
আকাশ-শব্দের তাৎপধ্য ব্রহ্মই | 

এই লুজেও ব্রচ্গের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে | 


স২৩ ॥ অ্ঞঞব প্রাপঃ ॥ 
% সন্ত; (এই হেতু) এব ক) প্রাণ: ( প্রাপ-শনোর অর্থ আদ) ্‌ .: 
. [৬৮৩ ] 0৯ 


বদ শা 
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ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে--সমন্ত ভূত প্রাণেই লয় গ্রাপ্ত হয়, আবার প্রাণ হইতেই জন্ম লাভ 
করে, ইত্যাদি । এ-স্থলে প্রাণ-শবে ত্রচ্মফেই অভিহিত কর] হইয়াছে। 
এই স্ৃজেও ত্রন্ষমের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 


১1১২৪ জ্যেভিশ্চরণীতিথানাৎ ॥ 

শজেযোতিঃ (জ্যোতিঃ-শবের অর্থ ত্রক্দ) চরণাভিধানাৎ (যেহেতু চরণের বা পাদের 
উল্লেখ আছে )। 

ছান্দোগা শ্রুতিতে একটী বাকা আছে এইরূপ--“অথ যদতঃ পরো দিবে! জেযাতিদীপ্যতে 
বিশ্বতং পৃষ্ঠেযু ইত্যাদি ।_-এই দিব্যলোকের উপরে, জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত আছে, বিশ্বের উপরে, 
সকলের উপরে, ইত্যাদি।” এ-স্থলে জ্যোতি:-শবে ব্রহ্গকেই বুধাইতেছে। কেননা, এই শ্রুতিবাক্যের 
পূর্বেধ বল! হইয়াছে-“গায়ন্রী বা ইদং সবর্বং ভূতম্_এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সেই গায়ত্রী ত্রন্মের বিভূৃতি ।” 
আরও বল! হইয়াছে_“তাবানস্ত মহিমা! ততো! জ্যায়াংশ্চ পুরুষ:। পাঁদোইস্য সববণ ভূতানি 
জিপাদস্যামৃতং দিবি”-_-ইহাতে বল! হইল, গায়ন্রীপুরুঘষ এই বিশ্ব হইতে শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্ব তাহার এক 
পাদ বিল্ৃতি, তাহার তিন পাদ বিভ্ূৃতি ব! এশ্বধধ্য দিব্যলোকে প্রতিষ্টিত, ইত্যাদি । এতাদৃশ চতুষ্পাদ 
শ্বর্ধ্যসম্পন্ন ব্রহ্দই পরবর্তী জ্যোতির্বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই জ্যোতিক্বাকোর পরবর্তী 
বাক্যটাও ব্রচ্মবিষয়ক। পুবর্ব ও পর উভয় বাক্যই যখন ত্রহ্মপর, তখন মধ্যবর্তী জ্ে্যোতিব্বণকাও 
ব্রন্মাপরই। ম্ুতরাং এ-স্থলে জ্যোতিঃ-শন্দের অর্থ ব্রহ্ম । 

এই ন্ুত্রেও চতুষ্পাদ এশ্বর্যের উল্লেখে ত্রদ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। 


১১২৫ ॥ ছান্দেইতিধালাৎ ন ইতি চে, র, তথ চেতোহ্পণনিগাদাশ তথাছি দর্শনা ॥ 

লছন্দোহভিধানাৎ (ছন্দের_ গায়ত্রীর--উল্লেখ আছে বলিয়া) ন (ন1-পৃরর্ব সুত্রোন্তিখিত 
জ্যোতিঃশবে ত্রদ্ধকে বুঝাইতে পারে না), ইতি চেৎ (ইহ! যদি বল! হয়, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে) 
ন (না--এস্থলে যে জ্যোতিঃ-শব ত্রহ্মকে বুঝাইতেছেনা, তাহ! নয়, ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে ; কেননা ) 
তথ। (সেইরূপে ) চেতোহ্ণনিগদাং (চিত্ত অর্পণের উপদেশ আছে বলিয়া ) তথাহি (সেই রূপই) 
দর্শনাৎ ( দেখা যায়_ উদাহরণ আছে বলিয়া )1 

পুব্ধপক্ষ বলেন- পুবর্বসত্রে জ্যোতিঃ-শব্দে ছন্দ বা গায়ত্রীকে বুঝা ইতেছে, 'বরক্ষকে নহে। 
এই স্থত্রে পুব্বপক্ষের সেই আপত্তি খণ্ডন করিয়া জ্যোতিঃ-শবদে যে পরব্রহ্মকে অভিহিত কর! 
হইয়াছে, তাহাই সপ্রমাণ করা হইয়াছে । 

এই ন্মৃত্রে পুব্ব-ুত্রের সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রদ্মের সবিশেধস্বই খ্যাপিত হইয়াছে। 
১0১।১৬। ভুতাদিপাদ-ব্যপদেশোপপন্ডেন্চৈবন্‌ ॥ 

সভূতাদিপাদধাপদেশোপপত্তেঃ (ভূত-প্রভৃতির এবং পাদদেরও উল্লেখের সঙ্গতির জন্ত )। চ 
(ও) এবম্‌ (এইক্প-_অন্ধকেই বুঝায়)। 

? ৬৮৪ এ 


ধেদাদ্যপুত্র ও ত্রক্মাতত | শরস্থানওয়ে ব্রজ্মতধ ' ; [(১২৩-অস্থ 


ইহাও পুরর্ধপক্ষের আপত্তিখওন। এই লৃত্রেও জ্যোতি:-শবের অর্থ যে বর্ষ, তাহা 
প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 
ইহাও ত্রদ্ের সবিশেধদ্বস্চক। 


১১২৭॥ উপদেশতেদাত ম ইতি চেও, » উভয়শ্িপি অবিরোধাহ | 
স্উপদেশভেদাঁৎ (উপদেশের প্রভেদ হেতু) ন (না জ্যোতি:শবের ত্রহ্ষ অর্থ হইতে পারে না) 

ইতি চে২ (ইহা! যদি বলা হয়, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে) ন (না--তাহ1 বল! যায় না) উভয়- 
শ্মিন (উভয় উপদেশে) অবিরোধাৎ (কোনও বিরোধ নাই বলিয়া]। 

এই স্মত্রেও পুর্ববপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে । আপত্তি এই | জ্যোতি+-সন্বস্ধীয় 
১১1২৪ স্ুত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত একটি ক্রুতিবাক্যে আছে পত্রিপাদস্যানৃত' দিবি_দিব্য লোকে ইহার ত্রিপাদ 
অমৃত এঙ্বরধ্য 1” এস্থলে দিব-শব্দ সপ্তম্যস্ত, তাহাতে অধিকরণ বুঝায়। আর একটি আতিবাক্যে 
আছে-_“অথ যদতঃপরো। দিবঃ_-এই দিব্যলোকের পরে।” এ-স্থলে দিব-শব পঞ্চম্যস্ত, তাহাতে 
লীম। বুধায়। সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তির ভেদ থাকায়, অর্থাৎ যাহ! দিব্য লোকেও আছে, তাহা 
আবার দিব্য লোকের পরে বা বাহিরেও আছে, এইরূপ ভিন্ন উক্তি থাকায়, উভয় বাকোর বাচ্য বস্তু 
এক হইতে পারে ল! ; ম্থতরাং জ্যোতিঃ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারেনা । এই আপত্তির উত্তরে এই 
সূত্রে বলা হইয়াছে__বিভক্তির ভেদে বাচ্য বস্তর ভেদ হইতে পারে ন!। “বৃক্ষাপ্রে শোনঃ (বৃক্ষের 
অগ্রভাগে শ্যেনপক্ষী-_লপ্তমী ) এবং “বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেনঃ-বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে যে পর বা 
উপর, তাহাতে শ্যেন পক্ষী__পঞ্চমী )”, অর্থাৎ বৃক্ষের অগ্রভাগে শ্থেন এবং অগ্রভাগ হইতে উপরেও 
স্তেন পক্ষী-এইরূপ বলিলে হইটী পাখীকে বুঝায়ন!। তদ্রপ দিব-শব্দের উত্তর সপ্তমী এবং পঞ্চমী 
বিভক্তির প্রয়োগ হওয়াতেও কোন বিরোধ জন্মেনা। জ্যোতিঃ-অর্থ-_চতুম্পাদ এশ্বধাযুক্ত ব্রহ্মই। 

এই স্ুত্রও ব্রন্মের সবিশেষত-জ্ঞাপক্‌ | 


১১২৮৪ প্রা ণস্থানুদামাৎ ॥ 

» প্রাণঃ (প্রাণ-শব্দের অর্থ_ ব্রহ্ম ), তথা। ( সেইরূপই ) অন্থগমাৎ ( অন্বয় হয় বলিয়া )। 

কৌধীতকি-ব্রাঙ্গণোপনিষদ্‌ হইতে জান] যায়-_ এক সময়ে প্রতর্দন ইন্দ্রের নিকটে উপনীত 
হইয়া ইন্ত্রকে বলিয়াছিলেন-_ “জীবের যাহ? পরম হিত, তাহা! আমাকে প্রদান করুন।” তখন ইল্্ 
বলিয়াছিলেন-_“আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাভা, আমাকেই আয়ু ও অমৃত জানিয়া উপাসনা! কর।” 
ইহার পরে আরও বলা হইয়াছে_-“এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর, অমর” এস্থলে যে 
প্রাণের উপাসনার কখ। আছে, তাহ! কি বায়? নাজীব? নাইন্দ্রদেবতা ? 

এই আশঙ্কার উত্তরেই এই ন্ত্রে বলা হইয়াছে--এ-স্থলে প্রাণ-শবে ব্রহ্মকেই বুঝায়, অপর 
কাছাকেও বুঝায় না। সমস্ত বাক্যের পর্ধযালোচন! করিয়! দেখিলে বুঝ যায়__প্রাণ-শবে ব্রহ্ম ভি 
পর কাহাকেও ৭ বুঝাতে পারেনা; অপর কেহ শ্রাজ্ঞাখা, আনন্দ, অজর, অমর হইতে পারে না। 
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বিশেষতঃ ইহাও বল! হষইয়াছে--“ইনি সতকর্শে বড় হয়েন না, অসংকর্দেও ছোট হয়েন না। ইনিই 
লোকপাল, লোকাধিপতি, লোকেশ” এই সকল বাক্য ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহারও সম্বন্ধে প্রধুক্ত হইতে 
পারেনা । নুতরাং এ-স্লে প্রাণ অর্থ ব্রঙ্গ। 

এই স্থলেও লোকপাল-গাদি শব্চে ব্রদ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। 


১১/২৯॥ ম, বক্তরাক্মো পদেশাত, ই।ত চেত, অধ্যাত্মসন্ন্ধ-ভূম! ছি অন্যিজ,। 

শন (না,উল্লিখিত স্থলে প্রাণ-শব্দে ব্রন্মকে বুঝায়না ) বক (বক্কার_ইন্দ্রের) 
আত্মোপদেশাৎ (আপনাকে উপদেশ করায়_ ইন্দ্র নিজের উপাসনার কথা বলিয়াছেন বলিয়। ) 
ইতি চে (ইহ1 যদি বল! হয়, তাহার উত্তর এই) [ন] (না), অধ্যাত্মভূমা হি অস্মিন্‌ (যেহেতু, 
এস্থলে আ'ত্মসন্বন্বীয উপদেশ_-পরমাত্ম-বোধক-শবেেরই বাহুল্য ) 

এই স্ত্রের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর বহু শ্রুতিগ্রমীণ উদ্ধ ত করিয়া দেখাইয়াছেন-__ কৌধীতকি- 
ত্রাঙ্মণ-কথিত প্রাণ-শবে ব্রহ্মাকেই বুঝায় 

পূর্বসুতরের সিদ্ধাস্ত এই স্থৃত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সুত্রটীও ত্রন্মের সবিশেষদ্ব-স্থচক। 


১১/৩০। লা নবৃষট্যা তু উপদেশো বামদেববত ॥ 

-শা্ৃষ্ট্যা (শাস্ত্র অনুসারে) (তু-কিন্ত-পরন্ত) উপদেশ: € উপদেশ ) বামদেববং 
(বামদেষের ম্যায় )। 

শান্ত দেখ যায়, বামদ্ব-খফি ব্রন্মদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন--আমি মনু হইয়াছিলাম, 
আমি শূর্ধ্যও হইয়াছিলাম। সেই ভাবেই ইন্দ্র বলিয়াছেন। ইন্দ্রের বাক্য ব্রন্মবোধক। 

ইহাও পূর্ধেরাল্লিখিত ১1১২৮ স্ৃত্রের অর্থের সমর্থক! 


১১৩১ ॥ জীব-মুখযপ্রাণলিল্লাৎ ন, ইতি চে, ন, উপাসাটব্রবিধ্যাৎ আশ্রিতস্থাৎ ইহ তর্যোগাগ ॥ 

সজীব-সুখ্প্রাণলিঙ্গাৎ (জীবের এবং মুখাপ্রাণের চিহ্ন থাকায়) ন(না- প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম 
নহে) ইতি চে (ইছা যদি বল] হয়), ন (না_তাহ। বলা যায় না) উপালাপৈবিধ্যাৎ ( উপাসনা 
ভিনগ্রকার বলিয়! ) আশ্রিতদ্বাং (গ্রহণ কর] হেতু ) ইহ চ( এ-স্থলেও ) তদ্যোগাৎ (তাহার সম্বন্ধ 
আছে বলিয়া )। 

এই সুত্রেও পুর্বপক্ষের আপত্তি খগনপূর্বক প্রাণ-শকের ত্রন্ম-অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে 

আপত্তি এই । প্রাণ-প্রসঙ্গে যে সমস্ত শ্রুতি-বাক্যের উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত বাকোো জীবের 

লক্ষণও দৃষ্ট হয়, মুখ্য-প্রাণের বা প্রাণবায়ুর লক্ষণও ৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় প্রাণ-শব্দের অর্থ পরমাস্মা বা 
ত্রদ্ধ হইতে পারে না । এই আপত্তির উত্তরে এই শমত্রে বল! হইয়াছে_ একই ব্রদ্ষের তিন রকম উপাসন! 
বিহিত আছে--প্রীণধর্ে, জীবধর্ে এবং ত্রক্ষ-ধর্দে ত্রন্মোপাসনার বিধি আছে (উপাসা-অৈবিধ্যাৎ)। 
উপাসনা তিনগ্রকার হইলেও উপান্ত বন্ত কিন্ত একই-ব্রক্ষই। অগ্তত্রও এই তিন রকম উপাসন। স্বীকৃত 
হইছে € আশ্রিতদবাৎ )। আধ্যাফ়িকার উপক্রমে এবং উপসংহারে একই কণা (অরক্ষের উপাধনার 
? ৬৬ | 
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কথা) আছে। মধ্যন্থলে মাত্র জীব-ধর্পের, প্রাণধর্খের এবং ব্রক্ষধর্ের উল্লেখ আছে। সুতরাং 
এ-স্থলও 'রন্ষের উপাসনা” অর্থ করাই সঙ্গত (ইহ তদ্যোগাং)। সুতরাং কৌবীতকি ব্রাক্ষণ-বাক্যে 
উল্লিখিত প্রাণ শব্দের অর্থ ্রন্ষধই ৷ 

১১।২২--১।১।৩১ স্তরে যাহা গ্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা এই । শ্রুতিতে কোনও কোনও 
স্থলে আকাশ, জ্যোতিঃ এবং প্রাণ _ এ-সমস্তেরও জগৎ-কর্তৃত্বের এবং উপাম্তত্বের কথা দৃষ্টি হইলেও 
সে-সে-স্থলে জগং-কারণ ব্রশ্ধকেই আকাশ, জ্যোতি: এবং প্রাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । সুতরাং 
একমাত্র ব্রন্মই হইতেছেন জগং"কারণ । | 


৪1 ল্েদাজ্ঞম্থুজে ল্ল গ্রথক্স আন্যান্্ দ্বিতীল্স পাচ 
১২১ জর্জ প্রেসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ 

সদ সর্বত্র ( সমস্ত বেদাস্তে-_শ্রুতিতে ) প্রসিদ্ধোপদেশীৎ (বেদাস্তবেদ্য ত্রন্মের প্রসিদ্ধ উপদেশ 
_উল্লেখ__আছে বলিয়! )। 

ছন্দোগা-শ্রুতির-_-”সর্ব্ং খহিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্‌ ইতি শাস্ত উপালীত। অথ খলু ক্রহুময়ঃ 
পুরুষ:, যখাক্রতুরশ্মিন লোকে পুরুষো। ভবতি, তথেত; প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুববাত, মনোময়ঃ 
প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ। _এই সমুদয় ব্রহ্ম ; যেহেতু' এই সমুদয় সাহা হইতে জাত, তাহাতেই লীন হয়, 
এবং ভাহাতেই স্থিত। সুতরাং শান্ত চিত্তে হার উপানন! করিবে। পুরুষ ক্রুতুময়। ইহ লোকে 
যে পুরুষ যেরূপ ক্রুতু করে, শরীর-ত্যাগের পরে সেইরূপ রূপই প্রাপ্ত হয়। ক্রুতু করিবে-_মনোময়, 
প্রাণশরীর, প্রভারূপ আত্মার ধ্যান করিবে ।” এই বাক্যটা হইতে কেহ মনে করিতে পারেন__এ-স্থলে 
জীবাত্মার ধ্যানের কথ বলা হইয়াছে । 

এই সুত্রে বল! হইল-_জীবাত্বার ধ্যানের কথা বল! হয় নাই, মনোময়ত্বাদিধর্মবিশিষ্ট জগৎ- 
কারণ ত্রন্মের ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রন্ষের ধ্যানের উপদেশ শ্রুতির সর্বত্রই প্রসিদ্ধ ।' 


১২২।॥ বিবক্ষিতগুণোপপত্তেষ্চ ॥ 

-বি্বিক্ষিতগুণে।পপত্বেঃ ( শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সঙ্গতি আছে বলয়! ) 
চ (ও)। এ 
পূর্বসূত্র-ভাষ্যে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে “মনোময়?, “ঞাণশরীর” ইত্যাদি যে-সকল গুণের 
উন্তেধ আছে, সে-সমন্ত গণ একমাত্র ত্রক্মসন্থন্ধেই উপপন্ন হয় ( উপপত্তেঃ ), ব্রচ্মব্যতীত কোনও জীবে 
থাকিতে পারে না। সুতরাং মনোময়ন্বাদি গুণবিশিষ্ট বন্ত ব্রন্মই, জীব নছে। 

এই স্মক্রটা পূর্বাসথতের সমর্থক ত্রন্মের সবিশেষদ্ব-সুচক | 


সহজ সপে নল লারীরঃ ॥ 
| .. সপে ( অসঙ্গতিহেছু ) ছু (পুল? )ন শারীরঃ (দেহধারী জীব নহে)। 
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পৃব্বননুত্রে যে সমস্ত গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, যে-সমন্ত গুণ জীবসন্বদ্ধে যুক্তিযুক্ত নঞ্চে, 
্রশ্মসন্বন্ধেই যুক্তিযুক্ত ! 

ইহাও পুবনৃত্রের সমর্থক। 
১২18 কর্ধা-কর্ত ব্যপদেশ চ্চ | 

» কর্মাকর্তৃব্যপদেশাৎ কের্দ ও কত্তার-উপান্ত ও উপাসকের _ নির্দেশ আছে বলিয়া) চ (ও)। 

শ্রুতিতে ব্রন্মকে উপান্ত এবং জীবকে উপাসক রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । ব্রহ্ম প্রাপ্য, জীব 
প্রাপক । প্রাপ্র্য ও প্রাপক এক হইতে পারে না। ইহ! ছ্বারাঁও প্রতিপক্প হইতেছে যে, জীব 
মনোময়দ্বাদিধশ্মে উপান্ত নহে, ব্রদ্মই উপান্ত। 
১২৫ শব বিশেষাৎ। 

» শক্টবিশেষাৎ (শব্দগত বিশেষত্বও আছে বলিয়1 )। 

বোধক-শব্ধের বিভিন্নতাহেতু মনোময়ত্বাদি গুণে জীব উপাস্য নহে। অন্ত শ্রুতিতেও 
আছে-_-“যথ। ব্রীহিবর্ব! যবে বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতগ্,লো! বা, এবময়মন্তরাত্মন্‌ পুরুষে হিরগয়ঃ | 
_ ত্রীহি, যব, শ্যামাক ও শ্যামাকতগুল যজপ, অস্তরাত্মায় হিরগায় পুরুষও তদ্রেপ।” এই শ্রুতিবাক্যে 
জীবকে সপ্তমীবিভক্ত্যস্ত অস্তরাত্র-শব্দে এবং মনোময়ত্বাদি গুণযোগে উপাস্য পরমাত্মাকে প্রথমা- 
বিভক্তিযুক্ত পুরুষ-শব্দে উপদেশ করা হইয়াছে। এই ভেদ-বোধক শব্দের বিভিন্নতাই উভয়ের 
বিভিন্নতা সূচিত করিতেছে। 


১২1৬॥ স্মৃতেষ্ড। 

স্মৃতিও (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও) জীব ও পরমাত্মার ভিন্নতা দেখা ইয়াছেন। 
১২৭ অর্ডকৌকত্থাৎ তদ্ব্যপদেশাত চ ন ইতি চে, ন, লিচায্যত্বা এবং ব্যোমবৎ চ।। 

_ অর্ভকৌকন্তাৎ (অল্পস্থানে অধিষ্ঠান হেতু ), তদ্ব্যপদেশাৎ চ (সেইরূপ অল্পপরিমাণ-নির্দেশ 
হেতুও )ন (না), ইতি চেৎ (ইহা! যদি বলা হয়) ন (না_ইহা বলা চলেনা); নিচাষ্যত্বাৎ 


( উপাস্তত্বহেতু ) এবং (এইরূপ ), ব্যোমবৎ চ ( আকাশের শ্যাঁয়ও বটে )। 
আত্মা হৃদয়ের অস্তরে (মধ্যে), আত্ম ব্রীহি অপেক্ষাও লক্ষ, ইত্যাদি প্রকার অল্প স্থানে 


অবস্থান এবং অল্প-পরিমাণ বলিয়া উক্ত হওয়ায় যে তাহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্বা বলা যায় না। তাহা 
নহে। যেহেতু, তিনি হৎপগ্মমধ্যেই ভরষ্টব্যরগে উপদিষ্ট হয়েন। তদমুসারে উক্ত আ্চতির পরমাত্থা 
সর্থই আকাশের দৃষ্টাস্তে সঙ্গত হইয়া থাকে । ুচীর মধ্যস্থিত শকাশকে লক্ষ্য করিয়া যেমন আকাশকে 
কষুদ্র-পরিমাণযুক্ত এবং ক্ষুত্র স্থানে অবস্থিত বলা হয়, তদ্রপ ব্রহ্ম সব্বগিত হইলেও হাদয়স্টিঠ 
ত্রক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ত্রন্থাকে ক্ষুদ্র-পরিমাণ এবং ক্ষুত্রস্থানে অবস্থিত বল! হয়। 
১২৮] অস্ভোগধ 66100 ৮*, দ, বৈশেব্যাৎ ॥ 

স্পস্স্তোগণ্জীপ্তি (শুখ-হধে-ভোগের সন্তাবন। ) ইতি চেং (ইহা! বদি হল! হয়) ন (না, 
তাছ। বল! যায়না), বৈষেব্যাৎ ( প্রভেদ আছে বলিয়া! )। 

[ ৬৮৮ ] 


বেগাস্তনত্র ও আন্মততত ] 00 ্রস্থানতরয়ে বর্ষ [ ১২1৪-অন্ু 


- অ্রক্ষ চিদ্রুপ, জীবও চিদ্রপ। ক্রশ্থাও হৃদয়ে বাস করেন, জীবাত্মাও হৃদয়ে অবস্থিত। 
মৃতরাং উভয়ের মধ্য কোনও প্রভেদ থাকিতেছ্ছেনা। তাহা হইলে জীবের স্টায় ব্রন্মেরও সুখ-ছুঃখ- 
ভোগের সম্ভবন! আছে-_ এইরূপ বলা সঙ্গত নহে । কেলনা, চিক্রপত্বে এবং বাসস্থানে শ্রভেদ ন1 
খাকিলেও অন্ত বিষয়ে গ্রভেদ আছে__বৈশেষ্যাৎ | হৃখ-ছুঃখ জীবই ভোগ করে, ব্রহ্ম বা পরমাত্ম! তাহ। 
ভোগ করেন না। জীব ধর্্মাধর্মের কর্ত।; অপহতপাপ্ঠাদি গুণযুক্ত ব্রদ্দের ধর্্মাধন্ম”কর্তৃত্ব নাই । 
জীব স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করে। ব্রদ্মের কোনও কর নাই বলিয়া তিনি তাহা ভোগ করেন না।, 


১২৯। জন্তা চরা চর গ্রণাৎ ॥ 

মত্ত (ভোক্তা-ব্রক্ধ ভোক্তা), চর[চরগ্রহণাৎ (যেহেতু, টরাচর সমস্ত ভোজার়পে 
গ্রহণ করা হইয়াছে )। 

কঠ-শ্রুতি ধাহাকে অত্ব! (ভোক্তা) বলিয়াছেন, তিনি পরমাত্মী। কেননা, এই চরাচর 
জগৎ দেই ভোক্তার অস্পরূপে কধিত হইয়াছে । চরাচর জগৎ ভক্ষণ করে, আত্মসাৎ করে--এতাদৃশী 
শক্তি ব্রন্মব্যতীত অপর কাহারও থাকিতে পারে না। 


9২1১০। প্রকরণাচ্চ। 
প্রকরণ হইতেও তাহ] জানা যায়। পূর্ববহথত্রোক্ত অস্তা? যে পরমাত্বা, তাহ! গ্রকরণ 


হইতেও জানা যায়। পরমাক্মা-গ্রকরণেই উহ? বলা হইয়াছে । 


১২১১। গুসাং প্রবিষ্ট আত্মানৌ ছি তদর্শনাগ || 

» গুহাং (হৃদয়-গুহায় ) প্রবিষ্টো (প্রবিষ্ট ছইটি বস্তু) হি (নিশ্য়ে) আত্মানৌ (ছইটি 
আত্মা ) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু, সেইরূপই দৃষ্ট হয় )। 

গতং পিবস্তৌ গুকৃতগ্ত লোকে গুহাং প্রবিষ্ট পরমে পরার্ধো”- ইত্যাদি কঠ-শ্রুতিবাক্যে 
যে ছুইটি বস্তুকে গুহাপ্রবিষ্ট বলা হইয়াছে, তাহাদের একটি জীবাত্া, অস্থটা পরমাত্থা। “কেননা, 
শ্ুতি-স্মৃতি এই ছৃইটি বন্তকেই গুহা প্রবিষ্ট বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। 

যদিও জীবই কম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা তাহ! করেন না, তথাপি উভয়কে “খতং 
পিষস্তৌ”___কম্মফলভোক্তা বলিয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে, ছুইজন পথিকের মধ্যে কেবল 
একজনের ছাত1 থাকিলেও যেমন বল! হয়-.“"ছত্রধারীর। যাইতেছে” এস্থলেও তদ্রপ। অথব! 
জীব কন্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা তাহাকে ভোগ করান--একপ্য উভয়কে ৭ঝতং পিবস্তৌ” বলা 
হইয়াছে। 


১২১২) বিশেবলাচ্ । 
্*বিশেধরূপে কখনহেতুও | 
_ শআত্মানং রখিনং বিছ্ধি শরীরং রখমেৰ ৮৮-ইত্যাদি কঠ-শ্রতিবাকো বল! হইয়াছে _ 
বা দেহরপ, রখে আরোহণ করিয়া পরমাত্মায়প গন্তবস্থানে উপনীত ছুয়। এইভাবে জীবাত্মাকে 
পি ই 52০ ভিপি পিল ২০০ চা ৬৮৯ শর ও 


বেধান্তপূ্র ও অঙ্গতন্ব ] গোঁড়ীয় বৈফর-দর্শন . [ ঠাহা৪-আন 
শ্লমনকর্তীরপে এবং পরমাত্মাকে গপ্তবারূপে *বিশেহিত” করা! হইয়াছে_“বিশেহণাৎ।” ভাই 
ঝুঁকিতে হইবে-_ পূর্ববসৃত্রেও জীবাত্ম! এবং পরমাত্মার কথাই বল! হইয়াছে। 
১২১৩ অন্তর উপপল্ডে; ॥ 

স্তস্তরঃ (অভ্যন্তরে অবস্থিত ধিনি, তিনি পরমাত্মা )। উপপত্তেঃ ( যেহেতু, ভাহাই 
লঙ্গত হয় )। 

ছান্দোগ্য উপনিধদের উপকোশল-বিদ্তাপ্রসঙ্গে চগ্ষুর অভান্তরস্থিত যে পুরুষের কথা বলা! 
হইয়াছে, সেই পুরুষ পরমাত্মাই; কেননা, পরমায্মতেই সেই বাক্যোক্ত আত্মধাদি বিশেষণ যুক্তিযুক্ত 
ছয়) অন্ক কিছুতে হয় না। 
১/২1১৪। ্থামাদিব্যপদেশচচ ॥ 

শস্থানাদিব্পদেশাং চ (যেহেতু, পরমাত্ম।র স্থানাদির উল্লেখ আছে )। 

পূর্বনূত্রে বল! হইয়াছে_ চক্ষুর মধ্যে যিনি অবস্থান করেন, তিনি ব্রক্ম। কিন্ত ত্রক্ম স্ধবব্যাপক্ক 
বলিয়া কোনও নির্দিষ্ট স্থানে তাহার অবস্থিতি সঙ্গত হয় না; সুতর।ং পূর্বস্থত্রে ত্রন্ধ নিদিষ্ট হয়েন 
নাই-_ইছা যদ্রি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে এই স্বুত্রে বল। হইতেছে-কেবল চক্কর মধ্যস্থিত স্থান 
নে, ব্রদ্ের অবস্থিত্ির অন্য স্থানের কথাও শ্রগতিতে আছে-যথা, “যঃ পৃথিব্যাং ভিষ্টন্-যিনি 
পৃথিবীতে অবস্থিত" আবার কেবল স্থান নে, ব্রন্ষের নাম-ূপাদির কথাও আতিতে দৃষ্ট হয়। 
“তস্য উৎ ইতি নাম_উাহার উৎ-এই নাম 1”; “হিরণ্যশাশ্রঃ তিনি স্বরবর্ণ শ্শ্রুবিশিষ্ট”- ইত্যাদি । 
স্থৃতরাং পুধ্ধপক্ষের আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে । 
১২১৫ ॥ নুখবিশিষ্টাতিধানাদেব ॥ 

লুইনি ন্ুখবিশিষ্ট, এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া। 

চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত পুরুষ সগ্থদ্ধে বল! হইয়াছে_-তিনি ন্মুখবিশিষ্ট, সুখন্থরূপ | সুতরাং তিনি 
আনন্দময় এবং আনন্দন্রপ ব্রঙ্গব্যতীত অপর কেহ হইতে পারেন না। 
১২১৬ জতোপনিবক-গত্যভিধানাচ্চ ॥ 

» আ্াতোপনিষংক-গত)ভিধানাৎ চ (যিনি উপনিহদের তত্ব অবগত আছেন, তাহার যেরূপ 
গতি, সেইরূপ গতির বিধান আছে বলিয়াও__অক্ষি-পুরুষ ব্রদ্মই )। 

শ্রুতি-স্মতি হইতে জান! যায় _ ব্রন্মতত্ব্জ পুরুষের দেবযান পথে গতি হয়। অফি-পুরুষের 
তত্বজ্ঞব্যক্তিরও সেইরূপ গতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতেও বুঝ যায়_এই অক্ষি-পুরুষ ব্রন্মই। 
১২১৭ ॥ জঙলবস্থিতেরসন্ভবাচ্চ নেতর: ॥ 

স্অনবস্থিতেঃ (ছায়া প্রসভৃতির চক্ষুতে নিত্য অবস্থানের অভাব বশতঃ ) শসস্তাধাং ট 
( সন্ভাবনারও অভাববশতঃ ) ন ইতরঃ €( অপর কেহ নহে )। 

... কেছ বলিতে পারেন _অঙ্ষিস্থিত পুরুষ ছায়াবিশেহও হুইতে পারে। ইহার উত্তরে এট 
শুতে ঘল। হইয়াছে না, ছায়! নহে।, কেননা, ছায়ায় নিত্য অবস্থিড়ি থাকেন! ) অক্গিমধ্যে এই পুঁরিষের 
1" এ 
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নিজ্য অবস্থিতি আছে? ু্রাং ইন কোনও কিছুর ছায়। নছেন। আবার, এই পুর উপাস্তন্ 
এবং ছমৃতত্বাদি গুণের উল্লেখও আছে। ছায়ার এসকল গুণ অসম্ভব । সুতরাং ইনি রন্ধাই, জপর কেছ 
নহেন। 

১২১৮) সব পেশা ॥ 

স্অস্তধ্যা মী ( মস্তর্ধ্যামী-এই শব্দের অর্থ) অধিদৈবাদিঘু (অধিটৈবত গ্রভৃতিতে), তত্ধপ্মীবাপ- 
দেশাৎ ( তাহার-__পরমাত্মার _ ধর্শের নির্দেশ আছে বলিয়া)। 

বৃহদ(রণ্যক-শ্রতি বলেন_-“্য ইমং চ লোৌকং পরঞ্চ লোকং সবর্ধ।ণি চ ভূতানি অস্তরো। যময়তি, 
যঃ পৃথিব্যাং ভিষ্ঠন্‌ পৃথিব্য। অন্তরে! যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি 
এষ ত আত্মাস্ধ্যাম্যমৃতঃ। 

_-যিনি ইহলেক, পরলোক এবং নকল প্রাণীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন, 
যিনি পৃথিবীতে থাকিয়! পৃথিবী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী ধাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি 
ঘস্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, অস্তর্ধ্যামী, তিনি অমৃত ।” 

এইভাবে পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে ( অধিদৈবাদিষু ) অস্তধ্যামিরূপে ধাহার উল্লেখ 
কর! হইয়াছে, তিনি ত্রদ্ধই। যেহেতু, “তছপ্মব্যপদেশাং”-_তাহার (ব্রচ্মের) ধন্ধ “ব্যপদেশ”-উল্লেখ- 
করা হইয়াছে । সকলকে নিয়ন্ত্রিত কর ব্রচ্দেরই ধর্শ, সর্ধব-নিয়ন্তরধর্পের উল্লেখেই বুঝা যায়--তিনি 
ত্রহ্ষ্, জপর কেহ নহেন। 

১২১৯ ন চ ল্মার্তমতদ্বর্মাভিলাপাৎ ॥ ূ 

-ন চ স্মার্তম্‌ (সাংখ্য-স্মৃতিকথিত প্রধানও নয়), অতং-ধর্মাভিলাপাং ( অতৎ-অগ্রধানের 
ধর্দ-চৈতন্যের কথ! বলা হইয়াছে বলিয়। )। 

কেহ বলিতে পারেন--পুর্ববোল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে ধাহাকে সকলের নিয়ন্তা অস্তধ্যামী বলা 
হইয়াছে, তিনি হইতেছেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি। ইহার উত্তরে এই স্তরে বল! হইয়াছে-_ 
শ্রুতিবাক্যে প্রধানকে অত্ুর্ধ্যামী নিয়স্তা বলা হয় নাই ? কেননা, যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
সেই সমস্ত-_নিয়স্ত, ার্দি_ হইতেছে চৈতন্যের ধর্মা। অচেতন প্রধানের নে সমস্ত ধর্ম থাকিতে পারে 
না; লুতরাং এ-স্থলে ব্রন্মকেই সকলের নিয়ন্তা বলা হইয়াছে। 

১২২০॥ শারীরল্চ উ্তয়েপি ছি ভেদেন এনম্‌ অধীয়তে ॥ 

শারীরঃ চ (দেহধারী জীবও-_অন্তর্ধ্যামী নহে ) হি (যেহেতু ), উভয়ে অপি ( যজুর্ধেদের 
কা এবং মাধ্যন্দিন এই উদ্ভয় শাখাতেই ) ভেদেন (ভিঙ্নরূপে_-পরমাত্মা হইতে ভিঙ্নকূপে ) এনম্‌ 
(স্বীব ) ফথীয়তে ( কৰিত হইয়াছে )। 

২. জীবওযে আতিপ্রোক অন্তর্্যামী হইতে পারে না, এই সুজে তাহাই দেখাইন্বেছেষ। 
সে ক্ষা-শাখাতে বলা হইয়াছে “যো বিজ্ঞানে তিষন্‌--যে অস্তধ্যামী জীবের মধ্যে অবস্থান করেন!" 
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মিলের 
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অবস্থান করিয়াও জীবাত্ম! হতে ভিন্ন । ”"এইরূপে উন্তয় শাখাতেই অন্তর্ধযামী ও জীবের ভেদ প্রদর্ণিত 
হইয়াছে ।  গুতরাং শ্রুতিপ্রোক্ত অস্তরধ্যামী ব্রহ্ম | 


১২২১৪ আমৃষ্টকবাদিগুণকে ধর্জোজেঃ ॥ 

ভাদৃশ্ঠতাদিগুণকঃ ( ভদৃশ্ঠব্াদিগুণযুক্ত বন্থাটা ব্রচ্গাই ) ধর্দোক্ে: (যেহেতু, এস্লে ধর্গ উক্ত 
হইয়াছে )। 

মুণ্ডক-শ্রুতিতে “যৎ তং অদ্রেশ্যম্‌ অগ্রাহম্‌ অগোজ্ম্” ইত্যাদি বাক্যে ধাহার কথা বজ! 
হইয়াছে, তিনি ত্রন্থাই, অপর কেহ নছেন। কেন না, এ বস্তুটী সম্বন্ধে সেই শ্রুতিতেই বাকাশেষে বলা 
হইয়াছে--“যঃ সর্ববঙ্ঞঃ সব্ববিৎ ইত্যাদি_-যিনি সর্কজ্ঞ। সবর্যবিৎ ইত্যাদি” এই সবব্জতাদি 
হইতেছে ত্রন্ের ধন্ম। প্রকৃতির ধন্মনছে। 


১২২২ বিশেধণ-ভেদব্যপদেশীভ্যাং চ নেডরৌ 

সবিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাম্‌ (বিশেষণের ও ভেদের নির্দেশ আছে বলিয়া) চ(ও) ন 
ইতরৌ (অপরঘ্বয়_-প্রকৃতি ও জীব_-নহে)। 

এন্লে “ইভরোৌ”-শবদে ত্রদ্ম হইতে অন্য ছুইটী বস্ত্রকে বুঝায়; সেই ছুইটী বন্ত 
হইতেছে_জীব এবং প্রধান (প্রকৃতি )। মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যে ত্রদ্ষকেই বুধাইতেছে-_ জীবকেও না, 
প্রধানকেও*্না। কেননা, বিশেবণের উল্লেখ আছে, ভেদের উল্লেখও আছে। “দিব্যা হামূর্থঃ 
পুরুষ; স বাহাভাত্তরেো হাজঃ--তিনি দিব্য (ম্বয়ংজ্যোতিঃ), অমুর্ত, তিনি বাহিরেও আছেন, 
ভিতরেও আছেন, তিনি অজ ইত্যাদি” এ-মমন্ত বিশেষণ জীবের পক্ষে সঙ্গত হয় মা। সুতরাং 
এ-সমস্ত বিশেষণে বিশেধিত বস্তু জীব হইতে পারে না। আবার, “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ--তিনি 
অক্ষরেরও পর,অর্থাৎ অক্ষর হইতে ভিন্ন'-_ এ-ন্থলে ভেদের উল্লেখ আছে। যাহ) সমস্ত নাম-রূপের 
বীবশ্বনূপ, গ্রক্তিরূপ, যাই। সমস্ত বিকারের অতীত, তাহ!কেই এস্থলে “পরতঃ পর বলা হইয়াছে; 
তিনি ত্রন্গই ; সাংখে]ক্ত প্রধান হইতে পারে না। এই বাক্যে ব্রহ্ম হই প্রধানের ভেদের কথা 
'বল। হইয়াছে। 


১1২২৩ পো পন্যাসাচ্চ ॥ 
শরূপের উল্লেখ আছে বলিয়াও। 
সর্ববশক্কিমান্‌ ব্রদ্গই যে ভূত-ঘোনি, ভাহাই এই ুত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
মুণ্ক-জ্ুতিতে “অঙ্গরাং পরতঃ পর়ঃ” এই বাক্যের পরে বল। হইয়াছে “এতস্মাৎ জায়তে 
প্রাণঃ ইত্যাদি”-_এই বাক্যে প্রাণ প্রভৃতি পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত স্থির কথা বলিয়া সেই ভূত্ত-যোমির 
রূপের কথা বল! হইয়াছে । “অগ্নিমূর্ধা চচ্ষুষী চত্তর-দূর্ধো দিশলোতে ইত্যাদি অগজ হার 
[৬৯২ এ 
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মস্তক, চঞ্জ। এবং সুর্য কার হই. চ্। “দিক, সকল াহার কর্ণ, বেদ তাহার বাকা, বায়ু 
হার প্রাণ, বিশ্ব ঠাছার .হৃদয়, পৃথিবী ঠাহার পাদদ্বয়। তিনি সকল প্রাণীর অস্তরাত্মা।” 
এই ভাবে যে রূপের উল্লেখ (রলূপোপন্যাস: ), তাহা প্রধান সম্বন্ধেও বল! যায় না, জীবসম্থন্ধোও বলা 
যায়না; একমাজ ব্রন্ম সঙ্থন্ধেই বলা যুক্তিযুক্ত । 
১২1২৪॥ বৈশানর: সাধারণ-শব্গবিশেষাৎ। 

্বৈশ্বানরঃ (ছান্দোগ্য-শ্রুতি-প্রোক্ত বৈশ্বানর-শব্দের অর্থত্রদ্ধ ) সাধারণ-ধববিশেষাং 
( সাধারণ-শক অপেক্ষা বিশেষতেের উল্লেখ হেতু )। 

ছান্দোগ্য-শর্মতি হইতে জানা যায়-_'আমাদের আত্মা কোন্‌ বস্তা, ব্রন্ষই বা কি» 
এ-বিষয়ে কয়েকজন পণ্ডিতের মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তাহারা কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকটে 
উপনীত হইয়। তাহাদের সংশয়ের কথ! জানাইলেন। অশ্বপতি একে একে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“আপনি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা! করেন?” একজন বলিলেন. স্ব্গলোক, 
একজন বলিলেন-_নূর্য্য , একজন বলিলেন_ বায়ু; ইত্যাদি। 

তখন অশ্বপতি বলিলেন--বৈশ্বানর-আত্মার অংশুগুলিকে আপনার! বৈশ্বানর-আত্ম! বলিয়া 
উপাসনা করিতেছেন। ন্বর্গলোক সেই বৈশ্বানর-আত্মার মস্তক, সূর্য তাহার চক্ষু, বায়ু তাহার 
প্রাণ, ইত্যাদি। 

কিন্ত বৈশ্বানর-আত্মা কি? বৈশ্বানর-শবে জঠরাগ্নি, সাধারণ অগ্নি এবং অগ্নি-আঁিমানিনী 
দেবতাকেও বুঝায়। আর, আত্মা-শব্দে জীবকেও বুঝায়, পরমা স্মাকেও বুঝ।য়। 

এ-স্থলে যদিও “বৈশ্বানর' ও পআত্মা”- এই হইটী শব্দ হইতেছে উদ্লিখিত বস্তগুলির 
নির্দেশক সাধারণ শব্দ, তথাপি এখানে ছুইটা সাঁধারণ-শব্দের “বিশেষ” আছে (লাধারণ-শব্দ- 
বিশেষাৎ )1 পেই “বিশেষ” হইতেছে এই-__ শ্রুতি বলিয়াছেন-_ন্বর্গ তাহ!র মস্তক, সূর্য্য তাহার চচ্ষু, 
তাহাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। “তস্য হ বা এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরন্থ যুর্দৈব সুতা; 
ইত্যাদি” “এবং হ অস্ত সর্ব পাপনানঃ প্রদৃয়ন্তে ইতি।” জঠরাগ্নি-আদিকে বা জীবকে জানিলে 
সকল পাপ বিনষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু বৈশ্বানর-আয্মাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়--ইহাই 
বিশেষত্ব । আবার জঠরাগ্নি-আদির বা জীবের পক্ষে স্বর্গ মস্তক, নূরধ্য চক্ষু, হইতে পারে না। 
বৈশ্বানর-মাত্থার পক্ষে হইতে পারে_ইহাও বিশেষত । সুতরাং এন্থলে ব্রস্বকে লক্ষ্য করিয়াই 
“বৈশ্বানর-আত্মা”__শব প্রঘুক্ত হইয়াছে। 3 


২২৫ দার্ধযহ।শলনুলানং ্টাদিতি ॥ 
রধ্যমাণমূ, (স্মতি শান্সে উক্ত রূপ) অন্থমানং (শ্রুতির অনুমাগাক (হয়) ইতি (এই 
হেতুতে )। / 
[৬৯৩] 


.বুঝাইত্েছেমা। 
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পূর্ববোপ্লিষিত অতিবাকো “বৈশ্বানর আত্মার” যে-রূপের কথ! বল! হইয়াছে, স্থতি-আন্থেও 
তন্ষেয় সেরূপ রূপের উল্লেখ আছে। যথা “যম্যারিরাম্তং ভৌশ্মর্ঘা খং নাভিষ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। 
নূর্যাশস্কুদ্দিশং শোতে তশ্মৈ লোকাত্মনে নমঃ ॥ ইতি (মহাভারত ।.শান্তিপর্ধ্ঘ। রাজধর্ম। ৪৭৭৯ )8৮ 
এই স্থৃতিবাকোর মূলও হইতেছে গ্রুতি ( অন্মানম্‌)। এজপ্ঠ বুঝিতে হুইবে- এই সফল 
ঝুটতিবাঝোর _বৈশ্বানর-আত্মার- লক্ষ্য বিষয় হইতেছে ত্রচ্ম। 


১২২৬। শন্দাদিত্য; তক/প্রতিষ্ঠানাৎ ন ইতি চেত। নল) তথ দুষ্টযপদেশীৎ অসন্ভবাৎ পুরুষমপি 
চ এনম্‌ অধীয়তে ॥ 

সঙর্াদিভ্যঃ ( শকাদি-কারণে ) অস্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ ( অভ্যন্তরে অবন্থিতিহেতু ) ন (না 
বৈশ্বানর-শবে ব্রহ্মকে বুঝায়না ) ইতি চে (ইহা যদ্দি বল), ন(না--তাহা বলিতে পার ন1) 
তথা (সেই প্রকার) দৃষ্টাপদেশাৎ (দৃষ্টির-উপাসনার-উপদেশহেতু ) অসম্ভবাৎ (অন্যের পক্ষে 
অসস্ভবহেতু ) পুরুষম্‌ অপি (পুরুষ বলিয়াও ) চ (এবং ) এনম্‌( ইহাকে ) অধীয়তে ( বলিয়া 
থাকেন)। 

কেহ বলিতে পারেন_ যে আভিবাকা আলোচিত হইতেছে, তাহাতে “বৈশ্বানর”-শব ব্রদ্মকে 
বুঝাইতেছেন। (শব্দাদিভ/;ঃ); কারণ, বৈশ্বানর-শুব্দের অর্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। নহে। বৈশ্বানরে 
আহুতি দেওয়ার উল্লেখও আছে। “তদযদ্‌ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেং। তদ, হোমীয়ম্‌-যে অল্প প্রথম 
উপস্থিত ঞ্রয়। সে অল্প হোম করিবে _ জঠরানলে আহুতি দিবে।” অতএব-_ এ-স্থলে অগ্নিকেই লক্ষ্য 
কর] হইয়াছে, ত্রন্মীকে নহে। আবার, এই বৈশ্বানর দেহের মধ্যে মবন্থিত_ এইরূপ উল্লেখও 'আাছে 
(অস্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ )। দপুরুষেহস্তঃ গ্রতিষ্ঠিতং বেদ-_পুরুষে এবং পুরুষের অস্তরে অবস্থিত” এস্থলেও 
জঠরাগিকেই বুঝাইতেছে। নুতরাং ভ্রুতিবাক্যে বৈশ্বানর-শব। অগ্রিকেই বুঝাইতেছে, ত্রদ্মাকে নহে। . 
এইরূপ যদি বলা হয়, তাহার উত্তরে এই শৃত্র বলিতেছেন__না, তাহা হইতে পারেনা । কেননা, 
“তথা দৃষ্টযপদেশাৎ--জঠরাগিতে পরমাখ্-দৃষ্টির উপদেশ আছে আতিতে ।” আবার, স্র্গকে বৈশ্বানরের 
মস্তক বল! হষ্টয়াছে; জঠরাগিসন্বদ্ধে এইবপ উক্তিও অসম্ভব (অপস্তবাং)। আবার “পুরুষমপি চ 
এনম্‌ ভাধীয়তে”_ বেদে বৈশ্বানরকে পুরুষও বল৷ হইয়াছে এবং উপাসক-পুরুধের অভ্যাত্তরে অবস্থিত 
বলিগ্াও বল। হইয়াছে । “দ এযোহনিৈশীনরো! যৎ পুরুষঃ, সূ যো৷ হৈতমেবমগ্িং বৈশ্বানরং পুরুষং 
পুরুষবিধং পুরুষেস্তঃপ্রতিষিতং বেদ ইতি।” জঠরাগ্িকে পুরুষের অভ্যন্তরে বলা যাইতে পারে, কিন্তু 
পুরুষ বল! যায়না । সুতরাং উল্লিখিত শ্রুতিবাকো বৈশ্বানর-শবে ত্রক্গকেই বুঝাইতেছে। 


১২২৭ জতএীমদ দেবতা ভুতঞচ। 


লজতএব ( এই ছে )ন ( না) দেবতা ( অগ্নিদেষতা ) ভূতঞ্চ (ভূতায়িও )। ্‌ 
উল্লিখিত কারণে এ-স্থলে বৈশ্বানর-শে অস্নি-দেবতাকেও বুঝা ইতেছেন1, সাধারণ অয়িকে? 


[ ৬৯৪ ] 


যেনা ও অন্তত] প্রন্থানরযে অঙ্ধতত্য ূ [ ১২৪-আনু 
ঠাহাংলা জাক্ষাৎ জপি ভবিরোধং জৈজিনি: ॥ 
শসাক্ষাৎ জপি ( সাক্ষাৎসহন্ধেও ) অবিরোধং (বিরোধাভাব ) জৈমিনিঃ (আচার্য জৈমিনি বলেন )। 

আচার্ধ্য জৈহ্নিনি বলেন-_শ্রুতিবাক্যে সাক্ষাৎ ব্রনের উপসনার কথাই বলা হইয়াছে। 

বৈশ্বীনর, পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্টিত-_এই শ্রুতিবাক্যে জঠরাগি-গ্রতীক, অথবা জঠরায়ি- 
উপাধিক ত্রহ্ষের উপসনার কথা বল! হইয়াছে । জৈমিনি বলেন, প্রতীক ও উপাধি কল্পনা না করিয়া 
বৈশ্বানর-শষের ক্রন্ধ-অর্থ করা যায়, তাহাতে কোনওরপ বিরোধ বা দোষ হয় না।  করণটাও 
ত্রঙ্ষেরই, জঠরারির গ্রকরণে এই কথাগুলি বল! হয় নাই। 

বৈশ্বানর-শবের অর্থ যে অন্ধ হয়। তাহ! দেখাইতেছেন। বিশ্ব-্সমত্ত ; নর-্জীব, তদাস্বুক। 
যিনি সর্ধঙ্গীবাত্মক, তিনি বিশ্বনর। তদর্ধে বৈশ্বানর, ব্রদ্ম। অথবা, বিশ্ব - সমস্ত স্ষ্টবন্্; নর_ 
কর্তা, ত্রষ্টা। যিনি সমস্ত সষ্ট বস্তর কর্তা বা আটা, তিনি বৈশানর, ত্রহ্ম। আবার, অগ্নি-শবের 
অর্থও ব্রহ্ম হইতে পারে । মগ +নি-অগ্নি। অগ্নয়তি প্রাপয়তি কর্দণঃ ফলমিত্যগিঃ-যিনি সমস্ত 
কর্মফলের প্রাপক (দাতা), তিনি অগ্নি। এইরূপ অর্থে অগ্রি-শবে ব্রঙ্ষকেই বুঝায়? যেহেতু, 
ব্রহ্ম ইকর্দুফল-দাতা। 

এইরূপ অর্থে বৈশ্বানর-শব্দে এবং অগ্নি-শবেও সাক্ষাদ্ভাবে ব্রন্মাকেই বুঝায়। 


১২২৯ ভতিব্যক্কেরিতি জাশ্মরথ্যঃ। 

»অভিব্যক্তেঃ ( অভিব্যক্তিহেতু ) ইতি (ইহা ) আশ্মরথ্য: ( আঁচার্য্য আশ্বারধ্য বলেন )। 

আঁচার্যা মাশ্বরথ্য বলেন_-যদিও ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ও মহান্, তথাপি উপাসকগশৈর প্রতি 
অছুগ্রহবশত্তঃ তাহাদের প্রাদেশ-প্রমাণ হৃদয়েও তিনি আত্মপ্রকাশ কবেন। স্থৃতরাং তদনুরূপ শ্রুতিধাক্য 
অসঙ্গত হয় নাঁ। 

এই স্ৃত্রের ভাংপর্ধ্যও এই ঘে_-বৈশ্বানর-শব ব্রহ্মবাচকই। 


১২৩০1 অনুস্মৃতের্বাদরিঃ 1 
অমুস্থৃতেঃ ( অনুম্মরণের নিমিত্ত ) বাদরিঃ (আচার্য বাদরি বলেন )। 


আচার বাদরি বলেন- ব্রহ্ম যে অপরিমিত, ভাহা সত্য ; তথাপি তিনি প্রাদেশ-প্রমাণ হাদয়ে 
জনুশ্মৃত হয়েন বলিয়া গ্কাহাকেও গ্রাদেশ-প্রমাণ বলা হইয়াছে। 


১/২৩১॥ পন্পন্তেরিত্তি জৈমিনিং তথাহি দর্শয়তি 
ক সম্পত্ডে; (সম্পত্তি উপাপনার জন্য ) ইতি ( ইহা) জৈমিনি; ( আচার্য্য জৈমিনি বলেন) 
তথাহি (লেইর়পই ) দর্শয়তি ( উপদেশ করেন )। 

_... জৈমিনি বলেন-এঁ প্রাদেশ-ক্রুতি হইতেছে সম্পত্ভি-অছুসারিণী।' সম্পতিস্ধ্যানের দ্বারা 
অতী্ প্রাপ্তি! শ্রুতিতে বরন্ধকে যে প্রাদেশ-মাতর বল! হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, ত্রদ্ধকে 
এই তাছে উপালনা করিলে ভাহাকে পাওয়া যার । পুর্্কালে দেখগণ অপরিচ্ছিনন বরদ্মকে পরিচ্ছি- 

[ ৬৫ ] 
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ভাবে উপাসন! করিয়া ঠ্রাহাকে পাইয়াছেন। পণ্ডিতদিগকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে অস্বপত্তি নিজের 
মন্তকাদি অবয়ব দেখাইয়া বলিয়াছিলেন-_ব্রন্মেরও এইরূপ অবয়ব আছে; স্বর্গ তাহার মন্তক, 
গুধ্য তাহার চক্ষু, ইত্যাদি। যঙ্ুবেরধেদের বাজলনেয়ি-ত্রাঙ্গপ-শাখ। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
তাহার উপদেশ দিয়াছেন ( তথাহি দর্শয়তি )। 


১২৩২) ভামনস্তি চ এমম্‌ জস্মিন্‌ ॥ 

্আমনস্তি চ (উপদেশও দিয়া থাকেন ) এনম্‌ (ইহাকে মায়াকে ) অশ্যিন (ইহাতে 
উপাসকের প্রাদেশ-প্রমাণ-হৃদয়ে )। 

জাবাল-শাখীরাও মস্তক 9 চিবুক -এই ছুইয়ের মধ্যবত্বণ স্থানে ত্রন্মের উপদেশ করিয়াছেন । 
সুতরাং ব্রহ্মকে প্রাদেশ-মাত্র বলা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং বৈশ্বীনর ব্রন্মই । 

বে্দস্তের প্রথম অধ্যায়ের এই দ্বিতীয়পাদে যাহ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহ এই £-৮ 
গ্রতির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে, বা বিভিন্ন শব্দে যাহার উপাসনার কথ। বলা হষ্টয়াছে, তিনি সেই 
ভ্রগং-কারণ ব্রহ্ষষ্ট)। অপর কেহ নহেন। আ্ুতরাং এই দ্বিত্তীয় পাদেও ব্রদ্ষের সবিশেধত্বই 
খযাপিত হইয়াছে। 


ঢে। ব্রেলাজ্ড-সল্রেক্স প্রথম অধ্যান্্রে ততীম্ব পাদ 


১৩1১ ভ্যুতদ্যায়উনং ব্বশক ॥ 
স্চ্যস্তাদ্ভায়তনং (ছ্যলোক-ভূলোকাদির তাশ্রয় ব্রহ্ম) স্বশব্দাৎ (কেননা, তদ্বোধক 
শন্দ বর্তমান )। 
মুণ্ক-শ্রাতিতে যাহাকে জগতের আধার বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ষাই ; কেননা, শ্রুতিতে 
সাহাকে “আত্মা”শবে অভিহিত করা হইয়াছে । আত্মা পরমাত্মা _ ব্রহ্ম । 
মুণ্তক-হ্রুতিবাঁকাটী এই £__ 
'“্যশ্মিন্‌ স্কোঃ পৃথিবী চাস্তরিক্ষম্‌ ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ষৈ্বঃ | 
ভমেবৈকং জানথ আত্মনম্‌ অগ্যা বাচো বিমুঞ্চধ অমৃতস্ত এব সেতুঃ ॥ 
-ধীহার মধ্ো হ্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ এবং সকল প্রাণের সহিত মন আশ্রিত, একমাত্র সেই 
আত্মাকেই জান, অন্ক বাক্য পরিত্যাগ কর। সেই আত্মাই অস্বতের সেতু ( বিধারক )1” 
এই ক্রতিবাক্যে ধাহাকে হর্গ(দির আশ্রয় বল। হইয়াছে, তিনি ব্রক্মই, প্রকৃতি বা বায়ু নহে। 
কেননা, স্বশব্দাৎ--দ্ঘ বা আত্মা-শষেের উল্লেখ আছে। বিধারক"-অর্থে ই ( অর্থাৎ যাছা ধারণ কয়ে, 
তাহাকে বুঝাইবার জন্তই ) এ-ম্থলে “সেতু” শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াঞ্ছে, “পারবান্”- যাহার পার বা 
সীমা আছে”-এই অর্থে “সেতু” শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। 
এই স্ুজে ব্রদ্ধাকে পৃথিব্যাদির অ।ধার বলায় শ্রান্মের সবিশেষদ্ই খ্যাপিত হইয়াছে । 
[ ৬৯৬ ] , 


বেদাস্তনূঅ ও বক্ধতদ্ব ] প্রস্থানত্রয়ে অন্ত । [ ১২৫-অন্ু 


১৩২)" হুকোপক্ছপ্য-ব্যপদ্গেশা ॥ 
স্. যুক্ত পুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দেশহেতু ৷ 
সুণ্তক-শ্রুতির যে বাকাটা পূর্ববসত্রের ভাব্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে আছে_- 
“ভিদ্যতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিদ্যন্তে সব্বসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চান্ত কণ্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
_€সই পরাবর পুরুষ ( পরত্রক্ম ) দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, 
এবং সমস্ত কম্মও (পাপ-পুণ্যও ) ক্ষয়প্রাপ্ড হয়।” 
তাহার পরে আবার আছে-__ 
“তথ। বিদ্বান্‌ নীমরূপাছিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম ॥ 
__বিবেকী ব্রহ্ষজ্ঞ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্য (স্বগ্রকাশ ) পরাৎপর পুরুষকে 
(ব্রহ্ধকে ) প্রাণ্ড হয়েন।” 
ব্রন্মেরই মুক্তোপন্থপ্যত্ব প্রসিদ্ধ, অপর কাহারও নহে) শাস্ত্র তাহাই বলেন। 
“যদ। সর্ব প্রসুচ্যন্তে কাম। যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ। 
অথ মর্ত্যোহমূতো। ভবত্য্র ব্রহ্মা সমশ্তে ॥ 
--লোকের হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা যখন দূর হইয়! যায়, তখন তিনি অমৃত (মুক্ত) হয়েন, 
স্বতরাং ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হয়েন ৮ 
এই সকল শ্রুতিবাক্যে মুক্ত পুরুষের ব্রন্গ-প্রাপ্তির কথা বল৷ হইয়াছে । 
ইহা হইতেও বুঝ! যায়__পৃথিব্যাদির আধার ব্রহ্ষই । আধেয় আধারকেই প্রাপ্ত হয়। 
এই স্থৃত্রটীও ব্রঙ্মের সবিশেষস্ব-জ্ঞাপক। ইহ! পূর্ববস্থত্রের সমর্থক। 


১৩।৩]| লানুমানম্‌ জতচ্ছবাৎ | . 
সন অঙ্গমানম্‌ (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধান নহে ) অতচ্ছন্দাৎ (যেহেতু, প্রধান-বাচক শব 
এখানে নাই )। 
পুর্ব (১1৩১ )-স্মত্রে অচেতন প্রধানকে পৃথিব্যা্দির আধার বল! হয় নাই। কারণ, এই 
প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন-_-*যঃ সবব্ৰঃ সবববিৎ'-ই ত্যাি । অচেতন প্রধানকে “সবর” বলা চলে না। 
সুতরাং যিনি পৃথিব্যাদির আধার, তিনি সক্বভ্ সকর্ববিৎ ব্রক্ষাই ; প্রধান নহে, বায়ুও নছে। 
এই হু ব্রটাও ১৩1১-হৃতের সমর্থক-__সুতরাং ব্রহক্ষের সবিশেবত্ব-জঞজাপক । 


১1৩161 প্রাণভৃচ্চ | 
স্প্রাণভৎ (প্রানী-জীব) চ (ও) 
জীবও ১1৩১-নুতোক্ত পৃথিব্যাদির আঞ্জায় হইতে পারে না: কেন না, জীবাত্বা চেতন 


.$ [ ৬৯৭ 


বেদাঝলৃজ ও ব্রহ্মতত্ব ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন 1 আ২4-্জহ 
হইলেও পরিচ্ছিপ্ন, সব্জ্রও নয়) সব্ববিংও লয় | পরিচ্ছির এবং অধ্যাপক জীব. সববধার . হইতে 


পায়ে না। 
এই সৃজটীও ১1$1১-শ্ুক্সের সমর্থক। 


১5৫7 ক্েবাযপদেশাৎ ॥ | 
স্ভেদের কথ! উল্লিখিত আছে বলিয়! জীব পৃথিব্যাদির আশ্রয় হইতে পারে না। 


১৩।১-স্ত্রের ভাষ্যে উদ্ধত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যে আছে-*তমেব একং জানথ আত্মানমূ- সেই 
একমাত্র আত্মাকেই জান।” এ-স্থলে জীব ও ব্রন্মের ভেদের কথ! আছে জীব জ্ঞাত, ব্রদ্ধ জেয়। 
ইহাতে বুঝিতে হইবে, ১৩।১-স্ত্রে জীবকে পৃথিব্যাদির আধার বলা হয় নাই, ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে। 


১৩1৬ প্রকরণাৎ॥ 
প্রকরণ হইতেও [ জানা যাঁয়, ব্রন্মই পৃথিব্যাদির আধার ]। 


১৩১-ম্থজ্ের ভাষ্যে উদ্ধৃত মুণ্ডক-শ্রতিবাকোর পূর্বে আছে-“কশ্মিন্‌ সু ভগবো বিজ্ঞাতে 
সর্ববমিপং বিজ্ঞাতং ভবতি_-কোন্‌ বস্থাকে জানিলে এই স্মস্ত জানা যায়।” ব্রহ্ষই সববণত্থক বলিয়া 
এক ব্রক্ষের জ্ঞান লাভ হইলেই সকলকে জানা যায়। স্থৃতরাং প্রকরণটা হইতেছে ক্রহ্মাসন্স্বীয়। জীব- 
সন্বস্থীয় নয়; কেন না, জীবকে জানিলে সকল জানা হয় না। 

এই অুত্রও ১।৩।১-ম্ুত্রের সমর্থক | 


১৩1৭) স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ 
স্থিতি ( ধদাসীন্ত-_উদাসীনভাবে অবস্থিতি এবং) অদন ( ভক্ষণ_-ফলভোগ )--এই 


ছইয়ের দ্বারাও জানা যায়, জীব পৃথিব্যাদির আধার নহে । 

১৩1১-ম্ুত্রভাষ্যে উদ্ধত মুগ্ডক-শ্রুতিবাক্যের পরে আছে-_“ছ স্থপর্ণা! সযুজা সখায়ে সমানং 
বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরগ্যঃ পিগ্সলং শ্বাহ অত্বি অনশ্বনন্যঃ অভিচাকশ্দীতি ॥_-দেহরপ বৃক্ষে হুইটী 
পক্ষী বাঁস করে, তাহারা পরম্পরের সখা ও সহযোগী । তথ্মধ্যে একটা পক্ষী স্বাদু ফল (কর্দুফল) ভোগ 
করে, অপরটী তক্ষণ করে না, কেবল দর্শন করিয়। থাকে ।” এ-ম্থলে দুইটী পক্ষীর মধ্যে একটা 
পরমাত্ম। বা অরক্ষ-_যাহ! ভক্ষণ করে না, উদ্সীনভাঁবে কেবল দর্শন করে। আর একটা পক্ষী হইতেছে 
জীব--যাছ! স্বীয় কর্মফল ভোগ করে। ইহাতে বুঝিতে হইবে-_জীব ও ত্রন্ম ভিন্ন বন্ত। 

কিন্ত এ-স্ছলে জীব ও ব্রন্মের ভেদের কথা বলার সার্থকতা কি? ব্রঙ্গা-প্রকরণেই পৃথিব্যাদির 
আশ্রয়ের কথ! বল! হইয়াছে এবং লেই প্রকরণেই ত্রক্ম হইতে জীবের ভেদের কথা বলা হইয়াছে । 
হিনি পৃথিব্যাদির আধার, তিনি ব্রন্ষ্ট, জীব লহেন_ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত-একখ। জালাইধার, জন্তই 
জীব ও ত্রন্মের ভেদের কথা বলা হইয়াছে। . | ১0 


এই জৃওও ১৩1১-শুতের সমর্থক । 


৮০ 


॥ ৬৯৮ এ 


বেদাসপূর ও অন্ধত্ব]... পীস্থানজদ্ে অত্ধতখ ) €১২৫-অনু 
১৬৮ ভূন! দন্্রনাধাৎ কানু পদেশৎ ॥ 

স্ভূম] (ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে যে ভূমাকে জানিবার কথ! বলা হইয়াছে, সেই ভূমা1-_-পরমাত্থা 
থা ক্রস্ষ), সন্প্রলাদাৎ (মুু(গু-স্থান হইতে) অধি (উপরে) উপদেশাৎ (উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া)। 

ছান্রোগ্য উপনিষদ হইতে জান। যায়-_নারদ মনকুমারের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন 
--ভগবন্, আমকে অধ্যয়ন করান।” তখন সনংকুমার বলিলেন-_-“তুমি এপর্যন্ত কোন্‌ কোন্‌ 
বিদ্ভা অধ্যয়ন করিয়া?” নারদ বলিজেন-_তিনি চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, তর্ক, গণিত প্রভৃতি 
অনেক বিষ্! অধ্যয়ন করিয়াছেন; কিন্তু আত্মবিদ্‌ হইতে পারেন.নাই। তখন সনংকুমার বলিলেন--- 
“তুমি যে সমস্ত বিদ্যার উল্লেখ করিলে, তৎলমস্তই 'নামের' অন্তর্গত ।” নারদ বলিলেন--“নাম অপেক্ষা 
অধিক কিছু মাছে কি?” সনংহ্কুনার বলিপেন_“নাম মপেক্ষ। বাক অধিক।” পরে নারদের 
পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সনংকুমার বলিয়াছেন-_বাকৃ অপেক্ষা মন অধিক, মল অপেক্ষা 
সম্ধয়, সঙ্গ অপেক্ষা! চিত্ত অধিক। এইরূপে ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, অপ, তেজ, আকাশ, 
স্মৃতি, আশ। ও প্রানকে উত্তরোত্তর অধিক বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং বরিলেন__প্রাণই 
পিতা, প্রাপই মাতা । কারণ, যতক্ষণ পিতার দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে উচ্চ বাক্য বলিলেও 
লোকে বলে-__“তুমি পিতৃঘাতী”; কিন্তু প্রাণহীন পিতার দেহকে দগ্ধ করিলেও কেহ তাহাকে 
পিতৃঘাতী বলে না। যিনি এই তত্ব জানেন, কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাস! করেন, “তুমি কি অতিবাদী ? 
অর্থাৎ তুমি যাহার উপাসনা কর, তাহ! কি অপরের উপাসিত বস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?” তাহ! হইলে 
তাহার বল! উচিত-__“হ1, আমি অতিবাদী।” কিন্তু তিনিই থার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যই অভিবাদী। 
তখন নারদ বলিলেন-_-“মামি সত্যই অতিবাদী হইতে চাই।” সনৎকুমার বলিলেন-__“বিশেষরূপে 
ভ্রানিলেই সতা বল! যায়। চিন্তা না করিপে জানা যায় না। শ্রদ্ধ! না থাকিলে চিন্তা হয় ন!। 
নিষ্ঠা ন। থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না। চেষ্টা না করিলে নিষ্ঠা হয় না। নখ না পাইলে লোক চেষ্টা করে 
না। ভূমাই সুখ ও মল্লে সখ নাই।” . * 

“ভূম]”.কি 1 “অই” বাকি? 

“ঘত্র নান্ুৎ পশ্ততি, নাম্তৎ শৃগোতি, নাচ্চদ্‌ বিজানাতি স ভূম।। অথ যত্র অন্যৎ পশ্ঠরতি' 
অন্তৎ শৃপোতি, অন্তদ্‌ বিজানাতি, তৎ অল্পম্। যো বৈ ভূমা, তৎ অম্বতম্। অথ যৎ অল্পং তত মর্তাম্‌। 
সযাহাতে অন্ত কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায়না, অন্ত কিছু জানা যায় না, তাহা ভূমা। 
আর যাহাতে অগ্ত কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শুন! যায়, অঙ্ক কিছু জান! যাঁয়, তাহ! অল্প। যাহা ভূমা, 
তাঁহ। মমৃত্ত। যাহ। অল্প, তাহ মর্তর্য ।” 

বর্তমান শুঞ্জে বিচার্ধ্য-_এই ভূম। কি প্রাণ, ন! কি পরমাত্ম। ? সনংকুমার নাম, বাক্য-আনির 
উত্তরোত্তর আধিক্যের কথা বলিয়া সর্বশেষে প্রাণের কথ! বলিয়াছেন; প্রাণ অপেক্ষা অধিক 
কোনও বন্ধুর উল্লেখ কর! হয় নাই। তাহাতে মনে হইতে পারে__ প্রাণকেই ভূম! বলা হইয়াছে। 


[ ৬৯৯ ] 


বেদাস্বপৃত ও ব্রচ্মতত্ব ) গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন | [হা 


কিন্তু বাগ্তবিক তাহা! নয়। এই সুত্র বলিতেছেন-__ভূমা-শ্ষে বঙ্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; 
ফেননা, সম্প্রসাদাৎ অধি--সন্প্রসাদের (প্রাণের) পরে--উপদেশাৎ--ভূমার উল্লেখ কর হুইয়াছে। 

সম্প্রসাদ-শব্দের অর্থ-_নুষুক্টির অবস্থা ; কারণ, জীব নুষুগ্ির সময়ে “সম্যক প্রসীদতি _ 
অত্যন্ত প্রলন্প থাকে ।” এই নুযুগ্তির সময়ে সকল ইঞ্জিয়ের ব্যাপার লোপ পার, কেবল প্রাণই জাগিয়। 
থাকে; এজন সম্প্রসাদ-শব্দে কেবল প্রাণকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। 

যদিও স্পষ্টভাবে বল! হয় নাই যে, প্রাণ অপেক্ষ। ভূমা! অধিক, তথাপি শ্রুতিবাক্যের তাংপর্ধ্য 
আলোচনা করিলে বুঝ! যাঁয়__ প্রাণ ব্যতীত অপর বস্তর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রাণোপাসককে 
অভিবাদী বলার পরেই বলা হইয়াছে-_-“কিন্ত তিনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যই অতিবাদী।” 
ইহাতে বুঝ! যায়-_প্রাণোপাসক যথার্থ অতিবাদী নহেন। ইহার পরে নারদ যখন বলিলেন-__'আমি 
সত্যই অতিবাদী হইতে চাই, তখনই ভূমার কথ! বলা হইয়াছে এবং ইহাও বল! হইয়াছে-_ 
পুমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য_ভূমাকেই জানিবে।” ইহাতেই বুঝা যায়__প্রাণ অপেক্ষা যে ভৃমা 
অধিক, ভাহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। 

সুমা-সন্বগ্ধে বলা হইয়াছে__ইহা অমৃত, ইহার অপর কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, ভূমা নিজের 
মহিমাতেই-প্রতিষিত (স ভগবঃ কম্মিন্‌ গ্রতিষ্ঠিত ইতি, ন্যে মহিম্লি-ইতি)। ভূমীকে জানিলেই সংসার 
অতিক্রম কর! যায়। এ-সকল বাক্য হইতে বুঝ] যায়_-ভূমা রক্ষক, প্রাণ হইতে পারে না। 

ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_-“বৈপুল্যাত্মিকা চ ভূমরূপত| সর্ব্বকারণস্বা 
পরমাত্মনঃ হুতরা'ম্‌ উপপদ্যতে ।--সর্ধ্বকারণ ব্রহ্ম ব্যতীত অগ্ক কাহারও পরম-বৈপুলারপ ভূম-রূপতা 
নাই। পরমাত্বারই ভূমরূপতা ঘুক্তিসিদ্ধ।” | 

এই ন্ুত্রের ভাষ্যে ভূমা-ত্রন্মকে "সব্বকারণ” বলায়, বর্ষ যে সবিশেষ, তাহাই 
খ্যাপিত হইয়াছে। 


১৩1৯ খল্সেোপপন্তেষ্চ ॥ 

স্আতিতে ভূমার উপদেশ করিয়া! ভূমার যে সকল ধর্মের উল্লেখ কর! হইয়াছে, সে-সমন্ত 
ধর্ম পরব্রত্মোই উপপয্ন হয়; হুতরাং ভূম! শব্দে পরক্রন্ধকেই বুঝায়। 

সন্কযত্থ, খমহিমায় প্রতিষ্টিতত্ব, সবধব্যাপিত্ব, সবধাত্বকন্ব, অৃতত্ব, হুখ-স্বরূপত্ব প্রভৃতি ধর্শ 
কেবল পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়, অন্ত কিছুতে সত হয়না । লুতরাং ১/৩৮-নুত্রপ্রোক্ত ভূম! যে 
পরমাত্বা বা পরত্রক্ষ, তাহাতে সঙ্গেছ থাকিতে পারে না। 

এই লু ১1৩৮-মুত্ের সমর্থক এবং অর্থের সবিশেষস্ব-বাচক। 
১৩১৭ গরম জন্ঘরাবায়তে: ॥ | 

স্*আক্ষরস্‌ (বৃহদারণ্যক-ঞ্রুতি-প্রোক় অক্ষর_ ব্রক্ষ ), অন্থরাস্তধুতেঃ € কেন নাঃ ভাহাকে | 
কাশ পরান বসত ধারণকর্ত বলা হইয়াছে )। | 


[ *** ] 


বেদাস্ধনতর ও ব্রন্ধতত্ ] ্রস্থানঅয়ে এন্ষতত্ধ : [ ১২৫-অঙ্ 

বৃহদারপ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়--গার্গা যাজবন্ধ্যকে জিজ্ঞালা করিয়াছিলেন_“ন্বর্গের 
উদ্ধে এবং পৃথিবীর নিয়ে, বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে, যাহা! আছে, যাহ! দূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের স্বরূপ, 
তাহা কাহাতে ওতূপ্রোত (প্রতিষ্ঠিত )1” ইহার উত্তরে যাজ্ঞবক্য বলিয়াছিলেন-_“আকাশে 1” 

তখন গার্গী আবার বলিলেন_সাকাশ কাহাতে ওতপ্রোত 1 “কন্মিন্‌ স্থ খলু 
আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।” তখন যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছিলেন- আকাশ অক্ষরে ওতপ্রোত 
আছে; জান্ষপগণ এই অক্ষরকে অস্থুল, অনণু ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করেন। “সদ হোঁবাচ এতদ্‌বৈ 
তং অক্ষরং ব্রাক্ষণা অভিবদস্তি অস্থুলম্‌ অনণু ইত্য।দি।” 

এ-স্থলে যে অক্ষরের কথ! বল! হইয়াছে তাহা কি বর্ণ (বর্ণমালার অক্ষর) নাকি ব্রহ্ম? 

এই শ্ৃত্রে বলা! হইতেছে--এই অন্গর বর্ণ নহে, পরক্রহ্ম। কেননা, অন্বরাস্রধতেঃ-_. 
উক্ত-প্রুতিতেই ধলা হইয়াছে, যে-আকাশে, স্বর্গের উদ্ধে.এবং পৃথিবীর নিয়ে এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর 
মধ্যে যাহা! কিছু আছে, তৎ-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, দেই আকাশও-- এই অক্ষরে গ্রতিচিত। এইরূপ 
সর্ধ্াশ্রয়ত্ব পরব্রহ্ধ ব্যতীত অপর কিছুতে সঙ্গত হয় ন!। 

এই স্ুত্রও ব্রদ্ধের সববাশ্রয়ত্ব__সুতর1ং__ সবিশেষত্ব বাচক। 


9৩।১১। লা চ প্রশাপনাহ ॥ 

সস! (পুব্ব-নুত্রোক্ত অস্বরাত্বধুতি) চ (ও) প্রশাসনাৎ (নিয়ন্ত্রণহেতু)। 

১/৩)১০-ম্ুত্রভাষ্যে বৃহদারণ্যকের যে বাক])টা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে আছে-__ 
“এতন্য বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি সুর্যাচজ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ-_এই অক্ষরের প্রশাসনে চশ্্- 
সূর্য্য বিধৃত হইয়! থাকে ।” সুতরাং এস্ছলে অক্ষর-শন্দে সাংখ্যে।ক্ত প্রধানকেও বুঝাইতে পারে না; 
অচেতন প্রধান কাহাকেও শাসন করিতে পারে না। এই অক্ষর ব্রহ্মাই। 

এই সুত্রও ১৩।১*-মুব্রের সমর্থক এবং ব্রঙ্ষের সবিশেষত্ব-সুচক। 


১৩1১২) অন্যভাব-ব্যাবৃভেগ্চ ৷ 

শঅন্থভাব _ শুতিপ্রে।ক্ত অক্ষরের অচেতন-ভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও এই অক্ষর-শকে 
প্রধানকে বুঝায় না। 

এই অক্ষর-সধ্দ্ধে বৃহদারণ্যকে পরে বলা হইয়াছে__“তৎ বা! এতৎগাগি অক্ষরম্‌ অৃষ্টম্‌ টু, 
অঙ্রতম্‌ আোতৃ, অমতম্‌ মস্ত, অবিজ্ঞাতম্‌ বিজ্ঞাত্-_হে গাগি ! এই অঙ্গর কাহারও দ্বার! দৃষ্ট হয়েন না, 
অথচ দর্শন করেন ; কাহারও দ্বারা শ্রুত হয়েন না, অথচ শ্রবণ করেন, ইত্যাদি।” দৃষ্ট-শ্রুত না-হওয়া- 
রূপ গুণ প্রধানের থাকিতে পারে; কিন্ত অচেতন-প্রধান দর্শন-শ্রবণাদি করিতে পারে না। এই দর্শন- 
আবণাদিয় উল্লেখেই অক্ষরের অচেতন-ভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

সেই শ্রুতি আরও বলিয়াঞ্ছেন--“নান্তৎ অতোইস্তি ত্র, নাগ্তৎ অতোহস্তি শ্রোতৃ, নাগ্তৎ 
অতকাহস্ি মস্ত, নানতৎ অতোহত্তি বিজ্ঞাত ইত্যাদি_ এই অক্ষর হইতে অন্ত কেহ দরষ্টা, আতা, সস্তা, 
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বিজ্ঞাতা নাই।” শারীর-জীব সম্বন্ধেও একথ। বলা যায় না। ন্ুৃতরাং অক্ষর-শ্ধে জীবকেও বুঝাইতে 
পারেনা অক্ষর- ত্রন্মাই। 
এই স্বুত্রও ১৩1১০-মত্রের সমর্থক-_নুতরাং-_সবিশেষত্ব-বাঁচক। 


১৩১৩ ঈক্ষতি-বর্চব্যপদেশৎ সঃ ॥ 

-ঈক্ষতি ক্রিয়ার কর্মারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি ব্রহ্ম । 

প্রশ্নোপনিষদে দেখা যায়, গুরু পিপপলাদ তাহার শিষ্য সত্যকামকে বলিয়াছেন - “এতছৈ 
সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ত্রপ্ধ যদোক্কারঃ, তম্মাং বিদ্বান এতেন এব আয়তনেন একতয়ম্‌ অস্বেতি _ হে 
্তাকাম ! ওক্কারই পর ও অপর ত্রদ্ম। সুতরাং আয়তনের (ত্রহ্প্রাপ্তির উপায়ের ) দ্বারাই বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি একর ব্রদ্মাকে প্রাপ্ত হয়েন।” 

উহার পরে বল! হইয়াছে_-“যঃ পুনঃ এতম. ত্রিমাত্রেণ ওম, ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং 
পুরুষম্‌ অভিধ্যায়ীত স তেজনি নৃর্ধ্যে সম্পর়:-_যথ। পাদদোদরঃ ত্বচা বিনিষ্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্]না 
বিনিষ্মুক্তংস সামভি: উন্নীয়তে শ্রদ্মলৌকম্‌, সএতম্মাং জীবঘনাৎ পরাৎপরম্‌ পুরিশয়ম্‌ পুরুষম্‌ ঈক্ষতি-_ 
'গম'-এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অক্ষরের দ্বার! যিনি পরম-পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজ:-ম্বরূপ সুর্ধ্যে সম্পন্ন 
হয়েন। সর্প যেমন খোলস হইতে মুক্ত হয়, তদ্রপ তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। সামগণ তাহাকে 
ব্র্মলোকে লইয়া যায়েন। তিনি এই জীবঘন হইতে শ্রেষ্ঠ সেই পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করেন ।” 

এ-স্থলে বাক্যের শেষে "ঈক্ষতি-_দর্শন করেন” ক্রিয়ার কম্দরূপে যাহার উল্লেখ কর! 
হস্টয়াছে, তিনি ব্রহ্মই | 

ঈঙ্গতি-ক্রিয়ার কর্ম বলিয়। এ-স্থলেও ব্রদ্ধকে মবিশেষ বলা হইয়!ছে। 


১/৩)১৪। দর উত্তরেভ্যঃ | 
সদহরঃ (ছান্দোগ্য-প্রোক্ত দহর শব্দের অর্থ ব্রহ্ম), উত্তরেভযঃ (পরবর্তী হেতুসমূহ হুইতে)। 


ছান্দোগ্য-উপনিষদে ভূমা-বিদ্যা-উপদেশের পরে বলা হইয়াছে-“অথ যদিদম্‌ অন্মিন্‌ 
্রদ্মপুরে দহরম্‌ পুণ্তরীকম্‌ বেশ্ম, দহরঃ অশ্মিন্‌ অস্তুরাকাশঃ তশ্মিন্‌ যদত্তঃ তদ্‌ অধেষ্টবাম্‌ তদ্যাব 
বিজিজ্ঞাসিতব্যম্‌।--এই যে ক্রহ্ষপুরে (দেহে) দহর (চকু) পদ্মগৃহ (হৎপক্মরূপ গৃহ) আছে, তাহার মধ্যে 
ফেস্গুত্র আকাশ আছে, তাহার মধ্যে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করা উচিত, তাহাকে জানা উচিত।» 

এ-স্লে হংপন্মে যে দহর (ক্ষুপ) আকাশের কথা বলা হইল, তাহ! কি ভূতাকাশ, পাকি. 
জীব, ন1 কি ব্রহ্ম বা পরমাত্ম। ? 

এই সুত্র বলিতেছেন__তাহা! পরমাত্ম। বা ব্রঙ্গ। উদ্নরেভ্যঃ -উত্ত শ্রতিতে এই গ্রণজে 
পরে যাহা বলা হ্টয়াছে, তাহা! হইতেই জান! ঘায়_-এই দহর আকাশ ক্রদ্মাই। . 

পরবর্তা বাক্যে আছে-_দ্যাবান্‌ বা অয়ম্‌ আকাশ তাবান্‌ এব: অজ্তর্থ দয় 'আকাশ: উ্ে 


ঢ ৭২ ] 


বেদাস্তনূত ও ব্রত] , প্রন্থানঅয়নে ত্রন্মতত্ব [ ১২৫-অনু 


জন্দিন্‌ ্াবাপৃথিবী অন্ধরেব সমাহিতে ইত্যাদি-_বাহিরের আকাশ যেরূপ বড়, ভিতরের অকাশও 
সেইকপ বড়; ন্বর্গও পৃথিবী এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত ।” 

দছর-আকাশ-সম্বদ্ধে বল! হইয়াছে বটে-““তশ্মিন্‌ যদ অন্ততঃ তদ্‌ অহ্েষ্টবাযম্‌ ইত্যাদি - এই 
দছর আকাশের মধ্যে হাহা! আছে, তাহার অন্বেষণ করা উচিত” ; কিন্ত এই বাঁকোর উদ্দেখ্ব হইতেছে 
--গ্যাঁবাপৃথিবীর় সহিত সত্যকামতাদি গুণবিশিষ্ট দহর-আকাশকে জানিতে হইবে । এই সমস্ত কারণে 
এই দহরাকাশ পরমাথ্থ। ব্র্মই | 

এ-স্থলে দহরাকাশরপ ব্রন্মের সত্যকামন্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় ত্রন্মের সবিশেষত্ব্ট স্থচিত 


হইয়াছে । 


১৩1১৫। গ্তিশব্ধাত্যাং তথা হি নৃষ্টং লিজ ॥ 

স্গতিশবাভ্যাম্‌ (গতি ও শব্দছ্বার বুঝা যায়, এই দহর আকাশ ব্রহ্ম), তথ! হি (সেইরূপ) 
দৃষ্টম্‌ (অন্যশ্রতিতেও দৃষ্ট হয়) লিঙ্গং চ (এইরূপ চিহ্নও আছে 1) 

পুর্ববোর্ধ'ত ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাঁক্যের পরে আছে-_“ইমাঃ সর্ববাঃ প্রজা: অহরহঃ গচ্ছন্তাঃ এতং 
ব্রন্ধলোকং ন বিন্দতি--এই সমস্ত প্রাণী অহরহ ব্রক্গলোকে গমন করে, তথাপি ব্রহ্ছলোককে জানিতে 
পারে না” এই বাক্যে ব্রহ্মলোক-শব্দের অর্থ চতুর্থ ব্রহ্মার লোক ( সত্য লোক) নহে; যেহেতু, 
জীবের পক্ষে অহরহ সত্যলোকে যাওয়। সম্ভব নয়। এ-স্থলে ব্রন্মলোক-শব্দের অর্থক ব্রন্মাপ লোক 
১০পরত্রহ্মন্দহর আকাশ । দেখ! গেল, শ্রুতিতে এতাদৃশ ব্রহ্ধলোকে গমনের-_গতির-_ কথ! আছে। 
জীব স্ুযুপ্তি-কালে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, এইরূপ শব্দও (শ্রুতিবা কয ও) অন্থাপ্রুতিতে আছে। যথা “সত 
সৌম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি-সেই সময়ে (নুযুপ্তি-কালে) জীব সতের (ত্রহ্গের) সহিত সম্পন্ন হয় 
(ত্রন্মকে প্রাপ্ত ইয়)।” ঝুষুণ্তি-কালে জীব যে দহরাকাশে লীন হয়, দহরাকাশ যে ক্রচ্ম, ইহাই তাহার 
চিহ্ন (লিঙ্গঞ্*)। সুতরাং পূর্ধবনৃত্রোক্ত দহর-শব্দ ব্রচ্মকেই বুঝায়। 

এই সুত্র ১/৩।১৪-ম্ুত্রের সমর্থক । 


১৩১৬ স্বৃতেষ্চ সহিন্দো ই প্রি প্লন্ধেঃ ॥ 
ধুতে; চ (ৃতি-বশতঃও-_দহর-কর্তৃক জগৎ ধৃত হইয়া আছে, শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ 


থাকাতেও জান! যায়-দহর ত্রদ্মাই ) মহিম্ঃ অস্য (অন্য মহিয়ঃ--এই অগদ্ধারণ-রূপ নিয়মের মহিমাও) 
অন্মিন ( এই ত্রন্ো) উপলদ্ধেঃ ( শ্রুত্যন্তর হইতে উপলব্ধ হয় বলিয়া! )। 

এই দহরাকাশ-সম্থন্ধে শ্রুতিতে বল! হইয়াছে-_“অথ য আত্মা স সেতৃত্বিধৃতিরেষাং 
লোকানামপন্তেদায়--ধিনি আত্মা, তিনিই এই সমুদ্রায় লোকের মিশ্রাণ-নিবারক সেতু (জমির 
আজি-হুল্য ) এবং বিধারক ( বাণৃচ্ছিক-গতির নিরোধকর্তা, শৃদ্ধলা-রক্ষাকারী )1” আসম্তেদায় 
অসন্ধরায় স অনিত্রীণের জন্চ। সেতু--জমির সীমানির্দেশক জআলি। খেতের 'আইল? যেমন এক 
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খেতের জলকে অন্ক খেতে যাইতে দেয়ন!, ঘেই খেতের জগ, সেই খেতেই ভাহাকে ধরিয়া রাখে, তত্রপ 
আত্মও (ব্হ্ষ৪) লোকসমূহের এবং বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মের যাদৃচ্ছিক গতির নিরোধ করিয়া জগতের 
নিয়ম-পরিপাটা রক্ষা করিয়া থাকেন, বিশৃঙ্খলত। নিবারণ করেন। 

এইবূপে উদ্নিখিত শ্রুতিবাক্যে দহরাকাশের বিধারণ-রূপ মহিমার কখ। বলা হইয়াছে 
( অন্য মহিয়; )। ্‌ 

আবার, অন্য শ্রতিতে দেখ! যায়_-“এতস্য বাঁ অক্ষরস্ প্রশাসনে গাগি হূর্যযাচজ্রমসৌ 
বিধৃতো ভিষ্ঠতঃ -হে গাি ! এই অক্ষরের (ব্রচ্ের ) শাসনে চক্দ্রসূর্ধ্য বিধৃত হইয়া! আছে” অন্তত্রও 
্রন্ম-প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয়--“এব সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেধ ভূতপাল এ সেতুধিবধরণ এষাং লোকানাম- 
সন্ডেদায় ইনিই সর্ব্বশ্বর, ভূতাধিপতি, ভূতপাল এবং সমুদয় লোকের বিধারক-সেতুন্বরূপ।” এই 
সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মের যে সকল লক্ষণ ( সেতুত্ব, বিধারকত্ব ) উল্লিখিত হইয়াছে, দহরাকাশেরও সে 
সমপ্ত লক্ষণই উক্ত হইয়াছে । নুতরাং এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতেও উপলব্ধি হয় যে--দহরাকাশ ব্রহ্মাই। 

এই সুত্র ১/৩১৪-স্ত্রের সমর্থক এবং বিধারকত্ব।দি মহিমার উল্লেখ থাকায়, ব্রঙ্গের 
সবিশেষত্ব-নচক। 


১৩১৭৪ প্রসিদ্দেন্চ । 

০ (ত্রন্ম-লগ্বন্ধে আকাশ-শবের প্রয়োগ ) প্রসিদ্ধ চ (প্রসিদ্ধ আছে বলিয়াও- দহরাকাশ 
ত্রন্মই )। 

শ্রুতিতে আছে-_“আকাশো বৈ নামরূপয়োণির্বহিতাঁ_ আকাশই নাম-রূপের নির্বাহক 1৮, 
দসর্ধবাণি হু বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুংপদ্ভস্তে _ এই ভূতসকল আকাশ হইতেই লমুৎপন্ন 
হইয়াছে ।” 

এই স্রুতিবাক্যে আকাশ-শবে ক্রহ্মকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে, ভূতাকাশকে বা জীবকে নহে ২ 
কেননা, নাম-রপাত্মক জগতের স্থ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা একমাত্র ব্রহ্মই__ভৃতাকাশ হইতে পারে না, 
জীবও হইতে পারে না। 

এইদপে দেখ! যায়_ত্রন্ধকে আকাশ-শবে অভিহিত করার প্রলিদ্ধি আছে। স্তরাং 
দহরাকাশ _ ত্রক্ষই ৷ 

এই সু্রও ১1৩১৪ স্ুত্রের সমর্থক এবং ব্রদ্মোর লবিশেষত্ব-বাচক। 


১৩১৮7 ইত্তর-পরামর্দাৎু স ইডি চেখ, ন, জনস্বাৎ ॥ | 
শইতর.পৰামর্শাৎ ( বাকাশেষে ইতরের--অন্টের- জীবের- উল্লেখ আছে বলিয় )২ স( দেই 

জীবই--দহয়াকাশ ) ইতি চেখ (ইছ। যদি বল), ন (না--তাহাহইতে পারেনা ) অসন্ভবাৎ 

(আসস্ভব বলিয়া! )। | . 


৭০৪] 


বেদাধশহ ও অক্ষত] . প্রশ্থ নজয়ে ন্মহ | [ ১২৫-মছ 
থে শ্রুতিবাক্যের বিচার কর! হইতেছে, তাহার শেষভাগে মাছে _*অথ ষ এষ লম্প্রমান্দোই- 


, ল্মাচ্ছরীরাৎ পমৃখ্খায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত ম্বেন রূপেণ[ভিনিম্পন্ততে, এষ আস্মেতি হোব।চ-__ধিলি 


এই সঙ্গ্রলাদ (নুতুপ্রি-মবন্থাত্বিত ), ঘিনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া 
স্বীয় রূপে মভিনিম্পর হয়েন, তিনি এই আত্ম ।” 

অন্শ্রতিতেও নুযুণ্তি-মবস্থাকে সম্প্রদাদ বল! হইয়াছে। এ-স্থলেও ব।হাকে সম্প্রসাদ 
বলা হইয়াছে, তিনি জীবই | বিশেষতঃ, জীব শরীরে অবস্থিত বলিয়া জীবেরই শরীর হইতে উত্িত 
হওয়া সন্ভব। মুৃতরাং উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে মনে হইতে পারে-_আলোচা দহর-বিষয়ক 
শ্রুতিবাকোর শেষে যখন জীবের উল্লেখ ( পরামর্শ ) আছে, তখন আলোচ্য শ্রতিবাক্যের দহর-শবে ও 
জীবকেই বুঝাইতেছে -ব্রঙ্থকে নহে । 

এই পূর্পক্ষের উত্তরে, এই সুত্র বলিতেছেন__নাঁ, দহর-শবে জীবকে বুঝায়না। কেননা, 
প্রথমতঃ, পরিচ্ছিন্ন জীব কখন৪ আকাশের সঙ্গে উপমিত হইতে পারেনা । দ্বিতীয়তঃ, দহর-সম্বন্ধে 
“মপহত-পাপ্যত্বাদি” যে সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত গুণ জীবে থাকিতে পারেনা (অলম্ভবাং)। 
নৃতরাং দহর-শব্দে জীবকে বুষাইতেছেনা, ব্রদ্মকেই বুঝাই তেছে। 

এই সুত্রও ১৩1১৪-ন্ত্রের সমর্থক এবং অপহতপাপ্াত্বাদি গুণের কথা অস্তনিহিত আছে 
বলিয়া, ব্রঙ্মের লবিশেষত্ব-বাচক। 


১৩1১৯] উত্তরাৎ চে আবিভূত গ্বরূপন্ত ॥ 

উত্তরা চে (যদ্দি বল- উত্তরা _বাক্যশেষে প্রজাপতির যে বাকা আছে, তাহ! হতে 
দহরকে ব্রদ্ধ বল! যায় না, জীবই বলা যাঁয়। ইহার উত্তরে বল! হইতেছে) আবিভূতিম্বরূপ: তু 
(প্রজাপতির বাক্যের অভিপ্রায় কিন্ত জীব নহে, স্বরূপাবি9্ভাব )। 

দহর-সন্বদ্ধে যে শরচতিবাক্যের আলোচন1 করা হইতেছে, তাহার পরে উল্লেখ আছে- প্রজা- 
পতি ইঞ্জরকে জীবের ম্ববপ-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এজন্য মনে হইতে পারে যে, পরবর্তী 
দহর-শব্দে জীবকে ই বুঝা ইতেছে, ত্রন্মকে নহে। 

ইহার উত্তরে বলা হুইয়াছে--আবিভূতম্বরূপঃ তু। ফেবাক্য জীবকে বৃষাইতেছে বলিয়া 
মনে হইতেছে, সেই বাক্যের ভাৎপর্ধ্য জীব নহে- ব্রঙ্থা। যেহেতু, সেই বাক্যে আবিভূত-স্বরূপ 
( অর্থাৎ মুক্ত ) জীবের কথাই বল! হইয়ছে। 

এই সুত্রও ১৩।১৪-সুত্রের সমর্থক-_স্ুুতরীং ব্রন্মের সবিশেষত্ব বাচক। 


১৩২৭, ভাড়াব্ঘন্চ পরা বর্শঃ ॥ 
০ পন্ার্থঘং চ ( অগ্চ উদ্দেশ্েও ) পরামর্শ ( উল্লেখ )। 


[ 4%% 4 


". ঈজ 


বেদাস্শৃত ও ত্রহ্ম হত] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [১২৭-অনু 


ক 


দহর-বাঁক্যে যে জীবভাষের উল্লেখ আছে, তাহা অন্য উদ্দেশ্টে | 
এই স্থৃহ্রও ১/৩1১৪-নুত্রের সমর্থক । 


১৩1১৪ ভয্মশ্রতেরিতি চেৎ তদুক্তম্‌। 

লু অল্প্রাতেঃ ( অল শ্রবণহেতু ) ইতি চেং (ইহা! যি বলা হয়% তত (তাহার উত্তয়) 
উক্তম্‌ (পূর্বেই বল! হইয়াছে )। 

দঘছর-শ্রুতিতে আকাশকে দহর বল! হইয়াছে; দহর-শব্দের অর্থ_ অল্প, পরিচ্ছন্ন । বর্ষ 
পরিচ্ছিন্ন নহেন। স্থতরাং দহর-সাকাশ-শবে ব্রন্ধকে বুঝাতে পারে না। এইরূপ আপতির উত্তর 
পৃর্ধ্বেই ১২--স্ুতরে দেওয়া হইয়াছে। 

এই স্ুত্রও ১1-1১৪-সঞ্জের সমর্থক। 

১৩/১৪-ম্ুত্র হইতে ১1৩।২১ স্থৃত্র পর্যন্ত কয়টা স্তর দহরাকাশ-শব্দের ব্রহ্মবাচকত্ব এবং ব্রচ্ের 
সবিশেষদ্ধ খ্যাপিত হইয়াছে । 


১৩২২) অনুকতেত্ত চ॥ 
.. সঅন্কতে: (অন্থকরণ হেতু ) তন্ত ( তাহার ) চ (3)। 

এস্থলে নিযলিখিত মুণ্ডক-্রতিবাকোর বিচার করা হইয়াছে _ 

“ন তত্র স্থয্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিছ্যতো। ভাস্তি কুতোইয়মগ্রিঃ। তমেব ভাস্তমনু- 
ভাতি সর্ব্ং তন্য ভাসা সর্বধমিদং বিভাতি ॥- সেখানে অগ্রির কথ। তো দূরে, সুর্ধা, চ্্, তারকা, বিছ্বাং” 
ইহার1ও প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না € অন্য বস্তুর প্রকাশক হয় না )। তিনি প্রকাশ পায়েন বলিয়া তাহার 
পশ্চাতে সকল বস্ত প্রকাশ পায়। তাহারই আলোকে এই সমস্ত প্রকাশিত হয়!” এই বাক্য 
হ্টতে জানা গেল_তিনি স্বপ্রকাশ, চন্দ্র সুর্ধ্য-তারকাদি অন্য কিছুই স্বপ্রকাশ নহে। তীহ!র 
স্বপ্রকাশতাতেই অগ্ত সমস্ত প্রকাশিত হয়। 

সুত্রে, 'অস্ুকৃতি ( অগ্ুকরণ )'-শবদটা উদ্ধত মুণগডক-শ্রুতিবাক্যের “অনুভাতি”-শব্বকে সুচিত 
করিতেছে এবং ' তস্য 5” শবাদ্ধয় শ্রুতিবাক্যের চতুর্থ চরণের “তন্য ভালধ সর্ধবমিদং বিভাতি"কে লক্ষ্য 

'করিতেছে। । 
এ-স্থলে ব্রচ্মাকেই লক্ষ্য কর। হইয়াছে । ব্রন্মের আলোকেই জগতের সকলবন্ত প্রকাশিত 
হয়। ব্রহ্মবাতীত এমন কোনও বস্তু নাই, যাহার আলোকে নূর্যা-চন্ত্রাদি সমস্ত বস্ত প্রকাশিত 
হইতে পারে। 

এই সুজও ব্রদ্ধের প্রকাশকত্ব-শৃচনাত্বার! সবিশেষত্ব সুচনা করিতেছে। 


১৬২৩। আপি চ সার্ধযতে ॥ 
»* স্মৃতিশান্ত্র এ তথ্য বলিতেছে। 


শ্‌ ৭৯৬ ] 


বেদাসীশুত ও আক্ষচ)] , প্রস্থ নয় ব্রক্মতব | [ ১1২1৫-অন্ু 


আক্ষেরই সবধপ্রকাশকন্বের কথ! শ্রীমদ্ভগবদ্রীতাতেও যে বণিত আছে, তাহাই এই স্তরে 
বল! হইয়াছে। গ্লীতা-ক্লে(কগুলি এই ৫ 
“ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাক্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্খ! ন নিবর্তন্ত তগ্জাম পরমং মস ॥ ইতি & 
যদাদিভ্যগভং তেজে৷ জগদ ভালয়তেহখিলম্‌। যচ্চন্দ্রমমি যচ্চাপগ্নো! তত্তেজে। বিদ্ধি মামকম্॥ ইতি চ$* 

»-মূর্ধা, চক্র, অগ্নি-ইহাদের কেহই দেই বন্ত্রকে প্রকাশিত করে না। যেস্থানে গেলে 
পুনরাগমনের নিবৃত্তি হয়, তাহাই আসার পরম ধাঁম। ন্ৃধ্যস্থ যেই তেজ নিখিল জগৎকে প্রকাশ 
করিতেছে, এবং যে তেঙ্জ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, সেই তেজ আমারই (পরক্রহ্ম প্রীকফেরই ) তেত 
বঙগিয়া জ্ঞানিবে।”? 

তাৎপধ্য এই যে, পরব্রহ্ধ অপর কাহারও দ্বাপা প্রক।শ্ট নহেন, তিনি স্বপ্রকাশ এবং 
সকলের প্রকাশক । 

এই স্বৃত্রও ব্রন্ষমের সবিশেধত্ব-ব!চক। 


১৩।২৪॥ শব্দাফেব প্রমিতঃ ॥ 

-শব্দৎ এব (ঈশানাদি-শব হইতেই জন! য।য়) প্রমিতঃ (ধাহাকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা 
হইয়।ছে, তিনি ভ্রহ্ম )। 

কঠোপনিষদে আছে-_- অগুষ্ঠমাত্রঃ পুকষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি -মস্ুঠপরিমিত পুরুষ 
দেহের মধ্যে অবস্থান করেন।” আরও বলা ইইয়।ছে _ “অঙগুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষে জ্যোতিরিবাধূমকঃ। 
ঈশানে। ভূতভব্যস্ত স এবাদ্য দ উ শ্ব এতদ্বৈতৎ॥ -_অন্ুষ্ঠমাত্র পুকষ ধুমহীন জ্যে।তির (অগ্নির ) 
স্কায় উজ্ভ্ল। ইনি ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান ( কর্ত। বা নিয়ন্তা)। ইনি আজও আছেন, কালও 
থাকিবেন। (তুমি ধাহাকে জানিতে ইচ্ছুক ) তিনিই এই বা ইনি।” 

মনে হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন অনন্ত, অপরিচ্ছিন্, তাহাকে মস্ধুষ্ঠ-পরিমাণ বলা সঙ্গভ হয়না; 
শ্বতরাং এস্থুলে ব্রহ্মকে লক্ষা ন! করিয়া জীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহ! নয়। যেহেতু, 
জতিবাক্য এই অঙ্ুষ্ঠ-পরিমাঁণ পুরুষকেই ভূত-ভবিষ্যতের কর্ত। ( ঈশানে। ভূত-ভব্যন্য ) বলিয়াছেন; 
জীব কখনও ভূত-ভবিষ্যতের বর্ত। হইতে পারে না। ন্থৃত্রাং বুঝিতে হইবে, এস্থলে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে । 

এই স্থৃত্র€ ব্রন্মের সবিশেষত্ব-সুচক | 


১৩।২৫৪ হাযপেক্ষয়। ভু মগুব্যাখিকা রতাৎ ॥ 
| -হাদ্যপেক্ষয়া (ব্বদয়ের অপেক্গায়-্থদয়ে অবস্থিত বলিয়1-_-অঙ্ুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে) রহ 
( কষিন্ধ) মনথয্যাধিকারত্বাৎ ( যেহেতু, মনুষ্যবিষয়েই শাস্ত্রের উপদেশ )। ' 

বর্গ জীবের হয়ে অবস্থান করেন। মন্থর হাদয় অফুষঠপরিমাণ। মানুষেরই শানে 


7 কও 7 
৪ 


বেদাস্তদ্জ ও অঙ্ষতথথ] শোঁড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২৫-অন 


অধিকার আছে, শান্্রান্থমোদিত পন্থায় সাধনের অধিকার আছে। মানুষের উপাসনার জন্ত মানুষের 
অনুষ্ঠ-পরিমাণ হদয়ে জবস্থিত ত্র্ষকে ও অনুষ্ঠ-পরিষাণ বল! হইয়াছে । 
ইহা ১৩।২৪-স্ুত্রের সমর্থক এবং ব্রন্ষের সবিশেষদ্ব সথচক ॥ 
১৩।২৬। ভুপর্য;পি বাদরায়ণঃ অন্ভবাৎ | 
স্ু তছ্পরি (তাহার--মানুষের উপরে-মায়ুষ আপক্ষা শ্রেষ্ঠ যেদেবতাদি, তাহাদের) অপি (ও- 
অধিকার আছে বলিয়া) বাদরায়ণ; ( আচাধ্য বাদরায়ণ বলেন ) সম্তবাৎ (সম্ভব বলিয়! )। 
পুবর্বশথত্রে বলা হুইয়াছে_ উপাসনা-বিহয়ক শান্ত্রে মানুষেরই অধিকাঁর আছে। এই সুত্রে 
বল! হইল--বাদরায়ণের মতে দেবতা দিগেরও ব্রন্মাজজান-লাভের অধিকার আছে। 


9/৩1২৭| বিরোধ? বর্শাণীত্ি চে, ম, অনেকগ্রতিপত্তের্শনাৎ | 

বিরোধ: কন্মণি (দেবতাদের বিগ্রহ আছে স্বীকার করিলে বন্মবিষয়ে বিরোধ উপস্থিত 
হইতে পারে) ইতি চে (ইহাযদি বলা হয়) ন (না, বিরোধ হয় ন1) অনেকপ্রতিপত্বেঃ 
(তাহারা একই সময়ে বহু মুন্তি ধারণ করিতে পারেন বলিয়। ) দর্শনীৎ ( স্মৃতি-শ্রুতিতে দর্শন কর! 
যায় বলিয়! )। 

এই সুত্রটী হইতেছে দেবতাদের সম্বন্ধে! 

১৩1২৮ ॥ শব ইতি চে » অতঃ প্রুতবাৎ প্রত্যক্ষামুমানাভ্যাম্‌॥ 

» শব্দে ( বৈদিক-শব্দে-_-দেবতাদের শরীর কন্মবিরুদ্ধ অর্থাৎ যজ্ঞ-বিরোধী না হইলেও 
শব্দ-প্রামাপ)-বিরুদ্ধ ) ইতি চে (ইহা! যদি বল। হয়) ন (না শব্দ-গ্রামাণ্য-বিরুদ্ধ নহে), অতঃ 
(ইহা হইতে-_বৈদিক-শব্দ হইতে ) গ্রভবাৎ ( উৎপত্তি হয় বলিয়_ সমস্ত জগৎ বৈদিক শব্দ হইতে 
সমূৎপন্প বলিয়! ), প্রত্যক্ষানুমানাভ]াম্‌ ( প্রত্যক্ষ_ শ্রুতি এবং অন্ুমান-ম্মৃতি- শ্রতি-স্মৃতির প্রমাণে 
তাহ! জালা যায় )। 

এই স্মত্রটাও দেবতাদের শরীর-বিষয়ক। 

১৩1২৯ & ভত এব চ মিত্যন্থম্‌॥ 

সর অতঃ (এই ছেতু-বৈদিক শক হইতে সমস্তের উত্ভবহেতু ) এব (ই) চ (ও) নিত্যদ্বম, 
( নিতান্ব-বেদের নিত্যত্ব )। 

এই শুঙজটা বেদের নিতাত্ব-বিষয়ক | 
১৩1৩৯ & জাননা হয়গত্থা বৃন্তাবপ্য বিরোধ! অর্পন!হ স্মৃভেল্ড ॥ 

» সমান-নামরূপত্বাং চ (নাম ওরূপ বা আকৃতি সমান হওয়াতেও-_এতি কলের শত 
নাম-রূপাদিতে পুরর্বকপ্ের মান বলিয়াও ) আব্বততৌী অপি (পুনঃ পুনঃ আগমনেও ) অবিরোধঃ 
( বিরোধাভাব), দর্শনাৎ (তি হইতে ) স্মৃতেঃ চ ( এবং স্মতি শান হইডেও--তাছা জান হায় )। 

এই নুজটাও দেবতাদের ষটি-বিষয়ক এবং বেদের নিত্যন্ব-বিষয়ক। 


[৭ ] 


বেদাস্তগুজ ও অঙ্ধতদ্ব ] প্রন্থানজগ্গে ত্রক্মতত । [ ১২1৫-অন্থু 


১৩৩১ ॥ অধবাদিখসভবাদদধিকারং বৈগিনি; ॥ 

্মধ্বাদিযু ( মধুবিভা-আদিতে ) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব বলিয়া ) অনধিকীরং (অধিকারের 
অভাব-_ মধুবিষ্ভায় দেবতাদের অধিকার নাই বলিয়া অন্ত বিদ্যাতেও অধিকার থাকিতে পারে না), 
জৈমিনি: ( আচার্য জৈমিনি ইহা বলেন )। 

এই সূত্রে দেবতাদের অধিক্ণার-সম্থন্ধে জৈমিনির মত ব্যক্ত হইয়াছে। 


১৩1৩২ 8 জে]াতিযি ভাবাচচ ॥ 

স্জেযোভিবি (জ্ঞোতিঃপিপ্ডে জ্যোতিঃপিগু-ন্বূপ চন্ানূর্্যাদিতে) ভাবা চ 
(সন্বাহেতুও -আদিত্য, সূর্ধ্য, চন্দ্র প্রভৃতি শব্ধ বিশেষ বিশেষ জ্যোভিঃপিণ্ডের বাচক ; জ্যোতিঃপিপ্ড 
সকল হইতেছে জড়; জড়ের সর্বত্রই অনধিকার। স্তরাং দেবতাদের শরীর স্বীকার করা, কিন 
বিদ্যাতে তাহাদের অধিকার স্বীকার কর! সঙ্গত নয় )। 

এই সুত্রটা পূর্ধবপক্ষ, পরের স্ৃত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 


১/৩।৩৩।॥ তাবস্ত বাদর/য়ণে|হস্তি হি ॥ 

স্ভাবং তু (কিন্ত বাচকত্ব _বিগ্রহবান্‌ চেতন দেবতাতেও আদিত্যাদি-শব্দের বাচকত! 
আছে ) বাদরায়ণঃ ( বাদরায়ণ মুনি তাহা। বলিয়াছেন ), অস্থি হি (তাহাদের অস্তিত্বও আছে-_-ইহ"ও 
বাদরায়ণ বলেন )। 

এই স্বত্রে পূর্বন্ত্রে উত্থাপিত আপত্তির উত্তর দেওয়। হইয়াছে। এই স্ৃত্রে বলা হইল 
আদিত্যাদি কেবল জড় জ্যোতিঃপিগুমাত্র নহে ; আদিত্যাদি-নামে চেতন-দেবতাও আছেন। 


১৩1৩৪ ৪ শুগন্য তদনাদরভ্রবগাৎ জ্াড্রবণাৎ সুচাতে ছি ॥ 
-শুক্(শোক-__ছুখে) অস্য (ইহার) তদনাদরঞশ্রবণাং (তাহার অনাদর আবণহেতু) তদ1 (তখন) 
ভ্রবণ।ৎ (দ্রধীভূৃত হওয়ায়, অথব। দেই শোকহেতু ধাবিত হওয়ায়) ন্ৃচ্যতে হি (নিশ্চয় স্থচিত হইতেছে) 
এই স্ৃত্রে শুকরের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে। শুদ্রের পক্ষে এই 
অধিকার নাই। এই সুত্রে শ্রতিপ্রোক্ত জানভ্রুতি রাজার প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে । তিনি ব্রক্ষ- 
বিস্তা লাত করিয়াছিলেন, কিন্তু জাতিতে শুদ্র ছিলেন না। 


১/৩/৩৫॥ ক্ষতরিয়হগভেন্চ উত্তর চৈজরখেন লিলা ॥ 
স্রক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ চ (ক্ষতরিয়ন্-গ্রতীতি-হেতুও) উত্বরতর (পরে) চৈত্ররথেন (চৈ্ররথ পদের 
দ্বারা) লিঙ্গাৎ (ুচনাহেতু)। 
রাজা জানঙ্তি যে জাতিতে শুক্র ছিলেন না এই স্থাত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 
জানঞ্তি-বিহয়ক বিবরণের শেষ ভাগে কথিত হইয়াছে_-জানশ্রুতি চিজ্রখ-নামক ক্ষত্িয়ের সঙ্গে 
ভোজন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুধা যায়- জানঞ্তিও ক্ষত্রিয় ভ্িলেন। 


[ ** ] 


বেগান্তনুত ও অঙ্গতত্ ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন * ১২-অষ্জু 
১৩৩৬ সংস্কারপরামর্শাৎ তদন্াবাতিলাপাচ্চ । | 
»*সংস্কারপরামর্শাৎ (উপনয়ন-সংক্কারের উল্লেখ থাকায়) তদভাবাভিলাপাৎ (সংস্কারাভাবের 
উল্লেখ খাকাতেও)। র 
শুর্রের পক্ষে ব্রন্ধাবিদ্যায় অধিকার নাই কেন, তাহাই এই সে বলা হইয়াছে। বেদে 
বিভ্তাগ্রহণের নিমিস্ত উপনয়ন-সংস্কারের প্রয়োজনীতার কথ! আছে। শৃদ্রের উপনয়ন-সংস্কার নাই 
যলিয়! বিভাতে তাহার অধিকার থাকিতে পারে না। 


১৩৩৭৪ ভরভাবনিষ্ধারণে চ প্রবৃেঃ |! 

স্তদভাব-নিঞ্ধারণে চ (তাহার- শৃত্রত্বের_ অভাব নির্ধারিত হওয়ার পরেই প্রনৃত্তিহেতু 
-উপনয়ন-প্রদানে প্রবৃত্তি-হেতু)। 

গৌতম-খবি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সত্যকা ম-জাবাল শৃত্র নেন, তখনই তিনি তাহাকে 
উপনীত (উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত) করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেও বুঝা যায়- শুদ্রের পক্ষে 
উপনয়নে-_ন্ুতরাং বিদ্যায়ও--মঅধিকার নাই। 
১৩৬৮) গুবণাধার়না্থ-প্রভিযেধা স্থতে্চ।স্য ।। 

ম্জ্রবণাধ্যয়নার্থ-গ্রতিষেধাৎ (শুড্রের পক্ষে বেদের শ্রবণ ও অধায়ন নিষিদ্ধ বলিয়া) স্মতেঃ চ 
অন্য (ইহার-_শুদ্দের__বেদের শ্রবণাধ্যয়ন স্মৃতি-শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ বলিয়া)। 

ঞ্ুতি-্মৃতিতে শুত্রের পক্ষে বেদের শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় 
তাহার অধিকার থাকিতে পারে না। 

১৩/২৬-সুত্র হইতে ১৩৩৮-স্কত্র পর্য্য্ত দ্মবদযায় দেবভাদের এবং শৃড্রের অধিকার সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! হইয়াছে, আন্ষঙ্গিকভাবে বেদের নিত্াত্বের কথাও বল! হইয়াছে । এই কয়টী শ্ুত্রে 
ব্রক্মতত্ব-সঙ্থন্ধে কিছু বঙ্গ! হয় নাই। পরবর্তী সুত্রসমূহে আবার ব্রহ্ম তন্বের কথা বল! হষ্টতেছে। 


১৩৩৯) বল্পনাৎ ॥ 
» জগতের কম্পনহেতৃ 
কঠোপনিবদে আছে -“যদিদং বিঞ জগৎ সব্বং প্রাণ এজতি নিঃস্তম্‌। মহন্তয়ং বজমুদ)তং 
ঘ এতদ.বিছুরমৃতাত্তে ভবস্তি ॥- এই যে সমস্ত জগৎ, ইহ প্রাণহইতে নিঃম্থত ; প্র/ণের প্রেরণায় ইহা 
কম্পিত (এজিত) হয় ; উদ্যত বন্ডের সায় এই প্রাণ মহৎ ভয়ন্থন। ধীাহার? ইহাকে জানেন, হারা 
অন্থৃত হয়েন ।” : 
.. আনে হইতে পারে_-এ-ন্লে গ্রাণ-শবে বায়ু লক্ষিত হইয়াছে 7: আকাশের বাই গণ এবং 
'জন্পনিই বঙ্গ । কিন্তু তাহা নয়! এ স্থলে প্রাণ-শব্দে ত্রজ্াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উল্লিখিত বাক্যের 
পৃবের্ব ও পরে তরঙ্গের কথা বলা হইয়াছে; মধান্থলে বায়ুর কথা থাকিতে পারে না। সদারপ্যকেও | 
রচ্মকে প্রাণ বল! হইয়াছে-_“প্রাণন্য প্রাণম্‌ ৮" 


[ ৭১০ এ 


বেদানাসুত ও অন্ত] রর প্ন্থানজয়ে যত 8, [1 ১1৫-অ্থু, 


প্র বজমূধ্যতম্‌”-সমন্ধ কঠোপনিযদের বাঁকা এই _“ভয়াদন্ত অগিস্তপতি ভয়াত্তপতি 
ছূর্ধাঃ। ভয়াদিজ্স্চ বাড্‌স্চ মৃডার্ধাবতি পঞ্চমঃ- তাহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য্যতাপ দেন; ইন্ত, 
বায়ু এবং মৃত্যু তাহারই ভয়ে নিজ নিজ কার্ধ্য প্রবৃত্ত হয়েন।” ইহাতে বুঝা যায়-_ধীহার ভয়ে ইছার। 
(বায়ুও) নিজ নিজ কার্ধ্য করেন, তাহা হইতে ইহারা (বায়ুও) ভিন্ন। তাহারা বরচ্ষেরই আদেশ 
পালন করেন। 

“এতদ বিহু: ইত্যাদি । প্রাণবাযুকে জানিলে কেহ অমৃতত্ব লা করিতে পারে ন1। ব্রহ্ধাকে 
আালিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। “তমেব বিদিতাইতিমৃতু।মেতি নাক্ত্যঃ পন্থা বিদ্তেইয়নায় ॥ শেতাশ্বতর- 
শ্রুতিঃ 8” সুতরাং উদ্ধত কঠোপনিষদ বাক্যে প্রাণ-শবে ব্রহ্মকেই লক্ষা করা হইয়াছে; ব্রক্ষের ভয়েই 
সকলে কম্পিত। 

এই স্ত্রও ব্রঙ্ষের পবিশেষদ্ব-নচক । 


১৩:৪০ জে]াতির্দর্শন ৩ । 

জ্যোতি: (জ্যোতি: শবে ব্রহ্মই বুঝায়) দর্শনাৎ (দর্শনহেতৃ)। 

ছান্দোগা-শ্রচতিতে আছে__“এষ সম্প্রসাদোহম্মীচ্ছরীরাঁৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপদস্পন্ঠ 
স্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্তে ।--এই ন্ুষুণ্ড পুরুষ এই শরীর হইতে উখিত হইয়। পর-জ্যোতি: প্রাণ্ড হয় 
এবং স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়।” 

এ-স্থলে জ্যোতি: অর্থ স্র্ধ্য নহে, পরস্ত পরব্রহ্ম ; যেহেতু, পরব্রন্ধের প্রসঙ্গেই এই বাঁকাটা 
পাওয়া যায় (দর্শনাং)। 


9৩1৪সা জাক।শ; অর্থাস্তরত্বা দিব্যপদেশাহ ॥ 
স্আকাশঃ (আকাশ: অর্থ পরব্রহ্ম) অর্থান্তুরত্বাদিবাপদেশাৎ ( অর্থান্তরত্বাদির উল্লেখ 
আছে বলিয়া )। 
ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আছে--“আক।শো। হ বৈ নামরূপয়োনির্বহিতা, তে যদস্তরা, তদ অক্ষ, 
তদমৃতং স আত্মা ।-__আকাশই নাম-রূপের নির্বধাহক। নাম এবং কূপ তাহার মধ্যে অবস্থিত । তাহাই 
ব্রদ্ধ, তাহাই অন্ত, আত্ম। ৷" 
এ-স্লে “আকাশ”"-শবে ত্রদ্ধাকে বুধঝাইতেছে ; কেননা, “আকাশ শব্দে নাম. ও রাপ হইতে 
ভিন্ন একটা বস্ত্রকে (অর্থাস্তুর) নির্দেশ করা হইয়াছে । 
ত্রক্গাই লগতিস্থ সমস্ত বস্ত্র নাম ও রূপের নির্ধাহক। আবার, কষ, অন্বত, আত্মা”-এই 
সকল শকাও ব্রদ্ধ-লবন্ধেই প্রতুক্ত হয়। সুতরাং এ-স্থলে “আকাশ”-শবে ব্রন্মকেই লক্ষ্য কর! হইয়ানে। 
১৩1৪২) নুধুগ্ডযৎজাত্যেযোর্ডেযেল। 
0 এ ছুবু্যাৎকষান্থযোঃ € শুধুপ্তির এবং উৎক্রষপের অবস্থায়) তেদেন € জীব ও ত্রন্ষের ভেদের 
কথা আছে বলিয়া )। ১... ৫ ৪ 
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সবহদারপ্যক-প্রুতিতে আছে-_“কতম মাতম! ইতি, যোহয়ং বিগ্ধানময়ঃ প্রাণে হাত্তর্জ্যো ভি; 
পুরুষঃ-.মাম্া। কোন্টা? (উত্তরে বলা হইয়াছে)-_-এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, গ্রাণের মধ্যে এবং হৃদয়ের 
মধ্যে অবস্থিত, যাহার অভ্যন্তর জেযোতির্য়।” ইহার পরে আত্মাসন্থন্ধে অনেক কথা বলা হইয়্াছে। 
এই আত্ম! সংলারী আত্ম! নছে, সংসারমুক্ত পরমাত্মা। কারণ, সুষুপ্তির সময়ে এবং মৃত্যুর সময়ে এই 
আতা! হইতে ভিন্নভাবে জীবাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে। নুষুপ্তসন্থদ্ধে বৃহদারগ্যকে বলা হইয়াছে-_ 
“অয়ং পুরুষ: প্রাঙ্জেন আত্মন! সম্পরিষিক্তে! ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্-_এই পুরুষ প্রা্জ-আঘ্ম। 
দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়! বাহিরের ও ভিতরের কোনও বস্তুকে জানিতে পারে না।” এই বাক্যে ব্রহ্মকে 
(প্রাজ্জ-আাব্মাকে) জীব হইতে ভিন্ন বল হইয়াছে! আবার মৃত্যাসন্বন্ধে বল! হইয়াছে__“অয়ং শারীর 
আতা! প্রজ্জেন আত্মনা অন্বারূঢ় উংসর্জনং যাতি এইট শারীর আত্মা (জীব) প্রাজ্ঞ-মাঝ্মায়, (পরমাত্মায়) 
অনুগত হইয়! দেহ পরিত্যাগ করে।” এ-স্কলেও জীবকে পরমাত্ম। ব! ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। 
প্রজ্ঞ-শব্দে সর্বহতর হৃচিত করে। ব্রন্মই সর্ব, জীব সর্ব্বঙ্ঞজ নহে । 

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জবান! গেল _নুষুণ্ড ও উংক্রাস্তি-এই ছুই ব্যাপারে জীব হইতে 
শ্রন্ষমের চেদ প্রতিপাদিত হওয়ায় আলোচ্য বাক্যে ব্রহ্মাকেই যে লক্ষা করা হইয়াছে, তাহাই স্পষ্ট" 
ভাবে বুঝা! যায়। 

সব্বজতাদির উল্লেখে বুঝ! যায়, এই সুরও ব্রদ্ধের দবিশেষত্ব-জ্ঞাপক । 

এই সু ১৩৪১-সুজের সমর্থক । 


১৩1৪৩ পত্যাদিশব্েত্যঃ ॥ 
স্এঁ বাকোর প্রতিপাগ্থ অংশে পতি-প্রভৃতি শব্দ আছে বলিয়া ব্রক্ষই এ বাক্যের প্রতি- 
পান) জীব নহে। 
পৃরর্বস্ৃত্রের ভাষ্যে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে আছে_-“সববন্ত বশী 
সব্ধন্ত ঈশানঃ সব্ব্য অধিপতিঃ--নিখিগ জগৎ তাহার বশীভূত, তিনি সকলের ঈশ্বর, সক 
অধিপতি ৷" ইহ! হইতে বুঝ। যায়-জীব এই বাক্যের প্রতিপাদা নহে, ব্রহ্ষই প্রতিপাদ্য । 
এই স্বত্রও ত্রদ্মের সবিশেষস্থ-বাচক। এই সূত্রও ১/৩৪১-স্ুত্রের সমর্থক । 
প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ব্রহ্মসন্থন্ধীয় প্রতোক স্ৃজেই ত্রচ্মের সবিশেষত্ব গ্রতিপাদিত 
হুইয়াছে। | 


৬ বেদাস্ত-স্জেন্ম প্রথঙ্ম অধ্্যান্সে ভুতর্থ পাদ 


১৪১৪ জালুমানিকমপি একেবাম্‌ ইতি চেহ। ম, শরীররপকবিদ্ততত-গৃহীতে: বর্শরতি 5 ॥ 
| সক্ান্ুমানিকম্‌ অপি ( সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রপানও ) একেধাম্‌( কাহারও কাহারও মতে, 
জগৎ-কারণ বলিয়। কথিত হর ) ইতি চেৎ (ইহা। ষদি বল! হয়), ন (না-ভাহ! নছে) শরীরপক বি " 
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 বেদাসগূত ও অন্মতখ ). ডে - প্রস্থানত্রয়ে অন্তত [ ১/২৬-অম্থ 
গৃহীত; (শরী- সম্বন্ধে যে পা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়), 
দর্শগতি চ( শ্রুতিও সাদৃশ্ট বা রূপক স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন )। - 
এই সুত্রে সাংখ্যোজ প্রধানের (প্রকৃতির) জগৎ.কারণন্ব-খগন: -পুর্্বক ত্রন্দের জগং-কারণত্ব 
গুতিপাদিত হইয়াছে । 
পৃবের্বও (ঈক্ষতের্নাশবম্‌॥ ১1১৫-হৃত্রে ) সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে । 
এন্থালে পুনরায় সেই প্রসঙ্গ উহ্থাপনের হেতু এই যে-_পুবের্ধ বলা হইয়াছে সাংখ্যের প্রধান হইতেছে 
“অশবা_অবৈদিক।” এই উক্তির প্রতিবাদে কে কেহ বলিতে পারেন যে, সাংখ্যের «গ্রধান” 
অবৈদিক নহে $ কেননা, কঠ-জ্রচতিতে যে “অব্যক্ত” শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাই হইতেছে সাংখ্যোন্। 
প্রধান (সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতিকেও “অব্যস্ত” বলা হয়)। কঠ-শ্রুতিতে যখন ইহার উল্লেধ 
আছে, খন ইহা অশব্দ বা অবৈদিক হইতে পারে না। ১191১ স্থাত্রে এই আপত্তির খণ্ডদার্থই বলা 
হইয়াছে--কঠ-শ্রতির “অব্যক্ত” শবে সাংখ্যের প্রধানকে ( আন্ুমানিককে ) লক্ষ্য করা হয় নাই। 
কঠ-শ্রুতিতে একটা রূপক উল্লিখিত 'হইয়াছে ; তাহাতে “শরীরকে” রথের সহিত উপমিত করা 
হুইয়াছে। পরবর্তী বাক্যে এই “ণরীরকেই” “অব্যক্ত” শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । 
কঠ-শ্রুতির রূপক-বাক্যটী এই ₹-- 
“আত্বানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু । বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ 
ইন্জরিয়াণি হয়ানাহৃবিষয়াংস্তেযু গোচরান্‌। আত্মেক্দিযমনোঘুক্তং ভোক্তেত্যাকূ্মনীহিণঃ1 কঠ 1১৩81 
_ আত্মাকে রখী, শরীরকে রঞ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে গ্রগ্রহ (লাগাম ), ইন্ত্রিয়কে অশ্ব, 
বিষয়কে (বাহ্‌ জগংকে ) পথ বলিয়া জানিবে। দেহ-ইন্দ্িয়মনোধুক্ত বস্তুকে পণ্ডিতগণ ভোক্তা 
বলিয়! থকেন।” 
ইহার পরে বলা হইয়াছে ইস্্িয়কে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিলে জীব বিষ্ণুর পরম পদ 
প্রাপ্ত হয়। 
এ-স্থলে এই কয়টী বস্ঘর উল্লেখ পাওয়া যায় :-_আত্মা (জীবাত্ম। বা জীব), শরীর, 
বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং বিষ্ণুর পরম পদ। (ক) 
. এই প্রসঙ্গেই পরে বলা হইয়াছে £-. 
“ইক্জিয়েভাঃ পরা হর্থ। অর্থেভাশ্চ পরং মনঃ। মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরা তব! মহান্‌ পরঃ। 
মহত; পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষ; পরঃ। পুরুষান্স পরং কিঞ্চিৎ স কাষ্ঠা সা পরা গতি: ॥ কঠ 1১1৩1১৭১১১৪ 
.. ০ইক্রিয় অপেক্ষা অর্থ (বিষয়) শ্রেষ্ট (কারণ, বিষয়গুলি ইন্জরিয়গণকে আকর্ষণ করে ), 
বিষয়জপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি জপেক্ষা মহান্‌ আত্মা পেষ্ট, মহান আত্মা 
'অগোক্ষা অধ্যকত জে, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ ( পরমাখা বা বর্ষ বা বিু।) শরোষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা, পরষ্ঠ 
ফিট নাই, ইহাই শেঠ গতি” 


শ।। সী 


বেদাসতসুজ ও অত]  গোঁড়ীয় বৈধব-দর্শন ২: আহার 


'এ-স্থলে এই কয়টা বন্ত পাওয়া গেল লই, বিষয়, মন, বুদ্ধি, ন্‌ আব রা জৌবাা 
জীব), অব্যক্ত এবং পুরুষ (বিষ) | (খু) 

পূর্্ে বলা হইয়াছে-_দেহরূপ রথে আরোহণ করিয়া উ্রিয়রপ অন্বকে সংযত. করিয়া 
অগ্রসর হইলে জীব “বিষুর পরমপদ” প্রাপ্ত হইতে পারে ; বিষ্ণুর পরম পদকেই শেষ গশ্তব্য-স্থল হঙ্গাঁ 
হইয়াছে ইহার পরে আর কিছু নাই -ইহাই “শেষ গন্তব্যস্থল” বলার তাৎপর্ধ্য।: | 

' পরের বাক্যে পুর্বববাক্যোক্ত ইন্দ্রিয়াদির প্রভাবের কথ! বলিয়া পুরুহকেই সংবজেষ্ঠ ঘলা 
হইয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর. কিছু নাই_ন্ুতরাং পুরুষই শেষ গস্তব্যস্থল_.ঈহাই 
জানান হইল।' ইছাতে বুঝা যায়, পুর্ববাক্োজ “বিষুর পরমপদ” যাহা, পরবাক্যোক্ত "পুরু? 
তাহাই। | 
| উভয়বাক্য একই প্রসঙ্গে করিত; সুতরাং পুবর্ধবাক্যোক্ত ইল্জিয়াদির কথাই: পরবাকোও বলা 
হইয়াছে_ইহ! সহজেই বুঝা যায়। 

এক্ষণে পূরব্ববাক্যোক্ত বিষয়গুলির নামের সঙ্গে পর্বাকোোক্ত বিষয়ষ্গির নাম (কএবং খ 
তালিকায় উল্লিখিত নাম) গুলি মিলাইলে দেখা 'যায়_ক তালিকার *শরীর” এবং থ তালিকার 
“অব্যক্ত” ব্যতীত অগ্থ সমস্ত নামই এক রকম। পুর্্ধবাক্যে উল্লিখিত বস্তগুলিই যখন পরধাক্যেও 
উল্লিখিত হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়_ পুর্ধবাক্যের “শরীর” শবফেই পরবাক্যের “অবাক” 
শবে ক্মভিহিত কর! হইয়াছে। 

স্থৃতরাং এ-স্থলে পঅব্যক্ত”-শকে সাংখ্যের “প্রকৃতিকে” বুঝাইতেছে না, রূপক-বাক্যে 
উষ্লিখিত "শরীরকেই” বুধাইতেছে? প্রকরণ হইতেই তাহা বুঝা যায়। 7 


৯৪/২। সুষ্ছমং ভু তন স্বাৎ | লি : 
শশুক্মং তু (কিন্তু শরীরের সৃপ্ম অবস্থাকে লক্ষ্য করা | ছে; ) তদহস্বাং ( কারণ। তাহাই 
অব্যক্ত শবের যোগ্য) : সত 1) 
পৃরর্ষন্ত্রে বলা হইয়াছে__শরীরকেই ধবানক + বলা! হইয়াছে | কিন্ত শরীর হইল সুল 
দৃশ্যমান্‌ বন্ত, সুতরাং সুব্যক্ত ; তাহাকে অব্যক্ত বলা সঙ্গত হয়না। এইরূপ আপত্তির, উত্তরে এই 
কয বল! হইয়াছে-_এক্থলে স্থূল শরীরকে অব্যক্ত বল। হয় নাই, সুপ্্.পরীরকেই-_-ফে বরকল স্ত্মৃত 
(চাইতে শরীরের উৎপত্তি, সেই সফল শুদ্মতৃতকেই--লক্ষ্য করিয়া. "অরাজ” বলা. হইয়াছে. ছায়া, 
সুদ, তাহা পরিৃশ্থমান্‌ নহে-_ম্ৃতরা তাহাকে অবান্তু বলা যায়। কারণ হইতে সউংপন্  বন্কে যে 
ফার্ণের নামেও উল্লেখ করা হয়, তাহার প্রমাণও' দৃষ্ট হয়।; বেছে, কোনও ফোরও, লেপ 
, শবা্ারাও গাভী হইতে -উংপনগ “ছকে উদ্দেশ কর! হইয়াছে গো), জিদীত মতসরস্‌ সী 
সহিত সোম পাক করিবে।” এ-স্থলে “হদ্ধ” অর্থে গাভী-পন্দের প্রয়োগ রর ঘা: খাট চি 
ই সরা হইডেছে ছে বের অর্থের প্রতিপাঁদক। . 
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্‌ গৃহ ও বক] রানে তে 1. 7, ১1 ইা৬াআঙ্গ 
হা ভন: রব ॥ ০ ০৭ | | | 
. পুর্ব দৃত্রে অর্থে সাহাবাদীয়া এপ আপত্তি করিবে £- সু শরীরকে যদি অবাক্ত 
বলা যায় এবং তদমুলারে জগত্তের ুষ্মোবস্থাকে__বীজীভূত অবস্থীকেও--যদি, অব্যক্ত বলা. যায়, তাহা 
“হইলে; জগতের সেই অবক্ত বা অনভিব্যক্ত অবস্থাকে প্রধান বলিয়! শ্বীকার করিতে দোষ কি? কেন 
. নাঃ সাংখ্যমতেও, অব্যক্ত প্রধান হইতেই জগতের স্ঘি। স্থতরাং স্রভিতে যে অব্যক্রের' কথা বল 
হইয়াছে, তাহাই সাংখোর প্রকৃতি বাপ্রধান। 
0 ইহার উত্তরেই এই স্তরে বলা হইতেছে - সাং খ্যের প্রকৃতি ন্বততপ্্া (কাহারও অধীন নহে); 
(ক্বিস্ত ভ্ুতির অব্যক্ত পরমেশ্বর ব! ব্রন্মের অধীন। এই শ্রুতিপ্রোক্ত অব্যক্ত ভ্ঞগতের সি করে ্রন্ষের 
অধীনভায় ; ইহাতেই তাহার সার্থকতা । সাংখ্যমতে প্রধান কাহারও সহায়তা! ব্যতীত নিজেই 
জগতের সৃটটি করে। সুতরাং শ্রুতির অব্যক্ত এবং ষাংখ্যের প্রধান এক নহে বলিয়া সাংখোর প্রধানকে 
জুতিপ্রো অব্যক্ত বলিয়া স্বীক।র করা যায় না, তাহ।র জগং-কতৃত্বিও ম্বীক।র করা যায় না। 


৩1৪181| জেতা বচনাৎ চ | 
সজ্ঞেয়দ্ধ 7 ভবচনাৎ_জ্ঞেয়ব(বচনাৎ | জ্ঞেয়ত্ব ( অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এইরূপ কথ) 
অবচনাৎ চ (শ্রুতিতে বপ। হয় নাই ; ইহাতেও অব্যক্তকে সাংখ্যের প্রধান বলা যায় ন)। 
সাংখাদর্শন বলেন _ প্রকৃতি ও পুরুষকে জানিলে মোক্ষ লাঁত হয়; স্বৃতরাং সাংখ্যদর্শনের 
অভিপ্রায় এই যে-প্রক্কৃতিকে জানিতে হইবে। কিন্ত কঠোপনিষদে যে অবাক্তের উল্লেখ আছে, 
তাহাকে জানিতে হইবে-_এইরূপ কোনও উপদেশ সেই শ্রুতিতে নাই। সুতরাং শ্রুতির *মঅব্যক্ত" 
সাংখ্যোক্ত “প্রধান” নহে । 


১1841 বদতি ইতি চে, ৮, প্রাজে। হি প্রকরণ ॥ 

... স্বদভি ( অব্যক্তকে জানিতে হইবে, একথ! আরতি বলিয়াছেন ), ইতি চেৎ (ইহা খ্রি বলা 
হয়) ন (না, তাহা ঠিক নহে) প্রাজ্ো। হি (আতি যাহাকে জানার কথা বলিয়াছেন, [ভিনি 
হইতেছেন _প্রাজ্জ-ত্রক্ষ ) প্রকরণাৎ (প্রকরণ হইতেই তাহ] জানা যায় )। 

কঠোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন 
“অশব্মমম্পর্শমরূপমব্যয়ম্‌ ভথারসং নিতামগন্ধবঙট যহ।' 
-. - " অনানিনস্তং মহস্গরং বং নিচাহা তং সৃত্যুযুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 
5.5 শন্যাহা অশব, অস্পর্শ, অরূপ, . অব্যয়, জরস, াগন্ধবহ, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের 


7 তি শো 
5 


পর এক, ঞব, তাহাকে জানিলে মৃত্যুযুখ হইতে অব্যাহতি লাত করা হায়।” 


৮ পৃ 


০০০, "এই. আিবাক্].জেরক্মকে “হত পরংশ মতের পর বল! হইয়াছে). তাহাতে 
.€ সাং্রাদীরা রনধিচ্ে . পারেন--সাংখা, দর্শনে (যমন যহতের. পর শব্যাদিবিহীদ অব্যক্ত প্রধান 


ৰা 


নিরণ্ডি ই বিকট চি লেইরপই লয়াছেন। হা তিক, বযরনাষে .. 
20, না ২ 19১৫. ৩ 01০ ০ ০০৯৯, 


টি নও দর কচ ২১ 
. 0) ৮ হ ০ ০২ এ ৯ রং 
্ দশ 5.7. 


খোদা ও যকত ) [ও + গৌড়ীয় নৈফব-শন .. বুক: 


মাংখ্যোক্ত প্রধানকেই লক্ষ্য, করা হইয়াছে এবং নিচাহা-পকে' . 'অবাজ প্রধানের টা. 
কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে) সুতরাং বাকের ছ্েয়ছের কথা যে ভ্রতি বলেন নাই, তাহী নছে। 

ছার উদ্ধারে এই ভৃত বলিতেছেন _ উদ্নিখিত শ্রতিবাক্যে অবাক্তকে জানার বধা। ধা 
হয় নাই, পরস্ধ পরমাত্বাকেই জানার কথা বলা হইয়াছে। প্রকরণ হইতেই ইহা জানা হায়।.. 


উন্লিখিত বাকোর পৃবের জতিতে বল! হইগ়াছে_-“পুরুষাং ন পরং কিকিং পা কাঠা সা পরা. 


গতিঃ পুরুষের ( পরমাত্থার) পরে কিছু মাই; তাহাই পরমা গতি।” আবার ইহাও বলা . 


হইয়াছে -“এব সবেবধু ভূতেষু গৃঢাত্ব। ন প্রকাশতে--ইনি (পরমাত্বা) সকল জীবের মধ্যে গৃঢভাবে 


বিদ্তমান থাকেন, প্রকাশ পায়েন 71” সুতরাং এন্থলে পরমাত্মারই প্রকরণ হইতেছে এবং তাহাকেই ৃ 


জ্ঞাতব্য বলা হইয়াছে ( নিচায্য )। 


আরও একটা হেতু এই যে, কেবলমাত্র প্রকৃতিকে জানিলেই মোক্ষলাভ হইবে- একথা | 


সাংখাদর্শনও বলেন না; প্রকৃতি এবং পুরুষ-_ এই উভয়কে জানিলেই মোক্ষলাচ হইতে পারে, ইছাই 
সাংখ্ের মত। 


এইদূপে দেখ। গেল, শ্রুতিপ্রোজ “অব্যক্ত”-শব্দে নাংখ্যোজ “প্রধান” বুধায় না। 


১81৬ অয়াগাদেব 6 এবনুপ।স; প্রগাম্চ | 
সু আয়াপাম, এব (তিনটা বরই) চ (ও) এবম. (এই প্রকার ) উপস্থাস; (উল্লেখ) 

প্র: ৮ (এবং প্রশ্ন )। 

পৃবেরাযিখিত কঠোপনিষদ্বাক্য যম-নচিকেতা-সংবাদ হইতে উদ্ধত। নচিকেতা যমকে 
অগ্নি, জীব এবং পরমাত্ব_এই ভিনটা বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অব্যক্ত বিষয়ে কোনও প্রশ্ন 
করেন নাই। উত্বরেও যম এই তিনটা বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, অব্াক্ত-বিষয়ে কোনও উত্তরের 
প্রয়োজন হয় নাই_ন্ুতরাং উল্লেখও থাকিতে পারে না। এই কারণেও ইহা বল! সঙ্গত হয় না 
ঘে। প্রুতিতে অব্যজ্তকে জানার কথা বলা হইয়াছে। 
১৪৭| মহ | 

» সহৎ-গবের ম্তায়ও। 

জ্রতিপ্রোক্ত “মহৎ” শব্দ এবং সাংখ্যপ্রোক্ত “মহত” শষ যেমন একই বস্তাকে ফা 
না, তেমনি আতিপ্রোক্ত “অবাক” শব এবং সাংখাপ্রো্ “ক” শবও একই বন্তাকে বুঝায় না।.. 

সাংখ্দর্শনের “মহং”-শকে প্রন্কতির প্রথম বিকার প্মহতত্বকে” ( ুদ্ধিতত্বকে ) ধুঝায়। .. 


রি 


| 
খা কঃ 
4৭ ॥ 


কিন্তু আতিপ্রোজ :“মহৎ”-শৰষ প্রকৃতির গ্রথম বকারতে বুঝায় না। কঠোপনিযদের গবুেরানা ৪ 
মহান পরঃ” _ এই বাধ্য আত্মার (হবীবাস্থার) বিশেষণরপে মহান্‌ (মহং ) শব্দ ব্যবসত হইছে: 
আবার, “দন্ত: বিভুমাত্ধানমূ” এই বাক্যে বিছু সানু (পরমাত্থার) বিশেপরণে “মং” (বহন)... 


শব ব্রত হযে 1 কোনও খুলেই সাংখ্যোজ, প্রধাদের লকবিশি স্বকে- কন) ): নট 


নর ৭১৬. ৮:1৭: . ইজিও 1017. 08 


নি লি 
- ত লি না 7 ্ - 
হত ্ হা শপ চা - 

১ শন ২, নত মহত । তলা 
্ ৮ , * 


সর 10 ০০৩ পথে তক ১০001 ১২৬আন্ 


ূ অত স্ব, কলহুয় নাই ।  তত্রপ,  লাখ্যরশনে “অবাক্ত* শা তিক বুঝাইলেও, উপনিষদে 
| কাশ অন্ত কর্থে কে! হইয়াছে, শ্ুকৃতি অর্থে নছে। 


| ৮ ॥ লব বিশেধাৎ ॥ 
»* চমসবৎ ( চমসের স্কায় ) অবিশেষাৎ (বিশেষ লা থাকায় )। 
. এই শুত্রও সাংখ্যবাদীদের আপত্তির উত্তর। তাহার! বলিতে পারেন-_সাংখ্যোক্ক প্রধান বা 
প্রকৃতি অবৈদিক নহে; কেননা, বেদমন্ত্রে যে (অজ) শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাই লাংখ্যোক্ত প্রন্কতি। 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে _-“অজ্ামেকাং লোহিতগুরুরু্চা বহবী: গ্রজা: স্থজামান। স্বূপাঃ। 
অকে। হেকে1 ভুষমাণোইমূশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগা মজোইন্ঠঃ॥- একটী লোহিত-গুরু-কুষ্ণবর্ণ অজ 
সমানরপযুক্ত বহু সন্তান প্রসব করে। তাহাকে ভোগ করিবার জন্য একটা অজ তাহার অস্ুরণ 
কয়ে। ক্পর একটী জজ তাহাকে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে।” 
সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন_-উক্ত শ্রুতিবাক্যে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষ এই ছুইয়ের 
কথাই বলা হইয়াছে। তাহার হেতু এই-_সাংখ্যের প্রকৃতি জন্মরহিত বলিয়া! অজা ; “লোহিত”-_এই 
অজ! প্রকৃতির রজো গুণ, “ও&" তাহার সবঙণ এবং “কু” তাহার তমো গুণ + সুতরাং প্রুতির “অজা।” 
শবে সাংখ্যের জিগুণাজ্িক। প্রকৃতিকেই বুঝাইতেছে। এই গুণময়ী অজ প্রকৃতি বছ গুণময় জীবের 
্টি করিয় খাকে। সাংখ্যের পুরুষও জন্মবঞ্জিত-_ন্ুৃতর।ং অজ। যে অজ্জ (পুরুষ ) অজাকে ভোগ করে, 
সে হইতেছে সংসারী পুরুষ, আর যে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে, সে হইতেছে মুক্ত পুরুষ। এইক্সপে 
দেখা যায়--উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য সংখ্যোক্ত গ্রককৃতি এবং পুরুষের কথাই বলিয়াছেন সুতরাং সাংখ্যোক্ 
প্রক্কৃতি অবৈদিক নহে। 
সাংখ্যবাদীদের এই উত্ভির উত্তরে এই স্থুত্রে বলা হইয়াছে-_ উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর শ্র্ভবাক্যে 
যে কেবল দাংখ্ের প্রকৃতি ও পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে, অন্য কিছুর কথা বল হয় নাই, তাহ বলা 
যায় না। . কারণ, অন্থরূপ অর্থ কল্পনা করিলেও অজ! শের উত্তরূপ ব্যুৎপত্তি রক্ষিত হইতে পারে। 
এই আ্ুতিবাক্যে উল্লিখিত "অজা” ও “অঞজের” লক্ষণগুলি বেদাস্তের «প্রকৃতি” এবং “জীব” সম্বন্ধেও 
প্রযুক্ত হইতে পারে, সাংখ্যের *গ্রকৃতি” এবং দ্পুরুষ” সন্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এই লক্ষণগুলি 
উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ (অবিশেষাং)। “ভমসব্ৎ” বেদোক্ত চমসের ম্যায় । বেদ মন্ত্রে আছে-_”চমস-- 
5. এ ব্বণিগবিলঃ চমসঃ উর্ধবৃঞ্কঃ-_অধোদেশে গভীর এবং উদ্ধে উচ্চ 1” চমসের এই বিবরণ হইতে 
বুধ বায না_কোনও এক নির্দিষ্ট বিশেষ বন্তকেই চমস বলা হয়। অধোদেশে গভীর এবং উ্ধদিকে 
উজ এাইরাপ যে কোনও বন্তকেই চমল বল! যায়। তকজপ, এ স্থলেও কেবল যে সাংখ্যের প্রকৃতি এবং 
পুরঘকে লক্ষ্য ররিয়াই পঅজাস ও ও “অজ', শক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ! বলা যায় না। 
১৪ অ্া-শবের প্রকৃত, র্ঘ ্ পরবর্তী হতে তাহা বলা | হাইজেছে। । . . 7 


এ 


ফ্রূত ও অক্ষত] শী দৈঝঘলপন ্ উঠা, 5. 
সাপ জ্যোভিরগকম! ভু থা বি জবীরত এক... ০১৯১০০১৫১০৭ 


ব্যোতিরপক্মা তু (জ্যোতি! বা তের উপজ্মে ব! পলথমে বান, রহ 
(সেই রূপই) অধীয়ত একে (বেগের এক শাখায় পঠিত ছয়)। এ 
' পরমেশ্বর ব্য হইতে উৎপক্ন তেজ; প্রভৃতি (তেজ: জল ও ৃিবী)-থাহ সুল টির উপ: 
তাহাই পূর্ববোরিধিত শ্বেতা গ্তর-প্রুতিবাক্যের “অজ” | কারণ এই যে, সাঁমবেদের এক শ্ধা . 
(ছান্দোগ্য) তেজ: জল ও অল্পলের উৎপত্তির কথা বলিয়! সেই উৎপন্ন তেজ: প্রতৃতিকে লোহিত, ৪ ও 
কু বর্ণ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । “যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসন্তদ্রপং যঙ্ছুরং তদগাং যং 
কহ তদদন্া | " ৃ 
. আমাদের দৃশ্তমান্‌ গুল অগ্নির মধ্যে সৃদ্ছ অগ্নি, সুশ্ম জল এবং শুষ্ষ বধ (মা)--এই ভিন । 
ক ভূতই বর্তমান আছে; এই তিনটি শুগ্মদুতের লোহিত, খেত এবং কৃ রপ- সুপ আগ্সির মধ্য 
দেখা যায়। ” 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে অজা-সম্বন্ধে লোহিত, শুরু ও কৃষ্১-_এই তিনটি বর্ণের উল্লেখ 
আছে। এখানেও (ছান্দোগ্যেও) বল! হইয়াছে__স্ৃক্ষা অগ্নি, জল এবং পৃথিবীরও সেই তিনটি বর্ণ আছে। 
তাই বুঝিতে হইবে এট তিনটি সু্ষাভূতের বর্ণ ই *মজগা”-সগবদ্ধে উক্ হইয়াছে। ইশ্বরের, বা ব্রদ্ধের 
যে শক্তি হইতে এই তিনটা সুঙ্ধাভুতের উৎপত্তি হয়, তাহাকে 'লক্ষ্য করিয়াই “অজ” বলা হইয়াছে, 
সাংখ্যের গ্রক্কৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। 


১৪1১৪॥ কনোপদেশাচ মধ্য দিবদ বিরোধ: | 


স্কল্পনোপদেশাৎ চ (কল্পনার উপদেশ হেতু এইরূপ বল! হষ্টয়াছে) মধ্য দিবং (যেরূপ মধু 
প্রভৃতি বলা হইয়াছে) অবিরোধঃ (এঙ্জন্ক বিরোধ নাই)! 
এই সূত্রটাও সাংখ্যবাদীদের আপত্তির উত্তর। তাহারা বলিতে পারেন_মগি, জল, অন্ধ_ 
এই তিনটাই উৎপন্ন পদার্ঘ__ন্ৃতরাং অঙ্গজ নহে। তাহাদিগকে অজ বলা সঙ্গত হয় নাঁ। ইহার (1 "ণ 
উত্তর এই স্ুজ্। / 
ছান্দোগ্যে মাছে-_“মসৌ আদিত্যো। দেবমধু--এই নূরধ্য দেবগণের মধু (সধুতুলা) 1” এস্থলে 


হাক মধুজপে কল্পনা কর! হইয়াছে) কেননা, সুর্য বাস্তবিক মধু নছে। বেদের অন্তত্রঙ বাকৃকে 
-হেসু়ূপে, বর্গকে অগনিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তদ্রপ এ স্থলেও তেজ-অপ-মনরূপা তৃতপ্রককড়িকে 
অঙ্গারূপে কল্পনা! কর! হইয়াছে। এইরূপ কল্পনাতে কোনও বিরোধও নাই। 


7981১১। ন সাংখ্যোপসংগ্রাদপি দানাভাবাদতিয়েকাচ্চ 


1 নম) সখ্যোপসংাহাৎ,(ংখযোক সাা। পণ শি ঞ মানাডাবাৎ, পয ক. 

বশত?) অভিরেকাং চ (আবিকাছেছুও)] :.. : 371 5 উই 
| . হদারণাক- কে আছে_-বস্সিদ্‌ গঙ্ধ পক্ষজনা: কাশ পর, ভেবে ৩ রে 

৪ ১১500 ৯২ চি ৮. রা কি. লেগ ন, ৭ ২১২ রি ., 


তে একার. . রি: সি তে 
* না ২২0৮ হা চিত, শ ূ । টা ৭ র্‌ শা শি 
১, ২5৪ চিত 8110 18 হদ 


7 
17 


২2-৮১-১৮৮৮ শশী সর 


চে 
রি 


২ তি টি 


আও ব্রঙ্গতব ] | স্থানে অক্ষত [ ১২া৬-অন্- 


আনি বিধান নিকাহ: 8181১৭1--বীতার মযো পচটা 'গঞ্চজন। এবং 'আকাপ' প্রতিচিত 
আছে, তাহাকে 'আাখ্া।, 'স্থ' এবং “মৃত? বলিয়। মনে করি। তাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়”: 
(পন এব আকাশ শববয়ের ব্যখ্যা পরের হৃত্রে করা হইয়াছে) | : 

- এসসলে পাঁচটি পঞ্চজনেয়, অর্থাৎ পচিপটি ডের, উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্পনেও গিট তন্বের 
উল্লেখ আছে-__প্রকৃতি, মহৎ (বৃদ্ধি), অহস্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভৃত, পঞ্চ জ্ঞানেজ্িয়। পঞ্চ কর্দেন্ি, 
মন ও পুরুষ । তাহাতেই মনে করা যায় না যে_শ্রুতিতে কথিত পঞ্চবিংশতি ত্বই লাংখ্যোক্ত পঞ্চ. 
বিংশতি তন্। কারণ, সাংখ্যে যে পচিশটি তষের উল্লেখ আছে, তাহার! নানাবিধ বন (নানাভাবাং), 
তাহাদিখকে পাঁচটি পাঁচটী করিয়া একত্রে উল্লেখ করার কোনও হেতু নাই। অধিকস্ত, শ্রুতিতে 
পচ়িশটা পদার্থ ব্যতীতও অতিরিক্ত হুইটির উল্লেখ আছে (অতিরেকাচ্চ)_আকাশ ও আখ্মা। হ্তরাং 
উপনিষক্ত তৰের সংখ্যা_সাতাইশ ; তাই দাংখ্যের সহিত মিল নাই। এজন্তও সাংখ্যের প্রকৃতিকে 
?ঘদিক বলা সঙ্গত হয় না। 

. আকাশাদির স্থির ক্রম দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বিবৃত হইয়াছে। 


১৪1১২ প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাত ॥ 
7 শপ্রাণাদয়ঃ (্রাণ-প্রভৃতি) বাকাশেষাৎ (বাকাশেষ হইতে জানা যায়)। 

পূর্ব সুত্রের ভাষ্য উদ্ধত “বশ্মিন্‌ পঞ্চজনা$” ইত্যাদি বৃহঙগারপ্যক-স্রতিবাক্ের পরে আছে-_ 
*প্রস্ত প্রাণমূত চক্ষ্ষশ্ক্ষুরুত শ্রোত্রন্ত ঝোত্রমনন্তাক্ং মনসে| যে মনে বিছঃ_যাহারা সেই প্রাণের 
প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র। অন্নের অর এবং মনের মনকে জানেন ইত্যাদি।” এ স্থলে উল্লিখিত 
প্রাণ, চু, আজ, অগ্জ ও মন-_-এই পাঁচটা বস্তই পূর্ব শুক পঞ্চজন-শবে লক্ষিত হইয়াছে । কেহ 
কেহ বলেন_দেব, পিতৃ, গন্ধরর্ব, অন্থর ও রাক্ষদাকে পঞ্চজন বল। হইয়াছে। আবার কেহ কেই 
বলেন ত্রান) ক্ষত্রিয়, বৈশ, শুজ ও নিষাদ, এই পীচ বর্ণকেই পঞ্চ্ন বলা হউয়াছে। আচার্য ব্যাস 
বলেন এখানে পঞ্চবিংশতি তত্বের গ্রতীতি হয় না; মুতরাং বাফ্যশেষ-বলে স্থির হয় যে, প্রাণাদি- 
ধর্ধেই পঞ্চজন-পৰ প্রযুক্ত হইয়াছে 1.1 


| 12১৩, জ্যোতিষ একেয/মসাতি জয়ে ॥ 


১ 


. স্জ্যোতিথা ফ্র্যোতিঃ' দ্বারা) একেষাম, (অন্থদিগের- কাৎশাখাদের) অসতি অয়ন জে শব 


. ব্যান নাই বঙলিয়া)। 


১ শুরু-বজূরবেদের ছুইটি শাখা. আছে কাঁথ ও মাধান্দিন। পুবর্ শুত্রের ভাষ্য উদ্ধৃত বাকা 
নি শাখাতে আছে। কা শাখাতে & বাক্যটা একটু পরিষন্তিত ভাবে আছে--“অক্সসা অঙ্পমূ* 
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অই ধাধা ছুসারে “লঞ্জনাদ “শের থ্যাথ্যা কিরূপ হইবে 08 


পরই অশিট কাঁথ শীখাতে নাই (অসতি ০ সত়াং কা শাখাতে চারি ব পাওয়া াইডেছে। 


ছারা 1 পঞচপ্যা ্ করিকছে' হবে নখ চি | 


এ পাপন 
লক ... 
1 ও, শাহ 
শ ২12১1 ক 
7 তথ" %: ৯, 


বেদান্তপূতে ও অন্তর]... . উশোড়ীয় বৈফবদর্শন ......: এ সক ' 
পুর্বে আছে--'তং দেব! জ্যোতিষাং জ্যোতি: _দেবতাগণ সাহাকে যোহর জ্যোতি: 
ধনে করেন।” ৮ 
... এএকেযাম৮-এক শাধাবলম্বীদের “অসতি অম্ে”-_“অল্গ” নাই বলিয়া “্যোতিযাপ.. 
জ্যোতিঃঘার1 পঞ্সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। এই শাখার মতে পাঁচটি বন্ধ হইবে প্রাণ, ্, শো 
মন ও জ্োতি;। 


১81১8 কারণন্থেন চ জাক'শ ছিষু যথাব্যপদিষ্টে কে? | 
- কারণত্বেনচ (কারণ রূপেও) আকাশাদিযু (জাকাশ-প্রভূতিতে) হথাব্যপদিষ্টোকে: 
(বধারিত সবর্বক্ছন্বাদির উক্কিহেতু)। 
সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন ব্রঙ্গের লক্ষণ বল! হইয়াছে এবং ব্রন্াই যে সমস্ত বেদাস্তের 
প্রতিপাদ্য, ভাসাও বল! হইয়াছে। আবার, সাংখোর প্রকৃতি বৈদিক লহে, বেদ-প্রতিপাদ্য নঙ্কে, 
তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি কিন্ত ব্রক্ষাই যে সমস্ত বেদাস্তের প্রতিপাদ্য এবং ব্রগ্াই যে 
জাতের কারণ-_ইছা বলা যাঁয় না; কেননা, বিরুদ্ধ উক্তিও দৃষ্ট হয়। যথা-- 
তৈত্তিরীয়-শ্রুতি বলেন_“আত্মনঃ আকাশ; সন্ভৃতঃ_ আত্মা (বদ্ধ) হইতে আকাশ উপর 
হইয়াছে? ইহ! হইতে সব্ধপ্রথমে আকাশের সৃষ্টির কথা আনা যায়। 
প্রশ্নোপনিষদ্‌ বলেন--“স প্রাণম, অন্ত, প্রাণাৎ শ্রন্ধাম-_ তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন, 
প্রাণ হইতে শ্রন্ধ11” এনস্থলে সবর্ধপ্রথমে প্রাণের স্থির কথা জানা যায়। 
ছান্দোগ্য বলেন_“তং তেজ: অন্ত তাহা তেজ সৃষ্টি করিলেন” ইহ! হইতে রর 
প্রথমে তেজের সৃষ্টির কথ! জান! যায়। 
এইরাপে সৃটির ক্রমসম্থদ্ধে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ বাকা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, তখন এক ত্রক্মাই 
যে জগতের কারণ, তাহা কিরূপে বলা যায়! 
্‌ এই আপত্তির উত্তরেই এই সুত্র বলিতেছেন__কারণত্থেন চ আকাশাদিখু_যে সকল বাক্যে 
ব্র্থাকে জগতের কারণ বল! হইয়াছে, সে দকল বাক্যে আকাশাদির কটি স্থন্ধে ক্রুমের পার্থকা দেখ! 
যায়। তাহাতে মনে হইতে পারে -ত্রঞ্ধ জগতের কারণ নহেন; কিন্তু এইকপ অনুমান আস্ত 
'ষ্থায্যপনিষ্টোকে: _সবব্ি, সব্বপিক্রিমান্‌, এক অদ্ধিতীয় বরক্ষই যে জগতের কারণ, সকল অভিতেই 
(জাহা বলা হইয়াছে] 
: স্তিয আমসথন্ধে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম উল্লেখ ধাকিলেও তাহাতে কর্তার বিজিত 
চি হয় না। উপক্রমের ও উপাহারের দ্বার! জানা হায়, হুবাকা-সকল নকষবাক্য সকলের হি 
পি প্রকাশ করে । " অন্কে বুবাইবায় জন্তই স্িবর্না--একথ! আতিও ধনিরা 27... 
ধা_“অন্েম সোমা, গদেনাগো মুল, অনি লোমা, * শুষেন তেজ 1 রি, করস ৮. 


৪ 


ছেদন ও অন্ধত ]. / পরন্থানজয়ে অন্ধত্ব. '. [১।২৬-মগ্থ 


গুঙ্গেন সন্ুপস্ধিচ্ছ _হে সোম্য! পৃথিবীরূপ শুঙ্গের ( কার্ষ্যের ) দ্বারা জলের অনুমান কর, ছলের দ্বার! 
তেছের, তেঙের ছারা তেজোমুল সতের অনুমান কর 1” 

শানে ফে ফলঙ্রুতি আছে, তাহাও ত্রশ্জ্ঞান-সন্থলিত, অর্থাং মুক্তি-আদি ফল ব্রদ্মজ্ঞান- 
ঘটিত, অন্তআান-ঘউত নহে। যথা “ত্রক্ষবিং আগ্পোতি পয়ম্‌” "তরতি পোকমাত্মবিৎ ৯ “ভমেব 
বিদিত্বাহতিমৃতূ)মেতি” ইত্যাদি। সুতরাং ব্রদ্ধই জগতের কারণ । 

কারণ-বিষয়ক মততবৈধ৪ পরিহার্ধ্য; পরবর্থা স্ত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইতেছে। 


১1৪১৫ ॥ সদাকর্ষাৎ | 

-সববন্ ত্রান্মের সমাকর্ষণ (সম্বন্ধ ) হেতু । 

তৈত্তিরীয় শ্রাতিতে প্রথমে বলা হইয়াছে-_“অসং বা ইদমগ্র আসীং-_-সথির পৃবে এই জগৎ 
অসৎ ছিগ।” এইবাক্যে নিরাত্মক অভাব-পদার্থকে কারণ বলা হয় নাই। কারণ, এ প্রসঙ্গেই বলা 
হইয়াছে --“অসঙ্পেব দস ভবতাসদ্‌ ব্রন্দেতি বেদ চেং। অস্তি ব্রাহ্মেতি চে্েদ সম্তমেনং ততে। বিহব£॥ 
যদি ব্রক্ষকে অসং বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসং হইবে ; আর যে অস্তি বলিয়] জানে, লোকে 
তাহাকে সং বলিয়া! জানিবে ” এইরূপ বাকো অসতের (অভাবের বা অব্রক্গ-ভাবের ) নিন্দা করা 


হঈয়াছে। 
ইহার পরে বল! হইয়াছে-_“লোইকাময়ত বছস্যাং প্রজায়েয়--তিনি কান] করিলেন, আমি 


বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব” এবং পরিশেষে বল! হইয়াছে_-“'তৎ সত্যমিতি আচক্ষতে_তাহাকে সত্য 
বল! হয়।” 
অতএব বুঝিতে হইবে-_-স্থটটির পৃবেরক ব্রন্ম নাম-কনপ গ্রহণ করিয়া বহু রূপ ধারণ করেন নাই 
বলিয়। ঠাহাকে অসং বলা হইয়াছে । কোনও অস্তিত্বহীন বন্তাকে লক্ষ্য করিয়। “অসৎ বলা হয় নাই। 
“সমাকর্ধাংশ- উপনিষদে কোনও স্থলে জগতের কারণকে «মসং” বল! হইয়। থাকিলেও পরে 


. ঘেই অসং বন্তকেই “দমাকর্ষণ” করিয়া _তাহারই প্রসঙ্গ অনৃসর্ণ করিয়া--ভাহাকে সত্য বসন্ত বল! 


হয়াছে। 

সির পুবের্বজগৎ অনভিব্যক্ত ছিল, পরে অভিব্যক্ত হইয়াছে--এই বাঁক্যে ইহ! বুধায় না যে, 
জগৎ আপনা-মাপনিই অভিবাক্ত হইয়াছে। আতি বলেন--“স এব ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভযঃ-- তিনি 
খসষ্ট ভূতের নখাগ্রপর্যযস্ত অনুপ্রবিষ্ট” ; এই শ্রতিবাক্য হইতে জানা যায়, তিনিই জগতের অষ্টা, অধ্যক্ষ 
এবং ভিনিই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। নিরধ্যক্ষ বিকাশ কার করিতে গেলে “ল”শবের সায়! 
অনুপ্রবেষ্টার আকর্ষণ অসম্ভব হইয়। পড়ে-জগতের বর্তা যদি কেহ না থাকে, কে ইহাস্ে 


কবহুপ্রবিষ্ট হইবে ? শ্রুতি হইতে জান। যায় যিনি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট। তিনি চেতন; চেতন নাই. 


শনীরে অনুপ্রবিষট। 


.. যে ্রন্ম বিকাশের কর্ত। হইলেও াপনা-াপুনি তাক হইয়াছে এই পে 


2 51৭২১ 1. 0 উস, 


এ 4০০০ 


কেডা গুজ ও বদ্ধ চ্ধ ] ... গৌদ্ধীর যৈফধ-দর্শন ও € সংকর 


হইতে পায়ে। যেমন, ভপর কেছ জমির আইগ ভাঙ্গিয়া দিলেও বল হয়, জমির আইল ভায়া 
গেল। ন্ৃিকর্ত! চেতন ব্রহ্ম ই। ডিনিই সৃষ্টির পৃবের “অলৎস রূপে -“অনভিবাক” রূপে-ছিলেম। 


শৃিয় পৃবেরধ এই জগং “ললৎ-__অব্যাকৃত” ছিল-_এ-সলে অসং-শবে সাংখ্যোক্স "বাক্ত বা 
জ্রকৃতি”-বুবায় না; কেননা, অচেতন প্রধান হৃষটবস্তূতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। 


১81১৬ ॥ জঙ্গয্বাচিত্বাৎ ॥ 


শ্জগন্বাচী বলিয়া। 

কৌধীতকি ব্রাক্মণে আছে-“যে! বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা, যস্য বা এতং কর্ণ, স 
'বৈ বেদিভবাঃ রাজ! অক্ঞাতশক্র বালাকি-নামক ব্রাহ্মণকে বলিলেন-_হে বালাকে ! যিনি এই সকল 
পুরুষের কর্তা, ইহা! (এই জগৎ ) যাহার কর্ণ, তাহাকে জানিতে হইবে।” এব্ছলে “এতৎ-শকে 
জগৎকে বুঝাইডেছে। 

প্রশ্ন হইতে পারে _হিনি এই জগতের কর্তা এবং যাহাকে জানার উপদেশ আছে, তিনি 
কি সাংখ্যোক্ত প্রধান, বা পুরুষ, না কি ব্রহ্মা? 

উত্তর---এ স্থলে যাহাকে জানার কথ! বল! হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম, অপর কেহ নহেন। কেন 
না, “তোমাকে ত্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিব" একথা বলিয়! গ্রপঙ্গের অবতারণ। করা হষইয়াছে। 

“জগদ্বাচিত্বাং-উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে “এতং”-শবে পজগং”*কে নির্দেশ করা হইয়াছে। 
তাহা হইলে ভ্রুতিবাকাটীর অর্থ হইবে এইদ্প-যিনি এই লকল পুরুহের কর্তা, কেবল এই 
সকল পুরুষের নহে, সমগ্র জগতেরই যিনি কর্তা, ভাহাকেই জানিতে হইবে। তিনি ব্রহ্ষট, অপর 
কেহ নছেন। 


স8১৭॥ জীবদুখ্যপ্রাণলিঙগাৎ ন, ইতি চে. জন্ব্যাখ্যাভন্‌ ॥ 


্জীবমুখাগ্রাণলিঙ্গাং (বাকাশেষে জীবের এবং যুখ্যপ্রাণের বোধক শঙ্ আছে বলয়!) ন 
(ব্রক্মকে বুঝায় না). ইতি চেৎ ( ইছা। যদি বল! হয় ), তদ্‌ ব্যাখ্যাতম্‌ (এই জাপত্তির উত্তর পৃৰের্বই 
দেওয়। হইয়াছে -১1৩,৩১ ন্ুত্রে )। 

কোহ্থীতকি-্রাক্মাণের ষে বাকাটা পৃর্বসৃ্-প্রলঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, াহায় শেষ ভাগে 


জীবের লক্ষণ এবং মুখ্যগ্রাণের (প্রাণবাযুর) লক্ষণ দৃষ্ট কয়; নৃতরাং এ ক্লে অঙ্গের কথ। বল। ছইয়াছে-_.. 
ইছা হলা লঙ্গত হয় না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে এই শুত্রে বল! হইয়াছে এই আপতির উত্তর 


পুষের্ব ই দেওয়া হইয়াছে 


১8১৮ জভভার্থত জৈিসি; গা -ব্যাখ্যানান্্যামপি চৈবনেকে ॥ 


সি 


 শার্থ, তু জৈসসিনিঃ ( অন্য অর্থে _ উদ্দেশ্যে _আদ্ধকে বুঝারবাঃ জঙ্তই জীবের এগ 
উত্বাপিত হইয়াছে বলিয়া! জৈমিনি বলেন ) প্রশবব্যাখ্যানাভ্যাম্‌ অপি (প্রশ্নোত্তর দেখিগেখ ভাই জাগা রি 
“শ্বায়) চ৮ (বং) এস এইফপ ) একে (বেদের এফ শাখা বাধসনেরি শাখা খানের ক্র) 
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281১অ-ুতর-প্রদঙ্জে উল্লিখিত ফৌধীতকি-বান্দণে এই প্রসঙ্গে জীবের হরপ বুঝাইধার জগ্গ 
বল! হইয়াছে-_-“এক ব্যক্তি নিতিত ছিল; তাহাকে আহ্বান কর! হইগ্লাছিল। কিন্তুমে উত্তর দেয় নাই। 
হঠিকবারা গ্রস্থায় করার পরে লেউঠিল।” তাহার পরে এইরপ প্রশ্ন আছে--”ক এয এতৎ বালাকে পুরুষ; 
শফি, কৰা এতং অডৎ কৃত; এতৎ আগাৎ-হে বালাকে, এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিম্নাছিল? 
কোথায় ব| ছিল? কোথা হইছে আপিল?” তাহার পরে উত্তর দেওয়া হইল-_-.“যদা লু স্বগ্ 
ম কন গদ্যতি, অথ জন্মিন্‌ প্রাণ এব একধা ভবতি-__হখন নিদ্রিত বাক্তি কোনও হ্বপ্ন দেখেনা, তখন 
সে প্রাণের সহিত এক হইয়। ঘায়।” “এভদ্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণ; যখারতনং বিপ্রতির্ঠন্তে, 
প্রাণেত্যো দেব! দেবেত্যো লোকা:--এই াত্মা ( পরমাদ্ধা ) হইতে প্রাণ ( ইঞ্জিয়) নমুহ নিজ নিজ 
জাজদে প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রাণ হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে লোকদকল।” সুতরাং যেই পরমাত্মা 
হইতে জীবের উৎপত্তি, সেই পরমাত্বাকে বুঝাইবার জন্য প্রশ্নোত্ররদ্বারা জীবের প্রসঙ্গ অবতারিত্ত 
হইয়াছে। ইহাই জৈমিনি বলেন। 

অপিচ এবম একে-_-অধিবস্ত বেদের এক (নাজননেয়ি ) শাখায় স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানময়- 
শবে জীবকে বুঝা ইয়া জীব হইতে ভিন্ন পরমাতস্থার উল্লেখ কর! হষ্টয়াছে। 

পুরর্ধূতে বল! হইয়াছে-_জীবের লক্ষণ ধাকাদত্বেও উদ্ধত জরতিবাকোব্রদ্গকেই বুধাইতেছে। 
ইহাতে বদ্ধ কেহ আপত্তি করেন যে, জীবের লক্ষণ থাকা সত্বেও কিরূপে ব্র্গকে বুঝাইতে পীরে ? এই 
পত্র উত্তরই এই নৃত্রে দেওয়া হইযাছে। 


১৪/১৯॥ বাক্যায়াৎ ॥ 

সঙ্রতিবাক্যগুলির সমন্বয় করিলেও তাহাই বুঝা যায়। 

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন--“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনগ্ত কাষায় 
পতিঃ প্রিয়ো ভবতি--পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার শ্ীতির জন্য প্রতি প্রিয় হয়” 
ইহার পরে বল! হইয়াছে-_পত্বী, পুজ, বিত্ত গ্রভূতি সকলই আত্মার প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়। পরিশেষে 
বলা হইয়াছে--"আত। বা অরে জষ্টব্যঃ শ্োতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ, আত্মনে। বা অরে দর্শনেন 
শবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং লব্ধ, বিদিতম্-_আত্মাকেই দর্শন করিতে ছইবে, শ্রাবণ করিতে হইবে, 
মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বার! এই সমঝ্ঝই 
জ্ঞাত হওয়া হায় ।” 

... পর-্থছলে মনে হইতে পারে--আত্মা-পন্দে জীবাতাকে । লক্ষা কর! হইয়াছে; যেহেতু, 
শীবাত্বারই প্রীতি বপন! করা বায়? পরয্াত্ম বিষয়ভোগ করেন না বলিয়! পরমাত্মার প্রীতি বয়ন 
যা ঘারনা া 

-. এইিকপ, অনুমান বঙর্থ নহে। হস্ত; এলে আদ্মা-শক্ে পরমাতাকেই বুঝাইিডেছে। 
লও সহ ফরিলেই তাহা বুঝা যায়। একথা বলার হেতু এই | 


রে ্‌ঃ ১৯ 


৮5৮০] 
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উল্লিখিত বাকোর পৃবের্ব আছে--মৈত্রেয়ী তাহার স্বামী যাজ্ঞবন্যকে বলিয়াছিলেন__ 
“যেনাহং ন অমৃত] স্যাং কিমহং তেন কুর্ধ্য।ং যৎ এব ভগবন্‌ বেদ, তত এব মে ব্রেহি-_যাহাদ্বার! আমি 
অমৃত হইতে পারিবনা, তাহাদার! আমি কিকরিব? আপনি যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন ।” 
ইহার পরেই যাজবন্ধ্য মৈত্রেয়ীর নিকটে আত্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং পরমাত্বার উপদেশ 
ব্যতীত অন্ত বিষয়ের উপদেশ সঙ্গত হয়না । কেননা, শ্রুতি-স্থৃতিতে বহু স্থানে বল! হইয়াছে-- 
পরমাস্বার জান বাতীত অমৃতত্য লা হইতে পারেনা! । বিশেষতঃ, যাজ্ঞবন্ত্য বলিয়াছেন _এই আত্মাকে 
জানিলেই সমস্ত জ্ঞাত হয়; জীবাত্মার জান হইতে সমস্তের জান হইতে পারেনা । 

সুতরাং এ-ম্থলে আত্মা-শবে ব্রন্মকেই লক্ষ্য কর] হইয়াছে, জীবকে নহে। 

সাংখ্যদম্মত পুরুষ ( জীব ) যে উত্ত শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য নহে, তাহাই এই স্বৃত্রে প্রতিপাদদিত 
হইয়াছে। 
১৪২০। প্রতিজ্ঞ সিদ্ধেলিঙ্গমাশারধ্যঃ | 

লপ্রতিজ্ঞাসিদ্েঃ ( এক-বিজ্ঞানে- আত্মার বিজ্ঞানে _সর্ধবিজ্ঞান- এই-প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির ) 
লিঙ্গম ( চিহ্ন ) আশ্মরথ্য; ( ইহা! আচার্ধ্য আশ্মরখ্য বলেন )। 

ূর্ধবনৃত্রের আলোচনা-গ্রসঙ্গে যে শ্রুতিবাকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে-_ 
“জানি বিজ্ঞীতে সবর্ধমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি --আ৭ত্বীকে জানিলে এই স্মস্তই জানা যায়।” ইদ্ং 
সরব্বং যদয়মায়া_এই সকল যাহা, তাহাই আত্মা ।” ইহ হইতেছে প্রতিজ্ঞা (সাধ্যের নির্দেশ )। 
উপক্রমে “প্রিয়”-শবের দ্বারা জীবাত্মার ইঙ্গিত করিয়া, দর্শন-শ্রবণাদির বিধান করায় সেই প্রতিজ্ঞ] 
সিদ্ধ হইয়াছে__ইহ! বুঝিতে হইবে। যদি জীব পরমাত্বা হইতে অত্যন্ত ( সবর্বতোভাবে ) ভিয় হয়ঃ 
তাহ! হইলে পরমাত্মার বিজ্ঞানে জীবাত্বার বিজ্ঞান হইতে পারেনা-- সুতরাং শ্রুতির “একবিজ্ঞানে 
সবর্যবিজ্ঞানের? প্রতিজ্ঞাও ব্যাহত হইয়। পড়ে। তাই প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধির নিমিত্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার 
অভেদাংশের উল্লেখ পূর্বক প্রস্তাবের আরম্ত করা হইয়াছে_হইাই আচার্য অশ্ারধ্য মনে করেন। 

পুর্বনৃত্রের ব্যাখ্যাসন্বন্ধে একটি আপত্তি হইতে পারে এই যে-শ্রুতিবাক্যের উপক্রমে 
“শ্রিয়*শন্দ থাকায় জীবাত্বার উপদেশ করণ হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়, পরমাত্মার উপদেশ কর! হয় 
নাই। এই স্থৃত্রে সেই আপত্িরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 


১/৪৮১। উৎ্ত্রদিষ্যতঃ এবস্কাবাং ইতি ওড়ুলোমিঃ॥ 

»উৎক্্রমিষ্যতঃ (দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীষের ) এবস্তাবাং ( এইরূপ ভাব-ন্বভাব-_হয় 
বলিয়া অভেদভাব ) ইতি উড়লোমি: ( ইহা! ওড়,লোমি-নামক আচার্ধ্য মনে কয়েন )। 

আচার্য ওড়লোমির মতে- জীববাচক আত্মশব্ার! পরমাত্বাকে নির্দেশ করার হেতু এই 
ঘে, জীবাস্বা বখন সাধনের ফলে নামরূপাদি পরিত্যাগপুব্বক উপাধি সমূহ হইতে উৎক্রা্ত (মুক্ত ) হয়, 
তখন পরমাত্ধ-ভাব প্রাপ্ত হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্বার মধ্যে কোনও কোনও ব্যিক়ে, এক্য 


[ ৭২৪ ] 
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সিদ্ধ হয়। এজন্সই অভেদাংশের উল্লেখ পূর্বক শ্রুতি প্রস্তাব আরস্ত করিয়াছেন ( পূর্বনৃত্রের ব্যাধ্যায় 
আপত্তির উত্তর এই শৃত্র )। | 
১৪1২২॥ জবস্থিতেরিতি কাশকৎ্ম: | 

-_অবস্থিতেঃ (জীবভাবে অবস্থানহেতু ) কাশকৃংস্গঃ ( আচার্য কাশকৃৎন্গ বলেন )। 

আচার্ধা কাশকৃৎস্গ বলেন-_পরমীত্বাই জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন; এজন্যই জীববাচক 
শব্দদ্ধ।রা পরমাত্মাকে নির্দেশ কর! অযৌক্তিক হয় নাই। 

এই সুত্রও ১191২*-স্ৃত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আপত্তির উত্তর। 


১৪1২৩ ॥ প্রকৃতিষ্চ প্রতিজঞাদৃষ্টাস্তানুপরোধাহ ॥ 
প্রকৃতিঃ চ (্রহ্ষ জগতের উপাদান-কা রণ) প্র ভিজা ৃষটন্তাুপরোধাৎ (প্রতিজ্ঞা ও দৃষটাস্তে 
অবিরোধ হেতু )। 
| ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের “প্রকৃতি_উপাদান-কারণ” এবং ৪৮-৩”-_ নিমিত্ব-কারণও। 
্রুতিবাক্যে যেরূপ “প্রতিজ্ঞ” কর! হইয়াছে এবং যেরূপ দৃষ্টাস্ত দেওয়া হইয়াছে, এইক্প সিদ্ধান্ত 
করিলে (ক্রহ্ধই জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ব-কারণ, এইরূপ সিদ্ধাস্ত করিলেই) তাহাদের 
মধ্যে কোনওরূপ বিরোধ থাকিতে পারে ন। 
্রদ্ম যে জগতের উভয়বিধ কাঁরণ--স্থৃতরা ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই এই নূত্রে বলা হইল। 


১৪1২৪ || অভিধ্যোপদেশীচ্চ ॥ 

অভিধ্যার ( সন্ল্লের-_নু্টি-ইচ্ছার ) উপদেশ আছে বলিয়াও। 

ব্রদ্মই যে জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ, স্থপ্টিব্ষিয়ক সন্কল্পের উল্লেখ হইতেও 
তাহ] জান! যায়। “লোইকাময়ত বহু স্যাং গ্রজায়েয়-_ ভিনি কাঁমনা করিলেন, সঙ্কর করিলেন -আমি বন্ধ 
হইব ও জন্মিব”, “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়--তিনি সঙ্বল্প করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব'।” এই 
হুইটী ভ্রুতিবাক্যে বল! হইয়াছে-_ব্রদ্ষই নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। 

্রন্মই স্টির সম্কলপ করিয়াছেন বলিয়া স্থষ্টিব্যাপারে তাহার কর্তৃত্ব (নিমিত্ত-কারণত্ব) এবং 
তিনিই বহু হইয়াছেন বলিয়! তাহার উপাদানত্বও সচিত হইয়াছে। 


১81২৫ সাক্ষাচ্চ উতয়াক্জাৎ ॥ 

»সক্ষাৎ চ ( শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও_অন্ত কারণের উল্লেখ ন! করিয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মকেই 
কারণরূপে গ্রহণ করিয়াও জগতের উৎপত্তি ও গ্রলয়ের উপদেশ করিয়াছেন ) 

সাক্ষাং চ ( সাক্ষাং সম্বন্ধেও ) উভয়াম়াৎ (উভয়ের--উৎপত্তির এবং গুলয়ের) আমলা (কথন 
হইতে )। | 

ছান্দোগ্য আছে-_-“সর্বাণি হ বা ইমানি ভূভানি আকাশাৎ এব সমুৎপন্াপ্তে আকাশং 
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গ্রতি নত বস্থি- এই সমস্ত প্রাণী মাকাশ হইতে উৎপক্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়।” এ-্থলে 
আকাশশ্ব্রক্গা। যাহা হইতে যে বস্তর উৎপত্তি এবং যাহাতে যে বন্ব লয় প্রাপ্ত হয়, তাছাই থে 
সে-বস্তর উপাদান--ইহ। গ্রস্িদ্ধ। যেমন ধ্যান্ভাদি উদ্ভিদের উপাদান পৃথিবী। 

“সাক্ষাং”_ অন্ক উপাদানের উল্লেখ নাই, কেবল আকশেরই (ব্রহ্ষেরই ) উল্লেখ আছে। 
সুতরাং আকাশই (ত্রদ্দই ) অগণ্তের উপাদান। উপাদান ভিন্ন অন্য কোনও বন্ততে কার্যেযর লয় 
দৃষ্ট হয় না। 

বরক্ষই যে জগতের উপাদান-কারণ, এ-স্থলেও তাহাই দেখান হইল। 


১৪1২৬) আন্মকতে; পরিণামাৎ ॥ 

আত্মকতে: (নিজেকে নিজে জগদ্ধপে ) পরিণামাৎ (পরিগভ করিয়াছেন বলিয়। ব্রদ্ধই 
জগতের উপাদান-কারণ )। 

্রদ্ষ্ট যে জগতের উপাদান-কারণ বা প্রকৃতি, তদ্থিষয়ে অন্য কারণ দেখাইতিছেন_ এই লৃতে। 

“তৎ আত্মানং স্বয়ম অকুরুত-_ব্রহ্ম আপনাকেই আপনি করিলেন (আত্মকৃতেঃ)- জগং-রূপে 
পরিণত করিলেন (পরিণামাং)।” 

এই শ্রুতিবাকো আত্মার (ব্রঙ্গের ) কর্তৃত্ব এবং কম্বন্ব উভয়ই দেখা যাইতেছে । “আত্মানম্‌ 
ইতি কর্ণত্বং ম্বম্‌ অকুরুত ইতি কর্তৃত্বম।” তিনি যে অন্ত কোনও বন্তর অপেক্ষা! রাখেন না) ইহাই 
গ্রতিপাদিত হইতেছে । তিনিই জগন্রপে পরিণত হয়েন বলিয়! তিনিই জগতের উপাদান-কারণ। 

ইহাও ১181২৩-সৃত্রের সমর্থক এবং ব্রন্মের সবিশেষত্ব-সূচক। 


১৪|২৭া। যোলিস্চ ছি শীয়তে ॥ 

শযোগিঃ ( উপাদান-কারণ, বলিয়া) চ (ও) হি ( যেহেতু) গীয়তে ( কথিত হয়েন )। 

্রদ্দই যে প্রকৃতি (জগতের উপাদান-কারণ এই সুত্রে সেই বিষয়ে অন্ত কারণ দেখাইতেছেন। 

যোনি-শব্দের অর্থ_ প্রকৃতি, ইহ! বর্ধবজন-বিদিত। শ্রুতিও বলেন-_দপৃথিবী যোনিঃ 
ওষধিবনস্পতীনাম্‌--পৃথিবী হইতেছে ওষ্ধি এবং বমস্পৃতি প্রভৃতির যোনি (উৎপতিস্থান )।" 

্রন্ষাই যে জগতের যোনি, শ্রুতি তাহাই বলেন ( যোনিশ্চ হি গীয়তে )। মুগ্ডক-শ্রুতিতে 
আছে-__“বর্তীরমীশং পুরুষ ব্রদ্মযোনিম্‌_তিনি কর্তা, ঈশ্বর, পুরুষ, ত্রদ্ম এবং যোনি।” আরও বলা 
হইয়াছে--“যং ভূতযোনিং পরিপন্টুস্তি ধীরাঃ- ধীরব্যক্কিগণ সেই ভূতধোনি অন্ধকে ধ্যানযোঁগে দর্শন 
করেন।” ন্ৃতরাং ্রন্বই জগতের উপাদন-কারণ। 

এই সৃত্রও ১1৪।২৩-নুত্রের সমর্থক এবং ব্রক্ষের সবিশেষদ্ব দুচক। 
9৪1২৮ একেল জবের্ধ ব্যাথ্যান্কা ব্যাখ্যাভীঃ ॥ র 

লু এতেন ( ইহাছ্ার1_ গ্রধান-কারণবাদ-নিরসনের দ্বার ) সর্ব (অন্ত সমস্ত বেদবিরুদ্বাদ) 
ধ্যাখ্যাভাঃ (ব্যাধ্যাত হইল-_নিরসিত হইল ) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাধ্যাত হইল-নিরসি হইল । 


[ ৭২৬ ] 


॥ | 


০. 
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শঈক্ষতে 2াশবাম্”-এই 31১1৫-নত্র হইতে আরঞ করিয়া ১1৪1২৭-নুত্র পর্যন্ত পুনঃ পুনং 
আশগ্ক। উদ্থাপন পূর্বক সাংখ্যোক প্রধান-কারণবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। খণ্ডনের কারণ এই যে, 
শ্রুতিতে এরূপ নেক কথা আছে, যাহ! দেখিলে বিচার-বুদ্ধিহীন সাধারণ লোক মনে করিতে পারে-- 
এই লকল শ্রুতিবাক্য সাংখ্যমতের পরিপোধক-_স্ুতরাং সাংখ্যম্ত অবৈদিক নছে। এমন কি, 
দেবলাদিকৃত ধর্মশাস্ত্রেও সাংখ্যমত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । এ-সমস্ত কারণে, স্থুএ্রকার সাংখ্যমতের খণ্ডন 
করিয়াছেন, সাংখ্যমত যে অবৈদিক, তাহ। বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছেন এবং ত্রহ্মই যে জগতের 
নিমিপ্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, তাহাও দেখাইয়াছেন। 

কেহ বলিতে পারেন--কেবল সাংখ্যমতের খণ্ডনের দ্বারাই ব্রন্গের জগত-কারণত্ব গ্রতিপা দিত 
হইতে পারেনা । যেহেতু, বৈশেধষিক-দর্শন বলেন--পরমাণুই জগতের কারণ! এইরূপ অন্য মতও 
আছে বাঁ থাকিতে পারে। 

এইরূপ আপত্তির উত্বরেই এই সুত্রে বলা হইয়াছে--দএতেন সবের্ব ব্যাখ্যাতা:।”» 
প্রগতিপ্রমাণদ্থার! সাংখ্যমত যে ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, সেই ভাবে বৈশেধিক-মত-আদিরও খণ্ডন কর! 
হইয়াছে _বুধিতে হইবে; অর্থাৎ বৈশেষিক-আবি দর্শনের মতও যে অবৈদিক, শ্রুতি-প্রমাণে তাহাও 
দেখান ঘায়। প্রহ্গই জগতের একমাত্র কারণ। 

বেদাস্ত-ন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের চারিটী পাদেই ব্রন্মের জগং-কারণত্ব-_স্ৃতরাং লবিশেষত্ব- 


প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
প্রথম অধ্যায় সাপ্ত 


৭) শ্রেদাীভ্তম্ুুশ্রে ল্ল ছ্িতীন্ অধ্যান্সে প্রথঙ্মপাদ 


২1১১ স্বত্যনবকাশদোষ-গ্রসঙ্গ ইতি চেও, ন, অন্থ্ন্থৃতযনবকাশদেবপ্রসজাৎ ॥ 

সস্মত্যনবকাশদোধ প্রসঙ্গঃ (সাংখ্যমত উপেক্ষিত হইন্পে স্মৃতির অনবকাশরূপ দোষ জন্মে, 
অর্থাৎ শ্মতির সার্থকতা থাকেনা) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়)ন (না তাহা হয়ন! ) 
অন্তস্থত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ ( অস্থ স্মৃতির অনবকাশরপ-- অসার্থকতারূপ--দোঘ হয় বলিয়! )। 

কফলিল--খবি। তাহার প্রণীত শান্তর _ সাংখ্াদর্শনও স্মতি। কপিলাদির প্রণীত স্মৃতির মত 
প্রেধ ন। করিলে স্থৃতিয় প্রতি অনাদর প্রদর্শনকরা হয়, উহ! দোষের_অসঙগত | ইচ্ছা যদি কে 
বলেন, তাহার উত্তর এই যে, সাংখ্যমত গ্রহণ করিলে বেদব্যাস-মন্তু-প্রস্ভৃতির রচিত স্মৃতিকে 
অঞ্সাছ করিতে হয়---ইছাও দোষেক। অসঙ্গত। 

নকল স্মৃতি এক রফম নহে। কতকগুলি স্মৃতি আছে বেদানুগামিনী, আৰার কতকগুলি 


[4২৭ ] ২0৯. 
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বেদান্ুগামিনী নহে। বেদের প্রমাণই সকল প্রমাণের উপরে । অতীন্ত্িয় এবং অলৌকিক বিষয়ে 
বেদই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং যে সকল শ্মতি বেদাহুগামিনী নহে, বেদের সহিত তাহাদের 
বিরোধ হ্থাভাবিক। পুব্বমীমাংসা-দর্শনে প্রমাণ-বিচার-প্রসঙ্গে জৈমিনি বলিয়াছেন--“যে স্থলে 
ভ্রুতিয় সহিত স্মৃতির বিরোধ ঘটে, সে-স্থুলে স্মৃতির প্রমাণ অগ্রাহ্য |” যে সকল স্মৃতি বেদানুগামিনী, 
সে-সকল স্মৃতির প্রমাণা আছে। সাংখ্যমত বেদবিরোধী বলিয়া তাহার অনাদরে দোষ হয় না। 
বেদব্যাস-মহ-আদির শ্মৃতি বেদানুগামিনী বলিয়া এই সকল ম্মুতির অনাদরই অসঙ্গত। 

এই স্থাত্রে বেদবিরুদ্ধ সাখ্যাদিমতের খণ্ডন করিয়া ব্রন্মেরই জগং-কারণত্ব প্রতিষ্ঠিত 
কর! হইয়াছে। 


২১1২ ইভরেবাঞ্চ অনুপলকেঃ॥ 

-ইতরেষাং চ ( অন্ধ দ্রব্য গুলির ৪ ) অনুপলব্ধে: ( উপলব্ধি হয় না বলিয়! )। 

সাংখাস্মৃতিতে “প্রধান” বাতীতও প্রধানের পরিণামভূত মহত্তত্বা্দির উল্লেখ আছে; কিন্ত 
লোকে বা বেদে মাংখা-পরিকরিত মহত্তত্বাদির কথ! অপ্রসিদ্ধ ; মহততাদি অপ্রমাণ্য। মহতুত্বাদি 
অপ্রামাপা বলিয়া তাহাদের মূল *প্রধানও” অপ্রমাণ্য। 

যদিও কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে “মহং”-শবন্দের কথ শুনা যায়, সেই “মহৎ” যে সাংখোর 
মহত্ত্ব নছে, তাহ। পৃবের্ব ১৪1১ সুত্রে গ্রদশিত হইয়াছে। 


২১৩ এতেন যোগঃ প্রতূযুক্ত: ॥ 
লএতেন ( ইহাদ্বারা--এই প্রকারে ) যোগ: ( যোগপদর্শন ) প্রত্যুক্তঃ ( প্রতিষিদ্ধ হইল )। 
যে-সকল যুক্তিতে সাংখ্যম্বতির অপ্রামাণ্য নির্ধারিত হইল, সে-সকল যুক্তিতেই যোগম্মৃতিরও 
অপ্রামাণয নির্ধারিত হইবে। 
যোগশান্ত্রেও প্রধান ও প্রধানোৎপন্ন মহপ্রত্বাদির কথা আছে; কিন্তু এ-সমস্ত বেদে বা লোকে 
প্রলিষ্ধ নহে বলিয়া! প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। 
৮ যোগশাস্ত্ের যে অংশ বেদসম্মত, সেই অংশ অবশ্য অগ্রাহ নয়। 


২1১৪॥ ন বিলক্ষণন্ধাৎ অন্য তথাত্ব শাহ ॥ 
লন (না, ব্রদ্ধ জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে ন1) বিলক্ষণত্বাৎ (ব্রহ্ম ও জগতের 
মধ্যে বিঙাক্ষণন্ব _ভিগ্ন লক্ষণ--আছে বলিয়া) অন্য (ইহার জগতের বৈলঙ্গণা ) শব (শ্রুতি 
হষ্টতে জান! যায় )। 
এ গুর্বপক্ষ বলেন_ব্রহ্ষ চেতন ও শুদ্ধ;কিস্ত জগৎ "সচেতন ও অশুদ্ধ) সুতরাং বন্ধের 
ষ্ঠ হইতে জগতের ত্বভাব ভিন্ন ( বিলক্ষণ )। উপাদান এবং উপাদান হইতে উৎপন্ন বন্ব_ এই 
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উভয়ের ভাব বা লক্ষণ এক রকমই হইয়া থাকে । জগং ও ব্রঙ্গের স্বভাব যে ভিন্ন, তাহা শ্রুতিও 
বলেন (শবাৎ )--“বিজ্ঞানম্‌ চ অবিজ্ঞানম্‌ চ-ব্রচ্গ বিচ্ধান, জগৎ অবিজ্ঞান।” এজন্য ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান-কারণ হইতে পারেন না। 

ইহা! পুর্বপক্ষের উত্তি। 

বর্ষের জগং-কারণত্ব সন্বন্ধে ম্মতিঘটিত যে আপত্তি উত্বাপিত হইয়াছিল, তাহা পৃবের্বই 
খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে তর্কঘটিত আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে। 


২1১৫ অভিমানিবযপদেশক্ত বিশেবানুগতিত্যাম্‌ ॥ 

-অভিমানিব্যপদেশঃ (অভিমানিনী দেবতার উল্লেখ ) তু (শঙ্কানিবৃত্তিস্থচক ) বিশেষানু- 
গতিভ্যাম্‌( অচেতন অপেক্ষ। বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ত্রদ্ষের প্রবেশ থাকায় )। 

এই স্তরে বিরুদ্ধবাদী পৃরধপক্ষেরই আর একটা যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। যুক্তিটী 
এই | যদি বলা হয়, জগতে অচেতন বলিয়া প্রত্তীয়মান বহ্থকেও শ্রুতিতে চেতনের ধর্মযুজ্জ 
রূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে। যেমন--“শ্বদত্রবীৎ আপোইক্রবন্- মৃত্তিকা বলিয়াছিল, জল বলিয়াছিল”, 
“তত্তেঞজ এক্ষত,। তা আপ এক্ষস্ত-_-তেজ আপোচন! করিল, জল আলোচনা করিল”-.. 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ভুত-দমূহকে চেতনরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার “তে হেমে প্রাণা 
অহংশ্রেয়সে বিবদমান ব্রহ্ম জগ্বঃ-সে সকল প্রাণ (ইন্রিয়) আপন-আপন শ্রেষ্টতারক্ষার্থ বিবাদ 
করিল, পরে ব্রহ্মার নিকট গমন করিল”, “তে হ বাচমৃচুক্তশ্ল উদ্গায়-_তাহারা বাঁকাকে বলিল, তুমি 
আমাদের নিমিত্ত সাম গাঁন কর”-_ইত্যাদি শ্ুতিবাক্যে ইন্দ্রিয়গণকে চেতনরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
ইহাদ্বার! ব্রহ্ম ও জগতের সমান-লক্ষণই সিদ্ধ হয়, বিতিষ্ন লক্ষণ সিদ্ধ হয়না । এইরূপ যদি বল! হয়, 
তাহা হইলে (বিরুদ্ধবাঁদীর ) উত্তর এই যে-- 

“অভিমানিবাপদেশ১”--যেস্থুলে মৃত্িকা, জল, ইন্ড্িয়াদির চেতন-ধর্দের কথ| বল। হইয়াছে, সে 
গলে এ চেতন-ধর্শ বন্ততঃ মৃত্বিকাদির নহে, পরস্ত তত্তদতিমানিনী দেবতার শ্রুতিতে মৃত্তিকাদির 
অভিমানিনী দেবতার উল্লেধ আছে। “বিশেষ” ও «অনুগতি” হইতে ইহা বুঝ! যাঁয়। “বিশেষ” 
প্রভেদ। জগতে চেতন ও অচেতনের প্রভেদ আছে; ক্রুতিতেও এইরূপ প্রাভেদের উল্লেখ দৃষ্টঃ 
হয়। শুৃতরাং জগতের যাবতীয় বস্ত চেতন-- সুতরাং ব্রদ্মের সহিত সম-ক্ষণ-বিশিষ্ট-হইতে পারে 
না। “মনুগতি”--বিভিন্ন বস্ত্র মধ্যে বিভিন্ন অভিমানিনী দেবতা! অনুগত ( অন্ুপ্রবিষ্ট ) হইয়া 
আছেন। বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদিতেও ইহার উল্লেখ আছে। 

এইরূপে দেখ। যায়- বর্ম চেতন বন্ব, জগৎ অচেতন বসা; সুতরাং ব্রগ্ম জগতের উপাান- 
কারণ হইতে পারেন ন!। , 
এই লুত্রও পুর্ধপক্ষের উক্তি। 


৭২৯ 
৯২ 
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২৯৬। বৃষ্ঠতে তু। 

স্কিন দৃষ্ট হয় (এক বন্ত হইতে আর একটা বস্তু উৎপর্ন হইলে, উৎপাদক বন্য এবং উংপক্স 
বন্ত-এই উভয়ের ভিন্ন লক্ষণ কিন্তু দেখা যায় )। 

দেখ! যায়_-চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখ-কেশাদির উৎপত্তি হয়। অচেতন গোময় হইতে 
চেতন বৃশ্চিকাদির উদ্ভব হয়। মৃতরাং চেতন হইতে কেবল চেতনেরই উৎপত্তি হইবে এবং চেতন 
ছইতে কেবল অচেতনেরই উদ্ভব হইটবে_ এইরূপ কোনও নিয়ম নাই! কোনও বস্তা এবং তাহার 
বিকার-.এই উভয় ঘদি সর্ধধতোভ।বে একরপ লক্ষণবিশিষ্টই হয়, তাহ! হইলে বিকারত্বই সিদ্ধ 
হয় না। কোনও বন্ঘ এবং তাহার বিকার-__ এই উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্বও থাকে, কিছু অসাদৃশ্ঠুও 
খাকে। ত্রন্ধ এবং তদুংপন্ন জগৎ --এই উভয়ের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে এবং অসাদৃশ্যও আছে। সাদৃশ্য 
হইতেছে অস্তিত্ব বিষয়ে; ব্রন্মেরগ অস্তিত্ব আঁছে, তছৃৎপন্ন আঁকাশাদিরও অস্তিত্ব আছে। আর, 
অসাদৃশ্য ব্রহ্ম চেতন, জগং অচেতন। 

ধর্দের গ্থায় ব্রহ্ম একমাত্র শাস্্র-পাপেক্ষ । যাহা শান্্রসাপেক্ষ, শাস্ত্রের দ্বারাই তাহ! নিত 
হয়, অনুম।নাদিদ্বারা তাহ! নির্ণাত হইতে পারে ন। শ্রুতি বলেন_ব্রঙ্গই জগতের নিমিতব-কারণ 
এবং উপাদান-কারণ। বেদের এই প্রমাণ স্বীকার করিতেই ইইবে। 

বিরুদ্ধবাদীদের পূব ৃত্রদ্ধয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই সৃত্রে। 


২১৭ জাঙত ইতি চেৎ। ন। প্রতিষেধমাতত্বাং । 

লঅসং (অস্তিত্ব হীন), ইতি চেং (ইহা যদি বলা হয়) ন (না-_তাহ! বলা যায় না), 
প্রতিষেধমাত্জত্বাং (যেহেতু, উহা নিষেধমাত্র )। 

চেতন ও শ্ন্ধ ব্রন্থাকে যদি অচেতন ও অশুদ্ধ জগতের কারণ বলা যাঁয়, তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে হয়_স্থষ্টির পৃবের্ব এই জগৎ “অসং__অস্তিত্হহীন” ছিল, কেননা, শুদ্ধ ও চেতন ব্রহ্োর মধো 
ভশুন্ধ ও অচেতন জগৎ থাকিতে পারে না। 

এই আপত্তির উত্তরে এই সু বঙ্গ! হইয়াছে--না স্থির পুকের্ব জগৎ “অনং-_অস্তিত্বহীন- 
' ছিল,” ইহা! বলা যায় না। কার্ধারপ স্থষ্টির পৃরধর্েও কারণরূণপে জগতের অস্তিত্ব ছিল। কার্যারপের 
'অস্তিতষই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কারণরূপের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। 


২1১৮ ॥ অগীতে। জদ্বৎ প্ররঙগাৎ অসম্জসম্‌ ॥ 

সঅপীতো (প্রলয়ে ) ভদ্বৎ (কার্ধ্যবৎ -কারণেরও কার্যোর ন্যায় অশুদ্ধি-আদি) 
প্রসঙ্গাং ( প্রসঙ্গ বশত্ঃ ) অসমঞ্জনম্‌ ( অনামঞ্জস্ হয় )। 

তক্ষই জগতের কারণ, ইহ! দ্বীকার় করিতে গেলে অগ্ক এক আশঙ্কা! উপস্থিত হয়। তাহা 


পা ২ | [ ৭৩* ] 


এই । প্রলয়কালে কার্ধ্যরূপ এই অর্তন্ধ জগ কারণরূপ তরঙ্গে লয়প্রাপ্ত হয়। ভখন, কার্যারপ জগতের, 


| 


নি 
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অতুদ্ধি-লাদি দোষ কারণরূপ শুদ্ধ ব্রদ্ষেও সংক্রমিত হইতে পারে। সুতরাং ব্রদ্থীকে জগতের কারণ 
বল! নঙ্গক হয় না। 

ইহাও গুব্বপিক্ষের উক্তি। 
২১৯7 ন তুনৃষ্টান্ততাবাৎ | 

-ন (না), তু (কিন্ত) দৃষ্টান্ত ভাবাৎ (দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া)। 

পূর্বনৃত্রোক্ত অমামঞ্জস্তের অবকাশ নাই । .. শুদ্ধ ব্রদ্ধে লয়প্রাপ্ত অুদ্ধ জগৎ তাহার কারণ 
ব্রন্ষকেও অশুদ্ধ করিবে__ইহা। বল! যায় না) কেলনা, কারণে লয় প্রাপ্ত বস্তু স্বীয় দোষে কারণকে যে 
দুষিত করে না--এইরূপ বহুতৃষ্টান্ত আছে। মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন-ধর্ম্মাবিশিষ্ট-_ 
তাহাদের আকারাদি বিভিন্ন, কাধ্যকারিতাদি বিভিন্ন; কিন্তু তাহারা যখন মৃত্তিকীর সহিত লয় প্রাপ্ত 
হয়, তখন মৃত্তিকাতে তাহাদের আকারাদি বা কাধ্যকারিতাদি সঞ্চারিত হয় না। নুবর্ণনিন্মিত অলঙ্কার 
গলিয়া যখন আবার স্থৃবর্ণে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সুবর্ণকে স্বীয় ধর্মবিশিষ্ট করে না। তদ্রেপ, প্রলয়কালে 
জগৎও স্বীয় কারণ ব্রহ্মকে নিজের ধন্মবিশিষ্ট করে না। কার্ধ্য যদি স্বধন্মের সহিতই কারণে প্রবেশ 
করে, তাহা হইলে তাহকে লয়ই বল! চলে ন|। 

সুতরাং বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি বিচারসহ নয়। 


২1১1১০& স্বপ্ক্ষদোষাচচ ॥ 

সস্বপক্ষ-দোষও হয়। 

সাংখ্যবাদীরা ত্রহ্ম-কারণবাদীদের যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করেন, তাহাদের যুক্তি অন্থুারে 
সেই সমস্ত দোষ তাহাদের প্রধান-কারণবাদেও দৃষ্ট হয়। 

বেদাস্তবাদীদের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদীরা ছুইটী দোষের উল্লেখ করিয়াছেন__(১) ব্রহ্ম ও 
জগতের লক্ষণ ভিন্ন বলিয়া ব্রদ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করা যাঁয় না। (২) প্রলয়ের 
সময় জগৎ যখন ত্রদ্ষমে লীন হয়, তখন ব্রন্মের মধ্যে জগতের অশুদ্ধি-আদি দোষ "সঞ্চারিত 
হওয়ার কথ; কিন্ত তাহ। হয় না। 

এই সুত্র বলিতেছেন--উক্ত ছুইটী দোষ সাংখ্যের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়। 
€১) সাংখ্য বলেন_-প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপভি; কিন্তু প্রকৃতির ও জগতের লক্ষণ বিভির। 
জগতের শব্দ-স্পর্শাদি গুণ আছে? প্রকৃতির সে সমস্ত নাই। (২) সাংখ্য বলেন_ প্রলয়ে 
জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়; তাহা! হইলে জগতের শব্-স্পর্শাদি গণও প্রকৃতিতে সঞ্চারিত 
হওয়ার কথ; কিন্ত সাংখ্য তাহ! স্বীকার করেন না। 

সুতরাং বেদাস্তের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদীর! যে ছইটী দোষের উল্লেখ করেন, সেই ছুইটা 
দোষ যখন সাংখ্যমতেও থাকিতে পারে, অথচ তাহার] যখন তাহা স্বীকার করেন না, ভখন 
বেদাস্তের বিরুদ্ধে সেই হুইটা দোষের উল্লেখও ঠাহাদের পক্ষে সমীচীন হইতে পারে ন1। 


9৩১ ] ২... চে 
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হ1১১১। সর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি জন্ুখ। দেরনিতি চে? এবহপি জবিমোক্ষগ্রবজাৎ ॥ 

ন্ত্তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি ( তর্কদ্বারা তত্ব নির্ণয় করা যায় না বলিয়! শান্রাগম্য বস্তুতে তর্কের 
আদর করা অস্কায় হইলেও ) অন্কথা ( অগ্যরূপ ) অন্থমেয়ম্‌ (তর্ক অবলম্বনীয় ) ইতি চেং (ইহা! যদি 
বল! হয়) এবম্‌ মপি ( ইহাতেও ) অবিমোক্ষগ্রসন্কাৎ ( তর্কের মোঁচন বা বিরাম হইতে পারে ন| 
বলিয়া )। 

তর্কের দ্বারা তত্ব নির্ণয় করা যায় না বলিয়! শান্ত্রগম্য বস্তুতে তর্কের অবভাঁরণা সঙ্গত না 
হইলেও, যদি কেহ বলেন, অন্যর়পে এমন তর্কের অবতারণা করা যায়, সাহা বিচলিত হইবার নছে। 
ইহার উত্তরে বল! হইতেছে --তাহাতেও তর্কের অবকাশ দূরীভূত হইতে পারে না। কেননা, যদি বলা 
যায়--খ্যাতনামা কপিল সর্বজ্ঞ; তাহার মত (সাংখ্যমত ) তর্ক-প্রতিষিত ( অকাট্য ), তাহ] হইলে 
বলিতে পার! যাঁয়-_-ভাহাও (নাংখ্যমতও ) প্রতিষ্ঠিত নয়; কেনন! কপিল, কণাদ, গৌতম, ইহারা 
মকলেই খ্যাতনামা, সকলেরই মাহাত্ব্য সব্ববিদিত, অথচ তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট ম্ভেদ দৃষ্ট হয়-_ 
ঠাছাদের পরস্পরের মতের মন্বন্ধে পরম্পরের আপত্তি আছে। 

শান্ত্রগম্য বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ । 


২১1১২ ॥ এডেন শিষ্টপরিগ্রহা জপি ব্যাখ্যাতা;ঃ ॥ 

স্এতেন (ইহাছার1-প্রধান-কারণবাদের নিরসনের দ্বারা) শিষ্টাপরিগ্রহাঃ অপি (মনু 
প্রভৃতি শিষ্টগণ যে সকল মত স্বীকার করেন নাই, সেই সকল মতও_ _পরমাণুকারণবাদা দিও ) 
ব্যাখ্যাতাঃ__( ব্যাখ্যাত_নিরাকৃত হইল বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে )। 


২1১১৩ ॥ ভোজ পত্েরবিভাগল্চেত শ্াল্লোকবৎ ॥ 

₹ভোক্তণপত্বেঃ (ভোক্তবিষয়ে আপত্তি-_ ভোক্তা ও ভোগ্য এইরূপ ) অবিভাগঃ (ভেদ 
থাকে না) চেং (যদি এইরূপ আপত্তি কেহ উত্থাপিত করেন, তাহার উত্তর এই যে) স্তাৎ লোকবং 
(লৌকিক জগতে এইরূপ দেখা যায় )। 

সাংখ্যবাদী আপত্তি করিতে পারেন- ব্রঙ্গ হইতেই যদি জগতের উৎপত্তি শ্বীকার করিডে 
হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতের সকল বন্ধই ব্রন্মময়। তাহ হইলে ভোক্তা 
এবং ভোগ্য- এইরূপ বিভাগ জগতে ধাকিতে পারে না; কিন্তু এইরূপ বিভাগ তো দৃষ্ট হয়। মৃতরাং 
কিরূপে বর্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন? 

ইছার উত্বরেই বলা হইয়াছে__“স্তাং লোকবং।” যদিও ব্রন্মরূপ উপাদান হইতেই জগতের 
উৎপত্তি, তথাপি ভোক্তা-ভোগ্য বিভাগ হইতে বাঁধা নাই। লৌকিক জগতেও ইছার দৃষ্াস্ত আছে। 
সমুদ্রের জল হইতে ফেন, তরজ, বুদ্বুদ্‌ প্রভৃতি উৎপঙ্গ হয়, ভাহাদের বিভিন্ন স্বভাবও দৃষ্ট হয়। তদ্রপ 
ত্জ্জ হইতে জগতের উৎপত্তি হইলেও জীব ও জগতের মধ্যে ভোক্ত] ও ভোগ্য এইকপ বিভাগ 
থাকিতে পায়ে। 


চু. 


[ ৭৬২ ] 
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২1১১৪ তরননাহমায়তপশন্যাদিন্া ॥ 

্তদনগ্থত্বম্‌ (তাহা হইতে অভেদ-_ ব্রহ্মা হইতে জগং অভিন্ন) আরভ্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্তণ- 
শবাদি হইতে ভাছ। জানা যায়)! 

ছালোগ্য-্রতি বলেন_-ধথ! মোম্য একেন মৃৎপিগ্েন বিজ্ঞাতেন সর্ববং মৃখুয়ং বিজ্ঞাতং 
ভবতি, বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ম্‌ মৃত্তিক ইত্যেব লত্যম-_-হে সোম্য ! একটি মৃংপিগুকে জানিলে 
যেষন সকল মৃশ্ঝয় বস্তুকে জানা যায়, ঘটাদি যৃদ্ধিকারও মৃত্ভিকা--ইহাই সত্য। বিকার-বস্ত-সমূহের 
নাম বাক্যারস্তণ মাত্র ।” (এই শ্রতিবাক্যের তাৎপর্য পরে বিবৃত হুইবে)। 

মৃত্তিকাক্রাীত ঘট-শরাবাদি যেমন মৃত্বিক। হইতে আতাস্তিকভাবে ভিন্ন নহে, মৃত্তিকাই যেমন 
তাহাদের উপাদান, তদ্রপ, এই জগৎও ব্রহ্ম হইতে আত্যস্তিকভাবে ভিন্ন নহে, ব্রহ্ধই জগতের 
উপাদান। পারমাধিক বিচারে কার্য ও কারণ অভিন্ন । 
২১১৫ ভাবে চোপলনে: | 

স্ভাবে (অস্তিদ্ব থাকিলে) চ (ই) উপলবে: (উপলব্ধি হয়)। 

কারণের বিষ্ভামানত1 থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি হয়; কারণ বিদ্তমান না থাকিলে কার্ষোর 
জ্ঞান হয় না। এই হেতুতেও কারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন। 

ব্রক্ষই যে জগতের কারণ, তাহাই এই শৃত্রেও দেখান হইল । 


২১১৬1 সত্বাচ্চাবরগ্ত | 

বাং চ (অস্তিত্ববশতঃও) অবরম্থ (পশ্চাৎকালীন দ্রব্যের-কাধ্যের)। 

উৎপক্প হইবার পূর্বে কাধ্য কারণরূপে বিদ্মান থাকে। শ্রুতিতেও জগং-রূপ কারের 
সদাত্মরূপে বর্তমান থাকার কথ! আছে। এই হেতুতেও কার্য ও কারণ ভিন্ন নহে। কাধ্যক্ূপ জগং 
কারণরপ ব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন নহে। 
হা১১৭॥। অসদ্ব্যপদেশাৎ ন, ইতি চে, »। ধর্ান্তরেগ বাক্যশেষাৎ ॥ 

_অসদ্ব্যপদেশাৎ (অসং__অস্তিত্বহীন_বলা হইয়াছে বলিয়া) ন, (নাসির পুর্বে জগৎ 
ছিলনা) ইতি চেং(ইহা৷ ঘদি বল! হয়), ন (না-_তাহা৷ বলা সঙ্গত হয় না) ধর্দাস্তরেণ (অস্ত-ধন্মীবিশিষ্ট 
ছিল) বাক্য-শেষাৎ (বাক্যের শেষে যাহা! আছে, তাহ! হইতে ইহ! জান! যায়)। 

শ্রুতি বলিয়াছেন--*অসদ্‌ বা ইদম্‌ অগ্র আসীং--এই জগৎ পূর্বে অসং ছিল" ইহাতে 
কেছ বলিতে পারেন--*স্ষ্টির পূর্বে জগতের অস্তিত্ব ছিল না।” কিন্তু ইহা ভুল। কেন না, এ শ্রুতি- 
বাক্যের শেষে আছে--“তৎ লং মাসীৎ |” এ-স্থলে “তৎ”-শব্দে-_বাহাকে পুর্বে “অসৎ” বলা হইয়াছে, 
সেই জগৎকে বুঝায় এবং তাহাকেই এই বাক্যশেষে “সং” বল। হুইয়াছে। নুৃতরাং সৃষ্টির পুর্ব 
জগডের অস্তিত্ব ছিল না--ইছা আুতির উদ্দেশ্ট নহে, নাম-রূপে অভিব্যক্ত ছিল না, ইহ বলাই 

দেশ্য। 


[ ৭৩৩ ] 
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এই স্জেও বল। হুইল-_স্ষ্টির পুবের্ধ এই জগৎ কারণরূপে গবশ্থিত ছিল। সেই, 
কারণ-ন্দত্র। 
২1১/১৮॥ মুঝে: শবাস্তরাচ্চ | 

লযুকেঃ (যুক্তিদ্বার! বুঝিতে পারা যায়--কাধ্য উৎপন্ন হওয়ার পুবেরও তাহা কারণের মধ্যে 
বর্তমান থাকে) শব্দাস্তরাঁৎ চ (শন্য আ্তিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়)। 

এ-স্থলেও কাধ্য-কারণের অভিষ্নত1--স্থৃতরাং জগৎ-রূপ্‌ কার্য্ের সহিত তাহার উপাদান- 
কারণ-বপ ব্রন্মের অভিন্নতা-_প্রদণিত হইয়াছে। 
২1১১৯ পটবচ্চ ॥ 

-পটের (বস্ত্রের ) দৃষ্টাস্তেও তাহা বুঝা যায়। 

সুতা ও কাগড়--কার্ধ্য ও করণ -একই বস্ত। কাধ্য কারণাতিরিক্ত নহে। এই সৃত্রেও 
দেখান হইল-_ব্রদ্ধই জগতের উপাদাঁন-কারণ। 


২১২০] ঘথ। চ প্রাগাদি ॥ 

স্চ (এবং) যথ। (যেমন) প্রাণাদি (প্রাণাদি) 

দেহস্থিত প্রাণ, অপান, সমান, উদ্বান ও ব্যান__এই পাচটি প্রাণের বৃত্তি প্রাণায়ামের সময় 
রুদ্ধ হইলে কেবলমাত্র কারণভাঁবে বিচ্ঠমান থাকে; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় দেহমধ্যে সঞ্চারিত হয়। 
উভয় অবস্থাতেই তাহার! বস্ততঃ একই বস্তু । রুদ্ধ অবস্থার মূল কারণ প্রাণের সহিত তাহার কা্যভূত 
অপানাদি যেমন অভিন্ন অবস্থায় থাকে, তদ্রুপ অন্কান্ত কাধ্যও কারণের সহিত অভিন্ন-_যদিও তাহাদের 
।ক্রয়া বিভিন্ন । 

এই স্ুত্রও পুব্্ধনৃত্র কয়টার সমর্ধক। 


২।১২১। ইতরব্যপদেশ।ৎ ছিভাকরণাদিদোষ-গ্রসক্তিঃ। 


»৮ইতরব্যপদেশাৎ (অন্মের জীবের উদ্ভেখ আছে বলিয়! ) হিভাকরণাদি-দোষ-প্রসক্কিঃ - 


(হিতের মকরণরূপ দোষের সম্ভাবন! হয়)। 

এই স্মত্র পুর্ববপক্ষের উক্তি। 

শ্তিতে আছে _-পত্রহ্ম জগৎ স্থষ্টি করিয়। অবিকৃতভাবে স্থষ্ট পদার্থে গরবেশ করিলেন।” *তিনি 
আলোচনা করিলেন-_মা'মি জীবাত্মানূপে প্রবেশ করিয়া নীমরূপের প্রকাশ করিব” ইহাতে বুঝা 


- যায় ত্রঙ্গাই জীবরূপে বিরাজমান । এই অবস্থায় ব্রক্ষকে জগতের কর্তী বলিয়! স্বীকার করিলে. 


. আীবকেই জগং-কর্ত! বলিয়। স্বীকার করিতে হয়! জীবই যদি স্গ্রিকর্ত। হয়, তাহা হইলে ্ীব নিজের 
হছিতই করিত, কখনও নিজের অহিভ করিত না। কিন্তু দেখা যায়, জীবের জন্ম-স্বত্যু-জর! প্রস্ভৃতি 
আছে। নিজে কি কেহ নিজের জগ্য জগ্ম-মৃত্যু-জরাদি অহিতকর বস্তুর স্থষ্টি করে? সুতরাং ক্ষ 
জগতের কর্ত হইতে পারেন না । 
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 হাঁস২২। অধিকস্ধ তেদজিদে শা ॥ 


»অধিকম্‌ ভূ (কিস্ত ব্রক্ষ জীব অপেক্ষা অধিক ) ভেদনির্দেশাং, (জীব ও ত্রদ্দের ভেদের 
উল্লেখ আছে বলিয়া )। 

ইহা পূ্র্ষস্াত্রের উত্তর | শ্রুতিতে জীব ও ্রন্ষেয় ভেদের কথ। আছে ; সুতরাং ব্রক্ষ হইতেছেন 
জীব হইতে অধিক। এজন্য পূর্ববৃত্রে উল্লিখিত হিতের অকরণাদি-দোষের প্রলঙ্গ উঠিতে পারে না। 
শ্রুতি যদি জীবকেই স্থত্িকর্তা বলিতেন, তাহা! হইলেই এ সকল দোষ হইত; শ্রুতি কিন্তু ব্রচ্মাকেই . 
জগতের কর্তা বলেন। ব্রহ্মজীব হইতে তিয়। জীবে যে সকল ধন্ম আছে, ব্রন্মে সেই সকল 
ধর্ম নাই । 

এই সুত্রও ব্রদ্ধের জগৎকতৃ্ব-বাচক। 


২১২৩ অস্মাধিবচ তদনুপপত্তিঃ ॥ 
-অশ্মাদিবৎ (প্রস্তরাদির স্তায়) চ (9) তদগৃপশন্তি; (দোষের সন্তাবন। নাই )। 
পৃথিবীর বিকার -প্রস্তর। সকল প্রস্তরেরই পৃথিবীত্ব আছে, অথচ সকল প্রস্তর এক রকম 
নহে-__মূলো, গুণে, বর্ণে, বৈচিত্রীতে তাহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। একই মাঁটীতে উপ্ত বীজ- 
সমূহ হইতে নান! রকমের বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; তাহাদের পত্র, পুষ্প, ফল, গন্ধ, রস, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন। 
একই অন্নরস হ্টতে রক্তাদি ও কেশ-রোমাদি নানাবিধ বন্তর উদ্ভব হয়। তন্রুপ একই ব্রদ্মের জীবন, 
প্রাজ্যত্ব এবং অন্যান্থ অনেক ভেদ থাকিতে পরে। সুতরাং পৃব্বপক্ষ-করিত দোষের অবকাশ নাই। 
এই স্থত্রও জীব-ত্রন্মের ভেদবাচক এবং ব্রন্মেরই জগৎ-কর্তৃ্ব-নির্ণায়ক। 


২১২৪ উপসংহথারদর্শনা ন, ইতি চে, ন, ক্ীরবৎ ছি 

_টপদংহারদর্শনাং (উপাদান-সংগ্রহ দেখা যায় বলিয়া) ন (না_ ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে 
পারেন না, ইতি চেং (ইহ! যদি বলা হয়), ন (না,-তাহ1 বলা সঙ্গত হয়না) ক্ষারবং হি (ছুক্ষের স্ায়ই)। 

এই স্ত্রে পূর্ববপক্ষের একট আপত্তির উল্লেখ এবং তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। 

আপত্তিটা এই £- ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে কুস্তকারকে মৃত্তিকা, জল, চক্র, দণ্ড প্রভৃতি 
অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় ; নচেং ঘট প্রস্তুত কর! যায় না। কিন্তু বেদাস্তমতে স্থষটির পূর্বে 
্রক্ষ ছিলেন একাকী ; তাঁহার কোনওরূপ উপকরণ ছিল ন|। উপকরণব্যতীত ব্রহ্ম কিরপে জগৎ সৃষ্টি 


করিতে পারেন! সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না। 


এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে _“ক্ষীরবৎ হি।” ছুষ্ধ যেমন কোনও উপকরণের সহায়তা! 
ব্যতীততই দধিরূপে পরিণত হয়। তজপ ব্রদ্ধও কোনওরূপ উপকরণের সাহাধ্য ব্যতীতই জগং-রীপে 


'প্রিপত হইতে পারেন। 


যদ্দি বলা বায়_ছুক্ধে আতঞ্চন ( দশ্বল ) না দিলে তাহা দধিরূপে পরিণত হয় না; সুতরাং 


বন়্লরণ উপকরণের প্রয়োজন আছে। ইহার উত্তর এই-_হুধধ নিজেই দধিযূপে পরিণত হওয়ার 
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যোগাতা ধারণ করে) দগ্থল কেবল শীজতা জন্মায়, হৃগ্ককে দবিরূপে পরিণত হওয়ার যোগাতা দান কে 
না; যেছেতু, দন্ধল জলকে বা বাতীসকে দধিরূপে পরিণত করিতে পারে ন!। হৃষ্ধের মধোই দধি- 
রূপে পরিণত হওয়ার মামর্থয আছে। ত্রন্নপূর্ণশক্তিসম্পক্, ব্রহ্ম অপর কোনও শ্তির বা বস্ত্র 
অপেক্ষা রাখেন না। স্বীয় বিচিত্র শক্তির যোগেই ব্রন্ধ বিচিত্ররূপে পরিণত হইতে পারেন। 


২//২৫॥ দেবাদিব্দপি লোকে ॥ 

শদেবার্দিবং অপি (দেবতাদের স্ায়ও) লোকে (জগতে_ দেখা যায়)। ্‌ 

পূর্ব সুত্রের উক্তিতে আপত্তি হইতে পারে যে-_ছুগ্ধ অচেতন পদার্থ; উপকরণ ব্যতীতও 
তাহা দধিরূপে পরিণত হইতে পারে ; অচেতন জলও উপকরণ ব্যতীত তুষার়ে পরিণত হইতে পারে-_ 
ইছা নাহয় স্বীকার কর। যায়। কিন্তু কোনও চেতন বস্ত উপকরণের সহায়তা ব্যতীত কিছু প্রস্তুত 
করিতে পারে না। চেতন কুম্তকার চক্রাদি-উপকরণ ব্যতীত ঘটটাদি প্রশ্তুত করিতে পারে না। ছেতল 
্রহ্ধ উপকরণ ব্যতীত কিরূপে জগতের স্থষ্টি করিবেন? 

এই আপত্তির উত্তরেই বল| হইয়ছে--'দেবাদি!ৎ অপি লোকে।” উপকরণের সহায়তা 
ব্যতীডও যে চেতন বন্ক পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত লৌকিক জগতে দুষ্ট হয়। দেবতাগণ, 
কবষিগণ উপকরণ ব্যতীত রখ, প্রাসাদাদি নিপ্দাণ করিতে পারেন যলিয়! বেদ, ইতিহাস, পুরাপাদি 
হইতে জানা যায়। মাঁকড়মা অন্য উপকরণ ব্যতীতও স্বীয় দেহ হইতে তত্তজাল বিস্তার করে। শুদ্র 
ব্যতীতও বলাকা গর্ভ ধারণ করে। সুতরাং চেতন ত্রশ্গ যে উপকরণ ব্যতীত জগতের শৃটি করিতে 
পারেন না, এইরূপ আপত্তির কোনও মূল্য নাই। 


২১২৬ কৃত প্রনক্তিনিরবয়বন্ব-শককোপো! বা | 
,  » কৃংসপ্রস্তিঃ (সম্পূর্ণ বরন্মের পরিণাম সম্ভাবনা! হয়).নিরবয়বন্ব-শব্দকোপঃ (বদ্ধ নিরবয়ব__ 
এই শব্দের বাতিঞ্রম হয়) বা (অথব1)। 
এই সু্টা পূর্ববপক্ষের উক্তি। 
পূর্বনূত্রে বলা হইয়াছে-_কোনও উপকরণের সহায়তা বাতীতও ্ধ লগং-রূপে পরিণত 
হইতে পারেন। তাহাতে এইরূপ আপত্তি উিত হইতে পাঁরে। ক্রদ্ধ নিয়বয়ব ; নিরবয়ব অক্ষ 
ইইডেছেন_অংশশুন্য। তিনি যদি জগং-রূপে পরিপত হয়েন, তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে-_সম্রণ 
্রন্ষই জগত-রূপে পরিণত হইয়াছেন; কাহার অংশ যখন নাই, তখন আংশিকভাবে ভিদি জগৎ 
হইয়াছেন, অপর অংশ অঙ্গার়পেই রহিয়াছেন, এইরূপ মনে ঝরা যায় না। কিন্ত সমত্রব্রন্ষের জগং-রূপে 
পরিণতি স্বীকার করিলে ত্রন্মপ্ূপ আর থাকে না। ব্রক্গরূপ হদি না থাকে, তাহা হইলে -ক্রুতিগ্তে যে 


তাহাকে দেখার এবং জানার উপদেশ আছে, তাহাও নিরর€ঘক হইয়া পড়ে। কেননা, দৃশ্বমান্‌ জগজপে 
পরিণও বর্গের দর্শনাদির জন্তু কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না, তাহার দর্শনাদির জগ্ত উপদেশেরও 


কোনও সার্থকতা নাষ্ট। আবার, সমগ্র ত্রদ্ধ জগৎ-রাপে পরিণত হয়েন স্বীকার করিলে, “বন্ধ অন্য, 
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'অমর”-ইত্যাদি বাকাও মিথ! হইয়া পড়ে, কেননা, দৃশ্ঠমান্‌ জগৎ “মজর, অমর” নহে । এই সকল 


দোষের পরিহারার্ধে ্রন্মকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলেও নিরবয়ুবস্ব-বাচক-শবের সার্থকতা 
থাকে না। ॥ 


ও এই সমস্ত কারণে ব্রহ্ম ই যে জগৎ-ন্পে পরিণত হইয়াছেন, তাহ! হ্বীকার করা যায় না। ইহ! 
পৃর্ববপক্ষের উক্তি। | 


২১২০ ভ্রুতেহ শবমুলতাৎ | 

স শ্রুতে: 'আুতির) তু (কিন্তু) শব্দমূলত্বাৎ (শব্দই মুল বলিয়া)। 

পৃর্বপক্ষের পুররবনথত্রোল্লিখিত আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই সুত্রে । এই স্ৃত্রে বলা 
হইয়াছে- ব্রহ্ম জগদ্রপে পরিণত হইলেও কৃত প্রসক্তি হয় না। কেনন!, শ্রুতি বলিয়াছেন _-ব্রহ্ধ 
জগং-রূপে পরিণত হইয়াও জগতের শতিরিক্ত অবস্থায়ও থাকেন। শ্রুতি বলেন 

“তাবানস্ মহিম! ততো! জ্যায়াংস্চ পুরুষ: | 
পাদোহস্য বিশা ভূতানি ভ্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ 

_যাহ। বলা হইল, তৎসমস্তই ব্রহ্ষাপুকষের মহিমা; পরস্ত ব্রহ্ম এই সমুদয় হইতে 
জোষ্ঠ বা অধিক। এই সমস্ত ভূত (বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ড) তাহার একপাদ মহিম। ; অপর তিনপাদ 
অমুত এবং দিব্যলোকে অবস্থিত |” 

শ্রুতি বলেন-“সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্ত।হমিমাস্তিো দেবতা অনেন জীবেনাখ্নান্ুগ্রবিশ্য 
নামরূপে ব্যাকরবাণি--লেই (সংস্বরপা ) দেবতা সঙ্কপ্ল করিলেন -আমি এই জীবাত্মারপে 
উল্লিখিত (তেজ, জল ও পৃথিবী-ভূতত্রয়াক্মক) এই দেবতাত্রয়ে প্রবেণ করিয়া নাম ও রূপ 
ব্যক্ত করিব ।” এই বাক্য হইতে ব্রদ্দের জগদ্রপে পরিণতির কথ! জানা যায়! 

যতি আরও বলেন--পষ্তাহার স্থান হৃদয়ে এবং তিনি সংমন্পয় হয়েন” এই বাক্যে 
অবিকৃত ব্রন্মের কথা জানা যাঁয়। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকিলে, নুধুপ্িকালের “সতা সোম্য 
তদ] সম্পন্ন! ভবতি--হে সোম্য! জীব তখন সতের (ব্রদ্দের) সহিত সম্পন্ন হয় (ত্রহ্গপ্রাপ্ত 
হয় )”-- এই বাকোর সার্থকতা থাকে না। 

বিকার বা জগৎ ইঙ্জিয়গম্য ; কিন্তু শ্রুতি বলেন-ত্রন্গ ইন্ড্রিয়ের অগোচর। এ সমস্ত 
কারণে স্বীকার করিতেই হইবে যে_আবিকৃত ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন । 

ত্রন্ম জগত্রপে পরিণত হইলেও নিরবয়বত্ব-প্রতিপাদক শবেের অর্থহানি হয় না। 
্রচ্ম শবামুলক--শব-প্রমাণক, প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের বিষয় নহেন। খ্রিঙ্গোর নিরবয়বতা এবং 
ডাহার একাংশে জগতের অবস্থান-_- এ কথ শ্রুতি বলিয়াছেন। লৌকিক জগতে৪ দেখা যায়-- 
গেশ-কাল-নিমিত্তাদি-ভেদে মণি-মন্ত্র-মহৌষধাদিও ব্ছ বিচিত্র ও বিরুদ্ধ কার্ধ্য উৎপাদিত করিয়া 
থাকে। এই সকল শক্তির বৈচিত্যও উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কের দ্বারা নিত হইঙ্ে, 
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পারে না। এই অবস্থায়, অচিন্তয-শক্তিলম্পন্ন ব্রহ্ষের স্বরূপ যে শাক্তপ্রমাণ ব্যতীত জান! 
যাতে পারে না, তাহা বলাই বাহুঙ্য। | 

শান্র যাহা বলেন, তহাই স্বীকার করিতে হইবে! আতিপ্রমাণ অঞ্থুদারে বর্ম 
জগ্রপ পরিণত হইফ৪ জগদভীতরূপেও বর্তমান থাকেন £ স্ৃতরাং কৃংস্-প্রসঙ্গ-দোষ কলিত 
হইতে পারে না। | 
২1১২৮ ॥ আন্ুমি চ এবং বিচিত্র/স্চ ছি । 

্শাত্সনি চ (আান্মতেও) এবং (এইবপ) বিচিত্রাং (নাঁনাপ্রকার) চ (ও) 
হি (নিশ্চয় )। 

প্রশ্ন হতে পারে_. এক এবং হগহায় ব্রদ্মে অনেক আকারের সৃষ্টি হয়, অথচ তাহার 
স্বরূপ বিনষ্ট হয় না_ ইহ] কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 

ইহার উত্তরে এই নুৃন্মে বলা হইতেছে _ন্বপ্রত্রষ্টা আত্মা এক; স্বপ্নকালে তাহাতেও 
রথ, পথ, অশ্ব গ্রস্ৃতি অনেক আঁকার স্থষ্ট হয়; অথচ আত্মার স্বরূপ অবিকৃত থাকে। তদ্রুপ 
ন্ধয় ব্রন্মেও বিবিধ গাকারের স্থষ্টি হয়, অথচ ব্রন্ের স্বরূপ অবিকৃত থাকে। 
২1১২৯ ॥ হবপক্ষদোষাচচ ॥ 

স্বপঙ্গদে!যাৎ ( নিঃজর পক্ষে দৌঁধ হয় বলিয়া) চ (ও) 

সাংখ্যবাদীরা কৃংম্-গ্রসক্তি আদি যে সমস্ত দোষের কথা বলেন, দে সমস্ত দোষ 
াহাদের গ্রধান-কার্ণ-বাদেও আাছে। যে সমস্ত দোষ নিজ্ঞপক্ষেও আছে, সে সমস্ত দোষ 
দেখাইয়া পরপক্গের সিদ্ধান্তে আপত্তি উত্থাপন করা সঙ্গত নয়। 
২১৩০ ॥ জবের্বাগেত। চ তন্্শলাত ॥ 

- সবের্যাপেতা ( সবর্ষশক্তিসম্পন্প! - সেই পরম-দেবতা। সর্ববশক্তিসম্পন্ন ) চ (9) তদর্শনাং 
( শ্রাতিতে পরম দেবতার সব্বশক্তিযুক্তত্বের কথা দৃষ্ট হয় বলিয়)। 

পরম-দেবতা ব্রহ্ম যে দবর্শক্তিসম্পম্“সবর্ব কণা সবর্বকীম: সবর্ধগন্ধঃ সববরস্ঃ সব্বমিদমভ্যাত্তো- 
ইবাক্যানাদরঃ সত্যকামঃ সম্থাসন্প্ন:”, “যং স্বর্ধদ্ঃ সবর্ববিৎ"১ 'এতসা বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি 
সৃর্ধযাচক্্রমসৌ বিধতোঁ তিষ্ঠত” ইত্যাদি শ্রতিবাকা হইতেই তাহা জানা যায়। 

স্ৃতরাং বিচিত্রশক্ি ব্রন্ধ হইতে বিচিত্র জগতের উৎপত্তি অনস্তব বা অযুক্ত নহে। 
২1১/৩১।। .বিকরগন্ধাৎ ন। ইতি চেও, ততুকম্‌। 

স্বিকরপন্থাৎ(ত্রন্মের ইঞ্জিদ নাই বলিয়।। করণ--ইঞ্টিয়) না (না--তাহাতে সবর্ষশক্তি 
থাকিতে পারেনা ) ইতি চেৎ (ইহ! যদি বলা হয়) তছুক্তম্‌ ( ইহার উত্তর পৃবের্বই বলা হইয়াছে )। 

এ স্থলে পৃরর্বপক্ষের আপত্তি এই যে-ত্রদ্ষোর কোনও ইন্দ্রিয় যখন নাই, তখন সৃষ্টি-আদির 
শক্তি তাহাতে কিরূপে থাকিতে পারে? 
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কিন্ত শ্রুতি বলেন-- তাহার হস্ত-পদ নাই, অথচ তিনি গমন করিতে এবং গ্রহণ করিতে সমর্থ 
চক্ষু নাই, অথচ দেখেন, কর্ণ নাই, অথচ শুনেন। “আঅপাণিপাদে। জবনো গ্রহীতা পশ্তত্যন্ষুং স শুণোতা- 
কর্ণ 4৮ 
এই্টরূপে দেখ! যায় ইন্জিয়-বিহীন ব্রহ্মাও সবর্বসা র্থাযুক্ত হইতে পরেন; সুতরাং ব্রচ্মের 
জগৎ-কর্তৃত্ঘ অসম্ভব নহে। 


২১৩২ ॥ ম প্রায়োজনবন্ধাৎ ॥ 

** ন(না- ব্রঙ্গ জগতের স্ষ্টিকর্ত। হইতে পারেন না) প্রয়োজনবন্তাৎ (ধাহার কোনও 
প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনিই কার্ধা করেন বলিয়া )। 

যাহার কোনও প্রয়োজন থাকে, অভাব থাকে, প্রয়োজন-সিদ্ধির বা অভাব-পুরণের জন্য 
তাহাকেই কাধে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। ব্রহ্ম হইতেছেন আপ্তকাম, তাহার কোনও প্রয়োজন ব 
অন্ভাব নাই; তিনি স্থষ্টিকার্ধে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? সুতরাং ব্রহ্ম জগতের স্থগ্টিকর্তা হইতে 
পারেন না। 

ইহা পৃবর্ষপক্ষের উক্তি । পরবর্তী সুত্রে ইহার উত্তর দেওয়! হইয়াছে । 


২১৩৩) লোকবন্ত, লীলা কৈবল্যম্‌॥ 
» লোকবৎ তু ( কিন্তু লৌকে যেরূপ দেখ! যায়) লীলাকৈবল্যম্‌ (কেবলমাত্র লীলা )। 
কোনও প্রয়োজন ব। অভাব ত্রদ্ষের নাই সত্য। প্রয়োজন বা অভাব পূরণের জগ্ঠ তিনি স্যগ্র 
করেন না। ইহা তাহার লীলামাত্র। লৌকিক জগতেও দেখ! যায়, কোনও প্রয়োজন ন। থাকিলেও 
রাজা ব1। রাজ-আমাত্যগণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া! থাকেন। 


২১৩৪ ॥॥ বৈম্য-লৈর্ঘণ্যে ন সাপেক্ষত্বা, তথ। ছি দর্শয়তি || 

 বৈষম্য-নৈর্ণ্যে (স্থষ্ট জগতে বৈষম্য ও নৈর্ণ্য_নিষ্ঠুরতা-পৃষ্ট হয়) ন (না ত্রক্ 
সৃষ্টিকর্ত। হইতে পারেন না ) সাপেক্ষত্ব'ৎ ( অগ্যবস্তর অপেক্ষা আছে বলিয়া! বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা দৃষ্ট হয়) 
তথ! হি (সেইরূপই ) দর্শয়তি ( শ্রুতিবাক্ে দেখা যায় )। 

্রন্ষে বৈষম্যও নাই, নিষ্ঠুরতাও নাই। ন্ৃতরাং তাহার হ্ষ্ট জগতে এই ছুইটী বস্তা থাকিতে 
পারে ন। কিন্তু জগতে দেখ! যায়-_ দেবতা, পশু, পক্ষী, মানুষ ইত্যাদি নানাপ্রকার জীব আছে; 
তাহাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য । আবার দেবতার। অত্যন্ত সুখী, পশু-পক্ষীরা অতাস্ত হুঃখী, মানুষ 
মধ্যাবন্থ্‌ ; অবস্থারও অনেক বৈষম্য । হঃখবিধান করাতে এবং জীব সংহার করাতে নির্দিয়তাও দেখা যায়। 
বৈষম্যময় এবং নির্দিয়তাপুর্ণ জগতের সৃষ্টি সমদর্শশ এবং পরম নির্দল ব্রদ্ষের পক্ষে নস্তব নয় ; সুতরাং 
এতাদৃশ ত্রক্ষ জগতের স্ষ্টিকর্তা হইতে পারেন না। 

উল্লিখিভয়প আপত্তির উত্তরে বল! হইতেছে -_ত্রহ্ষে বৈষম্য বা নিষ্ঠুরতা নাই! কর্মফল 
অনুলারেই.জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়, সুখ-ছঃখাঁদি ভোগ করে। ব্রনের স্থষ্টি কর্দঘফলের অপেক্ষা 
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রাখে; জীবের বর্দফলট বৈষম্য ও নুখ-চুঃখাদির হেতু; উহার দায়িত্ব স্থগ্িকর্তা ক্রদ্ষের নছে। 
মেঘের ধারিবর্ষণে যবাদি-শমোর উৎপত্থি হয়; কিন্ত বীজাদির শক্তি-মাদির বৈচিত্র্যবশতঃ ভিন্ন ভিন 
রকমের শস্যানি উংপন্ন হয়। ড্রপ ব্রহ্ম হইতে জীবের হি হয়; কিন্তু জীবের কর্দাকলবশতঃই বৈষম্যাদি 
উৎপন্ন হয়। মেবের শ্থায় ব্র্ধ হইতেছেন স্থৃপ্টির সাধারণ কারণ; আর বীজের শক্তির ন্যায় জীবের 
বৈচিত্রময় কম্যফিল হইতেছে নুখ-ছুখাদি বৈষম্যের অসাধারণ কারণ। 

কর্মফল অসুসারেই যে জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জগ্মগ্রহণ করে এবং স্ুখ-হুখাদি ভোগ করে, 
শ্রুতি হইতে তাহ! জানা যায়; স্থৃতরাং জগতে বৈষম্যাদি দেখিয়া 'অন্ুমান কর! লঙ্গত হয় না যে, 
ত্রন্গ জ্গতের কর্তা নহেন। 

২১৩৫ ॥ ন কর্মাবিভাগ।ৎ, ইভিচে্, ন অনাদিত্.হ॥ 

-ন কর্ম (না_কণ্ম বৈষম্যের হেতু হইতে পারে না) অবিভাগাৎ (ন্থষ্টির পৃবের্ব জীব-ব্রন্ধে, 
বিভাগ ছিলন। ) ইতি চেং (যদি ইহ! বলা হয়), ন ( না, তাহা বলা সঙ্গত হয় না) অনাদিত্বা 
(যেহেতু, সংসার অনাদি )। 

“সদেব সোমা ইদমগ্র আসীং একমেবাদিভীয়ম্”_-এউ শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়_ হৃষ্টির 
গৃবের সজাতীয়-বিজাতীয়-স্থগতভেদশুগ্য একমাত্র ব্রদ্মাই ছিলেন, শরীরাদি বিভ।গ ছিলনা, অর্থাৎ জীব 
পৃথক, দেহে অবস্থিত ছিল লা। কর্ম করেজীব। ন্থৃষ্টির পৃবে জীব পৃথক্‌ দেহে অবস্থিত ন। থাকায় 
তাহার পক্ষে কর্ম কর1ও সম্ভব নয়; স্থতরাং তখন জগতে কোনও বৈষম্য থাকা সম্ভব নয়! ম্ৃতরাং 
জীবের কশ্মফল-বশতঃই জগতের বৈষম্যাদি_ইহা বল! সঙ্গত হয় না। ইহ) পৃরর্ষপক্ষের উক্তি। 

ইহার উত্তরেই বল! হইতেছে --পুরর্বপক্ষের উল্লিখিতরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়; কেন না, শ্ষ্টির 
পৃরর্ধ বলিয়। কিছু নাই; স্ষ্টি অনাদি -বীঞ্জ এবং অস্কুরের ম্যায়। বীন্জ হইতে-অন্কুর, আবার অঙ্কুরোৎপন্ন 
বৃক্ষ হইতে বীর্জ। অনাদি কাল হইতেই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে । বীজাঙ্কুরের ম্যায় কন্মের সহিত 
স্থিবৈষম্যেরও হেতুহেতুমদ্ভাব বর্তমান । স্থষ্টির বৈষম্য যে কম্মবিশতঃ, ইহা অস্ত সিদ্ধান্ত লহে। 


২১৩৬ ॥ উপপদ্ভতে চ উপলভ্যতে চ ॥ 

স্উপপদ্ধতে চ (সংসারের অনাদিত যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ হয়) উপলভ্যতে চ ( শ্রুতি-স্মৃতি 
হইতেও জান! যায়) 

স্প্রির এবং কন্মের অনাদিস্ব-গ্রতিপাদক এইনুত্র। 
২১৩৭ ॥ সর্ববধর্তোপপত্তেষ্চ চ॥ 

স্সমস্ত কারণ-ধশ্মের সঙ্গভিবশত:ও | 

্রহ্মই জগতের নিমির্ভ-কারণ এবং উপাদান-কারণ--ইহ] স্বীকার করিলেই ব্রদ্ষের সর্বজ্ঞত্ব- 


সর্ব্বশক্কিমন্তাদি সমস্ত ধন্ম উপপর হইতে পারে। নুতরাং ত্রন্ষই জগতের কারণ, তাহাতে কোনরূপ. 


সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
[৭8৯ | 


৪) 


ক 
সর 


ব্ীন্তপুয ও ক্রদ্ধতন্ব |  শ্রস্থানতরয়ে বরঙ্ধতর "1 [ ১২৮ 
৮ অ্রন্থই যে জগতের কারণ _এই দিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদী, প্রভৃতির যত রকম আপত্তি 


থাকিতে পারে, শান্প্রমাণের দ্বার! এবং যুক্তির দ্বারা তৎসমন্তের খণ্ডন পূর্বক ব্রন্মেরই জগৎ-কারণন্ 
বেদান্তমত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঁদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


৮1 বেবলাজ্-নজেল ভ্বিতীল্ম অগ্যান্মে দ্বিতীব্র পাদ 

এই ছিতীয় পাদেও সাংখ্যাদি-মতের খণ্ডনপূর্র্বক ব্রচ্ধোর জগৎ-কা রত স্থাপিত হইয়াছে। | প্রশ্ন 
হইতে পারে _পুব্বেও তো। সাংখ্যাদি-মতের খণ্ডন কর! হইয়াছে ; আবার কেন? ইহার উত্তর এই £- 

নিজপক্ষ-সমর্থনার্থ সাংখ্য।দি-মতালম্বীরা কতকগুলি বেদান্ত-বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়। 
থাকেন -এই সকল বেদান্তবাক্য তাহাদের মতের সমর্থক; কিন্তু তাহ। যে সঙ্গত নয়, তাহাই পূর্বে 
দেখান হইয়াছে । নিজেদের মতের সমর্থনে তাহার! ব্রক্ম-কারণ-বাদ সম্বন্ধে যে লমন্ত আপত্তি উত্থাপিত 
করেন, সে-সমস্ত আপত্তিও যে বিচার-সহ লহে, তাহ।ও পুবের্ব দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যাদি- 
মতের যে সকল দৌষ আছে, তাহ! পৃবের্ব দেখান হয় নাই; তাহাদের সমস্ত যুক্তিও পৃর্ধধে খণ্ডিত হয় 
নাই। তাই, এই দ্বিতীয় পদে সে-সমস্ত দোষাদি প্রদশিত হইয়ছে। 

দোষাদি প্রদর্শনের হেতু এই যে, সাংখ্যাদি-মতের প্রবর্তকদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যদি কেহ 
নিবিবচারে তাহাদের মতের গ্রহণ ও অনুলরণ করেন, তাহ! হইলে তাহার অকল্যাণ হইতে পারে, 
বেদাস্ত-প্রতিপাগ্ঠ মুক্তির পথে অগ্রমর হওয়ার পথে ক্তাহার বিন্ব জন্মিতে পারে। তাই জীবের 
কল্যাণের উদ্দেশ্টেই দোষাদি-প্রদর্শনও আবশ্যক। 

পূর্বব-পর্বব সূত্র গুলির অর্থ-প্রনঙ্গে যেরূপ শাস্ত্-প্রনাণ এবং যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই 
পাদে বিরুদ্ধ-মত-খগুনাত্বক সৃত্রগুলি স্থন্ধে সেইরূপ করা হইবে না; কেবলমাত্র স্থত্রের মম্ম;__কোনও 
কোনও স্থলে বা স্াত্রের মর্ধ প্রকাশ ন! করিয়াও স্থৃত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহাই--প্রকাশ কর] হইবে। 
কেননা, ব্রক্মতত্ব-সম্বন্ধে বেদাস্ত-স্ৃত্রের অভি প্রায় কি, তাহ জানাই আমাদের উদ্দেশ্য । কোনও সুত্রে 
যদি ব্রহ্মতত্ব-সম্বন্ধে আনুযঙ্গিকভাবে কিছু বলা হইয়! থাকে, তাহ! অবশ্যুই প্রকাশ কর৷ হইবে। 

এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের স্ুত্রগুলি উল্লিখিত হইতেছে । 


২২১॥ রুচনানুপত্ে্চ ন অনুমালম্‌ ॥ 

সরচনান্থুপত্বে; চ (রচনা বৈচিত্র্যময় জগতের স্ষ্টি--অসিদ্ধ বা অসম্ভব হয় বলিয়াও ) ন 
অনুমানম্‌ (অচেতন প্রধানের জগৎ-কারণত্বের অনুমানও অসিদ্ধ)। 

চেতনের প্রেরণাব্যতীত অনস্ত-বৈচিত্র্যময় এবং নুশৃঙ্ঘল জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রধানের পক্ষে 
সম্ভব নয় বলিয়াও প্রধানের জগং-কারণত্ব অসিন্ধ। 

এই সৃত্রেও সাংখ্যমত খণ্ডিত হইয়াছে। 


[ 9৪১ ] ১:00» 


. রদ আকন এন 


বেদাজতদুজ ও অক্ষত]. সতী বৈষ্ণব-র্শন এ ১ ১২৮৭৯ . 

৯1২১ পরবৃতেশ্চ॥ ২, £ 0) ২১ শথ ? 
সু প্রবৃপস্তিরও উপপত্তি হয় না! ৩ 
জগং-ন্ষ্টি দূরে, সগ্টির জগ প্রবৃত্তিও মচেভন প্রধানের থাকিতে পারে ন। 


২২।৩]। পয়োইন্ছুব চেও, তক্রাপি |! 
লপয়োহম্বুবৎ হৃ্ধ এবং জলের গ্।য়) চেং (ইহ। যদি বলা হয়) ভত্রাপি (সে-স্থলেও)। 
ছু যেমন আপনা-আাপনি বৎসমুখে ক্ষরিত হয়। জল যেমন স্বভাববশে বুষ্টিকূপে পতিত হয়, 
তেমনি প্রধানও পুরুষার্ঘসিদ্ধির উদ্দেশ্ো আপনা-আপনি প্রবৃত্ত হয়- এইরূপ যুক্তিও সঙ্গত নয়। কেননা, 
হদ্ধের এবং জলের প্রবর্তনে৪ চেতনের নিমিস্ততা আছে। ছুষ্ধের প্রবর্তন বংলের অধীন, উহ! প্রতাক্ষ 
সিদ্ধ। ছুষ্ধের দৃষ্টান্তে জলের গ্রবর্তনও চেতনাধীন বলিয়া অনুমিত হয়। 


ই1২1৪| ব্যতিরেকা লবস্থিতেগ্চ কালপেক্ষত্বা || 

সব্যতিরেকানবস্থিতে; (স.ষ্টিবাতিরিক্ত - প্রলয়াবস্থায়_ অবস্থিতির অস্ুপপত্তি হেতু) চ (9) 
অনপেক্ষত্বাৎ (হ্্টিকার্ধ্যে প্রধান জান্তের অপেক্গ। রাখে মা বলিয়া)। 

দাংখ/মতে বস্তু হইটা পুরুষ এবং প্রধান € গ্রণত্রয়ের সাম্যাবস্থা)। পুরুষ কিন্তু উপাসীন-- * 
কাহাকেও প্রবৃত্ত করে ন1, নিবৃন্তও করে না। প্রধান আগ্যর অপেক্ষাও রাখে না। এই অবস্থায়, 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়াই যদি প্রধ।নের স্বভাব হয়, তাহ। হইলে প্রলয়-কালে প্রবৃত্তির অভাব দৃষ্ট হয় কেন? 
সুতরাং প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি যুক্তিনঙ্গত নহে। 


২২।৫॥ আল্টুত্রাভাবাচ্চ ন তৃণ।দিবৎ ॥ 

-অনাত্র (অন্য স্থলে) অভাবাৎ চ (না-হওয়াতেও) ন (ন!) তৃণাদিবং 
( তৃণাদির ন্যায় )। 

তৃণার্দি যেমন আপন ম্বভ।বে হুষ্ধাদিতে পরিণত হয়, তদ্রপ প্রধানও আপন-ন্বতাবে 
মহত্ববাদিরূপে পরিণত হয়--এই যুক্তিও সঙ্গত নয়; কেন না, তৃণ গাতীকর্তৃক ভঙ্গিত না হইলে * 
ছুদ্ধে পরিণত হয় না। 


২২৬ অভ্ভযুপখমেইপি জর্থাভাবাৎ ॥ 
-অভ্যুপগমে অপি (স্বীকার করিয়া লইলেও ) অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের অভাব হ্বেতু )। 
আপন স্বভাববশতঃ প্রধান মহত্বত্বাদিরূপে পরিণত হয়, ইহা! স্বীকার করিয়া লইলেও 
সাংখধ্যকারের দোষ থাকিয়! যাঁয়--প্রতিজ্ঞাহানি দোষ জন্মে । 


২২৭। গুরুষাস্মীবৎ ইতি চে তথাপি ॥ 
লপুরুষাশ্নাধং (পুরুষ এবং অশ্ম-চুদ্কের ন্যায়) ইতি চে ( ইহা যদি বলা হয়) তথা 
অপি (তাহাতেও )। 


[ ৭৪২ ] .। 


৮ 


বেবান্ধনূজ ও বদ্তব 1. [ ১/২৯-অন্ধ 


সর  চুস্বকের নারি লৌহ যেমন কিয়া করে, কিছ অন পুরু দরন-শজি-বিশি পুরুষের 
পালিত যেমন ন্যত্র ষাইতে পারে, তন্দ্রপ প্রধান৪ পুরুষের সামিধ্যবশতঃ স্বত; কার্ধ্য রত 
হইতে পারে-_ এইরূপ যদি বলা হয়, তাহাতেও দোষ থাকিয়া! যায়। 


২।২৮। জজিস্বানুগপ্তেজ্চ ॥ 
_মঙ্গিত স্বীকার কর! হয় না বলিয়াও প্রধানের দ্বারা জগতের স্থষ্টি সম্ভব হয় ন। 


২২৯॥ অন্তথানুমিতো চ জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ ॥ 
» অন্যথ। অন্ুমিতো ( অন্যরূপ অঙ্থুমান করিলে ) চ (ও) জ্র-শক্তি-বিয়োগাং ( চৈতন্য-শক্তি 
নাই বলিয়! প্রধানের জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না)। 


২২১০ বিপ্রতিষেধাত চ অসমঞ্জসম্‌ ॥ 

-বিপ্রতিষেধাৎ চ (বিরোধ আছে বলিয়াও ) অসমঞ্জসম্‌ (সাংখ্যমত অসাম্বস্তগয় )। 

পূর্ব্বোল্লিখিত ২২১ হুইতে ২২১০ পধ্যস্ত দশটা সৃত্রে সাংখোর প্রধান.কারণ-বাদ খণ্ডন করিয়। 
পরবর্তী ২২১১ হইতে ২২1১৭ পর্ধান্ত নাতটা সুত্রে বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু-কারণবাদ খণ্ডন করা 
হইয়াছে এবং তৎপরবন্তাঁ ২২১৮ ভুইভে ২২/৩২ পর্যন্ত পনরটা সুত্রে বৌদ্ধদর্শনের সর্ব্ববিনাধবাদ খগ্ডন 
করা হইয়াছে। তাহার পরে, ২২৩৩ হইতে 2২1৩৬ পর্য্স্ত চারিটি সূত্রে দিগন্ধর-জৈনমতের এবং 
২২৩৭ হইতে ২২1৪১ পর্ধাস্ত পাচটা সূত্রে সেশ্বর সাংখ্যমত বা পাশুপত মত এবং পরবর্তী ২২৪২ হইতে 
২২৪৫ পর্য্যন্ত চারিটী সূত্রে ভাগব্ত-মত খণ্ডন কর! হইয়াছে (প্রীপাদ শঙ্করের মতে )। শ্রীপাদ রামামুজ 
বলেশ--২/২/৪২-৪৩ সুত্র ভাগবত-মত সম্বন্ধে গুবধপক্ষ এবং ২২1৪৩-৪৫ সুত্রে তাহার সিদ্ধাস্ত। তিনি 
বলেন বেদান্তনূত্রে ভাগব্ত-মত খণ্ডিত হয় নাই, বরং প্রতিঠিত হইয়াছে । 

এইরূপে সাংখ্যাদি-মতের অবৈদিকতা এবং অযৌক্তিকত্ব দেখা টয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় 

ঢঃ” শেষ কর] হইয়াছে। 
৯১1 বেদান্ত-সতত্রে বর দ্বিতীক্স অধ্যান্রে তৃতীক্স পাদ 

ভ্রুতিতে বিভিন্নভাবে উৎপত্তির প্রক্রিয়া বর্ধিত হইয়াছে । কোনও কোনও শ্রুতিতে 
আকাশের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, আবার কোনও শ্রুতিতে তাহা নাই। ভাহাতে মনে হইতে পারে, 
আকাশ উংপর় হয় নাই । 

বায়ুর উৎপত্তিসগ্ঙ্ধেও ভিন্ন ভিন্ন বাক্য দৃষ্ট হয়। কোনও শ্রুতি বায়ুর উৎপত্তির কথা 
বলেন, কোনও শ্রুতি বা বলেন না। 

জীব এবং প্রাণ সন্বন্ধেও এইরূপ বিভিন্ন বাক্য দৃষ্ট হয়।, 

এই সমস্তের সির ক্রম এবং কোনও কোনওটীর সংখ্য। সন্থপ্ডেও নানাবিধ বাকা আতিতে 
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ৃষ্ট হয়। কোনও শ্রুতিতে প্রথমে আকাশ, তাহার পরে তেজের সির কথা বলা হইয়াছে। জবার 
কোনও শ্রুতিতে আগে তেজের। তারপর আকাশের হৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে । কোনও শ্রুতি বলেন__ 
প্রাণ সাতটী, কোনও শ্রুতি বলেন__-ততোইধিক। 

বরুদ্ধমতের খণ্ডনের সময়, পরম্পর-বিরুদ্ধ বা সামঞন্তহীন বলিয়া এই সকল বাক্য উদ্ধৃত 
হয় লাই। সেই কথারউল্লেখ করিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন -সেস্থলে যখন শৃঠিপন্বন্ধে 
পরস্পর-বিরুদ্ধ বা সামঞ্জস্তহীন বকাগুলি গৃহীত হয় নাঈ, তখন স্ৃষ্টি-বিধয়ে সেইগুলি উপেক্ষারই 
যোগ্য । এইরূপ আশন্কার নিরাকরণের জন্যই দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ আরস্ত কর! হইয়াছে। 
এ-স্থলে মাপাতাদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বা সামঞ্জসাহীন বাক্যগুলির পমগথয়মূলক সমাধান করা হইয়াছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাঁদে বিভিম্ন বাক্যের সমালোচনা পূর্ধবক ২৩১ সৃত্র হইতে ২৩৭ 
লু পর্যান্ত দাতটা নুতে ব্রন্ম হতে আকাশের উৎপত্তি এবং ২৩1৮ স্বাত্রে বায়ুর উৎপত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। প্রদঙ্গক্রমে ২৩1৯ সুত্রে বলা হইয়াছে _আত্ম। অজ, আম্মার উৎপস্তি নাই। তাহার পরে 
হ1৩1১০ল্‌তে তেজের ( আগ্রির ) ২/৩।১১-মুতে জলের এবং ২৩।১২-সুত্রে পৃথিবীর উৎপত্তির কথা 
বলা হষ্ট্যাছে। 

এই প্রসঙ্গে আকাশাদির স্থগ্টির প্রেমের কথা€ বল! হইয়াছে। প্রথমে আকাশের, তারপর 
আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে ভুলের এবং জল হইতে পৃথিবীর ( ক্ষিতির) 
সৃষ্টি হইয়াছে। 

২৩1১৩-শুতে বল! হঈয়াছে-_ত্রদ্মকর্তকই সমস্ত স্ষ্টি। 


২৩1১৪-সুত্রে বলা হটয়াছে--যেই ক্রমে ভূতসমূহের টি হইয়াছে, তাঁহার বিপরীত ক্রমে 
তাহাদের লয় হয়। 
২৩1১৫-নৃত্রে বল হইয়াছে -পঞ্চভুতের উৎপত্তির পরে মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি । 


হা৩।১৬-হত্রে জীবের জন্ম-মৃত্ার বিষয় বলা হইয়াছে । জীবাত্বার জন্ম-মৃত্যু নাই। ভৌতিক 
দেছে জীবাত্মার সংযেগকেই জন্ম বলে এবং ভৌতিক দেহ হইতে জীবাত্মার বিয়োৌগকেই 
মৃত্যু বলে। 

২1৩।১৭-স্থত্রে জীবাত্মার নিত্যাত্বের কথা বল! হইয়াছে। 

ইহার পরে এই গাদের অবশিষ্ট সৃত্র গুলিতে, ২৩১৮-ুত্র হইতে ২৩।৫৩-পর্যযস্ত, জীবের 
তত্বাদির কথ! বল। হইয়াছে । জীবতব্ব-গ্রসঙ্গে পরে এই সুত্র গুলি আলোচিত হইবে। 


১০। বেদান্ডম্মুজে ল ছ্িতীস্ অধ্যায়ে চত্খলাদ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্ঘপাদে প্রাণৎসন্বন্ধীয় বিভিন্ন-শ্রুতিবাক্যের লমাধানপৃক সিদ্ধ 
স্থাপন কর৷ হইয়াছে। 
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টক ২৪/১-মত্র হইতে ২৪৪-নুত্র পর্ধাস্ত চারিটা শ্মত্রে দেখান হইয়াছে__মাকাশীদির ম্যায় 
সা প্রাণেরও উৎপত্তি আছে (প্রাণ-্ইল্িয় )। 
ধা ২৪৫ এবং ২৪৬ এই সৃত্রদধয়ে প্রাণের সংখ্য! নিষ্ধীরিত হইয়াছে_-সংখ্যা একাদশ । 

২৪।৭-সুত্রে বল! হইয়াছে _ প্রাণ অণুপরিমিত। সুক্ষ । 

২৪/৮-সৃত্রে বগা হইয়াছে -_মৃখ্যপ্রাপও অন্যান্য প্রাণের শ্থায় বর্ন হইতে উৎপন্ন 

২৪৯-সুত্রে বলা হইয়াছে--এই মুখ্যপ্রাণ ভৌতিক বাষু নহে, ভৌতিক বায়ুর বিকারও নহে, 
উন্দিয়সমূহের পুজীভৃত সাধারণ ব্যাপারও নহে । ইহা! একটী পুথক্‌ তত্ব। 

২৪।১০-স্মত্রে বলা হইয়াছে-_জীব যেমন ইহ-শরীরে কর্তা ও ভোক্তা, মুধ্যপ্রাণ .তদ্রেপ 
কর্ত! বা ভোক্ত। নহে ; তাহ! চক্ষুরাদির ন্যায় জীবের ভোগোপকরণ। জীব যেমন চক্ষুরাদিত্বারা 
ভোগবান্‌, তেমনি মুখাপ্রাণের দ্বারাও ভোগবান্‌। 

২৪/১১-সুত্রে বল! হইয়াছে -চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞান-ক্রিয়র কারণ, মুখ্যপ্রাণ সেইরূপ কারণ 
না হইলেও তাহার নির্দিষ্ট কার্য আছে। 

২৪।১২-সুত্রে বল! হইয়াছে__মনের যেমন চক্ষুরাদি পঞ্চেক্রিয়ের অন্থকূল পাঁচটা বৃত্তি আছে, 
তদ্রেপ মুখ্য প্রাণেরও পঁচটী বৃত্তি আছে--- প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান | 

২৪1১৩-স্ত্রে বলা হইয়াছে অন্যান্য প্রাণের ন্যায় মুখ্যপ্রাণও অথু-_নৃক্ষা। 

২৪১৪-স্থত্রে বল! হইয়াছে--প্রাণসমূহ অর্থাৎ ইন্রিয়গণ নিজেদের শক্তিতে কার্ধ্যে প্রবৃদ্ 
হয় না; অগ্নি আদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রেরপাতেই ম্ব-ন্ব কায সম্পাদনে সমর্থ হয়। 

২৪১৫ এবং ২1৪১৬-সৃত্রে বলা হইয়াছে -- ধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও জীবের সহিতই 
প্রাণসমূহের সম্বন্ধ_ জীবেরই ভোক্ত ত্ব, দেবতার নহে । 

২৪1১৭ হইতে ২৪1১৯ পধ্যস্ত তিনটা স্ৃত্রে বল! হইয়াছে__মুখ্যপ্রাণ হইতেছে অন্য একাদশ 
প্রাণ ( ইন্দ্রিয় ) হইতে একট পৃথক্‌ পদার্থ ' 


২৪২০ ॥ সংজ্ঞ।-মুর্ভিক্-পডিস্ত ত্রিবৎকুবর্বত উপদেশীৎ ॥ 

»সংজ্ঞা-মূত্তি-ক্ণ্ডিঃ (নাম ও রূপের করন!) তু (কিন্তু) ত্রিবৃৎকুববতঃ (ত্রিবুৎকর্তার ) 
উপদেশাৎ ( শ্রুতিতে কথিত আছে বলিয়। )। 

বিভিন্ন প্রকার জীবের নাম এবং রূপ- এই সমস্তই তিবৃৎকারী (কুল ভূতের স্থষটিকর্তা ) 
অ্ষেরই স্্টি। জীব এ-সমত্তের কর্ত। নছে। শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। 

এই সৃত্রেও ত্রন্মেরই নাম-রূপের কর্তৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে! 

২৪২১ লুত্রে বল! হইয়াছে__জীবদেহের মাংসাদিও তরিবৃংকৃত ভূমি হইতে ( ভূমিজাত অঙ্গাদি 
হইতে) জনে সম কুকজবোর স্থল ভাগ মলরূপে নির্গত হয়, মধ্যম ভাগ মাংস জন্মায়, পৃল্্ভাগ (চনম-লার) 


আটে ্ । নি 
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মা ২008 ॥ ॥ 
পা 
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মনের পোষণ করে। মৃত্, রক্ত, প্রাণ --এসমন্ত জল-ধাহুর কার্য! বা! বিকার। অস্থি, মন্জা, বাক্যে 
_এসমত্ত তেজো-ধাতুর কারা বা বিকার ইত্যাদি। 

২৪২২-সুত্রে বল! হইয়াছে--তেজ, জল, পৃথিবী _এই তিনটা বস্তুর মিপনেই বস্তু ্রিবৎকৃত 
হয়। নৃতরাং তেজের মধ্যেও জল এবং পৃথিবী আছে, জলের মধ্যেও তেঙ্জ এবং পৃথিবী আছে এবং 
পৃথিবীর ( ক্ষিতির ) মধোও তেল্প এবং জল আছে। এই অবস্থায় জলকে তেজ বা পৃথিবী না বলিয়া 
জল বলা হয় কেন? ইহার উত্তরে বল! হইয়াছে _ত্রিবুংকৃত প্রত্যেক বস্তার মধ্যে তেজ-আদি 
তিনটা দত থাকিলেও ত্রিবুকৃত যে বস্তুতে ভেঙ্-মাদির মধ্যে যাহার আধিক্য, তাহীর নামেই 
ত্রিবৃৎকৃত বন্তর পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন অিবৃতকৃত জলের মধ্যে তেন ও পৃথিবী অপেক্ষা ভলের 
ভাগ বেশী বলিয়া তাহাকে জল বল! হয়। অন্যান্য বিবুৎকৃত বন্ধ সঙবন্ধেও এই নিয়ম 

ইহাই চতুর্থ পাদের শেষ সৃত্্। 


১১। বেদান্ডমুত্রের প্রথম শু ভিতীক্স অধ্যান্রের সুত্র থতোহুপর্ধ্য 
ভ্রীপাদ শক্করাচার্ষেযর ভাষ্যের অন্থুসরণেই প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের বেদাস্ত-সৃত্রসমূহের 
অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখ। গিয়াছে-_নানাবিধ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনপৃববক সুত্রকণ্ত। 
ব্যাসদেব ত্রদ্ধেরই জগৎকারণত্ব_ সুতরাং ব্রন্মের সবিশেষত্ইই_ প্রতিপাদিত করিয়াছেন । এপর্ধ্য্ত 
একটা স্যত্রেও সবিশেষদ্বের প্রতিকূল কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় নাই। ব্রদ্ষের স্বরপ-বাচক 
“জন্মাস্দা যত”, এই ১১২ স্মত্রে তিনি যাহ। বলিয়াছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহাই ভিনি 
প্রতিষ্টিত করিয়াছেন। 
| দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত 


১২। বেদাস্তন্ঙ্রে সস ততীন্ম অধ্যান্তে প্রথম পাদ 
তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে মোট সাতাইশটা শৃত্র। এই কয়টা সৃত্রেই জীবের 


পরলোক গমনের এবং পরলোক হইতে প্রত্যাবর্তনের প্রণালীর কথা বলা হইয়াছে। ্রন্মতব সম্বন্ধে 
এই পাদে কিছু বলা হয় নাই। 


১৩। বেদাজ্তন্সত্রে স্প তৃতীস্্ অধ্যান্সে দ্বিতীয় পাদ 


দ্বিতীয় পাদে মোট একচন্লিশটা সুত্র । তন্মধ্যে ৩২১ নৃত্র হইড়ে ৩1২1১, সুত্র পর্ধাস্ত_ 


দ্পটা লুত্রে জীবের স্বপ্রাবস্থার ও মুচ্ছাবস্থার কথ! বল! হইয়াছে । . 
188৬ .] 
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ইহার পরে শ্রসঙ্গক্রমে ব্রন্মা সম্বন্ধে কয়েকটী শৃত্রে আলোচনা কর! হুইয়াছে। প্রসঙ্গ 
হইতেছে এই-__ সুষুণ্ডি-কালে ত্রদ্ধের সহিত জীবের নন্বন্ধ ঘটে; তখন জীবের দোষাদি 
ব্রক্মকে স্পর্শ করে কিনা? পরবর্তঁ ৩২1১১ শুজ্জে তাহ! আলোচিত হষ্টয়াছে। 
৩1২১১ ॥ নস্থালতোহপি পরগ্টোভয়লিজং সর্থধজ ছি ॥ ূ 

সন (না), স্থানতঃ ( আশ্রয়ান্ছলারে ) অপি (ও), পরস্য ( পরব্রহ্গের ) উভয়লিলং 
( উভয়ভাব ) সর্ববন্র হি (সকল স্থলেই )। 

রামান্থজ। জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জীবের ম্যায় পরব্রদ্মেও অবস্থা" 
গত কোনও দোষ সংক্রমিত হয় কিনা, তাহা বিচারিত হইতেছে। জাগরণাদি-স্থানের সহিত 
সন্বন্ধবশতঃও পরব্রদ্ধে কোনওরূপ দোষ স্পর্শ হয়না (নস্থানতোহপি )% কেন না, সবর্ধত্রই 
জ্ঞতিতে এবং স্মতিতে তাহার (পররব্রহ্ষের ) উভয় জিঙ্গ-_নিদ্দোষগণে (অপ্রাকৃত গুণে ) সঞ্চণ- 
ভাব এবং হেয়গুণাভাবে ( প্রাকৃতগুণাভাবে ) নিগুণৃভাব, এই উভয় লিঙ্গ-দৃষ্ট হয়। অতএব 
বুধিতে হইবে-তিনি সগুণ হইলেও নিত্যনির্দোহ-গুণসম্পন্ন ; স্থৃতরাং তাহার সম্বদ্ধে দোষ- 
স্পর্শের আশঙ্ক। থাকিতেই পারে না। 

এন্থলেও ব্রহ্মকে অপ্রাকত-গুণসম্পন্ন বলায় ভীহার সবিশেষত্বই প্রমাণিত হইতেছে । 

শঙ্কর । প্রীপাদ শক্করাচাধ্য এই শুত্রটীর অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। কাহার পদচ্ছেদ 
এইরূপঃ_ স্থানতঃ অপি (উপাধি-সংযুক্ত অবস্থাতেও ) উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ এবং নিথিবশেষ 
এই উভয়রূপ ) ন (নহেন)3 হি (যেহেতু) সর্বত্র (সমস্ত শ্রতিতে নিধিবশেষ ব্রদ্বের উপদেশ 
আছে )। 

তাৎপর্য এই | শ্রুতিতে ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বোধক এবং নিবিবশেষত্-বোধক-এই উভয়রঁপ 
বাক্যই আছে; কিন্তু উপাধি-সংাঘাগেও ব্রঙ্জা উভয়রপী নহেন ; যেহেতু, সমস্ত আ্তিবাক্যের 
তাৎপর্য্যই হইতেছে ব্রচ্ধের একরপত্ব__নির্বিশেষরূপত্ব। 

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি সন্ধন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন । 
১৪। নস্থানতোইপি ইত্যাদি ৩1২১১ রঙগাসূত্ সম্বন্ধে আলোচন। 

এই স্ুত্রের ভাব্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_-“যেন ত্রহ্ষাণা সুুপ্ত্যাদিযু জীব 
উপাধ্যুপগমাৎ সম্পন্ভতে, তস্য ইদানীং শ্বরপং শ্রুতি-বিশেষেপ নির্ধার্যতে__নুযুপ্তি-আদিতে 
উপাধি-বিলয় হওয়ায় জীব যে ব্রহ্ষে সম্পন্ন হয়, ইপ্পানীং শ্রতি-গ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই 
ব্রক্ষের স্বরূপ নিগ্ধারণ কর! হইতেছে ( মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ লাংখ্য-বেদাস্ততভীর্থ মহোদয়ের 
সম্পাদিত গ্রন্থে পরঙ্িতপ্রবর কালীবর বেদাস্ত-বাশীশ কৃত অনুবাদ ।” 

এই ভাষ্যোপক্রম-বাক্য-সন্বন্ধে বক্তব্য এই *_ 

ক। বেদাস্তলৃজের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই ব্যাসদেব বক্গতত্ব নিক্বপিত করিয়াছেন । 
ভাহাতে পিক হইয়াছে-_নাস্ই জগতের স্থত্তি-স্িতি-লয়ের একমাত কারণ, জগতের উপাদান, 
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কারপও ব্রঙ্ধ এবং নিমিত্ত-কারপও ব্রন্ম। ইহ) ভ্বারা ত্রদ্ষের সবিশেষদ্বই প্রতিপাদিত ছইয়াছে-_ 
জীপাদ শঙ্করও তাহ! ্বীকার করিয়াছেন। 

এই সুত্রের ভাষ্যোপক্রমে ভ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন__সুযুণ্তি-আদি অবস্থায় যে ব্রঙ্গের 
সহিত জীব সম্পর হয়, এক্ষণে সেই ব্রন্মের তত্ব নিরূপিত হইতেছে। এই ব্রহ্ম কি পুবর্ষপ্রতি- 
পাত ব্রন্থ ব্যতীত অপর এক ব্রহ্ম? পুর্্ব-প্রতিপাদিত ব্রন্মের সিতই যি সুধুপ্রি-আঁদি 
অবস্থায় জীব সম্পন্ন হয়, তাহ! হইলে তাহার তত্ব তো! পৃবেধই নির্ণাত হইয়াছে, এখন আবার 
সেই গ্রনঙ্গ উত্থাপনের হেতু কি? বদি এই ব্রদ্ম পৃরর্বপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম ন! হয়েন, তাহা হইলে 
ব্রহ্ম কি একাধিক? একাধিক তরঙ্গের অস্তিত্ব কিন্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ। 

খ। এই শৃত্রের পুরর্ধবর্তী নৃত্রকয়টাতে জীবের স্ুযুণ্তি-আদি অবস্থার কথা বলা 
হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে_-তত্তৎ অবস্থায় জীব ব্রন্মের সহিত সম্পন্ন হয়। ইহার 
পরে স্বাভাবিক ভাবে একটী আশঙ্কা! জাগিতে পাবে এই যে, সম্পন্ন অবস্থায় জীবের দোষাদি ব্রচ্ছে 
সংক্রামিত হয় কিনা। এই আশঙ্কার নিরাকরণের জন্যই একটা স্তরের অরতারণ! স্বাভাবিক। শ্রীপাদ 
রামানজও তাহাই বলিয়াছেম। কিন্ত ভদ্রপ আশঙ্কার নিরাকরণের জন্ত সৃত্রের অবতারণা না করিয়! 
রঙ্গাতথ্ধ নিরূপণের জগ্ নৃত্রের অবতারণা করিলে বুঝা যায়_জীব যে ব্রন্ষের সহিত সম্পন্ন হয়, সেই 
্রক্ষ হইডেছেন এক পৃথক্‌ ব্রহ্ছ, পূর্ব-প্রতিপাদিত ব্র্ধ নেন। ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শস্করের উক্তি 
হইভেও এই এক দ্বিতীয় ব্রদ্মের কথাই মনে জাগিয়া উঠে। কিন্তু বর্ম একাধিক থাকিতে 
পারেন লা। 

গ। বেদাস্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রন্দের সবিশেষদ্বই প্রতিপা'দিত হইয়াছে। সুযুণ্ি- 
অবস্থায় যে ত্রদ্মের সহিত জীব সম্পন্ন হয়, সেই ব্রহ্ম যদি নির্ধিবিশেষ হয়েন, তাহা হইলেও মবিশেষ এবং 
নিষিবশেষ, এই ছুই ব্রদ্ধের প্রসঙ্গ আঙিয়! পড়ে, অথব! একই ব্রর্মোর সবিশেষ এবং নির্ধিষশেষ-এই ছুই 
রূপের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন _ ত্রদ্ষের সবিশেষ এবং নিধিবশেষ---এই 5 
হই ভাব নাই) ব্রহ্ম সবর্ধদা একরূপই এবং সেই রূপ হইতেছে নিহিববশেষ। ধা ৃ 

্রক্ধ হদি বাস্তবিক নির্বর্ধিশেষই হয়েন, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ব্রদ্দের ॥, 
সবিশেধত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার কি গতি হইবে! 

ঘ। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত যে পৃবর্ধ পক্ষের সিন্ধান্ত-একথ। এপর্যাস্ত ইঙ্দিতেও 
হ্যাদেব কোথাও বলেন নাই। আলোচ্য শুত্রের ভাস্তোপক্রমে বা ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহ! 
বলেন নাই। এই অবস্থায়, প্রকরণের সহিত সঙ্গতিহীন ভাবে, এবং পূর্ষপ্রতিপাদিত নিগ্ধান্তের 
বিরুদ্ধভাবে, হঠাৎ আবার ব্রদ্দের দিবিবরশেষন্ব গ্রতিপাদক একটা সুত্রের অবতারণা স্বাভাবিক বলিয়া &. ৯ 
মনে ছয় না। | . 

ঙ। আলোচ্য নৃত্রের ভাষ্যে প্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-__*ন তাবৎ দ্ঘত এব পরস্য উডয়, 

 লিঙ্গদ্বমুপপর্যতে--পর অন্ধের তত; উভয়-লিঙ্নত।__ সবিশেষত্ব ও নিবিবশেষত্ব-যুক্কিসঙগত হয় ন11 
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বেদান্তসত্র ও ব্রহ্মতন্ব ] ্স্থানজয়ে ব্রদ্মত | '[ ১২১৪-অম্ 


ফেনন।--“ন হি একং বন্ধ শ্বত এব ন্বপাদি-বিশেযৌপেতং তিপরীতঞ্চ ইতি অভ্যুপগন্ধং শক্যং বিরোধাং 
-একই বস্ত শ্বতঃই বূপাঁদি-বিশিষ্ট এবং তাহার বিপরীত অর্থাং রূপাদিহীন, ইহা স্বীকার করা যায় 
,না ; যেহেতু, এই দুইটা ভাব পরস্পর-বিরুদ্ধ ।” 

স্্রীপাদ শঙ্বরের এইরূপ উক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই £_-একই বস্তর সবিশেষত্ব এবং নিবিরশেষত্ব 
সকল স্থলে পরস্পর বিরোধী নহে। যে লোক বধির ( শ্রবগ-শ্রক্তিহীন), সেই লোকও দৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্ট 
শ্টৃতে পরে। ত্রঙ্গাকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া ব্রহ্ম যে মায়িক রূপ-গুণাদিহীন-_স্দুতরাং 
মায়িক রূপগুণাদি সন্থন্ধে নিবিবশেষ, কিন্তু তাহার স্বরূপ-স্থিতা স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি হইতে উদ্ভূত 
অপ্রা্কত রূপপ্রণাদি যে তাহাতে আছে - সুতরাং অপ্রাকৃত রূপগুণাদি-বিষয়ে তিনি যে সবিশেষ, তাহা 
গৃবেধই (১১৩৪ অনুচ্ছেদে ) প্রদর্শিত হইয়াছে । সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত উক্তি বিচার-সহ 
বলিয়। মনে হয় না। 

চ। ব্রন্দের নিধিবশেষদ্ব প্রতিপাদনের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর একটা শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন-_“'অশব্দম্‌ অস্পর্শম অবূপম্‌ অব্যয়ম” ইত্যাদি। এই শ্রতিবাক্যে এবং এতারৃশ অন্যান্য 
শুতিবাক্যে যে ত্রন্মের নিব্বিশেষত্ব খ্যাপিত হয় নাই, পরস্ত তাহার প্রাকৃত-গুণহীনত্বই খ্যাপিত 
হইয়াছে, তাহা পুবের্বই ( ১1১৩৪-অনুচ্ছেদে ) প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরেও (১/২৫৫-৬১ অনুচ্ছেদে 
প্রদশিত হইবে । 

ছ। শ্রীপাদ শঙ্কর ূত্রন্থ “স্থান্তঃ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন “স্থানতঃ পৃথিব্যাছ্যপাধি- 
যোগার্দিতি__পৃথিবী-আদি উপাধির যৌগবশতঃ।” অর্থাৎ মায়িক উপাধিযুক্ত অবস্থাতে ব্রদ্ধ উভয়- 
লিঙ্গ নহেন। ইহাদ্বার| তিনি বলিতে চাহেন, ব্রন্মের সহিত মায়িক উপাধির যোগও হয়। ইহ! কিন্ত 
শ্রুতিবিরুদ্ধ ; কেননা, পরক্রঙ্ধা সবর্ধদাই নিরুপাধিক (১1১1৫৫-অনুচ্ছেদ জর্টব্য )। 

জ্। ব্যাসদেব বেদাস্ত-ন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রন্মের সবিশেষত্বই গ্রতিপর 
করিয়াছেন। আলোচ্য সুত্রে তিনি আবার ব্রহ্মকে নিব্বিশেষ বলিয়াছেন মনে করিতে গেলে, 
ইহাও মনে করিতে হয় যে--তিনি ব্রহ্গকে একবার সবিশেষ এবং আর একবার নিধ্বিশেষ 
হলিয়াছেন। ব্রন্মের সবিশেষত্ব যে শ্রুতি-বিরুদ্ধ, তাহাও তিনি বলেন নাই। হদি বলা যায়, 
“সর্বত্র হি”বাক্যে তিনি বলিয়াছেন, সকল শ্রুতিই ব্রদ্মকে নিধিবশেষ বলিয়াছেন। ইহাঁও বিচারসহ 
নহে ; কেননা, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুত্র গুলির সমর্থক শ্রুতিবাক্াগুলিও সবিশেষত্ব-বাচক ; 
স্থৃতরাং সমস্ত শ্রতিবাকাই যে ব্রন্ষের নিধ্বিশেষতব-বাচক, তাহা বল সঙ্গত হয় না। 

 ভাহা হইলে বুঝা গেল- পূর্ধ-গ্রতিপাদিত সবিশেষক্ের খণ্ডন না করিয়াই যেন 
ব্যাসদেব এই শ্ৃত্রে ব্রন্মকে নির্ধিবধেষ বলিডেছেন। ইহাই বদি স্বীকার করিতে হয়, তাহ হইলে 
ইছাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যাসদেবের উক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ। নৃত্রকর্তা ব্যাসদেব 
পরম্পর-বিরুদ্ধ বাক্য বলিতেছেন__ইহা। বিশ্বান কর! যায় না; তিনি অ্রম-প্রমাদাদি দোষ- 
চতুষ্টয়ের অভীত , . 


ঙ & পা] 


বেদাপ্বপৃত্র ও বরক্মতন্ধ ] গোড়ীয় বৈফব-দর্শন [১/২/১৪-নু 
পাদ শঙ্ষরের উল্লিখিতরপ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পরে আরও আলোচন1 করা হইবে। (১1২২৪ 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। | | 
উল্লিখিত আলোচন! হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝ! যায় _-মালোচ্য সৃত্রের ভাষ্যে ভ্রীপাদ 
শঙ্কর যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রকরণ-সঙ্গতও নয়, ব্যানদেধের পূর্ধবপ্রতিপাদিত 
সিদ্ধান্তেরও বিরুদ্ধ। পরন্ত শ্রীপাদ রামানুজ যে ভাব্য করিয়াছেন, তাহা প্রকরণ-সঙ্গত এবং 
ব্যাপদেবের পূর্ধপ্রতিপাদিত মিষ্ধান্তেরও অবিরোধী। 


এ সমস্ত কারণে, আলোচ্য সুরের যে অর্থ শ্রীপাদ রামানুজ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই 
ব্যাসদেবের সম্মত বলিয়া গ্রহণীয়। 


৩1২১২ ॥ ভেদারিতি চে, ন, প্রত্যেকমতম্বচনাত ॥ 

-ভেদাৎ (ভেদ বা পার্থক্য থাকায়) ইতি চেৎ (ইহ যদি বলা হয়) ন (না) 
প্রত্যেকং (প্রত্যেক শ্রাতিতে ) অতদ্বচনাং (সেইরূপ উক্তি নাই বলিয়। )। 

রামানুজ। এই স্মত্রে পৃররবপক্ষের একটা আপত্তির উল্লেখপুবর্ষক তাহার খণ্ডন কর! হইয়াছে। 

আপত্তিটী এই। পূর্ব্ষ-সুত্রের অর্থে বলা হইয়াছে _ুষুাণ্ত-আদি অবস্থাতেও ব্রচ্োর 
সহিত দোষের স্পর্শ হইতে পারে না| ইহার প্রতিবাদে বিরুদ্ধপক্ষ বলিতে পারেন--জীব 
শ্বডাবতঃ অপহত-পাপ্যাদি গুণসম্পন্প হইলেও যেমন দেহাদি সম্বন্ধ বশতঃ তাহার পাপাদি দোষের 
সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তদ্রুপ পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ নিদ্েষ হইলেও অস্তর্যযামিতরূপ অবশ্থাভেদ 
বশত; তাহাতেও দোষের স্পর্শ হইতে পারে (ভেদাং ইতি )। , 

এই আপত্বির উত্তরে এই স্ৃত্র ৰলিতেছেন_-“ন, প্রত্যেক্মতদ্রচনাৎ।”-- না, তাহ! 
হইতে পারে না। কেন নাঁ, প্রত্যেক শ্রুতিতেই ত্রন্মের দৌষ-স্পর্শহীনতার কথ! বলা হইয়াছে, 
দোষের সহিত ব্রদ্মের স্পর্শের কথ! কোনও শ্রুতিই বলেন নাই ।” 

এইরূপ অর্থের সমর্থক গ্রুতিবাক্যও উদ্ধ ত কর! হইয়াছে। “ঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন, “য আত্মনি 
ভিষ্ঠন উত্যাদিযু প্রতিপধ্ধ্যায়ং 'স ত আত্মান্ত্্যাম্যমৃতঃ ইত্যন্ত্্যামিনঃ অমৃতদ্ব-বচনেন তত্র তত্র 
ম্বেচ্ছয়। নিয়মং কুবর্ষতত্তস্তৎসন্বনবপ্রযুক্তাপুরুষার্থ-গ্রতিষেধাৎ।-_-'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত+, 
“যিনি আত্মাতে অবস্থান করতঃ, ইত্যাদি প্রত্যেক পর্যায়েই (তুল্যার্থক, বাক্যেই ) “তিনিই 
তোমার অন্তরধ্যামী অমৃতস্ব্ূপ আত্ম? এইরূপে অন্তর্ধ্যামীর “অমৃতত্থ' নির্দেশদ্বারা তত্তংস্থানে 
থেচ্ছাক্রমে নিয়মকারী পরমাখ্ার বিশেষ বিশেষ দৌধসনবন্ধ গ্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।” -অধিবস্ত, 


জীবের সেই দ্বাভাবিক রূপ যে তিরোহিত বা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, “পরাভিধ্যানাং তু ভিরোহিত্কম্‌॥ . 


এইও২৪। ব্দ্মসজেই” প্রতিগাদিত হইয়াছে। “জীবন্ত তু তং শ্বরপং তিরোহিতম্, ইতি :. 


পর়াতিথ্যানাংতু ভিরোছিতম্‌, ইত্যত্রোক্তম।” 
+ শঙ্কর। জীপাদ শক্করাচার্ধ্য এই শৃত্রটাকে এইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন: 
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ন তেদাৎ ইতি চে ন, প্রত্যেকমতদৃবচনাৎ ॥ 

*ন”-এই একটা শব এন্থলে অধিক থাকিলেও তাহাতে হুত্রার্থের কোনওরূপ ব্যতিক্রেম 
হয় নাই ; বরং ইহাতে পূবর্বপক্ষের আপত্িটা আরও বিশেষরূপে পরিপ্ফুট হইয়াছে। 

ভীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য এইরূপ £-_ 

ন (না- পৃররবনত্ে ব্রন্মকে নিধ্বশেষ_-একরূপ--বলা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না) 
ভেদাৎ (ভেদের উল্লেখ আছে বলিয় ) ইতি চেৎ ( ইহা যদি বল! হয়), ন( না, তাহা! বলা সঙ্গত 
হয় লা) প্রত্েকমতদ্বচনাৎ (প্রত্যেক শ্রুতিতেই নিধিবশেষ কথা আছে বলিয়! )। 

ভ্রতিতে কোনও স্থলে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, কোনও স্থলে বল! হইয়াছে বক্ষ 
ষোড়শ-কলাত্মক, ইত্যাদি। এইরূপে ব্রদ্ষের ভেদের কথা বলা হইয়া থাকিলেও উপাধিভেদেই 
ব্রন্মের এইরূপ ভেদ প্রতীয়মান হয়। উপাসনার জন্যই এইরূপ ভেদের উপদেশ, স্বরূপতঃ ভেদ 
নাই। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এক, নিঙ্িবশেষ | 

ইহাও পূর্ব (৩২1১১) স্ৃত্রের অনুবৃত্তিমাত্র, স্থৃতরাং পরর্বন্তী ১২1১৪ অনুচ্ছেদের মন্তব্য 
শ্রীপাদ শঙ্করের এই স্তরের অর্থসম্বন্ধেও প্রযোজা। 

পুর্ব (৩।২১১) সুত্রে শ্রীপাদ রামানুজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্রন্মে কোনওরূপ দোষের স্পর্শ 
হয় না; আর শ্রীপাঁদ শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্রহ্ম একরল, নিহ্বিবশেষ। এই স্বৃত্র হইতে আরস্ত 
করিয়! পরবর্তী কয়টা নুতে তাহারা নিজ নিজ সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। 
পৃবর্বসীঁ ৩২১১ নুত্রে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে (১1১১৪ অনুচ্ছেদে ) 
শ্রীপাদ শঙ্করের পরবর্তী সুত্রভাষ্য সম্বদ্ধেও সেই মন্তব্য গ্রযোজা। 


৩1২১৩ ॥ অপি চ এবম্‌ একে ॥ 

* অপি চ (আরও) এবম্‌ (এই প্রকার ) একে (কেহ কেহ-_বেদের এক শাখা-_-বলেন )। 

রামানুজ । জীবাত্বা ও পরমাত্ব একই দেহে অবস্থান করিলেও কোনও ' কোনও 
বেদশীথ! স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন__জীবেরই দোষের সহিত সম্বন্ধ হয়, পরমাত্মার দোষ-সম্থন্ধ 
হয়না! । প্রমাণরূপে “ছা সুপর্ণ” ইত্যাদি আচতিবাক্য উল্লিখিত হইয়াছে। 

শঙ্কর । শ্রীপাদ শঙ্কর এই স্তরের ভাষ্যে লিখিয়াছেন-_বেদের কোনও কোনও শাখা ভেদ- 
দর্শনের নিন্দা ও অভেদ-দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন। প্রমাণরূপে “নেহ নানাত্তি কিথুন” ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্য উদ্ধত হইয়াছে । 


৩1২১৪ ॥ অরূপবঙ্গেব হি তশুপ্রধানন্থাহ ॥ 
শঅরূপবৃৎ এব হি (ক্রদ্ধ রূপরহিতের তুলযই ) ততপ্রধানত্বাৎ ( তাহারই প্রাধান্তহেতু )। 
রামামুজ। পরব্রহ্ম মন্ুয্যাদি-শরীরে অবস্থান করিলেও রূপরহিতের তুল্যই, শরীরাধিষ্ঠান- 


বশ জীবের যেমন কর্ধবশ্টুত1 জন্মে। শরীরাধিষ্টান সত্বেও ব্রন্দের সেইরূপ কর্বশ্াতা ( কর্মদোষ- 
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স্পর্শ ) হয় না। কেননা, তিনিই প্রধান অর্থাৎ ক্রচ্ষই জীবের ভোগোপযোগী নামক্ধপের নিবর্ধাহক | 
“আফাশো হ নামরূপয়ো নিবর্বাহিতা, তে যদস্তরা, তদ্রন্ধ ( ছান্দোগ্য )-.আকাশই নাম ও রূপের 
নিবর্ধাহক, সেই নাম ও রূপ ধাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্গ 1” : এই শ্রুতি গ্রতিপন্ন করিতেছে 
ঘে, ত্রন্ষ সর্ধধপদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিলেও নামরূপ-জনিত কোনওরূপ কার্ধ্যদ্বারা তিনি সংস্পৃষ্ট 
নহেন, সুতরাং তাহার লামরূপ-নির্বাহকতাই পিছ্ধ হইতেছে। 

শঙ্কর। এই সুজ্ের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর" লিখিয়াছেন_ ব্রহ্ম যে রূপাি-রহিত, ইহাই স্থির 
কর! কর্তব্য, তিনি রূপারিমান্-_এইকপ স্থির কর! কর্তবা নহে ; কেনন।, ব্রন্ম-প্রতিপাদক শ্ুতিবাক্য- 
গুলি ততপ্রধান--নিরাকার-ব্রহ্ম প্রধান । 

কাহার উক্তির সমর্থনে শ্ীপাদ শঙ্কর শ্রুতির “অস্থুলম্‌ অনণু অতুত্থম্‌ অদীর্ঘম৮“অশব্বমস্পর্শম- 
রূপমব্যয়ম্” “আকাশো! হ বৈ নামরূপযো নির্ব্ধাহিতা” ইত্যাদি বাক্য উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন _ এই 
সকল শ্চতিবাক্য ব্রন্ধের মুখ্যরূপে নিশ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মভাব বোধ করায়। সাকারত্ব-প্রতিপাদক 
শ্রুতিবাক্যগুলি উপাসনা-বিধি-প্রধান। 


১৫। অন্পপবদেব ছি ইত্যাদি ৩1২1১৪ ব্েজ্মসুত্ সম্বন্ধে আলোচম। 

এই সুত্রের “অরূপবৎ”-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই . শব্দটী 
কি বতিচ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন, না কি মতুপ.প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন, তাহাই বিবেচ্য । বতিচ্-প্রত্যয় হয় 
তুল্যার্থে__“ঙপম্যে বতিচ._-তেন তুল্যং ক্রিয়া চেৎ বতিঃ1” আর মতুপ -প্রত্যয় হয় অস্ত্যর্থে_ ্তদস্য- 
শ্মিন্‌ বাস্তি মতুপ.--তংমন্য অস্তি, তত অস্মিন্‌ অস্তি বাঁ-তাহা ইহার আছে-বা তাহ ইহাতে আছে-- 
এই ছুই অর্থে প্রতিপাদিকের উত্তর মতুপ.-প্রত্যয় ছয়।” আবার “অবর্ণীস্তান্মো বঃ_অবর্ণাস্ 
প্রতিপা'দিকের উত্তর মতুপ, হইলে ম-স্থানে ব হয়।” অরূপ-শব্দটী অ-বর্ণাস্ত ;.তাহার উত্তর মতুপ, 
প্রতায় হইলে শব্দটী হইবে_অরূপবৎ। আবার, অরূপ-শব্দের উত্তর বতিচ-প্রত্যয় হইলেও শব্দটা 
ছইবে-_-অন্ূপবৎ। উভয় প্রভায়যোগেই শব্দটার রূপ হইবে এক-অরূপবৎ; কিন্তু প্রত্যযভেদে 
অর্থের পার্থক্য হইবে। 
্‌ শ্রীপাদ রামান্থজ যখন অরূপবৎ-শকের অর্থ করিয়াছেন__রূপরহিততুল্য, তখন পরিষ্কারভাবেই 
বুঝ! যায়, তিনি তুল্যার্থক বতিচ.প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছেন। অরূপ-শব্দের অর্থ-রূপ নাই যাহার, 
যেমন অকলক্ক শবের অর্থ-কলঙ্ক নাই যাহার। অরূপ-শব্ধের উত্তর বতিচ-প্রত্যয়যোগে নিশ্পক্স 
অরূপবত-শবের অর্থ হইবে--যাহার রূপ নাই, তাহার তুল্য রূপহীনতুল্য । ইহাতে রূপহীনতা 
বুঝায় না; রূপহীনের তুল্য ধর্দ যাহার, তাহাকেই বুঝায়। বৃপবিশিষ্ট জীবকে দোষ স্পর্শ 
করে; কিন্ত ব্রন্ধকে দোষ স্পর্শ করে না-_“বূপহীনের তুল্য” বলাতে তাহাই বুধায়। কেননা, 
জীবের দোষ হইল প্রাকৃত, তাহার দেহও প্রাকৃত; প্রাকৃত দেহ বঙগগিয় প্রাকৃত দোষ তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে ? কিন্ত নেই প্রাকৃত দোষ শ্রদ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝ! 
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যায়--ব্রক্ষ হইতেছেন প্রকৃতির জঅভীত, অ প্রাকৃত। অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু স্পর্শ 
করিতে পারে না। ক্রন্ধের যদি প্রাকৃত বাঁ মায়িক রূপ থাঁকিত, তাহা! হইলে দোষ 
তাহাকেও স্পর্শ করিত। তাহা! করেন! বলিয়াই বল! হইয়াছে_-তিনি গ্রাকৃত রূপহীনের তুল্য-_ 
“রূপহীনের তুল্য”-শবের ইহাই তাৎপর্য্য। ইহাদ্বার। ব্রদ্দের প্রাকৃত-রূপহীনতাই চিত হইতেছে। 
অপ্রাকত রূপ আছে কিনা, তাহ! এই স্ৃত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় না! 

শ্রীপাদ শঙ্কর অরূপবৎশবের অর্থ. করিয়াছেন__“রূপান্ভাকাররহিতম্‌-. রূপাদি আকার- 
রহিত”--নিরাক।র নিবিবশেষ। ইহাতে বুঝা যায় “ন রূপবৎস্ অরূপবং” এইরূপ অর্থই তিনি গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং ইহাও বুঝ! যায়-__বূপ-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতুপৃ-প্রত্যয় করিয়া তিনি রূপবং-শব্দটা 
নিশ্পন্ন করিয়াছেন। মতুপ্‌-প্রত্যয়*সিদ্ধ রূপবংশব্দের অর্থ হইবে-রূপ আছে যাহার। “ন 
রূপবৎ-রূপ নাই যাহার, রূপহীন বা আকারবিহীন 1 

মতুপ-প্রত্ায় সম্বন্ধে আর একটা কথ! বিবেচ্য। মতুপ্‌-প্রত্যয় ভেদ-সচক। ধন-শকের 
উত্তর মতুপ-প্রতায় যোগ করিলে শব্দটা হইঈবে--ধনবৎ বা ধনবান্‌। এ স্থলে ছুইটা বস্ত বুঝায়--ধন 
একটী বস্ত এবং ধনব|ন্‌ (যাহ।র ধন আছে, তিনি ) আর একটি বন্তু। এই ছুই বস্তু এক নহে, পরস্ত 
ভিন্ন। তদ্রপ, মতুপ.প্রত্ায়দিদ্ধ রূপবং-শব্দেও ছুইটা বন্ত্ বুঝায়_-বূপ (বা আকৃতি ) একটী বস্তু এবং 
রূপবৎ (যাহার সেই রূপ বা আকৃতি আছে, তিনি ) আর একটা বন্তু। এই ছুইটীও ভিন্ন বস্তু। 

এইরূপে অরূপবং-শব্দের তাৎপধ্য হইবে-যেই রূপ ব| আকৃতি রূপবৎ বস্ত হইতে ভিন, 
সেই বা ভাদৃশ বূপ নাই যাহার, সেই বস্তুই হইতেছে -অরূপবৎ। ইহাই মতুপ--প্রত্যয়লন্ধ ভাৎপর্ধ্য। 

ইহাদ্ধারা ব্রহ্মের আকারাদিহীনতা বুঝাইতে পারে না; যেহেতু, ব্রশ্মের রূপাদি হইতেছে 
তাহার ম্বরূপভৃত, স্বরূপ হইতে অভিন্ন (১১1৬৯ অন্ুষ্টেদ প্রষ্টবা )। 

আলোচ্য স্ত্রের মতুপপ্রত্যয়সিদ্ধ অরূপবং-শব্দের তাৎপর্ধ্য হইতেছে এই যে--ন্বরূপ হইতে 
ভিন্ন কোনও রূপ ব্রন্মের নাই। ইহ! দ্বারা স্বরূপ হইতে অভিন্ন (বা স্বরূপভূত ) রূপ প্রতি বিদ্ধ 


হয় নাই। | 


আলোচা স্তরের গোবিন্দভায্যেও লিখিত হইয়াছে_“বূপং বিগ্রহঃ তদ্‌বিশিষ্টং ্রন্ধ ন 
ভবভীতি অরূপবদিত্যুচ্যতে বিগ্রহস্তদিত্যর্থ;। _বূপ-শব্দের অর্থ বিশগ্রহ, ব্রহ্ম বিগ্রহ-বিশিষ্ট নহেন-- 
এজন্ই অরূপবৎ ব্ল। হইয়াছে । বিগ্রহই ব্রহ্ম, ইহাই তাৎপর্য্য।” গোবিন্বভাষ্যকারও গ্রপাদ 
শহরের গ্যায় অরূপবং-শব্দটীকে মতুপ -প্রত্যয়সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং মতুপ -প্রত্যয়ের 
তাৎপর্যযও গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি লিখিয়ছেন-_ত্রন্গ বিগ্রহ-বিশিষ্ট নহেন, পরন্ত বিগ্রহই ব্রহ্ম । 
তাৎপর্য, ব্রন্মের বিগ্রহ তাহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, স্বরূপ হইতে ভিন্ন কোনও বিগ্রহ ব্রদ্মের নাই। 
কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর মতৃপ্‌-প্রত্যয়ের তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিয়াছেন_ ব্রহ্ম নিরাকার, 


- মিবিবশেষ। 


্. , [ ৭৩] 
৯৫. | র 


বেদাস্থশুত্র ও ব্রহ্মতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শনি [১২১৫-অন্গু . 
এইরূপে দেখা গেল-_আলোচ্য শুত্রে ত্রহ্মের নিবিরশেষত্ বুধাইতেছে না, পরত্ক সবিশেষন্বই : 


বুঝাইতেছে ; যেহেতু, স্বরূপভূত বিগ্রহের নিষেধ করা হয় নাই, বরং গোবিন্দভাষাকার বলেন_ততৎ 
প্রধানস্থাং”-বাকো স্বরূপভূত রূপ্রই প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। “তদ্দিতি। তস্য রূপস্য এব 
প্রধানতহাৎ আত্মন্থাং। বিভূহ-জ্ঞাতৃহ-প্রতাক্তাদিধর্দধন্মিহা দিত্যর্থঃ। ব্রনের রূপ তাহার আত্মভৃত, 
স্বরূপভূত এবং বিভূ্, জ্ঞাতৃত, ব্যাপকত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট 1” 


৩1২/১৫। গ্রকাশবও চ আবৈয্থ্যাু॥ 

স্প্রকাশবৎ চ (আলোকের স্তায়ও)অবৈয়র্ঘাৎ (সার্থকতাহেতু)। , 

রামানুজ। “সত্যং জ্ঞানম্*-ইত্যদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্ত যেমন ব্রন্ষের ্বপ্রকাশ- 
র্ূপতা স্বীকার করা হইয়। থাকে, তেমনি “য; স্ববঙ্ ইত্যাদি বাক্যের সার্থকত। রক্ষার জন্যও ব্রহ্ের 
উভয়লিঙ্গতা স্বীকার করিতে হইবে । 

এ-স্লেও ব্রন্মের অপ্রাকৃত-গ্রণ'দিতে সবিশেধত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

শঙ্কর | এই শ্ুত্রের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন _সাকার-ত্র্ধবোধক শ্রুতিবাকাও নিরর্থক 
নহে, তাহাও সার্থক। দেই সার্থকতার দ্বার! জান। যায়_ ব্রহ্ম হইতেছেন উপাধিযুক্ত আলোকের 
ম্যায়! অর্গুলি প্রভৃতি উপাধি যখন যেরূপ হয়, বা থাকে, আলোকও তখন তদ্রুপ আকার-বিশিষ্টরূপে 
দৃষ্ট হয়। এইবূপে ব্রহ্ম ও পৃথিব্যাদি উপ।ধির অস্থুরূপভাঁবে অনুভূত হয়েন। 

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে বলিতেছেন-_সাকার ব্রচ্ধ হইতেছেন মাপ্সিক উপাধিযুক্ত। কিন্ত 
তাহার এই উক্তি বিচারসহ নহে ; কেন না, মায়! ব্রদ্ধাকে স্পর্শও করিতে পারেনা । ব্রহ্ম সর্বদাই 
নিরুপাধিক। (১1১৫৫-আনুচ্ছেদ ড্রষ্টব্য)। ত্রন্মের বিগ্রহও ব্রন্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 
(১১/৬৯-জনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা); সুতরাং ইহা উপাধি নহে, উপাধি হইতে জাতও নহে। 


৩২১৬1 আছ চ তম্মাত্রম্‌॥ 

আহ চ [বলিয়াছেনও)] তশ্মাত্রম [কেবলই ত্ম্বরূপ--দ্রানশ্বরূপ]। 

রামান্ুজ। ৭স্তা জ্ঞান অনন্ত” ইত্যাদি বাক্যও বর্গের জ্ঞানস্বরূপতা1-_-প্রকাঁশ-স্বরূপতাই - কেবল 

গ্ুতিপাদন করিতেছে, কিন্তু সত্যসন্বল্প তাঁদি ধর্মের নিষেধ করিতেছে ন1। 

সত্যসম্কল্লতাদি ধর স্বীকারে এ স্থলেও ব্রন্মের সবিশেষত্থ কুচিত হইয়াছে। 

শঙ্কর । এই ন্ুত্রের ভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন--শ্রুতিও ব্রঙ্মকে চৈতগ্থমাত্র বলিয়াছেন। 
লবণপিণ্ড যেমন অনন্তর, অবাহা, সম্পূর্ণ এবং রসঘন, তদ্রুপ এই আত্মাও, অবাহ্য, পুর্ণ ও চৈতস্তঘন। 
আত্ম! মস্তরে-বাহিকে চৈতগ্তরূপ, তাহাতে চৈতম্যাতিরিক্ত রূপ নাই। 

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিতে ব্রন্ষের স্বরূপভূত রূপহীনতা। বুঝায়ন। ত্রহ্মের স্বরূপভূত রূপও 
চৈতগ্তঘন, জ্ঞানঘ্বন, আনন্দঘন। শ্রহ্ম সবিশেষ হইয়াও চৈতন্যঘন-_-ইহাতে বিরোধ কিছু নাই। 


[ ৭৫৪ ] .. ক, 0৭ 


] 


বেদাস্তশৃত্র ও ত্রহ্মাতত্ব] ... পরস্থানত্রয়ে ব্রঙ্গততব | [ ১/২১৬-অনু 


-২১৭॥ দর্শরতি চাথো অপি ্ঃতে ॥ 


সদর্শয়তি চ (প্রদর্শন করিতেছেনও ) অথো (বাক্যোপক্রমে ) অপি ( এবং ) শ্বর্ধ্যতে 
(ম্মতিশাস্ত্রে কথিত আছে )1 

রামানুজ। “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম. তং দৈবতানাং পরমং দৈবতম.। স কারণং 
করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিত। ন চাধিপঃ॥”--ইত্যাি শ্রুতিবাক্যে ত্রদ্মোর কল্যাণ-গুণাকরত্ব 
এবং নিত্য-নির্দেষন্ধ প্রদশিত হইয়াছে (দর্শয়তি চ ) এবং “যে। মামজ্বমনাদিঞ বেস্তি লোকমহেস্বরম্”- 
ইত্যাদি স্মৃতি ( গীতা)-বাক্যেও এরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে। 

এই স্থৃত্রও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-স্চক । 

শঙ্কর। এই ্ুত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন-ত্রন্গ নিধিবশেষ। “অথাত আদেশো নেতি 
নেতি__দ্বৈত-কথনের পর জ্ঞান-কারণ বলিয়া_ ইহা ব্রহ্ম নহে, তাহাও ব্রহ্মা নহে, এইরূপ উপদেশ করা 
হইয়াছে” “অনাদেব তদ্দিদিতাদথে। অবিদিভাদধি_-তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও 
উপরে ।” “যতে। বাচে নিবর্তান্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ-_-বাক্য ও মন যাহ! হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তিনিই 
ব্রহ্ম ।” এই সমস্ত শ্রুতিবাঁক্যে ব্রদ্মের নিধিবশেষতবই কুচিত হইয়াছে । আবার “জ্ঞেয়ং যত তৎ প্রবক্ষ্যামি 
যজজ্ঞাত্বামৃতমশ্ততে। অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্ন।সহ্চাতে”._ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও বলা হইয়াছে, 
“যাহার জ্ঞানে জীব অমৃতন্ব লাভ করে, তিনিই জ্ঞেয়। তিনি সং নহেন, অসৎ নহেন_-এইরূপ অভিহিত 
হয়েন।” ইহাতে ও ব্রন্মোর নিরধিবশেষহই খ্যাপিত হইয়াছে । ইহার পরে আ্রীপাদ শঙ্কর একটি স্মৃতিবাক্যও 
উদ্ধত করিয়াছেন। “মায়া হ্যেষা ময়) স্ষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ । সর্ধবভূত গুণৈরুকক্তং নৈবং মা 
্ষট মরি ॥--তুমি যে আমাকে দেখিতে পাইতেছ, হে নারদ, ইহ! আমার মায়া। আমিই এই মায়ার 
স্্টি (প্রকটন) করিয়াছি । আমি সবর্বহৃতুনযুক্ত _এইরূপ মনে কর। তে।মার পক্ষে সঙ্গত হইবেনা ।” 
এই স্মৃতিবাক্ে গ্রীপাদ শঙ্কর ব্পিতে চাঁহেন-__মায়ার সহাঁয়তাঁতেই নিবিধশেষ ব্রহ্ম দৃশ্যমান্‌ 
মূর্তরূপ ধারণ করেন। 


১৬। দর্ময়তি চাথে। অপি স্বর্যযতে ॥৩1২১৭। সুত্র সম্বন্ধে আলোচন। 
আলোচ্য সৃত্রের ভা্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ত্রন্দের নিবিবশেষত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন. 


কিন্তু তাহার সিদ্ধান্ত বিচারসহ কিনা, তাহাই বিবেচ্য। তাঁহার উদ্ধত শ্রুতি-্মৃতি বাক্যগুলির 


আলোচনা কর হইতেছে। 
“অথাত আদেশো নেতি নেতি"__ইত্যাদি বৃহদ[রণ্যক (২1৩৬)-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া! তিনি 


বলিয়াছেন, এই শ্রুতিব্যকাটীও ব্রন্মের নির্ধিবশেষত্ব-বাচক। কিন্তু এই বাক্যের “নেতি নেতি” অংশে থে 
'অগ্থের ইয়্তা-হীনত্তা বা অপরিচ্ছিন্ই প্রকাশ করা হইয়াছে, তাছা। পৃবের্ধই ১/১/৬১ (৫) অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত 
হইছে | অরিন নিধ্বিশেধত্ের পরিচায়ক নহে । বিশেষতঃ, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের শেঘাংশের 
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বেদাস্তস্ুজ ও ত্রন্মতত্ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন সবাক, 
“ন হোতন্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমন্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্ সত্যমিতি প্রাণ! বৈ সত্যাং তেষামেহ সতাম্‌ঠ- . 


ইত্যাদি বাক্যে যে ব্রদ্দের সবিশেষন্বই খ্যাপিত হইয়াছে, তাহাও পূর্ববর্তী ১১1৬১ ৫) অনুচ্ছেদে প্রদ্িত 
হুইয়াছে। 

“অন্তদেব তদ্বিদিতাদথে! অবিদিতাদধি-_তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে-_ 
পৃথকৃ।৮--এই শ্ুতিবাঁকোও ব্রন্মের নিব্বিশেষত্ব বুঝায় নাঁ। প্রাপঞ্চিক জগতের যাহ! জালা যায় এবং 
যাহ! জান যায় না, ব্রন্গী যে তৎসমস্তের অতীত, তাহহি এই বাক্যে বলা হইয়াছে । ইহার ভাৎপধ্য 
এই যে-_ রঙ্গ প্রকৃত প্রপঞ্চেই দীমাবন্ধ নহেন ? তিনি প্রাকৃত প্রপঞ্চেরও অতীত । ইহা ছার! ত্রন্মের 
অপরিচ্ছিন্নত্বই খযাপিত হইয়াছে । অপরিচ্ছিন্নত্বই নির্বর্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। পরক্রহ্ম সবিশেষ 
হুইয়াও অপরিচ্ছিন্ন (১১৭২ অনুচ্ছেদ ড্রষ্টব্য )। 

“যতো! বাচে। নিবর্তৃস্ভে অপ্রাপ্য মনস। সহ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রন্মানন্দ ॥৯।-_এই শ্ুতিবাঁক্যেও 
যে ব্রঙ্দের নিধিবশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই শ্রতিবাকাটীর 
ছইটী ব্যঞ্গনা_ব্রন্মের ন্বপ্রকাশকত্ব এবং আসীমত্ব। ত্রন্মতত্বা হইতেছে স্বপ্রকাঁশ তত্ব 
(১1১৬৬ অনুচ্ছেদ দ্রব্য )। বাক্য-মনের দ্বারাই যদি তাহাকে জানা যায়, তাহা! হই 
তিনি বাক্য-মনের ছার! প্রকাশাই হইয়! পড়েন, তাহার স্বপ্রকাশত্ব আর থাকেনা । তিনি স্বপ্রকাশ 
তত্ব বলিয়াই বাক্য-মনের আগেোচর--ইহাই উল্লিখিত শ্রুতিব[ক্যের তাৎপর্য । তিনি যাহাকে কৃপ! 
করেন, তিনিই তাহাকে জানিতে পারেন, অনো জানিতে পারে না। “্যমেবৈষ, বৃধুতে তেন এষ 
লভ্যঃ।” কিন্তু তাহার কৃপায় তাহাকে জ।নিতে পারিলেও সমাক্‌ ভাবে কেহ তাহাকে জানিতে 
পারে না? সমাক্‌ ভাবে জানিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, বাক্য-মন যেন ফিরিয়া আসে। কেননা, তিনি অসীম 
তত্ব, সম্যক্‌ রূপে তাহাকে জান সম্ভব হইলে তাহাকে আর অসীম বলা চলে না । এইরূপে দেখা যায়, 
উল্লিখিত শ্রুতিবাক্ো ব্রশ্ধের স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই স্থিত হইয়াছে। ন্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই 
নিবিধশেষত্বের পরিচায়ক নহে। 

উল্লিখিত তৈত্তিরীয়-শ্রতিবাকাটীতে যে ব্রদ্মের নিব্বিশেষত্থের কথ! বলা হয় নাই, তাহার আর 
একটা প্রমাণ এই যে, উত্তবাক্যের পৃরের্ধ ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির উৎপত্তির কথ! বলা হইয়াছে। যাহ! 
হইতে মাকাশ।দির উৎপত্তি, তিনি নিধিবশেষ হইতে পরেন না। পরে বলা হইয়াছে “এষ হ্যেবা- 
নন্দায়তি-_ইনিই (ব্র্ধই) আনন্দ দান করেন” যিনি আনন্দ দান করেন, তিনিও নিধিবশেষ নেন, 
পরস্ত লবিশেষই । | 

আীপাদ শঙ্কর বান্কলি-বাহব-বিবরণ হইতেও একটা ভ্ুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্শ 


হইতেছে এই _বাস্কলি বাহ্বকে বলিলেন, আমাকে ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান্‌। বাহ্ব নিকুত্বর রহিলেন। 


বাস্কলি আবার দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও ব্রহ্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাল। করিলেন; তথাপি কিন্তু বাহব নিরুত্বর। 


পরে বলিলেন-_-“জমঃ খনু ্বস্ত ন বিজানাদমি, উপশাস্তোইয়মাথা_আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি 


[ ৭৫৬ ] 


০ 


ক 
১ দু বেদান্ত, ও ঙ্বাতধ] .. - প্রস্থানতয়ে ব্হ্মতত্ব [ ১২১৬-অন্ 
জানিতে পারিতেছনা। এই আত্মা! উপশান্ত ।” প্রথমে নির্ত্তর থাকিয়া বাহব জানাইলেন--প্ব্রহ্মকে 
$৫ বাক্য্থারা প্রকাশ করা যাঁয় না; যেহেতু, তিনি স্থপ্রকাশ-তত্ব। ধাহার নিকট তিনি নিজেকে প্রকাশ 
". করেন, তিনিও তাঁহাকে সম্যক জানিতে পারেন না, যেহেতু তিনি অঙীম। স্থৃতনাং বাক্যদারা ব্র্ষসন্বন্ধে 
আমি তোমাকে কি বলিব? আমার পিরুত্বরতাদ্বারা আমি তোমাকে জানাইলাম__তিনি শ্বপ্রকাশ.তত্ব 
ট.. এবং অনীম বলিয়া বাক্যাদিদ্বার! সম্যকৃবূপে অপ্রকাশ্য।” ইহার পরে তিনি ত্রহ্মন্বদ্ধে একটী কথা 
্‌ বলিয়াছেনও-_“ত্রক্ম উপশাস্ত-_নিবিবকার, আগুকাম বলিয়া উপশাস্ত।” ইহাতে ব্রন্ষের নির্বিধিশেষত্থ 
| সুণিত হুয় না, বরং “উপশীস্ত” শব্দে একটী বিশেষত্বই স্ুচিত হইতেছে। 
3 “উপশাস্ত”-শব্দ নিধিবশেষত্বের পরিচায়ক নহে। যেহেতু, শ্রুতিতে সবিশেষকেও “শীস্ত” 
চ৪ বল! হইয়াছে। “যো ব্রক্মাণং বিদধাতি পুর্ববং যে বেদাংস্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ। তং হদ্রেবমাত্মবৃদ্ধিগ্রকাশ ং 
.. সুমুক্ষর্বে শরণমহং প্রপন্ভে। নি্ষলং নিক্রিয়ং শাস্তং নিরবগ্ধং নিরগলম্। অমৃতশ্য পরং সেতুং দঞ্চেদ্ধন- 
মিবানলম্‌॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ॥৬।১৯।--স্যষ্টির পৃবের্ব যিনি ব্রন্মাকে স্থষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার 
মধ্যে যিনি বেদের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই সবিশেষ ; উহাকে এই শ্রতিবাক্যে *শাস্ত, 
ঠা নিঞ্চল, নিষ্রিয়) নিরপ্ীন” বলা হইয়াছে । 
পু এইরূপে দেখা গেল--শ্রীপাঁদ শঙ্কর ষে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন,তদ্দা রা যে বঙ্ষের 
নিবিধশেষত্ব সুচিত হয়, তাহা বলা যায় না; বরং ব্রঙ্মোর স্বগ্রকাশত্ষ এবং অসীমতই স্ৃচিত হয়। 
স্বগ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই নিধিবশেষত্বের পরিচায়ক নহে । উক্ত শ্ুতিবাকাগুলিতে যে সবিশেষত্বই 
স্চিত হইয়াছে, তাহাঁও দেখান হ্টয়াছে | 
এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধত শ্বতিবাকাগুলির আলোচন! কর! হইতেছে । 
শ্রীমদ্ভগবদগীতার এজ্রেয়ং যত্তৎ প্রবঙ্্যামি”, ইত্যাদি ১৩১৩ শ্লোকটার অন্তর্গত “পরং ত্রহ্ধ 
ন সত্বরাসহগ্যতে--সেই পরক্রহ্ম সংও নহেন, অসৎও নহেন”-এই অংশ হইতে শ্রীপাদ বলিয়াছেন-_. 
ব্রন্ধ নিখিবশেষ ; কেন না, যাহা সংও নহে, অসৎও নহে, কোনও শঙ্গদ্বারাই তাহার উল্লেখ করা যায 
না। 


এই ক্লোকের টাকায় শ্রীপাদ রামাহৃজ লিখিয়াছেন_-“ন সত্তন্নাসহ্চ্যতে-_কার্ধ্যকারণরূপাবৃস্থা- 
দ্বয়রহিতৃতয়া সদসচ্ছব্গাভ্যামাতন্বরূপং নোচ্যতে, কাঁধ্যাবস্থায়াং হি দেবাদিনামরপভাক্ত্েন সদিতুাচ্যতে 
ভদনহতয়া কারণাবস্থায়াং আঅসদিত্যুচ্চতে। তথাচ আ্তিঃ-'অসদ! ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ 
সদজায়ত। তদ্ব্যেদং তহি তর্থাব্যাকৃতমাসীততন্নামরূপাভ্যাং বাক্রিয়তে ইত্যাদি। _কাধ্য ও কারণ এই 
_ ছুইটী অবস্থা-রহিত বলিয়া! “সৎ” ও “অসৎ শবদ্ধারা ত্রদ্দের স্বরূপ ব্যক্ত করা যায় ন!। কার্ধযাবস্থায় দেব- 
সে" মছুষ্যাদি নামরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া তখন “স্ধ বলা হয় + কারণাবস্থায় নাম-রূপাদি থাকেন! বলিয়া 
০. এলৎ' বল! হয়। 'অসদ্‌ বা ইদমগ্র আলীৎ-_ইত্যাদি শ্রতিবাক্য হইতেও জান! যায়_জগতের 
ঠ কারণ-মবন্থাকে 'অসং-_অভিব্যক্তিহীন” এবং কার্ধ্যাবস্থাকে 'ৎ__অভিব্যক্ত” বল হইয়াছে। 
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সত 
77, 


ইহাতে বুঝা গেল -জগতের কারণ ত্রন্ধ হইলেও এবং কীরণের কার্ধ/রূপ অভিবাক্ত অগংও 
্রক্ধ হইলেও অতিবাক্ত জগংই ব্রহ্গ-এই কথা, কিন্বা কারণরূপ অনভিব্যন্ত জগংই ব্রহ্ম-এই কথাও 
ব্রন্মের সমাক্‌ স্বরূপ-বাচক নহে ; কেননা, এই কার্ধা-কারণরূপেরও অতীত হইতেছেন ত্রহ্ম । ইহাই 
হইতেছে উল্লিখিত গীতাবাক্যের ভাৎপধ্য। প্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অন্ত বরক্মকে “সং-_ব্যক্তিপ্রাপ্ত জগৎ” 
এবং “অনং_অনভিব্যক্ত জগং” এই উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা এতছুভয়ের অতীত বল! হইয়াছে। 
“কম্মান্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্বন্‌ গরীয়সে ব্রঙ্গণোইপ্যাদিকর্তে। অনন্ত দেবেশ জগনিধাস তবমক্ষরং 
সদসংপরং যত ॥ ১১৩৭1 _তর্,ন শ্রীকৃষ্কে বলিতেছেন -হে মহাত্বন্‌, হে অনপ্তু, হে দেবেশ, ছে 
জগন্লিবাল, ব্রন্থা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মার আদিকর্তা তোমাকে কেন সকলে নমস্কার করিবে না 1 
সং (ব্যক্ত), অমং (অব্যক্ত)-এতছৃভয়ের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহাঁও তুমি।” ইহাতে ব্রন্মের 
নিধিবশেষত্ সচিত হয় না;বরং ব্রর্মের জগৎ-কারণত্বের ব্যঞ্চন! আছে বলিয়া সবিশেষতই বাঞ্জিত 
হইতেছে । (পরবতী ১1২৫৮ অনুচ্ছেদ দষ্টব্য। 

সং-শব্দ অস্তিত-বিশিষ্ট বস্ত্কে বুঝায়। এই অস্তিত্ব ছুই রকমের হইতে পারে নিত্য অস্তিত্ 
এবং অনিত্য অস্তিত্ব! যাহ। নিত্য অস্তিহ্থবিশিষ্ট, তাহ! ভূত-ভ বিষ্যৎ-বর্তমান-এই কাঁলত্রয়েই অস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট, অন।দিকাল হইতে অনস্তকাল পর্যন্তই তাহার অস্তিত; তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। 
ইহাই বাস্তবিক সং-শকের মুখ্য-ঘর্থ। এতাদৃশ সং-বস্ত হইতেছেন--একমাত্র ব্রন্ম। এজন্যই ভ্রুতিতে 
ব্রহ্মকে “সত্যসা সত্যম্--লত্যেরও সত্য” এবং “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” বলা হয়। নিত্যসদ-বন্তুই সত্যাবস্ত-_ 
অিকাল-সত্য বন্ত। ত্রহ্ষ্ট এতাদূশ সং-শন্ডের বাচা। ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন--“সদেব 
সোম্যেদমগ্র মাসীদেকমেবাদ্ধিভীয়ম্‌ 1৬/২।১--সোম্য । স্ষটির পূর্ধ্বে এই জগৎ এক অদ্ধিতীয় সৎই ছিল।” 
ইহার পরে বল। হইয়াছে “তদৈক্ষত বহু ল্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬২৩।-তাহা (তং) 
আলোচনা করিলেন, আমি বনু হইব, জন্মিব।” এই বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন- “তং মত 
এক্ষত--সেই সৎ দর্শন ( আলোচনা ) করিলেম।” ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝ! যায়, “নদে 
সোম্য” ইত্যাদি বাক্যে যে 'এক এবং অদ্িতীয়' সংএর কথ। বলা হইয়াছে, “তদৈক্ষত” ইত্যাদি 
বাক্যের “তৎ” শবদেও সেই 'এক এবং অদ্বিতীয়” বস্তকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে _-তিনিই জগং-স্থষ্ির সন্থর় 
করিলেন। স্ৃতরাং সং-শব্দে যে জগৎ-কারণ ব্রহ্মকেই নির্দেশ কর] হইয়াছে, তাহাতে লন্দেহ থাকিতে 
পারেদা। এইরূপে এই. ছান্দোগ্য-শ্রুতি-বাক্য হইতে জান। গেল- ত্রহ্দই নিত্য-অস্তিত্ববাচিক 
নং-শবের বাচ্য। ] 

তথাপি যে উল্লিখিত গীতা-শ্লেকে বলা হইয়াছে পত্রক্ম সৎ নহেন”-ইহাতেই বুঝা যায়, 
গীতা-ক্লোকের সংশব্দ নিত্য-অস্তিত্থবিশিষ্ট-বন্ত-বাঁচক নহে। এনসলে সং-শব গৌণ অর্থে_ অনিত্য- 
অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্ত-বাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কি সেই বস্তু? এই জগংই সেই বস্তু; কেনদা, 
ইহার উৎপত্তি আছে এবং বিনাশ আছে? উংপত্তি হইতে বিনাশ পর্যন্তই ইহার অন্তিত্ব। উৎপত্তির 
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বেদাস্তসূত্র ও ভঙ্গীতব ] [ ১২১৬-অঙ্ক 


পূর্বেও নাম-রূপাদি-বিশিষ্ট এই জগত্তের'অস্থিত্ব থাকে না, বিনাশের পরেও থাকে না। স্থৃতরাং ইহার 
অস্তিত্ব অনিত্য। নাম-রূপাদিবূপে অভিব্যক্ত এই জগৎ কিছুকালমাত্র স্থায়ী; ম্বতরাং ইহার দ্বার! 
ব্রথ্মের স্বরূপ প্রকাশ পায় না। এজগ্ুই বল! হইয়াছে _ক্রহ্া লৎ নহেন, অনিত্য-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট এই 
অভিব্যক্ত জগৎ নহেন। 

এক্ষণে গীতোক্ত 'অনৎ-শব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। যাহা! সং নহে, তাহাই অসং। 
পুবেরব বগ! হইয়াছে, সংশব্দের ছইটি অর্থ মুখ্য (নিতা-অস্তিব-বিশিষ্ট ), এবং গৌণ ( অনিত্য- 
অস্তিত্ববিশিষ্ট )) তদমুসারে, অসং-শবেরও ছুইটি অর্থ হইতে পারে-_যাহার নিত্য অস্তিত্ব নাই, যাহা 
ভ্রিকাল-নত্য নহে এবং যাহার আনিতা অস্তিত্ব (নাম-বূপদিবিশিষ্ট অভিব্যক্ত অস্তিত্ব) নাই। যাহার 
নিত্য অস্তিত্ব নাই---এই অর্থস্থচক “অসং-শবে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না। যেহেতু ব্রদ্ষের 
অস্তিত্ব নিতা। সুতরাং ব্রহ্ম এতাদৃশ “অসৎ” নহেন। আর, নামরূপাদিবিশিষ্ট অভিব্যক্ত জগং-রূপে 
যাহার অস্তিত্ব নাই, অর্থাং যাহা অভিব্যক্ত জগতের অব্যবহিত কারণ, অনভিব্যক্ত ভবস্থ।-_এই অর্থ- 
সৃচক 'আসৎ-শবেও বর্গের পরিচয় হয় না; যেহেতু, ব্রহ্ম তাহারগ অতীত। এজন্যই গীতাষ্লেকে 
বলা হইয়াছে ব্রহ্ম ( এতাদৃশ ) অসংও নহেন। 

সং ও অসৎ -এই শব্দদয়-সম্থন্ধে এ স্থলে যে আলোচনা করা ইইল, তাহ। বাস্তবিক শ্রীপাদ 
রামানুঙ্জকৃত গীতা-শ্লোকার্থেরই বিবৃতিমাত্র। 

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু গীভাক্ক্লোকস্থ সং ৪ মমং--এই শবদয়ের রামানুজের ম্যায় কোনও অর্থ 
প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলেন-যাহা আছে, তাহার সম্বন্ধেই অস্তি-শবের প্রয়োগ হয় 
এবং যাহা নাই, তাহার সধন্ধেই নাস্তি-শব্দের প্রয়োগ হয়। যে সমস্ত বস্তুর জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও 
সন্থন্ধ আছে, তাহাদের সম্বর্থেই অস্তি-নাস্তির_সৎ ও অসৎএই শবদয়ের-_ প্রয়োগ সম্ভব। 
গোঁ, অঙ্গ, ইত্যাদি শব্দদ্বারা জাতি নির্দিষ্ট হয়। পাঠ করিতেছে, পাক করিতেছে 
ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে ক্রিয়া নিদিষ্ট হয়। শুরু কৃষ্ণ ইত্যাদি শব্দছার] গুণ নির্দিষ্ট হয়। 
ধনী, গোমান্‌ ইত্যাদি শব্দদ্বার! সন্বন্ধ নিন্দিষ্ট হয়। কিন্ত ব্রদ্মের কোনও জাতি নাই; সুতরাং 
ব্রদ্ধ সং-আদি শব্দবাচ্য ন্েন। ব্রহ্গ নিগুণ বলিয়া ত্তাহার কোনও গুণও নাই; সুতরাং গুণবাচক 
কোনও শব্দবাচাও তিনি নহেন। তিনি নিক্কিয় বলিয়। ক্রিয়াশব্ববাচ্যও নহেন। তিনি এক, 
অদ্ধিতীয় এবং আত্মা বলিয়া সন্বন্ধীও নহেন; স্ৃতরাং তিনি কোনও শব্দেরই বাচ্য নহেন। "জাতি 
ক্রিয়। গুণসন্বতথ্ধারেণ সন্কেতগ্রহণং সব্যপেক্ষার্থং প্রত্যায়য়তি নাগ্তথ। দৃষ্টত্বাং তদ্যথা গৌরশ্ব ইতি বা 
জ।তিত:; পঠতি পচতীতি বা ক্রিয়াতঃ শুক্ল; কৃষ্ণ ইতি বা গুণতে! ধনী গোমানিতি চ সন্বন্ধতঃ। 
ন তু ত্রহ্ম জাতিমদতে। ন সদাঁদিশব্ববাচ্যং নাপি গুণবৎ যেন শুপশকেনোচ্যতে নিগুণত্বাৎ নাপি ক্রিয়া 
শব্দ-বাচাং নিচ্িঘত্যাৎ নিক নিক্ষিয়ং শীস্তমিতি শ্রুতেঃ | ন চ সম্থন্ধ্যেকত্বাদঘয়তাদাত্মত্যাচ্চ ন কেনচিং 


শবেন উচ্চতে ইতি যুক্তং যতোবাচো নিবর্স্ত ত্যাদি শতিভিস্চ।” 


২২ 008৫৯] 
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শ্রীপাদ শঙ্পরের অভিপ্রায় এই যে--ব্রন্ষ সং নহেন, অসংও নহেন-_ এই বাক্যঘয়ে ব্রচ্মের 
জাতি-ক্রিয়া-গুণ সমবন্ধরাহিতাই__মুতরাং নির্ব্িশেষত্ইই _স্থুচিত হইতেছে এবং ইহাও শুচিত হইতেছে 
যে, ত্রন্ম কোনও শব্দবাচ্য নহেন। (পরবর্তী ১২৫৮ ও অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

ভ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিসগ্থন্ধে বক্তব্য এই ব্রহ্ম এক এবং অদ্িতীয় বলিয়! গো-অশব-াদির 


সায় জাতি তাহার থাকিতে পারে না, ইহা অন্বীকাঁর করা যায় না। কিন্তু তাহার ক্রিয়া নাই_-একথা, 


বঙ্গ! যায় না। তাহার দিবা কর্মী আছে_একথ! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জান! যায়। 
“জম্ম কর্ম চ মে দিব্যম্॥” লোকবত্ত, লীলা-কৈবল্যম্‌”-সৃত্রে বেদাস্ত-দর্শনও তাহার লীলার 
কথ। বলিয়াছেন। লীলা শর্থ_ক্রীড়া; ইহাও এক রকম ক্রিয়া। “তদৈক্ষত” ইত্যাদি ধাক্যে 
তাহার ঈঙ্গণ-ক্রিয়ার কথা এবং “এয হি এব আনন্দায়তি”-বাক্যে তাহার আনন্দ-দানরূপ ক্রিয়ার 
কথা শ্রুতি৪ বলিয়া গিয়াছেন। শ্রুতি যে ভাহাকে নিক্রি্ বলিয়াছেন, তাহাদ্বারা তাহার দিব্য- 
কর্্মাতিরিক্ত ক্রিয়াই নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; নচেং সমস্ত শ্রুতিবাকোোর সমন্বয় এবং সার্থকতা 
থাকেনা! ব্রান্মের ৭ সগ্বন্ধে বক্তব্য এই_তাহাতে কোনও প্রাকৃত গুণ নাই সত্য; যেহেতু, মায়! 
তাহাকে ম্পর্ণ করিতে পারে ন!; কিন্ত সতাসন্রহাদি অনন্ত অপ্রাকৃত গণ যে তাহাতে আছে, শ্রুতি 
হইতেই তাহা জান! যায় (১1১1৪০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং ত্রহ্মকে সবর্ধতে!ভাবে নিগুণ বলিতে 
গেলে তাহ! হইবে শ্রুতিবিরুদ্ধ মনুমান। তারপর, সম্বন্ধ-বিষয়ে বক্তব্য এই ে, ব্রহ্ম লজাতীয়-বিজাতীয়- 
স্বগতভেদশূন্য অদ্য় তত্ব বলিয়া__হ্থৃতরাং তাহা হইতে সবর্ধতোভাবে ভিন্ন স্বয়ংসিদ্ধ কোনও বস্তু নাই 
বলিয়া _এতাদৃশ কোনও বস্ত্র সহিত তাহার সম্বন্ধের অনুমান সন্ভত নহে, ইহ। অন্বীকার করা যায় না। 
কিন্তু জগদাঁদি যে সমস্ত বস্তু ঠাহা হইতে উংপন্ন হইয়াছে, সে লমস্তের সহিত তাহার সম্বন্ধ অস্বীকার 
করিতে গেলে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ” ইত্যাদি ব্রহ্গনুত্রবাকা, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ঙ্তে” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্য, ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জগতের সঙ্গে ব্রহ্ষের নিয়মা-নিয়ামকতা সম্বন্ধের কথাও বন 
আতিবাক্ো দৃষ্ট হয়। “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি; স্য়তে সচরাচরম্‌ ॥” ইত্যাদি গীতা (৯১০)-বাক্যেও স্থ্ি- 
ব্যাপারে প্রকৃতির সহিত ব্রপ্ধের সন্বন্ধের কথা জানা যায়। "“পিতাহমন্ত জগতো মাতা ধাতা তাহ ৮? 
ইত্যাদি গীতা (৯1১৭)-বাক্ও জগতের সহিত তাহার সন্বন্ধের কথ জানা ঘায়। সুতরাং ত্র 
সম্থন্ধী নহেন-_একথা বল! যায় না। 

এই সমস্ত কারণে, ব্রন্মের-গ্রণ-ক্রিয়া-সন্বন্ধাদি নাই_-এই হেতুর উল্লেখ করিয়া! ব্রহ্মকে 
নিবি বশেষ বল! এবং কোন শববাচা নহেন বলা, সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 

শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন _ ব্রহ্মা সদাদি-শব্দবাচ্য নহেন। কিন্ত “সদেব সোম্য ইদমগ্র 


আসীং”--ইত্যাদি ছান্দোগ্য-শ্রতিবাক্যে যে ব্রহ্ধকে “সৎ” বলা হইয়াছে, এই অনুচ্ছেদে গৃবের্বই. 


তাহা দেখান হইয়াছে। 


তিনি আরও লিখিয়াছেন._“একত্বাং অথয়ন্বাং আত্মন্াৎ চ ন কেনচিৎ শবেন উচাতে ইডি 
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বুকতম্‌।' যতো! বাচো নিরব ইতি জািতিষচ 1ত্রন্ম এক, অদ্বিতীয় এবং আত্মা বলিয়৷ কোনও 
শবেরই বাচয নহেল। যতো! বাচে নিবর্তস্তে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ভাহাই বলিয়াছেন ।!+ 

.. প্যতো বাছো নিবরতস্তে+_ ্রতিবাক্য যে ব্রশ্থকে শবের অবাচ্য বলেন নাই, তাহা এই 
অনুচ্ছেদে পুবেরবই দেখান হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই উল্লিখিত বাক্যে ব্রক্মকে “অন্বয়, আত্ম 


ধলিয়াছেন। ব্রন্ধ যদি শব্দবাচ্যই ন1 হইবেন, তাহ! হইলে “আত্ম”-শন্দে তিনি কিরপে ব্রচ্গের 


উল্লেখ করিলেন? শ্রুতিতে বহুস্থলে “ব্রহ্ম” “আত্মা” গপরমাত্মা” “জ্যোতি” আকাশ" ইত্যাদি 
শবে ব্রন্মের উল্লেখ কর1 হইযাছে। তথাপি ব্রহ্ম “শব্দবাচ্য নহেন” একথা বলা অঙ্গত হয় না। 

যাহা কোনও শন্দেরই বাচ্য নহে, তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনাই সম্ভব হয় না। 
অথচ শ্রুতিম্থৃতি সমস্ত শা্ত্রট ্রন্মের আলোচনায় পরিপূর্ণ । ব্রহ্ম যে শব্দবাচ্য_-ইহাই তাহার প্রমাণ। 
অবশ্য ইহ! স্বীকার্ধা ফে, ব্রঙ্গী অসীম তন্তু বলিয়া এমন কোনও শব্দ নাই, ফদ্ারা তাহাকে সম্যক্রূপে 
প্রকাশ কর! যায়। শব্দদ্বারা যাহা কিছু প্রকাশ করা হয়, তাহ! তাহার তত্তবের দিগ দর্শনমাত্র। 

এই আলোচনা হইতে বুঝ। গেল -যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর আলোচ্য 
গীতা-শ্লেকে ত্রন্মের নিধ্বিশেষত্ব খ্যাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ! শ্রুতিবিরুদ্ধ ; সৃতরাং তাহার 
সিদ্ধান্তও বিচার-সহ হইতে পারে না। 

এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধত “মায়া হোষা ময়া স্ষ্টা যন্াং পশ্যসি নারদ। রত, 
গুৈঘূক্তং নৈবং মাং তরষ্টমহ্সি।৮-এই স্মৃতিবাক্যটা আলোচিত হইতেছে। 

এই ্বতিবাক্যে শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইতে চাহিতেছেন _ নিত্বিবশেষ ব্রহ্মই মায়ার সহযোগে 


সবিশেষ হইয়া দৃশ্যমান্‌ হয়েন। ইহা বিচার-সহ কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। 
মায়া-শব্ধের বিভিন্ন অর্থ আছে ( ১1১১৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। মায়া-শব্দে বহিরঙ্গ। জড় 


মায়াকেও বুঝায়, অস্তরঞ্জ! চিচ্ছক্তিকে বা শ্বরূপ-শক্তিকেও বুঝায়, চিচ্ছৃক্তির বৃত্তি যোগমায়াকেও বুঝায়, 
কৃপাকেও বুঝায় এবং সাধারণ ভাবে শক্তিকেও বুঝায়। 

বহিরঙ্গ মায়। শক্তি ব্রদ্ষকে প্রকাশ করিতে পারে না; কেননা, বহিরঙ্গ। মায়া হইতেছে 
জড়; তাহার প্রকাশিকা শক্তি নাই। যাহানিজেকেই প্রকাশ করিতে পাঁরে না, তাহা আবার 
অপরকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রচ্ম নিরিবশেষ_ 
সুতরাং নিঃশক্তিক--তাহা হইলেও বহিরঙ্গা মায়ার সহযোগে ত্রন্মের সবিশেবন্ব সম্ভব হয় না। কারণ, 
বহছিরঙ। মায়া জড় বলিয়৷ তাহার আপনা-আপনি কোনও গতি থাকিতে পারে না, কোনও কার্য. 
সধিকা শক্তিও থাকিতে পারে না। আর নিবিবশেষ ত্রন্মের তে। কোনও শক্তিই নাই । এইই উভয়কে 
একত্র করিবে কে? আর একাত্রত ন! হইলেই ব1 নির্বিবশেষ ব্রন্ধ কিরূপে মায়ার যোগে সবিশেষত্ব 
লাভ করিবেন? ধিনি সবিশেষ, তাহার কাঁ্যসাধিকা শক্তি অবশ্যই থাকিবে । নির্ব্িশেষ ক্রক্ 


র্বিধ-শকতিহীন আর জড় মায়ারও কার্ধাসাধিকা শক্তির অভাব। যদি শ্বীকারও করা বায় ষে। 
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কোন সেতুতে উঠ্ভয়ের যোগ সম্ভব. হইতে: পারে, ভাহা হইলেও কার্ধ্যসাধিকা-শ্ক্িহীন হইটা বন্থয় 
সংযোগে কার্ধামাধিকা শক্ষি কোথ! হইতে আসিবে 1 মুতরাং জড়মায়ার সহযোগে নির্িরিশেষ অন্ধ 
সবিশেষদ্ব লাভ করেন__এইরূপ কল্পনা কোনওর়পেই বিচাঁরসহ হইতে পারে না) এক্সস্যই গীতায় 
ভ্ীকফ। . বলিয়াছেন-_“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়।। পরং  ভাবমজানভতো 
মমাব্যয়মনুতমম্‌ 1৭1২৪1 | 

বন্ততঃ চিচ্ছৃক্তিন্ূপা যোগ্রমায়াই হইতেছে ব্রন্ধের ম্বগ্রকাঁশিকা শক্তি (১1১1৭৮-খ ধ অচুচ্ছেদ 
এবং ১1১/৬৬ অনুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য ), বহিরঙ্গা মায়া নহে। 

যে নিত্যরূপ নিত্য বিরাজিত, কৃপা করিয়া ভগবান্‌ যোগমায়ার শক্তিতে নারদকে সেই রূপ 
দেখাইয়াছেল _ইহাই হইতেছে ভ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধত ক্োকের তাৎপর্ধ্য। ভাহার কপাব্যতীত স্তাহাকে 
যে কেহ দেখিতে পায় না-_ইহাই ক্সোকস্থ “নৈবং মাং প্রষ্মর্হসি” বাঁকোর তাৎপর্ধ্য। মায়া-শবের 
অর্থ কপাও হয়। মায়া দন্ডে কৃপায়াঞ্চ। নুতরাং এই ক্লোকে ব্রদ্মের নিবিবশেষত্ব না বুঝাইয়া বরং 
সবিশেহত্বই বুঝাইতেছে। 

শ্লোকস্থ “মায়া হোষা ময়! সষ্টা”-এ স্থলে “নষ্টা” অর্থ-পপ্রকটিভা” ১ কেননা, মায় হইতেছে 
অজ, নিত্যা। অজা' ( জশ্মরহিতা ) মায়ায় স্থ্টি হইতে পারে না। 

আরও এক্টী কথা । শ্রীপাদ শঙ্ষরের উক্তি স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে 
হয় যে-_নিবিবশেষ ব্রহ্ম মায়াকে স্থষ্টি করিয়া সেই মায়ার প্রভাবে দৃশামান্‌ মূর্তরূপ ধারণ করিয়া 
মারদকে দর্শন দিয়াছেন । কিন্তু নিবিরশেষ -স্থৃতরাং নিঃশক্কিক _-ত্রঙ্গ কিরূপে মায়াকে স্থষ্টি করিতে 
পারেন? যিলি মায়াকে স্ষ্টি করিতে পারেন, তিনি কখনও নিবিবশেধ হইতে পারেন না; তিমি 
সবিশেষ । এইরূপে দেখা যায় -ব্রহ্গের নিবিধশেধত্ব প্রদর্শনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে প্রমাণ উদ্ধত 
করিয়াছেন, সেই প্রমাণ হইতেই ক্রঙ্ের সবিশেষত্বের কখা জান! যায়। ( পরবর্তী ১/২।৫৮-৮ 
অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য )। 

উল্লিখিত আলোচন1 হইতে জানা গেল_-আলোচা বেদাস্ত-স্থাত্রের ভাষ্যে ব্রদ্ধের নিবিতশেবন্ 
প্রতিপাদনের জন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ! সার্থকতা লাঁভ করে নাই। 
তাহার উদ্ধৃত শ্রুতি-স্থৃতি-প্রমাণ হইতেই ব্রদ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। 


তাা১পা। আভএব চোপমা অুর্ধযকাদিব ॥ 

- -অতঃ এব (এই হেতুতেই ) চ (য়ে) উপমা ( উপমা- সপ) বা 
( ঞলপ্রতিবিদ্থিত সূর্যযাদির গ্যায় )। 

|  রামানুজ। পরব্রহ্ম দবর্ষগত হইয়াও তত স্থান-বিশেষের দোষে স্পুষ্ট হয়েন ন। ই 
শাস্ত্রে দেখ! যায়-_-জলে প্রতিবিদ্বিত শূর্যযাদির সঙ্গে ভাহার উপমা দেওয়া হইয়াছে। '? +-:71.41থ 
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+ ভাতগর্যয এই খে--জলমধ্যে আকাশন্থ যেল্ছযেণের প্রতিবিষ্ন দৃষ্ট হয়, জলের দোষ-গুণাদি 
যেমন তাহাকে ম্পার্শ করিতে পারে মা, তজেপ একই সবর্ধগত ব্রদ্ষ বিভিন্ন স্থানে অধিষিত হলেও সেই 
সেই স্থানের দোষাদি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

শঙ্কর । একই জ্যোতি্য় নূর্ধ্য বহু জলপুর্ণ ঘটে প্রতিবিদ্থিত হইয়া! যেমন বন্ুরূপে প্রতিভাত 
হয়, তদ্রুপ বাক্যমনের অতীত একই চৈতম্থরূপ নিবিবশেষ আত্মা উপাধির যোগে বহুক্ষেত্রে বহুরূপে 
প্রতিভাত হয়েন। এই, সমস্ত বনু রূপের পারমাধিকতা নাই। 

জলমধ্যস্থিত বুর্যোব প্রতিবিশ্ব যেমন জলের কম্পনে কম্পিত হয়, তদ্রুপ, 
উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্গও উপাধিব ধর প্রাপ্ত হয় ; কিন্ত আকাশন্থ নুধ্য যেমন জলের কম্পনে কম্পিত হয় 
না, তদ্রুপ নিবিবশেষ ত্রহ্ধকেও উপাধির ধর্ম স্পর্শ করিতে পাবে না। সুতরাং নিবিবশেষ ব্রঙ্গাই 
পারমার্থিক স্বরূপ, উপাধিবিশিষ্ট ব্রন্দ পারম।থিক স্বরূপ নহে। 

মন্তব্য। এম্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রচ্মের নিবিশেষত্ব ধরিয়া লইয়াই তাহার যুক্তির অবতারণা! 
করিয়াছেন। নিবিরশেষত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই। আর, ব্রন্মের উপাধির কথা পুবের্বই 
বল হইয়াছে । মায়িক উপাধি মায়াতীত ত্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না । সুতরাং ব্রন্মের মায়িক 
উপাধি শ্রীপাদ শঙ্করের অনুমান মাত্র, শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত নহে (এ-সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃত ভাবে 
আলোচনা করা হইবে। ১২1৬৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 


৩1২১৯ ॥ অন্ভুবদগ্রথণাতু, দ তথাতবন্‌ ॥ 

স্ অন্ব,বৎ (জলের ম্যায় ) অগ্রহণাৎ (গ্রহণ করা যায় না বলিয়া) তু (কিন্তু) নতথাত্মূ 
(সেইরূপ ভাব হয় না)। 

এই সুত্রটাতে পু্বনথত্র-সন্বন্ধে পৃবর্ষপক্ষের আপত্তির কথ। বল। হইয়াছে । 

রামানুজ। পৃবর্ষপক্ষ বলিতে পাঁরেন-__পুবর্বসথাত্রে শুরধ্যাদির সহিত ব্রক্ষেব যে উপমা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহ। সঙ্গত হয়না । কেননা, সূর্য থাকে আকাশে, জলমধ্যে সূর্য থাকে না। জলমধ্যে 
যে প্রতিবিষ্ব দৃষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টির ভ্রান্তিমাত্র, ভাহার বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নাই; সুতরাং তাহার 
সহিত জলের দো।দির স্পর্শ না হওয়া স্বাভাবিক । কিন্ত ব্রহ্ন স্র্যোর ন্যায় একস্থানে অবস্থিত নহে, 
ব্রহ্ম সবর্গত। ““যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও ব্রদ্ষের পৃথিবীতে অবস্থানের কথা 
বলেন। সুতরাং পৃথিব্যাদির দোষ ব্রহ্গকে স্পর্শ করা অসম্ভব নহে। পরবর্তী সুজ এই 
আপত্তির উত্তর দেওয়! হইয়াছে। 

শক্কর। পূর্ববপক্ষ বলিতে পারেন পৃবর্বস্থতরে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। ফেননা, সুর্য 
হইতেছে মূর্ত বন্ব ? জলও মূর্ত। বিশেষত: সুব্য জল হইতে দূর দেশে থাকে? সুতরাং কুঘের 
শদ্ধিবিদ্ব জলে পতিত হইতে পারে। কিন্তু আত্মা অনূর্ত এবং এই অনুর্ত আত্মা বর্ষবগভ হলিয়। ভার! 
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হইতে দূর দেশে অবস্থিত কোনও বন্ত নাই, কোনও উপাধিই তাহা হইতে পৃথক্‌ও নহে, দূয়স্থিতও 
নহে। এ-সমস্ত কারণে,আত্ সম্বন্ধে জল-মৃযেণর দৃষ্টান্ত অসঙগত। পরবর্তী সুত্রে ইহার উত্তর দেওয়। 
হইয়াছে। 


৩1২২০ বৃদ্ধি স্বাসভা ত্মন্তর্ভাবাতুতয়-সামঞ্জন্যাদেবন্‌ ॥ 

স্বৃদ্ধি-হ্াস-ভাক্ত ম্(বদ্ধি হাস- -ভীগিত্ব) অস্তর্তাবাৎ (উপাধির অন্তর্ভাবিতহেতু) উসামা 
(দষ্টান্ত-দাষ্টাস্ত্িকের সামগ্রম্তবশতঃ) এবম্‌ (এইরূপ)। 

শন্কর। জলের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে জলমধাস্থ প্রতিবিশ্বেরও বৃদ্ধি বা হাস হয়; জল কম্পিত 
হলে গ্রতিবিস্বও কম্পিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, জলমধাস্থ গ্রতিবিশ্ব জলধর্দ্দানুয়ায়ী হয়। কিন্ত! 
আকাশস্থ নুধ্য জলধন্মণনযায়ী হয় ন।-জলের হাস-বদ্ধি-আ দিতে সূর্ধ্যর হাস-বৃদ্ধি-আাদি হয় না। 
তদ্্রপ, দেহাদি-উপাঁধিব অন্তরভতি হইলে ব্রহ্ম উপাধির ধন্--হাস-বদ্ধি-আদি- প্রাপ্ত হয়; পরমার্থতঃ 
ব্রহ্ম কিন্ত অবিকৃত ভাবে একরূপই থাকেন। এই অংশেই দৃষ্টান্ত ও দাঁষ্টণস্তিকের সাস্ন্ত | জর্ধব 
বিষয়ে সামগ্রস্তের প্রয়োজন হয় না । সর্ববাংশে সগান হইলে দৃষ্টান্ত ও দাষ্টণাস্তিক-এই উভয়ের ভেদ 
বুঝা যায় না; তখন ৃ্টান্ত-দাঁ্টণস্তিক-ভাঁবও লুপ্ত হইয়া যায়। 

শ্রীপাঁদ রামানুজের ব্যাখ্যা পরবশ্তী সৃত্রের পরে দেওয়া হইবে। 


৩1২২১ দর্পনাচ্চ ॥ 

_ শ্রুতিও দেহাদি-উপাধির মধ্যে পরব্রান্মেব অনুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন। 

শঙ্কর । শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম দেহাদি-উপাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। 
সুতরাং সূর্ধোর প্রতিবিদ্বের সহিত উপম] দেওয়া অসঙ্গত হয় না। 

স্্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত দুইটা স্ত্র একত্র করিয়া একটী সুত্র লিখিয়াছেন £_. 


স্ব হ-হ্রাসভ্ডান্ভনআন্ডর্ভাবাদৃভস্ম-স্াাওস্যাদে লহ ঈর্শনাচ্ভ ॥ 
সবৃদ্ধি-হাঁসভাক্ত,ম্‌ (বৃদ্ধি ও হাস সম্বন্ধ নিবারিত হইয়াছে) অস্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থানহ্থেতু) 
উভঘসামন্তাৎ (উভয় দৃষ্টান্তের সামগ্রন্ত রক্ষার্থ) এবম্‌ (এইবূপ) দর্শনাৎ চ (দেখিতে পাওয়া যায় 
বলিয়াও)। 
৩২1১৯-স্ুত্রে পুরবর্ষপক্ষ যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে এই সূত্রে বল! 
হইতেছে-_ 
পৃথিব্যাদি-স্থানে অবস্থিত থাকায় তংস্থানবর্তাী পর্রদ্ধের যে, স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ, পৃথিবাদি- 
ক্থানগত বৃদ্ধি-হাসাদি ধর্দ-সংম্পর্শের সম্ভাবনা ছিল, কেবল তাহাই মূর্ধ্যাদির দৃষ্টান্তে নিবারিত হইয়াছে) 
প্রদণিত ছুইটা দৃষ্টাস্তের সামপ্রস্ত হইতেই তাহ! জানা যায়। একই আকাশ যেমন ঘটাদি আধার. 
ভেদে পৃথক্‌ ব! ভিন্ন ভিন্ন হইয়া! থাকে, “বিভিন্ন জলাধারে একই সূর্য যেমন পৃথক্‌ পৃথর হয়'-_ এন্থলে 
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দোষবুক্ত বছ বস্ততে বখার্থরপে অবস্থিত আকাশ, আর বাঝবিক পাক্ষে অনবস্থিত নূর্ঘ--এই উভয় 
মৃষ্টান্তের উল্লেখই কেবল পরক্রহ্মের পৃথিব্যাদিগত দৌষ-সংম্পর্শ নিবারণর্ূপ মুখ্য-প্রতিপাস্ভ।ংশেই 
সামরস্যুক্ত বা নুল্গত হইতেছে। আকাশ যেরূপ ভ্বাস-বৃদ্ধিভাগী ঘট ও করকাদিতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে সংঘুক্ত হইয়াও তদ্গত হ্রাস-বৃদ্ধি-মাদি দোষে স্পৃষ্ট হয় না, এবং জপাধারাদিতে প্র তিবিস্বমান্‌ 
ূর্ধ্য যেরূপ জলাধারাদিগত হাস-বৃদ্ধি-আদি ধর্মদবায়া সংবদ্ধ হয় নাঃ তেমনি এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাি 
চেতনাচেতন বিবিধ প্রকার পদার্থমধ্যে বর্তমান থাকিয়াও তদ্গত হাস-বুদ্ধি-আদি দোষে সংস্পৃষ্ট 
হয়েন ন1! এবং সবর্ধত্র বর্তমান থাকিয়াও এক এবং সর্ধধপ্রকার দোষ-সংস্পর্শ-রহিত এবং কেবলই 
কল্যাণময় গুণের আকর স্বরূপ । 
তাৎপর্ধা হইতেছে এই যে__জলাদিমধো প্রকৃতপক্ষে অবর্তমান সৃধ্যের যেমন উপযুক্ত কারণ 
না থাকায় জলাদির দৌষের সহিত সংস্পশ হয় নাঃ তেমনি পরমাত্মা পৃথিব্যাদিমধ্যে অবস্থিত হইলেও 
সাহার আঁকার ব! ্বরূপই দোধ-প্রতিপক্ষ ; স্থতরাং কারণ না থাকায় দৌষ-সমূহ হয় না! 
ইহাঁও দেখা যাঁয় যে, ছুইটী বস্তুর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেই তাহাদের পরস্পরের তুলনা! 
কর! যায়, সম্পুর্ণ সাদৃশ্যের প্রয়োজন হয় না। এ-্থলে ঘটের হাস-বৃদ্ধির সহিত আকাশের হাস-বৃদ্ধির 
্পর্শশৃন্ততা এবং জলের দোষাঁদির সহিত সুর্ধোর স্পর্শশূন্ততা_-এই অংশেই, পৃথিব্যাদির সংস্পর্শেও 
পৃথিব্যাদির দৌষাঁদির সহিত পরক্রহ্ষের স্পর্শশৃগ্ততার সাদৃশ্য আছে। ন্মৃতরাং ৃষ্টাস্ত-দার্টণস্ভিকের 
অসামগন্য নাই। 
৩২২২) গ্রকুতৈতাবস্থং হি প্রতিষেধতি ততো ত্রবীতি চ ভূয় ॥ 
স্প্রকৃতৈতাবত্বং হি (প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা! বা বিশেষাবস্থামীত্রই) প্রতিষেধতি (নিষেধ 
করিতেছেন) ততঃ (তদপেক্ষা)ত্রবীতি চ (বলিতেছেনও) ভুয়ঃ (অধিক €ণ৭)। 
রামানুজ। আপত্তি হইতে পারে যে, বৃহদারপ্যকের “ছে বাব ব্রক্মাণো। রূপে মূর্তং চামূর্তমে 
চ_ত্রদ্দের দুইটা রূপ প্রসিদ্ধ-মূর্ত স্থল বা সাবয়ব) এবং অমূষ্ত (নুঙ্ষু-_নিরবয়ব)-__এইরপ ভূমিকা! 
করিয়া স্থূল বুক্্ম সমস্ত জগৎকে ব্রন্মের রূপ বলিয়। নির্দেশ করার পরে ত্য হ বাঁ এতস্য পুক্রযস্য 
রূপং যথা মাহারজনং বাঁসঃ সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষের ব্রন্ষের) বূপটি_ যেমন হরিঙ্রারঞ্জিত বস্ত্র 
ইত্যাদি ব্যাক্যে তাহার বিশিষ্ট আকৃতিরও উল্লেখ কর! হইয়াছে । তাহার পরে-- “অথাত আদেশে নেতি 
নেতি নহোতম্মা্দিতি নেত্যন্তৎ পরমস্তি--সতঃপর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহ! অপেক্ষা 
উইক) নাই, ইহা! হইতে পৃথকৃও অপর কিছু নাই”_-এই শ্রুতিবাক্যে আবার ইতি-শকে পূর্বোক্ত 
_ বিশেষ ধর্মের উল্লেখ করতঃ সে-সমুদ্ায়ের নিষেধ করিয়া সমস্ত বিশেষের আশ্রয়তৃত কেবলই সং-স্বরূপ 
। : ক্রস্বের কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই বিশেষ ধর্দসমূহও আপনার স্বরূপসমূহে অনভিজ্ঞ ্র্মকর্তৃক 
.. ক্ষরিতমাত্র --ইহাই প্রদর্গিত হইয়াছ। অতএব ত্রন্মের উভয়-লিঙ্গতব কিবূপে পিদ্ধ হয়? এই আপত্তির 
... উত্তরই পগ্রকতৈতাবত্বম”_ সুজ দেওয়া হইয়াছে। 
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হৃত্রের ভাৎপর্য্য এই | *মেতি নেতি”-” শ্রুতিতে ফোব্রন্ৰের প্রন্তারিত দিশেহ-গুপস্হন্ধই 
প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, তাহা মহে। কেননা, অন্থ কোনও প্রমাণ দ্বার! ত্রন্বের যেসকল বিশেদণ 
পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই জমস্ককে ত্রচ্গের বিশেষণ বা! ধন্মরূপে উপদেশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় 
তাহাদের নিষেধ করা-_ইহ! উন্নন্ত লোকবাতীত অপর কেহ করিতে পাবে না। যদিও পু্বেলিখিত 
পদার্থগুলিব মধ্যে কোনও কোন পদার্থ গ্রমাণাস্তব দ্বাবাও সিদ্ধ বটে, তথাপি সে সমস্ত পদার্থ যে 
শ্রদ্ষেরই বিশেষণীভূভ, ইহ! অপরিজ্ঞাতই ছিল এবং অপব পদার্থ গুলির ন্বরূপও ছিল অজ্ঞাত এবং 
সেগুলিও যে ব্রন্মেরই বিশেষণ, তাহাও ছিল অক্জাত। সুতরাং সে সমস্তেব উল্লেখ কখনও অনুবার 
হইতে পাবে না। (জ্ঞাত বস্ত্র উল্লেখকে অনুবাদ বলে)। অতএব বুঝিতে হইবে -উল্লিখিত 
শ্রুতিবাকোই সে সমস্তের প্রথম উপদেশ করা হইয়াছে । স্ৃতবাং “নেতি নেতি”--বাকো যে সে- 
সমন্তের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহ বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, অবিজ্ঞাত বলিয়াই শ্রুতি এ-স্থলে 
বিশেষকূপে তাহাদের উল্লেখ কবিয়ছেন ; আ্ুতবাং উপাদেযত্ব-বোধে শ্রুতি যে সমস্ত ধঙ্মেরি উল্লেখ 
করিয়াছেন, নিজেই আবাব তাহাদের নিষেধ করিতেছেন-__এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইতে 
পারে না 

তাহ! হইলে "নেতি নেতি”-বাকো শ্রুতি কিসেব নিষেধ করিয়াছেন? উত্বর-'নেতি 
নৈতি*-বাক্যে ব্রহ্গ-সম্বন্ধে প্রস্তাবিত এতাবন্বারই নিষেধ কৰা হইয়াছে_-বিশেষণের বা ধর্মের 
নিষেধ কর হয় নাই। কেবলমাত্র উল্লিখিত বিশেষণ-বিশিষ্ট ব1 ধর্দ্র-বিশিষ্টররপেই যে ব্রচ্গের 
ইয়ত্ত।, তাহার অতীত যে ব্রন্দেব কিছু নাই, তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। নেতিল্ন ইতি-ইহাই 
ইয্ন্তা বা সীমা নহে; ইহার অতীতও ব্রদ্ধ। কেবলমাত্র ইঈয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
“প্রকৃতৈতাবন্বং হি প্রতিষেধতি |” 

“ততে। ব্রবীতি চ ভূয়”__সৃত্রের এই বাক্যে উল্লিখিত সিদ্ধাস্তকে আরও দৃট়ীভূত করা 
হইয়াছে কেননা, নিষেধের পরেও (ততঃ) আরও অধিক গুণরাশির উল্লেখ কর! হইয়াছে__ 
ত্রবীতি চ ভূয়ঃ। “নেতি নেতি” বলার পরেই উক্ত বৃহদারণ্যকশ্রতি বজিয়াছেন--“ন হোতণ্মাদিতি 
নেস্যন্তৎ পরমন্তি, অথ নামধেয়ং_-সত্যস্য সত্যমিত্ি। প্রাণ বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্_-সেই 
ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা উৎকৃষ্ট অন্ত কোনও বন্তুই নাই, অর্থাৎ স্ববপত; বা গুণতঃ ত্রন্ম অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট অপর কোনও বস্তই নাই। সেই ব্রন্ষের নাম হইতেছে_সত্যের সত্য। প্রাগসমূহ 
€ জীঘাত্মাসমূহ ) হইতেছে সভ্য? তিনি তাহাদেরও সত্য। জীবাত্ম! ম্বতাবতঃই খ্রাণের সঙ্গে 
সক্ষে থাকে বলিয়া জীবাত্মাকেই এ-স্থলে প্রাণ বলা হইয়াছে । আঁকাশাদির গ্যায়ু জীবাত্বারও 
স্বরূপত; অগ্ুথাভাব বা বিকার নাই ; এজন্য প্রাণসমূহকে (জীবাতসা-সমূহকে) সত্য বলা হইয়াছে। 
বন্ধ আধার ভাহাদেরও সত্য--তাহাদের অপেক্ষাও সত্যন্থরূপ। কেমনা, কর্ধসথলারে জীবাম্মাসমৃধের 
জানে সঙ্ষোচ ও বিকাশ ঘটে; কিন্ত অপহতপাপ্ম। ত্রচ্ছের জ্ঞানে মক্কোচাদি নাই-তিনি নিত্য 
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এরকবগ।; তর লতোরও পভ 'ব্রক্ষ সর্ববাপেক্ষ।' উৎকৃষ্ট (পরম্), ব্রক্ম সত্যের ৪ সত্য-ইত্যাদি 
বাক্যে জন্মোর লকিশেষদ্ধের কথাই বল! হইঝাছে। 

* » “ইহ হইতে বুঝ! গেল---“'নেতি নেতি” বাকো ব্রত্মের সবিশেষ নিষেধ করিয়া নির্ধিবশেষদধ 
ঘ্াপিত হয় নাই। তাহাই করা হইয়াছে মনে করিতে গেলে, ইহাই মনে করিতে হয় যে 
একবার (দ্বেবাব ইত্যাদি বাক্যে ) ত্রঙ্ষোর সবিশেবত্ের কথ! বলিয়া পনেতি নেতি”'বাকো তাহ 
লিধিদ্ধ করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার (€( ন হ্যতন্মাদিতি-ইত্যাদি বাক্যে) তাহার 
লবিশেষত্বের কথা! বল! হইয়াছে! এইবূপ অনুমান গ্রহণ করিতে হইলে শ্রুতিবাক্যকে উন্মন্তের 
প্রলাপ বলিঘ়্াই মনে করিতে 'হয়। নুতরাং বুঝিতে হইবে_“নেতি নেতি”-বাক্যে দ্ধের 
গবিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, ইয়ত্তাই-স্থৃতরাং পরিচ্ছিন্নতাই--নিষিদ্ধ হইয়াছে, সবিশেষ ব্রন্ষোর 
ইয়ুন্তাহীনতা বা অপরিচ্ছিম্নতাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব পররব্রক্ষা উভয়-লিজই 
( ৩২।১১ স্থৃত্র র্টব্য)। 

শঙ্কর । শ্রীপাদ শঙ্করের ভাঘা।মুয।য়ী পদচ্ছেদ এইরূপ £-- 

প্রকতৈতাবত্বং ( প্রস্তাবিত মৃর্তামূর্ত-লক্ষণবূপ এতাঁবন্ত ) হি (যেহেতু ) প্রতিষেধতি (প্রতিযিদ্ধ 
কর! হইয়াছে) ততঃ (সেই হেতু ) ব্রবীতি চ ভূয়ঃ (পুনরায় বলিতেছেন- ব্রহ্ম এতদতিরিক্ত৪ আছেন )। 

যেহেতু আরতি ত্রন্মের প্রস্তাবিত মুর্ধ ও অযুর্ত-এই দ্বিরপতা নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, 
প্রহ্ধ এতদ্তিরিক্তও আছেন,” পেই হেতু স্থির হয় যে, পরমার্থকল্লে অন কিছু নাই এবং 
ঠাহার রাপাদিও পরমার্থকল্পে নাই । 

এই স্মত্রেব ভাব্যে “ছে বাব ত্রহ্মণোরূপে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া জ্রীপাদ 
শঙ্কর বলিয়াছেন -_-ত্রক্ষের ছুটি বূপ_ মূর্ত ও অমূর্থ। মূর্ত রূপটা মর্তা--বিনাশী, অমূর্ত রূপটা 
অমৃত--অবিনাশী ।”-ইত্যাদিকপে আরম্ভ করিয়া এবং পঞ্চ-মহাভূতকে মূর্ত ও অমূর্ত এই 
রাশিদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এবং অধূর্থড়ৃতের সাবম্বরূপ পুকষের মাহারজনাদি ( হরিষ্রাবর্ণাদি ) 
রূপের উল্লেখ করিয়া শ্রুতি ধল্গিয়াছেন_“মথাত আদেশে নেতি নেতি। ন হোতস্মাদিতি 
নেত্যন্তৎ পরমস্তি-_অভ:গর এই হেতু (সত্যস্যা সত্যং-ব্রন্মেং এই বূপটী এপর্যন্ত নিরূপিত হয় 
নাই বলিয়া ) “ইহা! মহ", ইহা নহে? ইহাই আদেশ__ইহ। (সত্যন্ত সত্যম্‌ পুকষঃ) হইতে অধিক 
অপর কিছু নাই ।” 

প্রশ্ন হইতে পারে, “নেতি নেতি”-ধাক্য কাহার নিষেধ করা! হইয়াছে? জীপাদ শঙ্কর 
খলিয়াছেন--কব্রহ্ধণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি ১ পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্ম ইতি অবশস্তব্ম। তদেতুচাতে _ 
প্রকূতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি।__'নেতি-নেতি' বাক্যে ব্রন্দের রূপ প্রপঞ্চের (মূর্ত ও অধূর্ত-এই ছুই 
স্বপের ) মিষেধ ঝরা হইয়াছে এধং শ্রন্ষকে পরিশেধিত 'কর! হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। 
শত্রকারও “প্রকৃটততাবত্বঃহি প্রতিষেধতি'-বাক্ে তাহাই বলিয়াছেন। 
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রোদন ও ব্রহ্মতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ১/২১৭-অঙু 


' তিনি আরও পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন__*প্রকৃতং যদেতাবৰং পরিচ্ছিন্নং মূর্তামূর্তলক্ষণং 
ব্রহ্ষণো রূপং তদেষ শবঃ প্রতিষেধতি-_ প্রস্তাবিত যে এতাবত্ব -ত্রন্ষের মূর্তী মূর্ত-লক্গণ পরিচ্ছি্ন রূপ-_ 
“নেতি'শকে তাহারই নিষেধ কর! হইয়াছে ।” এই ব্রশ্ষ ব্যতীত অপর কিছু নাই--দনেতি নেতি”- 
বাক্যে তাহাই বল! হইয়াছে । “ন হি এতম্মাৎ ব্রচ্মণে! ব্যতিরিক্তমন্তীতি, অতো নেতি মেতীত্যুচাতে । 
ইহাতে ব্রদ্দের অস্তি নিষিদ্ধ হয় লাই সুত্রের শেষাংশ হইতেই তাহ। বুঝায়। 

“ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ-ইত্যেতন্লামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম। অথ নামধেয়ং সত্যন্ম 
সত্যমিতি, প্রাণ] বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম-ইতি হি ব্রবীতি “ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঠ-এই সুত্রশেষ- 
বাক্যকে নাম-কখন অর্থে যোজনা করিতে হইবে। শ্রুতি ত্রাঙ্মের তদর্থবোৌধক নামসমূহ বলিয়।ছেন ; 
যথ।--ব্রহ্ম মত্যের সত্য, প্রাণসমূহই সত্য ; তিনি প্রাণসমূহেবও সত্য |” ব্রাহ্মেব অস্তিত্বই যদ্দি নিষিদ্ধ 
হইত, তাহ! হইলে “সত্যেরও সত্য” ইত্যাদি কথা বল! হইল কেন! 

শ্রীপাদ শস্করকৃত নুত্রার্থের সার মন্দ হইতেছে এইট £-আলোচ্য সুত্রে ব্রদ্গের মূর্ত ও 
অমূর্ত--এই ছুইটী প্রাপঞ্চিক বূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রপর্ধাতীত। একমাত্র ব্রহ্ম আছেন, 
ব্রহ্মবাতিরিক্ত অপর কিছু নাই। 

১৭। 'প্রকৃতৈভা বরং ছি প্রতিবেধতি” ইত্যাদি ৩1২২২-্শ্াসূজ সন্থন্ধে আলোচনা | 

ক। আলোচ্য স্ুত্রের “এতাবস্বম্ত*শবের অর্থ-বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্ছর ও শ্রীপাদ বামান্ুজের 
মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন “এতাববম্”-শবে ত্রন্ের মৃত্তামূর্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপ 
বুঝাইতেছে এবং সুত্রে এই প্রাপঞ্চিক রূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে । অপর পক্ষে শ্রীপাদ রামান্ুজ বলেন__ 

«এতাবত্বম্”-শবে মূত্তামূর্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপের “ইয়ত্তা” বুঝাইতেছে এবং এতাদুশী ইয়ত্বাই স্থৃত্রে 

নিষিদ্ধ হইয়াছে । এ-সন্বদ্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। কেননা, মৃর্তামূর্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক 

রূপের নিষেধ এবং সেই প্রাপঞ্চিক রূপের ইয়ন্তার নিষেধ -_এক কথা নহে । প্রাপঞ্চিক রূপ নিষিদ্ধ 
হইলে বুঝা যায় _ব্রদ্মের এতাঁদৃশ প্রাপঞ্চিক রূপ নাই। আর, তাহার ইয়ত্তামাত্র নিষিদ্ধ হইলে বুঝা 
যায়__প্রীপঞ্চিক রূপের ষে ইয়ত্তা, তাহ! ব্রন্মের নাই-_অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক রূপের ইয়ত্তা আছে বলিয়া 
তাহ! পরিচ্ছিনন, ব্রহ্ম কিন্তু পরিচ্ছিন্ন নহেন। প্রাপঞ্চিক রূপের ইয়ন্ত! ব্রন্ষপক্ষে নিষিদ্ধ হইলেই ইহ! 
বুঝায় না যে, ব্রন্ধের প্রাপঞ্চিক রূপ নাই? বরং ইহাও বুঝাইতে পারে যে প্রাপঞ্চিক রূপও ব্রন্দেরই ; 
কিন্তু ইহাই ত্রন্মের একমাত্র রূপ নহে; এতদতিরিক্ত অপরিষ্িপ্ন রূপও ব্রদ্ষের আছে। এ-সম্বন্ধে 
শৃত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায় কি, “এতাবত্বম্” শব্দের মুখ্য অর্থ আলোচন। করিলেই তাহা 
বুঝা যাইবে। 

“যত্তদেতেভাঃ পরিমাণে বতৃপ৮-পানিনির এই সৃত্র অঙ্গসারে, “পরিমাণস্অর্থে যতং 
এবং এতং-এই তিন গ্রতিপা্দিকের উত্তর প্বতৃপ”-প্রত্যয় হয়। উ, প'ইং--“বং” থাকে। 
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বেদাবন্ত্র ও অক্গতত্ব পরস্থানজয়ে অন্ধত্ব. : [১২১৭ 


পানিনি আরও বলিয়াছেন-_-“আ' দঃ” -বতৃপ. হইলে যত, তত, এভৎ-ইহাঁদের দদ্‌-স্থানে “আগ হয় ॥ 
থ1,যং-পরিমাণমন্য--যাবান্‌? তং-পরিমাপমস্ত--তাবান্‌ ; এতৎ-পরিমাপমস্ত-_এতাবান্‌। 
এইরূপে দেখা গেল _“এতাবং”"-শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে__“এইরূপ পরিমাণ যাহার” 
আর, "এতাবত্বম্-শন্দে “তাহার ভাবকে” বুঝাইতেছে। “এইরূপ পরিমাণ-বিশিষ্টত্ব"__ইহাই 
হইতেছে 'এতাব”-শব্দের মুখ্য অর্থ । 
আলোচ্য স্ুত্রের “এতাবধবম্-শব্দের মুখ্য অর্থও হইতেছে--এইরূপ পরিমাণবিশিষ্টত্ব ব 
ইয়ত্তাবিশিষ্টত্ব। কিরূপ পরিমাণ বা ইয়ত্তা? শ্রুতিপ্রোক্ত মূর্তীমূর্ত-লক্ষণ-বিশিষ্ট পরিমাণ বা ইয়ত্তা! । 
'এতাবত্বম-শব্দের এই ষুখ্যার্থ হইতে পরিক্ষার ভাবেই বুঝ! যায়__ৃত্তামূর্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক 
রূপের যে পরিমাণ বা ইয়ন্ত।, ব্রন্মসম্থন্ধে সেই ইয়স্তার নিষেধই স্ৃত্রকীর ব্যাসদেবের অভিপ্রেত । 
ূর্তামৃত্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপের নিষেধই যদি তাহার অভিপ্রেত হইত, তাহা! হইলে তিনি 'এতাবত্ম্‌*- 
শকের প্রয়োগ না করিয়! “এতৎ'-শবেরই প্রয়োগ করিতেন, এতং-শবেই মূর্তামূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চাত্মক 
বূপ বুঝাইত। 
আপত্তি হইতে পারে এই যে--এতাবত্বম্-শবে যদি পরিমাণই বুঝায়, তাহ! হইলে, প্রকৃত-_ 
(প্রস্তাবিত পূর্ববোলিখিত)-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা! কি? শ্রতিতে “নেতি নেতি'-বাক্যের গুর্েতো 
পরিমাণ-শব্দের উল্লেখ নাই। এই আপত্তির উত্তরে বল! যায়_পরিমাণ-শবটী শ্রুতিতে উল্লিখিত হয় 
নাই বটে; কিন্তু মূর্ত! মুন্তের পরিচয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের পরিমাণ স্থচিত হইয়াছে। 
কিরূপে ? শ্রুতিতে “ক্ষিতি, অপ, তেজ-”এই তিনটা মহাতভূতকে মৃত্ত্ এবং বায়ু ও আকাশকে (মরুৎকে) 
অমূর্ত বলা হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝ! গেল- মৃত্তণমূত্ব্ণ বস্ত হইতেছে পঞ্চমহাভূত । আলোচ্য স্থুত্রের 
।ভাষ্যপ্রারন্তে 'পঞ্চ-মহাভূতানি দ্বৈরাশ্যেন প্রবিভাঙ্া” ইত্যাদি বাক্যে শীপাদ শঙ্করও তাহা শ্বীকার 
- করিয়াছেন। এই পঞ্চমহাভৃত হইতেছে পরিমিত, দেশে এবং কালে পরিচ্ছিক্ন। মৃত্বণমূর্তরূপকে 
পঞ্চমহাডভূতরূপে পরিচিত করিয়া! মূর্তামূর্তরূপের পরিমাণের-__পরিচ্ছিল্নতার_কথাই জানান হইয়াছে। 
স্থৃতরাং যৃত্তামূর্তরূপের পরিমাণের কথ! অনুল্িখিত নহে, তাহাও পূর্ব্বোলিখিত বা প্রকৃত। 
ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে_-“এতাবত্বম্”-শব্দের যে অর্থ শীপাদ রামান্ুজ গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাই স্ুৃজ্রকার ব্যানদেবের অভিপ্রেত অর্থ । শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ সৃত্রকারের অভিপ্রেত 
হইতে পারে ন! ; যেহেতু, তাহা শুত্রস্থ শব্দের মুখ্যার্থের অনুযায়ী নহে। 
খ। আলোচ্য সৃত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“প্রকৃতং যদেতাবত্বং পরিচ্ছি্ং মূর্তা- 
['্লক্ষণং ব্রহ্মণে। রূপং তদেষ শব্ধ; প্রতিযেধতি -_ প্রস্তাবিত যে এতা বন্ধ, অর্থাৎ ব্রন্ম-পরস্তাবে যে ব্রহ্মের 
ূ্ামূর্ত-লক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপের কথা বলা হইয়াছে, এই “নেতি” শব্দে তাঁহারই নিষেধ করা হইয়াছে। 
আাপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতে বুঝ! যায় __মূর্তামূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের ্রক্মরূপত্থই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অস্থি 
,নিষিদ্ধ ছয় নাই। তাৎপর্ধ্য এই যে, মৃর্তামূর্ত-লক্ষণ প্রুপঞ্চ আছে, তবে তাহা ব্রদ্মের রূপ নহে। 
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কিন্ত পরে তিনি আবার লিখিয়াছেন-_“ন হি এতশ্মাং ব্রক্মণো! ব্যতিরিজম্‌ অস্ভীতি, তে! 
নেতি নেতীত্যুচ্যতে--এই ক্রক্ষাব্যতিরিক্ত (ব্রন্মভিল্) অন্ত কিছু নাই; এজন্স 'নেতি নেতি' বল। 
হইয়াছে 1” অর্থাৎ একমাত্র ব্রপ্ধই আছেন, অপর কিছু নাই । এই উক্তির সমর্থনে তিনি লিখিয়াছেন -- 
“যদ পুনরেবমক্ষরাণি যোজ্যস্তে-নহ্যেতন্মা দিতি নেতি নেতি প্রপঞ্চ প্রতিষেধরূপাদেশনাদন্তৎ পরমাদেশনং 
ন ব্রন্মণোইন্তীতি তদা ততো! ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ইত্যেতম্লামধেয়বিধয়ং যোজয়িতব্যম্‌।_-এইরূপ অক্ষর- 
যোজন] হইবে যথ1- 'নেতি নেতি' এই প্রপঞ্চ-নিষেধাত্মুক উপদেশ ব্যতীত পর (উৎকৃষ্ট) উপদেশ আর 
নাই। এইরূপ অর্থ যখন করা হইবে, তখন 'ততে। ব্রবীতি চ ভূয়ং-_-এই স্বত্রাংশকে নাম-কধন-অর্থে 
যোজন! করিতে হবে |” এইরূপ অর্থ হইতে জান! যায়, শ্ুতিপ্রোক্ত 'ন হি এতম্মাৎ ন ইতি অন্যং 
পরম্‌ অস্তি'এই বাক্যের অন্তর্গত 'এতন্মাং-শব্দের অর্থ তিনি করিয়াছেন 'প্রপঞ্চনিষেধাত্মক উপদেশ 
হইতে । এই বাক্যের পূর্বে যখন “অথাত আদেশ নেতি নেতি”-বাক্য আছে, তখন 'এতৎ-শবে 
'আদেশ' বুঝাইতে পারে, সত্য । কিন্তু এই আদেশকে যদি প্রপঞ্চ-নিষেধাত্বক আদেশ মনে কপ হয়, 
তাহা হইলে এইরূপ আপত্তি হঈতে পারে যে- পুর্বে প্রপঞ্চের নিষেধ করা হয় নাই; প্রপঞ্চের ত্রঙ্গা- 
রূপত্বমাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অবস্থায় 'এতৎ-শবে 'প্রপঞ্চ- 
নিষেধাত্মক আদেশ' কিরগে বুধাইতে পারে ? আপাদ শঙ্করের অর্থে বুঝা যায়--ত্রহ্মাব্যতীত অপর 
কিছু কোথাও নাই। উহার ছুইটা অর্থ হইতে পারে__গ্থমতঠ ব্রন্মবাতীত অপর কোনও বন্তর 
কোনওরূপ অস্তিত্বই নাই। দ্বিতীয়তঃ, ব্রন্মব্যতীত অন্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে বটে; কিন্তু অস্ত সমস্ত 
বন্তই ব্রন্ষাত্বক ( আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ 'স্বত্রান্থসারে )! দ্বিতীয় অর্থটী শ্রীপাদ শহ্বরের অভিপ্রেত 
বলিয়। মনে হয় না । প্রথম অর্থই তাহার অতিগ্রেত। 

কিন্ত ব্রহ্ষাব্যতীত অপর কোনও বস্ত্র অস্ডিতই নাই. ইহা মনে করিতে গেলে, শ্রুতির 
পরবর্তী বাকোর সহিত বিরোধ হয় বলিয়। মনে হয়। 

পরবর্তী ব্যক্যে ব্রদ্মের নীম-কথনে শ্রতি বলিয়াছেন- ব্রহ্ম হইতেছেন “সত্যন্য সত্যম্‌ ইতি, 
প্রাণ! বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্- ব্রদ্ধ সত্যেরও সত্য | প্রাণসমূহ সত্য; ব্রগ্ধ তাহাদেরও (প্রাণসমূহেরও) 
সভা।” এ-স্থলে “প্রাণসমূহকে” সত্য বলা হইয়াছে। প্রাণসমূহের অস্তিত্ব লা থাকিলে 
তাহাদিগকে “সত্য” বলার সার্থকতা কিছু থাকেনা; যেহেতু, আকাশকুস্থমবৎ অস্তিত্বহীন অলীক 
বন্তকে কেহ সত্য বলে না। শ্্রীপাদ শঙ্কর পপ্রাণা বৈ সত্যম্‌, তেষামেষ সত্যম্* বাক্যের কোনও 
ব্যাখ্যা করেন নাই-__বেদ।স্তনৃত্র-ভাষ্যেও না, শরতিভাষোও না। এ-স্থলে প্প্রাশা%-শবে নিশ্চয়ই 
্রক্মকে বুস্াইতে পারে না? কেননা! _ প্রথমতঃ, এ-স্থলে “প্রাণাঃ”-শব্দ বহ্ুবচনাস্ত ; ত্র্ষ বহু 
নছেন-_এক | দ্বিতীয়তঃ, “প্রাপাঃ”-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইলে বাক্াটীর অর্থ হইবে-_ব্রক্গ বর্ম হইতেও 
সভ্য; এইরূপ বাক্যের কোনও সার্থকতা নাই। আ্রীপাদ রামানুজ “প্রাণাঃ”-শবের অর্থ 
করিয়াঞ্ছেন-_”প্রাণসহচর জীবাত্মাসমূহ ।” জীবাত্বা-সমূহ নিত্য বলিয়া! তাহার! সত্য। ব্রহ্ম জীবাত্মা- 
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সমূহরূপ সত্য বস্ত হইতেও সত্য--তাহাদের সত্যতা ত্রদ্মের সত্যতার অপেক্ষা রাখে । শ্রীপাদ 
রামানগুজের অ্থ--ব্রহ্মসন্ন্ধে “নিত্যে। নিত্যানাস্”-্রোতিবাক্যেরই অনুরূপ | যাহা হউক, *প্রাণাঃ- 
শোর অর্থ যাহাই হউক না কেন, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে প্রাণসমূহের সত্যত1-_ সুতরাং অস্তিত্ব _ 
স্বীকৃত হইয়াছে । «সতান্ত সত্যয্‌”-বাকোও সত্যস্বরূপ ত্রঙ্াব্যতীত অন্ত সত্য--অস্তিত্ব বিশিষ্ট-_বন্তর 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এজন্যই বল! হইয়াছে-ব্রন্মব্যতীত অন্তবস্তর অস্তিত্বের অস্বীকৃতি হয় 
শ্রুতিবাক্যের বিরোধী । 

্রহ্মব্যতীত অন্ত বস্তার অনস্তিত্ব যে কেবল শ্রুতির “সত্যস্য সত্যম” ইত্যাদি পরবর্তী 
বাকোরই বিরোধী, তাহা নহে ; পূর্ববর্তী বাক্যেরও বিরোধী । পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে-বৃত্তামূর্ত- 
লক্ষণ গ্রপঞ্চ ব্রদ্দমের দূপ। যদি মৃত্তমূত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের কোনও অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলে 
তাহাকে ব্রন্মের রূপ বলার সাঁথকতা। থাকিতে পারে না। যদি বল হয়__"'ব্রন্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দেওয়ার নিমিত্তই এইরূপ বল! হইয়াছে । যে কখনও গরু দেখে নাই, গরুর সম্বন্ধে কিছু জানেও 
না, তাহাকে গরু চিনাইবার জন্য যেমন বল! হয়-_সান্সাবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তটাই হইতেছে গরু, তব্রপ 
এস্থলেও বল! হইয়াছে__যৃত্তামূত্ব-লক্ষণ প্রপঞ্চ যাহার রূপ, তিনিই বর্ম । গির হইতেছে গরু একথ। 
বলিলে যেমন গরু-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই পোষণ করা যায় না, তদ্রুপ '্রহ্ম হইতেছেন ব্রহ্ম ইহা 
বলিলেও ব্রঞ্ধসন্থদ্ধে কোনও ধারণ! জগ্মিতে পারে না। এজন্যই গরু-সগ্থন্ধে সান্সাদির কথা এবং 
্রক্ষ-সন্বদ্ধে মূত্ত্ণামূর্তের কথা বলা হয়” এক্ষণে এই উদাহরণ সঙ্বন্ধে বক্তব্য এই যে সান্গা ও 
পদচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই তাহাদের উপলক্ষণে গরুর পরিচয় দেওয়া হয়। সামা ও 
পদ্দচতুষ্টয়ের যদি কোনও অস্তিত্ই না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উপলক্ষণে গরুর পরিচয় দেওয়! 
হইবে নিরর্থক ; কেন না, সাঙ্গাদির যখন কোনওরপ অস্তিত্বই নাই, তখন সাস্সাদিও খু'জিয়া পাওয়া 
যাইবে না_ সুতরাং গরুকেও চিনিতে পারা যাইবে না। তদ্রপ যুর্তামুর্ভ-লক্ষণ প্রপঞ্চের কোনও 
অস্তিত্বই যদি ন। থাকে, তাহা হইলে প্রপঞ্ধের উপলক্ষণে ব্রন্মের পরিচয় দানও হইয়া! পড়িবে নিরথক। 
গ্পঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই ঘু্তণমূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চকে ত্রচ্দের রূপ বল! সার্থক হইতে পারে। 
ইহাতে বুঝা যায় _মূত্তামূত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের « স্তিত্ব স্বীকার করিয়াই শ্রুতি তাহাকে ত্রন্মের রূপ 
ধঠীয়াছেন, 

প্রপঞ্চের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে “জন্মাস্তস্য যত:”-এই বেদাস্তন্জই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। 
যাহার *গ্ম আছে, জন্মের পরে যাহার স্থিতি এবং বিনাশ আছে, ভাহাকে অস্তিত্বহীন বলা চলে না। 
তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; অবশ্য এই অস্তিত্ব নিত্য নে__বিনাশের কথা আছে 
বলিয়া এবং জন্মের কথা আছে বলিয়াও । জন্মের (ন্ষ্টির ) পরে বিনাশ পধ্যস্ত ইহার অস্তিত্ব অবশ্যই 


স্বীকার করিতে হইবে। 
“আত্মকূতেঃ পরিণামাৎ।-নুত্র হইতে জানা যায়--এই প্রপঞ্চ ত্রচ্মেরই পরিণতি (অবশ্য 
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শ্বীয় অচিস্ত্য-শক্তির প্রভাবে প্রপঞ্চরূপে পরিণত হক্টযাও ভিনি অবিকারী থাকেন )। জ্থতরাং এই 
প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মেরই একটী রূপ--তাহাও অস্বীকার কর যায় না। তবে ইহা অনিত্য এবং বিকারশীল 
বলিয়! ইহাই তাহার একমাত্র বা স্বরূপগত রূপ নহে। এই প্রপঞ্চ হইতেছে ব্রন্ষের “অপর-বূপ”-- 
বাহ। কালত্রয়ের অধীন। ত্রহ্ষাত্বক বলিয়া ইহাকেও ব্রহ্ম বলা হয়। আর যাহা! কালাতীত, 
ভাহ। হইতেছে ব্রন্ষের "পর-রূপ।” শ্রতিতেও ব্রন্মের এই ছুই রকম রূপের কথা পাওয়া যায়। 
“এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোস্কারঃ ॥ প্রশ্বোপনিষৎ ॥৫1১॥ _হে সত্যকাম! যাহ। “ক্কার, 
বলিয় প্রদিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মম্বরপ।” ইহার ভাষ্যে শীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__“এতদ্‌ 
ত্রহ্ম বৈ পরঞ্ অপরঞ্চ ব্রহ্গ, পরং সত্যমঞ্চরং পুরুষাখ্যম্‌, অপরঞ্চ প্রাণাখ্ং প্রথমজজং যং তদোক্কার 
এব ওষ্কারাত্মকম্‌-- এই ব্রঙ্গ পরব্রহ্ধও, অপর ক্রহ্মও। সত্য এবং অক্ষর পুরুষই পরত্রহ্ম ; আর, 
প্রথমোৎপন্ন প্রাথই অপর-্রহ্ম। এই উভয়ই ওক্কারাত্মক বলিয়! ওক্কারই 1” মাও.ক্যশ্রুতিও তাহাই 
বলিয়াছেন--“ওমিতোতদক্ষরমিদং সর্ববমূ। তগ্যোপব্যাখ্যানম্__ভূতং ভবদ্‌ ভবিষ্যদিতি সর্ধমোস্কার 
এব। হচ্চান্তৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোক্কার এব ॥১।-_এই দৃশ্যমান্‌ সমস্ত জগৎই “ওম +- এই অক্ষরা- 
স্বক। তাহার স্পষ্ট বিবরণ এই যে-_-ভূত, ভবিষ্যৎ ও বন্তমান-এসমস্ত বন্তই ওক্কারাত্মক এবং কাল- 
ব্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওষ্কারই 1” ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান--এই কালত্রয়ের 
অধীন যে জগৎ-প্রপঞ্চ, তাহাও,ব্রন্মাতক বলিয়া তাহাই যে প্রশ্নোপনিষছুক্ত “অপর ব্রক্গ*গ এবং 
ত্রিকালাভীত যে.বন্ত, তাহাও ব্রন্ধ বলিয়। তাহাই যে প্রশ্নোপনিষদূক্ত “পরব্রন্ম” _ প্রশ্নোপনিষদের 
উপরে উদ্ধত বাক্যটা উদ্ধত করিয়া উপরে উদ্ধৃত মাগু.ক্য-বাক্যটার ভাষ্যে আীপাদ শঙ্করও তাহ! 
জানাইয়। গিয়াছেন। 

এইরূপে শ্রুতি হইতে জান গেল _ত্রন্ষের ছুইটি কূপ আছে-_ পরব্রহ্গ এবং অপর-্রচ্ম ॥ 
পরত্রহ্ম হইতেছেন জগং-প্রপঞ্চের অতীত, অক্ষর, নিত্যসতা, ভ্রিকালসত্য । আর, অপর-ত্রক্ম হইতেছেন 
কালত্রয়ের অধীন, সুতরাং বিকারশীল এই জগং-প্রপঞ্চ। জগৎ-গ্রপঞ্চ কালত্রয়ের অধীন এবং বিকার- 
শীল বলিয়াই তাহাকে অপর অশ্রেষ্ঠ_ ব্রক্ম বলা হইয়াছে । বিকারশীল এবং অনিত্য হওয়া সত্বেও 
প্রপঞ্চকে ব্রন্মের একটা রূপ__অপর.রূপ-_ব্লার হেতু এই যে-_ ইহাও ব্রহ্গাত্মক, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র 
নহে? যেহেতু, বেদাস্ত-সুত্রান্থসারে ব্রঙ্গই জগতের নিমিত্বকারণ এবং উপাদান-কারণ। সুতরাং বৃহদা- 
রপ্যক-শ্রমতিকথিত মূর্তামূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চই যে 'অপর-ত্রদ্ম'-_ন্থৃতরাঁং এই প্রপঞ্চও যে ব্রদ্মের একটি 
রূপ__ প্রশ্নোপনিযৎ এবং মাগড ক্যোপনিষৎ হইতেও তাহা জানা গেল। ব্রন্ষের 'অপর রূপ' এই প্রপঞ্চ 
থে অস্ভিত্বহীন নহে, পুর্বোচত মাওুক্য-বাক্য হইতে তাহা পরিফ্কারভাবেই জান! যায়। মাগ্ডকা 
কাজত্রয়ের অধীন এই জগৎ-প্রপঞ্চকে লক্ষ্য করিয়া, যেন অন্গুলিনির্দেশপুর্বকই, বলিয়াছেন_ইদং 
সর্ধম্__-এই সমস্ত জগৎ। জগৎ যদি অন্তিত্বহীনই হইত, তাহা হইলে “ইদং সর্ধ্বম্ বল। নিরর্৫ধক হইত। 
বিশেষভঃ, অস্তিত্বহীন বন্তকে নিতা-অস্তিত্বময়-্রহ্ষাত্থক বলাও নিরর্থক , অন্তিত্বহীন বস্ত্কে অন্ধাত্মব 
বলিলে ত্রশ্থোরই অস্তিত্বহীনতা-গ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। 


[ ৭৭২ ] 


চা খু লা ৪৮ চালের চি 
ব্দোতবুজ ও অঙ্ষতত ] প্রন্থানজয়ে অঙ্গতখ | [ ১২১৭-অস্ু 


এইরূপে জ্ুতিবাক্ষোর আলোচনায় জানা গেলগ-_যূর্তামূর্ত-লক্ষণ জগৎ-প্রপঞ্চ অস্তিত্বহীন নহে 
এবং তাহাও ব্রন্ষের একটা রূপ-__-অপর-রূপ। নুভরাং শ্রীপাদ শঙ্করের সিহাস্তকে শ্রুতিস্মমত বল! 
যায় না। আলোচ্য শুত্রে নুত্রকার ব্যাসদেব মৃত্তামূর্ত-লক্ষণ-গ্রপঞ্চের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন মনে 
করিলেও সেই অনুমান হইবে শ্রতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ শ্রীপাদ শঙ্কর স্ুত্রস্থ “এতাবত্বম্ঠ-শবের যে 
অর্থ করিয়াছেন, তাহাও যে ব্যাকরণ-সম্মত নহে, তাহাও পুর্বে দেখান হইয়াছে । সুতরাং শ্রীপাদ 
শক্করের অর্থে সকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায় এবং শ্র্তির অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে 
করা যায় না। 

মনে হয়, আীপাদ শঙ্কর প্রপঞ্চের অস্তিত্বহীনতা৷ প্রতিপাদনের অন্ুকূলভাবেই বৃহদারণ্যক্ক- 
শ্রুতির 'ন হি এতম্মাৎ ইতি'-ইত্যাদি বাক্যের অর্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার অর্থ 
যে আ্তি-সম্মভ নহে__ সুতরাং ইহ। যে উক্ত শ্রুতি-বাক্যের বিচার-সহ অর্থও নহে-_উল্লিখিত আলোঁচন। 
হইতেই তাহা! বুঝা যাইতেছে। 

উক্ত শ্রুতিবাকোর সরলার্ধে মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন-- 
«নেতি নেতি--নহি এতম্মাৎ (সত্যস্ত সত্যাৎ পুরুষাৎ) পরং (অধিকং) অস্থাৎ (নাঁমরূপাদিকং কিঞ্চিং) 
(অস্তি নাস্তীত্যর্থ:, সর্বমেব এতদাত্বকমিতি ভাব)” । ভাবার্থ এই যে-সত্যের সত্য এই ব্রহ্ম-পুরুষ 
হইতে অধিক (শ্রেষ্ঠ) নামরূপাদি (নামরূপাদি-বিশিষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ) কিছু নাই ; অর্থাৎ সমস্তই ব্রক্ষাত্বক | 
নামরূপাদি-বিশিষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রন্মাত্বক বলিয়। ব্রহ্ম হইতে অধিক- ্রহ্মাতিরিক্র-_কিছু নহে। 
এইরূপ অর্থের সঙ্গ প্রশ্নমাগুক্যাদি-শ্রুতিবাক্যের এবং বৃহদারণ্যকেরও পূর্বাপর বাক্যের কোনওরূপ 
বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ এইরূপ নহে। 

আলোচ্য স্ক্রের ভাষ্য শ্রীপাদ রামানুজ উক্ত শ্রতিবাক্যের অর্থে লিখিয়াছেন-_”ইতি নেতি 
যদ্‌ ব্রচ্গ প্রতিপাদিতম্, তল্মাদেতন্মাদম্যদ্‌ বন্ত পরং নহি অস্তি। ব্রহ্মেণোইন্যৎ স্বরূপতো! গুণতশ্চোৎ- 
কৃষ্টং নাস্তি ইত্যর্চ।__'ইতি ন' (ইহা নহে) বলিয়া যে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম 
হুইতে অতিরিক্ত কোনও বস্ত নাই ; অর্থাৎ স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ ব্রদ্ম হইতে উৎকৃষ্ট কিছু নাই । এই 
অর্থের সঙ্গেও পৃর্র্বাপর-বাক্যের এবং প্রশ্থ-মাণ্ড.ক্য-বাক্যের বিরোধ নাই । এই অই স্বাভাবিক এবং 
কষ্টকক্পনা-বঞ্ছিত বলিয়! মনে হয়। 


৩1২/২৩॥ তঙব্/ক্রমাহু ছি । 

-5তৎ (সেই ব্রহ্ম) অব্যক্তম্‌ (অপর গ্রমাণের অগোচর) আহ হি (বলিয়াছেনও)। 

রামানুজ । ব্রন্ম যখন অপর কোনও (অর্থাৎ প্রত্যক্ষা দি) প্রমাণগম্য নহেন, তখন তাহার মুত্তণমূর্ত” 
লক্ষণ প্রপঞ্চ-বূপের উল্লেখ করিয়। তাহার নিষেধ করাও সম্ভবপর হয় না? সুতরাং (পূর্ববৃত্রে) তাহার 
আশি ইয়ত্বাই (পরিচ্ছিল্ত্বই) ফেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে! ব্রন্ম যে প্রমাধাত্তরের অগোচর, তাহাই 


[ ৭৭৩ ] 


বেদাস্তশুত ও ব্রদ্মতত্ব ] গোঁড়ীয় বৈষষ্‌-দর্শন [ ১/২১৭-অন্গ 


দৃঢ়তর করিবার জন্য “তদব্যক্রমাহ ছি”-স্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে । এই সুজ বল! হইতেছে 
_-ব্রন্ধ প্র কোনও প্রমাণের গোচর নহেন বলিয়াই তাহাকে “অব্যক্ত” বল! হয়। তিনিযে অপর 
কোনও প্রমাণের গোচর নহেন, শ্রুতি তাহ! বলিয়া! গিয়াছেন। যথা --“ন সন্দ শে তিষ্ঠতি রূপম্থা, ন চক্ষু 
পশ্মতি কশ্চনৈনম্। মহানারায়ণোপনিষৎ ॥ ১1১১।--তাহার বূপ দৃষ্টি-পথে অবস্থিত নহে; 
কেহই চক্ষু দ্বার তাহাকে দেখিতে পায় না।” *ন চক্ষুবা গৃহাতে নাপি বাচা ॥ মুগ্ডকশ্রুতিঃ ॥ 
৩1১1৮।-_তিনি চক্ষু দ্বার! গৃহীত হয়েন না, বাক্যদ্ধারাও হয়েন ন11” 

প্রত্ক্ষাদি প্রমাণের দ্বার তিনি ব্যক্ত হয়েন না বলিয়াই ব্রহ্মকে 'অব্যক্ত--প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের অগোচর” বল৷ হয়। নুতরাং ব্রন্মসন্থদ্ধে কিঞ্চিৎ ধারণ! জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই পরিদৃশ্টমান 
মুর্তামূত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ-রূপের (ত্রহ্মের অপর-রূপের) উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই মৃত্তামত্ত- 
লক্ষণ রূপের নিষেধ করিলে ব্রহ্মসন্বন্ধে কথণ্ধিৎ ধারণা করার সম্ভাবনাও কাহারও থাকে না; এজন্য 
বলা হইয়াছে-_যুত্তমূত্ত রূপের উল্লেখ করিয়! তাহার নিষেধ করা সম্ভবপর হয় না। 

শঙ্কর । ভ্রীপাদ শঙ্করও এই স্থত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন- ব্রহ্ম ইন্দ্িয়গ্রাহ নহেন বলিয়াই 
জ্রুতি-শ্মৃতি তাহাকে “অব্যক্ত' বলিয়াছেন। 


৩২২৪। অপি জংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্‌ ॥ 

-অপি (আরও) সংরাধনে (আরাধনায়) প্রত্যক্ষান্ুমানাভ্যাম্‌ (শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে তাহ) 
জানা যায়)। 

রামান্জ। অপিচ, সংরাধনে (অর্থাং ব্রদ্মের 'ত্রীতিসাধন-ভক্তিরূপে পরিণত নিদিধ্যাসনেই) 
ইহার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়! থাকে । অন্য কোনও প্রকারে হয় ন!। শ্রুতি-ন্মৃতি-প্রমাণে ইহাই জানা যায়। 
মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন__ “নায়মাত্বা! প্রবচনেন লত্যে। ন মেধয়া ন বন? শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন 
লভ্যন্তন্তৈষ বিবৃণুতে তনুং ন্বাম্‌॥ সুণ্ডক ॥ ৩।২৩।-_এই আত্মাকে কেবল শান্ত্-ব্যাখা। দ্বাক়া লাভ 
কর! যায় না, মেধ! (ধারণাক্ষম-বুদ্ধি) ছ্বারাও লাভ কর! যায় না, বু শাক্্রাভ্যান দ্বারাও 
লাভ করা যায় ন1; পরস্ত এই আত্মা ধাহাকে বরণ করেন, তিনিই তাহাকে পাইতে পারেন । 
এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় তনু বা স্বরূপ প্রকাশ করেন।” গজ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্বসন্তত্ততস্ত তং 
পশ্তি নিষ্ভলং ধ্যায়মানঃ ॥ মুগ্ডক ॥ ৩1১৮ ॥-_জ্ঞান-প্রসাদে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহার পরে ধ্যান 
করিতে করিতে সেই নিষ্ধল আত্মার দর্শন হয়।” আ্ীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অঞ্জনের নিকটে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__পনাহং বেদৈ ৪ তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়”, “ভক্যযাত্বনন্যয়া শক্াঃ 
অহমেবংবিধোহঙ্ছন। জ্ঞাতুং দ্র্ং চ তত্বেন প্রবেষ্টং চ পরস্তপ॥ ১১।৫৩-৫৪ ॥--বেদাধ্যয়ন 
দ্বারা আমাকে এইবরপে দেখিতে পাওয়া যায় না, তপস্যাহারাও না, দানছারাও না, এবং বজ্ঞঘ্বারাও 
না। হে পরস্তপ অঞ্জন! একমাত্র জনন্ক-ভক্তিদ্বারাই এবংবিধ আমাকে বথাযথরূপ জানিতে 
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এবং দর্শন করিতে পারে, আমাতে প্রবেশ করিতেও পারে ।” ভঙিরগতাপ্রাপ্ত উপাসনাই যে 
সংরাধন -ঠাহার গ্রীতিদম্পাদক আরাধন __ইহা পুর্রেই বলা হইয়াছে । অতএব “ভে বাব ব্রহ্মণোরপে” 
ইত্যাদি শ্রতিবাক্া নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত ত্রন্ষের স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া ইতঃপূর্রে অবিজ্ঞাত 
ৃরতামূর্তরূপ ত্রন্ষের রূপদ্ধয়ের অনুবাদ করিতে কখনও সমর্থ হয় না। ( অর্থাৎ পুর্ব্ষে অবিদ্দিত এই 
রূপদ্বয়ের কথাই বলা হইয়াছে; পূর্বে অবিদিত বলিয়া এই রূপদ্বয় অনুবাদ নহে-_স্ৃতরাং 
অন্বাদরূপে উল্লিখিত হওয়াও সম্ভব নহে )। 

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য ও রামানুজের অনুরূপ । 


৩া২২৫॥ প্রকাশাদিবচ্চ জবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্তগ্যত্যাসাহ 

স্প্রকাশাদিবং চ (জ্ঞান ও আনন্দাদির ম্যায়ও) অবৈশেধ্যম্‌ ( বৈলক্ষণ্যের অভাব ) প্রকাশ: 
চ (প্রকাশও ) কর্দণি ( কর্মেতে ) অভ্যাসাৎ ( পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে )। 

রামানুজ | পূর্ববর্তী ৩২২২ সুত্রে যে মূর্তীমূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় নাই, পরস্ত 
তংসম্থক্ধে তাহার ইয়ন্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে--এই ন্ুত্রেও তাহাই সমধিত হইয়াছে । কিরপে ? তাহা বলা! 
হইত্তেছে। শ্রুতি হইতে জানা যায়, বামদেব পরব্রন্ষ-স্বর্ূপের সাক্ষাৎ লাভ করায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন_- 
“আমিই মন্ত্র হইয়াছিলাম, সূর্ধ্য হইয়াছিলাম” ইত্যাদি। ইহাতে ভান। যায়--বামদেব পরক্রদ্ষের 
স্বরূপের উপলব্ধিও পাইয়াছিলেন এবং ব্বরূপের উপলবিতে প্রকাশাদি__জ্ঞান ও আনন্দাদিও--উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। আবার, জ্ঞান ও আনন্দাদির স্তায় মৃত্তণসৃত্ত-বিশিষ্টত্বও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 

যখন বামদেৰ ব্রক্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, তখনই ব্রন্ধের পর-রূপের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি 
করিলেন এবং জ্ঞান ও আনন্দার্দিও উপলব্ধি করিলেন। ইহার পরে তিনি মন্ধু-নূর্য্যাদিরও-_মূত্তাযুত্ত- 
লক্ষণ প্রপঞ্চেরও__মম্ুভব লাভ করিলেন। মনু ও স্ুধ্যাদিও ব্রহ্মেরই এক রূপ। বামদেব এই রূপও 
দেখিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ-বশতঃ মনু-স্ূ্ধ্যাদির ম্যায় নিজেরও ব্রন্মোর সহিত এঁক্যজ্ঞানে তিনি 
উপলব্ধি করিলেন যে__তিনিই মনু, তিনিই স্বধ্য, হুইয়াছিলেন। এইরূপে বুঝা যায়, বামদেব-_ জ্ঞান 
ও আনন্দাদি ব্রদ্মের স্বরূপ যেভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন ( প্রকাশাদিবং ) সেইরূপ ভাবেই 
বর্ষের সূর্তামূত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপ্রও সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। তাহার এই সাক্ষাৎকারে বৈলক্ষণ্য 
বা পার্থক্য কিছু নাই (অবৈশেপ্যম্)। ইহা হইতেই জানা যায়_ বর্ষের মৃত্তমূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপও 
আছে; যেহেতু, জানানন্দাদি-লক্ষণ ব্রদ্মোর দর্শনের পরে বামদের মূর্তামূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপও 
দেখিয়াছেন এবং উভয়ই যে ব্রঙ্গের রূপ, তাহাও উপলব্ধি করিয়াছেন; নচেৎ “আমি মনু হইয়াছিলাম, 
আমি সুর্য হইয়াছিলাম”- ইত্যাদি কথা বলিতেন না। সুতরাং পপ্রকৃতৈতাবত্বম্*-ইত্যাদি শুত্রে 
মুত্তামূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় নাই, ইয়ত্তা নিষিদ্ধ হইাছে। 

রামদেবের দৃষ্টান্তে জান! যায়-_খাহার! ব্রশ্থের ত্বরূপের অনুভব লাভ করিবেন, তাহারা 
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ভ্ঞানানদ্দাদির চ্ঠায় (প্রকাশাদিবৎ) ব্রন্মের মৃত্তমূর্ত লক্ষণ প্রপঞ্চ রপেরও অনুভব লাভ করিবেন। এই 
বিষয়ে বিশেষস্ব কিছু নাই (অবৈশে্যম্)। 

কিন্ত কি রূপে ব্রন্ষের স্বরূপের অনুভব লাভ হইতে পারে? ভাহাই বলিতেছেন -“প্রকাশশ্চ 
কর্মাণি অভ্যামাৎ_ত্রদ্দের জ্ঞানানন্দাদির অনুভব লাভও হয়-_কর্মের (ত্রক্গশ্রীতিমূলক কর্মের ৰা 
সংরাধনের) জভ্যাসের (পুনঃপুনঃ অনুশীলনের) দ্বারা । সাধনের ফলেই ব্রদ্ষের জ্ঞানানন্দাদিরও উপলব্ধি 
হয় এবং তাহার মুন্তরণমূত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ রূপেরও অনুভব হয়। 

শঙ্কর । শ্রীপাদ শঙ্কর এই স্থত্রের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। ভিনি বলেন_ আকাশ ও 
সূর্ধ্যাদি যেমন অঙ্গুলি,করকা, জল প্রভৃতিতে, প্রচলনাদি-ক্রিয়ারূপ উপাধিবশতঃ সবিশেষের হ্যায় 
(ভিন্ন আকা র-বিশিষ্টের ম্যায় ) দুষ্ট হয়, ভাহীতে যেমন সূধ্যাদি তাহাদের স্বাভাবিক অবিশেষাত্বতা 
( একরূপত] ) পরিত্যাগ করে না, হুদ্রূপ উপাধি অন্ুদারেই এই আত্মা সেই-সেই রূপে দৃষ্ট হয়) 
আখ! ম্বরূপতঃ একরপই। আত্মার এই স্বাভাবিক একাস্থ্য প্রদর্শনার্থ বেদান্তে পুনঃগুনঃ (অভ্যাস) 
জীবাত্মা ও পরমীত্মার অভেদের কথ। বলা হইয়াছে। 


১৮। এপ্রকাশাদিবচ্চাবৈশেব্যম্‌" ইত্যাদি ৩।২1২৫-ব্রজসূত্রসন্থদ্ধে আলোচনা! 

শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে বিবেচা বিষয় ছুইটী। প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন_-উপাধিবশেই ব্রক্ম 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়েন। দ্বিতীয়তঃ, জীব ও ব্রন্মের একত্বের কথা শ্রুতি; পুনঃ পুনঃ বলিয়। 
গিয়াছেন। 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই (১) পরত্রহ্মকে যে মায়িক উপাধি স্পর্শও করিতে পারেনা, শ্তি- 
প্রমাণ-প্রদর্শন পূর্বক পুবের্ব তাহা। বলা হইয়াছে । পরেও এ-বিষয় আলোচিত হইবে। 

(২) জীব ও ব্রচ্ম অভিন্ন, শীপাদ শঙ্করের এই উক্ভি-সম্বন্ধে জীব-তত্ব-প্রসঙ্গে আলোচনা 
করা হইবে। 


_ তা২২৬। অতোইমস্তেন তথা ছি লিলম্‌॥ 

অত: (এই সকল কারণে) অনস্তেন (অসংখ্য গুণে বিশিষ্ট) তথাহি (সেইরূপ হইলেও) লিঙ্গম 
(উভয়-লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতে পারে)। 

রামানুজ। ব্রঙ্গের পৃবের্বাক্ত উতয়-লিঙত্ব-সন্বদ্ধে বিচারের উপসংহার করিয়। সৃত্রকার 
বলিতেছেন_উল্লিখিত কারণসমূহ-বশতঃ ব্রহ্মের অনস্ত-কল্যাণগুণ-বিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে। 
তাছাতেই ব্রন্মের উভয়লিঙ্গত্বও উপপন্ন হইতেছে। 

উভয়লিঙন্ব প্রদর্শন করিয়। শ্রীপাদ রামানুজ ব্রন্মের সবিশেধত্বই স্থাপন করিলেন। 

শঙ্কর । শ্রীপাদ শহ্করের ভাব্যানুসারে সুত্রটার পদচ্ছেদ হইবে এইকপ £_ 

অতঃ (অতএব-_-ভেদ অবিদ্ভাকৃত এবং অভেদ ব্বাতাবিক বলিয়া) অনস্তেন (জীব অন্ত 
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সব্বব্যাগী পরমাক্মার সহিত এঁকা প্রাপ্ত হয়) তথাহি (সেইরূপ) লিঙ্গম, (রন্ষাত্মভাবংপ্রাপ্তিনূপ কল 
গুন! যায়)। 
জীব ও ব্রন্দের মধ্যে বন্ততঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়! মোক্ষ প্রাপ্তিতে জীব অনস্ত-ত্রঙ্গের সহিত 
এক হইয়া যায়। শ্রুতিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মন্তব্য। এ-সম্বক্কেও জীবতত্ব-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে। 
৩1২২৭॥ উতয়ব্যপদেশাও তু অহিকুণডলব€ ॥ 
স্উভয়ব্যপদেশীৎ (উভয়রূপে নির্দেশহেতু) তু (কিন্ত) অহিকুগুলবৎ (সর্পের কুণ্ুলীভাবের 
স্যায়)। 
রামামুজ। এই সূত্রের ভাষ্য শ্রীপাদ রামানুজ বলেন--জগতের সঙ্গে ব্রন্মের ভেদের কথাও 
শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, আবার অভেদের কথাও দৃষ্ট হয়। ইহ! অহিকুগলের ম্যায়। সর্প কখনও কখনও 
তৃণুলাকারেও (কুগডলী-পাকান আবস্থায়ও)থাকে, আবার কখনও বা! খঙ্ভাবেও থাকে। উভয় অবস্থ(তেই 
সর্প একটিই । কুগুলাকার হইতেছে খজু আকারেরই অবস্থা-বিশেষ। তদ্রুপ, জগৎও হইতেছে ত্রদ্ষোর 
অবস্থা-বিশেষ ৷ ইহা! পুবর্বপক্ষ। 
শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন-_জীবের সঙ্গে ব্রন্মের ভেদের কথাও শ্রতিতে দৃষ্ট হয়, আবার 
অভেদের কথাও দৃষ্ট হয়। ইহ! অহিকুগুলের ম্তায়। সর্পরূপে যেমন কুগুলাকার-সর্পে এবং খজু 
আকার সর্পে কোনও ভেদ নাই, ভেদ কেবল আকারে, তদ্রুপ জীবও ব্রন্মরূপে অভিন্ন, জীবরূপে ভিন্ন। 
ইহা পৃৰ্বপক্ষ। 


৩|২২৮]। প্রকাশাশ্রয়বদ, বা তেজন্াত | 

ল্দ প্রকাশাআয়বং (গ্রকাশ__প্রভ। এবং গ্রভার আশ্রয়ের ন্যায় ) বা (পৃববপক্ষ-নিরসনার্থক) 
তেজত্বাৎ (তেজন্ব হেতু)। * 

রামানুজ। এই স্মৃত্রে পৃরর্বন্ত্রোক্ত বিরুদ্ধ পক্ষের উক্তির উত্তর দেওয়া হইতেছে। ব্রক্ধাই 
যদি অচেতন জড়জগৎ-রূপে অবস্থান করেন, তাহ! হইলে ত্রন্দের ভেদবোধক এবং অপরিণামিত্ব-বোধক 
শ্াতিবাক্যসমূহ নিরর্থক হইয়া! পড়ে । এজন্ত বল! হইতেছে -যেমন সূর্যও ম্বরূপতঃ তেজ, তাহার 
প্রভাও স্বরূপতঃ তেজ _ এই তেক্তোরূপে যেমন উভয়ের মধ্যে অভেদ, জগৎ-প্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও তদ্রপ। 

শঙ্কর। সূর্য্য এবং সুর্যের আলোক যেমন অত্যন্ত ভিন্ন নহে, তেজোরপেেও উভয়েই েমন 
সমান, অথচ নূর্ধ্য ও তাহার আলোককে ভিন্ন বলিয়। ব্যবহার করা হয়, তদ্রুপ জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত 
ভিন্ন না হইলেও ভিল্ল বলিয়া কথিত হয়। 


₹ ৩২২৯ পুর্ব বা 
রা 


। অথবা পৃতের স্তায় 
£ 
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রামানুজ। পুবের্ধাক্ত সিদ্ধাস্তদ্বয়ের বারণার্থ 'বা” শব ব্যবহর্ত হইয়াছে । একই পদার্থের যদি 
অবস্থাবিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহাহুইলে প্রকৃত পক্ষে ত্রদ্মোরই অচেতনভাব ঘটে! 
আবার যদি বল! হয়_-প্রভা ও তদাশ্রয়ের ম্যায় অচেতন জগৎ এবং ব্রন্মের মধ্যে কেবল ক্রশ্মত্ব 
জাতিরই সম্বন্ধ হয় মাজ্জ (কিস্তু তদ্রপত হয় না ), ভাহাহইলেও গোত্ব ও অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় 
ত্রদ্ধে এবং চেতনাচেতন বস্তুতে অনুগত ব্রহ্ম একটী জ্রাতিপদার্ঘথ হইয়া! পড়িলেন মাত্র । ইহাও 
শান্্রবিরদ্ধ। তবে সিদ্ধাস্তটী হইতেছে এইরূপ । 

পুবর্ববৎ-সিদ্ধাস্তটী পুবের্বর মতন। “অংশো। নানাব্যপদেশাৎ ॥ ২৩৪২ ॥ ত্হ্স্ত্র” এবং 
“প্রীকাশাদিবত,নৈবং পর: ব্রহ্মস্ত্র ॥ ২৩।৪৫॥৮--এইসুত্রদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে, জীব ব্রদ্মের অংশ 
তদ্রুপ এখানেও বুঝিতে হইবে যে, জগৎ ব্রদ্মের অংশ । শরীরের মহিত জীবের যে সম্বন্ধ, জগতের সহিত 
ত্রন্মের সেইরূপ সম্বন্ধ । যেখানে জগৎ, সেখানেই ব্রক্ধ আছেন বলিয়! উভয়ের মধ্যে অভেদ বলা! হয়। 
উভয়ের ত্বরূপ ভিন্ন বলিয়া ভেদের কথা বলা হয়। 

শঙ্কর। পুবেব্ণন্ত “প্রকাশাদিবচ্চ” ইত্যাদি ৩২।২৫ সূত্রে যাহা! বলা হইয়াছে, তদয়ূসারে 
ভেদাভেদ-সম্বন্ধের সঙ্গতি করিতে পারা যায়। প্রকাশ বা আলোকের কোনও বিশেষ রূপ নাই » 
যেই বস্ত্র উপরে আলোক পতিত হয়, সেই বন্তর রূপকে আলোকের রূপ বলিয়া মনে হয়। অভেদই 
শ্রুতির প্রতিপাস্ক। ভেদ কেবল লোকগ্রসিদ্ধ বলিয়া! তাহার অনুবাদমাত্র কর! হইয়াছে । সুতরাং 
গ্রকাশের ন্যায় জীব-ব্রহ্মেবও অভেদ সন্বন্ধ__ইহাই সিদ্ধাস্ত। 

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলেও জীবব্রদ্মের অভেদ বলিয়াছেন। 


৩1২৩০ প্রতিষেধাচচ ॥ 

সনিষেধ করা হইয়াছে বলিয়াও। 

রামানুজ। অচেতন বন্তর ধর্ম ব্রক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে যে, বিশেষণ ও 
বিশেষ্যের মধ্যে যে অন্বন্ধ (দেহ ও জীবাত্বার মধ্যে যে লম্বদ্ধ ), জগৎ এবং ব্রন্মোর মধ্যেও সেই 


সম্ন্ধ। 
শঙ্কর । ব্রন্মব্যতিরিক্ত জীবের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে যে, জীব ও 


ব্রচ্ষে কোনও ভেদ নাই। 


২৩১ ॥ পরমতঃ সেডুম্যাদ-সন্থস্ব-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ 

স্পরম্‌ (অতিরিক্ত ) অঃ (ইহা হইতে-_জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে ) সেতৃন্মান-সন্বন্ধ-ভেদ- 
ব্যপদেশেভ্যঃ ( সেতু-ব্যপদেশ, উন্মান-ব্যপদেশ, সমবন্ধ-ব্যপদেশ ও ভেদব্যপদেশহেতু )। 

রামান্জ। এই সুত্রটী পৃব্বপক্ষ। 

ছান্দোগা-আতিতে ব্রক্মকে সে্ু বলা হইয়াছে । "অথ স আত্মা, স সেতুবি ধৃতিঃ--. এই যে, 
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আমা, ভিনিই বিধারক সেতু । : অলাদির উপরে নিশ্মিত সেতু পার হইয়া অন্য তীরে যাইতে হয়; 
সেই তীর লেতু হইতে ভিন্ন। ব্রঙ্গকে সেতু বলায় বুঝা যায়--ত্রন্ম ভিন্ন ন্য কোনও বস্্ব আছে। 

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে ত্রহ্মকে চতুষ্পাদ বল! হুইয়াছে--“চতুষ্পাদ্‌ ত্রক্ম” এবং প্রশ্মোপানিষদে 
যোল্ুশকলাযুক্ত বল৷ হইয়াছে-_“যোড়শকলম্‌।” ইহাতে বুধা যায়__ত্রত্মের পরিমাণ ( উদ্মান) 
আছে। পরিমাণের উল্লেখেই বুঝ। যায়__-এই পরিমাণবিশিষ্ট বন্ত ভিন্ন অপর বস্তু আছে। ন্ুতরাং 
ব্রন্মের পরিমাণের উল্লেখে বুঝা যায়-_ এই ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও বস্ত আছে। 

স্থেতাস্বতর-শ্রুতি বলেন--“অস্ৃতস্য পরং সেতুং দখ্চেন্ধনমিবানলম.- ত্রচ্ম নির্ধ্ম অগ্নির ন্যায় 
অমৃতের সব্রেৎকৃষ্ট সেতৃতুল্য। _-অমৃতকে পাওয়ার সেতুতুল্য।” এন্থলে প্রাপ্য-প্রাপক 
সম্বন্ধের কথ। জান! যায়। অ্বতরূপ প্রাপ্য বন্ত্কে পাওয়ার সেতুরূপে ব্রক্মকে অভিহিত করায় বুঝা! 
যায়- প্রাপ্য বস্ত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। 

মুণ্ডকশ্রুতি বলেন__“পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি--পর হইতেও পর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়” 
মহানারায়ণোপনিষং বলেন-__-“পরাৎপরং যন্মহতে| মহাস্তম--পর হইতেও পর এৰং মহৎ হইতেও 
মহৎ।” এই সকল শ্রুতিবাক্যে পর হইতেও পর পুরুষের উল্লেখে__ভেদের কথা বলা হইয়াছে। 
তাহাতেও বুঝ! যায় _এই ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ কোনও বন্য আছে। 

এইবূপে দেখা যায়--সেতু ও উগ্মানাদির উল্লেখ আছে বলিয়া এই ব্রহ্ম হইতেও উৎকৃষ্ট 
কোনও বস্ত আছে। ইহ] পৃবর্বপক্ষ। 

শক্কর। গ্রীপাদ শঙ্করও এ রূপ অর্থই করিয়াছেন। 

পরবর্তী কয়টা সুত্রে পুবর্পক্ষের উক্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 


৩1২৩২ ॥ লামান্াৎ তু 
সসামান্যাৎ (পাদৃশ্ত হেতু ) তু (কিস্তু)। , 
রামামুজ ও শঙ্কর উভয়েই এই স্থুজ্রের এক রকম অর্থ করিয়াছেন। এই সুত্রে পৃব্বপক্ষের 
সেতু-সম্বস্ধীয় আপত্তির খণ্ডন কর! হইয়াছে। 
সেতু যেমন জলকে ধারণ করিয়! রাখে, তত্রেপ ব্রহ্মুও জগৎকে ধার্ণ করিয়া রাখেন । ধারণ- 
বিষয়ে সাদৃশ্য ( সামান্য--সমানতা ) আছে বলিয়াই ব্রহ্মকে সেতু বল। হইয়াছে ( সেতৃধিধৃতি:-শবেও 
ধারণের কথা স্পষ্টরূপে বল! হইয়াছে )। (এগ্ছলে সেতু--জমির আইল, যাহা জমির জলকে ধারণ 
করিয়! রাখে )। ব্রহ্মকে সেতু বল! হইয়াছে বলিয়া যদি মনে কর! যায় যে, সেতুর অপর পারে যেমন 
অন্য তীর আছে, তত্ত্রপ ত্রচ্ছের পরেও অন্য কিছু বসন্ত আছে, তাহাহইলে ইহ! সন্ত হইবে না। 
:ফেন না, তাহ! হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, সেতু যেমন কাষ্ঠাদি-নিন্সিত, ব্রক্ষও তেমনি, 
কাষ্ঠাদি-নিগ্মিত। 
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এইনুত্রে ব্রদ্মের সবিশেষদ্থের কথাই বলা হইল; যেহেতু, বল! হইয়াছে, ক্ষ জগৎকে ধারণ 
করিয়া রাখেন। 


৩1২৩৩ । বৃদ্ধ্র্থ; পাদব॥ 

স্বুদ্ধার্থ: ( উপাসনার জন্য ) পাদবৎ ( অংশবিশিষ্ট বলা হইয়াছে )। 

এইন্ৃত্রে পরিমাণ-বিষয়ক আপত্তির খণ্ডন কর] হইয়াছে । 

্রন্ম অনন্ত--অপরিচ্ছিন্ন; সকলে তাহাতে মন স্থির করিতে পারে না ধলিয়াই উপাসনার 
সুবিধার জনা ব্রহ্মকে “চতুষ্পাদ”, “ষোড়শকল” ইত্যাদি বল! হইয়াছে। 

শ্রীপাদ রামাহুজ এবং শ্রীপাদ শঙ্করের বাখ্য। প্রায় একরূপই ! 


৩1২৩৪ | স্থানবিশেবাৎ প্রকা শাদিবৎ ॥ 

সস্থানবিশেষাৎ (বাগিন্দ্িয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদ অসুসারে ) 
প্রকাশাদিবং ( আলোকাদির তুল্য )। 

রামানুজ। পৃবধস্ুত্রে বলা হইয়াছে, পরিমাগহীন (অপরিচ্ছিন্ন ) ব্রন্মকে উপাসনার সুবিধার 
জন্য পরিমাণবিশিষ্ট বল! হইয়াছে। আশঙ্কা হইতে পারে_ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই 
আশক্কার উত্তরই এই স্মত্রে দেওয়া! হইয়াছে । 

আলোকাদি স্বভাবত; বিস্তারশীল হইলেও যেমন গবাক্ষ (জানালা )ও ঘটাদি স্থানভেদে 
পরিচ্ছিন্--পৃথক্‌ পৃথকৃ_করিয়! তাহার চিন্তা সম্ভব হয়, তদ্রপ বাগিক্দ্রিয়াদি বিশেষ বিশেষ হ্থানরূপ 
উপাধির ভেদ অনুসারে তাহাদের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রক্মকেও পরিমিতরূপে চিন্তা করা সম্ভব হয়। 
এই স্মৃত্রে ভেদ-ব্ষিয়ক আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 

শঙ্কর । শ্রুতিতে জীব ও ক্রন্মের মধ্যে সম্বন্ধের উল্লেখ আছে; তাহাদের ভেদের উল্লেখও 
আছে। তাহার মীমাংসা এই-__একই সূর্ধ্যালোক যেমন অস্ুলি-আদি উপাধির দ্বারা বিশেষ ভাব-_ 
ভিন্ন ভিন্ন আকার--ধারণ করে, উপাধির অপগমে যেমন আবার পুর্ব রূপই প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ একই 
পরমাত্ম। মন-বুদ্ধি-আদি উপাধিযোগে (স্থানবিশেষাৎ ) নানাভাব-প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়, উপাধি 
অপগত হইলে নানাভাবত্ব দূর হইয়া যায়, তখন এক পরমাত্মারই উপলব্ধি হয়। 

মন এবং বুদ্ধি আদি হইতেছে পরিমিত ও বহু; তাহাদের সম্পর্কে অপরিমিত এক পরম।-. 
স্মাকেও পরিমিত এবং বহু বলিয়া মনে হয়। পরমাত্মার সহিত বুদ্ধি-আদির এইরূপ যে সম্বন্ধ, তাহ! 
হইতেছে ওপচারিক-_বাস্তব নহে। তদ্রুপ ভেদ-ব্যপদেশও উপাধি-অন্ুযায়ী; তাহাও, উপচারিক 1" 
পরমাত্ম। উপাধিভেদে ভিন্ন, শ্বরূপতঃ এক। ..এ? 

এই সুত্রে পুববপিক্ষের-_স্বন্ধ ও ভেদ--এই ছুই বিষয় সম্বন্ধে আপতির উত্তর দেওয়া: 
হইয়াছে। 


ঘ সুজা ] 
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:$8৩৫। উপপরেষ্ড।. রর 0 
: স্রযুক্তি অস্থুদারেও 
রামান্ুঞজ | পূর্বপক্ষের একটী. আপত্তি ছিল এই যে, *অমৃতস্তৈব সেতু:”-ইত্যাদি ্রতি- 
বাক্য হইতে জানা যায়-ত্রন্ম হইতেছেন অমৃত-প্রাণ্তির উপায় স্বূপ ; ইহাতে প্রাপ্য-প্রাপক-সম্বন্ধের 
কথা থাকায় বুঝা যায়--প্রাপকের (সেতুর-ব্রন্মের) অতিরিক্ত কোনও প্রাপ্যবস্ত আছে। এই 
আপত্তির উত্তরে এই স্ত্রে বল! হইতেছে--এই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। ইহার যুক্তিসঙ্গত সমাধান 
হইতেছে এই যে-ব্রহ্গকে প্রাপ্তির উপায়ও ব্রহ্মাই__ব্রন্মের কপাই। শ্রুতিও তাহ! বলিয়াছেন। 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লত্যো ন মেধয়া নবন্না শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যত্তন্ৈষ আত্মা 
বিবৃধুতে তন্গুং ম্বাম্‌ ॥ মুণ্ডক ॥ ৩২1৩।-__-এই আত্ম! শাস্তব্যাখ্যাদ্বারা লভ্য নহেন, মেধা! বা ধারণাক্ষম বুদ্ধি 
" ছারাঁও লভ্য নহেন। এই আত্মা ধাহাকে বরণ (কৃপা) করেন, তাহারই লভ্য হয়েন; এই আত্মা 
তাহারই নিকট স্বীয় তনু প্রকাশ করেন ।” সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও প্রাপ্যবস্ই নাই । 
শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন_-এই স্তরে পুর্ধবপক্ষের সন্বন্ধ-বিষয়ক আপত্তির উত্তর 
দেওয়। হইয়াছে। 
শন্কর। পৃর্বসূত্রে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, যুক্তিদ্বারাও তাহার সঙ্গতি জান! যায়। 
শ্রুতি বলিয়াছেন “ম্বম্পপীতো। ভবতি-__সুষুপ্তিকালে নিজেকে প্রাপ্ত হয়।” সুতর"ং ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ । 
জীবের ব্রহ্মভিন্ অন্তভাব উপাধিকৃত। ব্রন্ষের সহিত কোনও বস্তুর ভেদও হইতে পারে না। 
কেন না, বহুশ্রুতিবাক্যে একমাত্র ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে। “যোইয়ং বহির্ধা পুরুষাদাকাশে। 
যোহয়মন্তঃ পুকষ আকাশঃ”, “যোইয়মস্তহ্দয় আকাশ£1”--এই যে পুরুষের বহির্বর্তী আকাশ, 
এই যে পুরুষের অস্তবর্বত্ণী আকাশ এবং এই যে হ্ৃদয়ান্তর্গত আকাশ”-ইত্যাদি। এই বাক্য হইতেই 
পরমাত্বার উপাধিকৃত ভেদ উপপন্ন হয়। 
মন্তব্য। জীবের ব্রক্গ-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে-_-জীবতত্ব-প্রসঙ্গে। 
৩1২৩৬ তথান্যপ্রতিবেধাগ ॥ 
-তথ ( দেইরূপ ) অন্তপ্রতিষেধাৎ (তদতিরিক্ত বস্তার নিষেধের কথা আছে বলিয়া )। 
রামানুক্দ। “যন্মাঘ পরং নাপরমন্তি কিঞ্ যন্মান্লাণীয়ো ন জ্যায়োইস্তি কশ্চিং॥ 
স্বেতাস্থতর ॥ ৩/৯॥__যাহী অপেক্ষা পরবা অপর কিছু নাই, যাহা অপেক্ষা অতিশয় অণু বা মহৎ 
কিছু নাই”-এই শ্রুতিবাক্যে পরম পুরুষ অপেক্ষা মহত্বর তথাস্তর প্রতিবিদ্ধ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে_ 
্রন্ম অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট আর কোনও তত্বই নাই। *ততে! যছুত্বরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদৃবিছর- 
স্বতাস্তে ভবস্তযথেতরে হখমেবাপিষস্তি ॥ শ্বেঁতাঙ্ীতর ॥ ৩১০।--সকলের শেষভৃত যে পুরুষরপ 
_পরতন্ব, তাহাই অনাময় (নিরাময়) এবং অরূপ। যাহারা এই পুরুষ-তত্বকে অবগত হয়েন, 
7 কেবল, ল. ডাছারাই অন্বত (মুক্ত) হয়েন, অপর সকলে কেবলই ঘুঃখ ভোগ করে।” এই 
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শ্ুতিবাক্োে “ততো! যছুতরম্”_ইহার অর্থ এইরূপ নহে বে, পরমপুরুষ খলেক্ষা অপর কিছু 
উৎকৃষ্ট তব আছে? পরস্ত ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে-_যেহেতু পরম-পুরুষ অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ 
তত্বনাই, সেই হেতু তিনিই সবের্বাতম। এইরূপ অর্থ না করিলে উপক্রমও বিরুদ্ধ হয়, পরবর্তী 
বাক্যও বিরুদ্ধ হয়। পুবর্ধবর্তী “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ধ তমস: পরস্তাং। তমেব 
বিদ্িতবাইতিষৃত্যুমেতি নাস্ঃ পন্থা বিভভতেহয়নায় ॥ স্েতাশ্বতর ॥”"এই বাক্যে বল! হইল-_পরত্রদ্ষ পরম- 
পুরুষের অবগতিই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়, তন্তিম আর কোনও উপায় নাই। ইহা বলিয়া 
ইহারই সমর্থনে বলা হইয়াছে_-“যন্মাং পরং নাপরমস্তি কিঞিং”-ইত্যাদি | স্বেতাশ্বরতর॥ ৩/৯।-_-যাহা 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ৰা অপকৃষ্ট কিছু নাই, যাহা! অপেক্ষা অতিস্ুক্ষষ বাঁ মহৎও কিছু নাই।” সুতরাং এই 
পরম-পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ব যে কিছু নাই, তাহাই জানা গেল। ূ 

শঙ্কর। শ্রীপার্দ শঙ্কর বলেন- শ্রুতিতে ব্রহ্মা ভিন্ন অন্ত বস্ত্র অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ।* 
অন্ত বস্তার অন্তিত্ব না থাকায় পূর্ব্বপক্ষের কথিত ভেদাদি বাস্তবিক সম্ভব নয়। 

মন্তবা। জ্রীপাদ রামান্জ ধলেন-_আলোচ্য স্থত্রে ব্রন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য বন্কর নিষেধের 
কথ! বলা হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্ছর বলেন--ত্রহ্ম ভিন্ন অনা বপ্তর অস্তিত্বের নিষেধের কথ। বঙ্গ 
হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি সম্বন্ধে পূর্বেই ১২1১৭ অন্ুগ্ছেদে আলোচন। করা হইয়াছে। 
৩1২৩৭। গ্লেন সর্বধগতদ্বমায়ামশবা দিত্যঃ । 

লু অনেন ( এই ব্রচ্গঘারা ) সবর্গতত্বং ( সবর্বব্যাপিত্ব ) আয়ামশবাদিভাঃ (ব্যাপকত্ববোধক 
আয়ামাদি শব হইতে )। 

রামাছুজ। আয়াম-শবে সর্ধব্যাপকত্ব বুধায়। আয়াম-প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে 
যে, সমস্ত জগংই এই ব্রহ্মকর্তৃক পরিব্যাঞ্চ, ব্রন সবর্গত । ইহার সমর্থক শ্রুতিবাক্য, যথা-_“তেনেদং 
পূর্ণ, পুরুষেণ সবর্ধমূ 1 শ্বেতাস্থতর ॥ ৩।৯।_-সবর্ধজগৎ এই পুঞ্ষের দ্বারা পূর্ণ।” “যচ্চ কিঞ্জ্িগত্যশ্মিন্‌ 
দৃশ্তাতে অয়তেহপি বা। অস্তবর্যহি্ঠ ততসবর্ধ, ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥ পুরুষনূক্তম্‌ ॥-_এই জগতে 
যাহা কিছু দৃষ্ট বা! হ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ (পর-্রন্ম) সেই সমস্ত বস্তর অন্তরে ও 
বাহিষে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।” *নিত্যং বিভুং লবর্ষগতং নুন্ুক্সং যন্কুতযোনিং পরিপশ্থাস্তি ধীরা: ॥ মুণ্ডক 
১1১৬ -ধীর ব্যক্তিগণ নিত, বিদ্কু, সবর্ধগত। অতিসুক্ষম যে ভূতযোনিকে (সবর্ধভূতের কারণকে) সম্পূর্ণ 
দর্পন করিয়া থাকেন।” ইত্যাদি। “শব্দাদি”"শকের অন্তর্গত “আদি”-শবে “ত্রন্মৈষেদং সবর্ম॥ 
বৃহদারপাক ॥81৫1১।- ত্রন্দই এই লমস্ত”। “আক্মৈবেদং সব্বম্॥ ছান্দোগা ॥৭9২৫1১।- আত্মাই 
এই সমস্ক”-ইত্যাদি ভ্রতিবাক্য পরিগৃহীভ হইয়াছে। সুতরাং এই পরব্রহ্মই সবর্বাপেক্ষ। পর- শ্রেষ্ঠ 
বা চর়ম-সীম।। 

মুওকোপনিষহ্ক্ত “গুতযোনিম্ঠশব হইতে এই সবর্ধগত ব্রন্মের সবিশেষদ্বের কথাও 

* জানা যাইতেছে। 
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শঙ্কর। নেন (সেতু-আদি ব্যপদেশের নিরাকরণের দ্বারা এবং অন্ত বস্ধর অস্তিত্ব 
নিষেধের দ্বারা) সবর্ধগতত্বম্‌ (ত্রহ্ষের সর্ধগতত্ধ সিদ্ধ হয়) আয়ামশব্দাদিভাঃ ( আয়াম-শবাদি হইতে )। 

সেতু-প্রভৃতির উল্লেখের কথা দেখাইয়া পৃবর্ধপক্ষ ঘে আপত্বির উত্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে এবং ব্রক্মভিন্ন অপর কোনও বস্তরই যে অস্তিত্ব নাই, তাহাও 
দেখান হইয়াছে । এই হ্ুইটা দ্বারা আত্মার সবর্ধব্যাপিতাঁও মিন্ধ হইয়াছে। এই ছুইয়ের নিষেধ 
ব্যতীত আত্মার সবর্ধগতত্ব সিদ্ধ হয়না । কেননা, সেতু-আদির মুখ্যার্থ স্বীকার করিলে আত্মারও 
পরিচ্ছিম্নতা স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু, সেতু-আদি পরিচ্ছিম্ন। অম্যবস্থার অস্তিত্ব ক্বীকার করিলেও 
আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার কর! হয়; কেননা, এক বস্ত অন্যবস্ত হইতে ভিন্ন--স্ৃতরাং 
পরিচ্ছিন্ন। 
| আয়ামাদি-শব্দ ব্যাপ্তিবাচক। শ্রুতিতে ব্রন্মের ব্যাপ্তিত্ববাচক শব্দাদি দৃষ্ট হয় বলিয়। 
্রন্মা সবর্ধগত। 


১৯। অনেন জর্বগীতরমায়াদশবাদিত্যঃ ॥-৩২৩৭-সুতরসন্থন্ধে আলোচনা 
এই সুজ্ের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_ ব্রক্ষভিন্ অগ্যবস্তরর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে 
আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব প্রস্ঙ্গ আলিয়া পড়ে। “তথান্যপ্রতিষেধেহপ্যসতি বন্ধ বস্বপ্তরাদ্ধ্যাবর্তত ইতি 
পরিচ্ছেদ এবাত্মনঃ গ্রসজ্যেত 1” এ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োন আছে। 
পৃবের্ধই (১২১৭ অনুচ্ছেদে ) দেখান হইয়াছে-_শ্রুতি ব্রন্মভিন্ন পরিদৃশ্যমান্‌ অন্য বন্র 
স্িত্ব অন্বীকার করেন নাই) এই সকল অন্যবন্তু অবশ্য ত্রন্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিম্ন- ভিন্নতদব 
- নহে, ব্রন্মোরই বিভিন্ন প্রকাশ ;তাহার! স্বয়ংসিন্ধ অগ্ঠনিরপেক্ষ বন্ত নছে। এবহছিধ অন্যবস্তবর 
অস্তিত্বে পরিচ্ছিমত্বের প্রসঙ্গ আসিতে পারেনা, ব্রঙ্গের সবর্ধগত্ত্বও অঙিস্থ হইতে পারেনা । 
কেননা, সে-সমত্ত বস্তও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া সে-সমস্ত বনও বস্ততঃ ব্রচ্ধই এবং সে-সমস্ত বস্তবর 
অতীতও ত্রদ্ষ আছেন; যেহেতু, ত্রদ্মের অপর-রূপ এবং পর-রূপের কথা! প্রশ্ন-মাপুক্যাদি উপনিষংও 
। |লিয়া গিয়াছেন (১২১৭ অনুচ্ছেদ জষ্ব্য)। তৎসমস্ত বস্তবপেও যখন ব্রঙ্গ এবং তাহাদের 
অস্তীতও যখন ব্রহ্ম, তখন সে-সমস্ত বস্তর অস্তিত্ব শ্বীকারে ব্রদ্ধের পরিচ্ছিযত্বের প্রসঙ্গ উঠিতে 
পারেনা, সবর্ষগতত্বও ক্ষুণ্ন হইতে পারে না। 
যদি বলা যায় ঞনেহ নানাস্তি কিঞ্চন”_-এই শ্রুতিবাক্যেই তো বলা হইয়াছে--দ্নান! 
বা বন্ধ বলিয়! কিছু নাই।” সুতরাং অন্তবস্তর অস্তিত্ব ত্বীকার করিলেই নানাত্ব স্বীকার 
॥ করা হয়। 
এন-সম্বক্ধে বক্তব্য এই-এ-স্থলে “নানা”-শবে একাধিক ত্বয়ংসিন্ধ ব্রহ্থা-নিরপেক্ষ 
* দ্বন্থকে বুষাইতেছে। বেমাস্তমতে ব্রন্ধই হখন জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপার্গান-কারপও, ত্বখন 


চা 
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অন্ধ বস্তর অস্তিত্ব নাই, ইহা যেমন বল! বায়না! এবং অন্য বস্ত যে ব্রন্মাত্থক নয়, তাহীও 
তেমনি বলা যায় ন1। অস্থিত্বহীন বন্ধর আবার নিমিত্ত-কারণই বাকি, উপাদান-কারণই 
বাকি! সমস্ত বস্তর উপাদান ব্রহ্ম বলিয়া সমজ্ত বস্তই ত্রদ্ধাত্মক; তাহার! ত্রন্ম-নিরপেক্ষ হয়ং- 
মি পৃথক তত্ব নহে-_স্থৃতরাং “নানা”-শব্দের বাঁচাও নহে। ইহাই “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”- 
বাক্যের ভাৎপর্য্য। নচেৎ “জন্মাস্ঘস্য যতঃ,” “যতে! বা ইমানি ভূতানি জাতানি' ইত্যাদি বাক্য 
নিরর্থক হইয়া পড়ে। 

অন্যবস্ত-সমৃহ যদি ত্রক্ষাত্থক না হইত, তাহ! হলে প্রদ্মের পরিচ্ছিযন্ের সংশয় 
জন্মিতে পারিত। কিন্তু সমস্ত বস্তই ব্রন্গাত্বক বলিয়া তদ্রেপে সংশয়েরও কোনও অবকাশ 
থাকিতে পারে না। 

জ্রুতি-স্মৃতিতে অন্যবস্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ব্রন্মের সবর্ধগতদ্থের কথা বল! হইয়াছে। 
“তেনেদং পুর্ণ পুরুষেণ সবর্ষম্॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩/৯-__এই স্ববজগৎ পুরুষের ছারা পূর্ণ।” এই 
প্রতিবাক্যে “ইদম্ শব্ষে সবর্বজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই পুরুষকর্তৃক তাহার পুর্ণহের কথা 
বলা হইয়াছে। ্যচ্চ কিঞ্জ্জগত্যশ্মিন্‌ দৃশ্যতে শ্রায়তেইপি বাঁ। অস্তবর্যহিশ্ত ততসবর্ধং বাপ্য 
নারায়ণ স্থিত; ॥ পুরুষস্ক্তম্‌ ॥৮ এস্থলেও পরিদৃশ্ঠমান্‌ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বলা 
হইয়াছে-নারায়ণ এই জগতের ভিতর-বাহির ব্যাপিয়। অবস্থান করিতেছেন। 'ঈশ] বাস্যমিদং 
সবর্ধং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ এই ঈশোপিদ্বাক্যেও জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বল 
হইয়াছে_এই জগৎ পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য। “ময়া ততমিদং সবর্ধং জগদব্যক্তমৃত্তিন! 1”-এই 
শ্রীমদৃতগবদৃশীত। (৯1৪ )-বাক্যেও পরিদৃশ্টমান্‌ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ত্রন্ষকর্তৃক তাহার 
পরিব্যাপ্ততার কথা৷ বলা হইয়াছে । “বর্ষ: পাঁণিপাদং তৎ সবর্ধতোহক্ষিশিরোমুখম | লবর্ধতঃ 
জ্রুতিমন্তোকে সবর্ধমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ গীতা ॥ ১৩১৪ ॥%-এই বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে। 
«“নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনস্তে জগদীশ্বরে ৷ ওতপ্রোতমিদং যন্মিংত্স্তঘঙ্গ যথা পট? ॥ শ্রীভা, ১১৫৩৫ 0৮ 
এই বাক্যেও পরিদৃশ্যমান্‌ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বল! হইয়াছে--তস্ততে বন্ত্ের স্তায় 
অনন্ত ভগবানে এই জগৎ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। এই সমস্ত শ্রতিন্ম তি-প্রমাণ হইতে পরিষ্কার 
ভাবেই বুঝ! যায় অন্ত বন্ধার অস্তিত্ব ব্রন্দের সবর্গতত্ধের বিরোধী নহে। সুতরাং গ্রীপাদ শঙ্করের 
সিদ্ধান্তকে আতিস্মৃতি-সম্মত বলিয়া মনে কর যায় না। 

এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতিবাকা হইতে জানা গেল-__সমত্ত বস্তরপেও ব্রহ্ম বিয়াজিত, 
আবার সম্ভব বন্তর ভিতরে-বাহিরে লবর্বত্রই ব্রহ্মা বিরাজিত। নুতরাং অগ্যবস্তর অস্তিধে ব্র্ের 
পরিচ্ছি্নছের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। | 

আরও একটী কথা বিবেচ্য। আমাদের প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতা এই যে, ছুইটা জড় 
একই অভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন! । ইহ। হইতেছে আড় বা প্রোকৃত বস্তুর ধর্শ । কিন্ত ব্রহ্থা হইতেছে। 


[4৮৪] 
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জড়াতীত, মায়াতীত, চিদ্বন্ত ; তিনি জড়ধর্ম-বিবঙ্জিত | ছইটী চিদ্স্ত একই অভিগ্ন স্থানে থাকিতে 
পারে! _ জীবাত্মা এবং পরমাত্বা এই হুই চিদ্বন্ব একই অণুপরিমিত চিত্তে অবস্থান করেন। দা সুপর্ণা 
শ্রুতি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যে-স্থানে একটী জড়বন্ত থাকে, সে-স্থানে ব্রন্ধ বা আত্মা থাকিতে 
পারেন না--একথা বলিলে ত্রন্গকেও জড়ধশ্ম্খ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। প্রাকৃত জড়বন্তবর 
ৃ্টান্তেই শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন অগ্বন্থর (অর্থাৎ জগদাদি জড়বন্তর ) অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের 
পরিচ্ছিন্নত্ের প্রসঙ্গ আসিয়া! পড়ে। ইহাদ্বারা বুঝ। যায়, তিনি ব্রহ্মকে যেন জড়ংন্্রী বলিয়াই মনে 
করিতেছেন। “অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যপ্ত, তদচিসতাস্ত 
লক্ষণম্‌॥৮” এই স্মৃতিবাক্যের প্রামাণ্য শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। তথাপি, প্রাকৃত জড়বন্তর 

দৃষ্টান্তে তিনি কেন যে উল্লিখিতরূপ কথা বলিলেন, তাহা! তিনিই জানেন। “যেন তেন প্রকারেণ” 
নৃশ্বমান্‌ জ্রগতের অনস্থিত্ব-খ্যাপনের জঙ্ত উৎকট প্রয়াসই কি ইহার হেতু। 


হাঙাওল। কলমত উপগতেঃ ॥ 

_ফলম্‌ (ফল--_কর্মফল ) অত; ( এই ব্রহ্ম হইতে ) উপপত্তে: (উপপত্বিহেতু )। 

রামান্ুজ। জীব যাহাতে ভগবানের উপাসনা করে--এই উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্েরে বল! হইয়াছে 
যে, হ্বগ্ন-মুষুণ্ডি'জাদি সকল অবস্থাতেই জীব দোষঘুত্ত ; কিন্তু ব্রহ্ম কখনই দৌধযুক্ত হয়েন না; 
তিনি অনস্ত কল্যাণঞ্চণের আকর এবং সকল বস্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এক্ষণে বলা হইতেছে ষে__ 
যজ্ঞন্দান-হোমাদি সকল কর্মের ফল--ইহলোকে বা! পরলোকে স্ুখ-তোগ এবং মোক্ষলাভ-- 
ব্র্থা হইতেই হইয়া থাকে। যেহেতু, ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, নিরতিশয় উদার- 
প্রকৃতি। 

এই স্ৃত্রেও ফলদাত! বলিয়া ব্রহ্মকে সবিশেষই বল! হইয়াছে। 

শঙ্কর । শ্রীপাদ শঙ্করও শ্রীপাদ রামাম্ুজের অনুরূপ ভাবেই এই সুত্রের ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থেও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব স্থৃচিত হইতেছে। 


৩।২।৩৯1 শ্রুতত্বাচ্চ ॥ 
_ঙ্রুতি হইতেও | 
জ্রুতি হইতেও জান! যায়--ব্রন্গই কর্্মকল-দাতা | 
শ্রীপাদ রামানুজ ও গ্রীপাদ শঙ্কর--উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । 
এই' সৃত্রও ব্রর্মের সবিশেষহু-প্রতিপাদক । 
২18০1 খর্ং জৈজিনিরভ এব । 
্ধূ্দং (ধর্মপদবাচ্য যাগাদি কর্মাকে) জৈমিনিঃ (পূর্বমীমাংসা-প্রণেতা জৈমিনি ) 

অতএব ( এই হেতৃতেই )। 

প্র [ ৭৮৫ ] 
%. ৯৯ 
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রামানজ। জৈমিনি বলেন-ধর্ম্মই কম্মফলের দাতা। যুক্তি এবং ভ্রুতি হইতেই 
তাহ! জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন__“ম্বর্গকামো বজেত- যিনি স্বর্গ কামনা করেন, (তিনি য্ঃ 
করিবেন” ন্থৃতরাং যজ্ঞ হইতেই হ্র্গ-ফল পাওয়া যায়। 

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করও এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। 

এই সু পূর্ববপক্ষের উক্তি। পরবর্তী শুতে ইহার মীমাংস। দেওয়! হইয়াছে। 


৩1২৪১ পুবর্ধং তু বাদরায়গে। ছেতুব্যপদেশাহ ॥ 

_ পূর্ববং ( প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত ) তু ( পূর্ববপক্ষ-নিবারক ) বাদরায়ণঃ € আচাধ্য বাদরায়ণ ), 
হেতুব্যপদেশাৎ (হেতুত্ব নির্দেশহেতু )। | 

রামামুজ। বাদরায়ণ বলেন-ব্রহ্মই যে ফলদাতা, এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত। যজ্ঞাদিয় 
ফল যজ্ঞ দিতে পারেনা, ব্রন্ধাই তাহা দিয়! থাকেন। শ্রীমদভগবদ্গীতাতেও বলা হইয়াছে-. 
“আহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥ ৯২৪ ॥_্রীকৃ্ক বলিতেছেন-আমিই সমস্ত 
যজ্জের ভৌক্তা এবং প্রভূ ( ফলদাত] )।” 

শঙ্কর । গ্্রীপাদ শহ্করের ব্যাখ্যার তাৎপর্ধযও শ্রীপাদ রামানুজের ব্যাখ্যার অনুরূপই | 

এই সূত্রের সিদ্ধান্তেও ব্রন্মের সবিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


২০। বেদাস্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদ 

বেদাস্ত-স্থত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উপাসন।-বিধিসপ্বন্ধেই আলোচনা কর! 
হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে যে কয়টা স্থত্রে ব্রহ্মা-সন্বন্ধে কিছু বল! হইয়াছে, এস্থলে কেবল "সেই 
কয়টা সৃত্রই উল্লিখিত হইবে ; অন্য সুত্রগুলির উল্লেখ করা হইবেন। ; যেহেতু, এই অন্ত শুত্রগুলিতে 
ব্রক্মতত্ব-সম্থন্ধে কিছু বল। হয় নাই । 


৩1৩১১ ॥ আনদ্দাদ়: প্রধানত ॥ 

লআনন্দাদয়ঃ ( আনন্দাদি) প্রধানম্য (প্রধানের-ব্র্ের )। 

রামানুজ। প্রধানভূত গুণী ব্রহ্ম সমস্ত উপাসনাতেই অভিন্ন বা! এক থাকায় এবং গুণ. 
সমূহও গুণী ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌ হওয়ায় আনন্বাদি ব্রহ্ম-গুণসমূহের সর্ধ্বত্রই উপসংহার করিতে হুইবে। 

এইন্ত্রে ব্রদ্মের আনন্দাদি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়। এবং এই সমস্ত গুণ ব্রহ্ম হইতে 
অপৃথক্‌ বলিয়া ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই বল! হইয়াছে। 

শহ্কর। যে সকল শ্রুতিতে ব্রন্ষের স্বরূপ গ্রতিপাদন কর] হইয়াছে, মে সকল হ্রুতিছে 
এবং অন্তান্ত শ্রুতিতে ব্রন্মের আনন্দরপত্ব, বিজ্ঞান্ঘনত্ব, সর্বগতত্ব, সর্ব্বাত্বকত্বাদি গুপের মধো, কোনও 
আতিতে কোনও গুণের বা বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়-অর্থাং কোনও ভ্রুতিতে বা ক্বেল 
স্সানন্্রূপত্থ ধর্দের কথা আছে, অথচ বিজ্ঞান-ঘনত্বের উল্লেখ নাই; আবার কোনও কো: 
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শ্রুতিতে আমনারপত্বাদি সমস্ত ধন্মেরই উল্লেখ আছে; কোনও কোনও শ্রুতিতে আবার এই 
সকল ত্রক্ম-ধন্মের কোনও কোনওটীর উদ্মেখ আছে, কোনও কোনওটীর উল্লেখ নাই। ইহাতে 
প্রশ্ন উঠিতে পারে-_আনন্দাদি ব্রহ্মধর্মের মধ্যে যেখানে যেটা উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে কি 
কেবল সেইটাই গৃহীত হইবে? ন1 কি সর্বত্র সকল গুণই (কোনও স্থলে যে গুণের উল্লেখ নাই, 
সে-স্থলে সেই অন্ল্িখিত গুণও ) গ্রহণ করিতে হইবে 1 

এই সুত্রে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে-ব্রন্মের আনন্দাদি সমস্ত ধর্মই সর্বত্র গ্রহণ 
করিতে হইবে ; কেননা, ব্রহ্ম সর্বত্রই এক এবং অভিন্ন । 

উক্তরূপ অর্থে স্রীপাদ শঙ্করও ব্রন্মের আনন্দাদিধশ্ম- সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-স্বীকার 

করিয়া গিয়াছেন। 


9৩1১২ প্রিয়শিরম্থাদ্যপ্রাপ্ডিরপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ 
-প্রিয়শিরস্ত্বাগ্প্রাপ্তি (শ্রিয়শিরস্বাদি ধর্শের অপ্রাপ্তি) উপচয়াপচয়ী হি (হাস-বৃদ্ধিই ) 
ভেদে ( ভেদসত্ধে )। 

। রামানুজ। পূর্বন্ত্রে বলা হইয়াছে_ ব্রন্মের আনন্দাদি ৭ সর্বত্রই গ্রহণ করিতে 
হইবে। যেহেতু, গুণী ব্রহ্ম ও তাহার আনন্দাদিগুণ অপৃথক্‌। তাহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে__ 
শ্রুতিতে যে বল৷ হইয়াছে--“প্রিয়ই তাহার শিরঃ। মোদই দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদই বামপক্ষ ( তৈত্তিরীয়, 
আনন্দবলী ॥ ৫।২।)”_-এই সমস্ত প্রিয়শিরত্বাদি গুণও কি সব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে? 

এই ন্থুঙ্ে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে_প্রিয়শিরত্বাদি গুণ গ্রহণ করিতে হষ্টবেনা ; 
কেননা, এই সমস্ত গুণ ব্রন্মের স্বরূপভূত নহে, সুতরাং ব্রহ্মগুণও নহে । প্রিয়শিরস্বাদি ধন্মগুলি কেবল 
পুরুষবিধত্ব-রূপ গুণের অন্তর্গত। ব্রহ্ষকে পক্ষী প্রভৃতি আকারে কল্পনা করার জন্যই তাহার 
অঙগরূণে প্রিয়ত্বাদির শির-আদি রূপ কল্পনা কর! হইয়াছে । ইহাকে রূপক বলিয়। মনে না করিয়া সত্য- 
রূপে মনে করিলে ব্রন্মোর উপচয়াপচয়ের _হ্াসবৃদ্ধির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে । হাঁস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
থাকিলে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রন্ম”-_ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। 
শঙ্কর | ভ্রীপাদ শঙ্করের অর্থও উল্লিখিত রূপই। 


৩1৩1১) ইতরে তু অর্থসামাল্তাৎ ॥ 
সইতরে (অপর সমস্ত গুগ ) তু (কিন্ত) অর্থসামান্তাৎ (ব্রহ্মপদার্৫ধের সমানার্থক বলিয়। )। 
ন পূব্বনূত্রে বল! হইয়াছে-_শ্রিয়শিরম্থাদি গ্রহণ করিতে হইবেনা ; এইন্ুত্রে তাহার হেতু 
পলা হইয়াছে। প্রিয়শিরত্বাদি ব্রদ্মের সমানার্ঘক ( হ্বরূপতভৃত ) নহে ; এজন্য গ্রহণীয় নয়। আনন্বাদি 
ঘ সন্তগুধ ব্রন্মের সমানার্থক বলিয়া গ্রহণীয়। 
1. মান । যে সমস্ত পদার্থ বা ও গুণী অন্ধের সমানারথক হ্েরপড়ুড) বলিয়া ন্মের শ্বরাপ- 
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নির্ণয়ের সহায়ক হয়, সে সমস্ত পদার্থ ব1 গুণ সমস্ত ক্রহ্মবিদ্ভাতেই গৃহীত হইয়। থাকে । সত্য, জান, 
আনন্দ, নির্দলত্ব ও আনস্তাদিই হইতেছে এই সমস্ত গুণ। কারণ্যাদি গুণ ত্রন্ধের স্বরূপভূত 
হইলেও ব্রদ্মস্বরূপ-প্রতীতির নিয়ত-সহচর নহে বলিয়। যে-স্থলে সে সমস্ত গুণ পঠিত হইয়াছে, সেস্থলেই 
গৃহীত হইবে । 

শস্কর। ধর্মী ব্রক্ম একই বলিয়া আনন্দাদি যে সকল ধর্ম ব্রঙ্মের সহিত অথসামান্ত বিশিষ্ট, 
ব্রন্ষের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ ই সে সকল উল্লিখিত হইয়াছে; স্ৃতরাং তাহারা সর্ধত্রই গ্রহণীয়। 


৩।৩।১৪॥ আধ্যানায় গ্রয়োজনাতাবাৎ ॥ 

* আধ্যানাঁয় (উপাসনার উদ্দেশ্টে) প্রয়োজনাতাবাৎ (যেহেতু, অন্ত কোনও 'প্রয়োজন নাই)। 

রামানুজ। প্রিয়শিরস্বাদি যদি ব্রন্মের গুণই ন! হয়, তাহা হইলে সে-সমস্তকে ত্রদ্মের %৭ 
বঙ্গিয়। উল্লেখ করা হইল কেন! ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই স্ুত্রে। আধ্যানায় - কেবল ধ্যানের 
বা উপাসনার নুৰিধার জন্যই প্রিয়শিরন্বাদি উল্লিখিত হইয়াছে; ইহার অন্য কোনও প্রয়োজন দেখ! 
যায়না ( প্রয়োজনাভাবাৎ )। 

শঙ্কর। কঠোপনিষদে আছে-_“ইন্দ্রিয়েভ্য: পর] হার্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ॥ ১1৩1১০॥-- 
ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় অপেক্ষা! মন শ্রেষ্ঠ ।” এইরপে ক্রমশঃ কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বস্ত্র উল্লেখ 
করিয়া পরিশেষে বল! হইয়াছে “পুকষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ স! কাষ্ঠ! সা পরা গতি; ॥ )1৩1১১।- পুরুষ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই ; তাহাই পর1 গতি ॥” ব্রহ্থের শ্রেষ্টত প্রতিপাদন করাই এই বাক্যের তাংপর্ধ্য 
(আধ্যানায়-_সম্যক্‌ দর্শনের নিমিত্ত বা তত্বজ্ান লাভের সুবিধার নিমিত্ত )। ইন্দ্রিয়াদি অপর বস্তূ- 
সমূহের মধ্যে কোন্‌ বন্ত কোন্‌ বস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাঁদন করার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় 
না (প্রয়োজনাভাবাৎ)। ব্রন্মের শেষ্ত্ব প্রতিপাদনই একমাত্র উদ্দেশ্য 1 


৩1৩।১৫॥ আত্মশব্দা€ চ ॥ 

সআত্ম-শব্দ হইতেও। 

রামানুজ। "শ্রিয়শিরত্বাদ্যপ্রাপ্তি” ইত্যাদি ৩৩1১২ স্বুত্র-প্রসঙ্গে “তস্য শ্রিয়মের শিরঃ” 
ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদের যে বাক্যটী ( আনন্দবলী ॥ ৫২) উদ্ধৃত হইয়াছে. তাহার পরে আছে 
--পঅন্তোইস্তর আত্মানন্দময়ঃ ॥ আনন্দবল্লী ॥ ৫1২ & -অপর একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা আনন্দময়” 
এই ভ্রতিবাক্যে “আত্মা”-শব্দের উল্লেখ থাকায় এবং প্রকৃতপক্ষে আত্মার মন্তক-পক্ষ-পুচ্ছাদিরও 
সম্ভাবনা ন! থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্গ-বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার নিমিতই অঙ্গের প্রিয়- 
শিরোবিশিষ্ট রূপের কল্পনা! মাত্র করা হইয়াছে। 

এই সূত্রটা পুর্বনুত্রের অর্থ-পরিপোষক। 

শস্কর। পুববনৃত্র-প্রসঙ্গে কঠোপনিষদের ষে বাক্যটা উদ্ধত হইয়াছে, সেই প্রসলেই তাহার 
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রে আছে “এষ সব্রেধু ভূতেষু গৃঢাত্ম! ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বৃদ্ধ! সুক্সয়া সৃগ্ষাদণিভি; ॥ 
-সর্বভূতে গুঢ় এই আত্ম! প্রকাশিত হয়েন না? কিন্তু তিনি সুঙ্ষদর্শীর শে্টতম শৃগ্মবৃদ্ধিতে দৃষ্ট হয়েন ” 
.ই জ্তিবাক্যে পুব্বেণক্ত পুরুষকে “আত্মা” বলা হইয়াছে । তাহারই ধ্যান এবং উপলব্ধি 
প্রয়োজনীয়। এইরূপে এই “আত্মা”-শব্দ হইতেই বুঝ। যায়-_পুরুষের বা আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই 
₹ঠোপনিষদ্বাকোর মুখ্য উদ্দেশ্য ; ইন্জিয়াদির মধ্যে কাহা অপেক্ষা কাহার শ্রেষ্ঠত্ব_ ইহার প্রতিপাদন 
উদ্দেশ্য নহে। 
০৩1১৬ ॥ জাত্মগৃহীতি: ইতরবত উত্তরা । 

সআত্মগৃহীতিঃ (পরমাত্মার গ্রহণ ) ইতরবৎ (যেমন অন্থাত্র ) উত্তরা ( পরবর্তী বাক্য 
ছইতে )। 

রামানুজ। পূর্ববস্ত্রের ভাষ্যে উদ্ধত “অন্যোইস্তর আত্মানন্দময়ঠ'*এই তৈত্তিরীয়-বাক্যের 
মাত্াশবে “পরমাত্মাকেই” বুঝিতে হইবে € আত্মগৃহীতিঃ)১ কেন না, অন্ত্রও “আত্া”-শবে 
'পরমাত্বা” বুঝাইতেছে (ইতরব্ৎ)। যথা “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, স ঈক্ষত লোকান্‌ থু 
ছজা॥ এতরেয়জ্কতি ॥ ১1১।- ্থষ্টির পুবের্ব এই জগৎ একমাত্র আত্মারপেই ছিল। সেই আত্মা 
টচ্ছা করিলেন__লোকসমূহ স্ষ্টি করিব ।-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মা-শব্দের পরমাত্মা-অর্থ ই গ্রহণ 
কর! হয়। এ-স্থলেও তদ্রুপ “আত্মা” গ্রহহ্ীয়। তৈত্তিরীয়ের পরবর্থী বাক্য হইতেও তাহ। বুঝা 
মায় ( উত্তরাৎ )। পরবর্তী বাকাটী এই --“সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ॥ তৈত্বিরীয়। আনন্দবল্লী ॥ 
৬২ ॥-_তিনি কামন। করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব |” জগতের স্ষ্টিকর্তা হইতেছেন পরমাত্মাট 
- পরত্রহ্মই | 

এই সুত্র ব্রন্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞপক, জগং-কর্তৃত্বের উল্লেখ আছে বলিয়]। 

শঙ্কর। এতরেয়-শ্রুতিতে আছে-_“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসী, নাম্ং কিঞ্চন মিষং। 
ম ঈক্ষত লোকান, স্থজ] ইতি। দ ইমাল্লোকানন্জতাস্তো মরীচীর্ঘঘরমাপঃ ইত্যাদি ॥ ১/১-২॥ _ সৃষ্টির 
পুবের্ব একমাত্র আত্মাই ছিলেন, অন্ত কিছু ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলেন-_লোকসমূহের সৃষ্টি 
করিব। পরে তিনি অস্তঃ (স্বর্গ ), মরীচী ( অস্তরিক্ষ ), মর ( ম্ত্যলোক ) ও আপ. (পাতাল-লোক ) 
হয় করিলেন।” -এই বাক্যে “আত্ম।”-শবে পরমাত্মাকে (ত্রহ্মকে ) গ্রহণ করিতে হইবে (আত্ম- 
গৃহীতিঃ ); প্রজ্জাপতি ত্র্ধা। বা অন্য কোনও দেবতা গ্রহণীয় নয়। কেন না_-.ইতরবৎ” ; অন্যত্র যে- 
খানে যেখানে জগং-্থ্টির উল্লেখ আছে, )সে-খানে সে-খানেই ব্রহ্মকেই জগতের ত্রষ্টারপে উল্লেখ 
করা হইয়াছে । ন্ৃতরাং এ-স্থলেও ত্রহ্মই জগতের অরষ্টা । “উত্তরাং”_ উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে আস্মা- 
গবের পরে বল! হইয়াছে_“স ঈক্ষত, লোকান্‌ সু সথজ।-_দেই আত্ম! ইচ্ছা করিলেন-_জগং সৃষ্টি 
করিব “স ইমাল্পোকানস্জত--তিনি (সেই আতা) এই সমস্ত লোকের স্থপ্টি করিলেন।” ইহাতে 
পরিষ্কারভাবেই বুঝা ধায়_-সেই আত্মাই জগতের সৃষ্টিকর্তা ; সুতরাং তিনি পরক্রক্মই | 
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্রক্াকেই জগতের স্টিক! বলিয়! ভ্রীপাদ শঙ্কর এই শৃত্রে ত্রদ্ষের সবিশেষত্বই খ্যাপন 
করিয়াছেন । 


৩1৩1১৭ ॥ জন্য়াৎ ইতি চে, স্যাৎ জবধারণাৎু। 

সআন্থয়াৎ ( অনুমরধবশতঃ ) ইতি চেং (ইহা যদি বলা হয়)স্যাৎ (হইতে পারে) 
অবধারণাঁৎ ( অবধারণ হইতে )। 

রামানুজ। পূর্ববোল্লিধিত তৈত্তিরীয়-বাক্যে আনন্দময়-বন্তসম্থন্ধে যেমন “আত্মা”-শবের 
প্রয়োগ কর! হইয়াছে, তেমনি তৎপুবের্ব অন্পময়, প্রাণময় প্রভৃতি বস্তসত্বন্ধেও “আত্মা”-শৰের প্রয়োগ 
করা হইয়াছে। অন্নময়াদি স্থলে “আত্ম”-শঝের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না। অন্বয়াৎ_ তাহারই 
অনুসরণ করিয়াই আনন্মময়কেও “আত্ম” বলা! হইয়াছে; নুতরাং পৃব্বক্ত স্থলে যখন আঁত্মা-শব্দ 
্হ্মাকে বুঝায় না, এ-স্থলেও ( আনন্দময়-স্থলেও ) আত্মা-শবে ত্রন্মাকে বুঝাইতে পারে না। “ইতি 
চেং”-এইবপ যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বল। হইয়াছে-_“দস্যাং”__আনন্দময়-আবত্ম। ত্রহ্মকেই 
বুধাইবে। কেনন1--“অবধারণাং» ব্রদ্ষই অবধারিত হইয়াছে বলিয়!। প্রথমে বলা হইল-__অল্লময় 
কোষকে আত্মা বলিয়া ভাবিবে ; তাহার পরে বলা হইল-_তাহার অস্তবর্ী মনোময় কোষকে আত্ম 
বলিয়। ভাবিবে ; এই ভাবে বলিতে ৰলিতে সর্বশেষে বলা হইয়াছে--আনন্মময়-কোষকে আত্মা 
বলিয়া চিন্তা করিবে । ইহার পরে আর কোনও বস্তকেই আত্মা বলিয়া চিন্তা করার উপদেশ দেওয়! 
হয় নাই; বরং বলা হইয়াছে-_সেই আনন্দময় আত্মাই জগং-সুষ্টির ইচ্ছা করিলেন এবং জগৎ স্মৃটি 
করিলেন। ত্রদ্ষবৃদ্ধি উৎপাদনের জন্যই অয়ময়াদি কোধকে আত্মা বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
সবর্ধশেষে আনন্রময়-বন্তৃতেই যখন আত্মা-শব্ধের উল্লেখ এবং এই আত্মাকেই যখন জগতের স্ৃষিকর্তা 
বল। হইয়াছে, তখন এই আত্মা ব্রদ্ধই, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। 

এ-স্থলেও ত্রন্মের সবিশ্েষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

শঙ্কর। পৃর্বনূত্রের অর্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার রতবাদ করিয়া কেহ যদি বলেন 
_“অন্থয়া__বাক্যান্বয় (পুরর্ধাপর বাকোর সম্বন্ধ) ছারা বুঝা যায়, এ-স্থলে আত্মা-শব্দ পরমা ত্মার 
বৌধক নহে।” তাহার উত্তরে এই স্মৃত্রে বলা হইতেছে--“স্যাং_-ইহা! পরমাত্বার বোধক হওয়াই 
যুক্তিসঙ্গত হয়” কেন নাঁ, “অবধারণাৎ_এ-স্থলে একত্বাবধারণ শ্রুত আছে।” জগতের উৎপত্তির 
পৃবের্ব যে এক-আত্মার অস্তিত্বের কথা শুনা যায়, সেই আত্ম! পরমাত্মা হইলেই সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য 
থাকে ; অন্যথা সামঞ্জস্য থাকে না। 

কিন্ত পূর্ধবোন্ধ ত এতরেয়-ঞ্রতিতে যে লোকস্থ্টির কথা! আছে ?_-তিনি অন্ত, মরীচী, মর ও 
আপ. স্থত্টি করিলেন*একথা আছে যে? যদি মহাভূতের স্থষ্টির কথা থাকিত, তাহা হইলে বরং 
সটিকর্তা যে পরমাত্মা, তাহা বুঝ! যাইত। কিন্তু মহাভূতের স্থষ্টির কথা তে। বলা হয় নাই? সুতরাং 
অস্ত:আদির স্থষ্টিকর্ভ! গরমাত্ম। কিয়পে হইতে পারেন? 
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উত্তর এই-_-এ-ম্থলে বুঝিতে হুইবে, ভিনি মহাৃত স্থপতি করিয়া তাহার পরে লোকসকল 
স্থ্টি করিয়াছেন। “তত্তেজোহন্থজৎ--তিনি তেজ স্্টি করিলেন”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যেমন 
অন্তশ্রতিকথিত বায়ু-স্ষ্টি আকর্ষণ করিয়। অর্থ করিতে হয় অর্থাৎ “বায়ুস্থট্ির পরে তেজস্থ্টি 
করিলেন”-এইরূপ অর্থ করিতে হয় --তদ্রেপ এ-ম্ছলেও লোকস্ছপ্টির পৃর্ের মহাস্ঠুত-সথ্টির যোজন! করিতে 
হইবে। বিষয়ভেদ ন! থাকিলে এক শ্রুতির বিশেষোক্তি অস্ত শ্রুতিতে সংগৃহীত হইয়া থাকে । 

সুতরাং এতরেয়-শ্রুতিকথিত “আত্মা ”-পরমাত্মাই । 

শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে এ-স্থলেও জগৎ-কর্তৃত্ববশতঃ ব্রদ্দের সবিশেষদ্ব সুচিত হইয়াছে । 


৩1৩।৩৩। অক্ষরধিয়াং তববরোধঃ সামান্যতন্তাবাত্যমৌপসদবন্ুদুক্তম্‌। 

সঅক্ষরধিয়াং ( অক্ষর-ব্রন্মোপামকদিগের ) তু (কিস্ত ) অবরোধ (সংগ্রহ--সবর্ধ-বিদ্যাতে 
গ্রহণ ) সামাস্ততদ্‌ভাবাভ্যাম (সমান লন্বন্ধ বলিয়া এবং তৎসমস্তই ব্রহ্মতিস্তার অস্তর্গভ বলিয়1 ) 
ওপনদবৎ ( যড্ভীয় উপসদ্গুণের স্তায় ) তত ( তাহ) উক্তম্‌ ( উক্ত হইয়াছে_-পুবর্ধমীমাংসায় )। 

রামানুজ। বৃহদারণ্যক-শ্রর্দততে আছে--"এতছৈ তমক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ অভিবদস্তি-_ 
অস্ুলমন্গ্হ্বমদীর্ঘমলো হিতমন্সেহমচ্ছায়মতমোইবা মুনা কাশ ম-সঙ্গ মরসমগন্ধমচক্ষুকষমঞোজমবাগমনোহতে 
-জন্কমপ্রাণমন্থথম্মাত্রমনস্তরমবাহ্যম ন তদশ্রীতি কিঞ্চন ন তদশ্াতি কশ্চন। এতম্য বা অক্ষরস্থয 
প্রশাসনে গা, সুর্য্যাচন্্রমসৌ বিধূতৌ তিষ্ঠতঃ ॥৩।৮পা ইতি ।-হে গাগি, ত্রহ্মবিদ্গণ এই 
অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়। থাকেন--তিনি অস্থুল, অনণু১ অন্ুম্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অন্সেহ, 
অচ্ছায়। অতম:, অবায়ু, অনাকাশ, অসন্ভ, অরস, অগন্ধ, অচচ্ষু্ষ, অশ্রোত্র, অবাক, অমনঃ, 
অতেজন্ক, অপ্রাণ, অন্ুখ, অমাত্র, অন্তর এবং অবাহ্যঃ তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না। 
ভাহাকেও কেহ ভোজন করে না । হে গাগি! সূর্ধ্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্র্গের প্রশালনেই বিশেষরূপে 
ধৃত হইয়া! রহিয়াছে, ইতি 1” 

আবার মুণ্ডকোপনিষদেও দেখা যায়_-”অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ 
তদজ্রেশ্যসগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষ-ংশ্খোত্রং তদপাণিপাদম্‌ ॥১1১1৫-৬। ইতি ।--অতঃংপর পরাবিষ্ভার কথা 
বলা হইতেছে, যাহাদ্বার] সেই অক্ষর ব্রন্মকে প্রাপ্ত হওয়। যায়-_যে অক্ষর ব্রহ্ম হইতেছেন অদৃশ্য, 
অগ্রাহ্য, অবর্ণ, অচক্ষুত, অশ্রোত্র। অপাণি এবং অপাদ ইতি।” 

ইহাতে সংশয় এই যে__অক্ষর-শব্দবাচ্য ত্রচ্ষ সম্বন্ধে শ্রুতি যে অক্গুলত্বাদি ধশ্মসমূহের উল্লেখ 
করিয়াছেন, সে-সমস্ত ধর্ম কি সমস্ত ব্রন্ম-বিষ্ভাতেই গ্রহণ করিতে হইবে? লাকি যে-স্থলে এ-সমস্ত 
শর কথা বল! হইয়াছে,কেবলমাত্র সে-স্থলেই গৃহীত হক্টবে ? 

এই সংশয়ের সমাধানার্থ এই সুত্রে বলা হইয়াছে--সমস্ত ব্রহ্ষবিদ্ভাতেই কথিত অন্ষুলত্বাদি 
গূর্দের অবরোধ-_সংগ্রহণ--করিতে হইবে (অক্ষরধিয়াং তু অবরোধঃ)। যেহেতু, “সামান্ত-তদ্কাবাভ্যাম্‌ _- 
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সমগ্ত উপাসনাতেই অক্ষর ব্রহ্মা মান (সমস্ত উপাসনাতেই একই অক্ষর ত্রদ্ধের উপাসনার উপদেশ 
বলিয়া এবং অঙ্গর ব্র্থের হুরূপ প্রতীতিতেও অস্থুলতাদি ধর্দের অন্তর্ভাব রহিয়াছে বলিয়! 
(ত্রন্দের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে যেমন আনন্দাদি-ধর্পমের চিত্ত করিতে হয়, তেমনি 
অস্থুলহদি-ধর্পের চিস্তা করাও আবশ্যক বলিয়। ) অস্থুলত্বাদি ধর্মও গ্রহণীয়। 

গুণসমূহ যে গুণীর অনুবর্তন করে, তাহার দৃষ্টাস্তও আছে। “উপসদবৎ”_-ওপসদ-মস্্র ইহার 
ৃষ্টান্তস্থল। উ্পসদ-মন্ত্রটী সামবেদীয় হইলেও উপসদ্‌ যখন যঙ্জুবের্বরীয়। তখন তদজতৃত এ 
মন্ত্রটাকেও যজুবের'দীয় উপাংশুরূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে । এইরূপ গ্রহণের ব্যবস্থা পূর্ব মীংসায় 
দৃষ্ট হয়। 

[একটী বৈদিক যজ্ঞের নাম হইতেছে-_চত্রাত্র। মহাতপা জমদগ্নি পুনঃ পুনঃ এই যজ্জের 
অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া ইহাকে 'জামদগ্ন্য চতুরাত্র বলা হয়। এই যঞ্জে পুরোডাশ ( এক গ্রকাঁর 
হবণীয় দ্রব্য ) সংস্কারের জন্য বিহিত একটা কর্শের নাম “উপসদ্‌।” এই উপসদ্‌-কর্ে "অস্ি বৈ 
হ্বোত্রং বেতু”-ইত্যাদি মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়। ইহা হইতেছে সামবেদের মন্ত্র। “উচ্চৈঃ সাম”এই 
বাক্যানসারে উল্লিখিত সামবেদীয় মন্ত্রটা উচ্চৈস্বরে পঠিত হওয়াই উচিত; কিন্তু উপসদ্‌-কর্মটা 
যখন যজুবেবরদীয় এবং এ মন্ত্রটী যখন উপসদ-কর্ম্বেরই অঙ্গ, এবং অঙ্গমাত্রই যখন অঙ্গীর 
অনুগামী, তখন এ মন্ত্রটী সামবেদীয় হইলেও বজুর্বেধ্দীয় উপসদৃকন্মের অনুরোধে “উপা্ 
যজ্বা_বজ্জুবের্বদীয় মন্ত্র উপাংশু বা মৃছত্বরে পাঠ করিবে”-এই বিধান অন্ধুসারে এ মন্ত্রীকে 
উপাশুরূপে (মৃচ্স্বরে ) পাঠ করিতে হয়। এইরূপে, অস্থুলত্বাদির চিন্তাও ব্রন্দের স্বরূপ-চিস্তারই 
অঙ্গ; ত্বরূপ-চিস্তন হইল অঙ্গী। অঙ্গমাত্রই যখন অঙ্গীর অনুগামী হইয়! থাকে, তখন যেখানে-যেখানে 
ব্রদ্ষের স্বরূপ-চিস্তার বিধান আছে, সেখানে-সেখানেই অস্থুলত্বাদি-ধন্মেরও চিস্তা করিতে হইবে ।] 

এই স্ুত্রের ভাষ্য, উদ্ধত বৃহদারণাকের “অস্কুলম্!-ইত্যাদি বাক্যে অক্ষর ত্রন্মের মায়িক- 
হেয়গুণহীনত্বের কথাই বল! হইয়াছে । “অন্ুখম্”*-শব হইতেও তাহা জান। যায়; অনন্দস্বরূপ- 
পরব্রক্মকে পঅস্ুখম্” বলাতেই বুঝ! যায়, প্রাকৃত হেয় সুখ তাহাতে নাই। অন্যান্থ নিষেধাত্বক 
গুণগুলিরও এই ভাবে ব্যাখ্যা কর যায়। ্ুুতরাং এই বাক্যে ব্রঙ্মের সর্ব্বতোভাবে গুণহীনতা- 
সুতরাং নিরবিবশেষত্ব -খ্যাপিত হয় নাই। বাক্যশেষের “এতম্য বা অক্ষরন্ প্রশাসনে" ইত্যাদি বাকোই 
তাহা পরিষ্ষারভাবে বুঝ! যায়। যিনি নির্ষিবশেষ তাহার কোনওরপ প্রশীসন-শক্তি থাকিতে পারে 
না, তীহার প্রশাসনে চন্্রনূর্য্ও বিধৃত হইয়। থাকিতে পারে ল!। 

এইরূপে দেখ। গেল, এই স্থত্রে ত্রন্মের সবিশেষত্বই স্চিত হইয়াছে । 

শঙ্কর। এই স্তরের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্করও শ্রীপাদ রামান্থজের উদ্ধত শ্রুতিবাকাগুলিই 
উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং শ্রীপাঁদ রামানুজের সিদ্ধাস্তের অঙ্গুরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। 
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বেদাস্তশৃতআ ও ত্রহ্মতত্ ] প্রস্থানজয়ে ব্রচ্মতত্ব | [১1২1২০-অঙ্জু 
৩৩1৩৯॥ কামাদীতরজ তত্র চায়ভলা দিত ॥ 


| শকামাদি (সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ ) ইতরত্র (অন্থস্থলে) তত্র চ ( সে-স্থলেও) 
আয়তনাদিভ্যঃ ( হৃদয়াতনত্াদি হেতুতে )। 
রামানুজ। ছান্দ্যোগা-শ্রুতিতে আছে _' অথ যিদমস্মিন্‌ ত্রহ্মপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ 
দহরো ইন্মিকনস্তর আকাশ: তন্যিন্‌ যদস্ত স্তদথেষ্টব্যম্‌1৮1১।১॥ _এই ব্রদ্ষপুর শরীরের মধ্যে যে দহর 
( কষুত্র ) পুগুরীক (হৃৎপদ্মবূপ ) গৃহ আছে, তাহার মধ্যে দহর আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহ! 
আছে, ভাহাব অন্বেষণ কবিবে।” বৃহদারণাকেও দেখা যাঁয়_“স বাঁ এষ মহান্‌ অজ আতা যোইয়ং 
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোহস্তহ দয় আকা শস্তস্যিন্‌ শেতে সব্বস্ বশী সর্বস্তেশীন; 181818২॥ _ ইহাই 
সেই মহান্‌ অঙ্গ আত্মা--যাহ। প্রাণের মধ্যস্থিত বিজ্ঞানময়। হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত ঘে আকাশ, 
যিনি অবস্থান করেন- সর্ধনিয়ামক, সর্ধবাধিপতি ইত্যাদি।” এক্ষণে সংশয় হইতে 
বে-_-ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকে উপদিষ্ট বিগ্ভা এক, কি ভিন্ন? ইহার উত্বরে এই 
সূত্র বলিতেছেন- 
না ভেদ নাই; কেননা উপাস্তের বপভেদ নাই। উভয় শ্রুতিতেই সত্যকামাদি গুণ 
বিশিষ্ট একই ত্রন্মেব উপ।ননাব কথাই বলা হইয়াছে । কিবূপে তাহ! জান যায়? 'ইতরত্র তত্র চ 
আয়তনাদিভ্যঃ” _ছান্দোগ্যে এবং বৃহদীবণ্যকেও সত্যকামাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকেই উপাস্ত বলা 
হইয়াছে (ইতরত্র তত্রচ) এবং হৃদয়াদয়তনত্ব, সেতুত্ব ও বিধাবণত্বাদি গুণের কথ! উন্তয় শ্রতিতেই 
ৃষ্ট হয় বলিয়। জান। যায় যে, উভয় শ্রুতিতে একই বিদ্যার কথ! বল! হইয়াছে। আর, বুহদারণ্যকে যে 
বশিত্বাদি গুণদমূহের কথা বল৷ হইয়াছে, মে সমস্তও ছান্দোগ্যপ্রোক্ত অষ্টবিধ গুণের অন্ততম 
সত্যসক্ধল্লত-গুণেবই বিশেষ বা প্রকার-ভেদ মাক্র; সুতবাং এ সমস্ত গুণই এস্মলে তৎসহচর 
সত্যকামত হইতে অপহতপাপযৃত্ব পর্যন্ত গুণরাশির সপ্তাব সূচনা করিতেছে । কাজেই রূপের 
তেদ হইতেছে না' ( স্ববপগত প্রভেদ থাকিতেছে না )। ফল-সংযোগও ভিন্ন হইতেছে না; 'কেনন!, 
“পরং জ্যোতিকপসম্পদ্য স্থেন রূপেণাতিনিষ্পাভ্যতে॥ ছান্দোগ্য |৮।৩।৪। --পরজ্যোতি ত্রন্গকে প্রাপ্ত 
ছুইয়! স্বীয় স্বাভাবিক পে অভিনিষ্পন্ন হয় 1” এবং “অতগ়ং বৈ ব্রদ্ম ভবতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ 
৬৪।২৫-__-অভয় ত্রন্মত্ববপ হয়”-_ ইত্যাদি বাক্যে উভয় শ্রুতিতে ব্রহ্মগ্রাপ্তিরূপ ফলের কথা বলা 
হইয়াছে, তাহ। উভয় স্থলেই সমান--এক । আর “্দহর উত্তরেভ্যঃ ।১1৩।১৩। ব্রক্ষস্ুত্রে” অবধারিত 
হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য-শ্রুতির “মাকাশ”-শব্দটা পরমাত্মার বাচক। আর, বৃহদারণ্যকেও 
বশিত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় দহরকাশে অবস্থিত পদার্থটাও যখন পরমাত্মা বলিয়াই নির্ণাত 
' হইয়াছেন, তখন তদাধেয়বোধক আকাশ-শবও যে_-“তস্তান্তে সুযিরং ুগ্মম_-তাহার প্রান্তে 


নুক্দ ছিড্র আছে”-এই শ্রতিবাক্যে কথিত হাদয়-মধ্যগত “মষির” শব্দবাচ্য আকাশেরই অভিধায়ক, 
তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে । এ সমস্ত কারণে এ স্থলে বিষ্তা একই বটে। 


ক 


[৭৯৩ এ 
৮ 


বেদাস্তসৃজ ও ত্রচ্মতত ] গৌড়ীয় বৈঞব-দর্শন [ ১২২৩অন্ধু 


পর্ববর্তী স্ত্রে এই নিদ্ধাস্তকেই ন্থপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 

এই স্ুত্রেও ব্রন্মের লবিশেষত্বই সুচিত হইয়াছে__সত্য-সন্বল্পত্বাদি-ণবিশিষ্ট বলিয়। | 

শঙ্কর। জ্ীপাদ শঙ্করও এই স্মত্র।,হইতে উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। 
ছান্দেগ্যে ও বৃহদারণ্যকে ব্রন্মের সত্যকামত্বাদি ও সব্ববশিতাদি ধম্ম উক্ত হইয়াছে। সেই 
সকল ধন্য বা গুণ উভগয়ত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোক্ত গুণ ছান্দোগ্যে 
এবং ছান্দোগ্যোক্ত গণ বৃহদারণ্যকে নীত বা সংযোজিত হইবে । তাৎপর্য এই যে-__ উভয় শ্রুতিতে 
একই বিদ্য! অভিহিত হইয়াছে । 

শ্ীপাদ শঙ্করও এ স্থলে ব্রন্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিলেন। 

২১। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ পার্দে উপাসনা এবং উপাসকের আচারাদি সম্থন্ধেই 
আলোচন। কর! হইয়াছে । কোনও স্বত্রে ব্রদ্ধতত্ব আলোচিত হয় নাই। 

২২। বেদাস্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে চারিটা পাদেই উপাসনার ফল সম্বন্ধে এবং মৃত্যুর পরে জীব 
কিভাবে কোথায় যায়, সেই সম্বন্ধে আালোৌচনা কর! হইয়াছে । কোনও সুত্রে ব্রহ্মতত্ব আলোচিত হয় নাই। 
২৩। বেদাস্তসূ্রে ব্রক্মাতন্ব 

বেদাস্ত-সুত্রের (বা ত্রন্ষসূত্রের ) ঘে সকল স্থত্রে ব্রন্মসন্থন্ধে কিছু বল! হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্রে 
সেই দকল সুত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সংক্ষেপে তাহাদের মন্মণন্বাদও প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহ! 
হইতে জান! যায়, বেদাস্ত-সত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রদ্মতত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ব- 
নিক্পণে এই ছুই অধ্যায়ে বল হইয়াছে _ব্রহ্মই জগৎ-কর্তা, সৃতরাং ব্রহ্ম নবিশেষ। শ্রীপাদ 
শঙ্লরাচাধ্যও তাহ! স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। 
বেদান্তসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় সম্ধন্ধে 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_*প্রথমেহধ্যায়ে সর্ববজ্ঞঃ 
সর্বশ্বরো জগত উৎপন্তি-কারণম্‌-_মৃতস্থবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্‌, উৎপন্ননা জগতো! নিয়ন্তুছেন স্থিতি- 
কারণম্‌-_মায়াবীব মায়ায়া প্রসারিতন্ত জগতঃ পুনঃ স্বাতগ্েবোপনংহারকারণম্‌-_অবনিরিব 
চতুর্ব্িধস্য ভূতগ্রামস্ত। স এব ন আত্মেত্যেতদ্বেদাস্তবাক্য-সমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্‌। 
প্রধানাদিবাদাশ্চাশবদ্ধেন নিরাকৃতাঃ। ইদানীং স্বপক্ষে স্মতি-ন্ায় বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদ্দিবাদানাঞ্চ 
স্যায়াভাসোপব্ংহিততং প্রতিবেদাস্তঞ্চ ন্ষ্্যাদিপ্রক্রিয়ায়! _ অবিগীতত্বমিত্যস্তার্থজাতগ্য প্রতিপাদনায় 
দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভ্যতে। _-প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর ব্রহ্ম 
হইতেছেন জগতের কারণ-মৃৎ্-সুবর্ণাদি যেরূপ ঘটাদি ও অলঙ্কারাদির কারণ, ব্রহ্মও জগহপত্তির 
তঁদ্ধেপ কারণ। আবার, উৎপন্ন জগতের নিয়ন্তা বলিয়া! তিনি জগতের স্থিতি-কারণ এবং চতুহ্বিধ 
ভুতসমুহ যেরূপ পৃথিবীতে উপসংহার প্রাপ্ত হয়, মায়াবী যেমন মায়াকে উপসংহার করে, 
তদ্্প প্রসারিত (সই) জগৎকে ব্রহ্ম নিজের মধ্যে উপসংহার করেন বলিয়া! তিনি জগতের লয়-কারণও । 


[5৯৪ ] 


বেদাস্তনূর ও ব্রশ্ষাতথ ] প্রস্থানত্রয়ে ত্রঙ্তত্ব | [ ১২২৩-মনু 


এইরূপে ব্রন্মই হইতেছেন জগতের স্ষ্ি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ--প্রথম অধ্যায়ে তাহ! প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। বেদাস্ত-বাকা-সমূহের সমন্বয় প্রতিপাদনপূর্ধবক প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে 
যে, ব্রহ্ম আমাদের সকলের আত্ম! এবং সাংখাকথিত প্রধানবাদাদি যে অবৈদিক, তাহণও প্রথম অধ্যায়ে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । এক্ষণে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে যে---প্রন্মকারণবাদ (ত্রক্গই যে 
জগতের কারণ-এই সিদ্ধান্ত) স্মৃতি-বিরুদ্ধ নহে, ঘুক্তি-বিরুদ্ধও নহে এবং প্রধানাদিবাদীদিগের 
( সাংখ্যাদিবাদীদের ) যুক্তি প্রকৃত যুক্তি নহে, পরস্ত যুক্তির আভাসমাত্র এবং ইহাও প্রদণিত 
হইবে যে, বেদাস্তোক্ত স্ৃষ্থি-প্রক্রিয়! পরস্পর অবিরোধী। (পণ্ডিত প্রবর কালীবরবেদাস্তবাগীশকৃত 
অনুধাদের অনুসরণে |)” 

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই বলিলেন-_সর্ধবজ্ঞ সর্বেশ্বর ব্রন্মই যে জগতের স্থষ্টি-স্থিতি 

য়ের কারণ, সাংখ্যাদি-শাস্ত্রোক্ত প্রধানাদি যে জগতের কারণ নহে--ইহাই বেদাস্তসৃত্রের প্রথম 
অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপে, জগতকারণ সর্ববজ্ক সব্বেশ্বর ব্রহ্ম যে সবিশেষ - তাহাই 
প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করিলেন এবং তিনি ইহাও বলিলেন যে, 
প্রথম অধ্যায়েব সিদ্ধান্ত যে স্মৃতিসম্মত এবং যুক্তিসম্মত, অর্থাৎ ব্রদ্ম যে সবিশেষ_-ভাহা ই দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
প্রদশিত হইবে। 
তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যো পক্রমেও শ্ীপাদ শঙ্কব লিখিয়াছেন £-- 

দ্বিতীয়েহধ্য।য়ে স্থৃতি-গ্তায়বিরৌধো  বেদাস্তবিহিতে ব্রহ্ষদর্শনে পরিহতঃ পরপক্ষাণাং 
চাঁনপেক্ষত্বং প্রপঞ্চিতমূ, শ্রুতিবি প্রতিষেধশ্চ পরিহাতঃ | তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তত্বানি জীবোপ- 
করণানি ব্রন্ধণো জায়স্ত ইত্যুক্তম্।_দ্বিতীয় অধ্য।য়ে, বেদাস্ত-বিহিত ব্রন্গতব্-নিবূপণে, স্মৃতি ও ম্যায়ে 
যে সমস্ত বিরোধ আছে বলিয়া! কেহ কেহ মনে করেন, সে সমস্তের সমাধান করা হইয়াছে; পরস্ধ 
সাংখ্যাদি পবপক্ষের সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, তাহাও বিশদ্রূপে প্রদখিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের 
উত্থাপিত শ্রুতিবিবোধেব ও সমাধান করা হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও প্রদশিত হইয়াছে যে, 
জীবব্যতীত অন্য যে সকল বস্ত্র জীবের ভোগোপকরণরূপে স্থ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তও ব্রহ্ম 
হইতেই উৎপন্ন | 

জীবব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তু ত্রন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলায় বর্ম যে সবিশেষ, তাহাই 
বলা হইল । 

এইবূপে দেখ। গেল __বেদাস্তের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রদ্মেরই জগৎ-কারণত্ব-__ সুতরাং 
ব্রহ্মের সবিশেষন্বই-যে শ্রুতি-স্থৃতি-ন্যায়ের সমন্বয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করও তাহ! 
বলিয়। গিয়াছেন। 

বেদান্ত-নৃজের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদিত বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের 
উক্ভিও শ্রীপাদ শঙ্চরের উক্তির অনুবূপই | 


[ ৭৯৫ ] 


বৈদাস্তনুত্ ও ব্রহ্মতত্ গৌড়ীয় বৈষব-দশন [1 ১/২২৩-অস্গু 


ব্দোস্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে উীপাদ রামাদুজ 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাব্যারস্ডে ভ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন__প্রথমেহধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি- 
প্রমাণ-গোঁচরাদ্‌ অচেতনাৎ ততসংসবষ্টাৎ তদ্দিযুক্তাচ্চ চেতনাদর্থাস্তরভূতং নিরস্ত-নিখিলা বিষ্তাদ্যপুরুার্থ- 
গন্ধম্‌ অনস্তজ্ঞানানন্বৈকতানম্‌ অপরিমিতোদারগুণসাগরম্‌ নিখিলজগদেককারণং সব্বণস্তরাত্মতৃতং পরং 
্রক্ষ বেদাস্তবেদামিতুক্তমূ। অনস্তরম্* অগ্যার্থস্ত সন্ভাবনীয়-সমস্তপ্রকার-ছ্ধ্ষণত্ব-প্রতিপাদনায় 
ছবিতীয়োহধ্যায় আরভাতে ।- প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি প্রতাক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভৃত 
অচেতন প্রকৃতি হইতে পৃথক, এবং সেই অচেতন প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পদার্থ 
হইতেও যিনি পৃথক্‌ এবং যিনি অবিদ্যাদি-সববপ্রকার অপুরুতার্থ বস্তর সহিত সম্যক্রূপে মন্বন্ধবজ্মিত, 
যিনি একমাত্র অনস্তজ্ঞানানন্দপূর্ণ, যিনি অপরিমিত উদার-গুণসমূহের সমুদ্রতুল্য, ঘিনি মস্ত জগতের 
একমাত্র কারণ এবং সকলের অস্তরাত্মারূগী পরত্র্গ, তিনিই বেদাস্তবেদ্য, অর্থাৎ সমস্ত-বেদাস্তশান্তে 
একমাত্র ভিনিই প্রতিপাঁদিত হইয়াছেন। অনন্তর, ( প্রথমাধ্যায়োক্ত সিদ্ধান্তে) যত প্রকার দোষের 
সম্ভাবনা হইতে পারে, তৎসমস্ত সম্ভাবনীয় দোষের দ্বারা যে তাহা (বেদাস্ত-শাস্বের ব্রক্মপর্তা ) বারিত 
বা! বাধিত হইতে পারে না--তাহা। প্রতিপ|দনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ কর! হইতেছে ।” 

ইহ হইতে জানা গেল-_অবিদ্যাম্পর্শ-গন্ধলেশহীন, অনস্ত জ্ঞানানন্দপূর্ণ, অশেষ-উদ্ার-গণাকর 
জগদেককারণ এবং সর্ধান্তরাতা। পরব্রগ্ধাই বেদাস্ত-সৃত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। তিনি 
সবিশেধ এবং এই সবিশেষ পরব্রক্মই সমস্ত বেদাস্ত-শান্ত্রের প্রতিপাদ্য । 

তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যারস্তেও শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন --“অতিক্রাস্তাধ্যাযুদ্য়েন নিখিল- 
জগদেককারণং নিরস্ত-নিখিল-দোষগন্ধমূ অপরিমিতোদারগুণসাগরং সকলেতর-বিলক্ষণং পরং ব্রক্ 
মুযুক্ষুভিরুপাস্যতয়া বেদাস্তাঃ প্রতিপাদয়্তীত্যয়মর্থ: স্মৃতি-স্তায়বিরোধ-পরিহার-পরপক্ষ- 
প্রতিক্ষেপ-বেদাস্তবাক্যপরম্পর-বিরোধ-পরিহাররূপ-কার্ধ্যস্বরপ-সংশোধনৈঃ তদ্দদরণত্বহেতৃভিঃ 
সহ স্থাপিতঃ। অতোধধ্যায়দ্বয়েন ত্্বশ্বরপং প্রতিপাদিতম্‌। উত্তরেণেদানীং তৎপ্রাপ্ড,পায়ৈঃ 
সহ প্রাপ্ডি-প্রকারশ্চিন্তয়িতুম্‌ ইধাতে। পূর্ববর্তী ছুই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে-_নিখিল 
জগতের একমাত্র কারণ, সর্ধপ্রকার-দোষ-সংস্পর্শশূন্ত, অপরিমিত উদারগুণের সমুদ্রস্বূপ এবং 
অপরাপর সব্পদার্থ হইতে বিলক্ষণ পরক্রদ্মই থে মুমুক্ষুদিগের উপাস্য, তাহাই বেদাস্ত-শানত্র 
প্রতিপাদদন করিতেছে। স্মৃতির ও যুক্তির বিরোধ-তঞ্জনপুবর্বক পরপক্গ-নিরসন, এবং বেদাস্ত-বাক্য- 
সমূহের পরস্পরগত বিরোধের সমাধানরূপ কাধ্যের সংশোধনের সহিত এরূপ দিদ্ধাস্বই স্থিরীকৃত 
হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে-_এ ছুই অধ্যায়ে ব্রহ্স্বরপই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে পরবর্তী 
তৃতীয় অধ্যায়ে বরহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও প্রণালী আলোচিত হইতেছে।” 

এইরূপে জানা গেল-_বেদাস্ত-নৃত্রের প্রথম ছুই অধ্যায়ে পরত্রন্ধের খবরূপই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। এই পরত্ন্ধ সবিশেষ এবং মুযুক্ষদিগের উপান্ত এবং সবর্ববিধ-দোষ-স্পশুক্ত। 


[ ৭৯৬ ] 


বেদাণ্শৃ্র ও ব্রহ্গতন ] ্রন্তানতরয়ে ব্রচ্মতখ ূ [ ১২২৩-ন 


বেদান্ত-সুতের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষ-সন্ধন্ধে ভ্রীপাদ শঙ্কর 

| তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় স্থন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমে ভ্রীপাদ শঙ্কর 
লিখিয়াছেন-__-“অথেদানীমুপকরণোপহিতস্য জীবস্য সংসারগতিপ্রকার+ তদবস্থান্তরাণি, ত্রহ্মসতত্বং, 
বিদ্ভাবিদ্যাভেদৌ, গুণোপসহহারানুপসংহারৌ, সম্যগ দর্শনাৎ পুরুষার্থসিদ্বিঃ, সম্যগ দর্শনোপায়বিধি- 
প্রভেদঃ মুক্তিফলানিয়মশ্চ_-ইত্যেতদর্থজাতং তৃতীযেহ্ধ্যায়ে চিন্তয়িষ্যতে, প্রসঙ্গাগতং চ কিমপ্যন্ৎ।-. 
অতঃপর (ত্রহ্মতত্ব নিরূপণের পব ) ভোগোপকরণ-সমন্থিত জীবের সংসার-গতির প্রণালী ও তাহার 
বিভিন্ন অবস্থাভেদ, ব্রহ্মপতত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ, উপালনাবিশেষে উপাস্তগত গুণবিশেষের 
উপসংহার (গ্রহণ) ও অন্ুপসংহারেব (( অগ্রহণের) নিয়ম, লম্যক্‌ দর্শনে পুরুষার্থ-দিদ্ধি, সম্যক্‌ দর্শনের 
উপায় বিশেষে বিধি-প্রভেদ ও মুক্তিফলের অনিয়ম_ এই সকল বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিষয়ও 

রন তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইবে” 


বেদান্ত-্সপ্রেন্ তৃতীক্স অন্যাস্বের আলোচ্য-বিষস্্রসম্মন্গে শ্রীপাদ ল্লামান্ুজ 
তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়সম্থন্ধে আীপাদ বামান্ুজ বলিয়াছেন--“কউত্তরেণেদানীং 
ততপ্রাপ্তধপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তিপ্রকারশ্চি্তয়িতুমিষ্যতে ৷ তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে উপায়ভূতোপাসনবিষয়! চিন্তা 
বর্ততে। উপাদনারস্তভ্যঃ হিতো পা য়ম্চ প্রাপ্যবন্তব্যতিরিক্ত-বৈতৃষ্ণাম, প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি। তৎসিগ্্যর্থ, 
জীবস্ত লোকান্তরেষু সঞ্চবতো জাগ্রত; শ্বপত; ন্থৃযুপ্তস্য মূচ্ছতিশ্চ দোষাঃ পরস্য চ ব্রহ্মণস্তদ্রহিততা, 
কঙ্গযাণগুণাকরতা চ প্রথম-দ্বিভীয়য়োঃ পাদয়োঃপ্রতিপাদ্যতে ।__এখন পরবর্তী গ্রন্থে বরহ্মপ্রাপ্তির উপায়ের 
সহিত প্রাপ্তর প্রকার আলোচিত হইতেছে । হন্ধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রক্গপ্রাপ্ডির উপায়ভূত 
উপাসনার কথ। বলা হইয়াছে। উপাসনা! আবস্তের পক্ষে হিতকর উপায় হইতেছে__প্রাপ্তবা-বস্তর 
অতিরিক্ত বিষয়ে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য এবং প্রাপ্য বিষয়ে তৃষ্ণা! বা অভিলাষ । তহছ্ভয়-সিদ্ধির নিমিত্ত, 
প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে লোকাস্তর-সঞ্চরণশীল জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নুযুণ্তি ও মৃচ্ছণ অবস্থাতে 
দোষসন্বন্ধ এবং পরব্রম্ষের সেই সমস্ত দোষহীনতা এবং কল্যাণগুণাকরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।” 
তৃতীয় পাদের ভাষ্যারস্তে শ্রীপাদ রামান্ুজ বলিয়াছেন_“উক্তং ব্রঙ্গোপাসিসিষোপজননায় 
বক্তব্যং ব্রহ্মণঃ ফলদাযিত্পর্যযস্তম | ইদানীং ব্রন্মোপাসনানাং গুণোপসংহার-বিকল্পনির্যায় বিদ্যাভেদ- 
চিস্ত। প্রত্থুয়তে। ত্রহ্মবিষয়ে উপাসনার ইচ্ছা! সমুৎপাদনার্থ অবশ্য-বক্তব্য বিষয়, ব্রন্মের ফলদাতৃত্ব 
পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে (প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে)। এক্ষণে (তৃতীয় পাদে) ব্রন্মের উপাসনাসন্বদ্ধী 
গুণসমূহের উপসংহার (গ্রহণ ) ও বিকল্প নির্ণয়ের নিমিত্ত বিদ্যাভেদের আলোচনা আরস্ত হইয়াছে ।” 
চতুর্থপাদের ভাষ্যারন্তে শ্রীপাদ রামান্ুজ লিখিয়াছেন__“গুণোপসংহারানুপসংহারফলা 
বিচ্বৈকত্ব-নানাত্বচিস্ত! কৃত।। ইদানীং বিদ্যা; পুরুধার্থ উত বিস্াঙ্গকাত কর্পাণঃ? ইতি চিন্ত্যতে।-_ 
কোন্স্থলে উপান্য গুণের উপসংহার করিতে হইবে, কোন্স্থলে তাহা করিতে হইবে না, তাহার 


[ ৭৯৭ ] 


ব্দান্তনত্র ও বরদ্ধতব ] গোঁড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২২৪-অনু 


নিরূপণের জম তৃতীয় পাদে বিষ্কার একত্ব ও নানাত্ব বিষয়ে বিচার কর! হইয়াছে । এখন বিচারের 
' বিষয় হইতেছে এই যে--বিষ্তা! হইতেই পুরুতার্থ লাত হয়? না কি বিষ্ারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কর্ম হইতেই 
পুরুষার্থ লাভ হয়?” 
এ-স্থলে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের আলোচ্য বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। 


বেদান্ড-্ঙ্লরে বর ভতুর্থ অধ্যাস্ের আলো চ্য-বিশশ্রসন্মন্ধে জ্রীপাদ শক্গন 

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_ 

“তৃতীয়েইখ্যায়ে পরপরান্ বিদ্যাস্ত সাধনাশ্রয়ো বিচারঃ প্রায়েণাত্যগাৎ, তথেহ চতুর্থেহধ্যায়ে 
ফলাশ্রয় আগমিযাতি। প্রসঙ্গাগতথ্চান্তদরপি কিঞ্চিৎ চিন্তয়িষাতে পরা ও অপর! এই দ্বিবিধ বিদ্যার 
যে-কিছু সাধন ও তদ বিষয়ক যে-কিছু বিচার, সে-সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত 
হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে সে সকলের ফল ও তৎমন্বন্ধীয় বিচার আলোচিত হইবে এবং প্রপগত 
অন্ বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হবে| 


বেদান্তম্মুত্রে র চতুর্থ অশ্রয সেন আলোচ্য-বিষয়সন্বন্ে শ্রীপাদ ল্ীমান্যুজ 

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যারস্তে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন-_-তৃতীয়েহধ্যায়ে মাধনৈ; সহ বিদ)া 
চিস্তিতা। অথেদানীং বিদ্যান্বরূপ-বিশোধনপূর্ব্বকং বিদ্যাফলং চিন্ত্যতে।-_তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যা ও 
তাহার সাধন সম্বন্ধেবিচার করা হইয়াছে । অতঃপর এখন (চতুর্থ অধ্যায়ে) বিদ্যার শ্বরূপগত সংশয়- 
ভগ্তনপূর্র্ষক বিদ্যার ফল সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে ।” 


২৪। বেদাস্ত-সুক্ে প্রতিপাদিত রক্ত 

পূর্ববর্তী (১1২২৩) অমুচ্ছেদে বেদাস্তের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের 
এবং শ্রীপাদ রামানুজের যে উক্তি উদ্ধত হইয়াছে, ভাহা। হইতে জানা ঘায়__বিভিষ্ন অধ্যায়ের আলোচ্য 
বিষয় সন্থন্ধে তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ মতভেদ নাই । 

ভাহারা উভয়েই বলিয়াছেন_-বেদাস্ত-সৃত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রদ্ধাতত্ব নির্পিত 
হইয়াছে। উভয়েই বলিয়াছেন--একমাত্র ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্ত্রীপাদ শঙ্কর ইহাঁও বলিয়াছেন-_সবব্ঞ সবেবশ্বর ত্রন্ষই ভ্রগতের কারখ। 
জীপাদ রামানজ বলিয়াছেন__অপরিমিত উদার গুণের সমুদ্র ব্দ্মই জগতের কারণ। এইরূপে ভ্রীপাদ 
লক্কর এবং ভ্রীপাদ রামানুজ-_এই উভয়ের উক্তিতেই জামা গেল-বেদাস্ত-ুত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে 


প্রতিপাদিত ব্রদ্থা হইভেছেম সবিশেষ । 
উভয় আঁচার্যের মতেই জানা যায়-__বেদাস্ত-সুত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রচ্মাতত্ব-সন্বক্ধে কোনও 


আলোচন। কয় হয় নাই; চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হইতেছে দাধনার ফল। 


[ ৭৯৮ ] 


৮৮৭৮ _ 


দোত্শুতর ও ব্রহ্মতত্ব ] প্রস্থানত্রয়ে ব্রশ্বতত্ব | [ ১২1২৪-অমু 


তৃতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে উভয়েই বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে যুখ্যতঃ সাধন-সম্বন্ধেই আলোচনা 
করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে দ্বিতীয় পাদে এবং তৃতীয় পাদে কয়েকটি শৃত্রে বরঙ্গ-সম্বদ্ধেও কিছু বলা 
হইয়াছে। 

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে “আ'নন্দাদয়ঃ প্রধানস্থা॥৩/৩।১১॥৮, *প্রিয়শিরস্তাদ্যপ্রাপ্তরুপচয়” 
পচয়ৌ হি ভেদে ॥ ৩1৩/১২॥,৮  “ইতরেতু  অর্থলামান্তাৎ ॥৩/৩।১৩।৮, “আধ্যানায় প্রয়োজনা- 
ভাবাৎ ।৩/৩1১৪।৮, “আত্মশবাৎ চ।৩|৩।১৫।৮) “আত্মগৃহীতিঃ ইতরবৎ উত্তরাৎ।৩/৩।১৬৮, “অন্বয়াং 
ইতি চে, স্যাৎ অবধারণা।৩1৩1১৭।৮, “অক্ষরধিয়াং তববরোধঃ সামাম্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্ত- 
হুক্তম্।৩৩।৩৩৮, এবং “কামাদীতরত্র তত্র চ।য়তনা দিভাঃ।৩1৩।৩৯।৮-__এই কয় স্তরে শ্রীপাদ শঙ্কব এবং 
শ্রীপাদ রামামুজ--উভয়েই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে-_ব্রক্ম-চিন্তায় ব্রন্ষের প্রিয়শিরস্বাদি-ধন্মের চিন্তা 
রিতে হইবে না; কিন্তু আনন্দাদি-ধন্রেয় চিস্তা করিতে হইবে। প্রিয়শিরস্তাদি ব্রহ্মের গুণ নহে 
বলিয়া সে-মকল ধর্্বের চিন্ত। করিতে হইবে না । আনন্দাদি অন্তান্ ধর্ম কেন চিস্তনীয়, তাহার হেতু- 
বূপে শ্রীপাদ রাঁমানুজ বলিয়াছেন--এই সমস্ত ধর্ম ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌ (স্ৃতরাং ব্রন্ধের স্বরূপভূত) এবং 
শ্রীপাদ শঙ্কর “ইতরে তু অর্থলামাম্যাৎ।৩।৩।১৩|”-স্থৃত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন _“ইতরে তু আনন্দাদয়ে! 
ধর্ম: ব্রন্ন্বরূপ-প্রতিপাদনায়ৈবোচ্যমানা অর্থসামান্তাৎ প্রতিপাদ্যন্ত ব্রক্মণো ধন্মিণ একতাৎ সবের্ব সব্ব্র 
ঞ51য়েরক্সিতি বৈষম্যম্‌। প্রিয়শিরস্তাদি হইতে অন্ত যে আনন্দাদি-ধর্্ম সকল, ত্রন্মের স্বরূপ- 
প্রতিপাদনার্ঘই সে-স্মস্তের উল্লেখ করা হইয়াছে । এই সকল আনন্দাদি-ধন্মী অর্থসামান্তবশতঃ 
(ব্রহ্মন্ববূপ প্রতিপাদনে এই সকল ধর্মেব সমান উদ্দেশ্য বলিয়া) এবং প্রতিপাদ্য ধর্মী ব্রদ্মেরও একত 
বলিয়া! এই সকল ধর্মই সববত্র গ্রহণীয়। ইহাই বৈষম্য (অর্থাৎ প্রিয়শিরস্বীদি ধন ব্রহ্ম-ম্বরূপের 
প্রতিপাদক নহে বলিয়। অগ্রহণীয় ; কিন্তু আনন্বাদি-ধর্্ম ব্রঙ্গ-ন্বরূপের প্রতিপাঁদক বলিয়। গ্রহণীয়। 
উভয়ের মধ্যে ইহাই বৈষ্ম্য)। এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর আনন্দাদি-ব্রন্মধন্্মকে ব্রন্ষের স্বন্বপ-প্রতিপাদক 
বলাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই সকল ধর্ম ব্রন্ষের স্বরূপাস্তর্গত _আগস্তক ধন্ম নহে। কেনন!, 
যে ধন্ম ত্রদ্ষের স্বরূপাস্তর্গত নহে, তাহ? ব্রন্দের স্বরূপ-প্রতিপাদকও হইতে পারেনা ব্রন্মা-ম্থরূপ-নির্য়ের 
সহায়কও হইতে পারে না। কোনও আগন্ক ধর্ম বস্তর স্বরূপ-প্রতিপাদক হইতে পারে লা। 
অগ্নিতাদাত্্য-প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তি লৌহের স্বরপ-প্রতিপাদকও নয়, লৌহের স্বরূপ, প্রতিপাঁদনের 
সহায়কও নয়। 

তৃতীয় অধ্যায়ের উল্লিখিত কয়টা ন্মুত্ধে ব্রহ্মাকে আনন্দাদি-ধর্মবিশিষ্ট বলায় ব্রন্মের সবিশেষত্বই 
খ্যাপিত হইয়াছে । এই বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর এবং স্ত্রীপাদ রামানুজ_-উভয়েই একমত । এই স্ত্র- 
কয়টাই হইতেছে বেদাস্ত-সূত্রে ক্রহ্মসন্বদ্ধীয় সব্ধশেষ স্তর ; এই সকল শৃত্রের পরে ব্রন্দশ্বরূপ-সন্বদ্ধে 
আর কোনও স্বত্র বেদাস্ত-দর্শনে গ্রথিত হয় নাই । সুতরাং এই সুত্র গুলিকে ব্রহ্ম-স্বরূপ-সম্বন্ধীয় উপ- 
সংস্থার-সৃত্রও বলা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রন্মের যে সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই 


[ ৭৯৯ ] 


বেদাস্তপূত্র ও ত্রক্মতত্ব ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ এ২২৪ক-অন্গু 


উপসংহার-মৃত্রগুলিতেও সেই সবিশেষত্বের কথাই বল! হইয়াছে । উপক্রম ও উপসংহারে বেশ সঙ্গতি 
দৃষ্ট হয়। 


ক। ৩1২১১-্র্সূত্রের আলাচন। 4 

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পার্দে ব্রহ্মসন্থন্ধে যে কয়টা সৃত্র আছে, তাহাদের মধ্যে *ন 
স্থানতোইপি পরস্োভয়লিঙ্গং সবর্বজ্র হি। ৩২১১৮ এই সুজটাই হইতেছে মৃখ্যসূৃত্র। এই শৃত্রে 
যাহা বলা হইয়াছে, পরবর্তী কয়টা শৃত্রে বিচারপুর্র্বক এবং বিরুদ্ধ পক্ষের নিরসনপূরর্বক তাহাই 
সুপ্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে। এই মুখানুত্রটার অর্থসন্থদ্ধে শ্রীপাদ রামানুজ ও স্্রীপাদ শঙ্করের মধ্যে 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই মুখ্য সৃক্জটার পূবববর্তী দশটা সৃত্রে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সৃষুপ্তি ও মূর্ছাদি 
অবস্থা সম্বন্ধে আলোচন! কর! হইয়াছে। উপ!সনার উপক্রমে উপাঁসকের চিন্তে বৈরাগা উৎপাদনের 
নিমিত্তই যে এই দশটা সুত্র অবতারিত হসয়াছে-_এই বিষয়ে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্ীপাদ শঙ্কর 
উভয়েই একমত । 

শ্রীাদ রামানুজ এবং ভ্রীপাদ শঙ্কর কি ভাবে উল্লিখিত মৃখ্যস্ত্রটার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, 
এক্ষণে তাহাই প্রদণিত হইতেছে । 

এই ষুখ্যনত্রটার সহিত পৃর্ববর্তী সৃত্রসমূহের সন্বন্ধ শ্রীপাদ রামানুক্ধ এইভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন_-“দোষদর্শনাদ্‌ বৈরাগ্যোদয়ায় জীবস্তাবস্থাবিশেষা নিরূপিতাঃ। ইদানীং ব্প্রাপ্থি-তৃঞণা- 
জননায় প্রাপ্যন্য ব্রহ্মণো! নির্দোষত্ব-কল্যাণ ্রণাত্মকত্বপ্রতিপাদনায়ারভতে। তত্র জাগর-স্বগ্ন-নুষুণ্তি 
ুক্যক্রাস্তিযু স্থানেযু তত্বংস্থানপ্রযুক্ত! জীবস্ যে দোষাঃ, তে তদস্তর্যামিণঃ পরস্থয ব্রহ্মণোইপি তত্র- 
তত্রাবস্থিতস্ত স্তি, নেতি বিচ্যাধ্যতে | কিং যুক্তমূ? সম্ভীতি। কৃতঃ? তত্তবদস্থ-শরীরে অবস্থানাং।-- 
অবস্থাগত দৌষ-দর্শনে বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে ; এ জন্ত পর বন্তী কয়েকটা সবৃত্রে জীবের জাগরণ- 
্প্লাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রন্ষগ্রাপ্থি-সন্বন্ধে তৃষা! উৎপাদনের 
নিমিত্ত প্রাপ্তব্য ব্রদ্মের নির্দোষতব ও কল্যাণ-গুণাকরত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্তটে পরবন্তী (ন স্থানতোইপি 
ইত্যাদি) শৃত্র আরম্ভ করা হইয়াছে। জাগরণ, স্বপন, সুপ্তি, মূচ্ছ! ও উংক্রমণ-এই মস্ত স্থানের সহিত 
সম্বন্ধবশত; জীবের পক্ষে যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে অন্তর্ঘ্যামিরপে অবস্থিত 
থাকায় পরব্রদ্দের পক্ষেও সেই সমস্ত দোষ উপস্থিত হইতে পারে কিনা__ তাহাই এক্ষণে বিচারিত 
হইতেছে। কোন্‌ পক্ষ যুক্তিসঙ্গত 1 (পুব্বপদ্ষ বলিতে পারেন )- সে সমস্ত দোষ ব্রদ্বেরও উপস্থিত 
হয়। ইহাই সঙ্গত; কেননা প্রদ্ম সেই সেই অবস্থায় জীবের শরীরে অবস্থান করেন ।” 

পূর্বপৃত্রগুলির সহিত “ন স্থানতোহপি”-- ইত্যাদি সুত্রের পৃব্বোল্লিখিত সঙন্ধ দেখাইয়া 
্ীপাদ রামানুজ এই সুত্রটার ভাষ্যে পুর্ব পক্ষের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন--দনা, জাগরণ-সাদি 
অবস্থাতে পরব্রদ্ধ অস্ত্যযা মিরপে জীবহাদয়ে অবস্থান করিলেও জীবের দোষগুলির সহিত পরব্রন্গের 


[৮৯] 


,বেদাস্তমৃতজ ও অরন্বতন্‌ ] প্স্থানত্রয়ে ব্রহ্মতত | [ ১২২৪ক-অন্থ 


লপর্ হয় নান স্থানতোহপি। কেনন।, পরস্থ উভয়লিঙ্গং সববত্র হি--্ুতি-স্ৃতিতে সব্বত্রই পর- 
চু উভভগ-লিঙগের কয।-পররহ্ষের ছুইটী লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে । সেই ছুইটা লিঙ্গ ব 

লক্ষণ হইতেছে-_নির্দদোষত্থ (দোয-্পর্শশূত্ত্ব) এবং কল্যাণ-গুণাত্বকত্ব। নির্দোষত্ব যখন ত্রদ্ধের 
একটা লক্ষণ, তখন ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, জীবের অবস্থাগত দোষ জীব-হাদয়ে অবস্থিত 
্রপ্ধকে স্পর্শ করিতে পারে ন1।” পরবর্তী চৌদ্দটী সৃত্রে (অতোহনস্তেন তথাহি লিঙ্ষমূ॥ ৩1২২৫- 
লৃত্র পর্য্যন্ত কয়েকটা ন্ৃত্রে ) প্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 

পরব্রন্মোর দোষস্পর্শহীনতা সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামান্গুজের সিন্ধান্ত শ্রুতিসশ্যত ; কেননা, জড় 
মায়ার সহিত সম্বদ্ধবপত£ই জীবের মধো দোষের উবে হয়। মায়। ত্রর্থীকে স্পর্শও করিতে পারে না 
বলিয়া ব্রদ্ধে মায়িক হেয়গুণের স্পর্শ হইতে পারে না। 
| ্রন্ষের কল্যাণ গুণা ত্বক _স্থতরাং সবিশেষত্বও _ বেদাস্ত-সম্মত; যেহেতু, বেদাস্ত-সৃত্রের প্রথম 

টি» ঘিতীয় অধ্যায়ে ত্রন্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইন্নাছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের 

“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য”--ইত্যাদি উপসংহার-সুত্রসমূহেও যে ত্রহ্ষের মবিশেষদ্বের কথাই বলা হইয়াছে, 
তাহাও পৃব্বেই প্রদণিত হইয়াছে । এইরূপে দেখ। যায় -শ্রীপাদ রামানুজ এই স্ৃত্রে যে সিদ্ধান্ত 
স্থাপন করিয়ীছেন, তাহ! বেদাস্ত-স্ৃত্রের উপক্রম-উপসংহারের সহিত সঙ্গ তিযুক্ত 

শ্রীপাদ রামানজ পুর্ববস্ৃত্রগুলির সহিত এই স্ুত্রের যে সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহাও 
স্বাভাবিক। কেনন!, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রন্মের উপাপনার কথাই বলা হইয়াছে। উপাসনার প্রারস্তে 
উপাসকের চিত্তে যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, সেই বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য প্রথম দশটা ত্র অবতারিত 
হইয়াছে । এই দশটা সুত্রে জীবের বিভিন্ন অবস্থার কথাও বল। হইয়াছে । প্রত্যেক অবস্থাতেই 
অন্তর্ধযামিরূণ ব্রহ্ম জীবহদয়ে অবস্থিত থাকেন। ইহাতে স্বভাবত£ই উপাসকের চিত্তে একটি প্রশ্থ 
জ্াগিতে পারে যে-_-বিভিন্ন অবস্থাতে অন্তর্ধ্যামিরূপে ব্রহ্ম যখন জীবের হদয়ে অবস্থান করেন। তখন 
জীবের দোষসমূহ ত্রদ্মাকে স্পর্শ করে কিন।? যদি্পর্শের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ব্রদ্ধ কিরূপে 
উপাস্য হইতে পারেন? ত্রদ্ধে যদি দোষ-স্পর্শের সস্ভাবনাই থাকে, তাহ! হইলে তাহার উপাসনায় 
জীব কিরূপে দোষ-নিন্মুক্তি হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিবে? এইকপ স্বাভাবিক আশঙ্কার 
নিরসনের নিমিত্তই এই মৃত্রের অবতারণা এবং এই ম্মৃত্রের প্রীপাদ রামানুজ যে অর্থ করিয়াছেন, 
তাহাতে উপালক জানিতে পারেন যে, ব্রন্মকে কোনওরূপ দোষই স্পর্শ করতে পারে না। ব্রঞ্থ 
সবাই সবর্ধদোষ-নিম্ম্ক্ত; কেবল তাহাই নহে-ত্রহ্ধী সব্ধদা কল্যাণ-গুণের আকর। এই 
আশঙ্বাস-বাক্যে উপাঁসনায় সাধকের উৎসাহ জশ্গিবার সম্ভাবনা । এইরূপে দেখা যায়_-জ্রীপাদ রামানুজ 
যেভাবে পূর্্বমূত্রগুলির সহিত এই স্মত্রের সম্বন্ধ দেখাইয়াছ্েন, তাহ! নিতান্ত স্বাভাবিক এবং 
প্রকরণের সহিতও সঙ্গতিপূর্ণ | 

জীপাদ শঙ্কর কিন্তু এই নৃররটার অর্থ করিয়াছেন অন্থরপ | পৃব্বুত্রগুলির সহিত এই নুজটির 


[৮১] 


১৯১ 


বেদাপ্তশ্ৃতর ও ব্রহ্মাতত্ব ] গৌড়ায় বৈঝব-দর্শন [ ১/২২৪ক-অন্ু, 


সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন তিনি এই ভাবে-- “যেন ত্রহ্মণ! নুষুপ্্যাদিফু জীব উপাধা,পশমাৎ সম্পদ্ধতে, ত্য 
ইদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্ধার্ধাতে |  সন্তাতয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ক্রহ্মাবিষয়াঃ 'সব্ব কর্ম সর্র্বকামঃ। 
সব্বগন্ধঃসবব বল ইত্যেবমাগ্যাঃ সবিশেষলিগগাত 'অস্থুলমনগহৃস্ষমদীর্ঘম্‌” ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ধিবশেষ- 
লিঙ্গাঃ। কিমান শ্রুতিষু উভয়লিঙ্গং ব্রন্ধ প্রতিপত্তব্যম্? উত অন্যতরলিঙ্গম্‌? যদাঁপ্যন্যতর- 
লিঙ্গং তদাপি সবিশেষমূত নিধিবশেষম্ ইতি মীমাংস্যতে ।__ন্ুযুপ্তি-আদি অবস্থাতে 
উপাধি উপশাস্ত হইলে জীব যে-ত্রঙ্দে সম্পন্ন হয়, এক্ষণে শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়! 
সেই ব্রন্মের স্বরূপ নিদ্ধীরণ করা! হইতেছে ! শ্রুতিতে ব্রন্মের মবিশেষত্ব-বোধক এবং নিধিবশেষত্ব- 
বোধক-এই উভয় প্রকার বাক্যই আছে। যথা-_গতিনি সবর্বকর্া, সববর্কাম, সববগিন্ব, সবর্বরস-” 
ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ-ত্রক্ম-বোধক এবং “তিনি অস্থুল, অনণু, অহৃন্ব, অদীর্ঘ, ইত্যাদি বাক্য নিধিবশেষ- 
বরহ্মধোধক 1 এই সকল শ্রুতিবাক্যে কি বুঝ। যায়? ব্রহ্ম কি উভয়লিঙ্গ (সবিশেষ ও নিধিবশেষ এই : 
উভয়ই)? না কি অন্যতবলিঙ্গ (হয় সবিশেষ, ন। হয় নিধিবশেষ-_এই দুইয়ের মধ্যে এক) ? যদি অন্তর 
হয়, তাহ! হইলে তাহা কি (সবিশেষ না নির্ব্বিশেষ)? এক্ষণে (ন স্থানভোহপি স্বত্রে ) 
'তাহারই মীমাংসা করা হইতেছে |” 

এই উক্তি অনুসাৰে গ্রীপাঁদ শঙ্করের স্ত্রীর পদচ্ছেদ হইতেছে এইরূপ £- 

ন স্থানতঃ অপি পরস্য উভয়লিঙ্গম্‌ (অধিষ্ঠানবশতঃও পরক্রদ্মের উভয়লিঙ্গ সবিশেষদ্য ও 
নিবিবশেষত্ব-_হয় না) সর্বত্র হি (সর্বত্রই) । 

এক্ষণে এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে। পূর্ববসূত্র গুলির সহিত এই ন্মুত্রের যে 
সম্বন্ধের কথা শ্রীপাদ শঙ্কব বলিয়াছেন, প্রথমতঃ সেই সম্বন্ধের বিষয়েই আলোচন1 কর! হইতেছে। 

স্্রীপাদ বলিয়াছেন পূর্ববস্ৃত্রসমূহে ষে নুষুপ্তিআদি অবস্থার কথ৷ বল! হইয়াছে, সেই স্ুযুণ্তি- 
আদি অবস্থায় জীব যে বর্ষে সম্পন্ন হয়, এই স্তরে সেই ব্রন্দের স্বরূপ নির্ণঁত হইয়াছে। 

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে- পূর্বে ব্রন্থের স্বরূপ যদি নির্ণাত ন! হইয়! থাকে, তাহা হইলেই 
এ-স্থলে ব্র্ম-্ববূপ জান। সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পাঁরে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভ্তৃত বিচার- 
পূর্বক ব্রচ্ছের স্বরূপ নির্ধারিত করার পরেই সেই ব্রন্দের উপাসনার প্রসঙ্গ তৃতীয় অধ্যায়ে আরম্ভ করা 
হইয়াছে । 

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রদ্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে, তাহ। এখন পর্য্য্ত 
খণ্ডিত হয় নাই ; সেই সিদ্ধাস্ত-সন্বদ্ধে এ পর্য্যন্ত কেনও সংশয়ের কথাও স্ুত্রকাঁর ব্যাসদেব বলেন নাই। 
যদি কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকিত, তাহার খণ্ডন করিয়! তাহার পরেই উপাসনার প্রসঙ্গ আরম্ত 
করা হইত *ম্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রন্মের স্বরূপ-সন্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থাপন করার 
পরেই যখন “উপাসনার প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়-_পূর্বে ব্রচ্ম 
স্বরূপ-সম্থন্ধে যে সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তের আনুগত্যেই ত্রদ্মের উপাসন! করিতে হইবে. 
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ৃ 
'হাই শুপ্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায় । “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য” ইত্য।দি পরবর্তী উপসংহার-সুত্রগথুলি 
ইত্েও তাহাই পরিষ্কার ভাবে বুঝা! যায়। এই অবস্থায়, এ স্থলে হঠাৎ আবার ব্রহ্গ-ন্বরূপ-নির্ণয়ের 
প্রসঙ্গের উত্থাপন অন্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়; সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত সম্বন্ধের স্বাভাবিকতা- 
বিষয়েও সন্দেহ জাগে । 
যদি বল! হয়-__সুধুপ্তি-আদি অবস্থায় জীব যে ব্রন্দে সম্পন্ন হয়, সেই ত্রন্মেব ম্বর্পই এই স্থৃত্রে 
নির্ণীত হইয়াছে । তাহাহইলেও প্রশ্ন উঠে--পৃবের্ব যে ব্রদ্ধেব স্বরূপ নির্ণীত'হইয়[ছে, সেই ব্রহ্ম হইতে 
এই ব্রন্গা- জীব যে ব্রঙ্গে সম্পন্ন হয়, সেই ব্রন্ম-_কি ভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়েন, তাহ! হইলে একাধিক 
ত্রন্ষের প্রসঙ্গ আলিয়া পড়ে; কিন্তু একাধিক ত্রন্মেব অস্তিত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি সব্বত্র একই ব্রঙ্গের 
কৃখাই বলিয়াছেন। আব যদি বল। হয়_-পুবের্ব যে ব্রন্ষের স্বরূপ নির্ণাত হইয়াছে, সেই ব্রদ্মেই জীব 
শম্পন্গ হয়, তাহা হইলেও নৃতন ভাবে আবার ত্রহ্ষ-তত্ব-নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠচিতে পারে না; কেননা, 
ব্রদ্ষেব স্বরূপ পুবেবেই নির্ণাঁত হইয়াছে এবং ব্র্দের স্বরূপ-বোধক সেই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয় নাই। 
ইহাতেও যদি বল! হয়-__জীব-ন্ৃদয়্থিত ব্রহ্ম এবং পৃরর্ব-সিদ্ধাস্তিত ব্রহ্ম এক এবং অতিন্নই 
সতা। পুর্ধবসিদ্ধানুদারে ব্রহ্ম হইতেছেন-জ্রগৎ-কারণ। যখন তিনি জীবহাদয়ে অবস্থিত 
হয়েন, তখন তাহার লবিশেষত্ব না থাকিতেও পারে, সবিশেষত্ব-লিজের পবিবর্তে তখন তাহার 
অন্য প্রিন্স বা অন্য লক্ষণ হইতে পারে; সুতরাং জীবহাদয়স্থিত এক্ষের স্ববপ-জিজ্ঞ।সা অস্বাভাবিক 
নয়। 
ইহার উত্তবে বক্তব্য এই--সবিশেষত্বই যখন ব্রচ্দের স্বরূপ, তখন কোনও অবস্থাতেই ইহার 
র্যতিক্রম হইতে পাবে না| ম্ববূপের বর্ম কখন্ও বস্তকে ত্যাগ কবিতে পারে না । অগ্নির দাহিকা- 
শক্তি কখনও অগ্নিকে তাগ করে না। মণি-মন্ত্রাদির প্রভাবে কখনও কখনও দাহিকা-শক্তি স্তম্ভিত 
হইতে পাঁবে বটে; কিন্তু তখনও দাহিকা-শক্তি অগ্নিকে ত্যাগ করে না, ক্রিয়াহীন অবস্থায় অগ্নির 
মধ্যেই থাকে । ম্ৃতবাং জীবহুদয়স্থ ত্রহ্ধ স্বীয় ন্ববূপগত বিশেষত্বকে ত্য।গ করিয়া! নিধ্বিশেষ হইতে 
পারে না। অবস্থাধিশেষে কোনও বস্ত্র মধ্যে আগন্তক ধন্ম প্রবেশ করিতে পারে বটে; কিন্তু এই 
আগন্তক ধশ্মও বস্তব স্বরূপগত ধন্মকে অপসারিত করে না । অগ্নিতাদাত্ম-প্রাপ্ত লৌহে আগন্তকভাবে 
অগ্নির দাহিকা-শক্তি সঞ্চাবিত হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে লৌহের শ্বরূপগত ধশ্ম বিনষ্ট হয় না। 
ব্রক্ম হদি ম্বরূপতঃই নিবিবশেষ হইতেন, তাহ! হইলে হয়তো, _জীব-হৃদয়ে অবস্থানকালে 
জীবের ধন্দথ তাহাতে সংক্রামিত হয়, ইহা স্বীকার করিলে_-তিনি এই আগন্তক জীবধর্মাবশত£ সবিশেষ 
হলি! প্রতীয়মান হইতে পারিতেন। কিন্তু পূর্ববসিক্ধান্তানুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন_স্বরূপত; সবিশেষ । 
সবিশেষ ব্রদ্মে আগন্তক জীবধন্ম সংক্রামিত হইলেও সাময়িকভাবে এবং জীব-্দয়স্থিত অবস্থাতেই 
উাছার বিশেষত্ব বরং কিছু বদ্ধিত হইতে পারে বটে; কিন্তু ন্বরূপগত বিশেষত্ব অপসারিত হইতে 
পাঁরে না। নির্বিধিশেষ বস্ত্র আগন্তক ধর্মযোগে অবস্থাবিশেষে সবিশেষ হইতে পারে, কিন্ত আগস্তক 
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ধন্মযোগে সবিশেষ বন্ত কখনও নির্ধি্বশেষ হইতে পারে না। সুতরাং ম্বরূপতঃ সরিশেঘস্থ-লিঙ্গবিশি 
ব্রহ্ম জীবন্ৃদয়ে অবস্থানকালেও তাহার শ্বরূপগতধণ্নকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্িশেষ-লিগ্ব বিশিষ্ট হ' 
পরেন না। এ-সমস্ক কারণে জীবহাদয়ন্থিত ব্রন্গের হ্বরূপ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসারও হ্বাভাবিকত। কিছু 
থাকিতে পারে না। 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, পূর্ব্বস্থত্রগুলির সহিত আলোচ্য স্থত্রের যে সম্বন্ধের 
কথা শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, তাহ! হ্বাভাবিক নহে। 

যাহা হউক, যুক্তির অনুরোধে যর্দি স্বীকার করা যায় যে, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত সম্বন্ধ 
স্বাভাবিক, তাহা হইলে তাহারই পদচ্ছেদ অনুসাবে আলোচ্য স্ুত্রটার কি অর্থ হইতে পারে, তাহাই 
এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। 

“ন স্থানতঃ অপি পরস্য উভয়লিল্গম-_অধিষ্ঠাীনবশতঃও (জীব্হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকা কালেও) 
পরব্রন্মের উভয়লিঙ্গ (হই লক্ষণ-_সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই হই লক্ষণ) হয় ন1” সুতরাং একটি 
লক্ষণই হইবে-_হয় সবিশেষ, আর ন। হয় নির্ববিশেষ। কিস্তুকি? সবিশেষ ? না কি নির্ববিশেষ ? 
কোন্টি গ্রহণীয়? যাহা বেদান্ত-সম্মত, নিশ্চয়ই তাহাই গ্রহণীয়। বেদাস্ত-সম্মত সিদ্ধান্ত কোন্টী? 
প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন ত্রদ্ষেব সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই সবিশেষত্ব-বোধক 
সিদ্ধান্ত যখন খণ্ডিত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের ইঙ্গিত পর্যন্তও যখন কোনও স্তর দৃষ্ট হয় 
নাই, তখন শবিশেষত্বই যে বেদাস্ত-সম্মত সিদ্ধান্ত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ন্ুতরাং 
সবিশেষত্ব-বোৌধক সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। ব্রহ্ম সবিশেষ, নিবিবশেষ নহেন। ইহাই “ন স্থানতঃ অপি 
পরন্য উভয় লিলম্”-_ এই সুত্রাংশের স্বাভাবিক এবং বেদাস্ত সম্মত অর্থ। 

এই স্বাভাবিক এবং বেদাস্ত-সম্মত অর্থের সঙ্গে “সর্বত্র হি” এই সুত্রাংশের সঙ্গতিমূলক 
তাৎপর্য্য হইতেছে এই £- 

সবর্ধত্র হি-__সর্ধ্বজ্রই । সর্বত্রই কি? সূত্রের পূর্বাংশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়! অর্থ করিলে অর্থ 
হইবে-_সর্ববতই অনুভয়লিল্গ তা, অর্থাৎ একলিঙ্গত1; ইহাই হইবে “সর্বত্র হি” বাক্যের স্বাভাবিক জনা । 

সর্ববই পরত্রহ্ম একলিলগ, সবিশেষ । সমস্ত শ্রুতিবাক্যই ব্রন্মের সবিশেষত্বের ক. বলিয়া 
গিয়াছেন। “তত্ব, সমন্বয়াখ।১।১/৪/*-তরন্সথত্রের ভাব্যে ভ্ীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন-_-“তদূত্্ষ সর্ব 
দর্ধ্বশক্তি জগছুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কারণং বেদান্ত-শাস্তাদবগম্যতে। কথম্‌? সমস্বয়াং। সর্ব্বেষু বেদাস্তেষু 
বাক্যানি তাৎপধ্যেন এত্ত অর্থস্ত প্রতিপাদকত্েন সমন্গতানি ।-_বেদাস্ত-শান্ত্র হইতে জান! যায় ষে,. 
সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি ব্রন্মই এই দৃশ্তমান্‌ জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ ! কিরূপে ইহা! সিদ্ধ হয়? 
সমন্বয় হইতেই ইহ! সিদ্ধ হয়। সমস্ত বেদান্তে যে সকল বাক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তের তাৎপর্য্যদ্বারা এই 
অর্থই প্রতিপাদিত হয়।” শ্রীপাদ শক্ষরের এই উক্তির মর্দন হইতেছে এই যে_ ব্রহ্গই যে জগতের 
স্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ--সুতরাং ব্রক্ধ যে সবিশেষ-_-ইহাই লমস্ত বেদাস্ত-বাকোর তাৎপধ্য। 
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| । কিন্ত শীপাদ শন্বর উললিখিতরাপ পদচ্ছেদ অনুসারে এই লুত্জটার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও 
সতের স্বাভাবিক সহঙ্গ অর্থ বলিয়া মনে হয় না। নিয়লিখিত আলোচন! হইতেই তাহ! 
বুস্বা যাইবে। 
“ন স্থানতঃ অপি পরস্ত উভয় লিঙ্গম”__ এই সুত্রাংশের তাপে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_ 
“ন তাবং স্বত এব পরস্য ব্রহ্মাণ উভয়পিঙ্গতম্‌ উপপদ্যতে--পরত্রন্মের স্বতঃ উয়লিগতা ( সবিশেষত্ব 
এবং নির্বি্শেষত্ব) উপপ্ন হয় না” তাহার পরে বলিয়াছেন--“্অন্ভ ভহি স্থানতঃ পৃথিব্যাট্যুপাধি- 
যোগাদিতি। তদপি ন উপপদ্যতে ।--একই বন্ত স্বতঃ উভয়লিঙ্গ না হউক; কিন্তু পৃথিব্যাদি-উপাধির 
যোগে (স্থানতঃ ) তো।উভয়লিঙ্গ হইতে পাবেন? না, তাহাঁও উপপন্ন হয় ন!।” 
| ইহার পরে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_“অতশ্চান্ততবলিঙ্গপবিগ্রহেপি সমস্তবিশেষরহিতং 
| নির্ব্িকল্পমেব ব্রহ্মস্ববপ-প্রতিপাদনপরেষু বাক্োষু “অশব্সম্পর্শমরূপমব্যয়ম” ইত্যেবমাদিষপাস্তসমত্ত- 
বিশেধমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে ।-_-অতএব, অস্ততর লিঙ্গ স্বীকার কবিতে হইলে সর্বপ্রকার-বিশেষ-রহিত 
নিবিবকলপক ( অর্থাৎ নিবিরিশেষ ) ত্রন্ষই স্বীকার্ধয। ব্রন্ন্ববপ-প্রতিপাদক “তিনি অশবা, অস্পর্শ, 
অরূপ, অব্যয়'-ইত্যাদি বেদীস্তবাক্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেবই উপদেশ কর! হইয়াছে ।"” 
শত্রীপাদ শঙ্করের এই সিদ্ধান্তের ছুইটী অংশ। প্রথমাংশ হইতেছে এই - ব্রহ্ম যখন উভয়লিঙ্ক 
হইতে পারেন না, তখন তাহার একলিঙ্গত্বই ম্বীকাঁর কগ্সিতে হইবে; স্বীকার্ধ্য সেই একলিজত্ব 
হইতেছে--নির্র্বিশেষ্হ। দ্বিতীয়াংশ হইতেছে এই--“অশব্দম্”ইত্যাদি বেদাস্তবাক্যসমূহে ত্রদ্ষের 
নির্ববিশেষতৃই উপরিষ্ট হইয়াছে । এই দ্বিতীয়াংশেই আপাদ স্ুত্রস্থ “সব্ধত্র হি”-অংশের তাৎপর্ধ্য 
প্রকাশ করিয়াছেন_ ব্রহ্গের স্ববপ-প্রতিপাদক সমস্ত বেদাস্তবাঁক্যেই «সর্বত্র হি) ত্রহ্ষের 
নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে । 
শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্য। সম্বন্ধে এবং সিদ্ধাস্ত-সম্বন্ধে বক্তব্য এই £_ 
প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন-_-“পৃথিব্যাদি-উপাধির যোগেও ব্রন্মের উভয়লিঙত্ব উপপক্ন হয় 
না। উপাধির যোগে পাধিক বা আগন্তক সবিশেষত্ই উৎপন্ন হইতে পারে, লিবিবিশেষস্ব উৎপস্ন 
হইতে পারে না__ইহা পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে। সুতরাং ত্রন্ম যদি ন্বরূপতঃ সবিশেষই হয়েন, তাহা 
হইলে উপাধিযোগেও তিনি সধিশেষই থাকিয়া যাইবেন, অগন্ক উপাধির যোগে তাহার বিশেষত্ব 
কিছু বদ্ধিত হইবে মাত্র, উভয়লিঙ্গত জন্মিবে না । আর, যদি ব্রহ্থ স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষই হয়েন, তাহা 
হইলে অবশ্য উপাধির যোগে ভ্বীহার বিশেষত জন্মিতে পারে; তখন তাহার উভয়লি্ত্বও 
জন্মিবে। ইহাতে বুঝা যায়__“উপাধির ঘোগেও ব্রন্মের উভয়লিত্ব উপপয্ন হয় না”--এই বাক্যে 
আীপাদ শঙ্কর শ্বীকার করিয়। লইয়াছেন যে, ব্রহ্ম শ্বরপতঃ নির্বিবশেষ। কিন্তু এই স্বীকৃতির ভিত্তি 
কোথায়? সুত্রকার ব্যাসদেব ইহার পূর্ববপর্্যস্ত কোনও স্ত্রেই ব্রদ্মের নির্বর্বিশেষত্বের কথ! বলেন 
নাই, ভ্রীপাদ শক্ষরও কোনও সূত্রের অর্থে নির্ধিশেষত্বের কোনওরূপ ইঙ্গিত পর্যন্ত দেখান নাই। 
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সুত্রকার ব্যাসদেব যে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ত্রন্ষের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত করিয়াছেন, 
ইহ শ্ত্রীপাদ শক্ষরও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ব্রদ্ষের মবিশেষত্বই শুতি-সিত্বাস্ত ; নিধিবশেষত্ব 
হইতেছে অশ্রুত। বিচারের প্রারস্তেই শ্রুতি-সিদ্ধাস্তকে পরিতাগ করিয়া অশ্রুত-বিষয়কে গ্রহণ 
করিয়া তিনি “আ্তিহান্যা শ্রুতকল্পন।”-দৌঁষের প্রশ্রয় দিয়াছেন এজন্য তাহার এই নিধিবশেধত্ব- 
ত্বীকৃতি বিচারসহ বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে মা । 

ছিতীয়ত', শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন-_ব্রন্মের উভয়লিঙ্গত্ব যখন উপপন্ন হয় 
না, তখন একলিঙ্গত্বই স্বীকার করিতে হইবে।” ইহাতে আপনির কিছু নাই। কিন্তু স্বীকাধ্য 
একলিঙ্গতব যে নিরবর্শেবত্ব, তাঁহ।রই বা কি প্রমাণ আছে? পূর্ধেই বল! হইয়াছে, স্ৃত্রকার ব্যাসদেব 
তাহার বেদাস্ত-সৃত্রে ত্রদ্মের সবিশেষত্ই প্রতিপাদিত করিয়াছেন, নির্বিশেষত্বের কথা কোথাও 
বলেন নাই । এই অবস্থায়, বেদাস্ত-প্রতিপাদিত সবিশেষত্বকে পরিত্যাগ করিয়া_যাহ। বেদাস্ত- 
শৃত্রে প্রতিপাদ্দিত হয় নাই, সেই--নিবিরিশেষত্ের গ্রহণ করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর “শ্রুতহান্াশ্রুত-কল্পনা”- 
দোষের কবলেই পতিত হুইয়াছেন। সুতরাং তাহার এই সিদ্ধান্তও বিচার-সহ নয়। 

তৃতীয়তঃ সুত্রস্থ “সর্ব হি” অংশের তাৎপর্য তিনি বলিয়াছেন_ “অশব্দম্”-ইত্যাঁদি 
শ্রতিবাক্যে ব্রহ্ষোর নির্রিশেষত্ের কথ। বলা হইয়াছে ।” এই শ্রুতিবাক্যে ষে ব্রন্মের নির্ব্বিশেষহ্ের 
কথা! বলা হয় নাই, পরস্ত প্রাকৃত-হেয়ঞ্চণহীনত্বের কথাই বলা হইয়াছে - এই স্ুত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে 
পূর্বেই (১1২১৪-অনুচ্ছেদে ) তাহা। প্রদশিত হইয়াছে। 

সৃত্রের পৃর্ববাংশে বলা হইয়াছে_ ব্রহ্ম উভয়লিঙগ নহেন। তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ 
করিতে হইলে “সর্বত্র হি”-অংশের তাৎপর্য হইবে--“সর্ধবত্রই অন্গভয়লিত্ব অর্থাৎ একলিঙ্গত্ব 1” 
এই একলিঙ্গত্ব যে নির্ব্বিশেষস্ব, সবিশেষত্ব নয়_ ইহ! স্থত্র হইতে জান। যায় না। সুত্র কেবল ত্রদ্ষের 
একলিঙ্গত্বের কথাই বলিয়াছেন, (শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ অনুসারে ) উভয়লিঙ্গত্ব নিষ্ধে করিয়াছেন। 

র অতিরিক্ত স্থৃত্র কিছু বলেন নাই, বলার প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল না; কেননা, সেই 

একলিঙ্গত্ব যে সবিশেষত, তাহা বেদাস্তন্ত্রের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
শ্রীপাদ শঙ্কর বেদাস্ত-স্ৃত্রের দিদ্ধাস্তের প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন করিয়াছেন। 

সমস্ত বেদাস্তবাক্যই যদি ব্রন্ষের নির্ব্বিশেষ্তব-বাঁচক হয়, তাহ! হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের শৃত্রভাষ্যে যে সকল শ্ুতিবাক্যের সহায়তায় ব্রদ্মের সবিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির 
কি অবস্থা হইবে? আর “তত্ত, সমন্বয়াৎ ॥১1১1৪।-স্ত্রভাব্যে শ্রীপাদ শস্করই যে লিখিয়াছেন _ সমস্ত 
বেদাস্তবাক্যের তাৎপর্যাই ব্রদ্দের জগৎ-কারণত্ব (সুতরাং সবিশেষদ্ব) প্রতিপাদিত করে-__-এই 
বাক্যেরই ব! কি গতি হইবে। 

চতুর্থতঃ শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত নির্ববিশেষত্বই স্বীকার করিতে গেলে বেদাস্ত-সুত্রের তাং- 
পর্যের একবাকাত! থাকে না । একথ। বলার হেতু এই । বেদাস্ত-্তত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
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ন্ষে গবিশেষস্থই প্রতিপা'দিত হইয়াছে । তৃতীয় পাদেও ''আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য” ইত্যাদি উপসংহার- 
চজ-সমূহেও ব্রঙ্গের সবিশেধতবই খ্যাপিত হইয়াছে_-ইহ। শ্রীপাঁদ শঙ্করের শ্ৃত্রার্থ হইতেও জানা যায়। 

তাহারও পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদেও “ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩/২1৩৮।”-নুত্রে এবং পরবর্তী 
সৃত্রকয়টাতেও ব্রদ্ষেরই ফলদাতৃত্বই-__ন্ৃতরাং সবিশেষত্ব_খ্যাপিত হইয়াছে । এইরূপে দেখ ঘায়- 
উপক্রমে ( প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে), উপসংহারে এবং মধ্যেও ব্রন্মের সবিশেষত্বই বেদাস্ত-স্ত্রে 
প্রতিষিত হইয়াছে । আলোচ্য সৃত্রেও যে সবিশেষত্বই স্থত্রের এবং স্ৃত্রকার-ব্যাসদেবের অভিপ্রেত 
সিদ্ধান্ত, তাহাও প্রদশিত হইয়াছে । আলোচ্ন্ুব্ধের নির্ব্বিশেষত্বপর পিদ্ধান্ত হইতেছে শ্রীপাদ 
শন্করেরই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, ইহ] বেদান্ত-সম্মত নয়। 

পঞ্চমত:, স্বীঘ অভিপ্রেত নির্রিশেষত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশে আলোচা স্ৃত্রের পরবর্তী 
[কয়েকটা নৃত্রে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তব অস্তিত্বহীনত্ব, ত্র্মেব সর্ধগতত্ব প্রভৃতি 
প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার অর্থ সর্ধত্র যে বিচারসহ হয় নাই, তত্বংসৃত্রের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । কোনও কোনও স্থলে তাহার অর্থ যে 
মূল ন্মৃত্রানুযায়ীও হয় নাই, তাহাও পৃর্ব্বে (১/২।১৭ অনুচ্ছেদে ) প্রদশিতি হইয়াছে। 

ব্রন্মের নির্ব্িশেষত্ব স্থাপনের জন্য ত্রন্গ ব্যতীত অনা বস্তুর অস্তিত্ব-হীন্তা1 প্রতিপাদনের 
দার্থকতাও কিছু দৃষ্ট হয় না; কেননা, কেবল মাত্র অন্য বস্ত্র অস্তিত্ব-হীনতাতেই ব্রন্ের 
নির্তিশেবত্ব প্রতিপাদ্দিত হয় না। মহাপ্রলয়ে পরিদৃশ্বমান্‌ প্রকৃত ত্রন্াণ্ডের কোনও অস্তিত্বই 
থাকে না; অথচ তখনও ব্রহ্ম থাকেন এবং লেই ব্রহ্ম যে সবিশেষ, “তদৈক্ষত” লোইকাময়ত” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাকা হইতেই তাহা জানা যাঁয়। 

অন্য বস্ত্র অস্তিত্ব যে ব্রদ্ষের সর্বগতত্বের বিরোধী নহে, পূর্ববর্তী ১২1১৯ অন্ধুঙ্ছেদে 
ক্রতি-স্বৃতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদণিত হইয়াছে। সবিশেষ ব্রন্থাও যে সর্বগত, 
তাহাও সে স্থলে প্রদশিত হইয়াছে। “একো বশী সর্বগঃ”-ইত্যাদি আ্রতিবাক্যেও “একে। বশী” 
-_্বৃতরাং সবিশেষ--ত্রন্মকে “সর্বগত” বলা হইয়াছে । 

আরও একটা কথ! বিবেচ্য। বেদাস্তন্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে উপাসনার কথাই বিবৃত 
হইয়'ছে। সে-স্থলে ব্রহ্ম ভিন অন্য বস্তুর অস্তিত-হীনতার প্রাদঙ্গিকতা আছে বলিয়াও মনে 
হয় ল।। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর কোনও অস্তিত্বই যদি নাঁ থাকে, তাহা হইলে উপাসন। করিবে 
কে? উপীসনা-ব্ষিয়ে উপদেশেরই বা সার্থকতা কি? ইহাতে মনে হয়, ব্রহ্ম ব্যতীত অঙ্থ 
বস্তর অস্তিত্ব-হীন্তা প্রতিপাদন নৃত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নয়। নিরপেক্ষভাবে সৃত্ের 
অর্থালোচনা করিলেও যে তাহাই বুঝা যায়, ্ুত্রার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাও পূর্বে 
প্রদর্িত হইয়াছে (১1২১৭-১৯ অনুচ্ছেদ দরষ্টব্য 

এইক়পে দেখা গেল, দন স্থানতোইপি”-_ ইত্যাদি আলোচ্য স্তর পরবর্তী কয়েকটা 
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সমত্রে ব্রদ্ধের নির্কিশেষদ্থ স্থাপনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে চেষ্টা করিয়াছেন, ভাঁহাও ফলবতী, 
হয় নাই। এ-ম্থলে যেযে সুজের ব্যাধ্যায় তিনি নির্ধির্বশেষস্ব প্রতিপাদনের চেষ্ট1! করিয়াছেন, তাহাদের 
অব্যবহিত পরবর্তী নূত্রটাও হইতেছে “ফলমত উপপত্তেঃ? যাহা ব্রহ্মের সবিশেয়ত্ব-সচক | 

উল্লিখিত আলোচন! হইতে পরিষ্কার ভাবেই জান! গেল-_বেদান্ব-সূজের বিচারিত সিন্ধান্ত 
এই যে- তরঙ্গ সবিশেষ । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


শুচত্তি ও ব্রলাভজ্ত্ব 


২৫। নিবেদন 
আপাতদৃষ্টিতে পরম্পর-বিরুদ্ধার্থ-বোধক বহু বাকা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। সে সমস্তের 
সমন্বয়মূলক সমাধান করিয়াই ব্যাসদেব বেদাস্তস্থত্র বা ত্রহ্ষস্ত্র গ্রথিত করিয়াছেন। এ জন্য 
বেদাস্তস্থত্রকে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়। সুতরাং ব্রন্মাতত্ব স্বন্ধে বেদান্ততৃত্রের আলোচনার 
পরে শ্রুতিসম্বন্ধে আলোচনার বাস্তবিক প্রয়োজনীয়ত। কিছু থাকিতে পারে না। তথাপি 
যাহারা সমন্বয়-মূলক মীমাংসার কথা চিস্তা না করিয়! বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনও কোনও শ্রতি- 
বাকোর প্রতি দৃষ্টি করিয়াই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে উৎস্ক এবং সেই সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেও 
আগ্রহবান্‌, তাহাদের কথা৷ ভাবিলে শ্রুতিবাক্য-দমৃহের পৃথক ভাবে আলোচনাও অনভিপ্রেত 
বলিয়। মনে হয় না। এজন্য এস্থলে শ্রুতিবাক্যের আলোচনা আরস্ত করা হইতেছে । 
শ্রুতির সংখ্যা অনেক; ব্রন্বব্বয়ক শ্রুতিবাক্যের সংখ্যা ততোহধিক। জমস্তের 
উল্লেখ বা আলোচন। সম্ভবপর নয়। তাই, ফেবল মাত্র কয়েকখানি শ্রুতি হইতে ব্রক্ষ-বিহয়ক 
কয়েকটা বাক্যমাত্র সংগৃহীত হইবে। 
ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় একটা কথ! বিশেষ ভাবে ন্মরণ রাখার প্রয়োজন। 
ব্রহ্গের যে স্বাভাবিকী শক্তি আছে, "পরাস্ত শক্তি ধিবিধৈব আীয়তে”-__ ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি 
তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, শক্তিই হইতেছে বস্তুর বিশেষণ ; সুতরাং যে 
ষস্তর স্বাভাবিকী শক্তি আছে, দেই বস্ত্র স্বভাবত:ই সবিশেষ । আবার, শক্তি হইতেই গুণের 
উদ্ভব হয়; ন্ুতরাং যে বস্তর ম্বাভাবিকী শক্তি আছে, স্বভাবতঃই সেই বস্ব হইবে 
সঞগ্চণ--সবিশেষ। 
ব্রহ্মের একাধিক স্বাভাবিকী শক্তি থাকিলেও একমাত্র চিচ্ছক্তিই তাহার স্বরূপের মধ্যে 
অবস্থিত; এজন্য চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয় (১/১৭-অনুচ্ছেদ জষ্টব্য)। সুতরাং 
একমাত্র চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভুত গুণ-সমূহই ব্রন্মের স্বরূপগত হইতে পারে এবং একমাত্র এই 
সমস্ত গুণেই তিনি সগ্ডণ হইতে পারেন। 
বহিরম্বা মায়া শক্তি জড় বলিয়। চিৎ-ম্বনূপ ব্রদ্দের স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে না, 
এমন কি ত্রহ্থাকে স্পর্ণও করিতে পারে না! (১1১/১৭-অনুচ্ছেদ ভরষ্টব্য)। সুতরাং বহিরঙ্গ। মায়া 
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শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণও ব্রদ্ধের স্বরূপে থাকিতে পারে না; এভাদৃশ মায়িকগুণ-বিষয়ে 
্রক্ষ নিণ। 

এইরূপে দেখ। যায়, ব্রহ্ম সগ্ডগ এবং নিগুপ উভয়ই ; অপ্রাকৃত চিন্য়গ্রণে সঞ্চণ এবং 
প্রাকৃত মায়িক হেয়গুণে নিগুপ (১1১৩৪-অম্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

প্রশ্ন হইাতে পারে - একই বস্ত কিরপে সগ্চণ এবং নিগুঁণ উভয়ই হইতে পারে? ইহার উত্তরে 
বল! যায়_ একই অভিন্ন গুণে কোনও বস্তু যুগপং সগ্চণ এবং নি্চণ হইতে পারে না, সত্য। 
একই বস্তু কখনও একট সময়ে শুন্র এবং অশ্ুত্র, বা সকলঙ্ক এবং অকলঙ্ক হইতে পারে না। কিন্ত 
হুই জাতীয় বিভিন্ন গুণের মধো এক জাতীয় গুণে সগুণ এবং আর এক জাতীয় গুণে নি'৭ হইতে 
কোঁনওরূপ বাঁধা থাকিতে পারে না। দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ ব্যক্তিরও শ্রবণ-শক্তি থাকিতে পারে। 
যে বস্ত্র শ্বেতত্ব আছে, তাহার মিইত না থাকিতেও পারে ; শ্বেতত্থের বিচারে সেই বজ্ব হইবে সগ্তণ ; 
কিন্তু মিষ্টত্বের বিচারে তাহ হইবে নিগ্ণ। মিষ্টত্ব নাই বলিয়া তাহার শ্বেতত্বও থাকিতে পারে না _ 
এইরূপ অনুমান হইবে অস্থাভাবিক। 

অগ্রাকৃত চিন্ময়ণ এবং প্রাকৃত মায়িকগুণ হইতেছে, আলোক এবং অন্ধকারের গ্যায়, 
পরম্পর বিরোধী । একের অস্তিত্ব এবং অপরের অনস্তিত্ব একই বস্তূতে অসস্তব নয়। লৌকিক জগতেও 
দেখা যায়,যেস্বানে আলোক, সেই স্থানে অন্ধকার নাই এবং যেবস্থানে অন্ধকার, সেম্থানে 
আলোক নাই। 

এক্গণে, ত্রন্মবিষয়ক কয়েকটা শ্রতিবাক্য আলোচিত হইতেছে । 


২৬ ঈশোপনিষদে বরশ্গাবিষয়ক বাক্য 

ক। “ঈশাবাস্মিদং সব্বং যংকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যাক্তেন তৃঙ্জীথা মা গৃধঃ কম্া সিদ্ধনম্‌॥১ 

_ প্রই জগতে যাহা কিছু আছে, ততসমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাহার প্রদত্ত বন্তুই ভোগ 
করিবে; ধনে লোভ করিবে না; কাহার ধন? (কাহারই বা নয়; সমস্তই ঈশ্বরের অধীন বলিয়া 
কোনও ধনেই কাহারও স্বতব-স্থামিত্ব থাকিতে পারে না)” 

এই শ্রুতিবাক্যে সর্ব প্রথম “ঈশ”-শবটিই লবিশেষত্ব-ন্চক। “তেন ত্যক্তেন-” বাক]টাও 
সবিশেষত্ব-মুচক। 

খ। “অলেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদেষা আগ্গুবন্‌ পূর্ববমর্যৎ। 

তদ্ধাবতোইন্যানত্যেতি ভিষ্ঠং তশ্মিয়পো। মাতরিশ্বা! দধাতি 18 

»মেই আত্ম এক এবং অনেজৎ (নিশ্চল), অথচ মন অপেক্ষাও লমধিক বেগবান্। এই জন্যই 
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। দেবগণ ( ইজ্জিয়গণ 1) তাহাকে প্রাণ হয় না। নিশ্চল স্বভাব হইয়াও তিনি দ্রুতগামী মন গ্রভূতিকে 
| অতিক্রম করিয়া থাকেন। তাহার অধিষ্ঠানেই মাভরিশ্বা জীবের সব্বগ্রকাঁর কর্ম সম্পাদন করিয়। 
থাকেন |” 
এ-স্থুলে ব্রদ্ধের অচিস্ত্য-শরক্তির_স্থৃতর1ং সবিশেষত্বের-_কথা বলা হইয়াছে। 
গ। “তদেজতি তক্লৈজতি তদ্দ.রে তদ্স্তিকে। 
তদন্তরস্য সর্ধবস্য তছু সবর্বস্যাস্য বাহাতঃ ॥৫॥ 
_-তিনি চলও বটেন, নিশ্চগ্ও বটেন। তিনি অতি দরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন। তিনি সর্ধর 
জগতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান |” 
এ-স্থলে ব্রন্মের সর্বগতত্ব এবং অচিস্ত্য-শক্তিত্বও- সুতরাং সবিশেষ -খ্যাপিত হইয়াছে । 
ঘ। “স পধ্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমন্সাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌। 
কবির্মনীষী পরিভূঃ ন্বয়সূধাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভাং ॥৮॥ 
সেই শুক্র (জ্যেতিত্ময় ), অকায় ( অশরীরী ), অব্রণ ( অক্ষত ) অন্নাবির (স্ায়ু-শিরাদিশৃন্ত ) 
শুদ্ধ (নির্মল ), অপাপবিদ্ধ ( পাপপুণ্য-সম্বন্ধ বঙ্জিত--নিত্য নির্দোষ ), কবি (ত্রিকালদরশাঁ ), মনীষী, 
পরিস্ু (সর্কবোপরি বিরাজমান) এবং ন্থমন্তু (স্বঘ্ং-প্রকাশ ) পরমা! (ব্রহ্থা) সমস্ত বস্তুকে 
ব্যাপিয়। বর্তমান। তিনিই শাশ্বত সম!-সমূহকে ( সংবংসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে ) তাহাদের কর্তবা 
বিষয়সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন ।” 
এই শ্রাতিবাকো ব্রনের সর্ধব্যাপিত্ব, প্রাকৃত দেহাদিহীনত্র এবং দবিশেষত খ্যাপিত হইয়াছে। 
কবি (ভ্রিকালদর্শ বা সর্ব্বদর্শ ), মনীষী, চিরস্তন-প্রজপতিগণকে তাহাদের কত্তব্য-বিষয়সমূহের 
বিধান-কত্তা-ইত্যাদি শব্/সমূহে ব্রন্ষমের সবিশেষত্ব সথচিত হুইয়াছে। আর, নিষেধ-স্থচক নঞ-যোগে 
সিদ্ধ “মকায়, অব্রণ, অন্গাবির, অপাপবিদ্ধ” ইত্যাদি শবাসমূহে ব্রদ্মের প্রাকৃত-দেহাদিহীনতা 
বুধাইতেছে। ব্রণ । ক্ষত), ন্নাবির (স্বায়ু-শিরা-প্রসৃতি ), পাপ-পুণ্যাদি এই সমস্ত গ্রাকৃত-দেহ- 
সন্ন্ধী বন্ত ব্রঙ্ে নাই--হত্রণাদি শর্ষে তাহাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত-দেহ*সন্বন্ধী বস্ত--বিশেষতঃ 
স্নাযু-শিরা-প্রভৃতি প্রাকৃত দেহের অংশভূত বন্ত_ত্রন্ধে নাই বলিয়া প্রাকৃত দেহও যে তাহার নাই, 
ভাহাই *অকায়-শন্ষে বলা হইয়াছে। পশুদ্ধ”-শরব্ষও প্রাকৃত-দেহহীনতার এবং প্রাকৃত-দেহ- 
ম্থন্ধি-পাঁপপুণ্যাদিহীনতার পরিচায়ক। প্রাকৃত-দেহাদি জড় মায়াজনিত বলিয়া “অন্ত” । এই 
সমস্ত ব্রন্মের নাই বলিয়। ব্রহ্ম হইতেছেন__ “শুদ্ধ_-নিশ্মল ; জড়বিরোধী চিতম্বরূপ।” ইহ্থাদ্বারা 
ত্রন্মের অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপভূত বিগ্রহ নিষিদ্ধ হয় নাই। অবশ্য স্বরূপভূত বিগ্রহের অস্তিত্ব 
সগন্ধেও স্পট্টভাবে কিছু বলা হয় নাই। 
“অকায়ম্ ইত্যাদি শবে ব্রন্মের প্রাকৃত বিশেধত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ব্রহ্মা সর্র্বতোভাবে 
নিখিবশেষ--তাহ! বলা হয় নাই। ব্রহ্ম যদি সর্বতোভাবে নির্ধিবশেষই হইতেন, তাহা! হইলে 


[ ৮১১] 
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তাহার কবিত্ব, মনীষার্দির কথা বলা হইত না। কবিত্ব-মনীবাদি হইতেছে ব্রন্মের অপ্রাকৃত বা 
চিন্ময় বিশেষত্ব। পূর্ব্বোন্ধত বাক্যসমূহেও ঈশিত্ব, অভিস্ত্য-শক্তিত্বাদি চিন্ময় বিশেষত্বের কথ! বল! 
হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল _ঈশোপনিষদের সর্বত্রই ব্রন্মের অপ্রাকভ চিন্ময় বিশেষের 
কথা বল হইয়াছে। পরবর্তী ১২/২৮- অন্থুচ্ছেদে উদ্ধত কঠোপনিষাদের ১ ২২২ এবং ২৩া৮ বাক্য 
শঙ্করভাব্য দ্রষ্টব্য । 

উপসংহার। পূর্ববোদ্ধত ঈশোপনিষদ্বাক্যসমূহ হইতে জানা গেল--ঈশোপনিষদের সর্বত্র 
ব্রন্মের দধিশেধহের কথাই বল! হইযাছে। “অকায়ম“' শবে প্র।কৃত দেহমাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। 


২৭। ক্েনোপন্নিহদে ভ্রহ্গনিঅসক বাক্য 
ক। “শ্রোত্রন্য শ্রোত্রং মনসৌ। মনো যদ্‌ বাচো হ বাচং সউ প্রাণস্তা প্রাণ:। 
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাম্মাল্লোকাদমূতা ভবস্তি ॥১।২। 

_ঘিনিশ্রোত্রের শ্রোত্র (শ্রোত্রের কার্যা-প্রবর্তক ), মনের মন (মনের কাধ্যগ্রবর্তক ), 
বাক্যেরও বাক্য (বাক্যেরও প্রবর্তক ), তিনিই প্রাণের প্রাণ, চচ্ষুর চক্ষুত্ববপ। (ইহ! অবগত 
হইয়|) ধীর ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়নমূতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ববক মৃত্যু পবে অমৃতত্ব লাভ করেন ৮ 

এ-স্থলে ব্রন্ধকে শ্রোত্রাদির প্রবর্তক বলাতে ব্রন্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা 
হইয়াছে। 

থ। “ন তত্র চক্ষুরগচ্ছিতি ন বাগ. গচ্ছতি নো মনঃ। 

ন বিগ্মো ন বিজানীমে! যখৈতদন্ুশিষ্যাৎ | 

অন্তদেব তদ্বিদিতাদথে! অবিদিতাদধি। 

ইতি শুল্রঃম পূর্ব্বেষাং যে নভুদ্‌ ব্যাচচক্ষিরে |১1৩| 
-ধঁসধানে ( সেই ব্রশ্গৌ ) চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মনও যায় না। আমরা তাহাকে জানিনা! 
এবং আচাধ্যগণ শিষ্যগণের নিকট এই ব্রহ্মতত্বমন্বদ্ধে যাহা! উপদেশ করেন, তাহাও বুঝি না। তিনি 
বিদিত হইতে পৃথক, অবিদিতেরও উপরে । যাহারা আমাদের নিকট এই তত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
সেই পূর্ববাচার্ধাগণের নিকট এ-কথা শুনিয়াছি।” 

এ-স্থলে বল! হইল- ব্রহ্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আগোচর এবং এই প্রাকৃত ব্রঙ্গাণ্ডে আমর! 
যাহা জানি এবং যাহা! জানিও না) ব্রহ্ম তংসমক্েরও অতীত, অর্থাৎ তিনি মায়াতীত, ভ্রিকালাতীত। 

গ। “্যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগতুযুদ্যতে। 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং ষদিদমুপাসতে ॥১18| 
--হিনি বাক্যদ্থারা প্রকাশিত হয়েন না, পরন্ত ধিনি বাক্যের প্রকাশক, তিনিই ব্রহ্ম, তাহাকে জানিবে। ৃ 
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লোক এই ব্রঙ্মাণ্ডে যে জড়বস্ত্রর উপাসনা করে, তাহা ব্রদ্ধ নহে (ক্রন্দের প্রকৃত স্বরূপ নহে )। 
এ-মলেও অর্থের জড়ীতীতত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ! ব্রহ্ধকে বাক্যের প্রকাশক বলাতে ব্রহ্গের 
বিশেষত্বও খ্যাপিত হইয়াছে । 


ঘ। “যম্মনস] ন মন্ত্ুতে যেনাহুমনো মতম্‌। 
তদেব ত্রন্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১1৫॥ 
_-মনের দ্বার! ধাহাকে চিন্তা কব। যায় না, ধাহাদ্।র। মন বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত, বা মনন-ব্যাপার- 
যুক্ত ) হয়ঃ “নিই ব্রহ্ম ; তাহাকে জানিবে। কিন্তু লোক এই ব্রহ্মাণ্ডে যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তার উপাসন। 
করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। 
এসস্থলেও ব্রন্মেব জড়াতীতত্ব ও সবিশেষত্ব খাপিত হইয়াছে । 


উ। যচ্চন্ষুব। ন পশ্যতি যেন চক্ষ ঘি পশ্ঠতি | 
তদের ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১1৬। 
_ চন্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পাওয়। যায় না, যাহার সহায়তায় চক্ষুকে দর্শন করে বা চক্ষু দর্শন 


করে তিনিই ব্রন্ধ ; তাহাকে জানিবে ; কিন্তু লৌক এই ব্রন্মাণ্ডে যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে, 


তাহা বর্গ নহে ।” 
এ-স্থলেও ব্রন্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে । 
চ। “্যচ্ছেত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম,। 


তদেব ত্রশ্থা ত্বং বিদ্ধি নেদং যদদিদমুপাসতে ॥১1৭॥ 
-শোত্র যাহাকে শুনিতে পায় না, শ্রোত্র যাহার দ্বার শ্রুত ( বিষয়ীকৃত ) হয়--শ্রবণসমর্থ 
হয়-__তিনিই ত্রচ্ম ; তাহাকে জানিবে । কিন্ত লোক এই ত্রহ্মাণ্ডে যে জড পরিচ্ছিন্ন বস্তর উপাসনা করে 
তাহা ব্রন্গানহে।” 
এ-স্থলেও ব্রন্মের সবিশেষত সুচিত হইয়াছে । 
ছ। “যত প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। 
তদেব ত্রন্ম তং বিদ্ধি নেদং যদদিদমূপাসতে ॥১৮| 
_শ্রাণের (আপেস্্িয়ের ) দ্বারা ধাহার গন্ধ পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা আগেক্ড্িয় (প্রাণ ) স্ববিষয়ে 
প্রেরিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তাহাকে জানিবে । কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে লোক যে জড় পরিচ্ছিক্ন বস্তুর উপাসনা 
করে, তাহ! ত্র্ম নহে।” 


ৰা এ-ছ্থলেও ব্রন্ষের সবিশেষত সূচিত হইয়াছে 
ব্রহ্ম যে কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, পরস্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্ধ্যসামর্ধদাতা, 
ফ্বাহাই উদ্লিখিত করটি রতিবাক্যে বলা হইয়াছে । 
হও * 
্া ॥:,,% * [ ৮১৩ ] 


পু. 
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দ। “ত্রন্ধ হ দেবেভো! বিজিগো তস্য হ ব্রহ্মণে। বিজয়ে দেবা অমহথীয়স্ত। 
ত এঁক্ষস্ত/স্মাকমেবায়ং বিজয়োহস্মাকমেবাঁয়ং মহিমেতি ॥৩1১। 
-এক সময়ে দেবতাদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রন্গা ( দেবছেষী অন্ুর্দিগকে ) পরাজিত করেন। - 
ব্রহ্মকৃত জয়কেই দেবতাগণ (নিজেদের জয় মনে করিয়া ) গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন; তাহা 
মনে করিয়াছিলেন _-এই বিজয় এবং মহিমা তীহাদেরই 0” . 
এ-স্থলে ব্রন্ধ ( অথবা ত্রহ্মকর্তক শক্তিসম্পন্ন দেবগণ ) অস্ত্ুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, 
বলায় ব্রান্মের সবিশেষত্বই সুচিত হইতেছে। 

ব। “তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভেযা হ প্রাছূর্বভূধ। 

তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥৩1২॥ 
_ ব্রহ্ম দেবগণের মিথ্যা গৌরব-জ্ঞান বুঝিতে পরিয়াছিলেন। তিনি তখন যক্ষরূপে তাহাদের নিকাঁ, 
আবিভূত হইলেন? কিন্তু দেবগণ তাহার আবিভূ্ত রূপ দর্শন করিয়াও তাহাকে চিনিতে 
পারিলেন না”? 

এম্থলেও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব খা'পিত হইয়াছে। 

&। ইহার পর ৩।৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩1৮, ৩৯১ ৩১০ এই কয়টী শ্রুতিবাক্যে বলা 
হইয়াছে যে_সেই যক্ষের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত দেবগণ প্রথমে অগিকে, তাহার পরে ৰায়কে, 
তাহার নিকটে প্রেরণ করেন। হক্ষরূপী ব্রন্ধ অগ্নি ও বায়র সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তাহাদের 
শক্তি পরীক্ষাও করিয়াছেন । কথা বলা, শক্তি-পরীক্ষ। করা_.এই সমস্তই ব্রন্মের সবিশেধত্ব-স্ুচক। 

উপপহার। এইরূপে দেখ! গেল_-কেনোপনিষদে সর্বত্র ব্রদ্মের সবিশেষত্বের কথাই বল! 
হইয়াছে । 


২৮। ক্স্টোপন্সিষ্বদে ভ্রহ্দন্বিঅন্্রন্ত শান্তা 
ক!] “অণোরণীয়ান্‌ মহতো। মহীয়ান আত্মাস্ত জন্তোনিহিতো গুহায়াম্‌। 

তমক্রতুঃ পশ্ঠতি বীতশোকে। ধাতু-প্রসাদাম্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ১1২২০॥ 

- ইনি অণু হইতেও অপু (সক্ষম), আবার মহৎ (বৃহৎ) হইতেও মহৎ (বৃহৎ) ; ইনি প্রাপীদিগের 
হৃদয়গুহায় নিহিত আছেন। বীতরাগ এবং বীতশোক ব্যক্তিই মন.আদির প্রসক্নভায় কাহার মহিম' 
জানিতে পারেন ।” | 

এ-স্থলে ব্রন্ষের সর্ধব্যাপকত্ব, বিরুদ্ধ-ধন্মাশ্রয়ত্ব এবং অচিস্ত্য-শক্তিত্ব (সুতরাং সবিশেষত্ব' 
খ্যাপিত হইয়াছে। 
থ। ০আসীনে! দূরং ব্রজ্তৃতি শয়ানে! যাতি সর্ববতঃ । 

কস্তং মদামদং দেবং মদস্টযো জ্ঞাতুমর্তি। ১২২১। 


[| ৮১৪ ] 
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_-তিনি (কর্ম) একস্থানে উপবিষ্ট খাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়া সর্ব গমন 
| মদ (হর্ষ) ও অমদ (হর্ধাভাব) এতহুভয় বিশিষ্ট সেই দেবকে আমি (যমরাজ) ভিন্ন আর কে 
নিতে পারে 1”, | 
এস্ছলেও ব্রন্দের বিরুছ-ধন্মাশ্রয়ত ও অচিস্তয-শক্তিহ্ব_স্তরাং সবিশেষত্ব_খ্যাপিত 
হইয়াছে | 
গ।  দঅশরীরং শরীরেষনবস্থেঘ্ববস্থিতম্‌। 
মহাস্তং বিভুমাত্বানং মত্ব! ধীরো ন শোচতি 81২২২ ॥ 
-_অনবস্থিত (অনিত্য) শরীরে অবস্থিত, অথচ স্বয়ং অশরীর (শরীরশৃন্থ), মহৎ ও বিভৃ 
[কে (ত্রন্মকে) অবগত হইয়। ধীর ব্যক্তি শোক করেন না” 
এ-স্থলেও, ব্রহ্মকে “অশরীর _ দেহশৃদ্য” বলা হইয়াছে । উহার তাৎপধ্য এই যে, জীবের যে 
নিতা দেহে তিনি পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ অনিত্য-__প্রাকৃত পঞ্চভূতময় দেহ তাহার 
নাই । ইহাছ্ারা তাহার স্বরূপগভ অপ্রীকৃত সচ্ছিদানন্দবিগ্রহন্ধ নিষিদ্ধ হয় নাই। পূর্বাদ্ধত 
(১২২৬ঘ-অমুচ্ছেদে) ঈশোপনিষদের “অকায়ম্ঠ-শব্দের আলোচনা ত্রষ্টব্য। 
ঘ। “নায়মাত্ম! প্রবচনেন লভ্যো! ন মেধয়া ন বহুন। শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্স্তস্তৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌ ॥১1২২৩ ॥ 
কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শান্ত্রব্যাখ্য। দ্বারা এই আত্মাকে লাভ কর। যায় না; কেবল মেধা 
(ধারণাশক্তি) দ্বারা, কিম্বা বহুল শাক্স্স-শ্রুবণ দ্বারাও তাহাকে লাভ করা যায় না। যাহাকে এই আত্ম! 
বরণ (কৃপা) করেন, তাহাকর্তকই এই আত্মা লভ্য, তাহার নিকটেই এই আত্মা স্বীয় তনু প্রকাশ 
করেন।” 
এ-স্থলে ব্রন্মের “কপার” কথ। এবং “তনুর” কথা বল! হইয়াছে, সুতরাং ব্র্মের সবিশেধত্বই 
খ্যাপিত হইয়াছে। 
1] “অশব্দমষ্পর্শমনূপমব্যয়ং তথাহরমং নিত্যম্গন্ধবচ্চ যৎ। 
অনাগ্ভনস্তং মহুতঃ পরং ঞ্কবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখ্যাৎ প্রমুচ্যতে 1১1৩1১৫ ॥ 
যিনি (যে ব্রহ্ম) শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ_ এসমস্ত বঞ্জিত, যিনি অব্যয়, নিত্য, অনাদি, 
অনন্ত, এবং মহত্তত্বেরও পর, নেই ফ্রুব আত্মাকে চিন্তা করিয়া (মুমুক্ষু ব্যক্তি) মৃত্যুমুখ হইতে 
বিমুক্ত হয়েন।” 
এই ভ্রুতিবাক্যে ব্রদ্ধের প্রাকৃত--সুতরাং অনিতা এবং বিকারময়--শব্দ-ম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ- 
টার কথাই বলা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্ম যে প্রাকৃত-গুণহীন, তাহাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত- 
সুণহীনতার হেতুও বলা হইয়াছে--তিনি “মহুতঃ পরম্_মহত্বত্বের (উপলক্ষণে প্রকৃতির) অতীত ।” 
প্রকৃতির অতীত বলিয়া কোনও প্রাকৃত গুণাদিই তাহাতে থাকিতে পারে না। 
ঠি [ ৮১৫ ] 


চা 
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এই শ্রতিবাক্যের ভাষ্যারান্তে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ধ্যও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন _ “তংকথমতিসুক্ষত্বং জ্ঞয়সোতি উচ্যতে-_স্ুল! তাবদিয়ং মেদিনী শঙ্ধ-স্পর্শ-রূপ- 
রস-গন্ধোপচিতা সব্রেকজ্্িয়বিষয়ভূত। ; তথা শরীরমূ। তত্র একৈকগুপাপকর্ষেণ গন্ধাদীনাং স্ষ্ত্ব- 
বিশুদ্বদ্ব-নিত্যতাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিধু যাবদাকাশম্, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সকর্ব এব স্থুলত্বাদ্বিকারা 
শব্দাস্ত! যত্র ন সম্তি, কিছু তসা সৃক্ষত্বাদিনিরতিশয়ত্বং বক্তবাম-_ইত্যেতদর্শয়তি শ্রুতি:--অশব্দঃ 
মরূপমব্যয়ং তথাইরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যং।--সেই জেয ব্রক্ম-পদার্থের অতিসৃঙ্গাতা কেন? ইছারট 
উত্তরে বল। হইতেছে যে-_ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-এই পঞ্চগণে পরিপুষ্ট এই স্ুল পৃথিবী হইতেছে 
সমস্ত ইন্দিয়ের বিষয়ীভূত (ইক্ডিয়গ্রাহা); শরীরও ধিক সেইরপ। জল হইতে আকাশ পর্যাস্ত 
ভূতচতুষ্টয়ে গন্ধাদি-গুণের এক একটীর অভাবে লক্ষ, মহত্ব, বিশুদ্ধ ও নিত্যত্বাদি ধর্মের তারতম্য, 
পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্ুলতানিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি-শবদ পর্য্যন্ত গুণসমুদ্য় যাহাতে (যে ব্রন্ছে) 
বিদ্যমান নাই, তাহার (সেই ব্রদ্ষেব), যে নিরতিশয় (সর্বাধিক) ুক্ষত্বাদি থাকিবে, তাহাতে আর 
বক্তব্য কিআছে? অশকমস্পর্শমিত্যাঁদি শ্রতিবাক্য তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে 1” 

এইরূপে জান। গেল - এই শ্রুতিবাক্যে ত্রন্ধের প্রাকৃতগুণহীনত্বই কথিত হইয়াছে, অপ্রাকৃত- 
গুণহীনত্বের-__সৃতরাং নিবিবশেষত্বের--কথ। বলা হয় নাই। 

চ। “পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্থযস্তুস্তপ্মাৎ পরা পশ্ঠতি নাস্তরাতুন্‌। 

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মালমৈক্ষদাবৃত্বচক্ষুরমূতদমিচ্ছন্‌॥২1১1১॥ 

_্বয়্তু ব্রহ্ম ইক্দ্িয়গণকে ব্যহাপদার্ঘদর্শী করিয়া (বহিম্ঘুথ করিয়া) নির্মীণ করিয়াছেন ; সেই 
কারণে জীব বাহা বস্তই দর্শন করে, অস্তরাত্মকে দর্শন করে না (করিতে পারে না)। অমৃত লাভের 
ইচ্ছুক ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহাবিষয় হইতে প্রত্যান্ৃত করিয়! পরমাস্বাকে দর্শন করিয়া থাকেন ৮ 

এ-স্থলেও ইন্র্রিয়ের স্ষ্টিকর্তা বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় ব্রন্মের সবিশেষত খ্যাপিত হইয়াছে! 
ছু! “যেন রূপং রসং গন্ধং শঙ্খান্‌ স্পর্শীংস্চ মৈথুনান্‌। 

এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে এতছৈ তত ॥২1১।৩। 

যাহার (যে পরমাখ্ার) প্রেরণায় প্রেরিত হইয়! জীব রূপ, রস, গন্ধ, শব ও পরস্পরের 
সংযোগজাত স্পর্শ অবগত হয় (রূপ-রসাদির আনন্দ অন্থুভব করে), তাহার অনুভবে আর কি অবশিষ্ট 
থাকে? (কোনও আনন্দের অন্ুভবই অবশিষ্ট থাকে না)। তিনিই ত্রন্ম। 

এ-স্থলে পরমাত্মাকে প্রেরক বলায় তাহার স্বিশযত্বই সুচিত করা হইয়াছে। 

জ। 'ন্বপ্নাস্তং জাগরিতাস্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। 

মহাস্তং বিভূমাত্বানং মত্ব! ধীরো ন শোচতি ২1১81 ৯ 

_-ন্বপ্রকালীন এবং জাগ্রতাবস্থায় দৃশ্যবস্থ যাহার সহায়তায় জীব দর্শন করে, সেই মহান্‌ 
বিভূ আত্মাকে মনন করিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।” 

এ-স্থলেও ব্রঙ্ের দবিশেষত্ব স্থচিত হইয়াছে । 


[ ৮১৬ ] 


্রুতি ও ব্রহ্থাতত্ব ] প্রন্থানজয়ে ব্র্তত | [ ১1২২৮-অন্থ 


| “য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমস্তিকাং । 
ঈশানং ভূততব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈ তৎ ॥২1১1৫| 
॥ -ফিনি এই কর্মফলভোক্তা। জীবাত্মকে জানেন এবং তাহার নিকটে ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান 
প্রেরক) পরমাত্মাকেও জানেন, তিনি আঁর দেই আত্মাকে গোপন করেন না। তিনিই (পরমাত্মাই) 
স্া।” 
এ-স্থলে পরমাত্মীকে ঈশান (প্রেরক) বলায় তাহার সবিশেষত্বই সুচিত্ত হইয়াছে। 
এ. ঠ্ঃ পুর্ববং তপসো। জাতমন্ত্যঃ পুর্বমজায়ত। 

গুহাং প্রবিশ্য তিষঠন্তং যো ভূতেভিধ্যপশ্যত এতইৈ তত ॥২১৬॥ 

--জলের (উপলক্ষণে সমস্ত ভূতেব) পুরে জাত, প্রথমজা তকে (হিরণ্যগর্ভকে) যিনি সন্বপ্পমাত্রে 
(তপসঃ) স্থপ্টি করিয়াছেন, এবং অণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়! যিনি কাঁ্ধ্যকারণ-লঙ্গণ সহিত (ভূঁতেভিঃ) 
বর্তমান হিরণ্যগর্ভকে সঙ্কল্পমাত্র অবলোকন (স্থষ্টি) করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ধ । 

অথবা, জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইতে (তপলঃ) প্রথমজাত থে পুকষ (হিরণাগর্ড) জলের (সমস্ত ভূতের) 
পৃব্রে জন্ম লাভ করিয়াছেন, প্রাণিগণের হৃদয়বূপ গুহায় প্রবিষ্ট এবং পঞ্চভুতের পরিণাম-দেহেন্টরিয়াদি- 
সমধ্বিত সেই পুকষকে যিনি দর্শন করেন, বস্তুতঃ তিনি সেই আত্মাকে (ত্রহ্মকে) দর্শন করেন, (হিরণ্য- 
গর্ভাদিও ব্রহ্মাত্বক বলিয়া)।” 

এই বাক্যে ব্রম্মের জগৎ-কারণত্ব -স্থৃতরাং সবিশেষত্ব -সচিত হইয়াছে। 

ট। “যা! প্রাণেন সপ্তবতি অদ্দিতির্দেবতা ময়ী । 

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ন্তীং যা ভূতেভি্যজায়ত এতছৈ তৎ ॥২1১।৭॥ 

_-সর্ধবদেবতাত্মিকা অদিতি হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত ভূতের সহিত সমন্থিত। হইয়া যে পরত্রহ্ম 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সব্ধ প্রাণীর হ্বদয়বন্থী সেই অদ্দিতিকে যিনি দর্শন (অবভামিত) করিতেছেন, 
তিনিই ত্রন্ম।” 

এ-ম্থলেও ব্রন্মের মবিশেষত খ্যাপিত হইয়াছে । 

ঠ। “যত শ্চোদেতি সূর্য্য অস্তং যত্র চ গচ্ছতি। 

তং দেবাঃ সবের্ব অগিতান্তহ নাত্যেতি কশ্চন এতদ্বৈ তৎ ॥২1১।৯। 
__সৃধ্যদেব ( শৃষ্টিকালে ) যাহা হইতে উদ্দিত হয়েন এবং ( প্রলয়কালেও ) যাহাতে অস্তমিত হয়েন, 
সমস্ত দেবতাগণ তাহাকে (সেই ব্রদ্মকে ) আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। কেহই তাহাকে অতিক্রম 
করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহার ম্বরপের অতিরিক্ত নহে” 

এই বাক্যেও ত্রদ্মের সবিশেষত্ব এবং সমস্ত বন্তর ত্রন্ধাত্মকত্ব প্রদশিত হইয়াছে। 

ড। “যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদহ্বিহ। 

যৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্ষোতি য ইহ লানেব পশ্যতি ॥২)১।১০। 


[ ৮১৭ ] 
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- এই দৃশ্যমান লোক যাহা (যে পরমাত্মা বাঁব্রদ্ধ), অরৃষ্ঠমান লোকও তাহাই (সেই ব্রহ্মাই ) 
অদৃশামান্‌ লোক যাহা, দৃশ্যমান লোকও তাহাই অনুগত হইয়াছে। যিনি নান! (ভিন্ন ব। পৃথক) 
দর্শন করেন, তিনি মৃতার পর মৃত্যু লাভ করেন।” 

পৃবববর্তী কয়টা বাকো বল! হইয়াছে__মমস্ত বস্তুই ব্রক্গাত্বক, ব্রদ্মাতিরিক্ত কোনও বন্তাই 
নাই (কেননা, ত্রঙ্ীই জগতের নিমিন্ত কারণ এবং উপাদান কারণ উভয়ই ); সুতরাং কোনও বন্তুই 
ব্রহ্ম হইতে ম্বততন্ব নহে, ভিন্ন তত্ব নহে । নানাবন্ত আছে মনে করিলেই সে-সকল বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্ন ব1 স্বতন্ত্র স্ত মনে করা হয়; এইরূপ যিনি মনে করেন, তিনি সংসারমুক্ত হইতে পারেন না; 
যেহেতু তিনি ব্রদ্মতত্ব অবগত হয়েন লাই । 

একই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি বহুবিধ মৃণায় বন্ত প্রস্তুত হয়; ধিনি এই সকল বস্তুকে মৃত্তিকা 
হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, বুঝিতে হইাবে--তিনি মৃত্তিকার স্বরূপ জানেন না,ঘটাদির উপাদানের 
বিষয়েও অজ্ঞ। তদ্ধপ, যিনি এই জগৎকে এবং জগতিস্থ বিভিন্ন পন্তকে ব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন মনে করেন, 
তিনিও ত্রঙ্গোর শ্বরূপ-সম্বন্ধে এবং জগতের স্বরূপ-সপ্থন্ধেও অজ্ঞ । ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া তিনি 

ংসারমুক্ত হঈটতে পারেন না; মৃত্যুর পৰ জন্ম, তাহার পর "আবার মৃত্া-ইত্য।দিই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। 
্রন্ম স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াও জগক্রপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়াই ( আত্মকৃতেঃ 
পরিণামাৎ ৷ ব্রহ্মশত্র ) জগৎ হইতেছে ত্রহ্মাত্মক__নুতরাং তত্ৃতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । এইরূপে দেখা 
যায়, এই শ্রুতি-বাক্যেও ত্রন্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে । 
ঢ। “অদুষ্টমাত্রঃ পুরুষে মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি। 
ঈশানে ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগ্রগ্লতে এতছৈ তং ॥২।১।১২॥ 

. »-যিনি অন্নুষ্ঠটপরিমিত পুরুষ ( পরমাত্ম। ) রূপে জীবদেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন এবং যিনি ভূত, 
ভবিষ্যৎ (ও বর্তমান ) এই কালত্রয়ের ঈশ্বর (নিয়ন্ত! ), তাহাকে জানিলে কেহ তাহাকে গোপন 
করেন না। তিনিই ত্রদ্ধ।” 

! এ-স্থলেও ব্রহ্মকে ক।লব্রয়ের নিয়ন্তা বলিয়া তাহার সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে । 

ণ। “অঙ্ুঠমাত্রঃ পুরুষে! জ্যোতিরিবাধুমকঃ। 

ঈশানো ভূতভব্যস্য ম এবাছ ল উস্বঃ এতদ্বৈ তৎ ২ ১১৩। 

-অসুষ্ঠমাত্র সেই পুরুষই নিধূর্ম-জোতির ম্যায় (উজ্জল এবং নির্মল); তিনি 
ভূত-ভব্যের ঈশ্বর (নিয়ন্তা)। তিনি অগ্যগ (বন্তমান আছেন ) কল্যও (বর্তমান থাকিবেন-- 
অথণৎং ভিনি ত্রিকাল-সত্য )। তিনিই ব্রহ্ম ।” 

এস্থলেও ব্রচ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 

ত। “ন গ্রাণেন নাপানেন মন্তো জীবতি কম্চন। 

ইতরেণ তু জীবস্তি যন্সিম্েতাবৃপাশ্রিতৌ॥ ২২1৫) 
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রশ 


শ্রুতি ও ব্রন্মতত্ব ] গ্রস্থানত্রয়ে ব্রচ্মতত | [ ১২২৮-অন্ 


- লোক প্রাণের দ্বারাও জীবিত থাকে না; অপানের দ্বারাও জীবিত থাঁকে না; পরস্ত 
প্রাণ ও অপান এই উভয়ই যাহাতে আশ্রিত, প্রাণাপান-বিলক্ষণ সেই পরমাত্মার সাহায্যেই জীবিত 
থাকে ।” 

এ-স্থলেও ত্রন্মের সবিশেষত্ব সৃচিত হইয়াছে । 


থ। দ্য এষ স্ুণ্ডেষু জাগত্তি কামং কামং পুরুষে! নিশ্মিমাণঃ | 
তদের শুক্রং তদ্ত্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে । 
তশ্মিল্লোকা: শ্রিতাঃ সব্ধে তছ্‌ নাত্যেতি কশ্চন | এডদৈ ভৎ ॥ ২২৮।। 
_প্রাণিগ্রণ সপ্ত হইলে যে পুকষ প্রচুব পরিমাঁণে কাম্য বিষয় সমূহ নির্মীণ 
করতঃ জাগ্রত থাকেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়! কথিত হয়েন। পৃথিব্যাদি 
সমস্ত লৌকই তাহাতে আশ্রিত ; কেহই তাকে অতিক্রম করিতে পারেনা । তিনিই ব্রহ্ম । 
এ-স্থলেও ব্রন্মের সবিশেবত্ব সচিত হইয়াছে। 


দ। প্নৃর্যো! যথ! সব্বলোকন্ত চক্ষু ৪ লিপ/তে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। 
একস্তথা সব্বভৃতাস্তরাত্মা ন লিপাতে লোকছুঃখেন বাহাঃ ॥১1২1১১॥ 
যেমন একই সুধ্য সববলোকের চক্ষু ( অর্থাৎ নিয়ন্তা-রূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ ) হইয়াও চক্ষুঃসন্স্থী 
বাহপদার্থগত দে।ষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রুপ একই ব্রঙ্গ সর্ববভূতের আস্তরাক্ব(-রীপে সর্বভূতে অবস্থান 
করিয়াও লোকের দুঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন না যেহেতু তিনি বাহা - স্বতোভাবে অসঙ্গ 1” 
এ স্থলে ব্রহ্দেৰ দোষ-স্পর্শহীনতার কথ! বল! হইয়াছে। 


ধ। “একো বশী সর্ধবভূতাত্বরাত্ব। একং রূপং বুধ যঃ করোতি। 
তমাতুস্থং যেইনুপস্থস্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং মেতরেষাম্‌ ॥২২।১২॥ 
-যিনি এক এবং বশী ( সর্ববনিয়্ত! ) এবং সর্ব্বভূতের অস্তরাত্ম! এবং যিনি তাহার একটা রূপকেই 
বহু প্রকারে প্রকাশ করেন, স্বহৃদয়ে প্রকাশমান্‌ সেই আত্মাকে যে সকল ধীরব্যক্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুতব 
করেন, তাহাদেরই শাশ্বত মুখ লাভ হয়, অপরের হয় না” 
“বশী'-শবে এ-স্থলেও ত্রদ্মের সবিশেষহ্ স্ুচিত হইয়াছে। 


ন। “নিত্য নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো। বছুনাং যে। বিদধাতি কাঁমান্‌। 
তমঅবস্থং হেহন্তুপশ্থন্তি ধীরাস্তেষাং শীস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেযাম্‌ ॥২।২১৩। 
_-যিনি নিত্যবস্ত্রসমূহেরও নিত্য এবং চেতনবস্ত্-নমূহেরও চেতন, ধিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম্যবস্ত 
প্রদান করেন, আত্মস্থ সেই আত্মাকে যে-সকল ধীরব্যক্তি সাক্ষা্ভাবে দর্শন করেন, তাহাদেরই 
নিত্া-শাস্তি লাভ হয়, অপরের হয় না” 
এ-স্থলেও ব্রদ্ধের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ( বিদধাতি কামান্‌ )1 
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প। “ন তত্র স্র্ধ্যে। ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেশা বিহ্যতো ভাস্তি কুতোইয়মগ্নিঃ ॥ 
তমেব ভাস্তমনুতাতি সর্ববং তস্য ভাস সর্বমিদং বিভাতি ॥২২।১৫॥ 
_-সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে চক্র, সূর্ধা, তারকা এবং বিদ্যুৎও প্রকাশ করিতে পারে না? এই অয়ি আর 
কিরূপে তাহাকে প্রকাশ করিবে? ন্বপ্রকাশ সেই ব্রদ্ষের 'অনুগতভাবেই সুর্ধ্য-চল্দ্াদি জ্যোতিশ্ময 
পদার্থসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে । সমস্তই তাহার দীপ্ডিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।” 
ব্রন্মের স্বপ্রকাশত্ব এবং সব্ধপ্রকাশকত্ব দ্বার তাহ।!র সবিশেষত্ব্ঈট সৃচিত হইঈয়াছে। 
ফ। “উদ্ধমুলোহবাকৃশাখ এষোহশ্বথঃ সনাতনঃ। 
তদেব শুক্রং তদব্রক্ম তদেবামৃতমুচ্যতে । 
তশ্মিলোকাঃ স্থিতাঃ সর্ব তছু নাত্যেতি কশ্চন ॥এতদ্বৈ তত ॥২1৩।১॥ 
-_-এই সংসাররূপ অশ্বথ বৃক্ষটা সনাতন ( অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত )$ ইহার মূল ( আদিকারণ ) 
হইতেছে--উদ্ধা (সকলের উদ্ধে যিনি অবস্থিত -ব্রন্ম ); অর ইহার শাখা হইতেছে_-অবাক্‌ 
( অধোবর্ভা-দেবাসুর-মনুষ্য।দি )। এই বৃক্ষের মূল বা আদি-কারণ যিনি, তিনি শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনি 
অমূত-__ এই বূপই কথিত হয়। পুথিব্যাদি সমস্ত জোক তাহ।তেই অবস্থিত; তাহাকে কেহই অভিক্রম 
করিতে পারে না 
জগৎ-কাঁরণত্বাদিবশতঃ এ-স্থলেও ব্রচ্মের সবিশেষত্বই খাপিত হইয়াছে। 
ব। “যদিদং কিঞ্চ জগং সব্বং প্রাণ এজতি নিঃস্থতম্‌। 
মহস্তয়ং বজমুদ্তং য এতদ্বিহুরমৃতাস্তে ভবস্তি ॥২1৩।২। 
- এই যে জগৎ (জাগতিক পদার্থ), তৎসমস্তই প্রাণ (ব্রন্ম ) হইতে নি:স্থত (উৎপন্ন) এবং ব্রন্ে 
অবস্থিত থাকিয়াই কম্পিত হইতেছে (ব্রন্দের নিয়ম অনুসারে কাধ্য করিতেছে) যাহারা এই 
ব্রক্মকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সমুগ্যত-বজের হ্যায় মনে করেন (তাহার সমস্ত শাসন মানিয়া চলেন ), 
তাহার! অমৃত (মুক্ত ) হয়েন।” 
এই ক্রতিবাক্যেও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 
ভ। “ভয়াদন্যাগ্রিস্তপতি ভয়াতপতি সুধ্যঃ। 
ভয়াদিক্ত্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: ॥২।৩1৩। 
ইহার (ব্রন্মের ) ভয়ে অগ্গি তাঁপ দিতেছেন, ইহারই ভয়ে কূর্ধযও তাপ দিতেছেন এবং ইহারই 
ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং ( পূর্ববাপেক্ষায় ) পঞ্চম মৃত্যুও ধাবিত হইতেছেন (যথানিয়মে স্বন্য কর্তব্য 
সম্পাদন করিতেছেন )1” 
এ-স্থলেও ব্রন্মকে সকলের শাসন-কর্ত।--সুতরাং ব্রন্মের সবিশেধত্ের কথাই-_বল! হইয়াছে । 
ম। “ইন্দ্রিয়েভযঃ পরং মনে। মনসঃ সব্মুত্তমম্‌। সত্বাদধি মহানাত্ম। মহতো হব্যক্তমুত্তমম্‌ ॥২।৩।৭। 
অব্যাক্তাত্তপরঃপুরুষে ব্যাপকোইলিঙ্গ এব চ। তংজ্ঞাত্ব মুচ্যতে জন্ত রমৃততধ গচ্ছতি 8২1৩৮ 


[ ৮২০ 


্রুতি ও ত্রহ্ষতত্ব] প্রস্থানত্রয়ে ব্রঙ্ষতত । [১।২২৯-অনু 


_ইন্জ্রিয়দমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা স্ধ (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা মহতত্ব শ্রেষ্ঠ, 
মহতন্ব হইতে অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়) শ্রেষ্ঠ। অবাক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) হইতে পুরুষ 
(ব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠ । এই পুরুষ হইতেছেন_ব্যাপক ( সর্বব্যাপী) এবং অলিঙ্গ। তাহাকে জানিতে 
পাঁরিলে জীব বিমুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে ।” 

“অলিঙ্গ”-শবের অর্থে শ্রীপাদ শহ্ছর লিখিয়াছেন--"অলিঙ্গ:_লিঙ্গাতে গমাতে যেন 
তগ্লিঙ্গম্-বৃদ্ধযাদি, তদবিদ্বমানং যস্যেতি সোহয়মলিঙ্গ এব চ। সবর্বসংসারধর্মাবজ্জিত ইত্যেতং।- 
অলিঙ্ক_য্ছার! লিঙ্গন ( অবগতি ) হয়, তাহ। লিঙ্গ ; তাহ! যাহার নাই, তিনি অলিঙ্গ। যেলিঙ্গ ব! 
চিহ্নদ্বার কোনও বস্তুকে জানা যায়, তাহাকে বলে সেই বস্তুর লিঙ্গ বা চিহ, যেমন (জীবের পক্ষে ) 
বুদ্ধি-আদি। এইরূপ (বুদ্ধি-মাদি লিঙ্ক )যাহার নাই, তিনি অলিঙ্গ__সর্ববিধ সংসার-ধর্মবজ্দিত 


॥ বন্ধ যে সর্ধ্ববিধ প্রাকৃত বা মায়িক-গকণময়-ধর্ম্ম-বজ্জিত, “অলিঙ্গ”-শব্দে তাহাই বলা হইয়াছে । ব্রম্মের 


অপ্র।কৃত ধর্ম বা লিঙ্গ নিষিদ্ধ হয় নাইট । 

এই শ্রুতিবাক্যের ভীষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__“অবাক্তা তু, পরঃ পুরুষঃ 
ব্যাপক: ব্যাপকস্যাপি আকাশাদে: সর্ধন্য কারণতাৎ।-ব্যাপক আকাশাদি সর্ব-পদার্থের কারণ 
বলিয়া এই পুরুষ (ব্রহ্ম) ব্যাপক-_সর্ববব্যাপী।” জগৎ ব্যাপা, ব্রহ্ম-ব্যাপক। 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যামুসারেই জানা যায়_ তরঙ্গ জগতের কারণ এবং ব্যাপক বলিয়া 
সবিশেষ । 

উপসংহার। এইরূপে দেখা গেল-কঠোৌপনিষদে সর্বত্র ব্রান্মোর সবিশেষত্বর কথাই বল! 
হইয়াছে। পূর্ব্বেল্লিখিত ১1২২২-বাক্যে ব্রন্মকে গঅশরীরম্‌”, ১৩।১৫-বাক্যে ব্রন্মকে “অশবম- 
স্পর্শমাি'ঃ এবং ২৩৮-বাক্যে ব্রর্মাকে “অলিঙ্গম্” বলা হইয়াছে বটে, ) কিন্তু ১৩।১৫ এবং ২৩৮ 
কঠোপনিষদ্বাক্যের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর যাহ! লিখিয়।ছেন, তাহাতে পরিঞ্চার ভাবেই জানা যায়-_ 
এঁ সমস্ত বাক্যে ত্রন্মের প্রাকৃত শরীরহীনতা, প্রাকৃত শব্দম্পর্শীদিহীনতা। এবং বুদ্ধাদি-গ্রাকৃত- 
লিঙ্গহীনতাই নিবিদ্ধ হইয়াছে । শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন-ব্রক্ম “সর্বসংসারধন্ম-বজ্জিত |” সুতরাং 
ব্রন্গের প্রাকৃত বিশেষরই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিধিদ্ধ হয় নাই। 


২৯। প্রঙ্গোপনিম্মদে শ্র্দাবিঅস্সন্ক ব্রাক 
ক। “আত্মন এষ প্রাণে! জায়তে। যখৈষ। পুরুষে চ্ছায়া, এতন্মিন্সেতদাততং মলোকৃতে- 
নায়াত্যম্মিঞ্ঘরীরে ॥৩৩| 
--আত্মা (ব্রহ্ম ) হইতে এই প্রাণ জগ্মলাভ করিয়। থাকে। পুরুষ-দেহে ছায়ার স্টায় এই 
প্রাণও আত্মাতে (ত্রদ্দে ) আতত (অনুগত ) থাকে এবং মন:সম্পাদিত (কামীদিদ্বারা ) এই স্কুল 
শরীরে আগমন করে |” 


[ ৮২১ 
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এই শ্রুতিবাক্যে ব্রন্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তির কথ1_-সুতরাং ব্রদ্ষের সবিশেষক্ষের কর্থাই_ 
বল! হইয়াছে। 

খ। পরমেবাক্ষরং প্রতিপন্ভতে, স যো হ বৈ. তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং 
বেদয়তে যন্ত্র সৌমা। স সর্ব; সর্ধ্বো ভবতি ॥8১৭। 

যে লৌক সেই ( জ্ানবহিত ) অবস্থায় অচ্ছাঁয় অশরীর, অলোহিত, শুভ্র, অক্ষর পুরুষকে 
অনগত হয়, সে-লোক সেই পরম অক্ষরকেই লাভ করেন। হে সৌম্য! তিনি তখন সর্বজ্ঞ ও সর্বব 
( সর্বাত্মক ) হয়েন।” 

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্য ভাষো লিখিয়াছেন- “অচ্ছায়মতমোবজ্জিতম্‌, অশরীরম্- 


নামরূপসবের্ণাপাধি-শরীরবর্জিতম, অলোহিতম্‌_লোহিতাদি-সর্ববগুণ-বঙ্িতমত় যত এবম্‌, 


অতঃ শুভ্রম্‌ শুদ্ধম _আচ্ছায়_তমোবজ্ধিতত অশরীর-নাম-রূপাদি-সমস্ত মায়িক উপাধিযুক্ত- 
শরীরবর্জিত, অলোহিত- লোহিতাদি সর্ধবগুণ-বর্জিত; যেহেতু এতাদুশ, সেই হেতু শুত্রন শুদ্ধ 1” 

গ্রীপাদ শঙ্করেব এইরূপ অর্থান্ুসারেই জান! যায়_-এই শ্রুতিবাক্যে “অচ্ছায়ম্”-আদি শকে 
ব্রন্ষমের প্রাকৃত-শরীরহীনত্য এবং প্রাকৃত-বিশেষত্-হীনত্বই ন্ৃচিত হঙ্টয়াছে। অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব- 
হীনত্বের কথ। বল! হয় নাই। 

গ। “বিজ্ঞানায্বা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণ ভূতানি সংপ্র ভিষ্ঠস্তি যত্র। 

তদক্ষং বেদয়তে যস্ত সৌম্য স সববজ্ঞঃ সববমেবাবিবেশেতি ॥81১১।॥ 

_(চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাত্রী ) সমস্ত দেবতার সহিত বিজ্ঞানাত্বা (অস্তঃকরণ ) এবং প্রাণ 
(চক্ষুরাদি ন্দিগণ ) ও পৃথিব্যাদিভূতসমূহ যাহাতে সম্যক্রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, হে সৌম্য! যিনি 
মেই অক্ষর পুকষকে (ত্রহ্মকে ) জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হয়েন এবং সর্বববন্্রতে প্রবেশ করেন ।” 

এ-স্থলে ত্রহ্মকে সর্ব্ববস্তর প্রতিষ্ঠ বলাতে ব্রচ্ষের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে। 

দ্ব। “খগ ভিরেতং যজুভিরস্ত রিক্ষং সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে। 

তম্োঙ্কীরেণৈবায়তনেনাস্বেতি বিদ্বান্‌ যত্তচ্ছাস্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি 1৫1৭॥ 

_-খপ্বেদদ্বারা এই মনুষ্যলোক, যজুর্বেদঘ্ধারা অন্তরিক্ষস্থ চক্রলোক এবং সামবেদদ্বারা সেইস্থান 
(ব্রদ্ষলোক ) প্রাপ্ত হয়-ইহা। পঞ্ডিতগণ অবগত আছেন। (অধিককি) বিদ্বান পুরুষ এই 
ওষ্কারালগ্বনদ্বারাই সেই শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন 

এ-স্থলে পরক্রক্মকে শাস্ত, অজর, অমৃত, ন্মভদ্প ও পর বলা হইয়াছে । এই কয়টা শব্দের 
তাংপর্য্যসন্বন্ধে এই শ্রুতিবাক্যের ভাব্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_“শীস্তং বিমু্ত-দা গ্রৎস্যগনুযুণ্্যা দি- 
বিশেষং সর্বপ্রপঞ্চবিবর্জিতম্‌) অতএব অজরং জরাবর্জিতম্। অম্বতং মৃত্যুবর্জিতমেব। 
যম্মাৎ জরাদি-বিক্রিয়ারহিতম্,। অতঃ অভয়ম্। যন্মাদেবাভয়ং, তুস্মাং পরং নিরতি- 
শয়ম ।--শাস্ত -জাগ্রত-্বপ্নাদি সর্বপ্রকার অবস্থাবিশেষ-বঞ্জিত, সর্বববিধ-প্রপঞ্চ-বিবর্জিত। অজর- 


[ ৮২২ ] 


ক 
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সর্ধবিধ গ্রপঞ্চ-বর্জিত বলিয়! জর! ( বার্ধীকা )-বর্জিত। অমৃত ্মৃত্যুবর্জিত । অভয়-জরাদি-বিক্রিয়া- 
* বঞ্জিত বলিয়া অভয়। পর-5অভয় বলিয়! পর, নিরতিশয় 1" 
্ প্রীপাদ শঙ্বরের এই অর্থামুসারে জানা গেল -্রদ্ধ হইতেছেন সর্র্ববিধ প্রাকৃত-বিশেবব্বহীন ; 
অপ্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বলা হয় নাই। 
উপসংহার। প্রশ্নোপনিষদ্বাক্য হইতে জান! গেল-ত্রদ্দের কোনওবূপ প্রাকৃত বিশেষস্থ 
নাই (81১৭, ৫1৭)। ইহাও জানা যায় ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি (৩৩ ) এবং সমস্ত ইল্জিয়গণ ও 
ভূতগণ ব্রন্গেই সম্যক রূপে প্রতিষ্টিত। ইহ। দ্বারা সবিশেষাত্েব ( অগ্রাকৃত বিশেষত্বের ) কথা 
জানা গেল। 


1৩০। মুশুকোপনিনে ব্রঙ্গাবিশস্মক্ষ বাঃ 
ক। “যন্তদর্রেশ্টম গ্রাহ্যমগো ত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্োত্রম, তদপাণিপাদম্‌। 
নিতাং বিভূং সর্ববগতং সুশ্গ্ষং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপন্থস্তি ধীরাঃ ॥১1১1৬। 

_যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, গোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুক্ষ, অশ্রোত্রত অপাণি, অপাদ, নিত্য, বিভু, সর্ববগত, 
এবং সুক্ষ, সেই অব্যয়-ভূতযোনি অক্ষব পুকষ'কে ধীরগণ ( পরাবিদ্যাদ্ধার ) দর্শন করিয়া থাকেন” 

এই বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__“আদ্রেশ্যমদৃশ্যং সর্বেষাং বুদ্ধীক্িয়াণাম- 
গম্যমিতোতৎ। দৃশের্ববহিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দরিয়দাবন্বাৎ। অগ্রাহাং কর্ধেব্দ্িয়াবিষয়মিত্োতৎ। অগোত্রং 
গোত্রমন্বয়ো৷ মূলমিত্যর্থান্তরম,। অগোত্রমনম্বয়মিত্যর্থঃ। ন হি তস্য মূলমস্তি যেনান্িতং জ্যাৎ। 
বণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধশ্মীত স্থুলহাদয়ঃ শুক্ুতাদয়ো ব।। অবিদ্যমানা বর্ণী যস্য তদবর্ণমক্ষরম.1 
অচচ্ষুঃআোত্রং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সববজন্তুনাং তেইবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম। 
ষঃ সর্বজ্ঞ: সব্ববিদিত্যাদিচেতন|বত্ববিশেষণাত প্রাপ্ত, সংসারিণামিব চক্ষুশ্রোএদিভিঃ করণৈরর্৫থসাঁধকন্ং 
তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে । পশ্যত্যচক্ষুঃ স শুণোত্যকর্ণ ইত্যাদিদর্শনাৎ। কিঞ্চ তদপাঁণিপাদং 
কন্মেক্দিয়রহিতমিত্োতৎ । নিত্যমবিনাশি। বিভুং বিবিধং ব্রহ্গাদিস্থাবরাস্ত-প্রাণি-ভেদৈর্ভবতীতি 
বিভুম। সব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ | নুসুক্মং শবদাদি-স্থুলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শবাদয়ো হ্যাকাশ- 
বায়াদীনামুত্তরোত্তরং স্ুলত্বকারণানি তদভবাৎ নুসুক্ক্ম, | 

_ অদ্রেশ্য _ অদৃশ্য, বুদ্ধি-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য। যেহেতু, পঞ্চেক্দিয় দ্বারা যে দৃষ্টি, 
তাহার গতি হইতেছে বাহিরের দিকে। অগ্রাহা-কনম্মেঞ্িয়ের অগম্য। অগোত্র-মূলহীন 
বলিয়া অন্বয়রহিত। অবর্ণ-স্থুলতর-শুক্লতবাদি ত্রব্যধন্মহীন। অচক্ষুঃশ্রোত্র -জীবদিগেব যেমন 
নামরূপবিষয়ক করণ চক্ষুকের্ণ আছে, তাহা নাই যাহার, তিনি অচক্ষুঃশ্রোত্র | “সবর, সবব বিতঃ 
ইত্যাদি চেতনাবর্থ-বিশ্রেষণ ব্রন্মের আছে বলিয়া, চক্ষু:কর্ণীদি ইন্দ্রিয়ের ছার! সংসারিজীবের যে 
উদ্দেশ্য সিন্ধ হয়, চক্ষুঃকর্ণাদি ব্যতীতও তাহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শ্রুতি হইতেও জানা যাঁয় 


[ ৮২৬ 1 


আতি ও ত্রহ্মতত্ব ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ২২৩০-গস্থ 


অচঙ্গু: হইয়াও তিনি দেখেন, অকর্ণ হইয়াও তিনি শুনেন__ইত্যাদি। সুতরাং জীবের ভ্ায় তাহার 
চক্ষুঃ কর্ণ নাই, তাহাই বল। হইয়ছে। অপানিপাদ- কম্মেন্ট্িযরহিত। নিত্য. অবিনাশী। 
বিভুল ব্রহ্মা দি-স্থাবরান্ত গ্রাণিসমূহরূপে অবস্থিত । সববগত- আকাশের ম্যায় সববব্যাপক। নুস্ৃক্ম 
শবদাদি-সুলত্বকারণরহিত বলিয়া অতিমশ্ ৮ 

শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ অর্থ হঈতে যাহা জানা গেল, তাহার তাৎপর্যা এই £--অক্ষর বন্ধ 
জীবের প্রাকৃত ইন্দ্িয়ের বিষয়ীভূত নহেন ; যেহেতু, প্রাকৃত ইন্জিয়ের গতি হ্টতেছে বহিচ্ঘ্ধী 
জীবের ম্যায় চক্ষু-কর্ণহস্ত-পদাদিও ব্রন্মের নাই ; কিন্ত তিনি সববজ্জ, সকর্ববিং বলিয়া চক্কুঃকর্ণীদি না 
থ!কিলেও চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দিয়ের ক্রিয়া! তাহার আছে_তিনি দেখেন, শুনেন। প্রাকৃত স্ৃলত্ব-শুরুত্বাদিও 
তাহার নাই । ভিনি নিতা,অবিনাশী, অবায়) অতি সুঙ্গজ | ত্রদ্গাদি-স্থাবরাস্ত সমস্ত বস্তুবপেও তিনি 
বিরাজিত। তিনি সববভূতেব কারণ । 

তিনি জীবের প্রাকৃত নয়নের দৃশ্য নহেন বটে ; কিন্তু তিনি যে সবর্বতোভাবে অদৃশ্য নহেন, 
'প্রিপশ্যস্তি ধীরাঃ”-বাকো তাহা বলা হইয়াছে । বহিবৃস্তিবিশিষ্ট ইন্ডিয়বর্গত জীবের চঞ্চলতা জন্মায়, 
জীবকে অধীর করে। পরাবিদ্যার প্রভাবে যাহাদের ইন্জরিয়বর্গের বহিম্মুথিতা দুরীভূত হয়, তাহারা 
ধীর হয়েন ; তাহার! তখন অক্ষর ব্রন্মকে সমাকৃরীপে দর্শন করিতে পারেদ। যিনি দর্শনের যোগা, 
তিনি নিবিবশেষ হইতে পারেন না, দর্শনযোগা বিশেষত অবশ্য তাহার আছে। 

এইবূপে দেখা গেল__এই শ্রুতিবাক্ে অক্ষর ব্রন্মের প্রাকৃত বিশেষতই নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
কিন্তু ভূতযোৌনিহ, সর্বজ্ঞ, সর্বববিত্তা, ধীরব্যক্তিদিগের দর্শনযোগাত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষণের কথা 
খ্যাপিত হইয়াছে। 

ঘ। “যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে গৃহনতে চ. যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্তবস্তি। যথা! সত: পুরুষাৎ 
কেশলোমানি, তথাহক্ষরাৎ সম্তবতীহ বিশ্বম্‌ ॥১1১।৭। 

- কারণানস্তরের অপেক্ষা না করিয়াই -উর্ণনাভি (মাকড়সা) যেমন স্বীয় শরীর হইতে অনতিরিক্ত 
তত্তসমূহকে বাহিরে প্রকাশিত করে, আবার এ তত্তসমূহকে ন্ীয় শরীরে গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে 
যৈমন ওষধিসকল জন্মে, জীবিত পুরুষ হইতে যেমন কেশ ও লোম জন্মে, তদ্রেপ কারণাস্তরব্যতীতই 
অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয় ।” 

এই শ্রাতিবাক্যে ব্রন্মের জগৎণকারণত্ব _ সুতরাং সবিশেষত্ব -খ্যাপিত হইয়াছে । ব্রহ্ম যে 
বিশ্বের নিমিত্ত-কাঁরণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই, উর্ণনাভির দৃষ্টান্তে তাহাও স্ুচিত হইয়াছে। 
গ। ?তপলা চীয়তে ব্রহ্ম ততোইম্নমভিজায়তে। 

অল্লাং প্রাণে! মন: সত্যং লোক; কর্শান্থু চাস্ৃতম্‌ ॥১1১1০। 

-_ ব্রহ্ম স্কল্পদ্ধারা (তপসা) স্ষ্টিবিষয়ে উন্মুখ হয়েন (চীয়তে) ; তখন ত্রহ্ম হইতে অয্নের 
(অব্যাকৃত অবস্থার) উৎপত্তি হয়; অন্ন হইতে প্রাণ ও মন জগ্মে; মন হইতে সত্যনামক আকাশাি 


[ ৮২৪ ] 


তি ও অ্রঙ্থাতদ্ব ] প্রন্থানঅয়ে অন্ধতত । [ ১২৩৯-অনু 


পঞ্চ-মহাভূতের উৎপত্তি হয়; পঞ্চ-মহাভূত হইতে ভূরাদি সপ্তলোক এবং সপ্তলোকবর্তঁ মনুষ্যাদি বর্ণ, 
আশ্রমও ক্রিয়াদির উৎপত্তি হয় এবং কর্ম্মনিমিত্বক অমৃত্ত-নামক কর্পাফলের উৎপত্তি হয়। (কর্মফলকে 
অমৃত বলার হেতু এই ঘে--কোটিকল্পেও যে পর্ধাস্ত কন্ম্ণ বিনষ্ট না হইবে, সে-পর্য্স্ত কর্দফলও বিনষ্ট 
হইবে ন1)1” 

এই বাক্যেও ত্রন্োর সবিশেষত্থের কথা! বলা হইয়াছে । 

ঘ।  “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ দর্বববিদ্‌ যন্থয জ্ঞানময়ং তপঃ। 

তন্মাদেতদ্‌ ব্রহ্ম নাম রূপমনপঞ্চ জায়তে ॥১1১1৯॥ 

--ঘিনি (যে অক্ষর ব্রহ্ম) সর্ধজ্ঞ (সামান্ততঃ নমস্তই জানেন) এবং সব্ববিৎ (বিশেষরূপেও 
সমস্তের পরিজ্ঞ(তা), সবব্জ্কতাই যাহার তপন্ত।, তাহা হইতেই ত্রহ্মা, নাম, রূপ, এবং অন্ন উৎপন্ন হয়” 

এই বাক্যেও অক্ষর-ত্রদ্মের মবিশেষত্ব খাপিত হইয়াছে । 

উ। “তদেতৎ সাং যথ। স্থদীন্তাৎ পাবকাদ্বিস্ষুলিঙ্গ।: সহত্ণঃ প্রভবন্তে মবূপাঃ। 

তথাইক্ষর[দবিবিধাঃ লোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যস্তি ॥১1১১। 

_-পরাবিষ্ঠার বিষয় এই অক্ষর-ব্রদ্ম সত্য। ন্ুুদীপ্ত অগ্নি হতে যেমন অগ্নির সমানরূপ- 
বিশিষ্ট সহস্র সহস্র বিক্ষুলিল নির্গত হয়, তদ্দেপ অক্ষর-ত্রক্ম হইতে বিবিধ প্রাণী উৎপন্ন হয়, তাহাতে 
আবার গমন করে 1” 

এ-স্থলেও ব্রন্মেব সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে । 

চ।  “দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুকষঃ সবাহ্াভ্যস্তরো হাজঃ | 

অপ্রাণো হামলা; শুভ্রা হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২১।২॥ 

_সেই অক্ষর-পুরুষ হইতেছেন দিব্য (গ্োতন-স্বভাব, জ্যোতিংস্বরূপ) অমূর্ত, বাহা ও অভ্ত্তর 
এই উভয়দেশবর্তাী, অজ, অপ্রাণ, অমনা, শুভ্র এবং অক্ষর (প্রধান বা প্রকৃতি) হইতে পর (শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন) 
যে জীব, সেই জীব হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন)।” 

পুর্ব (২1১।১)-বাক্যে বলা হইয়াছে__প্রদীন্ত আগ্ন হইতে যেমন বিক্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি 
অক্ষর ব্রন্ধ হইতে জীবভ্তগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । বিস্ফুলিঙ্গ গুলিকে অগ্নির সরূপ বল! হইয়াছে ; যেহেতু, 
অগ্নিও তেজ:ম্বরূপ, বিশ্ফুলিঙ্গও তেজংত্বরূপ। তাহাতে আশঙ্কা! হইতে পারে _বিক্ফুলিলের ম্যায় 
প্রদীপ্ত অগ্নিও যেমন তেজোরূপ, তদ্দেপ জীবজগতের স্ায় অক্ষর ব্রদ্ধও জড়রূপ বা প্রাকৃত । এই আশঙ্কা” 
নিরসনের জন্য এই (২1১1২) বাক্যে-বলা হইয়াছে অক্ষর ব্রহ্মা হতে জগৎ উৎপন্ন হইলেও অক্ষর-ত্রহ্ম 
জগতের ম্যায় প্রাকৃত নহে। অগ্নি যেমন স্ুলিঙ্গের উৎপন্তি-স্থান, তদ্রপ ত্র্মীও জগতের উৎপত্তবি-স্থান 
-_-এই অংশেই অগ্নির ও ব্রন্ষের সাম্য । দিব্য-আদি শবে তাহা পরিশ্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে । 

দিব্য-ত্রহ্ম হইতেছেন দিব্য_গ্চোতন-স্বভাব, ম্বপ্রকাশ - সুতরাং চিদাত্মক। শ্থষ্ট জগতের 
বস্ত কিন্তু চিম্য় নে, চিদ্বিরোধী জড় মিশ্রিত। 


ূ [ ৮২৫ ] 
১5৪ ॥ শপ 


রতি ও ব্রহ্ষততব ] শৌঁড়ীয় যৈধাব-দর্শন [ ১২৩০ 


অমূর্ত ন্ট জগতের বন্ত-সমূহ যেমন প্রাকৃত ভূতসমূহের বিকার বলিয়া পরিচ্ছি-মৃদ্তি- 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম সেইরূপ পরিচ্ছিন্ প্রাকৃত মু্তিবিশিষ্ট নহেন। প্রাকৃত গুণময় শরীর নাই বলিয়! যেমন 
ঈশোপনিষৎ০-বাক্যে ব্রপ্ধকে “অকার়ম্৮ এবং কঠোপনিষ1১।২।২২।-বাক্যে “অশরীরম্”, 
কঠোপনিষৎ 8২৩৮।-বাক্যে “অলিঙ্গম এবং প্রশ্থো পনিষৎ181১০॥-বাকো “অশরীরম্” বলা হইয়াছে, 
এ-ম্থলেও তেমনি “অমূর্থ” বলা হইয়াছে । ইহা দ্বারা কেবল প্রাকৃত-মৃন্তিহীনতাই হ্ুচিত 
হুইয়াছে। 

সবাহ্াভ্যন্তর--বাহা ও শতভ্যস্তর এই উভয় দেশব্যাপী, সর্বব্যাপক। প্রাকৃত কোনও বস্তুর 
স্ধ্বব্যাপকত নাই, এই জগৎ বরং ব্রক্ম কর্তৃক ব্যাপ্ত । 

অজ--জম্মরহিত। প্রাকৃত জগতের ম্যায় ব্রদ্ধের জন্মাদি নাই। . 

অপ্রাণ--সংসারী জীবের প্রাণও সৃষ্ট বস্ত, ৃতরাং প্রাকৃত। ব্রন্মের এতাদৃশ প্রাকৃত প্রাণ * 
নাই। ব্রহ্ষোর অগ্রাকৃত-প্রাণ-ক্রিয়ার প্রমাণ খগবেদ-বাক্যে দৃষ্ট হয়; ১1১৬১(৭)-অস্থচ্ছেদে পূর্বে 
তাহা প্রদশিত হইয়াছে। 

অমনা_সংসারী জীবের মন হইতেছে প্রাকৃত ! ত্রন্ধের এভাদুশ প্রাকৃত মন নাই । স্বৃষি- 
বিষয়ে সক্বল্লাদি হইতে ব্রন্দের অপ্রাকৃত-মমঃক্রিয়ার কথা শ্রুতি হইতেই জানা যায়। 

শুভ্র--জড়-বিবঞ্জিত বলিয়া শুদ্ধ । 

অক্ষরাৎ পরতঃ পরং _বিকা রাশ্বক জগতের অব্যবহিত মূল হইতেছে প্রধান বা প্রকৃতি ; এই 
প্রধানকেই এ-স্থলে অক্ষর বলা হয়ছে । এই অক্ষর (প্রধান) হইতে পর (শ্রেষ্ঠ) হইতেছে জীবাত্বা 
(গীতা1৭1৫); কেননা, প্রধান হইতেছে জড় এবং জীবাত্ব। হইতেছে চিদ্রপ। এই জীবাত্মা! হঈটতেও 
অক্ষর-ত্রচ্ম হঈতেছেন পর - শ্রেষ্ট ; কেননা, জীবাত্মা! হইতেছে ব্রঙ্ষের শক্তি (গীত|19৫) এবং ব্রদ্ষের 
অংশ (গীতা।১৫1৭-মমৈবাংশে। জীবলোকে ইত্যাদি) । 

এইরূপে দেখা গেল-__মুগুক-গ্রুতির আলোচ্য বাক্যে ত্রদ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতাই 
প্রদশিত হইয়াছে। পূর্ববাক্যে ত্রদ্মের বিশেষত্বের কথা বলিয়া এই বাক্যে বলা হইল-_ব্রদ্বের 
বিশেষত্ব প্রাকৃত নহে। 
ছ। “এতসম্মাজ্জায়তে প্রাণো৷ মনঃ সর্বজ্রিয়াণি চ। 

খং বায়ুজ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ২1১৩ 

_-এই অক্ষর-পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্জিয়। আকাশ, বায়, জ্যোতি জল এবং 
বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। 

এই বাকোও ত্রদ্দের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 
ল। “এষ সর্ধভৃতাস্থুরাত্মা 1২২1৪) 

- এই অক্ষর-পুরুষ সমস্ত ভূতের অস্তুরাত্বা ৷” 


[ ৮২৬ ] 


আরতি ও ্রঙ্থতত্ব] ্রন্থানতরয়ে ব্রহ্গতব | [ ১/২৩*-অস্জ 


ঝ। “তশ্মাদগ্রিঃ সমিধে! হস্য সূর্য্য; সোমাৎ পঞ্জ্যন্ত ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্‌। পুমান্‌ রেতঃ 
সিঞ্চতি যোবিতায়াং বহবীঃ গ্রজ1; পুরুষাৎ সম্প্রন্তাঃ1২1১1৫। 

__সেই সর্ধাস্তরাত্বা অক্ষর পুরুষ হইতে প্রজাগণের অবস্থানরূপ অগ্মি উৎপন্ন হইয়াছে। 
নুর্ঘযই এই অগ্নির সমিধন্থরূপ। চন্দ্র হইতে মেঘলমূহ উৎপন্ন হইয়াছে; মেঘ হইতে পৃথিবীতে 
ওযধিসকল উৎপন্ন হইয়াছে । ওষধি হইতে পুকষ উৎপন্ন হইয়া স্ত্রীতে রেতঃমেক করে; এইরপে পুরুষ 
হইতেই বহুপ্রজ। প্রন্থত হইতেছে। 

এই বাক্যও ব্রদ্ধের সবিশেধত্ব-স্ুচক | 

ঞ।| “তস্মাচ্চ দেবা বভ্ধা সম্প্রশ্থতাঃ সাধ্য মনুষ্যাঃ পশবো ব্য়াংলি। 

,.. প্রাণাপানৌ ব্রীহিষবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ক্রহ্ষচর্ধাং বিধিশ্চ 01১1৭ 

_সেই অক্ষর পুরুষ হইতে নানাবিধ দেবতা, সাধ্য, মনু, পশু, পক্ষী, প্রাণ, অপান, 
ত্রীহি, যব, তপস্য, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রক্মচর্য্য এবং বিধান স্থষ্টি হইয়াছে ।” 

ইহাও ব্রহ্বোর সবিশেধত্ব-খ্যাপক। 

ট। “সপপ্রাণাঃ প্রভবস্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিঃ সমিধঃ অপ্ত হোমাঃ | 

সপ্ত ইমে লোকা যেধু চবস্তি প্রাণ। গুহাশয়। নিহিতা; সপ্ত সপ্ত ॥২1১।৮। 

_-ভাহা। (সেই অক্ষব পুকষ ) হইতে সপ্তপ্রাণ, সপ্ত অচ্চি, সমিধ ও সপ্তহোম উৎপর 
হইয়াছে! প্রাণসমূহ যাহাতে বিচরণ কবে, সেই এই সপ্তুলোক তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । 
ইহারা (প্রাণসমূহ) শগীবান্তবন্ত্ঠ এবং তাহাকর্তৃক প্রাণিদেহে সপ্ধ সপ্ত করিয়া স্থাপিত হইয়াছে ।” 

ইহাও ব্রদ্মেব মবিশেষত্ব স্থচক। 

ঠ। “অভঃ সমদ্র। গিরয়স্চ সর্বেইস্মাৎ শ্যন্দস্তে সিদ্ধবঃ সর্ধরূপাঃ। অতশ্চ স্ব 
ওষধয়ো। রসম্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হান্তরাত্মা ॥২১)৯। 

এই পুকষ হইতে সমস্ত সমুদ্র ও সমস্ত পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই পুকষ 
হইতে নহু নদী স্তন্দিত হইতেছে। এই পুকষ হইতে সমস্ত ওষধি এবং রূল উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই রসেব দ্বারা উৎপন্ন পঞ্চতূত দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়া ইনি অস্তবাত্মা বপে অবস্থিত ।” 

ইহাও ব্রদ্মের সবিশেষত্ববাচক। 

ড। "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো' ব্রহ্ম পরাম্বতম্। এতদ্‌ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং 
সোইবিষ্থাগ্রন্থিং বিকিরভীহ সোম্য ॥ ২১1১০ ॥ 

_-এই বিশ্ব, কর্ম, তপস্তা- সমস্তই সেই পুরুষ; সমস্তই ত্রহ্মাত্বক। ব্রহ্মই পরামৃত 
(জ্ঞানের উত্তম ফল )। অথবা, এই সমস্তই যখন ব্রহ্ম কার্ধযভূত, তখন ব্রহ্ম অমৃতন্বরূপ। 
সকলের হাদয়-গুহায় অস্তরাত্ারণে অবস্থিত এই অক্ষর পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি ইহকালেই 
(বথাবস্থিত দেহেই ) অবিষ্ঠাগ্রন্থিকে বিনষ্ট করিতে পারেন” 


[ ৮২৭ এ 


তি & বন্ধতত ] | গৌড়ীয় বৈধব-দরশঁন [১২৩০-অন 
ইহাও ব্রদ্মের সবিশেষদ্ব-বাচক। 

ঢউ। “আবিঃ সগ্গিহিতং গুহীচরং নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ অমর্পিতম্। এজৎ প্রাণক্লিমিষ্চ 
যদেতজ্জানথ সদসহরেণাং পরং বিজ্ঞানাদ্‌ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্‌ ॥ ২২)১। 

- এই ত্রন্ধ প্রকীশময় এবং অতি সমীপবত্থা, অত্তরাত্বারূপে সকলের হাদয়-গুহায় 
অবস্থিত । ইহাতেই পক্ষী আদি (এজং), ম্ষ্যাদি (প্রাণৎ) এবং নিমিধাদি ক্রিয়াবান্‌ সমস্ত 
পদার্থ সস্থাপিত আছে, ইনিই মহান্‌ আশ্রয়। ইনিই কাধ্য (সং) ও কারণ (অসং)-এই 
উভ্তয়াখক ; ইনিই সকলের বরেণা। ইনি জীব হইতেও ( বিজ্ঞানাৎ) শ্রেষ্ঠ। ইনি সমস্ত 
জাতবন্তর মধ্যে (জাভবন্ত্ হইতে ) বরিষ্ঠ। তোমরা ইহা! অবগত হও |” 

ইহাও ব্রন্মের সবিশেষত্ববাচক। , 

গু। “যদ্চিমদ্যদথুভ্যোহণু চ হশ্িল্লোকা নিহিতা লোকিন্*চ। তদেতদদ্দরং ত্রন্ধা স 
প্রাণস্তদ বাঙমনঃ। তদেতৎ সতাং তদম্বতং তদ্দেদ্ধব্যং সোন্য বিদ্ধি ॥ ২২1২| 

_ধিনি প্রকাশমান্‌ ( সর্ধপ্রকাশক ), যিনি অণু হইাতেও অণু ( অভিসুক্ষ্ ), যাহাতে ভূরাদি 
লোকসমূহ এবং ভত্তল্পেরকবাসী জনসমূহ অবস্থিত, সেই অক্ষর পদার্থ ই ব্রন্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই 
বাক্য ও মন) তিনিই ত্য ও অম্ৃতন্ববপ। হে সোম্য! মনোরূপ শরের দ্বার তাহাকে বিদ্ধ 
করিবে (তাহাতে মনকে নিষ্টাপ্রাপ্ত করাইবে )1৮ 

ইহাও ব্রন্ষের সবিশেষত্ব-স্চক। 

ত। দ্যস্তিন্‌ ঘোঃ পৃথিবী চাস্তবিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ 
আত্মনমন্তা বাচে। বিমুঞ্চখ অমৃতন্তৈষ সেতুঃ॥ ২২৫॥ 

_ যাহাতে স্বর্গ পৃথিবী, অস্তরিক্ষ এবং সমস্ত ইন্দিয়ের সহিত মন ওত ( অবস্থিত ) আছে। 
একমাক্্ তাহাকেই আত্মা বলিয়া জান। অন্ত বাক্য পরিত্যাগ কর। ইনিই অমুতের 
(মুক্তির ) সেতু ।” 

এই বাক্যে ব্রর্মাকে সব্বীশ্রয় বলাতে সবিশেষত্বই কুচিত হইয়াছে। 

ধ। দযঃ সর্বজঃ সব্ববিদ্‌ যস্তৈষ মহিমা] ভূবি। দিব্য ব্রহ্মপুরে হ্যেয ব্যোস্্যাস্থা প্রতিষ্ঠিত 
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষিতোহনে হৃদয়ং সন্গিধায়। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্থস্তি ধীর! আনন্দ- 
রূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥২।২।৭| 

যিনি সব্জি এবং সবর্ধবিৎ। ভুবনে যাহার মহিম। প্রতিষ্ঠিত, সেই এই আতা দিব্য 
(অপ্রাকৃত ) আকাশে ( সবর্ববাপক ) ব্রহ্ষপুরে (স্বীয় ধামে ) প্রতিষ্ঠিত (বিরাজিত)। তিনি মনোময় 
( লঙ্ব্পদয়) এবং জীবের প্রাণের ( ইন্ড্রিয়ের ) ও শরীরের (অথবা জীব-শরীরের ) নিয়ামক এবং হৃদয়ে 
অবস্থান করিয়া অঙ্নে ( জীবভোগ্য বস্তুতে ) গ্রতিষ্টিত। তাহার বিজ্ঞানে ধীরগণ তাহার সাক্ষাংকার 
লাভ করেন এবং জানিতে পাঁরেন__তিনি আনন্দন্থরূপ (সবর্ববিধ হুঃধ্হীন ) এবং অমৃত (অবিনাশী)1” 


॥ ৮২৮ ] 


গ্রুতি ও ব্রন্মতত্ব] স্থানে ব্রন্মততব । ১ শু খিহাওণঅন্ 


ইহাঁও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক | 

দ। “ভিস্ভতে হ্থাদয়গ্রন্থিশ্ছিনত্তে সবরবসংশয়াঃ। জীয়ন্কে চাস্ত কর্ম্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে 
পরাবরে ॥ ২২৮। 

--সেই কার্য-কারণাত্মক ( পরাবরে ) ব্রন্মের দর্শন ( উপলব্ধি) লাভ হইলে হাদয় গ্রস্থি নষ্ট 
হয়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং (প্রারব্ধ ব্যতীত ) সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।” 

এ স্থলে ব্রন্মকে কাধ্যকারণাত্মক ( পরাবর ) বলায় ব্রদ্মের সবিশেষত্ সচিত করা হইয়াছে । 
পরাবর-পর+অবর; পর--কারণাঁঞ্ক ; অবর- কাধ্যাত্মক। 

ধ। “হিরণ্ায়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিফলম্। তঙ্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌ 
যদাত্মবিদে! বিছুঃ ২২৯ ॥ 

--এই ব্রহ্ম হিরঞ্ময় (জ্যোতিশ্ময়, প্রকাশমান্‌) শ্রেষ্ঠ কোশে অবস্থিত। তিনি বিরজ 
( মায়িক-গুণত্রয়বজ্জিত ), নি্চল ( অংশহীন ), শুত্র ( শুদ্ধ) জ্যোভিঃসমুহেরও জ্যোতি? ( জে]।তিগ্মান্‌ 
নৃধ্যাদিরও প্রকাশক )। আত্মবিদ্‌ ব্যক্তিগণ তাহাকে জানিয়াছেন 

এই শ্রুতিবাক্যে “বিবজং" ও  এনিষ্চলম্”-এই শব্দদ্ধয়ের তাৎপধ্য সম্বন্ধে একটু 
আলোচনার প্রয়োজন। 

বিরজম্--রজো গুণ-রহিত ; রজঃ-শবের উপলক্ষণে সন্তু রজঃ ও তমঃ-এই মায়িক গ্ুণত্রয়কে 
বুঝাইতেছে। বিরজম্-শব্দের তাৎপধ্য এই যে, ব্রন্মে মায়িক-গুণত্রয় নাই। ব্রন্থাকে মায়া 
স্পর্শ করিতে পারে না; শ্রতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। “মায়য়া বা এতৎ সর্বং বেষ্টিতং ভবতি 
নাত্মানং মায় স্পৃশতি তম্ম।ৎ মায়য়া বহির্েষ্টিতং ভবতি | নৃমিংহপূর্বতাপনী শ্রুতিঃ 0৫1১।| 

--এই সমস্ত জগৎ মায়াদার! বেছিত হয়। মায়া আত্মাকে (ত্রহ্ষকে ) স্পর্শ কবেনা। 
নুতরাং মায়াদার৷ বহির্ভগই ( বাহ্য জগৎ ) বেষ্টিত হয়।” আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ 
শঙ্করও লিখিয়াছেন _-“বিরজমবিগ্যা্যশেষদৌধরজোমলবর্জ্িতম্‌__-অবিদ্যাদি অশেষ দোববর্জিত এবং 
রজোমলবর্ডিত__ইহাই বিরজ-শব্দের তাৎপর্য 1” ইহ! দ্বারা জীব হইতে ত্রন্মের বৈলক্ষণ্য প্রদশিত 
হইয়াছে । জীব মায়া-কবলিত, অবিদ্যাদি অশেষ দোষযুক্ত, ব্রহ্ম কিন্তু পরমাত্বারূপে জীব্হদয়ে 
অবস্থিত থাকিয়াও জীবের অবিদ্যাদি দোষের দ্বার৷ স্পৃষ্ট হয়েন ন! ; ত্রন্ধ সর্বদাই সর্ববদোষযুক্ত। 

নিষ্ষলম্_-নিরংশ। কলা-শব্দের অর্থ অংশ, কলা বা অংশ নাই যাহার, তিনি নিষ্চল। 
এনস্থলে “অংশ” বলিতে টক্বচ্ছিন্ প্রস্তর-খগুতুল্য বস্তকে বুঝায়; প্রস্তরের একটি খণ্ড যদি মূল গ্রসর 
হইতে টন্কাদিদ্বার! পৃথক্‌ করিয়। নেওয়। হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র খ্কে মূল বস্তুর অংশ ব্লা হয়। 
যাহা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বন্য, তাহারই এইরূপ অংশ সম্ভব । ত্রক্গ অপরিচ্ছিন্ন বস্ত্র বলিয়। তাহার 
পক্ষে এইরূপ অংশ--টক্বচ্ছিয় প্রস্তরখগ্ডতুলয অংশ--থাকা সম্ভব নয় বলিয়। তাহাকে নিগ্ল-_নিরংশ-_বল| 
হইয়াছে। সবর্বব্যাপক বস্তুর কোনও পৃথকৃকৃত অংশ থাকিতে পারে না। ইহা দ্বারাও প্রাকৃত বত 


[ ৮২৯ ] 


তি ও.বগ্গতত্ ] গৌড়ীয় বৈধণব-দর্শন [ ১1২৩*-অন্ত 


, হইতে ব্রচ্ের বৈলক্ষণা সৃচিত হইতেছে। পরিচ্ছন্ন প্রারৃত বন্তর যে রূপ পূথক্কৃত অংশ হইতে 
, পারে, অপরিচ্ছি্ন সব্বব্যাপক ব্রদ্ম বস্তুর সেইরূপ কোনও অংশ থাকিতে পারে না, নাইও। এইরূপে 
“নিষ্ষলম্”-শৰে ত্রদ্ষের অপরিচ্ছিন্নতাই সূচিত হইয়াছে। 
উহার আর একটি তাৎপর্য এই যে_পরিচ্ছি্ম কোশে অবস্থিত হইয়াও ব্রহ্ম পরিচ্ছন্ন 
প্রাপ্ত হয়েন না; যেহেতু, ব্রহ্ম “নিষ্কল-_অপরিচ্ছিষ্ন, পরিচ্ছেদের অযোগ্য।” 
এ-স্লে পনি্ষলম্”-শে ত্রন্মের নির্ব্বিশেষত্ব খ্যাপিত হয় নাই ; যেহেতু, যাহাকে নিল 
বলা হইয়াছে, তাহাকেই “জ্যোভিষাং জ্য।তি?”*বাক্যে সর্বগ্রকাশক বল! হইয়াছে। প্রকাশক 
সবিশেষেরই ধর্ম । বিশেষতঃ পূর্ববর্তী ২২৭ বাক্যে যাহাকে “সর্বজ্ঞ সর্বববিৎ”, ২২৮-বাক্যে 


পক 


যাহাকে “দর্শনযোগ্য” বল! হইয়াছে এবং পরবর্তী ২২১০-বাক্েও যাহাকে সব্বপ্রকাশক বলা 


হইয়াছে, তাহাকেই আলোচ্য বাক্য “নিষ্চল” বলা হইয়াছে অর্থাৎ সবিশেষ ত্রপ্মকেই নিল বলা 
হইয়াছে। 

নিচ্ধল-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পাবে-কল। নাই ধাহার ব| যীছাঁতে, তিনি 
নিফল। কিন্তু কলা কি? প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে-প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু তেজ 
জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয় মনঃ, অন্ন (ভোগ্যবস্ত ), বীধা, তপস্যা, মন্ত্র কর্ম (যজ্ঞাদি), লোক 
(ন্বর্গলোকাদি) ও নাঁম--এই ষোড়শ প্রকার বস্তুকে “কলা” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
অথবা, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ব_এই যোলটা বন্তকেও “যোড়শ-কলা” বলা হয় 
( স্বেতাশ্বতরশ্রতি ॥১18।-বাক্যভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর )। ষোড়শ কলা হইতেছে প্রাকৃত স্থ& বন্ত 
এবং এই যোড়শ কলার অস্তুভূ'ত হীন্দ্রয়াদি হইতেছে সংসারী জীবের প্রকৃত দেহের অবয়ব। 
ধাহার এতাদূশ যোড়শ-কলাত্মক প্রাকৃত দেহ নাই, তিনিই -“নিফল।” ব্রঙ্মাকে “নিফল” বলায় 
ভাহার ঘোড়শ-কলাত্মক-প্রাকৃতদেহহীনতাই সুচিত হইয়!ছে। পরবর্তী ১/২৩৬ (৬৬) অনুচ্ছেদে দনিষ্ষলং 
নিক্রিয়ম্* ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৯।-হ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 

আলোচ্য-শ্রুতিবাকোর ভাষ্যে “শুভ্তম্”-শন্দের অর্থ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_ 
দ্যপ্মাৎ বিরজং নি্ধলঞ্চ ততস্তচ্ছুত্রম-_-বিরজ ( অবিদ্ধাদি অশেষ দোষ বজ্দিত এবং রঞোমল- 
বজ্ভ্িত ) এবং নিষ্ধল বলিয়া শুজ 1? ইহাতে মনে হয়-পনিক্ষল”শবে তিনিও প্রাকৃত-দেহ- 
বঞ্ধিতছ্থের কথাই বলিয়াছেন। কঠোপনিষদের “অশরীরমূ ॥১।২।২২।৮-ইত্যাদি স্থঙ্সেও তিনি তত্র 
অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। 

ন। “ন তত্র স্ৃ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেম! ব্ছ্যুতো ভাস্তি কুতোইয়মঘিং | তমের 
ভাস্তমন্ুভাতি স্ধ্বং তশ্ত ভাসা স্বর্ধমিদং বিভাঁতি ॥১1২1১৭ ॥” 

এই বাকাটী কঠোপনিঘদেও আছে (১/২২৮-অনুচ্ছেদ জষ্টব্য)। ইহাও ব্রদ্ষের 
সবিশেষত্ববাচক। 


[ ৮৩৭ ] 


লা 


শা 


আরতি ও ব্রহ্থাতত্ব ] প্রন্থানত্রয়ে শ্রন্মতথ 


প। “ত্রক্ষৈবেদমমূতং পুরস্তাদ্ত্রন্ম পশ্চাদ্ত্রহ্ম দক্ষিপতম্টোত্তরেণ । অধশ্োর্দঞচ প্রন্থতং 
ব্রন্ৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্‌ ॥ ২২১১। 
--এই অমৃতন্থরূপ ব্রদ্ষই অগ্র, পশ্চাত, দক্ষিণ, উত্তর, অধঃ এবং উদ্ধভাগে অবস্থিত রহিয়।ছেন। 
এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম (ব্রহ্ধাত্বক )। এই ব্রহ্ম জগং হইতেও বরিষ্ঠ।” 
এশস্থলে সমস্ত জগতের ত্রহ্মাত্কত্ধ এবং ব্রর্োর নবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । জগতের 
উপাদান কারণ এবং নিমিত্ব কারণ ব্রহ্ম বলিয়া জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক। 
ফ। “দা স্ুুপর্ণ সযুজ। পখায়। সমানং বৃক্ষং পরিষন্থজাতে । 
ভয়োরন্যঃ পিগ্নলং স্বাদ্বত্ত্যনশরয়ন্যো হভিচাকশাতি 1/৩1১1১) 
শৌভন-পক্ষবিশিষ্ট দুইটা পন্দী (জীবাত্মা ও পরমাত্বা) এক সঙ্গে সখার স্তায় একই 
(জীবদেহরূপ ) বৃক্ষে আবঢ আছে। তাহাদের একটা (জীবরূপ পক্ষী )স্বাছ পিগ্লল ( কণ্মফল) 
ভক্ষণ করে; অন্টী ( প্রমাত্ম।রূপ পক্গী ) ভক্ষণ করে না, কেবল দর্শন করে ।” 
এই বাক্যে বলা হইল--সংসারী জীবের দেহের মধ্যে জীবাত্মা! ও পরমাত্মা উভয়েই বর্তমান। 
জীব স্বীয় কণ্মফল ভোগ করে; কিন্ত পরমাত্ম। তাহা! ভোগ করেন না; তিনি ডর্টামাত্র। জীবাত্মাও 
পরমাত্মা যে এক এবং অভিন্ন নয়, তাহাই এস্থলে বলা হইল । 
পরমাত্বারূপ পরক্রক্মাই জীব-ছাদয়ে অবস্থিত ; তাহাকে ড্রষ্টা বলাতে তাহার সবিশ্যেত্বই 
সুচিত করা হইয়াছে । 
ব। “যদা পশ্বঃ পশ্ঠতে রক্সবর্ণ, কর্তারমীশং পুরুষ ব্রহ্মযোনিম্‌। 
তদা বিদ্বান্‌ পুণাপাপে বিধূয় নিরঞ্জন; পরমং সীম্যমুপৈতি ৪৩1১৩ 
--যখন দর্শনকর্তা (লোক ) কক্ঝবর্ণ, সবর্ব কর্তা, সব্বেশ্বর, ত্রন্মযোনি পুরুষকে দর্শন করেন, 
তখন তিনি বিদ্বান্‌ হয়েন, তাহার পাপ-পুণ্য বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরগন (মায়ার সম্বন্ধরহিত) 
হয়েন এবং ( গুণাদিতে ) সেই পুরুষের সহিত পরম সাম্য লাভ করেন?” 
এই বাকোও ব্রন্ম-পুরুষের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 
ভ। "প্রাণে হোষ যঃ সব ভূতৈ্র্িভাতি বিজানন্‌ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় 
আত্বরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রন্মবিদাং বরিষ্ঠঃ0৩1১13| 
_-ইনিই ( এই ব্রন্ষই ) প্রাণন্থরূপ ; ইনি আব্রহ্ষ-সম্বপর্যাস্ত সমস্তভৃতে গ্রকাশিত। যে 
বিদ্বান্‌ ঠাহাকে জানেন, তিনি অতিবাদী হয়েন না। তিনি তখন আত্মন্রীড় ও আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্‌ 
হয়েন। এতাদৃশ বিদ্বান্‌ ব্যক্তিই ব্রদ্মবিদ্গণের মধ্য শ্রেষ্ঠ ।” 
এই বাক্যেও ব্রন্ের সর্ব্বাত্বকত্ব এবং (সর্ব্বগতত্ প্রদগিত হইয়াছে। 
মূ) “বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিপ্ত্যরূপং সুক্ষাচ্চ তত সৃক্্মতরং বিভাতি। 
দূরা সুদুরে তদিহাস্তিকে চ পণ্তৎন্বিহৈব নিহিতং গুহীয়াম্‌ ॥৩১1৭। 


[ ৮৩১ 4 


ছি 


। 1 সহ৩০ আর” 


শুতি ও ব্রঙ্থাতব ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ১২৩৯-অনগ 


-তিনি বৃহৎ (সর্ধাপেক্ষা বৃহৎ), তাহার অচিস্ত্যরূপ দিব্য, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সৃক্মতর রূপে 
প্রকাশ পাইয়। থাকেন। তিনি দূর হইতে স্থুদূরে এবং অতাস্ত নিকটেও। সাঁধন-ফলে 
ধাহারা তাহার দর্শন পায়েন, তাহার| তাহাকে জতি নিকটেই নিজেদের চিত্তগুহায় অবস্থিত দেখিতে 
পায়েন।” 


এ-ম্থলে ব্রনের সর্ধব্াযাপবত্ব এবং অচিস্ত্যরপত্র খ্যাপিত হইয়াছে । 


ঘ. “ন চক্ষুষা গৃহাতে নাপি বাচা! নাগ্বৈর্দেবৈস্তপদা কন্মণ! বা। 
জ্ঞানপ্রমাদেন বিশুদ্ধলবস্ততভ্ত্ তং পশ্ঠটতে নিষ্কুলং ধায়মানঃ ॥৩।১।৮। 
_চক্ষুদ্ারা তাভাকে দেখা যায় না, তিনি বাক্যেরও অবিষয়; ইঈন্ড্রিয়বর্গের ( অথবা 
দেবতাপুজীর), কর্মের বা তপস্যারও অবিষয়। জ্ঞান প্রাসাদে যাহ।র চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, ভাদৃশ ; 
ধ্যানপরান্পণ বাক্তিই সেই নিক্চল ত্রন্গকে দেখিতে পায়েন।” 


ত্রক্ষ যে প্রাকৃত ইব্দ্িয়ের অগোচর এবং কম্মকাঁগডাদিরও অগোঁচর, তাহাই এই বাক 
বলা হইল । এ-স্থলেও ব্রহ্গকে “নিঞ্চল” বলা হইয়াছে । ইহাছার! ত্রন্দের অপরিচ্ছিমনত্ই স্ুচিত 
হইয়াছে (পূর্ববর্তী ১1১।৯-মুণ্ডক-শ্রুতিবাঁকোর আলোচনা প্রষ্টব্য )। 
ূর্বববন্তী 21১।৭-বাক্যে এবং এই ৩।১।৮-বাকো যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্যা এই 
যে, পরবরন্গ সুদুরে হইলেও জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তাহাকে অতি নিকটে স্বীয় হাদয়মধ্যেই 
দেখিতে পায়েন, পরিচ্চি্ন হৃদয়মধ্য তাহাকে পরিচ্ছিন্নজূপে দেখেন না, দেখেন নিষ্ষল (অপরিচ্ছিন্ন) 
রূপে । উহাই এ-স্থলে নিফল-শব-প্রয়োগের সার্থকতা । 


চক্ষুরাদির অগোচর বলায় ব্রদ্ধের নির্ব্বিশেষত্ স্চিত হয় নাই, পরস্ত তাহার চিন্ময়ত্বই স্ৃচিত 
হইয়াছে। অগ্রাকৃত চিন্ষয় বপ্ত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না| 


র। “নায়মাত্সা প্রবচনেন লো! ন মেধয়া ন বনুনা শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভাস্তন্যৈষ আত্ম! বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌ ৩1২1৩), 


এই বাক্যটি কঠোপনিষদেও আঁছে। পূর্বববন্তী ১/২।২৮ ঘ-অনুচ্ছেদে অর্থ ভ্রষ্টব্য। 


উপসংহার । মুণ্ডকোপনিষদের ব্রহ্মাবিষয়ক বাক্যদমূহ হইতে জান। গেল- ত্রদ্ষাই জগতের 
কারণ-__নিমিত্-কাঁরণ ও উপাদাঁন-কারণ, তিনি সব্বণশ্রয়, জীবচিত্তে অবস্থিত, সর্ববজ্ঞ-সর্ব্ববিৎ, 
স্বপ্রকাশ এবং সব্প্রকাশক, সমস্ত বস্তুই ব্রন্মাত্ক, তিনি জীবের প্রাকৃত ইব্দ্িয়ের অগোচরীভূত, তিনি 
অপরিচ্ছিন্ন, প্রাকৃত দেহেজ্দ্রিয়াদিহীন, প্রাকৃত বিশেষত্বহীন। এইরূপে জানা গেল-_মুগকোপ-। 
নিষদেও ব্রন্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতায় তাহার সর্ধববিধ বিশেষত্ব 
নিষিদ্ধ হয় নাই * জগৎ-কারণত্ব, সব্বজ্ঞত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাহাতে বিদ্যমান । 


[৮৬২ ] 
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তি ও অন্তত] প্রন্থানত্রয়ে ব্রশ্মাতত্‌ । শৃ ১২২৮৩১-২-অন্থ 


৩১ আসগ্তক্যোপনিম্মদে ভ্রক্মানিম্বস্ক স্বাক্য 

ক। “গমিত্যেতদক্ষরমিদং সবব'ত তন্যো পব্যাধ্যানং ভূতং ভবদ্‌ ভবিষ্যদিতি সববমোক্কার এব। 
ঘচ্চান্তৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোক্কার এব ॥ ১॥ 

--এই দৃশ্ঠটমান্‌ সমস্ত জগংই “৩”-এই অক্ষরাত্মবক ; তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই ষে-_-ভৃত, 
ভব্ষাৎ এবং বর্তমান-এই সমস্ত বস্তই ওক্কারাঁকক ; এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহ! কিছু আছে, 
তাহাও এই ওচ্কারাত্মক |” 

এই বাক্যে কালত্রয়ের অধীন জগংকে ওঙ্কারাত্মক- প্রহ্মাতুক--বল। হইয়াছে; ব্রহ্মই জগতের 
নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ বলিয়ই জগতকে ব্রহ্মাত্ক বল! হইয়াছে; সুতরাং এই বাক্যটীও 
ত্রন্মের সবিশেষত-সৃচক। কালত্রয়ের অতীত যাহা কিছু--অর্থাৎ যাহ] অপ্রাকৃত-_তাহাও যে 
ব্রহ্মাত্বক, তাহা ও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জান। গেল। 

খ। “সবর্বং হ্যেতদ্ব্রন্মায়মাত্ম! ব্রহ্ম সোহয্সমাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২॥ 

--এই পরিদৃশ্যমান্‌ সমস্তই ( কালত্রয়ের অধীন সমস্ত জগংই ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকাধ্য বলিয়া 
ব্রহ্মাত্মক ) এবং এই আত্মাও (কাঁলত্রয়।ীত জীবাত্বাও) ব্রদ্ম (ক্রহ্গাক্ক)। সেই এই আত্ম) (জীবাজ্ম!) 
চতুষ্পাদ (জাগরিত-স্থান ন্প্ন-স্থানাদি চাঁবিটা পাদবিশিষ্ট )। 

পরিদৃশ্যনান্‌ জগংকে ব্রশ্ষাকার্যয ( ব্রন্ষাত্মক ) বলায় এই শ্রুতিবাকাটীও ত্রচ্মের সবিশেষত্বই 
সুচিত করিতেছে। 

গ। “এষ সর্বেশ্বর এব সর্বজ্ঞ এষোহস্তর্্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ধ্স্ প্রভবাপ্যয়ো হি ভূতানাম্‌ ॥৬| 

-ইনি (প্রীজ্ঞ-্রক্ম ) সর্ধশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্ধ্যামী, ইনি যোনি (জগতের কারণ ) 
এবং সমস্ত ভূতের (জগতের) উৎপত্তির ও বিলয়ের স্থান ।” 

এই বাঁক্যে ব্রন্মের সবিশেধত্বই খ্যাপিত হইয়াছে । 

উপসংহার। মাগু.ক্যোপনিষদের ব্রঙ্মবিষয়ক বাক্যসমূহ হইতেও জানা গেল_্রক্ম জগৎ- 
কারণ বলিয়া সবিশেষ । 


৩০২ টিতভ্িন্লীক্োগ্ণনিহ্মদে ভ্রঙ্গাতিন্যমন্ত আ্রান্ষ্য 

ক। সত্যং জ্ঞানম্নক্কং ব্রহ্ম ।*'-তন্মাদ্া এতম্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভুতঃ। আকাশাঘায়ুঃ। 
বায়োরগ্সিঃ। অগ্নেরাপঃ। অন্তযঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোহন্নম্‌। অন্বাৎ পুরুষ: ॥ 
ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ১॥ 

_ ব্রহ্ম হইতেছেন সত্যস্বরূপ, জ্ঞানন্বক্ূপ ( চিতম্বরূপ ) এবং অনস্ত ( দেশ-কালাদিত্বারা 
অপরিচ্ছিন্ন)। সেই এই ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপর হইয়াছে । আকাশ হইতে বায়ু; বায়ু হইতে 
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অগ্নি, অগ্নি হ্টতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওযধিসমুহ হইতে অন্ধ এবং অন 
হইতে পুরুষ (জীবদেহ) উৎপর্ন হইয়াছে ।” 

এষ্ট শ্রুতিবাক্যে সত্যন্থরূপ এবং চিৎস্ব্প অপরিচ্ছিনন ব্রন্মের সবিশেষত্ব খযাপিত হইয়াছে। 

থ। “সোহকাময়ত--বহ স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত1। ইদং 
সর্ববমস্থজত | যদিদং কিঞ্চ । তংস্ষ্ট।। তদেবানুপ্রাবিশৎ | ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ৬। 

সেই আনন্দময় ব্রহ্ম কামনা (সঙ্কল্প) করিলেন_-আমি বু ( অনেক প্রকার ) হইব, 
আমি উৎপয় হব । তাহার পর তিনি তপস্যা (চিন্তা ) করিলেন। তপস্যা! (চিন্তা ) করিয়া তিনি এই 
চরাচর যাহা কিছু, তৎসমন্ত স্ট্টি করিলেন। সে-সমুদয় স্থট্টি করিয়া তিনি তক্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।” 

এই শ্রুতিবাকাটা ব্রদ্মের মবিশেষত্ব-বাঁচক 1 

গ। “অসছ। ইদমগ্র আসীৎ। ততো! বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুকত। ভক্মাত্তং 
সুকৃতমুচ্যত ইতি । 

যছৈ তত সুকৃতম্। রদসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়াং ল্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবাগ্ঠাৎ কঃ 
প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাং। এষ হ্োবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এত্রিশনদৃশ্যে- 
ইনাত্যেইনিরুক্তেছনিলয়নেইভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোইভয়ং গতো! ভবতি | যদ]! হ্যেবৈষ 
এতন্িনন,দরমন্তরং কুকতে । অথ তস্ত ভয়ং ভবতি। তত্ডেব ভয়ং বিতুষোহমস্বানস্য ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ৭ ॥ 

_-স্থপ্রির পৃর্রধে এই জগৎ অসৎ ( অনভিবাক্ত-নামরূপ ব্রন্গস্বরূপে ) ছিল। দেই অসং 
হইতে এই সং (নাম-বূপে অভিব্যক্ত জগৎ )উৎপন্ন হইল। তিনি নিজেই নিজেকে এই প্রকার 
(নামরূপে অভিব্যক্ত জগং-রূপে প্রকাশ ) করিলেন। এজন্য তিনি “স্ুকৃত__অরেশকন্দবা-লাঙে 
অভিহিত হয়েন। যিনি সেই স্ুুকৃত, তিনিই রসম্ববপ। এই রসম্বরূপকে পাইয়াই জীব আনন্দ্ী 
হয়। যদি এই আকাশ ( প্রকাশময় আত্মা ) আনন্ট না হইত, তাহ! হইলে কোন্‌ লোকই বা অপান- 
ক্রিয়া করিত? কোন্‌ লোকক্ট বা প্রীণ-চেষ্টা করিত? (অর্থাৎ, এই আাত্বা আনন্দ না হইলে কেহই 
প্রাণাপান-ব্যাপার নির্বর্বাহ কবিত ন1)। ইনিই (এই রসম্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম ই) আনন্দ দান করেন। জীব 
যখন এই অদৃশা (প্রাকৃত নয়নের অগোচর) অনাত্য (অশরীর--প্রাকৃত-দেহহীন) অনিরুক্ত (নাম-জ্রাত্যাদি- 
নিরুক্তিশন্,অনির্ব্বাচা) ও অনিলয়ন (অনাধার) আনন্দময় রসন্বরূপ ব্রন্ে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা (ভয়হীনভাবে 
মনের সম্ক্‌ নিষ্ঠা) লাভ করে, তখন অভয় প্রাপ্ত হয় (তখন তাহার সমস্ত ভয় নিবৃত্ব হয়)। আর 
যখন জাঁব এই ত্রদ্ষে অক্লমাত্রও পূর্ববোক্তরূপ প্রতিষ্ঠাহীন (শ্মৃতিহীন) হয়, তখন তাহার ভয় হয়। 
অমননগীল প্রাকৃত বিদ্বানের নিকটে সেই অভয় ত্রপ্ধাঈ ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ শান্ত্রাধায়ন 
করিয়াও যদি ত্রহ্ম-মনন না করে, তাহাহইলে ভয় দূরীভূত হয় না)।” 

এই বাক্যেও ব্রন্মের সবিশেষত্থ খ্যাঁপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ই জগতের কারণ, ব্রহ্ম ই আনন্দ দান 
করেন। অভয় দান করেন। ব্রহ্ম আনন্দময় ও রসম্বরপ | 
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ঘ। ভীষাম্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীযোদেতি স্ৃরধ্যঃ] ভীষাম্মাদগলিশ্চে্রশ্চ। মৃত্যুরধাবতি 
পঞ্চম ইতি ॥ ব্রশ্থানন্দবল্লী | ৮ || - 

-ইহার (এই ব্রন্দের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইহার ভয়ে নূর্য্য উদিত হইতেছে; 
ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এবং (পুরর্বাপেক্ষায়) পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু ্ব-ম্ব-কাধ্যে ধাবিত হছডেছে (অর্থাং 
এই ব্রহ্মই বায়ু-সূর্ধ্যাদি সকলের শাসনকর্তঁ বা নিয়ন্ত।)।৮ 

এ-স্থলেও ব্রন্মের সবিশেষত্থ কথিত হইয়!ছে। 

উ। “যতো বাচে। নির্বান্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দ; ব্রন্ধণো। বিদ্বান্‌। ন বিভেতি কুত্তশ্চ- 
নেতি। এতংহ বাব ন তপতি | কিমহং সাধু নীকরবম্‌। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে 
আত্মানং স্পৃণুতে ! উভে হোবৈষ এতে আত্মানং স্পৃগুতে । য এবং বেদ। ইত্যুপনিষং। ব্রহ্মানন্নাবল্লী ॥৯॥ 

বাক্যসমূহ ধাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া! আইসে (অর্থাৎ যিনি বাক্য-শ্ননের 
অগোচর), সেই ব্রন্দের স্বরূপভূত আনন্দকে ধিনি জানেন), তিনি কোথা হইতেও ভীত হয়েন না। 
আমি কেন সাধু (পুণা) কর্ম করি নাই, কেন পাপকর্্া করিয়াছি__এতাদুশ অন্তাপও এইরূপ 
লোককে সন্তাপ দেয় না ( এতাদৃশ লোকের মনে এভাদৃশ অনুতাপ জন্মে না; কেননা, ধীহাঁরা হ্বর্গ 
কামন! করেন, পুণ্যকর্ম না করার জঙ্ত তাহাদেরই অন্গুতাঁপ জন্মে এবং ধাহারা নরকের ভয় 
করেন, পাপকর্মের জন্য তাহারাই অন্ৃতপ্ত হয়েন)। যিনি এইরূপ জানেন ( অনাচরিত পুণ্য বা আচরিত 
পাঁপ অনর্থক্রনক বা অর্থজনকও নয়_এইরূপ ফিনি জানেন), তিনিই আত্মাকে (নিজেকে) রক্ষা করেন। 
ঘিনি এই উভয়কে জানেন ( পুণ্যাচরণ করা হয় নাই বলিয়া কোনও অনর্থ হইবে না, পাপাচাঁরণ কর! 
হইয়াছে বলিয়াও তাহার কলভোগ করিতে হইবে না, এইরূপ যিনি জানেন), তিনি আত্মাকে রঙ্ষ। 
করেন (ত্রন্থাবিদ্‌ ব্যক্তির সমস্ত কর্ম নষ্ট হইয়া! যায়-_ ইহাই তাংপর্ধ্য)। ইহাই উপনিষং__ সারভৃত রহস্য” 

ব্রন্ধ বাক্য-মনের অগোচর, স্বপ্রকাশ-_ ইহাই এ-স্থলে বল। হইল। বাকা-মনের অগোচরস্বে 
ব্রন্মের সর্ধববিষয়ে অসীমত্ব স্ৃচিত হইতেছে । ূ 

চ। “আনন্দে! ব্রদ্মেতি ব্জানাং। আনন্দাদ্ধেব খবিমানি ভূতানি জায়স্তে। আনন্দেন 
জাতানি জীবস্তি। আ'নন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশস্তীতি ॥ ভূগুবন্তী ॥ ৬। 

--(ভূগু তপস্যা করিয়া) জানিয়াছিলেন__আনন্বই ব্রদ্ধ | এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই 
উৎপন্ন হয়, উংপন্ন হইয়াও আনন্দদ্বারাই বাচিয়া থাকে এবং বিনাশ-সময়েও আনন্দেই প্রযেশ করে।ঃ 

এই বাক্যটাও ব্রনের সবিশেষত্ব-খ্যাপক। 

উপসংহার । তৈত্তিবীয়োপনিষদের ব্রন্মীবিয়য়ক বাক্যগুলি হইতে জানা যায় ব্রহ্গ 
সত্যন্থরূপ, জ্ঞানম্থরূপ, অনন্ত ; তিনি আননান্থরূপ, রসম্বরূপ । ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, বাক্য মনের অগোচর, 
প্রাকৃত নয়নের অগোচর, প্রাকৃত-শরীরহীন। ব্রহ্মই আনন্দদাতী, ত্রক্মই জগতের স্থ্টি-আদির কারখ। 
এই উপনিষদে ত্রচ্মের সবিশেষ্তবই খ্যাপিত হুইয়াছে। 
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জতি ও ব্রক্থাতন্ব + গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [সংঙঞাজনু 
৩৩ । ট্রতব্লেযোপনিদে ব্রশ্গাতিশ রক ব্রান্যয 

ক। দআত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আমীৎ। নাম্তং কিঞ্চন মিষং। স ক্ষত লোকান্‌ ছু স্জা 
ইতি (১1১1১। 

_স্থষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। উন্মিষং-নিমিষৎ-ব্যাপারবান্‌ অস্ত কিছুই 
ছিল না। তিনি (সেই আত্মা) সক্কল্প করিলেন_ আমি লোকসমূহ স্থষ্টি করিব” 

এই বাকো প্রদ্ধের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

খ। “সইমাল্লোকানম্থজত  অস্তে। মনীচীশ্বরমাপোহদোহস্তঃ পরেণ দিবং সঃ প্রতিষ্ঠীইস্তরিক্ষং 
মরীচয়ঃ। গুথিবী মরে য! অধস্তাত্তাত] আপঃ ॥১১২। 

সেই আত্ম! (এরূপ স্বল্প করিয়া ব্রন্মাও নির্মাণের পর) অস্তঃ, মরীচী, মর ও অপ.- এই 
চারিটী লোক শ্থত্টি করিলেন। অস্তোলোকটা ছালোকের উপরে অবস্থিত, ছালোক হইতেছে আস্তো- 
লোকের প্রতিষ্ঠা! বা আশ্রয়। ছালোকের নিয়ে অবস্থিত অস্তরিক্ষই মরীচী। এই পৃথিবী হইতেছে 
মর-লোক। পৃথিবীর নিয়ে (অধ?) যে সমস্ত লোক, সে-সমুদয়ই অপৃ-লোক নামে অভিহিত 1” 

এই বাক্যেও ব্রন্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 

গ। “সদ ঈক্ষতেমে মুগোকা লোকপালান্‌ নু স্থজা ইতি। সোইষ্্য এব পুরুষং সমৃদ্ধ ত্যাশচ্ছয়ৎ 
॥১।১।৩| 

--সেই আত্ম! (পুনরায়) আলোচনা করিলেন -(পালকের অভাবে) এই সমস্ত লোক বিনষ্ট 
হইয়। যাইবে ; অতএব লোকপালসমূহ স্থষ্টি করিব! (এইরূপ আলোচনার পর) তিনি জল (উপলক্ষণে 
পঞ্চভৃত) হইতেই পুরুষ (সমগ্রিপুরুষ হিরপ্যগ্) উৎপাদন করিয়া অবয়বাদি সংযোজনপুর্্বক তাহার 
বৃদ্ধিসাধন (স্ুলভাবাপন্ন) করিলেন ।” 

এই বাকাটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-স্চক । 

ঘ। “তমভ্যতপত্তস্তাভিতপ্তস্ত মুখং নিরভিগ্ভত যথাণুম্‌, মুখাদ্বাগ বাচোহগ্ির্নাসিকে নিরভিষ্ঘেতাং 
নাসিকাভ্যাং প্রাণ: প্রাণাদ্‌বায়ুরক্ষিণী নিরভিগ্যেতামক্ষিত্যাঞ্ক্ুম্চক্ষুষ আদিত্য: কর্ণে। নিরভিদ্ঘেতাং 
কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদিশত্ব নিরভিষ্ভত তচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ে! হাদয়ং 
নিরভিস্ভত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্রমা নাভিনিরভি্ভত নাভ্যা অপানোইপানান্মত্যুঃ শিশ্পং নিরভিদ্তত 
শিশ্নীদ্রেতে। রেতস আপ? ॥১1১18। 

-_সেই আত্ম! সেই পূর্ববস্থষ্ট পুরুষাকার পিগুকে লক্ষ্য করিয়। সন্বপ্প (চিন্তা) করিয়াছিলেন। 
তাহার ফলে, পক্ষীর ডিছ্বের হ্যায় সেই পুরুষাকার পিগুটীর প্রথমে মুখ নিভি্ হইল (মুখবিবর অভিব্যন্ত 
হইল) মুখের পর বাগিক্রিয় এবং বাগিক্রিয়ের পর তাহার দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইল। পন়্ে.. 
নাসিকারদ্বদ্ধয় প্রকাশ পাইল; নাসিকার পর প্রাণ (ভ্বীপেক্দ্রিয়) এবং প্রাণের পর তাহার অধিদেষতা 
বায়ু প্রকাঁশ পাইল। তাহার পর ছুইটা কর্ণবিবর প্রকাশ পাইল; কর্ণের পর শ্রবণেজ্িয় ও তাহার 


[ ৮৬ ] | 


৭ 


শ্রুতি ও ব্রদ্ষতন্থ ] পরস্থসনতয়ে প্রপ্তব | [ ১/২৩৩-অম 


অধিদেবন্তা দিক্সমূহ প্রকাশিত হইল। অন্তর স্বক্‌ অভিব্যকত হইল এবং ত্বকের পরে লোমসমূহ 
(স্পর্শেন্ডরিয়) ও তাহা হইতে ওষধি ও বলম্পতিসমূহ উদ্ি্ হইল। তাহার পরে হৃদয় অভিবাক্ত হইল 
এবং তাহা হইতে অস্তঃকরণ ব। মন এবং মনের দেবতা চন্দ্র প্রকাশ পাইল। অনস্তর সমস্ত প্রাণের 
আশ্রয়ভূতত নাভি নিষ্পন্ন হইল। নাভির পর অপান (পায়ু--মলদ্বার) ও তাহার অধিদেবতা মৃত্যু 
অভিব্যক্ত হইল। তাহার পর শিশ্ন প্রকাশ পাইল; শিশ্সের পরে রেতঃ (শুক্রসমহ্বিত ইন্ড্িয়) ও তাহার 
অধিদেবতা অপ. (জল) প্রকাশ পাইল।” 

এই ধাক্যটীও ত্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 


উ। তা এতা দেবতা: স্বষ্টা অন্মিন মহত্যর্বে প্রাপতংস্তমধনাপিপাসাভ্যামন্ববার্জং 
ত1 এনমব্রল্লায়তনং নঃ গ্রজানীহি যন্মিন্‌ প্রতিষ্টিতা অন্গমদামেতি ॥১ ২১। 

- সেই (অগ্নিগ্রভৃতি) দেবতাগণ ব্রন্মকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া মহার্ণবে (সংসার-সমুক্দে) নিপতিত 
হইলেন। তখন তিনি তাহাদিগকে ক্ষুধা ও তুষার সহিত সংযোজিত করিলেন (তাহাদের ক্ুধা-তৃফণা 
উপস্থিত হইল)। ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত সেই দেবতাগণ ব্রন্ষকে বলিলেন__'আপনি আমাদের জন্য আশ্রয়- 
স্থান নিন্মীণ করুন, যেস্থানে অবস্থান করিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে পারি? |” 

এই শ্রুতিবাকাটিও ব্রন্মের সবিশেষত্ববাচক | 


“তাভ্যো গামানয়ৎ ত1 অক্রবন্‌ ন বৈ নোহয়মলমিতি। 

তাভ্যোহশ্বমানয়ং তা! অক্রবন্‌ ন বৈ নোইয়মলমিতি ॥১1২।২॥ 

_(দ্বতাগণের প্রার্থনা শ্রবণের পর বর্গ) ভাহাদের জন্ত গো'র (গরুর) আকৃতিবিশিষ্ 
একটা পিগুবিশেষ আনয়ন করিলেন ; (তাহা দেখিয়া) দেবতাগণ বলিলেন-_ইহা! আমাদের পক্ষে 
পর্য্যাপ্ত নহে। তখন তিনি তাহাদের জন্য একটী অশ্ব আনয়ন করিলেন। তদর্শনে দেবতাগণ 
বলিলেন _ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট (ভোগোপযোগী) নহে। 

ইহাও ব্রন্মের সবিশেষতব-বাঁচক ৰাক্য। 


চ 


ছ। “তাভাঃ পুরুষমানয়ং তাঁ অক্রবন্‌ সুুকৃতং বতেতি পুকষে। বাব স্কৃতম্‌। তা অব্রবীদ্‌ যথায়তনং 
প্রবিশভেতি ॥১1২1৩॥ 

- অনন্তর ব্রদ্ম সেই দেবতাগণের উদ্দেশ্তে একটী পুরুষ (পুরুষাকৃতি পিগুবিশেষ) আনয়ন 
করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতাঁগণ হর্ষের সহিত বলিলেন-_সুন্দর অধিষ্ঠান করা ইইয়াছে। সংকন্য 
মাধনের নিদান বলিয়া পুরুষই যথার্থ সুকৃত। ভাহার পর ত্রহ্ম তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা 


।০ যথাযোগ্য অধিষ্ঠানে প্রবেশ কর।” 


এই বাক্যটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-নূচেক। 
জ্জ। “তমশনাপিপাঁসে অব্রতামাবাত্যামভিপ্রজ্ঞানীহীতি ! তে অব্রবীদেতান্ষে বাং 


|; ৮৩৭ ] 


ঠা 
জাতি ও অর্থাত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১/২৩৩-অন্ক 
দেবতান্বাভজাম্োতান্ব ভাগিন্টৌ করোমীতি। ওম্মাদ্‌ যন্তে কন্তৈ চ দেবতায়ৈ হবিগৃ্হযতে 
ভাগিন্যাবেবাস্যামশনাপিপাসে ভবতঃ ॥১1২৫।॥ 

_অতংঃপর ক্ষুধা ও পিপাসা! ব্রন্ষকে বলিল_-আমাদের জন্যও অধিষ্ঠান প্রস্তুত করুন। 
তখন ব্রদ্ধা তাহাদিগকে বলিলেন-তোমাদিগকে এই অগ্নি-প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যেই ভাগযুক্ত 
করিতেছি, ইহাদের মধো যেদেবতার জন্য যে ভাগ নির্ধারিত হইবে, তোমরাও সেই দেবতার সেই 
ভাগের অধিকারী হইবে। এই কারণেই যে কোনও দেবতার উদ্দেশ্তে হবি: অপিত হয়, ক্ষুধা- 
পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়! থাকে | 

এই বাক্যটীও ব্রন্মের সবিশেষতব-বাচক । 

ব। এস ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্পিমেভাযঃ সজা! ইতি ॥১1৩।১। 

- সেই ব্রদ্ষ পুনরায় চিন্তা করিলেন-আমি লোক ও লোকপাল স্থ্টি করিয়াছি এখন 
ইহাদের জন্য অন্ন (ভোগ্যবন্ধু) স্থষ্টি করিব ।” 

এই বাক্যটীও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক | 
ঞ্চ।  “সোইপোইভ্যতপৎ তাভ্যোহভিতপ্তাভ্যো মুত্তিরজায়ত যা বৈ লা মুত্তিরজায়তাইন্সং বৈ 
তত ॥১৩1২। 

-_-সেই ব্রহ্গ পূর্ধবন্ষ্ট অপ্‌.কে লক্ষ্য করিয়া অভিতপস্য! (চিন্তা) করিলেন। সেই অভিতপ্র 
(চিন্তিত) অপ. হইতে মুস্তি (ঘনীভূত রূপ) উৎপন্ন হইল । এই উৎপন্ন-মুস্তিই অন্নরূপে পরিণত হইল |» 

ইহাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য । 

ট। “দস ঈক্ষত কথং দ্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্ঠ! ইতি। স ঈক্ষত 
যদি বাচাহভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষ! দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি তৃচ। স্পৃষ্টং 
যদ্দি মনসা ধ্যাতং যগ্ভপানেলাভাপানিতং যদি শিশ্পেন বিস্থ্টমথ কোইহমিতি ॥১:৩1১১৪ 
_ দেই পরমেশ্বর ব্রহ্ম চিন্তা করিলেন_ আমাব্যতীত (অর্থাং আমি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে) 
আমার স্থষ্ট এই দেহেন্দ্িয়সমষ্টি কি প্রকারে থাকিবে ( অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইবে)। বিশেষত: 
যদি বাণিক্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ করিল, যদি গ্রাণই প্রাণন-কাধ্য করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি 
শ্রবণেক্িয়ই শ্রবণ-কাধ্য করিল, যদি ত্বগিজ্্রিয়ই স্পর্শন-কাধ্য করিল, যদি মনই ধ্যান করি, যদি 
অপানই অধোনয়ন করিল, এবং শিশ্বই য্দি রেতোবি্সিজ্ছন করিল, তাহা হইলে আমি কে? 
( দেহের সহিত আমার কি সম্বন্ধ রহিল? )। 

এই বাক্যটীও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 

ঠ। “সদ এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বার! প্রাপদ্যত ॥১1৩।১২॥ 

-সেই পরমেশ্বর ব্রহ্ম (উক্তরূপ চিন্তার পর) এই মুধদেশ বিদারণপূর্র্বক সেই পথে ॥; 
(জীবাত্বারপে ) দেহে প্রবেশ করিলেন ।” 


[৮৯] 


"ন্‌ 


তি ও-রক্ষতধ ] ্রস্থানজয়ে বরচ্মতৎ ূ [-৩৪-অনু 
এই বাক্যটাও ত্রন্মের সবিশেষদ্ববাচক | . 
ৃ ড। “এছ ত্রন্ধেষ ইন্দ্র এব প্রঞ্জাপতিরেতে সবর দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাডূতানি পৃথিবী 
€ বায়রাকাশ আপে! জ্যোতীংবীত্যেতানীমানি চ ক্ষু্রমিশ্রাণীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাগুজানি 
চ জারুজানি চ স্বেণজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাঁবঃ পুরুষ। হস্তিনো যত কিঞ্চেং গ্রাপি জঙ্গমং চ পতত্রি 
চখচ্চ স্থাবরম্। সবর্বং তত প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্টিতং গ্রজ্ঞানেত্রো লোক? প্রজ্ঞ৷ প্রতিষ্ঠা 
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥৩া১1তা। 

_এই আত্মাই ত্রন্ম, ইনিই ইন্দ্র ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত 
পঞ্চ-মহাভূত--পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ এবং এই সমস্ত ক্ষুত্রমিশ্র (কষুপ্র ক্ষুদ্র জীব- 
দর্গাদি ) সমস্ত বীজ (কাধ্যোৎপাদক ) এবং অবীজ (কার্য্যের অনুৎপাদক )-এই ছুই ভাগে বিভক্ত 

) সত জীব-_যথ। অগুজ, জরায়ু, স্বেদজ, উদ্ভিজ্ঞ, অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, অধিক কি, মনুষ্য-পঙ্গী 
আদি যাহ! কিছু জঙ্গম এবং যাহ] কিছু স্থাবর, এই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র (যাহাদ্বার। নীত হয়, সত্ব 
লাভ হয়- তাহাই নেত্র। প্রজ্ঞ। যাহার নেত্র, তাহার নাম প্রজ্ঞানেত্র । উৎপত্তি, স্থিতি ও 
লয়__ এই ত্রিব্ধি অবস্থাতেই যাহ! গ্রঙ্জান্বরূপ ব্রক্ষে অবস্থিত, আশ্রিত, তাহাই প্রজ্ঞানেত্র! 
পৃবেরক্ত সমস্ত বস্ত উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ে ব্রদ্মে অবস্থিত বলিয়। তাহাদিগকে প্রজ্ঞানেত্র বলা হইয়াছে )। 
ভূরাদি লোকও এরূপ প্রজ্ঞানে্্র। প্রজ্ঞানেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞানই ত্রক্ম।” 

এই শ্রতিবাক্যে ব্রদ্মের সবব্ণত্বকত্ব এবং স্বিশেষত্ব স্চিত হইয়াছে । 

উপসংহ্থার। এতরেয়োপনিষদে ব্রন্মবিষয়ক স্মস্ত বাক্যেই ত্রদ্ষের সবিশেষত্ব খ্যাপিত 


হইয়াছে । 
৮ 


৩৪1 ছান্দোশ্যোপলিম্ছে ভ্রঙাবিশস্বক্ষ বাক্য 
ক। “স এষ রসানাং রলতম: পরম ॥১1১1৩। . 
--সেই এই উদ্গীথ-- ওক্কার -পৃথিব্যার্দি-রসসমূহের মধ্যে রুস্তম (সারভৃত) এবং পরম 1” 
পর্র্ব (১১২ )-বাক্যে পৃথিবীকে ভূতনমূছের রস, জলকে পৃথিবীর রস, ইত্যাদি ক্রমে 
ভূতসমূহ, পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাঁক, খক্‌, সাম ও উদ্গীথ_এই কয়টীর মধ্যে প্রত্যেকটীকে 
তৎপরবর্তাটার রদ বলা হইয়াছে। উদ্গীথ বা ওক্কার সব্বশেষ হওয়ায় উদ্গীথই হইল পূব 
সমস্তের রস_ম্ৃতরাং রসতম, পরম ব। সববশ্রেষ্ঠ রস। রস-শবের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__ 
দরসে! গতিঃ পরায়ণমবষ্টন্তঃ_ রস-শব্দে গতি, পরায়ণ ও অবষ্টস্ভ বুঝায় গতি-শলে স্থিহেতুদ্, 
এ পরায়ণ-শবে স্থিতিহেতুদ্ধ এবং অবইন্ত-শবে প্রলয়-কারণত্ব উক্ত হইয়াছে। ওয্কারকে রসতম বলায় 
' ইহাই সুচিত হইতেছে যে _-ওষ্কারই হইতেছেন নৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পরম-কারণ। 
ছান্দোগ্যশ্রুতির সব্বপ্রথম (১1১১) বাক্যে ওষ্কারকে পরমাত্মার বা ব্রদ্ষেরর বাঁচক নাম 


[ ৮৩৯ ] 


জাতি ও ব্রদ্মতত্য ] - গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ১৯৩৪-আন্থ 


বলা হইয়াছে । “ওমিতোতদক্ষরং পরমাত্মনোহভিধানং নেদিডম্‌। ভ্রীপাদ শঙ্কর ।” ন্ুুতরাং পরমাম্থা! বা 
ত্রন্মাই যে জগতের স্যপ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পরম-কারণ, তাহাই আলোচ্য শ্রতিবাকা হইতে জান! গেল । 

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

থ। “অথ য এধোহস্তরাদিত্যে হিরপ্ায় পুরুষে! দৃশ্যতে হিরণাশ্মশ্রুহিরণ্যকেশ আ. শ্রণখাৎ 
সর্ব এব সুবর্ণ; ॥১৬৬। 

_-এই যে আদিত্যমগ্ুল-মধ্যে হিরখুয় (জোতির্য়-সমুজ্জল), হিরণ্যশ্মশ্র ও হিরণ্যকেশ পুরুষ 
দৃষ্ট হয়--যাহার নথাগ্র হইতে সমস্তই স্থৃবর্ণ ( সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্রল )1” 

এই বাক্যে আদিত্যমপ্ডঙ-মধ্যব্তী পুরুষের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

গ। “তস্য যথ। কপ্যাসং পুগুরীকমেবমক্ষিণী তস্যেদিতি নাম স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য 
উদ্দিত উদ্েতি হ বৈ সর্বেভাযঃ পাপ্]ভ্যো। য এবং বেদ ॥১1৬1৭)। 
তাহার (সেই আদিতামগডুল-মধ্যবর্তী পুকষের ) চক্ষু দুটটীও শ্বেতপদ্দের ম্যায় সুন্দর । তাহার নাম 
টং ; কেননা! তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ। যিনি এই তত্ব অবগত হয়েন,তিনিও সমস্ত পাপ হইতে 
মুক্ত হয়েন।”? 

এই শ্রুতিবাক্যে আদিত্যমণ্ডল-মগ্যবস্তী পুরুষের সবিশেষহ স্চিত হইয়াছে। 

ঘ। “স এষ যে চামুন্সাৎ পরা লোকান্তেঘাঁং চেষ্টে দেবকামানাং চেতাধিদৈবতম্‌ ॥১1৬৮॥ 

_সেই “উৎ*-নামক পুরুষ আদিত্যের উদ্ধতন যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের এবং 
দেবগণেরও কাম্যবিষয়ের অধিদেবত1-_ ঈশ্বর ব। প্রভু ৷”, 

এই বাক্যেও আদিত্যমগ্ডল-মধ্যবর্ভী পুরুষের সবিশেষত্থ খ্যাপিত হইয়ীছে। 

ঙউ। “অথ য এষোইস্তরক্ষিণি পুরুষে দৃশ্ঠতে সৈবর্কতংসাম তদুক্থং তদ্যজ্স্তদবরক্ম, 
তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেফোৌ তৌ গেফো যন্নাম তক্লাম 1১1৭1৫। 

_অক্ষিমধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই সেই খকৃ, সেই সাম, সেই উকৃথ 
( স্তোত্রবিশেষ ), সেই য্গু এবং সেই ব্রহ্ম (বেদ)। যাহ! সেই আদিত্য-পুরুষের রূপ, তাহাই এই 
চাক্ষুষ-পুরুষের রূপ; যাহ সেই আদিতা-পুরুষের গে ( পর্বব ), তাহাই চাক্ষুষ-পুরুষেরও গে এবং 
এবং তখাহার যাহ] নাম (উৎ ), ইহারও তাহাই নাম (অর্থাৎ আদিত্যপুরুষ হইতেছেন আধিদৈবিক, 
আর চাক্ষুষ-পুরুষ হইতেছেন আধ্যাত্মিক _ইহাই বৈশিষ্ট্য । নাম-রূপাদি উভয়েরই সমান )1৮ 

এই বাক্যে চক্ষুর মধ্যে অধিষ্টিত পুরুষের সবিশেষত্বের কথ! বল! হইয়াছে । 

চ। দস এব যে চৈতন্যাদর্ববা্ধে! লোৌকান্তেবাং চেষ্টে মন্ুষ্যকামানাঞ্চেতি ৪১/৭৬| 
--সেই অক্ষি-পুরুষই, ইহার অধোবস্তী যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের এবং মনুষ্যগপের কামনারও 
ীশ্বর 1” 

এই বাকোও অক্ষিপুরুষের সবিশেষত্বের কথাই বল! হইয়াছে । 


[৮৪০ ] 


শ্রুতি ও ব্রন্মাতত্‌ ] প্রস্থানরয়ে বরঙ্ধতত্ । [ ১১৩৪-মন্তু 


ছ। “অস্ত লোঁকম্ঠ কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতাম্তাকাশা- 
দেব সমুৎপদাস্ত আকাশং প্রত্যস্তং যস্তাকাঁশো হ্যেবৈভ্যে। জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্‌ 1১1৯।১। 
--(শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন ) এই লোকের গতি (আশ্রয় ) কি? ( তখন প্রবাহন ) বলিজেন-_ 
আকাশ। কারণ, সমস্ত ভূত এই আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, 'মাকাশেই বিলীন হয়। যেহেতু, 
আকাশই সর্বাপেক্ষা অতীব মহান্‌, অতএব আঁকাশই পবম আশ্রয়।% 

এই শ্রতিবাক্যে “আকাশ”-শবে ব্রহ্ধকে বুঝাইতেছে। এই বাক্যে ব্রন্মের সবিশেষত্বই 
খ্যাপিত হইয়াছে। 

ক্ল। “ওকার এবেদং সর্বমোক্কার এবেদং সবব্ম্‌ ॥২1২৩৩| 
--এই সমস্তই (সমস্ত জগত ) ওক্কার (ব্রহ্ম )।% 

এই বাক্যটীও ব্রন্মের মবিশেষত্ব-বাচক। 

ঝ। “গায়ত্রী বা ইদং সবর্ধং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাখৈ গায়ত্রী বাসা ইদং সব্্বং ভূতং গাঁয়তি 
চ ত্রায়তে চ ॥৩।১১।১। 
_( গায়ত্রীস্বরূপে ব্রন্মের নির্দেশ প্রসঙ্গে বল! হইতেছে ) এই দৃশ্বমান্‌ যাহা কিছু পদার্থ, তত্সমত্তই 
গায়ত্রীস্বরূপ। বাঁকৃই (শবকই) গায়ত্রী; কেননা, বাকই এই সমস্ত ভূতের গান ( নাম কীর্তন) 
করে এবং “মা ভৈঃ-,শবে রক্ষা করে|” 

এই বাক্যাটাও সবিশেষত্ব-বাচক |” 

ঞ। “তাবানস্ত মহিম। ততে। জ্যায়াংশ্চ পুকষঃ। পাদোহস্য সব্ব' ভূতানি ত্রিপাদস্তাম্বতং 
দিবীতি ॥৩/১২৬। 
_পৃবের্বযে সমস্ত স্তর উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমস্তই এই গায়ন্রী-নামক ব্রদ্মোর মহিমা । পুকষ 
(ক্রন্ধ ) তাহ (সে-সমস্ত বস্ত ) হইতেও অতিশয় মহান্। সমস্ত ভূতবর্গ ই'হ।র একপাদ বা এক অংশ 
মাত্র; আর ইহার অমৃত ( অপ্রাকৃত, চিন্ময়) পাদত্রয় স্বপ্রকাশময়-স্বরূপে ( দিবি ) অবস্থিত ।” 

এই বাকাটাও ব্রন্মের সবিশেবত্ব-বাচক । 

ট। «সর্ব খবিদং ব্রহ্ম তজ্ভ্লানিতি শান্ত উপাসীত ॥৩1১৪।১॥ 
- এই মস্ত জগংই ত্রন্ধ (্রন্স্থরূপ ব। ব্রহ্মাত্বক ); যেহেতু, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতেই জাত, ত্রদ্মেই 
অবস্থিত এবং ব্রহ্মা্ধারাই জীবিত থাকে । অতএব শান্ত (রাগ-ছ্েধাদি রহিত ) হইয়া ব্রন্মের উপাসনা 
করিবে।” 

এই বাঁকাটীও ত্রন্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক | 

ঠ$। “মনোমন্কঃ প্রাণশরীরে। ভারূপঃ সতাসঙ্কল্প আকাশা। সর্ব্বকণ্মী। সবর্বকাম: সরব্ধগন্ধঃ সর্ব্ঘ- 
রস: সর্বমিপমত্যান্তোহবাক্যনাদরঃ 1৩।১৪।২।। 
_( তিনি-বরক্ষ ) মনোময় ( বিশুদ্ব-মনোগ্রাহ্য ), প্রাণশরীর (প্রাণ বা জীব হইতেছে যাহার শরীর), 


[ ৮৪১ ] 
১০৬ 


শ্রুতি ও ব্রহ্মাতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষঝব-দর্শনি [ ১/২৩৪-অন্থু 


ভারপ ( চৈতন্রূপ দীপ্তিই যাহার কূপ ), সত্যলক্ল্প (যাহার সকল নক্কল্পই সতা হয়, কোনও 
সন্বপ্পই অন্যথা হয় না), আকাশাত্মা (আকাশের ন্যায় প্রতিরোধের অযোগ্য ব্যাপনশ্ীলত্বই ক্বপ 
যাহার, সর্বব্যাপক ), সর্বকণ্ম! ( সমস্ত জগৎ যাহাকর্তৃক স্থষ্ট, সুতরাং সমস্ত জগংই ফাহার কর্ম ), 
সর্বকাম (নির্দোষ সমস্ত কাম বা অভিলাষ যাহার আছে, তিনি সর্ধবকাম ; অথবা, যাহ] কাম্য, 
তাহাই কাম - কল্যাণগুণ ; সমস্ত কল্যাণগুণ যাহার আছে, তিনি সর্বকাম ), সর্ববগঞ্ধ (সুখকর সমন্ত 
গন্ধ ধাহার আছে, নিখিল-দিবাগন্থযুক্ত ), সবধরস (নিখিল দিব্য-রসযুক্ত )1 তিনি সমণ্ড জগতে ব্সভি- 
ব্যাপ্ত আছেন, তিনি অবাকী এবং অনাদর ( পরিপূর্ণস্বরূপ বলিয়া কোনও বিষয়ে তাহার কোনও 
প্রয়োজন নাই ; এজন্য তিনি অবাক্য এবং অনাদর--আগ্রহহীন )1৮ 
এই বাকাটী ত্রন্দের সবিশেষত্ব-বাচক । 


ড। “এষ ম আত্মহস্তহ্বদয়েহণীয়ান্‌ ব্রীহের্বব! যবাদ্বা সধপাদ্ব! শ্ামাকাদ্‌ বা শ্বামাকতওু- 


লাদ্‌বা, এষ ম আত্মাহন্তহ দয়ে জ্য।য়ান্‌ পৃথিবা। জ্যায়ানপ্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্‌ দিবে! জ্যায়নেভ্যো লেকেভ্যঃ ॥ 
৩1১৪।৩॥ 


_আমার হদয়-মধ্যবর্তী উত্তলক্ষণ এই আমা ত্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা, সর্প অপেক্ষা, 
শ্যামাক অপেক্ষা! এবং শ্যামীক-তগ্ুল অপেক্ষাও অতিশয় অণু । আম।ব হৃদয়মধ্যস্থ এই আঁতা।ই আবার 
পৃথিবী অপেক্ষা অতিশয় মহান, অস্তরিক্ষ অপেক্ষাও অতিশয় মহান এবং ছালোক অপেক্ষাও অতিশয় 
মহান (বৃহৎ; এমন কি) এই সমস্ত লোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান ।” 

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মের অবিতক্ক্য মহিমার-_ন্ৃতরাং সবিশেষত্বের- কথাই বলা হইয়াছে । 

ঢ। “সব্বকন্দধা সর্ববকামঃ সর্ববগন্ধ; সর্বরূসঃ সর্ববহিদমভ্যাত্তোহবাক্যনাঁদর এম স আত্মাহস্তহরদয় 
এতদ্ত্রদ্বৈতমিভঃ প্রেত্যাভিসম্তবিতাম্মীতি -যস্ স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাইস্তীতি হস্মাহ শাগডিঙ্যঃ 
শাগ্ডল্য; ॥ ৩1১৪।৪| 

-_সর্ববকল্মী, সর্ধবকাম, সর্বগন্ধ, সর্ববরস, সর্ববজগদ্ধাপী, অবাকী এবং অনার এই আত্ম! 
আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত। ইনিই ব্রন্মা। 'ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর ই"হাকেই আমি লম্ক্রূপে 
প্রাপ্ত হইব'-এই রূপ যাহার নিশ্চয় থাকে, (এই বিষয়ে কিছুমাত্র) সংশয় যঁণহার না থাকে, 
(তিনি নিশ্চয়ই কভাহাকে প্রাপ্ত হয়েন ) ইহা শাপগ্ডিল্য-নামক খষি বলিয়াছেন ।” 

( সর্ব্বকর্্ম1-আদি শব্দের তাৎপর্য পূর্ববর্তী ঠ-অনুচ্ছেদে ভ্রষ্টব্য )। 

এই শ্রুতিবাকাটীও ত্রদ্ষের সবিশেষত্ব-বাঁচক। 

প। “দদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্িতীয়ম্‌ ॥৬২।১॥ 
»-হে সোম্য! উৎপত্তির পুর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল ।” 
এই বাকাটাও ত্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক 7 কেননা, তাহাকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। 


[ ৮৪২ ] 
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্ 


শর্ত ও বরক্ষতব ] গ্রস্থানওয়ে ব্রহ্মা ] [ ১২৩৬৪-অনু 


ত। “ভদৈক্ষত বনু সং প্রজায়েয়েতি) ভত্বেজোইন্থজত, তত্তেজ এক্ষত বছ স্যাং প্রজায়েয়েতি 
তদপোইসৃজত ॥৬২/৩। 

-_ সেই সং (ক্রদ্ধ) ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন-_ আমি বু হইব, জম্মিব। অতঃপর ভিনি 
তেজ: স্থট্টি করিলেন। সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিল-_-আঁমি বছু হইব, জম্মিব। সেই তেজই জল 
সি করিল।% 

এই আ্্তিবাক)টীও ব্রদ্ষের সবিশেষত্ব-নৃচক। 

থ। “তাসাং ত্রিকৃতং জিবৃতমেকৈকামকরোদ্‌ যথা ভু খলু সোম্যেমাস্থিত্রো দেবত। স্তিবৃজিবৃদেকৈকা 
ভবতি, তন্মে বিজানীহি ॥৩1৩1৪| 

-_(ক্রহ্ম) তাহাদের এক একটীকে ত্রিবুৎ ত্রিবুৎ করিয়াছিলেন। হে ফোম্য! সেই দেবতাত্রয় 


) (তেজ, জল ও পৃথিবী) ত্রিবং ভ্রিবৎ হইয়া ষে প্রকারে এক একটা হইয়া থাকে, (ত্রযাত্বক হইয়াও 


যেরূপে এক একটি নামে পরিচিত হইয়। থাকে), তাহ! আমার নিকট হইতে বিশেষরূণে অবগত হও।” 
এই বাক্যে ব্রহ্মকে তরিবৃৎ-কত্ব1 বলায় ত্রহ্মের সবিশেষত্বই চিত হইয়াছে। 

দ্।  “তন্য কমূলং স্যাদন্ত্রানাদেবমের খলু সোম্যারেন শুঙেনাপো মূলমবিচ্ছান্তিঃ দোম্য গুলেন 

তেজে৷ মূলমন্বিচ্ছ তেজ! সোম্য শুঙ্গেন সমুলম্তিচ্ছ সন্মুলাঃ মোমোমাঃ সর্ব? প্রঙ্জাঃ সদায়তনাঃ 

সংপ্রতিষ্ঠাঃ ।৬/৭৪। 

_(ক্রমে পরম-কারণ পরব্রদ্মকে প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে)-ভূক্ত অ্পবাতীত 
আর কোথায় সেই শরীরের মূল হইতে পারে? হে দোম্য ! তুমি এই রূপই অঙ্গরূপ কাধ্যদ্বারা তাহার 
মূলকারণরূপে জলেব অনুসন্ধান কর। হে সোম্য! জলরূপ কার্ধ্যদ্বারা আবার তেঞজকে তাহার মূল 
কারণরূপে অন্ুুলন্ধান কর। তেজোরূপ কার্ধাদ্বারা আবার সং-ব্রন্মাকে তাহার মল-কারণরূপে অন্কসন্ধান 
কর। হেসোম্য! এই সমস্ত জন্পদার্থ স্মুলক--অর্থাৎ সংহ্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সদায়তন-_ 
অর্থাৎ সৎ-ন্বরূপ তরঙ্গে অবস্থিত এবং সং-প্রতিষ্ঠ-_অর্থাৎ প্রলয়কালেও সংস্বরূপ ত্রন্মেই বিলীন হয় ।” 

এই শ্রতিখাকাটিও ত্রদ্ষের সবিশেষস্ব-সঢক। 

ধ। “সন্মুলাঃ সোম্যেমাঃ সবধাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংগ্রতিষ্ঠাঃ ॥৬৮৬। 

-হে সোম্য ! এই সমস্ত প্রজাই সন্ম.লক (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (সৎ-স্বরূপ 
বরদ্মে অবস্থিত) এবং সং-প্রতিষ্ঠ (সং-্বরূপ ব্রদ্ধে লয়শীল)।” 

এই বাক্যটাও ব্রন্ধর সবিশেষত্ব-বাচিক। 

ন। “সফঃ এযোহণিমৈতদাত্থ্যমিদং সর্ববম্। তৎ সত্যমূ, স আত্মা, তত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ॥৬৮৭, 


৬৯৪৮ ৬১০।৪]) ৬১১1৩) ৩১২৩1) ৬।১৩1৩|) ৬১৪৩) ৬1১৫৩], ৬১৬৩॥ 


"সেই যে এই অণিমা (অগুভাব) সংপদার্থ, এই সমস্তই এতদাত্মক (সং-ম্বরগ-বর্ধাত্বক)। 
সেই সং-স্ববূপ ব্রদ্মপদার্ধই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তৃমি হও তাহ1।” 


[ ৮৪৩ ] 
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আর্তি ও ব্রহ্ষতব ? গৌড়ীয় বৈষাব-বর্শন [ ১২1৩৪-অহু 


সমস্তই ব্রক্মাত্বক বলাতে এ-স্থলেও বর্গের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে । 

প। “এবনের খলুসোম্যেমাঃ সরা: প্রজ্ঞা: সতি সম্পদ্য ন বিহু: সতি সম্পদ্যামহ ইতি ॥ তইহ 
ব্যা্জে। বা সিংহে। ব। বৃকো বা বরাহো। বা কীটো! বা পতঙ্গে! বা দংশো। বা মশকো বা! যদ্‌ যদ্‌ ভবস্তি 
তদ| ভবস্তি ॥৬৯।২-৩] 

-হে সোমা! তদ্রুপ এই সমস্ত প্রজা সংব্রদ্দে মিলিত হইয়। জানিতে পারে না ঘে, আমর! 
সংত্রদ্দে মিলিত হইয়াছি 1 তাহারা ইহলোকে (নিজ নিজ কর্মামুসারে) ব্যাস, সিংহ, বুক, বরাহ, 
কীট, পতঙ্গ, ড'।শ, কিম্বা মশক যাহ! যাহ। ছিল, সৎ হইতে আসিয়াও তাহার! ঠিক তাহাই হয়।” 

এই বাক্যও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 

ক। “নস ভগবঃ কন্যিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্থে মৃহিয়ি, যদি বা ন মহিম়্ীতি ॥৭২৪1১। 


শা 


_ভগবন্! সেই ভূমা কোথায় অবস্থিত আছেন? (উত্তর) স্বীয় মহিমায় (মাহাস্যো-এই্বরযে 


বা শক্তিতে)। অথবা, ন৷ স্বীয় মহিমায় নহে (তাহার মহিমা তাহা'রই ন্বরূপভূত বলিয়া তাহ! হইতে 
অভিন্ন । তাহার মহিমা বলিলে এই অভিন্নত্ব বুষ্ধায় না বলিয়! পুনরায় বল হইয়াছে--না, তিনি 
তাহা হইতে ভিন্ন কোনও মহিমায় গ্রতিষ্ঠিত নহেন, তাহার স্বরূপডূত মহিমায় _ প্রতিষ্টিত)।” পরবন্ত 
বাক্যের অর্থ ভ্রঈবা। 

এই বাক্যও মহ্িমাবাচক বলিয়া ব্রন্মের সবিশেষত্ব-স্চক | 
ব। “গো-অশ্বমিহ মহিমেত্য।চক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভাধ্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি, নাহমেবং ব্রবীমি 
ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হন্যস্মিন, প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥৭২৪1২। 

জগতে গো, অস্থ। হস্তী, সুবর্ণ, দান, ভাঁধ্যা, ভূমি ও গৃহাদি যেরূপ (লোকের) মহিমা, 
ব্রদ্মের মেইরূপ (্রহ্ম হইতে ভিন্ন ব্রন্মের সেইরূপ) মহিমার কথা বলিতেছি না। কেননা, (উল্লিখিত 
উদ্াহরণে) অপর বস্তু অপর বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত-_-ইহাই বলিয়াছি। (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তাহার 
কোনও মহিমা নাই বলিয়। ব্রন্ধাও তাহ! হইতে ভিন্ন কোনও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন ন1)।” 

এই বাক্যে ধ্বনিত হইতেছে যে, ব্রন্মের মহিম। তাহার স্বরূপতৃত। 

ভ। “দত্রয়াম্গাম্ত জরয়ৈতজ্জীর্্যতি ন বধেনাস্য হন্যতে এতৎ সত্যং ব্রহ্গপুরমন্মিন কামাঃ 
সমাহিতাঃ। এষ অপহতপাপ্]া বিজরে। বিষৃতুর্ব্িশোকো বিজিঘংসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য 
সঙ্গল্ো যথা! হোবেহ প্রজ। অন্বাবিশস্ভি, যথামুশীসনং যং যমস্তমভিকামা ভবস্তি যং জনপদং যং 
ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপক্ীবাস্তি ॥৮1১1৫॥ 

-_আচাধ্য বলিলেন__ইহার (অর্থাৎ দেহের) জরাদার! অস্তরাকাশ ব্রহ্ম জীর্ণ হয়েন না এবং 
ইহার (দেহের) বধেও হত হয়েন না। ইহাই সত্য ত্রক্মপুর (ক্রন্স্বূপ পুব), সমস্ত কামনা ইছার মধ্যে 
লমাহিত। এই অস্তরাকাশ (ত্রহ্গ) অপহত-পাপ্য! (নিষ্পাপ), জরারহিত, মৃত্যুারহিত, শোকরহিত, 
ক্ষুধারছিত, পিপাসারছিত, সত্যকাম। সত্যসন্বলপ। জগতে প্রজাগণ যেমন রাজশাসনের অনুসরণ 


[ ৮৪৪ [| 
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করিয়। ঘে যে বিষয়, যে জনপদ, ও যে ভূভাগ পাইতে ইচ্ছুক হয়, সৈই সমস্তই উপজীব্য করিয়া থাকে 
(তদ্রপ, ত্রহ্মকে না! জানিয়। অন্য যে দেবতার প্রসাদে জীব যে লোকে গমন করে, সেই দেবতার 
বশীভূত হইয়াই সেই লোকে জীবন ধারণ করিয়া থাকে)।” 

এই শ্রতিবাক্যে ব্রন্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথ! এবং সত্যকাম-সত্যসন্থল্পত্থাদি অপ্রাকৃত 
বিশেষত্বের কথা-_স্ৃতরাং ত্রদ্মের সবিশেষত্বের কথাই_বল। হইয়াছে | 
ম। “অথয আত্ম! স সেতুরধিবধৃতিরেষাং লৌকানামসভ্ডেদায়। নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো৷ ন জরা 
ন মৃত্যুর্ন শোকে! ন স্কৃতং ন ছৃদৃতং সর্ধবে পাপ্ম(নোইতো নিবর্তস্তেইপতপাপ্যা হোষ ব্রহ্মলোক0৮81১। 

_ সে পৃব্বেেক্ত আত্মা (দহরাকাশ) এই সমস্ত লোকের (জগতের) অসম্তেদের জন্ (যাহাতে 
পরম্পর মিশিয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য) বিধৃতি-সেতুদ্ববূপ। দিব ও রাত্রি সেই সেতু অতিক্রম 
করে না, জরা এবং মৃত্যুও অতিক্রম করে না; শোক, নুকৃতি (পুণা) এবং ছুক্কৃত (পাপও) অতিক্রম 
করে না। সমস্ত পাপই ইহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয় -দুরে থাকে; যেহেতু এই ব্রহ্মলোক (ক্রহ্ম) 
অপহতপাপ্য |” 

এই ব।ক])টীতে ব্রন্মকে জগতের বিধৃতি-সেতুস্বরূপ বলায় ব্রদ্মের সবিশেষত্বই শচিত 
হইয়াছে । 

ঘ। পব্রন্মচধ্যেণ হেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতে ॥৮৫২| 

- লোকে ব্রন্গচর্ধযদ্ধারাই সং-্বরূপ ব্রন্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে” 

এই বাক্যে পরিত্রাণদাতারপে ব্রন্ষের সবিশেষত্ব সৃচিত হইয়াছে । 

র। “য আত্মাইপহতপাপ্া। বিজ্ঞরে! বিৃত্যুর্ব্িশোকো। বিজিঘংসোইপিপাসঃ সত্যকাম; সত্যসন্কল্পঃ 
দোহবেষ্টব্যঃ স বিজ্িজ্ঞাসিতব্যঃ। স সব্বাংশ্চ লোকানাপ্পোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান যস্তমাত্বানমনুবিদ্য 
বিজ্ানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥৮1৭1১| 

--যে আত্ম। (দহরাকাশ) নিষ্পাপ, জরাবজ্জিত, মৃত্যুশূন্য, শোকরহিত, ক্ষুধা-পিপাসা-বঙ্জিত, 
সত্যকাম ও সত্যসন্কর্ন, সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা! করিবে । যিনি উত্তপ্রকার আত্মাকে 
অনুসন্ধান করিয়া অবগত হয়েন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হয়েন_-এ কথা গ্রজাপতি 
বলিয়াছেন।” 

এই বাক্যটাও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক। এই বাক্যে সবিশেষ ব্রদ্ষেরই জেয়ত্বের কথা বলা 
হইয়াছে এবং সবিশেষ ব্রহ্ম যে প্রাকৃতবিশেষতহীন, তাহাও বল! হইয়াছে । 

ল। *শ্ঠামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চক্র ইব 
রাহোর্ম,খাৎ প্রমুচ্য ধুস্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসন্তবামীতি 1৮1১৩।১। 
--(ধ্যানার্থ ও জপার্থ মন্ত্র)। শ্যাম ( শ্যামবর্ণ দহর-ব্রহ্ম ) হইতে (শ্যামবর্ণ দহর-ব্রদ্মের উপাধনা 
হইতে ) শবলকে (বিবিধ-কাম্যবস্থময় ব্রন্থালোককে ) প্রাপ্ত হইতেছি এবং সেই শবল হইতেও আবার 
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শ্যামকে প্রাপ্ত হইতেছি। অশ্ব যেমন রোমরাশি কম্পিত করে, তেমনি সমস্ত পাপ অপনীত করিয়া 
এবং চক্র যেমন রাছর মুখ হইতে বিমু্ত হইয়া উজ্জল হয়, তদ্রুপ আমিও শরীর হইতে বিয়ুক্ত হইয়া 
কৃতার্ধথ হইয়।_ত্রহ্মলোক লাভ করিতেছি।” 

এই বাকো দহর-ব্রদ্ধের শ্যাম্বদ্বার। সবিশেষতব সূচিত হইতেছে । 

শ। “আকাশো বৈ নামরূপযোনিবর্বহিতা, তে যদস্তরা! তদত্রক্ম তদমৃতং স আত্মা 1৮১৪।১1 
__আঁকাশইঈ (ব্রদ্মই ) নাঁম-রূপের নির্বাহক (কর্তা )। এই নামরূপ যাহা হইতে ভিন্ন যিনি নাম- 
রূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট _ তিনিই ত্রন্ষ, তিনি অস্ত, তিনি আত্মা | 

এই সর্বশেষ শ্রুতিবাকাটীও ত্রদ্ষের সবিশেষত্ব-বাচক। প্রাকৃত নামব্ধপের সহিত ব্র্গের যে 
স্পর্শ হয় না, ভাহাও এই বাক্যে বল! হইয়াছে। ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন--দতে নামরূপে 
যদস্তর] যন্ত ব্র্ধণোইস্তরা! মধ্যে বর্তেতে, তয়োব্ব। নামরূপয়োরস্তর। মধ্যে যন্নামরপাভ্যা মম্পৃষ্টম্‌ 
যদিত্যেতত, তদ্বন্ধ নামরূপবিলক্ষণং নমরূপা ভ্যামস্পৃষ্টতখাঁপি তয়োনিবেরবোঢ এবংলক্ষণং ব্রদ্মেত্যর্থঃ।_ 
সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, অথবা সেই নাম ও রূপের মধ্যেও যিনি নাম-রূপের 
দ্বারা অস্পৃষ্টভাবে বিদামান্‌ আছেন, তিনিই ত্রন্ম । যদিও তিনি নাম-পপ হইতে অম্পূর্ণ বিলক্ষণ, নাম ও 
রূপের ছারা অসংস্প্ট, তথাপি তিনি সেই লাম ও রূপের নির্ববাহক ব| জ্বনক। ইহাই ব্রন্মের লক্ষণ 1, 

উপসংহার। ছান্দোগা-শ্রুতির সর্বত্রই ব্রদ্মের সবিশেষদ্থের কথা বলা হইয়াছে "্অবাকী, 
অনাদর, অপহতপাপ্যা, বিজর, বিমূত্যু, বিশোক, বিজিঘংস, অপিপাস”-এই কয়টা শবে ত্রন্মের প্রাকৃত- 
বিশেষস্ব-হীনতার কথা বল। হইয়াছে । আবার “সত্যসন্কল্প, সর্ব্বকর্্া, সর্ববকাম, সর্ববগন্ধ, সর্ধবরস, 
সত্যকাম”__-এই কয়টা শবে ব্রদ্দের অপ্রাকৃত গুণরাশির বা অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে । 

এইরূপে ছান্দোগা-শ্রুতি হইতে জানা যায়_ তরঙ্গের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে; কিন্তু 
অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে; সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ । 
৩৫। বৃহ্দারগ্যকোপনিষদে ব্রক্মব্ষিয়ক বাক্য 

(৯)। “আত্মাবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোইনুবীক্ষ্য নাম্যদাতআনোইপশ্যৎ ॥১1৪1১। 
স্তর পুর্বে এই চরাচর জ্গৎ পুরুষবিধ আত্মই ( আত্মারূপেই ) ছিল। তিনি (সেই আত্ম) অমু- 
বীক্ষণ (দুটি ) করিয়া! নিজেকে ছাড়া অন্ত কিছু দেখিলেন না।” 

পুরুষবিধঃ-শবের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদি- 
লক্ষণঃ-_মন্তক-হস্তাদি-লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষ ।” 

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রন্ের বিগ্রহত্ব এবং জগং-কারণত--ুতরাং সবিশেবস্ব_খ্যাপিত হইয়াছে। 

(২) “তদ্বেদং তহ্যব্যাকৃতমাসীত, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, 
তদিদমপ্েতহি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেইসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, স এব ইহ প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেত্যঃ। 
যথ! ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেহবহিতঃ স্তাদ্‌ বিশ্বস্তরে! বা বিশ্বস্তরকুলায়ে ॥১161৭ 


[ ৮৪৬ ] 


খ্রি ও ব্রহ্মতত্ব ] প্রন্থানজ্রয়ে ত্রহ্মতত্ব । [ ১/২৩৫-অন্থ 


--লেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে (স্থির পূর্বের) অনভিব্যক্ত ছিল। সেই জগৎ নাম-সপাকারে 
অভিযাক্ত হইল--দেবদত্ত, যঙ্ঞদত্ব-ইত্যাদি নামবিশি্ই এবং শ্বেত-পীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়। প্রকাশ 
পাষ্টল। এই জগ্যই বর্তমীন সময়েও "ইহার এই নাম, ইহার এই কপ? ইত্যাদি প্রকারেই জাগতিক 
বস্ত পরিচিত হইয়া! থাকে। ক্ষুর ( অলি) যেমন ক্ষুরাধারে থাকে, অথব! বিশস্তর ( অগ্নি) যেমন 
তদ্শ্রয় কাষ্ঠাদির মধ্যে নিহিত থাঁকে, তজ্রপ জগৎ-কারণ ব্রহ্মও এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে 
সর্ধবাবয়বে ( সমস্তন্থষ্ট বস্তুতে ) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।” 

এই বাক্যে জগৎ-কাবণ ত্রন্মের সব্বগতত্ব সুচিত হইয়াছে। 


(৩) “তদেতৎ প্রেয়ঃ পুজাৎ প্রেয়ো বিস্তাৎ প্রেয়োহন্তপ্মাৎ সর্ধ্বস্মাদস্তরতরং যদয়মাত্মা | ১181৯॥ 
- এই সেই আঁত্বতত্ব (ব্রহ্মবন্তু) সব্বাপেক্ষা অস্তবতর ; অতএব ইহা পুজ অপেক্ষা অধিক প্রিয়, 
বিত্ত অপেক্ষা অধিক প্রিয় ; এমন কি অন্ত সমস্ত বন্তর হইতেই অধিক প্রিয়।” 
এ-ছলে প্রিয়ত্বগণবিশিষ্ট বলিয়। ব্রন্মের সবিশেষত্বই খাপিত হইয়াছে। 


(8) 'ত্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীং তদাত্বনমেবাবেং। অহং ত্রহ্মাস্মীতি। তক্মাত্তৎং সর্ববমভবৎ ॥ 
815০৩ | 


_স্সষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্ষম্বরূপ ছিল। 'আমি হইতেছি ত্রচ্ধ (সর্বববৃহত্বম--সর্বব্যাপক)- 
এইরূপে তিনি (ব্রক্ধ) নিজেকে জানিয়াছিলেন। সেই হেতুই তিনি সমস্ত হইয়াছিলেন।" 
এই বাঁকাটীও ব্রন্মেব সবিশেষতব-স্চক | 


(৫) “দ্ধে বাব ব্রহ্ধাণে! রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যঞ্চামৃতণ স্থিতঞ্চ যচ্চদচ্চত্যৎচ ॥২1৩।১॥ 

_্রন্মের ছুইটী রূপ প্রসিদ্ধ--একটা মূর্ত, অপর'টা অমূর্থ ; একটী মর্ত্য ( মরণশীল ), 
অপরটী অমৃতত্বভাব ; একটা স্থিত ( গতিহীন ), অপরটা যৎ ( গমনশীল ); একটী সং (বিগ্যমান্, 
প্রত্যক্ষের বিষয় ), অপরটী ত্যৎ ( সর্ধবসময়ে পবোক্ষ )1% 


প্‌ * শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়- ব্রন্ষেব মূর্তরূপ হইতেছে পঞ্চ মহাভূতের অস্তর্গত 
ক্ষিতি, অপ. ** সং এবং অমূর্তবপ হইতেছে মরু এবং ব্যোম। ক্ষিতি, অপ. এবং তেঙ্জঃ 
দৃশ্যমান্‌ বলিয়। মূর্ত এবং মরু ও ব্যোম দৃশ্যমান্‌ নহে বলিয়া অমৃদ্ব্। 

এই শ্রতিবাকো পঞ্চভৃতাত্বক জগং-প্রপঞ্চকেই ব্রন্মের হুইটা রূপ বলা হইয়াছে । তাৎপর্য্য 
এই যে-ব্রদ্ষই এই জগৎ-প্রপঞ্করূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, জগতের উপাদান-কাঁরণ এবং নিমিত্ব- 
কারখ-উভয়ই ব্রহ্ম | 

এই শ্তিবাক্যটী ব্রন্মের স্বিশেষদ্ব-বাচক। 

(৬) “তস্য হৈতস্য পুরুষস্য বূপম্‌-যথা মাহারজনং বাসে, যথা পাণুযাবিকং যথেজ্্রগোপো। 
যথাইগ্যচ্চিরথা গুণ্তরীকং যথা! সকৃদ্ধিহাত্ত সকৃঘ্িহ্যাত্তেব হ বা অস্য ভ্রীর্ভবতি য এবং বেদ। অথাত 


[৮৪৭ ] 


শ্রুতি ও ব্রহ্মতত্ব ] গোঁড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২৩৫-অ 


আদেশো নেডি নেতি ন হোতম্মা্দিতি নেত্যন্তৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সতযসা সত্যমিতি, প্রাপা বৈ লত্যা 
তেষামেষ সত্যম্‌ ॥ ২৩1৬ 

-সেই এই লক্ষিপুরুষের রূপটা হইতেছে-_যেমন হরিত্রারঞ্জিত বস্ত্র, যেমন পাঞ্বর্ণ" 
মেষরোমজ-বন্ত্, যেমন ইন্্রগোপ (রক্তবর্ণ কীটরিশেষ ), যেমন অগ্নির শিখা, যেমন পুণ্তরীক 
( শ্বেতপাক্স ) এবং যেমন যুগপৎ বহুবিছাং-প্রকাশ, (তেমনি )। যিনি এইরূপ ( এই পুরুষের এতাদৃ* 
রূপ )জানেন, তীহারও সকৃ-বিছ্যৎ-প্রকাশের ম্যায় সব্বতিঃ প্রকাশময় শ্রী লাভ হয়। অতঃপ7 
উপদেশ এই যে-_ ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা! অপেক্ষ! (উৎকৃষ্ট ) নাই, ইহা! হইতে পৃথক্‌ও অপর কিছু 
নাই। এই ব্রঙ্দের ( অঙ্গিপুরুষের ) নাম হইতেছে সত্যের সত্য। প্রাণ (জীবাত্মা )-সমূহ 
হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য 1”,€ ১২।১৩-অনুচ্ছেদে ৩২1২২ -ত্রহ্গন্ত্রের আলোচন। ভ্রষ্টব্য 

এই শ্রুতিবাকাটা ব্রদ্ষের রূপ-বাচক এবং সবিশেষত্ব-বাচক । 

(৪) এত্রদ্ধ তং পরাদাদ যোহশ্ত্রাত্মনো ত্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তৎ পরাদাদ, যোহন্তাত্রাতবলঃ ক্ষত 
বেদ, লোকাস্তং পরাছূর্ষোহিষ্তত্রাত্বনে। লোকান্‌ বেদ, দেবাস্তং পরাছ্ধোহন্তত্রাত্মনে! দেবান্‌ বেদ, ভূতাবি 
তং পরাহুর্ষোহগ্ত্রাত্মনো ভৃতানি বেদ, সব্ধ্বং তং পরাদাদ যোহগ্ত্রাত্বনঃ সবর্ধং বেদ ইদং ত্রচ্ষোগ 
ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেব! ইমানি ভূতানীদং সর্ববং যদয়মাত্ম! ॥২1৪।৬। 

_যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্ম! (ত্রন্ম) হইতে পৃথক, বলিয়া মনে করে, ত্রাঙ্ষণজাি 
তাহাকে পরাস্ত করে ; যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্ম হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, ক্ষতিয়জাি 
তাহাকে পরাম্ম করে? যে ব্যক্তি স্বর্গাদি লোকসমূহকে আত্ম। হইতে পৃথকূ বলিয়া মনে করে 
ক্র্গাদি লোৌকসকল তাহাকে পরাস্ত (বঞ্চিত) করে; যে ব্যক্তি দেবতাগণকে আত্মা হইতে 
প্থক, বলয়! মনে করে, দেবতাগণ তাহাকে পরাস্ত (বঞ্চিত) করে; যে ব্যক্তি প্রীণিগণে 
আত্ম হইতে পৃথক, মনে করে, প্রাণিগণ তাহাকে পরাভূত করে; অধিক কি, যে ব্যদ্ি 
সমস্ত জগৎকে আত্মার অতিরিক্ত বলিয়! মনে করে, সমস্ত জগৎ তাহাকে বঞ্চিত করে। এই ব্রাহ্ম 
এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসকল, এই দেবত1 সকল, এই ভূতসকল এবং এই সমস্ত জগৎ সেই আখ 
(যে আত্মাকে 'রষ্টব্য-শ্রোতব্য' বল। হইয়াছে ), (যেহেতু, সমস্তই আত্মা হইতে উদ্ভূত, আত্মা 
অবস্থিত এবং শেষকালে আত্মাতেই লীন হয় )1% 

এই শ্রতিবাঁক্যে ব্রদ্ের সব্ব্ত্বক্থ এবং সবিশেষন্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

(৮) “নস যথাপ্্ৈ ধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ ধূমা বিনিশ্চরস্ত্যেবং বা অরেইস্য মহতো ভূতৎ 
নিশ্বসিভেমেতদ, যদৃগ্েদে। যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোইথববণঙ্গিরস ইতিহাস: পুরাণং বিদ্য। উপনিষদ; ক্লোক' 
সুত্রাণ্যমুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্স্যৈবৈতানি সব্বাণি নিশ্বমিতানি ॥ ২81১৩ 

- প্রদীপ্ত আর্রকাষ্ঠ হইতে যেরূপ নানাপ্রকার ধুম (ধুম ও ক্ষুলিঙ্াদি ) নির্গড হয়, তক 
ছে' মৈত্রেয়ি ! খঙ্ষেদ, যজুর্রেদ, সামবেদ, অথববীঙ্গিরল (অধর্র্ববেদ), ইতিহাস, পুরাণ, বিষ্তা (বত 
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জাতি ও ব্রঙ্গতত্ব ] প্রন্থানত্রয়ে ব্রহ্মতত । [ ১/২৩৫-অন্ক 


দীতাদি-শাক্স ), উপনিষদ, (ত্রদ্ধবিদা?) গ্লেরক, সুজ, অনুব্যাধ্যান, ব্যাখান (অর্থবাদ-বাকা)--এই সমস্তই 
এই মহান্‌ ্বতঃসিদ্ধ পরত্রদ্ষের নিশ্বাস-ন্থরূপ ( নিশ্থাসের ম্যায় তাহা হইতে অযস্বপ্রনত )।” 
এই বাকাটীও ত্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক | 


(৯) "পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদ: । পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুর; পুরুষ আবিশদিতি । 
স বা অয়ং পুরুষঃ সবব্ণীঘু পুরু পুরিশয়ো নৈনেনং কিঞ্টনানারৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্‌ 1২1৫1১৮। 
-_-সেই পুরুষ (ব্রহ্ম ) প্রথমে দ্বিপদধুক্ত প্রাণিসকলের ক্ষষ্টি করিলেন এবং চতুষ্পদ প্রাণি- 
সকলের স্থষ্টি করিলেন। ভিনিই আবার পক্ষিরূপে (পরমাত্বারূপে ) সমক্কের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
সন্ত শরীরে এবং সমস্ত পুরে ( হদয়পুগ্ডরীকমধো ) অবস্থান করেন বলিয়া তাহাকে 'পুরুষ' বল! হয়। 
কোনও বন্তই ই“হাদ্বারা অনাচ্ছাদিত নাই, কোনও বস্তই ই'হাদ্বারা অসংবৃত ( অভাস্তবে অপ্রবিষ্ট ) 
নাই ; অর্থাৎ জগতে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহ! ভিতরে এবং বাহিরে ই"হাদ্ধার! পরিব্যাপ্ত নয় | 
এই শ্রগতিবাক্যটীও ব্রন্ষমের সবিশেষত্ব-স্থ্চক | 


(১০) “রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদসা রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্র! মায়া: পুরুরূপ 
ঈয়তে যুক্ত হ্স্য হরয়ঃ শতা দশেতি। অয়ং বৈ হরয়োইয়ং বৈ দশ চ সহম্রীণি বুনি চানস্তানি ৮, 
তদেতদ্‌ব্রন্ধাপূর্র্মনপরমনস্তমনস্তরমবাহাময়মাত্বা ব্রহ্ম সর্ববানুভূরিতানুশাসনমূ। ২৫।১৯। 

_ পরমা! প্রতোক বূপের ( বস্তর ) অনুনূপ হইয়াছেন (প্রতি বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া 
অন্তর্ধ্যামিরূপে ভত্বদ, বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া তত্তৎনামরপভাক, হইয়াছেন )। নাম-রূপ-রূপে 
অভিবান্ত রূপের প্রকাশার্থই তিনি এইরূপ করিয়াছেন। (অথবা নিজের স্বরূপ খ্যাপনের জগ্তই 
এই্টবূপ প্রতিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন-__তিনিই ষে সর্বাত্মক, ইহ] প্রকাঁশ করার উদ্দেশ্যে )। ব্রন্ম নিজের 
শক্তির দ্বার! বনরূণে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শত ও দশসংখ্যক (ব্যক্তিভেদে বছুসংখ্াক ) 
ইন্ত্িয়সমূহও ইহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে । ইনিই ইন্দ্রিয় এবং ইনিই দশ, সহজ, বন্থ ও অনস্ত। 
এই ত্রন্ষের পৃবব' (কারণ ) নাই, অপর (ক্রক্ম হইতে ভিন্ন কিছু) নাই, অস্তর নাই, বাহিরও 
নাই। এই ত্রন্মই সর্ধান্ুভবিতা আত্মা ।% 

এই বাকাটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক | 


(১৯ পযঃ পৃথিব্যাং ভিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অস্তরো। যং পৃথিবী ন বেদ যা পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী- 
মন্তরে! যময়ত্যেষ ত আত্মস্তযণ্যামামৃতঃ ॥৩1৭1৩। 
বাঁজ্ঞবন্ধয বচকু তনয় গাগর্টাকে বলিলেন_ যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী হইতে পৃথক্‌, এবং 
পৃথিবী ব্বাহাকে জানেনা ; পৃথিবী ধাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত 
করিতেছেন, ভিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত অস্তর্ধামী আত্মা ।” 
এই বাক্যটা আত্মার সবিশেষস্ব-বাচক। 


[ ৮৪৯ 
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(১২) “যোহগ্স, তিষ্ঠন্‌ অফ্ঠ্যোহস্তরেো! যমাপো ন বিছ্র্ঘস্যাপঃ শরীরং যোহপোহস্বরে| 
হময়তোঘ ত আত্মাস্তর্ধয ম্যমৃতঃ ॥৩1৭18॥ 
_ঘিনি জলে মাছেন এবং জল হইতে পৃথক, জল ধাহাকে জানেনা, জল ধাহার শরীর এবং অভ্যন্তরে 
থাকিয়া! জলকে ধিনি (নিজ কর্তর্য বিষয়ে ) পরিচালিত করেন, তিনি তোমার এবং সকলের অস্তরধ্যামী 
অমৃত আত্ম! 1” 

এই বাক্যটীও আত্মার (ব্রদ্ধের ) সবিশেষত্ব-বাচক | 

(৯৩) “যোহগ্পৌ ভিষ্ট্গ্নেরস্তরো যমগ্সি বেদ যস্যাঞ্সিঃ শরীরং যোইগ্রিমস্তরো! যময়ত্যেষ 
ত আতাস্তধ্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৫॥ 
_ধিনি অগ্নিতে আছেন এবং অগ্নি হঈতে পৃথক্‌, অগ্নি ধাহাকে জানে না, অগ্নি ধীহার শরীর এবং 
অগ্নির অত্যান্তরে থাকিয়া যিনি অগ্রিকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অভ্তধ্যামী 
অমৃত আত্মা ।” 

এই বাকাটিও ব্রদ্দের সবিশেষদ্ব-বাচক। 

(১৪) “যোহস্তরিক্ষে ভিউমস্তরিক্ষাদস্তরো! যমস্তরিক্ষংন বেদ যস্যাস্তরিক্ষং শরীরং যোহস্তরিক্ষ- 
মন্তরে! যময়েতোষ ত আত্মাস্তধ্যামামৃতঃ ॥৩।৭।৬॥ 
যিনি অস্তরিক্ষে অবস্থিত এবং অস্তরিক্ষ হইতে পৃথক্‌, অস্তরিক্ষ ধাহাকে জানেনা, অস্তরিক্ষ বাহার 
শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অস্তরিক্ষকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের 
অন্তর্ধ্যামী অমৃত আত্মা ৷" 

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেবত্ব-বাচক বাক্য।। 

(১৫) “যে! বায়ৌ তিষ্ঠন্‌ ধায়োরস্তরে। যং বায়ুর্ন বেদ যস্ত বায়ুঃ শরীরং যে বায়ুমস্তরো | 
ঘময়ত্যেষ ত আত্মানুয্যাম্যমৃতঃ ॥৬।৭।৭॥ 
যিনি বায়ুতে অবস্থিত এবং বায়ু হইতে পৃথক্‌, বায়ু যাহাকে জানেনা, বায় যাহার শরীর এবং . 
অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বায়ুকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্ত্ধযামী অমৃত 


রী 


ইহাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য । 

(১৬) “যো দিবি তিষ্ঠন্‌ দিবোইস্তরো। যং ভৌন্ বেদ বস্ত ছোঃ শরীরং যে। দিক্মস্তরো 
হময়ত্যেষ ত আত্মা স্তধ্যাম্যমৃতঃ ॥৩1৭1৮॥ 
যিনি ছ্যলোকে অবস্থিত এবং ছ্যলোক হইতে পৃথক্‌, ছ্ালোক যাহাকে জানে না, ছ্যলোক যাছার 
শরীর এবং অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়। যিনি ছালোককে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এব... 
সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্ম। |” | 


ইহাও ব্রন্ের সবিশেধত্ব-বাচক বাক্য । 
[৮৫৭ ]) 


আতি ও আঙ্ধতত ] প্রন্থানত্রয়ে বরখাস্ত ; 7 [ 9১৩৫-লন্তু 


(5৭) “ঘ আদিত্যে ভিষ্ঠন্লাদিত্যাদন্তরো। ঘমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীর, য আদিত্য- 
4 মন্তরো! যময়ত্যেষ ত আত্মাত্ত্যাম্যম্বৃতঃ ॥৩।৭1৯। 
-ধিনি আর্দিত্যে অবস্থিত এবং আদিত্য হইতে পৃথক্‌, যাহাকে আদিত্য জানেনা, জাদিত) যাহার 
শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি আদিত্যকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের 
অন্তর্যযামী অমৃত আত্মা |” 
ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য। 


(১৮) “যো দিক্ষু তিষ্ঠন্‌ দিগ ভ্যোহস্তরে। যং দিশে! ন বিদুর্ধপ্য দিশঃ শরীরং যে। দিশোহস্তরে! 
স্ময়ত্যেষ ভ আত্মান্তরয্যাম্যমৃতঃ ॥৩1৭1১০॥ 
ধা যিনি দিক সমূহে অবস্থিত এবং দিক সমূহ হইতে পৃথক, দ্রিকসমূহ যাহাকে জানে না, দিক সমূহ 
' যাহার শরীর এবং ম্মভান্তরে থাকিয়া! যিনি দিক সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের 
অন্তর্ধ্যামী অন্বত আত্মা |” 


(৯৯) “ষশ্চন্রতারকে তিষ্ঠংস্চন্্র তারকা দস্তরে। যং চন্্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং 
যশ্চক্রতারকমন্তরে! যময়ত্যেষ ত আত্মাস্তর্যাম্যসু তঃ ॥৩।৭1১১॥ 
-যিনি চন্ছে ও ভারকামগ্ডলে অবস্থিত এবং চন্দ্র ও তারকামগুল হইতে পৃথক, চত্ত্র ও তারকামগুল 
ধাহাকে জানে না, চন্দ্র ও তারকাম্গুল ধাহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি চন্দ্র ও তারকা- 
মগ্ডলকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্ধ্যামী অমৃত আত্ম! ।% 

ইহাও ব্রন্দোর লবিশেষত্ব-বাচক বাক্য । 


; (২০) “ঘ আকাশে তিষ্টক্লাকাশাদস্তরে। যমাকাশে। ন বেদ যস্যাকাশ$ং শরীরং য আকাশ- 
মস্তরো যময়েত্যঘষ ত আত্মান্তরধ্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭1১২॥ 
- যিনি আকাশে অবস্থিত এবং আকাশ হইতে পৃথক, ধাহাকে আকাশ জানেনা, আকাশ ধাহার 
শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া! যিনি আকাশকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের 
অন্তর্ধ্যামী অমূত আত্ু। 1” 
এই বাকাটাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক। 
(২১) “যস্তমলি তিষ্ঠংস্তমসোহস্তরো যং তমো নবেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোহস্তরো 
যময়ত্যেষ ত আত্মস্তধ্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১৩।॥ 
"যিনি অন্ধকারে অবস্থিত এবং অন্ধকার হইতে পৃথক, ধাহাকে অন্ধকার জানে না, অন্ধকার যাহার 
ধ্রশরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি অস্ধকারকে নিয়স্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের 
অন্তর্ধ্যামী অমৃত আত্মা।” 
ইহাও ত্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক বাকা । 


[৮৫১] 


ঞ্রুতি ও ব্রহ্মতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [ ১২৩৫-নগু 


(২২) “বস্তেসি তিষ্ঠংস্যেজসোহস্তরে! বং তেজে| ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং হত্তেজো হস্তে 
যময়ত্যেষ ত আত্মাস্তধ্যামাযৃতঃ 1৩1৭1১৪॥ 
যিনি তেজে অবস্থিত এবং তেজ; হইতে পৃথক, তেজ ধাহাকে জানে না, তেজঃ ধাহার শরীর এবং 
অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি তেজকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্ধ্যামী অমৃত 
আতা! ।” | 

এই বাক্যটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 


(২৩) “যঃ সর্বোষু ভৃতেষু তিষ্ঠন্‌ র্ধেভ্যো ভূতেভ্যোইস্তুরো যং সর্ববাণি ভূতানি ন বিদুর্ব্ত 


সর্ববাণি ভূতানি শরীরং যঃ সববাণি ভূতাগ্ঠস্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তরধ্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১৫॥ 

_যিনি সর্ধবভূতে অবস্থিত এবং সর্ববসৃত হইতে পৃথক, ধাহাকে পর্বভূত জানে না, সর্ধভূত ধাহার 
শরীর এবং যিনি অন্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভূতকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের 
অস্তর্ধযামী মমূত আত্ম। ৷” 

ইহাঁও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাকা। 

(২৪) “'যঃ প্রাণে ভিষ্ঠন্‌ প্রাণাদভ্তরে। যং প্রাণে। ন বেদ যদ্য প্রাণ; শরীরং যঃ প্রাণমস্তররে। 
বময়ত্যেষ ত আত্মান্ত্যামামূতঃ ॥৬।৭।১৬া 
যিনি প্রাণে অবস্থিত এবং প্রথণ হইতে প্রথক্‌, যাহাকে প্রাণ জানে না, প্রাণ ধাহার শরীর এবং 
অভ্যন্তরে থাকিয়। যিনি প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তধ্যামী অমুত আত্ম 1৮ 

এই ধাক্যটাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক বাক্য । 

(২৫) “যো বাচি তিষ্ঠন্‌ বাচোহস্তরো! যং বাঁড়ন বেদ যস্য বাক্‌ শ্ররীরং যো বাচমন্তরে। 
যম্য়ত্যেষ ত আত্মাস্তধ্যাম্যমতঃ ॥৩।৭1১৭| 
-'ধিনি বাক্যে আছেন এবং বাক্য হইতে পৃথক্‌, বাক, ধাহাকে জানে না, বাক. ধাহার শরীর এবং 
অভ্যন্তরে থাকিয়। যিনি বাকোর নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তধ্যামী অস্ত আত্মা! ।” 

এই বাকাটাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক। 

(২৬) “ঘশ্চক্ষুঘি তিষ্ঠংশ্চক্ষুযোইস্তরে। যং চক্ষুর্ন বেদ যন্থা চক্ষুঃ শরীরং যশ্চচ্ষুরস্তরে। যময়তোষ 
ত আত্মান্তধ্যামামৃত: ॥৩1৭1১৮॥ 

_যিনি চক্ষুতে অবস্থিত, অথচ চক্ষু হইতে পৃথক, চক্ষু যাহাকে জালে না চক্ষু যাহার 
শরীর, অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি চক্ষুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্ধ্যামী 
অমৃত আত্মা ।” 

ইহাও ব্রন্মের সবিশেধত্ব-বাচক বাকা। নর 

(২৭) দহ: আ্রোত্রে তিন খোত্রাদস্তরো। যং প্রোত্রং ন বেদ যস্য আ্োজং শরীরং যঃ 
শ্রোত্রমন্তরে! যময়ভোষ ত আত্মান্তরয্যাম্যমৃতঃ ॥৩1৭1১৯। 


[৮৫২] 


জাতি ও অন্ধতনব ] প্রশ্থানতয়ে অ্রঙ্গতৰ | | ' ১২৩৫-অ 


- যিনি শ্রোত্রে (শ্রবগেনত্দ্রিয়ে ) অবস্থিত, শ্রোত্র হইতে পৃথক্‌, ছ্রোত্র যাছাকে জানে না, 
প্োগ্র হার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি শ্রোত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং 
সকলের অন্তর্্যামী অমৃত আত্মা” | 

ইহাও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য। 

(২৮) “যে! মনলি তিষ্ঠন্মনসোহম্তরে! যংমনো! ন বেদ যস্য মনং শরীরং যো মনোহস্তুরে। 
যময়ত্যেষ ত আত্মান্তয্যাম্যমৃতঃ1৩1৭।২০। 

_ যিনি মনে অবস্থিত, অথচ মন হইতে পৃথক, মন যহাকে জানে না, মন যাহার শরীর 
এবং অভ্যান্তরে থাকিয়া ঘিনি মনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তযর্ণামী 
অমৃত আত্মা” ইহাও সবিশেষত্ব-বাচক। 

(২৯) “যন্ত্রচি ভি্টংস্বচোহস্তরো যং তঙ. নবেদ যস্য ত্বকৃ শরীরং যন্্রচমন্তুরো। যময়ত্যেষ 
ত আত্মাস্তব্যাম্যমৃতঃ ।৩1৭1২১। 

যিনি ত্বকে অবস্থিত, অথচ ত্বক হইতে পৃথক্‌, ত্বক, যাহাঁকে জানে না, তক যাহার 
শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়] যিনি ত্বকৃকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্ধর্ধ্যামী 
অমৃত আত্ম। |” 

ইহাও সবিশেষত্ব-বাঁচক । 

(৩০) “যো বিজ্ঞানে ভিষ্ঠন্‌ বিজ্ঞানাদস্তরে! যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো 
বিজ্ঞানমস্তরে! যময়ত্যেষ ত আত্মাস্তর্যযাম্যমুতঃ ॥৩।৭।২২।॥ 

যিনি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে ) অবস্থিত, অথচ বিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌, বিজ্ঞান যাহাকে 
জানে না, বিজ্ঞান যাহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়। যিনি বিজ্ঞানকে পরিচালিত করেন, তিনিই 
তোমার এবং সকলের অস্তর্ধযামী অমৃত আত্ম” 

ইহাও সবিশেষদ্ব-বাচক। 

(৩৯) “যে রেতদি তিষ্ঠন্‌ রেতসোহস্তরে! যং রেতো৷ ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো 
রেতোহস্তরো। যময়তোষ ত আখখান্ত্্যাম্যুতোহদৃষ্টো। দরট্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাইমতো। মন্তাইবিজ্ঞাতো 
বিজ্জাতা। নান্তোহতোহস্তি ডরষ্টা নান্ত্যোহতোহভ্তি শ্রোতা নাগ্তোহতোহস্তি মন্তা নান্যোহতোহস্তি 
বিজ্ঞাত।। এব ত আত্মাত্তধ্যাম্যম্বতোইন্যদাত্তম্‌ ॥৩1৭।২৩| 

--যিনি রেতে ( শুক্ে ) অবস্থিত, অথচ রেতঃ হইতে পৃথক, রেতঃ যাহাকে জানে না, 
রেতঃ যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়। রেতের সংযমন করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার 
এবং নকলের অন্তর্ধ্যামী অমৃত আত্মা। তিনি অনৃষ্ট (দর্শনের অগোচর ), অথচ সকলের ্রষ্টা; 
তিনি শ্রবপেন্দ্রিয়ের অগোচর, অথচ সকলের শ্রোতা; তিনি মনের অগোচর, অথচ মনন-কর্তা ; 
তিনি জ্ঞানের মগোচর, অথচ বিজ্ঞাতা। তাহ ব্যতীত অন্য কেহ দষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মনন-কর্ত 


[ ৮৫৩ এ 


শ্রুতি ও ব্রহ্মত্য় ] গৌড়ীয় বৈধ্ণব-দর্শন [ ১/২/৩৫-অন্জ 


নাই, বিজ্ঞাতা নাই। তিনিই তোমার এবং সকলের অন্ত্ধ্যামী অমৃত আত্মা । তদরিক্ যাহা 
কিছু, তংসমন্তই আর্ত ( বিনাশশীল )1% 

এই বাক্যটীও ব্রদ্ষের সবিশেষত-বাচক। 

(৩২) "হোবাটৈতদ্বৈ তদক্ষরং গাগি ত্রাক্ষণা অভিবদস্তি অস্থুলমনগহ্ন্থমদীর্ঘমলো হিত- 
মন্সেহমচ্ছায়মতমোইবাযুনাকাশমসঙ্গ মরসমগন্ধমচক্ষু্মশ্রো ত্রমবাগমনোইতেজস্কম গ্রাণমমুখমমা প্রমমস্তর- 
মবাহাম্‌, ন তদশ্মীতি কিঞ্চন ন তৃদশ্নাতি কম্চন |৩1৮1৮। 

-_যীজ্ঞবন্ধ্য বচরু,-তনয়! গার্গীকে বলিলেন-হে গাসি ! (তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ) 
্রাঙ্গাণগণ (ব্রদ্ধবিদ্গণ ) তাহাকে 'অক্ষর' বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । সেই 'জক্ষর"-বস্তুটী হইতেছেন 
অস্থুল, অনণুঃ অহুপ্থ, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্গেহ, অচ্ছায়। অতমঃ, অবায়ং অনাকাশ, অসঙ্গ, 
অরস, অগন্ধ, অচঙ্ষুক্ধ। অশ্রোত্র,। অবাক, অমন আতজন্ক, অপ্রাণ, অসুখ, অমাত্র, অনস্তর এবং 
অবাহা। এই অক্ষর কিছু ভক্ষণ করেন না, তাহাকে কেহ তক্ষণ কবে না|» 

আলোচন! ৷ বৃহদারণ্যকের পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাঙ্গণে ৩৭1৩ হইতে ৩৭২৩ 
বাক্যে ধাজ্ঞবন্ধ্য গৌতমের নিকটে বলিয়াছেন__-অন্তর্ধ্যামী অম্থত আত্ম! - পৃথিবী, অপ, অগ্নি, অস্তরিক্ষ, 
বায়, ছো, আদিত্য, দিক্মকল, চন্দ্র তারকামণ্ডল, আকাশ, তমঃ তেজ, সর্ববভূত, প্রাণ, বাক্‌, চু 
ঞোত্র, মন ত্বক্‌, বিজ্ঞান এবং রেতঃ-এই সমস্তের অনান্তরে থাকিয়! এই সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত (পরিচালিত) 
করেন; অথচ দেই আত্ম! এই সমস্ত হতে পৃথক, বা। অন্য (অন্তর); অর্থাৎ অস্তর্ধ্যামী আত্মা এই 
সমন্তের মধ্যে কোনওটাই নহেন। পৃথিব্যাদি যে সমস্ত দ্রবোর কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত প্রব্য 
হইতেছে বিনাশশীল, অমৃত নহে । কিন্তু অন্তর্যযামী আত্মাকে বল! হইয়াছে “অম্বত-_অবিনাশী 1” 
এই *অমৃত”-শব্দদ্বারাই পৃথিব্যাদি বিনাশশীল দ্রব্য হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্য বা পৃথকত্ব চিত 
হইয়াছে। 

তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণ হইতে জান যাঁয়, বচরু-কম্তা গার্গা যাজ্বন্যকে জিজ্ঞাস। 
করিয়াছিলেন বায়ুরূপী স্তর কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে? উত্তরে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন-_ বায়রূপী 
সৃত্র আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে। ইহার পরে গার্গী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন_এই আকাশ 
কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরেই যাজ্ঞবন্য বলিলেন_-গাগি ! তোমার জিজ্ঞাস্য 
সেই বস্তকে ত্রহ্ষবিদ্গণ “অক্ষর”-নামে অভিহিত করেন ; অর্থাৎ “অক্ষর”-বস্তরতেই “আকাশ” গতপ্রোত। 
ইহার পরে “অস্থুলম্‌”-ইত্যাদিবাক্যে সেই “অক্ষর”-বস্ত্ার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গার্গীর নিকটে 
কথিত “অক্ষর”-বন্তৃই গৌতমের নিকটে কথিত “অস্তর্যামী অমৃত আত্মা ।” অক্ষর-্রহ্মই অন্তর্ধযামী 
আত্মারপে পৃথিব্যাদি সমস্ত ভ্রব্যে অবস্থিত থাকিয়া! সমস্তের নিয়ন্ত্রণ করেন। অথচ, সমস্তের মধ্যে 
অবস্থিত থাকিয়াও তিনি সমস্ত হইতে পৃথক অন্ত (অন্তর )। গার্গীর নিকটে কথিত “অস্থুলম্”- 
ইত্যাদি বাক্যে নর্ব্বাস্ত্্যামী অক্ষর-ত্রচ্ধেব সমন্ত গ্রাককৃত বস্তু হইতে পৃথক ত্ব বা বৈলক্ষণ্যই বিঘোধিত 


[ ৮৫৪ ] 


তি ও ব্রজ্মতত্ব ] প্রস্থানিজয়ে রন্মত্ | [ ১২৩৫-অম্গ 


হইয়াছে। “অস্ুলম্‌*.ইত্যাদি শব্গুলির তাঁংপরঠালোচন! করিলেই তাহ! বুঝ! যাইবে । এ-্লে 
এই শকগুলির তাৎপর্যযালোচনা কর! হইয়াছে। 

অস্থুলম্‌-যাহ! স্থুল নহে, প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীুত নহে। 

অনণু-_যাহা অগু বাসুল্স নহে। 

অন্ুপ্বম্‌--যাহ। হুত্ব নহে। অদীর্ঘম__যাঁহ। দীর্ঘ নহে। 

গুলত, অপুত্ধ, হুম্বব এবং দীঘ্থ হইতেছে পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তর ধর্ম। প্রত্যেকটীতেই 
পরিমাণ বুঝায়। অক্ষর-ব্রন্মে এই চারিটী প্রাকৃত বস্তুর ধর্দা_-পরিমাণাখুক ধর্শ_নাই। আলোচ্য 
শ্রুতিবাক্যর ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন_-“এবমেতৈশ্চতুভিঃ পরিমাণপ্রতিষেধৈ ড্রবাধর্মঃ 
প্রতিষিদ্ধঃ_ন দ্রব্যং তদক্ষরমিত্যর্থ ।_এইরূপে “অস্থুলমাদি? চারিটী শবে পরিমাণের প্রতিষেধের 
দ্বার ভ্রব্ধর্মা নিষিদ্ধ হইয়াছে; সেই অক্ষর-বস্ক ব্রব্য নহে, ইহাই তাংপয্য।” স্থুলত্বা্ি 
পরিমাণাত্বক ধর্মাবিশিষ্ট কোনও দ্রব্যই অক্ষর ব্রহ্ম নহেন। প্রাকৃত বস্তরই পরিমাণাত্বক ধর্ম থাকে; 
ব্রদ্ধ কোনও প্রাকৃত বস্ত নহেন, প্রাকৃত বস্তর পরিমাণাত্মক ধন্/ও তাহাতে নাই-_ইহাই তাংপর্য্য 
গৌঁতমের নিকটেও অস্তধর্ণামী অমৃত আত্ম! সম্বন্ধে একথাই বলা হইয়াছে_-এই আত্ম! পৃথিব্যাদি 
প্রকৃত বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়! নিয়ন্ত। হইলেও পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক __ভিন্ন। 

অক্ষর-ত্রন্ম যখন প্র।কৃত বন্ত নহেন, প্রাকৃত বস্ত্র হইতে পৃথক, তখন প্রাকৃত বস্তর ধর্ম্মও যে 
তাহাতে থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য । আলোচ্য শ্রতিবাক্যে ত্রন্ষের প্রাকৃত-ব্যের 
ধন্মহীনতাঁর কথাই বলা হইয়াছে । “অস্থুলমাদি' শবচতুষ্টয়েও তাহা বলা হইয়াছে, পরবতী শক- 
সমূহেও তাহাই বলা হইয়াছে। তাহ দেখান হইতেছে। 

অলোহিতম্-__যাহা। লোহিত নহে । শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“অস্ত তহি লোহিতো গুণঃ 
ততোহপ্যন্তং_অলোহিতম্‌; আগ্নেয়ো গুণো লোহিতঃ।-_অগ্নির গুণ হইতেছে লোহিত ; অক্ষর-ত্রক্গ 
ভাহা হইতেও অন্য ।” প্রাকৃত বস্ত আগুনের ধন্ম হইতেছে লোহিত; অক্ষর-ত্রন্ধ এই গুণ হইতে অন্ত _ 
পৃথক, অর্থাং আগুনের লৌহিত্য-ধর্ম ব্রন্মো নাই। 

অন্নেহম্-_প্রীপাদ শঙ্কর জিখিয়াছেন--“ভবতু তি অপাং নেহনম্‌1- _অন্সেহম্‌।_-অপের 
(জলের) ধন্ম যে স্েহন, তাহাও নহে ।” 

অচ্ছায়ম-_ ছায়! নাই যাহার। জ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__ “অন্ত তহি চ্ছায়। ? সর্ব্ষধা- 
প্যনির্দেশ্যত্বা ছায়ায়! অপি অন্যৎ_অচ্ছায়ম্‌।_তবে ছায়া! হউক? না--সর্ধপ্রকারে অনির্দেশ্য 
বলিয়া অক্গর-ত্রন্গ ছায়া হইতেও অনা---অচ্ছায়।” 'প্রাকৃত পরিচ্ছন্ন বন্তরই ছায়! সম্ভব; ব্রহ্ম প্রাকৃত 
বস্তর ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়! তাহার ছাঁয়।ও থাকিতে পারে না। তিনিও ছায়। নহেন। 

অতমঃ--যাহ তম: (অন্ধকার) নহে । শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-'অন্ত তি তমঃ? অতমঃ।-_ 
তাহা হইলে অন্ধকার হউক? না--অতমঃ) অন্ধকারও নহেন।” ব্রহ্ম হইতেছেন জযোতিঃম্বরূপ । 
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জ্যোতি হইতেছে অন্ধকার হইতে ভিল্ন। জ্যোতিং্বরপ ত্রদ্ধ অন্ধকার হইতে পারেন না। গৌঁতমের 
নিকটেও যাজবন্ক্য বলিয়াছেন--অস্তর্ধ্যামী আত্মা অন্ধকারকে নিয়ন্ত্রিত কছেন, তিনি কিন্তু অন্ধকার 
হইতে ভিন্ন (বৃহদারণা ক।৩1৭1১৩) | 


অবায়ু-যাহ] বায়ুনহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_“ভবতু ত্ছি বায়ু? অবাযু।_তাহা 
হইলে বামুহউক? না ভিনি বায়ুও নহ্কেন।” তিনি যে প্রান্কৃত বায়ু নহেন, গৌতমের নিকটেও 
যাজ্বন্ধ্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণাক1৩।৭।৭) | 

'অনাকাশম._যাহা আকাশ নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_-“অস্ত ভি আকাশম. 1- 
অনাকাশম.।-তবে তিনি আকাশ হউন? না--আকাশও নহেন।” গৌতমের নিকটেও যাজ্জবন্কা 
বলিয়াছেন_-তিনি প্রাকৃত আকাশ নহেন (বৃহদারণ্য ক॥৩।৭।১২।) 


অসঙগম._যাহ! সঙ্গাত্মক নহে, অর্থাৎ অন্য বস্ত্র সহিত সংলগ্ন হয়া থাকে না। শ্রীপাদ 
শহ্বর লিখিয়াছেন--“ভবতু তি সঙ্গাত্বকং জতুবৎ 1 অসঙ্গম |-তবে জতুর (গালা) ন্যায় সঙ্গা স্বক 
হউক? না তিনি অসঙ্গ, কোনও বস্তর লহিত লাগিয়া থাকেন না।” প্রাকৃত বস্তর মধ্যে থাকিয়াও 
প্রাকৃত বন্তর সহিত ব্রন্দের স্পর্শ হয় না। 

অরমম্‌-_যাহা রস নহে । শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন _ “'রসোইস্ত্ তছি ? অরসম.।-- তবে 
রস হউক 1 না--তিনি অরস-__রস নহেন।” ব্রহ্ম প্রাকৃত রস নহোন। 

অগন্ধম--যাহা গন্ধ নহে । শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--""তথা অগন্ধম--সেইবূপ (অরসের 
ন্যায়) তিনি অগন্ধ।” তিনি প্রাকৃত গন্ধ নহেন, প্রাকৃত গন্ধও তাহার নাই ॥ 

আচক্ষু্ষম,._-চক্ষু লাই যাহার। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_“অন্ত তছি চক্ষুঃ ? অচক্ছুক্ষম.। 
ন হি চক্ষুরস্য করণং বিদ্যতে, অতোইচক্ষুক্ষম, | “পশাত্যচন্ষুঃ ইতি মন্ত্রর্ণাৎ।_ভাহ হইলে চক্ষু হউক? 
না_চঙ্ষু৪ নহে; কেননা, মন্ত্রে আছে--তিনি চক্ষুরহিত, অথচ দর্শন করেন।” ব্রহ্ম প্রাকৃত চক্ষু 
নহেন, প্রাকৃত জীবের ন্যায় চক্ষুও তাহার নাই ; কিন্তু অপ্রাকৃত দর্শনেন্দ্রিয় তাহার আছে; শ্রুতি যে 
ভাহাকে চক্ষুরহিত বলিয়াছেন, তান্ধার! তাহার প্রাকৃত-চক্কুহীনতার কধাই বলিয়াছেন; কেননা, তিনি 
যে দর্শন করেন, তাহাঁও শ্রুতি বলিয়াছেন। চক্ষু না থাকিলে দর্শন করেন কিরপে? তাহাতেই 
জানা যায়--তাহার অপ্রাকৃত চক্ষু আছে। তিনি যে চক্ষু নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবহ্ তাহা 
বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ॥৩1থ1১৮1) 

আশ্রোত্রম যাহা! খ্রোত্র (কর্ণ) নহে, অথবা যাহার শ্রোত্র নাই। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত শ্রোত্র 
নহেন, গৌতমের নিকটেও যীজ্ঞবন্ধ্য তাহ! বলিয়াছেন (বৃহদারণা ক।৩,৭১৯।) ব্রন্মের যে প্রাকৃত শ্রোত্র - 
নাই, অথচ তিনি যে শ্রবণ করেন-_স্তরাং অপ্রা্কত শ্রোত্র ষেভাহার আছে, 'শৃণোত্যকর্ণ--এই 
গ্ুতিবাক্য হইডেই তাহ! জান। যায়। 


[৮৫৬ ] 
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অবাকৃ_যাহা বাক (বাখিক্রিয়)নহে। বক্ষ যে প্রাকৃত বাক নেন, গৌতমের নিকটেও 
যাজ্জবন্ধ্য তাহ! বলিয়াছেন ( বৃহদারণ্যক ॥॥৩1৭১৭ )। 

অমন:-__যাহা-মন নহে, অথবা মন যাহার নাই। ব্রদ্ষষে প্রাকৃত মন নহেন, গৌতমের 
নিকটেও ঘাজ্জবন্ধ্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক॥৩1৭২০ )। তাহার প্রাকৃত মনও নাই; কিন্তু “স 
এক্ষত”, “সোইকাময়ত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তাহার সঙ্কল্পের কথা যখন জানা যায় এবং সঙ্থলপ 
যখন মনেরই ধন্ম? তখন বুঝ। ধায়__ডাহ।র অপ্রাকৃত মন আছে। 


অতেজস্বম যাহার তেজঃ নাই, অথবা যাহা! তেজঃ নহে। ব্রন্ধ যে প্রাকৃত তেজঃ নহেন, 
গৌতমের নিকটেও যাজ্রবন্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ॥৩/৭।১৪)। প্রাকৃত তেজঃ নহেন বলিয়া 


: প্রাকৃত তেজের ধর্ম প্রাকৃত প্রকাশকত্বও তাহার নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“তথা অতেজস্কম, 


অবিগ্কমানং তেজোইদ্য, তদতেজক্ষম.। ন হি তেজোহগ্ল্যাদি-প্রকাশবদস্য বিদ্যতে ।-তেজঃ যাহাতে 
বিদ্যমান নাই, তাহা অতেজস্ক ; অগ্নি প্রভৃতির যেমন প্রকাশ আছে, অক্ষর-ব্রদ্মের মেইরূপ কোনও 
তেজঃ__প্রকাঁশ নাই |” অগ্রি-আদি প্রাকৃত বস্ত্র ন্যায় প্রাকৃত তেজ; ব্রদ্ষের নাই ; কিন্তু অগ্রাকৃত 
তেজ; আছে ; তাহ! ন1 থাকিলে শ্রুতিতে তাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপও বলা! হইত না এবং তাহার 
জ্যোতিতে সমস্ত প্রকাশিত হয়--এ কথাও বলা হইত না। “যস্য ভালা সর্ধমিদং বিভাতি ।" 
অপ্রাণম _যাহা৷ প্রাণ নহে, অথব। যাহার প্রাণ নাই । ব্রহ্ম যে প্রাকৃত প্রাণ (প্রাণবায়ু) 
নহেন, গৌতমের নিকটেও যাঁজ্বন্ধ্য তাহা]! বলিয়।ছেন (বৃহদারণ্যক ॥৩/৭।১৬)। প্রাকৃত প্রাণ বা 
প্রাণবায়ুও তাহার নাই | শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_-“অগ্রাণম | আধ্যাত্মিকো বাযুঃ প্রতিষিধ্যতে 


” অপ্রাণমিতি ।-এ-ন্থলে “অপ্রাণ'-শব্দে আধ্যাত্মিক বায়ুর (প্রাণবায়ুর) নিষেধ কর! হইয়াছে।” 


অমুখম_-যাহ! মুখ নহে, অথবা যাহার মুখ নাই । ব্রহ্ম প্রাকৃত মুখ নহেন, প্রাকৃত মুখও 
তাহার নাই। শ্রুতি যখন তাহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়াছেন, তখন তাহার অপ্রাকৃত মুখ ষে 
নিষিদ্ধ হয় নাই, তাহাই বুঝা যায়। 

অমাত্রম__যাহাঁর মাত্রা নাই, অথবা যাহ। মাত্রা নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__ 
“আমাত্রম-মীয়তে যেন তক্াত্রম্‌। অমাত্ম মাত্রারপং তন্ন ভবতি, ন তেন কিঞিম্ঠীয়তে |-_যাহা দ্বারা 
অপর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় কর! হয়, তাহাকে বলে মাত্র” ; অক্ষর-ত্র্ম এতাদশ “মাত্র নহেন? কেননা, 
উাহাদ্বারা কোনও বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয় না।” প্রাকৃত জগতে “বাটখারা” ব! “মাপকাঠী” 
দ্বারা বস্তর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়; শ্ৃতরাং “বাটখারা” বা “মাপকাঠী” হইতেছে “মাত্র” ব। 
“মাত্রা” ত্রন্দ এইরূপ “মাঝ” নহেন $ কেননা, ত্রহ্মদ্বারা কোনও বস্তুর ওজনও নির্ণয় করা যায় না, 
কোনও বস্তর দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদিও নির্ণয় কর! যায না । বড় বন্তদ্বারা ছোট বস্তর পরিমাণ নির্ণয় কর। 
যায় ন1। ব্রহ্ষ সর্ববৃহতম বন্ত বলিয়া তাহাছ্ারা! কোনও বসার পরিমাণ নি্ণাত হইতে পারে না। 


[ ৮৫৭ ] 
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“মমাত্রম-শৰে ত্রন্ধের সর্ধবৃহত্তমতা এবং প্র।কৃত বস্তুর যেমন পরিচ্ছিন্নতা আছে, তত্প পরিচ্ছিয়ন্- 
হীনতাই সুচিত হইয়াছে। 

অনস্তরম্-_-যাহার তস্তর নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__-“অন্ত্র তহি হিদ্রবং? অনস্তরং 
মান্যাস্তরমন্তি।_.তবে ছিদ্রযুক্ত (রক্ধ্যুক্ত) হউক! না_অনস্তর, ক্রাহার ছিদ্র নাই।” কোনও 
প্রাকৃত বস্তুর যে স্থানে সেই বন্তর অন্তিত্ থাকে না, সেই স্থানেই ছিদ্র বা রঙ্ধ হয়! ব্রহ্ম সর্্বগত 
বলিয়া কোনও স্থানেই তাহার অনস্থিত্ব থাকিতে পারে ন' সুতরাং কোনও স্থানেই ছিত্র বা রঙ্ধ (অন্তর) 
থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল _অনস্তরম্মশবে ত্রন্মের সর্ধবগতদ্বঈ স্চিত হইতেছে। 
উহাও প্রাকৃত বস্ত্র হইতে ব্রন্মের বৈলক্ষণয । প্রাকৃত বস্তু মাত্রেরই ছিদ্র আছে। 

অবাহাম._যাহার বাহা (বহির্দেশ ) নাই । শ্রীপাঁদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“সস্তবেতছি 
বহিষ্তপ্য ?__-অবাহাম।_তবে তাহার বাহির (বৃহির্ভাগ) থাক! কি সম্ভব? না_তিনি অবাহা, তাহার 
বহির্ভাগ নাই ।” প্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন বস্তরই বহিদ্দেশি থাকে । ব্রহ্ম সর্বব্যাপক বস্ত্র বলিয়!-_ 
অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া! _-তাহার বহিদ্ধেশ থাকিতে পারে না। এস্থলে৪ পরিচ্ছিম্ন প্রাকৃত বস্ত হইতে 
ব্রদ্মের বৈলক্ষণা সুচিত হইয়াছে । 

ন তদশ্াতি কিঞ্চন__তাহ। কিছুই ভক্ষণ করেনা । শ্রীপ।দশহ্কর লিখিয়াছেন--“অন্ত্র তি 
ভক্ষয়িত তৎ__ন তদশ্লাতি কিঞ্চন।-__তবে তাহ। ভক্ষক হইতে পারে? না-তিনি কিছু ভক্ষণ করেন 
না” সংসারী জীবই প্রাকৃত বস্তু ভক্ষণ করে, কিম্বা কর্মফল ভোগ করে অক্ষর ব্র্ম তাহ। 
করেন না। এসস্থলেও সংসারী জীব হইতে অক্ষরতত্রন্মের বৈলক্ষণ্য সুচিত হইয়াছে । 

ন তদশ্রাতি কশ্চন__ভাঁহাকে কেহ ভক্ষণ করে না। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন -“ভবেত্বছি 
ভক্ষযং কস্যচিং? ন তদশ্নাতি কশ্চন।--তাঁহ! হলেও তিনি অপরের ভক্ষ্য হতে পারেন? না 
কেহতাহাকে ভক্ষণও করে না।” প্রাকৃত বস্ত সংসারী জীবের ভক্ষা; তিনি প্রাকৃত বন্ত নহেন 
বলয়! কাহারও ভক্ষ্য হইতে পারেন না । প্রাকৃত বস্ত্র সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত থাকিলেও 
প্রাকৃত বস্তুর ভক্ষণে তিনি তুক্ত হয়েন না, অর্থাৎ ভুক্ত বস্তুর ম্যায় তিনি বিকার-প্রাপ্ত হয়েন না। এ- 
হলেও প্রাকৃত বন্ত হইতে ব্রদ্মোর বৈলক্ষণা সৃচিত হইয়াছে। 

ূর্বর্তী-৩৭৩--৩।৭২২-ক্রেতিবাক্যসমূছে পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বদ হইতে ব্রদ্দের ভিন্নতার 
কথা বলিয়া ত্রন্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। আবার পৃথিব্যাদি সমস্তের 
নিয়ন্তৃত্বের কথা বলিয়া তাহার নিয়ন্ত্র-শক্তির কথাও বলা হষ্টয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়-এই 
নিয়ন্ত্রণ হইতেছে তাহার অপ্রাকৃত বিশেষদ্ব। 

এইরূপে দেখা গেল--আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে অঙ্গর-ত্রদ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা এবং. 
প্রক্কত বন্ত হতে তাহার বৈলক্ষণ্যই কথিত হইয়াছে। 

ভাষ্যের উপসংহারে স্্রীপাদ শহ্কর লিখিয়াছেন-__“র্ব্ববিশেষণর হিতমিত্যর্থ; অক্ষর-ব্রন্মা সবর্বধ 
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প্রকার-বিশেষণ (বিশেষ ধর্ম )"রহিত, ইহাই তাতপর্যয।” কিন্তু ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহ! লিখিয়া- 
ছেন, তাহার সহিত তাহার এই উপসংহার-বাক্ের সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। এ-কথা বলার 
হেতু এই। তিনি “অস্থুলমূ”-ইত্যাদি শবগুলির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহ! পুবের্ব উদ্ধত হইয়াছে। 
তাহ! হইতেই বুঝ! যায. অক্ষর-ব্রদ্মের কেবল প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব 
নিধিদ্ধ হয় নাই ; বরং “অমাত্রম্”, “অনস্তরম্”। “ অবাহাম-ইত্যাদি শবে তরঙ্গের সর্ধবৃহত্মত্, সর্ব্ব- 
গতত্ব এবং সর্ধব্যাপকত্বাদি অপ্রাকৃত বিশ্ষত্বের কথাই বল! হইয়াছে। সুতরাং একথ] বল! সন্তৃত 
হয় না যে_-“অস্থুলম্‌”-ইত্যাদি শবে ব্রন্মের সবর্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে। 
বিশেষতঃ পুবববর্তা ব্রাহ্মণে গৌতমের নিকটে যাজ্ঞবন্ধ্য অন্তর্যযামী আত্মারূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহ হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়_ তরঙ্গ হইতেছেন পৃথিব্যাদি সবর্ববস্তুর 
নিয়ন্ত!। আলোচ্য শ্রুতিবাকোর অব্যবহিত পরবন্তাঁ বাক্যেও গার্গার নিকটে যাজ্ঞবন্ধয বলিয়াছেন_- 
অক্ষর-ব্রহ্ম হইতেছেন-__সূর্যা, চন্দ্র, ছ্োৌ, পৃথিবী, নিমেষ-মুহ্ত্বাদি সময়, নদ, নদী, পর্ববতাদির 
বিধারণ-কর্তা এবং নিয়ন্ত। | বিধারণ-কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ সবিশেষত্বেরই পরিচায়ক । এই সমস্ত 
হইতেছে অক্ষর-্রদ্ষের অপ্রাকৃত-বিশেষতব। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বাক্যগুলির সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়া বিচার করিলেও বুঝা যায়, আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যে অক্ষর-ব্রশ্মোর সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার 
কথা বল। হয় নাই, কেবল প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতাঁর কথাই বল! হইয়াছে । আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে 
সর্ধগতত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ের কথা যখন বল। হইয়াছে, তখন অক্ষর-ত্রপ্ধকে নিধিবশেষ বলা যায় না। 
এইরূপে দেখা গেল, আলোচ্য শতিবাক্যে৪ অক্ষর-ত্রহ্ষের সবিশেধত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। 
1 এক্ষণে পরবর্তী বাঁক্যটী আলোচিত হইতেছে । 

(৩৩) “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি নুরধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধুতৌ তি্তঃ, এতস্য বা অক্ষরসা 
প্রশাসনে গাগি গ্ঠাবাপৃথিব্যো বিধৃতে তিষ্ত:। এতসা বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাঁগি নিমেষা মুতুর্তা 
অহোরাত্রাণ্যদ্ধমাসা মাসা খতব; সংবংসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠস্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি 
প্রাচ্যোইম্তা নদ্যঃ স্ন্দস্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ববতেভ্য; প্রতীষ্যোহন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতম্য বা অক্ষরস্য 
প্রশানে গাগি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসস্তি যজমানং দেবাঃ দব্বধং পিতরো হন্বায়ত্তীঃ ॥৩1৮৯॥ 

_-(যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন) হে গাগি ! এই (পূর্বববাক্য-কথিত) অক্ষর-ত্রম্ষের শাসনেই চন্দ্র ও স্ধ্য 
বিধৃত (বিশেবরণে রক্ষিত হইয়| অবস্থান করিতেছে হে গাগি ! এই অন্গর-ব্রষ্ধের প্রশাসনেই হালোক 
ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে গাগি! এই অক্ষর-ত্রদ্ষের প্রশাসনেই নিমেষ, মুহূর্ত, 
দিবারাত্র, অর্ধমাস, মাস, খতুসমূহ ও সংবৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হেগাগি! এই 

. অক্ষর-ত্রদ্ধের প্রশাসনেই পূর্ধবদিক্প্রবাহিনী এবং অন্তান্ত নদীসকল শ্বেতপর্বত (তুবার-ধবল হিমালয়াদি 
পর্বত) হইতে যথানিয়মে ক্ষরিত হইতেছে এবং অন্যান্থ নদীনকলও, যে যে দিকে যাইয়। থাকে, সেই 
সেই দিকেই যাইতেছে । হেগাগি! এই অক্ষর-ব্রদ্মের প্রশামনে আছে বলিয়াই মনুষ্যগণ দাতা- 


| ৮৫৯ ] 


প্রতি ও অক্ষত ] গৌড়ীয় বৈধাধ-দ্নি - [সি২৩৫মন 
লোকদের এবং দেবতাগণ হজমানের (ষজ্ঞকর্তার) প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং পিতৃগণ দববধহোমের 
অনুগত রহিয়াছে ।” 

এই শ্রুতিবাকো স্পষ্ট কথাতেই অক্ষর-ত্রন্ষের সবিশেষত্‌ খ্যাপিত হইয়াছে । নির্বিশেষ ত্রহ্ 
কোনও আগন্তক কারণে সবিশেধত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে চন্্র-সূধ্যাদির নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, শ্রুতিবাক্যে তাহাৰ 
ইঙ্গিত পর্যান্তও দৃষ্ট হয় না। বরং “এতস্য বা অক্ষরস্য”-বাকো পরিষ্কারভাবেই বল! হইয়াছে-অব্যবহিত 
ূর্্ববর্তী “অস্থুলমনণু”-ইত্যাদি বাক্যে ধাহার কথা বলা হইয়াছে, সেই অক্ষর-্রহ্মই সমস্তের নিয়ন্তা। 

(৩৪) “তদ্বা এতদক্ষরং গারগাৃষট ভক্ত, শ্রোত্রমতং সন্তরবিজ্ঞাত! বিজ্ঞাতৃ। নান্দতো ইস্তি দরষ্টু 
নানযদতোহস্তি শ্রোত নান্যদতোহস্ডি মস্ত, নানাদতোইস্তি বিজ্ঞাতৃ এতিম্িন্, খহক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ 
প্রোতশ্চেতি 1৩/৮1১১॥ 

-হে গাগি! (যে অক্ষর-ব্রদ্মের কথ। বল! হইয়াছে) সেই অক্ষর-্রগ্ষ হইতেছেন অপরের 
অদৃষ্ট (চক্ষুর অগোচর), অথচ নিজে সকলের দষ্টা ; তিনি অপরের অশ্রুত (শ্রুতির অগোচর), অথচ নিজে 
সকলেরই শ্রোতা ; তিনি অপরের মনের (মনোবৃত্তির) অগোচর, অথচ তিনি সকলকে মনন করেন; 
তিনি লোকের বুদ্ধির অগোচর বলয়! মজ্ঞাত, মথচ সকলেরই বিজ্ঞাতী। এই অক্ষর-ব্রন্গা ব্যতীত 
অপর কেহ ত্রষ্টী নাই, অপর কেহ শ্রোতা নাই, অপর কেহ মনন-কর্তা নাই এবং অপর কেহ বিজ্ঞাতা 
নাই। হেগার্গ! এই অক্ষর-ত্রক্মেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে ।” 

এই শ্রুতিবাক্যটাও অক্ষর-ত্রন্ষমের সবিশেষৎ-বাচক। 

(৩৫) “জাত এব নজায়তে কো ম্বেনং জবনয়ে পুনঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতিদ্দ্পতুঃ 
পরায়ণমূ। তিষ্ঠমানম্য তদ্দিদ ইতি 0৩৯ 

_(যদি মনে কর) মর্ত্য নিত্যই জাত; সুতরাং পুনরায় আর জন্মে না। (না, মে কথাও 
বলিতে পার না; কেননা, মন্ত্য নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাসা করি) কে ইহাকে উৎপাদন 
করে ? (ইহার পরে শ্রুতিই জগতের মূল কারণ নিদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন--)ধিনি বিজ্ঞান-ন্বরূপ এবং 
আননন্বরপ, যিনি ধনদাতা কম্মাণর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর পরম-আশ্রয়ভূত, সেই ব্রহ্মই (মূলকারণ)।, 

এই শ্ুতিবাকাও ব্রন্দের জগৎং-কারণত্বের কথ। বলিয়া তাহার সবিশেষত্বই খ্যাপিত 
করিয়াছে । 

(৩৬) প্যদৈতমন্থপশ্থত্যাত্বানং দেবমঞ্জসা । ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ_সতে।8191১৫| 

_পরম-কারুণিক আচার্যের প্রসাদে যখন কেহ ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্ত। স্বগ্রকাশ আত্মার 
(পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার লাত করেন, তখন তিনি আর কাহারও নিন্দ। করেন না, অথবা! তখন তিনি 
আর মেই পরমাত্মার নিকট হইতে নিজেকে গোপন করেন না 1” 

এই বাক্যেও আত্মাকে ভূত-ভবিষ্যতের “ঈশান-_নিয়ন্তা” বলা হইয়াছে-_সুতরাং তাহার 
সবিশেষতই খ্যাপিত হইয়াছে। 


[ ৮৬৭ ] 


আুতি ও ব্রন্থতন্ব ]"? , ৮ প্রস্থানজয়ে বরদ্ষতত্ধ | [ ১২৩৫-অন্গ 


(৩৭) “্যন্মাদর্ধ্বাক্‌ সবৎসরোহহোভিঃ পরিবর্তে | তদ্দেব। জ্যোতিষাং জ্যোতিরামূর্হোপীস- 
তেহমৃতিম্‌ 08191১৬। 

_'সংবৎসরাত্বক কালম্বীয় অবয়বশ্বরূপ দিবারাত্রিদ্বারা যাহার (যেঈশান আত্মার) অধোদেশে 
(অর্ব্বাক্‌) পরিবন্তিত হয়, দেবগণ জ্যোতিঃপুঞ্জেরও জ্যোতিঃগ্রদ সেই ঈশানকে অম্বত আমু বলিয়া 
উপাসনা করেন।” 

এই বাক্যেও আত্মার সবিশেষহ (ঈশীনত্ব) খ্যাপিত হইয়াছে । 

(৩৮) “যন্মিন্‌ পঞ্চ পঞ্চজন। আকাশশ্চ প্রতিষিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান ব্রহ্মামূতোহমৃতম্‌ 
॥8181১৭॥ 

--ধাহাতে (যে ব্রন্গে) পাঁচপ্রকার পঞ্চজন (দেবতা, গন্ধর্বব, পিতৃগণ, অসুর ও রাক্ষল-_.অথবা 
্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও পঞ্চম নিষাদ) এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আমি (যাঁজ্ববন্কয) সেই আত্মাকেই অযৃত 
ব্রহ্ম বলিয়। মনে করি এবং তাহাকে জানি বলিয়াই অমুত-ম্বপ্নপ হইয়াছি।” 

ইহাঁও ব্রন্মের সবিশেধত্ব-বাঁচক বাক্য । 

(৩৯) পপ্রা ণস্য প্রাণমুত চক্ষুষস্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রংমনসো। যে মনো! বিছুঃ | তে নিচিকুযুব্রন্ 
পুরাণমগ্র)ম্‌ 08181১৮। 

_-প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুবও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র এবং মনেরও মন (অর্থাৎ ধীহার শক্তিতে 
অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণাদি স্ব স্ব কার্যসামর্থ্য লাত করে, সেই) আত্মাকে ধাহারা জানিয়াছেন, তাহণরাই 
পুরাণ (নিত্য শাশ্বত এবং অনাদি) অগ্র্য (স্থষ্টির আগেও যিনি বিদ্বমান্‌ ছিলেন__স্তরাং যিনি জগতের 
কারণ, সেই) ত্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন।” 

এই শ্রুভিবাক্যটাও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-খ্যাপক। 

(8০) “মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানান্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্ধোতি য ইহ নানেব 
পশ্যতি ॥8181১৯॥ 

_-সেই ব্রন্মকে পরিশুদ্ধ মনের সাহায্যে দর্শন করিতে হইবে । ইহাতে নানা (ভেদ) কিছু 
নাই। যেলোক নানা (ভেদ) দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃতু প্রাপ্ত হয়েন (পুনঃপুনঃ জ্মমৃত্যু- 
গ্রবাহ ভোগ করেন, মুক্ত হইতে পারেন না)।” 

জগতে দৃশ্যমান, নানা বন্ত দৃষ্ট হয় ; ব্রন্ষাত্বক বলিয়া এই সমস্ত বস্তুতঃ ব্রন্ম হইতে ভিন্ন নছে। 
যে পর্যন্ত এই সমস্ত দৃশ্যমান্‌ বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়৷ জ্ঞান থাকিবে (যে পরাস্ত পর্ধ্ববস্থর 
বরঙ্গাত্বকত্ব বলিয়। জ্ঞান না জন্মিবে), সেই পর্য্য্ত ত্রন্মজ্ঞান লাভ হইবে না, সৃতরাং সেই পর্য্স্ত মুক্তি 
লাভও হইবে ন1। জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ--উভয়ই ব্রহ্ম বলিয়া সমস্ত বস্তই 
ব্্মাতআঅক-_সুতরাং স্বরূপতঃ ত্রন্ম হইতে অভির । বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২৪1৬ এবং ২1৫1১৮ বাক্য জষ্টব্য। 

এই শ্রতিবাক্যটীও ব্রন্মের সবিশেষ-্থুচক। 


[ ৮৬১ ] 


ঞ্রুতি « ব্রজ্মতত্ব গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন (১/২৩৫-অঙ্ক 


(8১) “একধৈবানুত্রষ্টবামেতদ প্রমেয়ং ফ্রবম্‌। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্ম! মহান ঞবম্‌ 18191২০1. 

-অপ্রমেয় (অপরিচ্ছিনন, অথবা অপর প্রমাণের অগম্য), ফ্রুব (নিত্য, কুট্থ, অবিকৃত) এই 
আত্মাকে একইরপে (একমাত্র বিজ্ঞানঘনরূপেই) দর্শন করিবে। এই আত্মা বির: (মায়িক-গুণ- 
সালিন্যাদিরহিত), আকাশ হইতেও পর (শুগ্প আকাশ অপেক্ষাও নুক্ম, অথবা গুণময় আকাশেরও 
অভীত-_গুণাতীত), অজ, মহান্‌ এবং ধ্রুব (অবিনাশী)।” 

এই শ্রুতিবাকাটীও পূর্ধ্ববন্তাঁ (8181১৯)-বাঁকোর অনুবৃত্তি। পুর্বববন্তী বাক্যে বল! হইয়াছে _ 
জগতে পরিদৃশ্যমান বিবিধ বদ্ধ থাকিলেও ত্রহ্গাত্বক বলিয়া তাহার! ব্রহ্ম হইতে পৃথক, ব1 ভিন্ন নহে। 
এই বাক্যে বল! হইতেছে__পরিদৃশ্যমান্‌ বিবিধ বস্তু ব্রন্মাত্মক হষ্টলেও নানা বন্তরূপে তাহার চিন্ত। 
করিতে হইবে না, একবস্ত্রূপেই ভাহার চিন্তা করিতে হইবে । তিনি একেই বনু এবং বহুতেও এক। 
এই একরূপেই তিনি চিন্তনীয়। «স এবাধস্তা স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাং স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স 
উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি ॥ছান্টোগ্য।৭২৫।১1--উপরে, নীচে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে 
সর্বত্রই সেই আত্মা, এই জগংও সেই আতা ।” এবং “আশ্্বৈবাধস্তাদায্মোপরিষ্টাদাত্বা পশ্চাদাত্মা 
পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আয্বৈবেদং সব্বমিতি। সবা এষ এবং পশ্যক্সেবং মন্াণ এবং 
বিজানক্লাত্বরতিরান্রীড় আত্মমিথুন আত্মনন্নঃ স স্বরাড়ভবতি ভগ্য সব্রেধু লোকেধু কামচারো 
ভবতি। অথ যোহচ্যথাতো। বিহ্রন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবস্তি তেষাং সব্বেষু লোকেঘকামচারো 
ভবতি ॥ছান্দোগ্য ॥৭1২৫২॥--আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উদ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, 
আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে (বামে), আত্মাই এই সমস্ত জগৎ। যেই উপাসক এই প্রকার (সববন্্ুই 
এক আতা বিভ্যমান্.এই প্রকার) দর্শন করেন, মনন করেন, জানেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, 
আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হয়েন, স্বরাজ হয়েন, সমস্য লোকে তাহার কামচার (স্বাতন্ত) হয়। পক্ষাস্তরে 
হার ইহার বিপরীতভাবে জানেন (আত্মাকে এক না! ভাবিয়। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দ্বারা উপলক্ষিত ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে চিস্তাদি করেন), তাহাদের ভোঁগ্য লোকসমূহ ক্ষয়শীল (অচিরস্থায়ী) হয়, কোনও লোকেই 
ভাহাদের স্বতন্ত্র থাকে না।”- এই মকল ছান্দোগ্য-বাক্যেও ব্রহ্ষকে একরূপে দর্শনের উপদেশই 
দেওয়া হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শনের অপকারিতার কথ! বলা হইয়াছে । 

ভিন্নরূপে দর্শন নিষিদ্ধ কেন, তাহাও আলোচ্য শ্রতিবাক্যে ভঙ্গীতে বল! হইয়াছে । শ্রুতি- 
বাক্যস্থিত নিয়লিখিত শব্াগুলির তাৎপধ্য হইতেই তাহ! বুঝা যাইবে। 

অপ্রমেয়ম্‌_ এই আত্মা অপ্রমেয় (অপরিচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর) $ কিন্তু পরি- 
দৃশ্যমান্‌ বস্ত গ্রমেয়_-প্রত্যক্ষাদি প্রমীণের গোচরীতত। 

ফ্রবম্--আত্মা' ফ্রুব (নিত্য); কিন্তু পরিদৃশ্যমান্‌ জাগতিক বস্তু অঞ্চব _অনিত্য | 

বিরজঃ-_আবত্মা মায়িক-মালিম্যবঞ্জিত ( যেহেতু, দায়। তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না )) 
কিন্ত দৃশ্টমান্ বস্তু মায়িক-মালিস্যযুক্ত। 

[ ৮৬২ | 


শ্রুতি ও ব্রহ্বতখ ] গৌড়ীয় বৈধণব-দর্শন । [ ১২৩৫-আনু 


আকাশাৎ পরঃ-_আখ্মা আকাশ হইতেও লুল্, অথবা প্রীকত আকাশেরও অতীত, 
অপ্রাকৃত ; কিন্ত পরিদৃশ্ঠমান্‌ বন্ত স্কুল, প্রাকৃত। 

অজঃ__আত্মা অজ, জন্মমৃত্যুর অতীত, অনাদি। দৃশ্থমান্‌ বস্ত তদ্বিপরীত। 

মহান্‌- আত্মা মহান, সর্ধববৃহত্মম। দৃষ্ঠমান্‌ বন্ত তদ্ধিপরীত, ক্ষুত্র, দেশে এবং কালে পরিচ্ছিন্ন। 

পরিদুশ্যমান্‌ ভিন্ন ভিন্ন বন্তর প্রত্যেকটীই হইতেছে পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র, অনিত্য, জম্ম-মরণশীল, 
মায়ামলিন এবং প্রাকৃত ; সুতরাং এই সমস্ত বন্ত্ররূপে চিন্তার ফলও হইবে সমল অনিত্য, অল্প। কিন্ত 
যিনি এক, অদ্বিতীয়, নির্মল, নিত্য, অপরিচ্ছিম্ন, অজ, অনাদি, সেই আত্মার বা ব্রদ্দের চিস্তাতেই নিত্য 
ফল লাভ হইতে পারে। এজন্তই এক ইরূপে ব্রন্মের চিন্তার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জান] গেল-_-্রক্ম সর্ব্বাত্বক হইলেও পরিদৃশামান্‌ প্রাকৃত বন্ত হইতে 
তীহার বৈলক্ষণ্য আছে । ব্রচ্মের সর্বাত্মকত্ব ব্াঞ্ধিত হওয়ায় এই বাক্যে সবিশেষত্বও ব্যঙঞ্জিত হইয়াছে। 

(8২) “সবা এ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু। য এষোইভ্তহ্দয় আকাশ- 
স্তম্মিষ্থেতে, সর্ববস্য বশী সর্বস্যেশীনঃ সর্ধস্তাধিপতি:, সন সাধুনা কন্মণ। ভূয়ান্‌ নে। এবাসাধুনা 
কনীয়ান্। এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপরিতেষ ভূতপাল এষ সেতুধ্বিধরণ এষাং লোকানামসমস্তেদায়। 
ক ** স এষ নেতি নেত্যাত্সাইগৃহ্ো। নহি গৃহাতে অশীর্যো! নহি শীর্ধ্যতেহসঙ্গো নহি সজ্যতেহনিতো। 
ন ব্যথতে ন রিব্যতি ॥8181২২। 

_এই যে সই (পূর্বোক্ত) মহান অজ আত্মা, যিনি ইীন্দ্রয়বর্গের মধ্যে বিজ্ঞানময়, 
অস্তন্থদয়ে ঘে আকাশ তাহাতে যিনি ( পরমাত্মারূপে ) শয়ন করিয়া আছেন, যিনি সকলের বশীকর্তা, 
সকলের ঈশান ( নিয়ন্তা ) এবং দকলের অধিপতি, সেই আত্মা সাধু ( পুণ্য) কর্মদ্বারা উৎকর্ষ লাভ 
করেন না, অসাধুকর্মদ্বারাও অপকর্ষ লাভ করেন নাঁ। ইনি সকলের ইশ্বর, ইনি ভূভাধিপতি এবং 
সর্বভূতের পালনকর্তা, এবং ইনিই সকল জগতের সাঙ্ধর্ধ্-নিবারক জগন্বিধারক সেতুস্বরূপ। (ইহার 
পরে ব্রাক্মণগণকর্তৃক ইহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার পরে বল! হইয়াছে) "ইহা নহে, 
ইহা! নহে”-ইত্যাদিরূপে যাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই দেই আত্মা অগৃহা, এজন্য (প্রাকৃত 
ইঞ্জিয়দ্ারা ) গৃহীত ( গোচরীভূত ) হয়েন না, শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এজন্য শীর্ণ হয়েন না, অসঙ্গ 
বলিয়! কিছুতে আসক্ত হয়েন না, অমিত বলিয়া কোনওরূপে ব্যথিত হয়েন না, স্বরূপ হইতেও চ্যুত 
হয়েন না।” 

এই বাক্যে বলা হইল--এই আত্মা জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিলেও জীবের সাধুকশ্্ম বা অসাধু 
কর্মে লিপ্ত হয়েন না, অর্থাৎ জীবের দোবাদি ভীহাকে স্পর্শ করে না। “অগৃহা”, “অশীর্ধ্য” “অসঙ্গ” 
. এবং “অসিত”-এই লকল শব্দের তাঁৎপযণ্য এই যে--আত্ম প্রাকৃত ইন্ড্রিয়ের গোচরীভূত নহেন, 
সংসারী-জীবের সৃখ-হুখাদি ধর্্মাও তাহাকে স্পর্শ করে না। এইরূপে প্রাকৃত বস্তু হইতে মহান্‌ অজ 
পাত্মার বৈলক্ষণ্য গ্রদপিত হইয়াছে। 
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বশী, ঈশান, অধিপতি, সর্বেবশ্বর, ভূতপাল, সেতুধিধারণ প্রভৃতি শবে এই মহান্‌ অজ 
আত্মার সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

(৪8৩) এঙ্গ বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহন্লাদে। বন্থদালে! বিন্দতে বশ্ু য এবং বেদ ॥8191২৪1 

- সেই এই মহান্‌ (সর্বব্যাপী ) অন্ধ (জম্মরহিত) আত্মা অন্নাদ ( অন্নভোক্তা জীবের 
অস্তধর্ণামী বলিয়া ইহাকেও অল্লাদ--অন্নভোক্তা।--বল। হইয়াছে ), বন্থুদান ( প্রাণিগণের কর্মফলরূপ 
ধনদাত। )। যিনি এতাপৃশ গুণযুক্ত আত্মার উপাসনা! করেন, তিনিও অন্নভোক্তা এবং বন্ুদ 
€(ধন্দাতা )হয়েন ৮ 

এই শ্রুতিবাক্যটাও ব্রন্মের সবিশেষতব-বাঁচক । 

(88) “স বা এষ মহানজ আত্মাহজরেোইমরোহমূতোহভয়ো ব্রহ্মীভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি 
বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥9181২৫1 ও 

_সেই এই মহান অজ আত্মা জরারহিত, মরণরহিত, অমৃত (অবিনাশী, নিত্য ) এবং 
অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে অভয়, ইহা প্রনিদ্ধ কথা । যিনি এতাদৃশ গুণযুক্ত আত্মাকে জানেন, তিনি 
নিজেও অভয় ব্রহ্ম (ব্রন্দের স্যাঁয় অপহতপাপ্যত্বাদি গুণযুক্ত ) হয়েন।” 

এই বাক্যেও সংসারী জীব হইতে ত্রন্দের বৈলক্ষণ্য সচিত হইয়াছে । 

(8৫) “স হোবাচ--ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনন্ত কামায় 
পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কামায় জায় 
প্রিম্াা ভবতি । নব! অরে পুজাণাং কামায় পুজাঃ প্রিয়া ভবস্ত্যাত্মনস্ত কামায় পু্রাঃ প্রিয়া ভবস্তি। 
ন বা! অরে বিত্তস্য কামায় বিজ্বং শ্রিয়ং ভবত্যাত্মবনন্ত কামায় বিভ্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশুনাং 
কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবস্তাত্মনভ্ত কামায় পশবঃ প্রিয়! ভবস্তি। ন বা অরে ত্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং 
ভবত্যাত্মনস্ত কাঁমায় ব্রন্ম প্রিয়ং ভবতি। নবা অরে ক্ষজস্য কামায় ক্ষজ্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনজ্ত্র কামাঁয় 
ক্ষজং প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকা: প্রিয়া ভবস্ত্যাত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া 
ভবস্তি। নব! অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবস্তযাতনঘ্ক কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবস্তি। 
নব! অরে বেদানাং কামায় বেদা; প্রিয় ভবস্তাত্মনস্ত কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবস্তি। ন বা অরে 
ভূতানাং কানায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবস্ত্যাত্বনস্ত কামায় ভূতানি শ্রিয়াণি ভবস্তি। নবা অরে সর্বস্য 
কামায় সর্ববং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সর্ববং শ্রিয়ংভবতি। আত্মা বা অরে জরষ্টব্য: শ্রোতব্যো মন্তব্য 
নিদিধা'সিভবো। মৈত্রেকি, আত্মনি খহরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং অর্ধ্বং বিদিতম্‌ ॥81৫1৬, ২81৫8 

-যাজ্ঞবন্ষ্য (স্ীয় পত্তী মৈত্রেয়ীকে ) বলিলেন _অরে ঠমগ্রেয়ি ! পতির কামের (প্রীতির) 
জন্চ পতি কখনই পড়ীর প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই পতি শ্রিয় হইয়া থাকে । অরে 

মৈজেয়ি ! পত্বীর প্রীতির জন্ত পদ্দী কখনই পতির প্রিয়া হয় না, আত্মার শ্রীতির জন্তই পত্ধী পতির 
প্রিয়া হইয়। থাকে । অরে মৈজ্রেয়ি | পুভ্রগণের প্রীতির জন্ত পুজ্রগণ কখনও পিতামাতার শ্রিষু হয় না, 
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আত্মার গ্রীতির জন্তই পু্রগণ পিতামাতার প্রিপ হইরা খাকে। অরে মৈজেঘি ! বিত্বের জীতির জন 
বিশ্ত কধনও প্রিয় হয় না, আল্থার গ্রীতির জপ্তই বিভ্ত সকলের প্রিয় হয়া থাকে। অরে মৈজেগ্সি! 
পশুগণের জ্ীতির জন্ত কখনও পশুগণ প্রিয় হয় না, আত্ার শ্লীতির জন্কই পশুগণ প্রিয় হইয়। থাকে। 
অরে মৈত্রেরি ! ব্রাহ্মণের প্রীতির অন্ত কখনই ব্রাঙ্ণ প্রিয় হয় না, আত্ম।র প্রীতির জন্তই ব্রাঙ্গণ প্রিয় 
হইয়া থাকে! অরে মৈত্রেয়ি! ক্ষত্রিয়ের প্রীতির অন্য ক্ষত্রিয় কখনও প্রিয় হয় না, আত্মার 
প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় প্রিয় হইয়া থাকে । অরে মৈত্রেয়ি! স্বর্গাদি লোকের শ্রীতির জন্য ব্বর্গীদিলোক 
কখনও প্রিয় হয় না, আম্ম।র গ্রীতির জন্যই ন্বর্গাদিলোক প্রিয় হইয়া থাকে । অরে মৈত্রেষি ! দেবগণের 
প্রীতির জন্ত দেবগণ কখনই প্রিয় হয়েন না, আত্মার গ্রীতির জন্যই দেবগণ সকলের প্রিয় হইয়। থাকেন। 
অরে মৈত্রেযি। খকৃপ্রভৃতি বেদলমূহেব গ্লীতির জন্য বেদসকল কখনও প্রিয় হয়েন না, আস্মার 
প্রীতির জন্যই বেদসকঙ প্রিয় হইয়া থাকেন। অবে মৈত্রেয়ি ! ভূতগণের শ্রীতির জন্য ভূতগণ কখনই 
প্রিয় হয় না, আয্মার প্রীতি জনাই ভূতগণ প্রিয় হইয়া থাকে । অরে মৈত্রেয়ি ! সকলের গ্রীতির 
জন্য কখনই সকল (অর্থাৎ কাহারও পীতির জন্যই কেহ কাহারও ) প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির 
জন্যই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া! থাকে । অগ্ে মৈত্রেরি ! অতএব আত্মাকেউ দর্শন করিবে, শ্রবধ 
করিবে, মনন কবিবে এবং নিদিধ্যাসন করিবে । অরে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন করিলে, শ্রাবণ 
করিলে, মনন করিলে, নিদিধ্যাসন করিলে এবং আত্মাকে বিজ্ঞাত (বিশেষভাবে অবগত ) হইলে এই 

সমস্ত জগৎ বিচ্কাত হইয়া থাকে |” 
এই শ্রতিবাক্যে আত্মাকে (ব্রহ্মকে ) শ্রিয়ন্ব-ধন্মবিশিষ্ট বলায় ব্রন্ষের সবিশেষ কুচি 


করা হইয়াছে । ১1১/১৩৩-আনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 

(৪৬) পত্রন্ম তং পবাদাদ্‌ যোহন্যত্রাত্মনঃ ব্রহ্মা বেদ, ক্ষজং তং পরাদাদ্‌ যোহন্তাত্রাত্মনঃ ক্ষজং 
বেদ, লোকাম্তং পবাছুর্ষোইন্যত্রাক্নো লোকান্‌ বেদ, দেবাস্তংপরাহুর্ষোহন্তত্রাত্মনে! দেবান্‌ বেদ, বেদাঞ্ধ' 
পবাদুরধোহন্তত্রাত্মনো। বেদান্‌ বেদ, ভৃতানি তং পরাহুর্যোহম্তআাতানো ভূতানি বেদ, সব্বং তং পরাদাধ 
যোহন্তযত্রাত্মবনঃ সর্ব্বং বেদ, ইদং ত্রন্মেদং ক্ষজমিমে লোকা ইমে দেব ইমে বেদ ইমাঁনি ভূতানদীং সর্বহং 
যদয়মাত্মা 181৫1৭॥ 
স-খিনি ব্রাহ্মপকে আত্মা হইতে পৃথক. বলিয়। জানেন, ক্রাক্ষণ কীহাকে পরাস্ত (বঞ্চিত) করেন: 
বিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক, বলিয়া জানেন, ক্ষত্রিয় তাহাকে পরাস্ত করেন ; যিনি র্গাদি 
গোকসমূহকে আত্ম। হইতে পৃথক. (ভিন্ন ) বলিয়! জানেন, স্বর্গাদি লোকসকল তাহাকে বঞ্চিত করেন; 
হিনি দেবতাগণকে আত্ম হইতে পৃথক, বলিয়! জানেন, দেবতাগণ তাহাকে বঞ্চিত করেন $ যিনি 
বেদসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক, বলিয়| জানেন, বেদসকল তাহাকে বঞ্চিত করেন। যিনি ভূত- 
সমূহকে আত্ম। হইতে পৃথক, বলিয়! জানেন, ভূতসমূহ তাহাকে বঞ্চিত করেন। যিনি সমস্তকে আাস্মা 
হুইতে পৃথক বলির! জানেন, সমস্তই ভাহাকে বঞ্চিত করেন । এই ক্রাঙ্গণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সনন্ক 
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বেদ, এই সমস্ত ভূত, এই সমস্তই হইতেছে আত্মা (আত্মময়)। (যেহেতু, আত্মা হইতেই সমস্তের 
উত্পন্তি, আয্মাতেই সমস্ত অবস্থিত এবং অস্কে আত্মাতেই সমস্ত বিলীন হইয়া থাকে । পরবর্থ 
81৫1১১--১৩ বাক্যে তাহ! বলা হইয়াছে )। 


এই শ্রুতিবাকো সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মা্ধক বলায় ব্রহ্ষের সবিশেষতই খ্যাপিত হইয়াছে। সমস্ত 
ত্রন্মাত্মক বলিয়াই ব্রহ্ম-বিজ্জানে সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে । 


(8৭) “স যথার্্ৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্ত পৃথগধূম! বিনিশ্চরস্ত্যেবং বা অরেহস্য মহতোতৃতস্থ 
নিশ্বসিতমেতদ যদৃগ্েদো যজুব্রেদঃ সামবেদোহখবর্ধাজিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিগ্তা উপনিষ্দঃ প্লোকাঃ 
স্প্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং ভুতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ শ্লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ 
ভূতান্তন্তৈবৈতানি সর্ববাণি নিশ্বসিতানি ॥81৫1১১॥ 


--(যাঁজ্বন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন) যেমন আর্রকান্ঠসংযুক্ত অগ্নি হইতে নানাপ্রকার ধৃমসমূহ 
নির্গত হয়, তেমনি এই মহাভূত (নিত্যসিদ্ধ ব্রন্ধ) হইতেও-_খগ.বেদ, যজুবের্বদ, সামবেদ অথর্বববেদ, 
ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, ঞ্লোকসমূহ, ুত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (ষাগ), ছুত (হোম), 


অন্ন, পানীয়, এই লোক, পরলোক ও স্মস্ত ভূত-_-এই সমস্তই ত্বাহারই নিশ্বাস অর্থাৎ নিশ্বাসের 
হ্যায় অযত্-প্রস্থৃত |” 


এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক । আত্মা বা শ্রন্দ হইতেই যে সমস্তের উৎপত্তি, তাহাই 
এই বাক্যে বল। হইয়াছে। 


(8৮) “স যথ! সর্ববাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শীন!ং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং 
গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সবের্ধাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ধেষাং বূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং 
সবের্ববাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকীয়নমেবং সবে্বষাং সঙ্ক্লানাং মনএকায়নমেবং সর্ষবেষাং বিদ্ধানাং 
হৃদয়মেকায়নমেবং সব্রণেষাং কর্্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সব্বধামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সব্বেষাং 


বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং সকের্ধষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সব্বেষ!ং বেদানাং বাগেকায়নম্‌॥ 
81৫1১২॥ 


_ সমুদ্র ঘেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, তগিক্দিয় যেমন সমস্ত স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়, 
নাঙ্গিকা যেমন সমস্ত গন্ধের একমাত্র আশ্রয়, জিহবা যেমন সমস্ত রসের একমাত্র আশ্রয়, চক্ষু 
যেমন সমজ্ঞ রূপের একমাত্র আশ্রয়, শ্রুবণেক্দ্রিয় যেমন সমস্ত শব্দের একমাজ আশ্রয়, মন যেমন 
সমস্ত সহ্ল্পের একমাত্র আশ্রয়, হাদয় যেমন সমস্ত বিগ্ভার একমাত্র আশ্রয়, হস্তদ্বয় যেমন সমস্ত 
কর্মের একমাত্র আশ্রয়, উপস্থ যেমন সমস্ত আনন্দের একমাত্র আশুয়, পায়ু (মলদ্বার) যেমন 
সমস্ত বিসর্গের একমাত্র আশ্রয়, পাদছ্ধয় যেমন সমস্ত পথের একমাত্র আয়তন এবং বাণিজ্িধ 
যেমন সমস্ত বেদের ঞকমাঝ আয়তন, ব্রদ্ধও সেইরূপ সমস্ত জগতের একমাজ আজ্য় ।” 


[ ৮৬৬ ] 


আতি ও ত্রঙ্গতব ] প্রত্থানজয়ে শ্রক্থত [ ১২৩৫-অন্টু 


ব্রঙ্োই যে সমস্ত জগৎ অবস্থিত, তাহাই এ-ন্থলে বলা হইল। এইরূপে এই শ্রুতিবাক্যটাও 
ত্রক্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 
(8৯) পল যথা সৈদ্ধবঘনোইনস্তরোহবাহাঃ কৃতজো রসঘন এবৈবং বা অরেহয়- 
মাত্াহনস্তরোইবাহ্যঃ কৃংস্ঃ প্রঞ্জাঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভাঃ সমুখায় তাম্েবানুবিনশ্ততি, ন প্রেত্য 
ংজ্ঞাইস্তীতারে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্জবন্ক্য;ঃ ॥81৫1১৩। 


-_যান্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন__সৈম্ধব লবণের খণ্ড যেমন সমস্তই লবণ-রসময়, তাহার ভিতরেও 
যেমন লবণ, বাহিরেও তেমনি লবণ _ এইরূপে তাহার যেমন ভিতরে ও বাহিরে কোনওরূপ প্রভেদ 
নাই, অরে মৈত্রেয়ি! এই আত্মাও ত্রেক্ধও) তদ্রপই প্রচ্ছাঘন (জ্ঞানমুত্তি ), তাহার ভিতরে ও বাহিরে 
সর্ধবজই প্রজ্ঞা, ভিতরে ও বাহিরে কোনওরূপ প্রভেদ নাই। এই প্রজ্ঞাঘন আগ্বা কথিত 
ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া দেব-মানবাদি-জীবভাবে ( জীবাত্বারূপে ) উত্থিত ( অভিব্যক্ত ) হয়েন, 
আবার সেই ভূতবর্গের নাশের সঙ্গে সঙ্গে ( দেব-মানবাদি-ভাবে, অথবা নামরূপাদিূপে ) বিনাশ প্রাপ্ত 
হইয়া তাহাতেই বিলীন হয়েন। এন্থান হইতে যাওয়ার (নাম-রূপাদির বিনাশের ) পরে তাহার 
(জীবরূপ আত্মার) আবার কোনও সংজ্ঞা! ( নামরূপাদিরপে- 'দেব"মানবাদিরূপে- পরিচয়) থাকে না। 
হে মৈজ্েয়ি! আমি তোমাকে এই প্রকারই বলিতেছি |” 

এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইল--বিজ্ঞানঘন পরমাত্মা বা ব্রহ্মই জীবাত্মারূপে দেব-মানবারি 
দেহকে অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্ত হয়েন। স্ষ্টি-নাশে এই জীবাত্মা। নামরূপাদি পরিত্যাগ করিয়। 
সেই বিজ্ঞানঘন পরমাত্মাতেই বিলীন হয়। জীবাত্মার বিনাশ নাই। 

এই শ্রুতিবাঁকাটীও ত্রন্মের সবিশেধত্ব-স্ুচক | 

(৫০) “স এব নেতি নেত্যাত্বাহগৃহো ন হি গৃহ্যতেইশীধ্যো ন হি শীর্যযতেহসঙ্গে। ন হি 
সঙ্্যতেইসিতো ন ব্থতে ন রিষাতি। বিজ্ঞাতারময়ে কেন বিজানীয়াৎ 181৫1১৫। 
_ যাজ্জবঙ্ধ্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন--সেই এই আত্ম। “নেতি নেতি' প্রতীতিগম্য। তিনি কোনও ইন্দ্রিয়ের 
গ্রাহ্য নহেন, ইন্ড্িয়দ্ধার। গৃহীত হয়েন না। তিনি অশীধ্য, শীর্ণ হয়েন না। তিনি অসঙ্গ, কোথাও 
সংগ্ন বা আসক্ত হয়েন না। তিনি অক্ষীণ, ব্যথিত হয়েন না, বিকৃতও হয়েন না 
( অথবা, তিনি অহিংস, ব্যথিত হয়েন না, হিংসাঁও করেন না)। অরে মৈত্রেয়ি! বিজ্ঞাতাকে-_ 
সর্বজ্ঞকে, সকল জ্ঞানের কর্তাকে_ আবার কিসের ঘারা জাণিবে 1” তাৎপধ্য এই যে-_কোনও 
ইক্জ্িয়ের সাহায্যেই তাহাকে জানা যায় না; কেননণ, তিনিই একমাত্র বিজ্ঞাতা_ জানাইবার কর্তা । 
কোনও ইন্দ্রিয়ই বিজ্ঞাতা নহে; প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ যে বস্তুর অন্ুতব জন্মায়, তাহাও 
একমাজ তাহার শক্তিতেই ; তিনিই “বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেধু ॥বৃহদীরণাক ॥8181২২-_ইন্ত্রিয়পমূহের মধ্যে 
বিজ্ঞানময়, ইস্দ্রিয়সমূহের জ্ঞানের কর্তা ।* তিনিই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা_ সর্ব্ববিধ জ্ঞানের কর্তা, 


৮ ৮৬৭ ] 


আত ও আক্মতব ) গ্নৌড়ীয় বৈফয-দর্শন [ ১২৩৫ 


তখন তদ্রিয়ক জ্ঞানের কর্তাও-_নিজেকে জানাইবার কত1৩--তিনিই। তিনি কৃপা করিয়া 
হাহাকে জানান, একমাত্র তিনিই তাহাকে জানিতে পারেন। 

এই গ্রুতিবাক্যেও ব্রন্মের সবিশেষত্থ্ খ্যাপিত হুইয়াছে। 

(৫৯) “ওম্‌ পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পুর্ণাৎ পৃর্ণস্দচ্যতে । 
পূ্ণন্য পর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশি ফ্যতে 101১১) 

_আদ ইল্্িয়ের অগোচির কারণন্থরূপ ব্রহ্ম, তিনি পূর্ণ ; এবং “ইদং'-কার্ধ্যাত্মক ত্রদ্ম, 
ভিনিও পূর্ণ ; পূর্ণ জগৎ-কাধ্য পূর্ণ-কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয়। অবশেষে এই পূরণের পৃরণত্ব লইয়া 
অর্থাৎ পরিপূর্ধস্বরূপ এই কাধ্যজগৎ তাহাতে বিলীন হইলে পর, সেই পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাং 
হার কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে না। (মহাঁমহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদা স্ততীর্থকৃত শঙ্কর 
ভাষ্যনুযায়ী অনুবাদ)।” 

এই অর্থ হইতে জানা গেল-__ত্রদ্ম হইতেই জগতের উৎপন্ধি এবং ব্রন্মেই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয় 
লুতরাং ব্রদ্ম সবিশেষ। 

উল্লিখিতরূপ অর্থে ছুইটী বিষয় অস্পঞ্ঠ থাকে। সেই দুইটা বিষয় এই । প্রথম ২: শ্রুতিবাক্যে 
ইঞ্জিয়ের অগোচর কারণ-স্থরূপ ব্রন্মকেও "পূর্ণ” বলা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত “ইদমূ”- 
শব্ধবাচ্য কাধ্যরূপ জগৎকেও “পুর্ণ” বল! হইয়াছে। উভয়-স্থলে “পুর্ণ”-শব্দের একই অর্থ হলে 
প্রশ্ন হইতে পারে--সব্বব্যাপক অপরিচ্ছিনন ব্রহ্মা যেরূপ “পূর্ণ”, পরিচ্ছন্ন সীমাবদ্ধ জগংও কি সেইরূপ 
“পুর্ণ” 1 দ্বিতীয়ত; ''পরিপূর্ণস্বরূপ জগৎ” ব্রদ্ষে বিলীন হইলে ব্রহ্মা “পূর্ণ” থাকেন; কিন্তু "পূর্ণ 
জগং” ব্রদ্ধ হইতে অভিব্যক্ত হইলে ব্রহ্ম “পূর্ণ” থাকেন কিনা--এইরপ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। 

“অদ-শব্দের বিশেষণ “পুণ”শবের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__পূর্ণমদঃ-পূর্ণং ন 
কুতশ্চিছ্যাবৃত্তং ব্যাপীত্যেতৎ _ পূর্ণ অর্থ_সর্ব্বব্যাপী-যাহা কোনও পদার্থ হইতেই ব্যাবৃস্ব বা 
পৃথগভূত নহে” এ-স্থলে “পৃ”-শব্দে “সর্বব্যাপক” বুঝায়। আর “পৃর্থমিদমূপসম্বদ্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন__-“ভদেব ইদং সোপাধিকং নামরপস্থং ব্যাবহারাপন্নং পূর্ণং স্বেন রূপেণ পরমাত্বনা 
হ্যাপ্যেব। ন উপাধি-পরিচ্ছিন্সেন বিশেষাত্মনা সেই পরোক্ষ ত্রক্মই আবার “ইদং-পদধাচ্য. 
সোপাধিক-নামরূপাবস্থাপন্ন, লোকব্যবহারের বিষয়ীভূত; তথাপি উহা! পূর্ণই--লিজের প্রকৃতরপ 
পয়মাত্ুভাবে ব্যাপকই বটে ; কিন্তু উপাধি-পরিচ্ছিন্ন কাঁয্ণাকারে (বাপক ) নহে।” ইহাতে বুঝা 
ঘায়, প্রীপাদ শঙ্কর উভয় স্থলেই “পূর্ণ”-শব্দের” সর্ধবব্যাপক” অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত পরিচ্ছি্ন 
জগৎ সর্ধব্যাপক হইতে পারে না, একথাও তিনি বলিয়াছেন। তথাপি, জগতের কারণ 
অক্ষ পূর্ণ ( অর্থাৎ সর্কব্যাপক ) বলিয়াই জগংকেও “পূর্ণ (অর্থাৎ সর্ববব্যাপক)” বলা হইয়াছে _ইহাই 
াছার অভিমত। তিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহার তাৎপয্ণ এই যে_-কারণের পূর্ণদ্ে কাষেযর 
গু্ণন্ব। কিন্ত কারণের পূরণে কার্ধাকেও কি পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত হয়? পর্ব-পরিমাপ 
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সংপিণ্ড ছইতে বাবহায়োপযোগী ঘট প্রস্তুত করিলে ঘটের আকার কখনও পবর্ধত-পরিমাণ হয় না, 
। পর্বান্ত-পরিমীণ মৃংপিগুরূপ কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঘটকেও কখনও পর্বত-পরিমাণ বলাও 
হয়না। 
যাহা হউক, ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“তদিদং বিশেধাপন্নং কাধ্যাত্মবকং ব্রহ্ম 
পূর্ণাৎ কারণাত্মনঃ উদচ্যতে উদ্রিচ্যতে উদ্গচ্ছতীত্যেতৎ। যস্যপি কার্ধ্যাত্বন। উদ্দিচ্যতে, তথাপি ষং 
স্বরূপং পূর্ণ্ং পরমাত্মভীবঃ, তন্ন জহাতি, পূর্ণমেব উদ্রিচাতে ।-_সেই যে, এই বিশেষাবস্থাপ্রাপ্ত 
(জগদাকারে প্রকটিত) কার্ধ্যাত্বক ব্রহ্ম, ইহ! সেই পুর্ণ-কারণরপী পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়। যদিও 
।ইহা কার্ধযাকারে উদ্ধৃত হউক, তথাপি নিজের প্রকৃতম্বরূপ যে পূরণ পরমাত্মভাব, তাহা পরিত্যাগ করে 
মা, পূরণক্ূপেই উদ্ভূত হয়।” এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর কার্যযরূপ জগতের পূর্ণত্বের কথাই বলিলেন__ 
' *্পৃর্ণমেব উদ্রিচ্যতে-__পূর্ণবূপেই উদ্ভূত হয়।” পুরে তিনি বলিয়াছেন _ জগতের কারণ পুর্ণ (ব্যাপক ) 
বলিয়! জগৎকে পূর্ণ বল! হইয়াছে, বস্ততঃ জগৎ পূর্ণ, (ব্যাপক) নহে, অর্থাৎ কারণ-স্বরূপেই কায্যরূপ- 
জগৎ পূর্ণ, কিন্ত কার্যাম্বরূপে পূর্ণ নহে। কিন্ত এ-স্থলে তিনি বলিতেছেন_কা্ণাত্বক জগৎ 
পূর্ব কারণ হইতে দপুর্ণমেব উদ্রিচ্যতে -পুর্ণরূপেই উদ্ভূত হয়।” __অর্থাৎ উদ্ধৃত কাধ্ণাত্মক 
জগৎ পূর্ণ। জগতের পূর্ণতব-সম্বন্ধে শ্রীপাঁদের উক্তিছ্য় পরস্পর-বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। 
অবশ্ঠ যদি বল! হয় যে--“কারণরূপে যে জগৎ পূর্ণ, কিন্তু কাধ্যরূপে পুর্ণ নহেঃ সেই জগংই 
উদ্ভূত হয়”_ ইহাই প্রীপাদ শঙ্করের শেষোক্ত বাক্যের তাংপর্ধ্য, তাহা হইলে পরম্পর-বিরোধ 
ধাকেন। বটে; কিন্তু কারণের পূর্ণত্ব কাঘেয আরোপিত করিলে যে অস্বাভাবিকত্বের উদ্ভব হয়, 
4 তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। বিশেষতঃ, “পুর্ণমিদং”-বাক্ো শ্রুতি “পুরণ কারের” কথাই যেন 
বলিয়াছেন, কারণরূপ জগতের পূর্ণ এ-ছুলে শ্রুতিবাঁক্যের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না । কারণ-্ঈপে 
পূর্ণত্বের কথা “পূর্ণ মদ:”-বাঁক্যেই বলা হইয়াছে । 
যাহা হউক, পূর্ণ--সর্বব্যাপক -ত্রন্ম হইতে জগতের উৎপত্তির পরে ত্রন্দের পূর্ণন্ব থাকে 
কিনা, ভ্রীপাদ শস্করের উক্তি হইতে সেই সম্বন্ধে কিছু জান! যায়না । তখন পূর্ণ না থাকিলে স্থষ্টিকায- 
ছার! ব্রহ্মা যেন বিকৃতই হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রহ্ম কোনও অবস্থাতেই বিকৃত হয়েন না। “আত্মনি 
চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২1১/২৮।*-এই যেদাস্তমৃত্রে পরিষ্ষারভাবেই বল৷ হইয়াছে যে, তাহার অভিস্ত্য- 
শক্তির প্রভাবে বিবিধাকারের স্থষ্টিতেও ত্রন্ষের স্বরূপ অবিকৃততই থাকে। 
আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটার অস্কভাবে অর্থ করিলে পূর্ববোশ্লিখিত অস্পষ্ট বিষয় ছুই স্পত্থীকৃত 
হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। এ-স্থলে এই অন্য ভাবের অর্থটী প্রদত্ত হইতেছে। “পূর্ণ”-শবের 
* জর্থের উপরেই এই আতিবাক্যটার অন্তভাবের অর্থ প্রতিষ্ঠিত। 
পূ্ণচন্্র পৃণকুস্ত-ইত্যাদিস্থলে «পূর্ণ”-শব্দটী নিশ্চয়ই "সর্ব্বব্যাপক” অর্থে ব্যবহৃত হয় না। চঙ্ডের 
খে আয়তন, তাহা! যখন সমগ্ররূপে দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, তখনই চক্্রকে পুর্ণচজ্ বল! হয়। কুন্তের 
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গর্ভে যে আয়তন থাকে, তাহাতে সর্ববাধিক পরিমাণ যে পরিমাণ ছুদ্ধ রাখা যায়) সেই পরিমাণ দুগ্ধ 
ভাহাতে রাখিলেই, কুস্তগর্ভস্থ আয়তন সমগ্রভাবে হদ্ধদ্বার! অধিকৃত হুইলেই, বল! হয়-_কুস্তটী দুগ্ধদ্বার1 
পূর্ণ হইয়াছে । যখন, চন্দ্রের সমগ্র আয়তন রান্গ্রস্ত হয়, তখনই বলা হয়--পুণগ্রাস হুইয়াছে। 
এইরূপে দেখ যায়_ পুর্ণশব্দে বস্তর আয়তনের সমগ্রতা সচিত হয় ; অর্থাৎ পুর্ণশব্দের অর্থ সমগ্র। 
বস্তর আয়তনের বিভিন্নতা অন্ুলারে পৃর্ণশব্দেও বিভিন্ন_-আয়তনের বিভিন্নরূপ-__সমগ্রত৷ 
চিত হুয়। ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ধবব্যাপক বন্ত; পূর্ণশব্দ যখন ব্রদ্ষের বিশেষণ হয়, তখন 
ব্রদ্মের সমগ্রতা__পর্ববব্যাপকত্বই--স্চিত করে; সুতরাং ব্রন্মের বিশেবণরূপে “পুণ”.শবের 
অর্থ হইবে _সবর্বব্যাপক, সব্বগত, অপরিচ্ছিন্ন। কিন্তু জগৎ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া! জগতের 
বিশেষণরূপে “পৃণ”গ-শবে জগতের পরিচ্ছিন্ন আয়তনের স্মগ্রতাকেই বুঝাইবে; “পুর্ণ জগৎ” অর্থ 
হইবে-_-সমগ্রজ্গত। সমগ্র পরিচ্ছিল্ন জগৎ। “পুর্ণ”-শবের যুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি হইতে লব্ধ ব্যাপকতম 
অর্থ অবশ্য “'সব্বব্যাপকই” হইবে। 

পূর্ণশব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আলোচ্য শ্রুতিবাকাটার অর্থ কি হইতে পারে, 
তাহ। দেখা যাউক। অর্থটী এইরূপ £__ 

অদঃ- ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণম্থবরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি পুর্ণ ( সর্ধব্যাপক, সর্ববৃহত্তম )। 
(কারণ বলিলেই কারণ ধ্বনিত হয়; কারণ-স্বরূপ ব্রন্বের কার্য কি? তাহা। বলা হইতেছে ) 
পৃর্ণমিদং-_সমগ্র এই জগৎ হইতেছে তাহার কায । (কিরূপে 1) পুর্ণ হইতে (সর্ধব্যাপক ব্রহ্ম 
হইতে ) পূর্ণ (সমগ্র এই জগৎ ) অভিব্যক্ত বা উদ্ভূত হয়। (পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে এই দৃশ্যমান সমগ্র 
জগৎ উদ্ভৃত হইলেও যে ব্রন্মের পুর্ণ তের হানি হয় না, তাহা জানাইবার জন্থ। সর্বব্যাপক-পুর্ণ বস্তুর লক্ষণ 
বলা হইতেছে-_পুণন্ড পুর্ণমাঁদায় ইত্যাদি বাক্যে) পুর্ণের যোহা সর্ধব্যাপক-পুর্ণ, তাহার) পূর্ণ (পর্ণ -_ 
সমগ্রবস্ত ) গ্রহণ করিলেও পুর্ণই ( সমগ্রই ) অবশিষ্ট থাকে (আদায়-গৃহীত্বা স গ্রহণ করিয়া, গ্রহণ 
করিয়া বাহির করিয়া নিলে )। 

সর্বব্যাপক অসীম-বস্তরূপ পূর্ণবন্ভর স্বরূপগত ধর্মই হইতেছে এই যে, তাহা হইতে সমগ্র 
বন্তুটা বাদ দিলেও তাহা৷ পূর্ব্ববৎ পূর্ণই থাকে। ব্যবহারিক গণিত হইতেও জানা যায়, অসীম হইতে 
অসীম বাদ দিলে অবশিষ্টও থাকে অসীম । [00105 %8/%58 110001602৮5 সুতরাং 
সর্ধবব্যাপক-পূর্ণ বস্ত ব্রহ্ম হইতে সমগ্র জগৎ উদ্ত'ত হইলে, ব্রদ্ষের তাদৃশ পূর্ণদ্বের হানি হয় না, 
ব্রহ্ম অবিকৃতই থাকেন। 

এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে জগতের পুর্ণত্ব-সন্বন্ধে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও হয়না 
এবং “আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১181২৬।৮-এই বেদাত্ত-হুত্রামূুলারে জগং-রূপে পরিণত হইয়াঁও যে ক্রচ্ম, 
অবিকৃত থাকেন, তাহাও অনায়াসে জানা যায়। 

স্ষ্টি-বিনাশে জগৎ যে তরঙ্গে লীন হয়, তাহা অবশ্য এইরূপ অর্থ হইতে জান! খায় না। 
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॥ 


বক্ষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জগত যে ব্রন্মেই লীন হইবে, উর্শনাভের দৃষ্টস্ত হইতে তাহ! স্বাভীবিক ভাবেই 


বুঝা যায়। “পুর্স্য পূর্ণমাদায়”"ইত্যাদি বাকো, স্ষ্টিবিনাশে জগৎ ত্রন্ষে লীন হয়, এ-কথা বলা 


হইয়াছে মনে করিলে “পুর্ণাৎ পূর্ণসুদচাতে”-বাক্যে ব্রন্ের পূর্ণত।-হানিসম্বদ্ধে ষে প্রশ্থ জাগিতে পারে, 
তাহার সমাধানও পাওয়া যায় না, “পুর্ণমেবাবশিত্ততে _ পুর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে”--এই বাক্যেরও 
সার্থকতা থাকেনা । কেননা, একটী বস্তু হইতে তাহার একটী পরিচ্ছিন্ন অংশ বাহিরে চলিয়া গেলেই 
অবশিষ্ট থাকার প্রশ্ন উঠিতে পারে; বহির্গত অংশের পুনরাগমনে অবশিষ্ট থাকার প্রশ্ন উঠিভে 
পারে না। ব্রহ্ম হষ্টতে উৎপন্ন জগ লৌকিক দৃষ্টিতে ব্রন্ধা হইতে বাহির হইয়া! আসিয়াছে 
বলিয়াই মনে হয়; এই জগৎ এই ভাবে বাহির হইয়। আসার পরে ব্রহ্দে কি অবশিষ্ট 
ধাকে, এইরপ প্রশ্ন মনে জাগাই স্বাভাবিক; তখনও বর্ম পূর্বববৎ পূর্ণ _-অবিকৃত__থাকেন কিনা, 


তাহাই জিজ্ঞান্ত হইতে পারে। সেই জগৎ ব্রক্ষে পুনরায় বিলীন হইলে_ লৌকিক দৃষ্টিতে, সেই 
' জগৎ ব্রন্মে ফিরিয়া গেলে _জগতের স্থানে কি অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রশ্ন জাগিতে পারে; কিন্ত 
" ব্রন্মে কি অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রশ্ব জাগিতে পারেনা; তখন ব্রহ্ম তো! পূর্ব্ববৎ পুর্ণ থাকিবেনই। 


/ 


তে 


ব্রহ্ম যখন সর্ববদা্ট সর্ধবব্যাপক-_সর্ববগত, তখন জগতের স্থানেও পৃরর্ববং পুর্ণ ব্রহ্মই থাকিবেন, ইহাও 
সহজেই বুঝ যায়। 

উপসংহার । বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ত্রহ্মাবিষয়ক বাঁক্যগুলি হইতে জানা গেল-__ব্রক্ষই জগতের 
স্ট্টি-স্থিতি-প্রলয়ের-হেতু, সমস্ত সথষ্ট বন্তুই ব্রহ্ম ত্বক, ব্রহ্ম সর্ব্বাশ্রয়, সর্ধবনিয়স্তা, সকলের একমাত্র ত্রষ্টা 
একমাত্র বিজ্ঞাতা, একমাত্র প্রিয় । প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি প্রাকৃত বন্ত হইতে 
প্‌থক,. থাকেন-_অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর সহিত তাহার স্পর্শ হয়না, প্রাকৃত বন্তর দোষাদিও তাহাকে 
স্পণ করিতে পারে না। প্রাকৃত বন্তর ধর্মও যে তাহাতে নাই, “অস্থুলমনণু”- ইত্যাদি বাক্যে 
তাহাও বলা হইয়াছে । আবার “পুরুষবিধঃ”, “রূপং মাহারজনম্”_- ইত্যাদি বাক্যে তাহার রূপের 
কথাও বল। হইয়াছে । 

এইরূপে জানা গেল- বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রন্ষের প্রাকত বিশেষত্ব-হীনতার কথা, কিন্ত 
অপ্রাক্কৃত বিশেষত্বের কথাই সর্বত্র বলা হইয়াছে। 


৩৩ । শ্রেতাশ্মতল্লোপনিম্বদে ব্র্মাবিঅস্সক্ বাক্য 
(৯) পতে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্থন্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগঢ়াম্‌। 
যঃ কারপানি নিখিলানি তানি কালাত্বযুক্তা চ্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥১1৩1 
--(একসময়ে রুতিপয় ব্রহ্মবাদী খধি জগতের কারণ সন্বন্ধে নিজেদের মধ্যে বিচার বিতর্ক করিতে- 
ছিলেন। কাল, ব্বভাব, নিয়তি, আকস্মিক ঘটনা, পৃ থিব্যাদি ভূতবর্গ এবং জীবাত্ব-_ইহাদের কেছই 
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ব! কতিপয়ের সমষ্িও যে জগত-কারণ হইতে পারে না বিচারের দ্বার! ভাহার। তাহা নির্ণয় বরিজেন। 
ত্ক'বিচার দ্বারা মূল কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া! তাহারা ধ্যানস্থ হইলেন । সেই) ধ্যানযোগের 
সাহায্যে তাহারা দেখিতে পাইলেন (জানিতে পারিলেন) যে, স্বপ্রকাশ পরমাত্মার (ত্রন্ষের ) | 
শ্বগুণাবৃত শক্তিই জগতের কারণ | যে এক বন্ (ত্রক্ধ ) কাল হইতে জীবাস্থা পর্ধযস্ত পূর্বোক্ত কারণ, 
সমূহের অধিষ্ঠাত। ( কালাদি-জীবাস্ত পর্য্যন্ত সকলের নিয়ন্তা )। তাহার শক্তিকে খধবিগণ দর্শন 
করিয়াছিলেন ।” 

এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রন্মের সশক্তিকত্ধ এবং জগৎ-কারণত্ব_নৃতরাং সবিশেষস্ব-খ্যাপিত 
করিতেছে। 

(২) “সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তা বাক্ধং ভরতে বিশ্বমীশ: | 

অনীশশ্চাত্ম। বধ্যতে ভোক্ভিভাবাৎ জ্ঞাত্ব। দেবং মুচ্যতে সর্ববপাশৈঃ ॥১৮। - 

--পরম্পর সংযুক্তভাবে বিষ্যমান ক্ষর (বিনাশী-বিকার, কাধ্য) ও অক্ষর (অবিনাশী__বিকায়ের 
কারণ ) ব্যক্তাব্যক্তময় ( কার্ধ্যকারণাত্মক ) এই বিশ্বকে পরমেশ্বর (ত্রন্ধ ) পোষণ বা! ধারণ করিয়া 
থাকেন। অনীশ-আত্। ( জীবাত্ব!) ভোক্কভাব-বশতঃ আবদ্ধ হয় এবং সেই দেবকে (কত্রক্ষকে ) 
জানিয়! সমস্ত বন্ধনপাশ হইতে বিমুক্ত হয়।” 

এই বাক্যেও ব্রদ্ধোর সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

(৬) 'ভ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশনীশাবজা। হোকা ভোক্তভোগ্যার্থযুক্তা । 

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো। হাকত্ব1 ত্রয়ং যদা বিন্নতে ব্রহ্মমেতৎ ॥১1৯। 

--নীশ্বর (ব্রহ্ম) ও জীব ইহারা জ্ব এবং অজ্ঞ ( অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং জীব অজ্ঞ বা অর্পন), উভয়ই 
অজ (জদ্মরহিত)। ব্রদ্ধ হইতেছেন ঈশ-_-সকলের প্রভু বা নিয়ন্তা ; আর জীব হইতেছে অনীশ-- 
নিজের উপরেও গ্রভুত্বহীন। একমাত্র অজা (প্রকৃতি বা মায়া ) ভোক্তার (জীবের ) ভোগ্যসম্পা্দনে 
নিযুক্তা। আত্মা (ব্রদ্ম) হইতেছেন অনন্ত, বিশ্বরূপ (বিশ্বর্ূপে পরিণত ), এবং কত্ত? ( জীবের | 
স্তায় ভোগাদি-কর্তৃত্ব রহিত )। জীব যখন জানিতে পারে যে, এই তিনই (জীব, ঈশ্বর এবং অজা- 
প্রকৃতি) (ব্রহ্ষাত্বক ), ( তখন বীতশোক হয় )1৮ 

এই বাক্যটাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 

(8) “ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্ীনবীশতে দেব একঃ। 

তস্াঁভিধ্যানাদ্‌ যৌজনাৎ তত্বভাবাদ্‌ ভূয়স্চান্তে বিশ্বমায়ানিহৃতিঃ ॥১1১৯। 

__ প্রধান ( অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতির পরিণামভূত জগৎ) হইতেছে ক্ষর ( অর্থাৎ বিনাশখীল ); আর, 
অমৃত (মরণ-রহিত জীবাত্মা) হইতেছে অক্ষর (অবিনাশী)। সংসারের বীজভূত অবিষ্ঠাদিদোষ হয়ণ-,. 
কারী ( হরঃ) এক ( অদ্ভিতীয়) প্রকাশময় ( দেব) ত্রহ্ম উক্ত ক্ষর"জগংকে এবং অঙ্ষর-জীবাত্বাকে 
নিয়মিত করেন। তীহার (দেই নিয়ামক ত্রদ্ষের ) অভিধ্যানের এবং তাহাতে চিত্বপসংঘো কদর 
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ফলে তাহার তত্ব-সম্বদ্ধে জান জন্মিলে বিশ্বমায়ার__সুখহ্ঃখ-মোহময় সংসার-প্রপঞ্চের_নিবৃপ্তি হয়।” 
এই বাক্যটীও ব্রন্মের সবিশেত্ব-বাচক । 
(৫) “য একো জালবান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ সর্বশল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ। 
য এবৈক উত্ভবে সম্ভবে চ ঘ এতদ্বিছরমৃতাস্তে ভব্স্তি (৩।১॥ 
যিনি একমাত্র জালবান্‌ ( অচিস্ত্যশক্তি-সম্পন্ ), যিনি স্বীয় ঈশনীদ্ধারা (এশ্বরী শক্তিদ্বারা) 
শাসন করেন _ঈশনী ( এশ্বরী ) শক্তিছার! সমস্ত জগৎকে শাসন করেন এবং একমাত্র যিনি জগতের 
উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ _-এতাদূশ ত্বাহাকে ধাহার। জানেন, তাহারা অমৃত (মুক্ত ) হয়েন।” 
ঃ এই বাক্টীও ব্রন্মেব সবিশেষত-বাচক । 
(৬) “একো! হি কুদ্রে। ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্বইমালোকান্‌ ঈশত ঈশনীভি:। 
প্রতাঙ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপাস্তকালে সংস্থজ্য বিশ্বা ভূবনানি গোপাঃ ॥৩।২। 
- রুদ্র (ব্রহ্ম ) হইতেছেন এক-মদ্বিতীয় , ( পরমার্থদশিগণ, সেই রুদ্র ভিন্ন কোনও ) দ্বিতীয় বস্ততে 
অবস্থান করেন নাই € অন্য কোনও বন্ত্কে দর্শন করেন নাই )। তিনি স্বীয় এশ্বরী শক্তিসমুহহধার। এই 
সমত্ত জগৎকে শালন করিয়া থাকেন । সেই রুত্রই প্রত্যেক জীবের অস্তরস্থ হইয়া আছেন (পরমাত্া 
রূপে) এবং স্মস্ত জগতের ন্যষ্টি করিয়া এবং সে সকলের রক্ষক হইয়াও অস্তকাঁলে ( প্রলয়-সময়ে ) 
সে সমস্তকে সংহার করেন 1 
এই বাক)টীও ব্রন্দের সবিশেষত্ব-বাচক। 
(৭) “বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখে! বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতল্পীৎ। 
সং বাহুভ্যাং ধমতি ম্পতত্রৈন্দ্যাবাতূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ ॥৩/৩॥ 
_জর্ববত্রই তাহার চক্ষু, মুখ, বাহু এবং চরণ। তিনি উভয় বাছুদ্বার! সংযোজিত করেন। পক্ষি- 
গণকে পতত্রের (পক্ষের) সহিত সংযোজিত করেন এবং দ্বিপদ মনুষ্যাদিকেও পতত্রের (পদের) 
সহিত সংযোজিত করেন। তিনি ছ্যলোক ও ভূলেণক ( সমস্ত ব্রহ্গাণ্ড) স্থষ্টি করিয়াছেন। লেই 
প্রকাশময় ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়” 
এই বাঁক্যটীও ব্রন্ষের সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(৮) “যে দেবানাং প্রভবশ্োত্তবশ্চ বিশ্বাধিপে। রুজ্রো। মহবিঃ 
হিরণাগর্ভং জনয়ামাস পুর্ববং দস নো! বৃদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত0৩)৪] 
- যিনি দেবগণের উৎপত্তি-কারণ এবং 'ধরশবর্যযলাঁভের হেতুভূত, যিনি বিশ্বাধিপ, রুত্র, ( সংহারকর্তা) 
এবং মহন্থি ( সর্বজ্ঞ ), যিনি পূর্বে্ব হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি- 
যুক্ত করুন।” 


এই বাক্যটাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 
[৮৭৩ ] 
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(৯) “তত; পরং ব্রহ্মপরং বৃহস্তং হথানিকায়ং সর্বভূতেষু গৃঢ়ম্‌। 
বিশ্বস্তৈকং পরিবেহ্িতারম্‌ ঈশং তং জ্ঞাত্বাহমৃতা ভবস্তি ॥৩/৭। 
_িনি জগতের ( অথবা জগদাত্মা! বিরাট পুরুষের ) অতীত, কাধ্যতৃত প্রপঞ্চেরও অতীত, হিরণ্যগর্ভ 


্্কা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যিনি বিভিন্নগ্রকার শরীরধারী জীবের অন্তরে (পরমাত্মারূপে ) গৃঢ়ভাবে - 


অবস্থিত এবং যিনি সমস্ত বিশ্বের একমাত্র ব্যাপক তত্ব সেই ঈশ্বরকে জানিয়। জীবগণ অমৃত 
(মুক্ত ) হয়।” 

ইহাও ত্রন্ধের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য। 

(৯৯) “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাং। 

তমেব বিদিত্বাইতিযৃত্যুমেতি নান্যঃ পদ্থা। বিদ্যতেইয়নায়॥৩াপ।॥ 

_-( তন্বদর্শা খধি বলিতেছেন ) তম:-এর (অজ্ঞানের বা মায়ার) অতীত আদিত্যবর্ণ সেই মহান্‌ পুরুষকে 
আমি জানি। তাহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে; ইহার আর দ্বিতীয় 
পশ্থ। নাই।” 

পুরে জগং-কারণ, সর্ববনিয়ন্তা, সর্ধেশ্বর যে ব্রন্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনি যে “তমসঃ 
পরঃ-_অজ্ঞানের বা মায়ার অতীত”, এই শ্রুতিবাক্যে তাহাই বল। হইল। এই বাক্যে “তমঃ- 
শবের উপলক্ষণে সব, রজঃ ও তমঃ-_এই ত্রিঞচণাত্মিকা' মায়ার কথাই বল! হইয়াছে এবং “তমসঃ 
পরঃ"-বাকোর তাংপধ্য এই যে, সর্ধনিয়স্তা জগৎং-কা'রণ ব্রহ্ম হইতেছেন মায়াতীত। অন্ত্রও শ্রুতি 
বলিয়াছেন-_ মায়া জগংকেই বেষ্টিত করিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। গমায়য়। 


বা এতৎ স্ধ্বং বেষ্টিতং ভবতি নাত্মানং মায়া! স্পৃশতি তন্মাম্মায়য়া৷ বহির্বেষ্টিতং তবতি || ৃস্িংহ-পূর্র্ব- 


তাপনীয়োপনিষৎ ॥ ৫1১৮ 
(১১) এঘম্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যন্মাক্লাণীয়ো! ন জ্যায়োহস্তি কিঞ্িি। 
বৃক্ষ ইব স্তন্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণ পুরুষেণ সর্ব্বম্‌ ॥৩৯। 
-ধীহা হইতে পর (উৎকৃষ্ট) বা অপর (অপকষ্ট) কিছু নাই, ধাহা। অপেক্ষা অণীয় ( অতিন্ক্ষ ) 
ব। মহান্‌ ( অতিবুহৎ ) কিছু নাই, যিনি এক ( অছিতীয় ), যিনি বৃক্ষের সায় স্তব্ধ (নিশ্চল ) এবং ধিনি 
স্বীয় গ্রকাশাত্মক মহিমায় ( দিবি) অবস্থিত, দেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়৷ 
রহিয়াছে ।” (দিবি দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিগ্লি-প্রীপাদ শঙ্কর )। 


এই বাক্যে ব্রন্মের সব্ধাত্বকত্ব সচিত হইয়াছে। ন্থীয় মহিমায় অবস্থিত বলাতে ব্রন্ষের 
সবিশেষত্বও সচিত হইয়াছে । 


(৯২) “ততো যহ্ত্তরতরং তদরূপমনাময়মূ। য এতদ্‌বিছ্রমৃতাত্তে তবস্ত্যথেতরে ছুঃখমেবা”"” 


পিযস্তি ॥৩/১০। 
সেই জগতের যিনি কারণ ( উত্তরং ) এবং তাহারও যিনি কারণ ( উত্তরতরং ) তিনি 
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( লেই ব্রহ্ম ) হইতেছেন অরূপ (প্রাকৃত-রূপবজ্জিত ) এবং অনাময় ( নীরেচুা-আধ্যাত্মিকাদি-ভাপত্রয় 
রহিত )। ধবীহার! ভাহাকে জানেন, তাহারা অমৃত (যুক্ত ) হয়েন ; আর অন্যেরা ( ধাহার! ঠাহাকে 
জানেন না, তাহারা ) ছঃখই (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ই ) পাইয়া থাকেন ।” 

এই্ট বাক্যে ব্রন্মের জগং-কারণত্বের কথা বলায় সবিশেষত্বই স্চিত হইয়াছে । ব্রহ্ম হইতেছেন 
জগতের সব্ব-কারণ-কারণ। “অরূপম্* এবং “অনাময়ম্”-শব্দছয়ে ব্রদ্ষের প্রাকৃত-ড্রব্যধর্্মবজিিতত্বও 
শুচিত হইয়াছে। 

(১৩) “দর্বাননশিরোত্রীবঃ সর্বভূত গুহাশয়ঃ | 

সর্বব্যাপী য ভগবান্‌ তম্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥৩1১১৪ 

তিনি (ব্রহ্ম )সর্ববাননশিরোগ্রীব ( সকলের মুখ, মস্তক এবং গরীব! ), সর্ব্বভূতের চিত্বগৃহায় অবস্থিত, 
সর্ব্বধ্যাপী এবং ভগবান্‌ (ষঁ়্বর্ধযপরিপূর্ণ ) সেই হেতু তিনি সর্বগত এবং শিব (পরম-মঙগলন্বরূপ )।” 

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন---“সর্ধবব্যাপী স ভগবান্‌ এশ্বধ্যাদিসমন্টিং। 
উক্তঞ্চ_-এশ্বরধাস্য সমগ্রস্ত বী্ধ্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈৰ ষগ্পাং ভগ ইতীরণা ॥ ভগবতি 
য্মাদেবং তন্মাৎ সর্ববগতঃ শিবঃ” 

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রন্ষমের সর্ববাত্মকত, সর্ধবগ তত্ব, ভগবত! এবং মঙ্গলম্মরূপত্ব-_স্বৃতরং 
সবিশেবত্ব--খ্যাপিত হইয়াছে। 

(8) “মহান প্রভৃবৈব” পুরুষঃ সত্স্ৈব প্রবর্তক: 

স্নির্মলামিমং প্রাপ্তিমীশানো জেযোতিরব্যয়ঃ 1৩।১২) 

--তিনি মহান্‌, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ ), পুরুষ, সুনির্মাল মুক্তি-প্রাপ্তির উদ্দেশ্তে সত্থের ( অস্তঃ- 
করণের ) প্রবর্তক বা প্রেরয়িতা। তিনি ঈশান (শাসনকর্তা ), জ্যোতিঃহ্বরূপ (স্বগ্রকাশ ) এবং অব্যয় 
( অবিনাশী )।” 

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 
(৯৫)  “অন্ুষ্ঠমাত্রঃ পুরুযোইস্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সঙ্গিবিষ্টঃ | 

হৃদ! মনীষী মনসাভিক৯প্ডে! য এতদ্বিহ্রমৃতাস্তে ভবস্তি 1৩।১৩॥ ৃ 

- সেই অনুষ্ঠমাত্র (অনুষ্ঠ-পরিমিত) পুরুষ সর্বদা জীবগণের হৃদয়ে সন্ধিবিষ্ট আছেন (পরমাত্মা- 
রূপে) এবং তিনিই সকলের অস্তরাত্মা (অস্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা)। তিনি মনীষী (জ্ঞানেশ) এবং 
হৃদয়স্থ মনের দ্বারা অভিকট৯প্ত (সম্যক্রূপে রক্ষিত) । যাহার! তাহাকে জানেন, সাহারা অমৃত (মুক্ত) 
হয়েন।” 

এই বাক্যেও ব্রন্মের সবিশেষস্ব সুচিত হইয়াছে। 
(৯৬) “সহত্রশীর্ষ! পুরুষঃ সহত্রাঙ্ষঃ সহত্রপাৎ। 

স ভূমিং বিশ্বতো। বৃত্বাহত্যতিষ্উদ্‌ দশাহুলম্‌.॥৩1১৪॥ 
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তিনি সহজশুর্া, সহস্াক্ষ, সহত্রপাদ পুরুষ । সমক্ভ জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়াও € জীবের ) 
নাভির উপরে দশাসুলি-পরিমিত স্থানে হেদয়ে অবস্থান) করেন।” 

এই শ্রুতিধাকো। ব্রন্মের সর্ধ্বাত্মকণ্ধ, সর্ধবগতত্ব এবং অচিন্ত্য-শক্তিত্ব খযাপিত হইয়াছে। ইহাও 
সবিশেষদ্ব-ন্চক বাক্য। 

(১৭) “পুরুষ এবেদং সব্ব হদ্ভৃতং যচ্চ ভব্যম্‌। 

উতামৃতত্বন্যেশানে। যদয়েনাতিরোহতি ॥৩1১৫॥ 

যাহা ভূত (অতীত), যাহ! ভবিষ্যৎ এবং যাঁহ। অন্নের দ্বার! বৃদ্ধি পাইতেছে (অর্থাৎ যাহ! 
বর্তমান)--এই সমস্ত (সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ) পুরুষই-_ত্রন্মন্বূপই (ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে)। তিনি 
অধৃতত্বের (মুক্তির) এবং অন্তেরও ঈশান (প্রতু)।” 

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রন্মের সর্ববাত্বকত্ধ এবং ঈশানত্ব-__স্ৃতরাং সবিশেধত্ব-_খ্যাপিত হইয়াছে। 
(১৮): “সবর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সববতোইক্ষিশিরোমুখম্‌। 

সববতঃ শ্ুতিমাল্লোকে সবর্বমাবৃতা তিষ্ঠতি ॥৩1১৬। 

_ত্তাহার হস্তপদ সর্বত্র, তাহার অক্ষি, শির ও মুখ সর্বত্র, তাহার কর্ণও সর্বত্র । তিনি 
জগতে সমস্ত বস্তকে ব্যাপিয়া অবস্থিত। অর্থাৎ সর্ধত্র তাহার লমন্ড ইক্ডদ্িয়ের কার্ধ্য বা শক্তি 
বিরাজিত, তিনিও সর্বব্যাপক বলিয়। সর্বত্র বিরাজিত 1” 

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রন্দের সর্ব্ববাাপিত্ব এবং সর্ধ্বজ্ঞত্ব - সুতরাং সবিশেষ্ত--স্চিত হইয়াছে। 

নুলিংহপূর্বতাপনীশ্রুতিতে এই শ্রুতিবাক্যটার একটা অর্থ দৃষ্ট হয়। তাহাতে আছে “কস্মা- 
হুচ্যতে সর্বতোমুখমিতি । যম্মাদনিন্দ্রিয়োইপি সর্ববতঃ পশ্ঠতি সব্বতঃ শৃণোতি সর্ববতে! গচ্ছতি সর্ববত 
আদতে স সর্বগঃ সব্বতস্তিষ্ঠতি। এক: পুরস্তাদ্য ইদং বভূব যতে। বভৃব ভূবনস্ত গোপাঃ। যমপ্যেতি 
ভুবনং সাংপরায়ে নমামি তমহং সব্বতোমুখম্‌। ততম্মাহ্চ্যতে সব্বতোমুখমিতি ॥২1৪।% ইহার তাৎপর্য্য 
হইতে জান। যায়_ ব্রহ্ম ইঞ্জ্িয়বিহীন হইয়াও সমস্ত দর্শন করেন, সমস্ত:শ্রবণ করেন, সবর্বত্র গমন 
করেন, সমস্ত গ্রহণ করেন, সব্বত্র অবস্থান করেন বলিয়া এবং তিনি আদিতে একই ছিলেন, তাহা 
হইতেই এই বিশ্বের এবং বিশ্বপালকদের উদ্ভব এবং অস্তিমে তাহাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া 
তাহাকে সব্ধতোমুখ বল। হয়। 

এইরূপ অর্থ হইতেও ব্রহ্ষের সবিশেষত্বের কথাই জানা যায়। 

(৯৯)  “দব্বে্দ্িয়গুণাভাসং সবেধন্দ্িয়বিবজ্জিতম্‌ 

সব্বন্ত প্রভূমীশানং সব্বন্য শরণং বৃহৎ 1৩1১৭ 

--তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির অবভাসক, তিনি সব্রেজ্িয়-বর্জিত (প্রাকৃত 
ইঞ্জিয-রহিত); তিনি সকলের প্রভূ ও শাসনকর্তা বানিয়ামক এবং সকলের পরম আশ্রয় বা 
পরম-শরণা |” 


[ ৮৭৬ ] 


জতি ও ব্রহ্ষতত্থ] প্রস্থানওয়ে ব্রহ্মতত্ব [ ১২।৩৬-অনু 


এই শ্রুতিবাক্যটাও ব্রন্মের সবিশেষদ্ব-বাচক । 
(২৯)  *নবত্বারে পূরে দেহী হংসে! লেলায়তে বহিঃ। 

বশী সব্বপ্য লোকস্থ স্থাররম্য চরস্ত চ 1৩1১৮] 

_তিনি স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত লোকের বশী (বশীকর্তা প্রভৃ)। (ছই চক্ষু, ছুই কর্ণ, ছুই 
নাসারন্ধ, এক মুখ, মলদ্বার ও মৃত্রদ্ধার_-এই) নবদ্বারযুক্ত দেহে তিনি হংস (পরমা ত্মা---অবিদ্যা ও 
অবিষ্ঠার কার্ধ্যসমূহকে হনন করেন বলিয়া, অবিদ্যাদ্বারা অস্পৃষ্ট থাকেন বলিয়া পরমাত্বাকে হংস ধলা 
হয়। এই হংস)-রূপে তিনি বিরাজমান এবং দেহী ব1 জীবাত্বারূপেও বিরাজমান । জীবরূপে তিনি 
বাহৃবিষয় ভোগার্থ ব্যাপারবান্‌ হয়েন।” 

এই বাক্যটীও ব্রন্দের সবিশেষত্-বাচক। 

(২৯): “অপাণিপাদে। জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচন্ষু স শৃণোত্যকর্ণঃ | 

সবেত্তিবেছ্ধং ন চ তস্যাস্তি বেত্বা তমাহুরগ্রাং পুরুষং মহাস্তম॥৩১৯। 

--তাহার হড় নাই, অথচ সমস্ত গ্রহণ করেন (ধারণ করিয়। থাকেন); চরণ নাই, অথচ দ্রুত 
গমন করেন? তীহার কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন। তিনি সমস্ত জ্বাতব্য বিষয় জানেন, বিস্তু তাহাকে 
কেহ জানে লা। (তন্বদর্শা-খধিগণ) তাহাকে মহান্‌ আদিপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন” 

এই শ্ুতিবাক্যেও ব্রন্দের সবিশেষত্ব, সব্বশিক্তিমত্ব,র সবব জ্ঞত্ব--ন্ুতরাহ সবিশেষত্ব_ 
খ্যাপিত হইয়াছে। 

অপাণিপাদ-ইত্যাদি বাক্যে ব্রন্ষের প্রাকৃত কর-চরণ-চক্ষু-কণণদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

(২২) “অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ানাত্ম। গুহায়াং নিহিতোহস্য জস্তেঃ। 

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদাম্মহিমানমীশম্‌॥৩।২০॥ 

_-এই আত্মা অণু হইতেও অণু (অতি সুক্ম__স্ুল প্রাপঞ্চিক রূপ বজ্জিত), আবার মহত 
অপেক্ষাও মহৎ (সর্ধববৃহত্তম বন্ধ)। তিনি (পরমাত্মারূপে) জীবদিগের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। সেই 
ধাতার (সব্ব-ধারক ব্রহ্ষের) অনুগ্রহে দেই মহামহিম ভোগমংকল্প-ব্জ্জিত ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারা 
যায় এবং তরীহাঁর দর্শন পাইলে জীব বীতশোক হইতে পারে ।” 

এই বাকোও ব্রদ্ষের অচিস্ত্া-শক্তিত্ব, বিকদ্ধ-ধন্দাঞয়ত, ঈশব, কৃপালুত্ব_ সুতরাং সবিশেষদ্ব-_ 
খ্যাপিত হইয়াছে । ইহাও বল! হইয়াছে যে, তাহার কৃপা হইলেই তাহার দর্শন সম্ভব হইতে পারে! 

অক্রতু-শব্দে জীব হইতে তাহার বৈলক্ষণ্যও সুচিত হইয়াছে । তিনি সংসারী জীবের ম্যায় 
ভোগ-সঙ্কলপযুস্ত নহেন। 

(২৩) “বেদাহমেতমজরং পুরাণং সবর্ধাত্মানং সর্বগতং বিতুত্বাৎ। 
জন্মনিরোধং প্রবদস্তি যন্য ব্রদ্মবাদিনোহভিবদস্তি নিত্যম 8৩।২১। 
- (তত্বদর্শী খধি বলিতেছেন ) জরাবজ্জিত, পুরাণ,সবর্ষাত্মা এবং বিভু (সবর্ধব্যাপক) বলিয়া 


[৮৭৭ ] ০০, 


শ্রুতি ও ব্রঙ্গতন্ব ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন ২ ্[ 3৩৬ 


সববগত এই. আত্মাফে আমি জানি। ব্রঙ্গাবাদিগণ ধাহার জন্মাভাবের কথা বলিয়া খাকেন এবং 
যাহাকে নিত্য বলিয়! ঘোষণ। করেন (সেই আত্মাকে আমি অনুভব করিয়াছি) |£? 

এই বাকো ব্রন্ষের সর্বাত্মকত্ব এবং (অঙজরম্‌ ও জন্মনিরোধম্-শব্দদ্য়ে) সংসারী জীব হইতে 
বৈলক্ষণ্য সৃচিত হইয়াছে । 

(২৪)  “য একোহবণে বধ শক্তিযোগাদ্‌ ব্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থে। দধাতি। 

বিটৈতি চালে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ নো বৃদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্, ॥81১। 

_-যিনি নিজে এক এবং অবর্ণ (জাতিরহিত) এবং নিহিতার্থ (স্বার্থ-নিরপেক্ষ, প্রয়োজন- 
বুদ্ধিহীন) হইয়াও সৃষ্টির আদিতে নানাবিধ শক্তিযোগে (ব্রাহ্গণাদি) অনেক প্রকার বর্ণের বিধান (স্থষ্টি) 
করেন, সেই দেবই (প্রকাশময় দেই ত্রহ্মই) অস্তকালে (প্রলয়-সময়ে) বিশ্বকে বিধ্বস্ত করেন। তিনি 
আমাদিগকে শুভবুদ্ধি-যুক্ত করুন 1” 

এই বাক্যে বল! হইল-__ব্রহ্গই জগতের স্বষ্টি ও প্রলয়ের কত্ত? | ইহাঁও বল! হইয়াছে যে-_ 
নিজের কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি জগতের স্থষ্টি করেন নাই। “লোকবত্, লীলাকৈ বল্যম্‌ 1” 
তাহার যে বন্ুবিধ শক্তি আছে, তাহাও এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বাকাটা ত্রহ্ষের 
সবিশেষত্ব-বাচক । 


(২৫) “তদেবাগি স্তদদিত্যস্তদ্ধায়,স্তহ চক্দ্রমা:। 

তদ্বে শুক্রং তদ্দ্ধ তদাপস্তৎ প্রজাপতি? ॥81২॥ 

_ সেই ব্র্মই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই শুক্র (জ্যোতির্য় 
নক্ষত্রাদি), তিনিই ব্রক্মা এবং তিনিই প্রজা পতি |” 

এই বাক্যে ব্রন্মের সর্ধবাত্মকত্_-সব্বরূপে প্রকাশমানত্ব- খ্যাপিত হইয়াছে। 
(২৬) "স্ত্রী তং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী । 

স্বং জীর্ণ! দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতে ভবলি বিশ্বতোমুখঃ ॥81৩। 

- হে ত্রহ্মন্‌! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং কুমারী, তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে 
গমন কর এবং তুমিই নানারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া খাক।” 

এই বাক্যেও ব্রচ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব-_জীবাত্মারূপে নামরূপে অভিব্যক্তত্ব- সচিত হইয়াছে। 

(২৭) “নীলঃ পতঙ্গ! হরিতে! লোহিতাক্ষস্তড়িদৃগর্ভ ধতবঃ সমুদ্রাঃ। 

অলাদিমত্বং বিভৃত্বেন বর্তসে যতে। জাঁতানি ভুবলানি বিশ্বা ॥818॥ 

_তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ, হরিঘর্ণ ও লোহিতচন্কু শুকাদিপক্ষী, বিছ্যুদ্গর্ভ মেঘ, গ্রীম্মাদি খতু, সপ্ুসসুদ্র 
তুমি আদিরছিত, তুমিই সর্বব্যাপিরপে বর্তমান, তোমা হইতেই সমধ্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে ।” 

এই বাক্যেও ত্রদ্ধের সর্ধবাত্মকত্ব এবং জগৎ-কারণত্ব--ন্ুতর1ং সবিশেষত্ব_খ্যাপিত হইয়াছে। 
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(২৮) এখচো! অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যন্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেছ্ঃ 
যস্তং ন বেদ কিমুচ! করিষ্যতি য ইত্তদ্বিতৃত্ত ইমে সমাসতে 181৮1 
_বেদ সমূহ এবং সমস্ত উৎকৃষ্ট দেবগণ আকাশতুল্য ( সর্ববব্যাপক ) পরম অক্ষর (ব্রন্দে ) প্রতিষ্টিত। 
নি তাহাকে না জানেন, খকের (বেদোক্ত কর্দের ) দ্বার তিনি কি করিবেন ? পরস্ত ধাহার! 
ষ্টাহাকে জানেন, তাহারা তাহাতেই সম্যগ ভাবে অবস্থান করেন।” 
এই বাক্যে ব্রহ্মকেই বেদসমূহের এবং দেবগণের অধিষ্ঠান বলায় সবিশেষত্বই স্ুচিত 
হইয়াছে। 
(২৯) “ছন্দাংসি বজ্ঞাঃ ক্রুতবে। ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদ। বদস্তি। 
অস্মান্‌ মায়ী স্থজতে বিশ্বমৈতৎ তস্মিংশ্চান্ো মায়য়া সন্গিরুদ্ধঃ ॥81৯| 
_ চারিবেদ,। দেবযজ্ঞ ( যৃপসম্বন্ধরহিত-বিহিত ক্রিয়া ) ক্রহুসমূহ (জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ), চান্দ্রায়ণাদি 
বত, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এবং এতদতিরিক্ত আরও যাহার কথা বেদশাস্্র বলেন- এই সমস্ত 
সম্বিত বিশ্ব-প্রপঞ্চকেই মায়ী ( অচিস্ত্যশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম) ইহ! হইতে (সেই ব্রহ্ম হইতেই ) স্ষ্টি করিয়।! 
ধাকেন। অন্য (অর্থাৎ সংসারী জীব ) সেই বিশ্বেই মায়া ছারা আবদ্ধ হয় (মায়ার বশবর্তী হইয়! 
নংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করে )1” 
এই বাক্যে সৃষ্টিকর্তাকে “মায়ী” বলাতে ইহাই বুঝ যাইতেছে যে-__মায়া তাহারই শক্তি। 
“অন্মাৎ-_অক্ষর ব্রহ্ম হইতে” এই শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নিজেকেই জগৎ-রূপে প্রকাশ করেন। 
“আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥”--এই বেদাস্তস্ৃত্রও তাহাই বলিয়াছেন । 
এই শ্রুতিবাক/টীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 
(৩) “মায়াস্ত গ্রকৃতিং বিছ্যান্‌ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌। 
তন্তাবয়বভৃতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্ধবমিদং জগৎ ॥81১০॥ 
- মায়াকে প্রকৃতি (জগতের উপাদান ) বলিয়। জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী (মায়ার প্রেরয়িত] ) 
ধলিয়া জাণিবে | তাহার অবয়বভূত বস্তসমূহের ছারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ( পরিপূর্ণ ) হইয়া রহিয়াছে 1” 
এই বাক্যটাও ব্রহ্ষের সবিশেষত্ব-বাচক। ব্রদ্ষের শক্তি মায়া যে জগতের উপাদান 
( গৌণ উপাদান )-কারণ, তাহাও এই বাক্যে বল! হইয়াছে । মুখ্য উপাদান-কারণ কিন্ত ব্রহ্মা 
বেদাস্তস্ৃত্র বলিয়াছেন-- ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণও । ব্রদ্মের শক্তিতেই জড়- 
মায়ার উপাদানত্ব-প্রাপ্তি। গীতাঁতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিং সুয়তে সচরাচরম্।» 
অথবা, “মায়াকে শক্তি ( গ্রককৃতি শক্তি ) বলিয়! জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী ( শক্তিমান) 
বলিয়! জানিবে। ইত্যাদি ।” 
এ-স্থলে “মায়া”-শব হইতেছে “শক্তি”-বাচী এবং “মায়ী”-শব্ধ হইতেছে “শক্তিমান্”-বাচী। 
এইরূপ অর্থেও ত্রন্মের শক্তিমন্ার সুতরাং সবিশেষত্বের--কথা ভ্বানা গেল। 
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(৩৯) “যো ফোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যন্মিক্িদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বম্‌। 
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শাস্তিমত্যন্তামেতি 181১১। 
--এফ হইয়া যিনি প্রতিযোনিতে অধিষ্ঠান করেন, এই সমস্ত জগত সৃট্টিকালে ধাহাতে স্থিতি 
লাভ করে এবং প্রলয়-কালে ধাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই বরপ্রদ, পৃজ্য (বা স্তবনীয়) দেব 
ঈশ্বরকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সাক আত্যস্তিকী শাস্তি লাভ করেন ।” 
এই শ্রুতিবাক্যটাও ব্রদ্ষের সবিশেষত্ব-বাচক | এই বাক্যে ব্র্মকে বরপ্রদ, ঈশ্বর, স্থিতি-প্রলয়” 
ক্ত1 বল! হইয়াছে। 
(৩২) “যে! দেবানামধিপো। যন্মিক্লোকা অধিশ্রিতাঃ। 
য ঈশেইস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কম্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥91১৩। 
যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক ধাহাতে আশ্রিত, যিনি দ্বিপদ ও চতৃষ্পদের 
শাসন কর্তা, সেই আনন্দঘন ব্রহ্মকে €( কশ্যৈ ) হবিদ্বার আরাধন1 করি” 
কন্মৈ-কায়ানন্মরূপায় (শ্রীপাদ শঙ্কর )। ক-অর্থ আনন্দ, আনদন্দস্থরূপ ব্রহ্ম । 
এই বাক্যটীও ব্রদ্ষের সবিশেধত্ব-বাঁচক | 
(৩৩) “সুক্ষ তিসুক্স্ং কলিলন্য মধ্ো বিশ্বস্য অঙ্টারমনেকরপম্‌। 
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শাস্তিমত্ান্তমেতি ॥91১৪। 
_ঘিনি কলিলের ( অবিদ্যা-তৎকাধ্যাত্বক বিশ্বের) মধ্যে থাকিয়াও সুক্ষ হইতেও সক্ষম (স্থুল পৃথিবী 
হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শুঙ্ম ও সুক্ষমতর যে সমস্ত জড় বস্তু এই বিশ্বে বন্তমান, তৎসমস্ত অপেক্ষা 
শৃঙ্গুতম ), যিনি বিশ্বের স্থষ্টিকর্ত, যিনি (এক হইঈয়াও ) অনেক বূপে বিরাজমান এবং যিনি এই 
বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা (ব্যবস্থাপক ), সেই শিবকে-__মঙ্গলময় ব্রঙ্গকে_জানিলে লোক 
আত্যন্তিকী শাস্তি লাভ করিতে পারে ।” 
এই বাক্যটাও সবিশেষত্ব-বাচক। 
নুজ্াতিসৃগ্মম্শব্দে ব্রদ্ষের আনন্দ-্বরূপত্বই স্চিত হইয়াছে। পরবর্তী (৩৫)-বাঁক্যে 
শঙ্করভাব্য দ্রষ্টব্য । 
(৩৪) “স এব কালে তুবনস্য গোপা বিশ্বাধিপঃ সববভূতেষু গুঢ়ঃ। 
যন্মিন্‌ যুক্তা৷ ব্রহ্র্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥81১৫॥ 
_-ভিনিই উপযুক্ত সময়ে (বিশ্বের স্থিতিকীলে ) বিশ্বের পালনকণ্ড1, তিনিই বিশ্বাধিপ (বিশ্বের 
অধিপতি ) তিনিই সর্ধবভূতের হুদয়গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে ( পরমাস্মারূপে ) অবস্থিত। দেবত এবং ত্রহ্ষাধি- 
গণ তাহাতেই যুক্ত ( মনঃ-সংযোগ করিয়া! থাকেন )। তাহাকে এইভাবে (পৃব্বোক্ত লক্ষণাক্রাস্তরূপে ) 
জানিতে পালে মৃত্যুপাশ ছেদন করা যায়।” 
এই বাক্যটীও ত্রন্মের মবিশেষত্ব-বাঁচক। 
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(৩৫) “ঘুাৎপরং মগ্ডমিবাতিসুক্পং জ্বাত্বা শিবং সর্ববতৃতেধু গৃঢ়ম্‌। 
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্ব! দেবং সুচ্যতে সর্ধবপাশৈঃ॥81১৬। 
-_ঘ্বৃতের উপরিভাগে সরের ম্যায় যে সারভাগ থাকে, তাহার স্তায় যিনি অতি সুক্ষ, যিনি সর্ববভূতে 
গুঢ়ৰপে অবস্থিত এবং যিনি এই বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা, মঙ্গলম্বরূপ সেই দেবকে জানিলেই 
সর্ধববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।” 

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন _"ঘৃতাদিতি । খুতোপরিবিদ্যমানং মগ্ডং পারস্তদ্বতামতি- 
গ্রীতিবিষয়ো যথা, তথ। মুমুক্ষণামতিসাররূপানন্দপ্রদত্বন নিরতিশয়গ্রীতিবিষয়ঃ পরমাত্মা, তদ্ধং 
ঘ্বতনরবদানন্দরূপেণা ত্যস্তশুক্ষং জ্ঞাত্বা শিবমিতি ঘ্বতের উপরিভাগে যে নণ্ড ( মাড়ের মত সারভাগ) 
থাকে, তাহা যেমন ভোক্তাদের পক্ষে অত্যন্ত গ্রীতির বিষয়, তত্রপ, মুযুক্ষুগণের সম্থন্ধেও অতিসার- 
স্ব্ধূপ শানন্ন প্রদাত। বলিয়! পরমাত্বাও তাহাদের পক্ষে নিরতিশয় প্রীতির বিষয়। তদ্রুপ তিনি 
স্বৃতনারের গ্তার আনন্দরূূপ অত্যন্ত নুক্মা ইত্যা্ি।” এই ভাব্য হইতে বুঝা! গেল-__অতি সুগ্ষা-শবে 
ত্রন্মের আনন্দম্বরূপত্ব, আনন্দদাঁয়কত্ব এবং গ্রীতি-বিষয়ত্বই স্থচিত হইয়াছে। 

এই বাক্টাও ত্রন্মেব সবিশেষত্ব-বাচক | 
(৩৬) “এষ দেবো বিশ্বকশ্মা মহাতব। সদা জনানাং হৃদয়ে স্নিবিষ্টঃ ॥ 

হৃদা মনীষা মনসাভিকমপ্তে। য এতদ্বিহ্রমৃতাস্তে ভবস্তি ॥81১৭। 

_এই দেব (পরমাত্বা ) হইতেছেন বিশ্বকণ্মা (বিশ্বত্রষ্টা), মহান আত্মা; তিনি সর্বদা 
জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি বিবেকবুদ্ধিদ্ধারা সাধকের মনে প্রকাশিত হয়েন। তাহাকে হাহা! 
জানেন, তাহারা! অম.ত (মুক্ত) হয়েন।” 

এই বাক্াটীও ব্রদ্ষের সবিশেষত্ব-বাচক । 

(৩৭) “যদাহতমস্তন্প দিবা! ন রাত্রি  সম্ম চাসচ্ছিব এব কেবলঃ। 

তদক্ষরং তনবিতুব্বরেণাং প্রজ্ঞা চ তন্মাৎ প্রস্থত। পুরানী 181১5॥ 

যে সময় তমঃ (অবিদ্যা ও তংকাধ্য) ছিলনা, দিবা ছিলনা, রাত্রিও ছিলনা, সংও (ভুল 
ব্রহ্মাণ্ডও) বা অসংও (ক্রহ্মাণ্ডের সুক্ষমরূপ€) ছিলনা, তখন কেবল এই শিবই (আানন্দম্বরূপ, মঙ্গলন্বরপ 
্র্ষ্ট) ছিলেন । তিনিই অক্ষর-ব্রন্ম। তিনিই সবিতার বা স্ুর্ধোর €(আদিত্যাভিমানী পুরুষের ) 
বরেণ্য । তাহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা (গুরুপরম্পরাক্রমে আগত শাশ্বত জ্ঞান) প্রস্থত হইয়াছে ।? 

পুরাণী প্রদ্তীর প্রসারণ-কর্তা বলায় এই বাক্যেও ত্রন্মের সবিশেষত্ব স্থচিত হইয়াছে । 
(৩৮) পনৈনমুদ্ধং ন তিথ্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ | 

ন ত্য প্রতিমা অস্তি যন্থ। নাম মহদ্যশঃ 181১৯৫ 

_ ইহাকে (এই ব্রহ্মাকে) কেহ উদ্ধে,পার্্ে, বা! মধ্যে দর্শন করেন নাই । জগতে তাহার প্রতিম! 
(তুলন1) নাই। মহুদ্ঘশঃই (লোকাতিশায়ী ব1 সর্ধ্বাতিশায়ী মহিমাই) তাহার নাম (ম্বরূপ-প্রকাশক)।” 


[৮৮১] ূ 


সন 


১১৯ 


প্রতি ও ব্রক্মতধ ] গৌড়ীয় বৈষণব-নি [ ১২৩৬-জগু 


এ-স্ছপে ব্রদ্দের মহিমার কথা বলায়, সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে । 
(৩৯) এন সন্দশে তিষ্টতি রূপমস্ত ন চক্ষৃষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। 

হুদ। হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিছুরম্ুতাস্তে ভবস্তি 181১ ০॥ 

-- এই ত্রন্ষের বপটি কাহ।রগ দর্শনের গোচরীভূত নতে, ইহাকে কেহ চক্ষুদ্বার দেখিতে 
পায়না । যাহাব। হাদয়ন্থ ইহাকে অবিহ্ভারহিত শুদ্ধ মনেব ছার! পূর্ব্বোক্তরূপে জানেন, তাহারা 
মুত হয়েন 

ব্রন্মের রূপ যে প্রাকৃত ইন্দ্রিযেব গোচপীভূত নহে? তাহাই এ-স্থালে বলা হঈল। রূপের 
অনস্কিত্বের কথ] বলা হয় নাই । তাহাব রূপ অপ্রাকৃত বলিয়াই প্র।কৃতেন্দ্রিষের গোচবীভূত হয়না] । 
অপ্রাকত রূপের অস্তিত্বের ইঙ্গিতে ব্রন্মের সবিশেষতই স্ৃচিত হইযাছে | 
(8০) "তাজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীকঃ প্রপদ্ভাত | 

কড্রে যে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যস্‌ ॥31১১। 

_হেরুত্র! তুমি জম্মরহিত (জবামরণ[দি-হুঃখবহিত) , এজন্য সংসারভযে ভীত হইয়া লোক 
তোমাৰ শরণ গ্রহণ করে । তোমার যাহা দক্ষিণ (অন্রকুল) মুখ, তদ্দাব] সব্ধদ1 আমাকে রক্ষা কর।” 

এক্ট থাক্যে ব্রন্ষের বক্ষণ-শক্তিব উল্লেখ থাকায় সবিশেষত্ই খ্যাপিত হইয়াছে। 
(৪৯) এম! নস্তোকে তনয়ে মা ন আযুষি মা নে! গোষু মা নে অশ্বেষু গীরিষত | 

বীবান্‌ মা নো রুদ্র ভামিভোইনধীহশিক্ষন্তং সদমিৎ ত্বা হবামহে 081১৯) 

_তে কদ্র! তুমি কুপিত হয়া আমাদের পুজে ওপৌজে হিংসা কবি গুনা, আমাদের গো-সমূহে 
বা অশ্বনমূহে হিংসা কবিগুনা। আমাদেব আয়ুতে হিংসা! করিওন!। বীর ভূতাগণকে বধ করিও না। 
আমরা হবনযোগা দ্রলাসস্তাবদাবা এই প্রকারে সর্ববদ1 তোমার হোম (আরাধনা) করিফা থাক।” 

এই শ্রুতিবাকাটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক । 

(৪২) “দ্ধ অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনস্তে বিদ্যা বিছ্ধে লিহিতে যত্র গুঢ। 

ক্ষরম্ববিদা। হামুতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিগ্যে ঈশতে যস্ত সোহম্াঃ ॥৫1১॥ 

_-হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মা অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ অনস্ত যে অক্ষর-ব্রন্মে বিদ্যা ও অবিদ্য! প্রচ্ছন্নভাবে 
নিহিত আছে এবং যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার নিয়ন্ত। (শাসনকর্ত।, তিনি বিদ্যা ও অবিদ্য। হইতে অঙ্ক 
( অর্থ।ৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত)। অবিদ্য হইতেছে ক্ষর_সংপাব-কারণ এবং বিদ্যা হইতেছে-_ 
অমৃত বা মোক্ষের হেতু ব দ্বারস্বজপ 1” 

বিদ্যা ও অবিদ্যা-এই ভুইই হইতেছে মায়ার বুত্তি (১1১/২২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। বিদ্যা! 
হইতেছে সত্বগ্চণ-প্রধান-বৃত্তি ১ ইহা মোক্ষের বা পর বিদ্যার ছারম্ববপ বলিয়া ইহ[কে বিদ্যা বলা হয়) 
পরব্রন্ধ ঘে বহিরঙগ। মায়ারও নিয়ন্তা, তাহাই এই ঞ্ুতিবাকো হইতে জানা গেল। 

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব বাচক। 


[৮ ৮৮ এ 


. পতি ও ব্রক্ধত ] প্রশ্থামজয়ে অ্থাতদ্ব | [ ১২৩৬-অগ্প 


(8৩) “যে! যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকে! বিশ্বানি ফপাণি যোনীশ্ড সর্বধাঃ। 
খষিং প্রন্তং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈধ্বভর্তি জায়মানক পশ্যেৎ ॥৫1২॥ 
, যিনি এক হস্টয়াও প্রত্যেক স্থানে সমস্ত রূপে ও সমস্ত উপাদানে ( উৎপত্তি কারণে ) অধিষ্ঠান করেন 
এবং যিনি কল্লের আদিতে উৎপন্ন খষি কপিলকে (ব্রহ্মাকে ) জ্ঞানদ্বাব' পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং জন্মের 
পবেও দর্শন করিয়!ছিলেন (তিনি বিদ্যা ও অবিষ্তা হইতে অন্ত )।” 
এই বাকাটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক । 
(88) «“একৈকং জালং বনুধা বিকুর্বন্নশ্মিন, ক্ষেত্রে সংহবত্যেষ দেবঃ। 
তুয়ঃ স্থষ্ট! পতয়ন্তথেশঃ সর্ব্বধিপত্যং কুকতে মহাস্বা 10৩ 
_ এই দেব ( প্রকাশমান, ) মহান আত্ম। ( পবত্রন্ধ ) এই জগতে এক একটী জালকে ( কন্মফলকে ) 
নানাপ্রকারে (দেব-মন্তুষাদি নানা প্রকারে ) স্যপ্র কবেন, আবার (সংহাব-কালে ) সংহার করেন। 
এই মহান আত্মা ঈশ্বর (ব্রহ্ধই ) পুনধায় পূর্ববকল্পানুসারে (তথা) লোকপাল।দিকে সি কিয় 
সকলের উপরে গাধিপত্য কবিয়। থাকেন?” 
এই বাকাটীও ব্রন্মের সবিশেষ €-বাচক | 
(8৫) “দব্ব1 দিশ উদ্ধমধস্ তির্যক্‌ প্রকাশয়ন, ভ্রাজতে যদ্ধনভন, | 
এবং স দেবো! ভগবান ববেণ্যোযোনিশ্থভাবানধিতিষ্ঠত্যে বঃ 18 
_ন্ুধ্য (আনডান,) যেমন উদ্ধ। অধঃ ও পা্থব_ সমস্ত দিকৃকে প্রকাঁশ করিয়া শে।ভা পায়েন, তদ্রপ 
সেই এক অন্ৰনীব বরণ্য দেব তগনান্ও (ত্রঙ্ধীও) সমস্ত যোনিশ্বভাবকে ( আত্মভূত পৃথিব্য।দি 
বস্তকে ) অধিষ্ঠানপুকবক নিয়মিত করেন ।” 


এই বাক্যটাও ব্রন্মের সবিশেধত্ব-বাঁচক। এস্থলে ব্রহ্মকে “ভগবান বলায় তাহার সবর্ববিধ 
এশ্বর্ষের কথাও স্ুচিত হইয়াছে। 
(৪৬) ্যচ্চ স্বভাঁবং পচতি বিশ্বযোনিঃ প।চ্যাংশ্চ সব্বান পরিণাময়েদ্‌ ষঃ। 
সর্বমেতদিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো। গুণাংশ্চ সর্ব্বান, বিনিযে'জয়েদ্‌ যঃ 0৫1৫ 
_ যিনি (যে জগং-কারণ ব্রহ্ম) বস্তর স্বভাবকে (অগ্নির উষ্ণ, জলের শীতলতাদিকে ) নিষ্পাদন 
করেন, ঘিনি পাকযোগ্য ( পৃথিব্যাদি পরিণামযোগ্য বস্তসমূহকে ) বিভিল্নাকারে পরিণত করেন, যিনি 
একাকী এই সমস্ত বিশ্বে অধিষ্ঠিত থাঁকিয়। তাহাকে নিয়মিত করেন এবং ঘিনি সত্ব, রজঃ ও ভতমোুণকে 
স্ব-ন্ব-কারধ্যে নিয়োজিত করেন (তিনিই এক অদ্ধিতীষ পরমাস্মা ব্রহ্ম )।% 
এই বাক্যটীও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক । 
(8৭) “অনান্ভনস্তং কলিলস্তয মধ্যে বিশ্ব্ত শ্রষ্টারমনেকক্ন্পম্‌! 
বিশ্বস্ৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্ব! দেবং মুচ্যতে সর্ববপাশৈঃ/৫1১৩| 


[ ৮৮৩ | 
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এই সংসারে সেই অনাদি অনস্ত বিশ্বত্রষ্টট অনেকরূপে (দেব-মনুয্যাদি রূপে ) অভিব্যন্ক ; বিশ্বের 
একমাত্র পরিবেষ্টিত সেই দেবকে (ব্রহ্মকে ) জানিয়া জীব সমস্ত বন্ধন হইতে যুক্ত হইতে পারে ।” 
ইহাও ব্রত্দোর সবিশেষতব-বাচক বাকা। 
(৪৮) “ভাবগ্রাহামনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্‌। 
কলাসর্গকরং দেবং যে বিছুস্তে জহুস্তমথম্‌ ॥৫1১৪। 
-_-ভাবগ্রাহা ( বিশুদ্ধ অস্তকরণে গ্রাহা ), অনীড (প্রাকৃত শরীররহিত ), স্বষ্ি-প্রলয়কারী এবং প্রাণাদি 
যোড়শ-কলার স্থষ্টিকর্ত! মঙ্গলময় দেবকে ( প্রকাশময় ব্রহ্মকে ) ধাহারা জানেন, তাহাদের আর 
পুনরায় দেহসম্বন্ধ হয় না।” 
এই বাকাটীও বর্ষের সবিশেষত্ব-বাচক। 
(8৯) “ম্বভাবমেকে কবয়ে। বদস্তি কালং তথান্তে পরিসুহামানাঃ। 
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্‌।৬ ১॥ 
--কোনও কবি( বিদ্বান্ব্যক্তি ) স্বভাবকে ( বন্তত্বভাবকে ) (জগতের কারণ ) মনে করেন? সেইরূপ 
অপর শ্রেণীর পণ্ডিতের! কালকে (জগতের কারণ ) মনে করেন। বিষয়াকুষ্টচিত্ত মবিবেকী লোকগণ 
যথাযথভাবে জানিতে পারে না। বাস্তবিক, যাহা দ্বারা এই ক্রহ্ষচক্র (জগৎ) আবন্তিত হইতেছে 
(জগতের স্ৃষ্টি-স্থিতি-গ্রলয়াদি চলিতেছে ), তাহ দেবেরই (প্রকাশমান্‌ ব্রন্ষেরই ) মহিম! বা মাহাত্ম্য ।” 
এই বাক্যও ব্রহ্মের সবিশেষন্ব-বাচক। 
(৫০) “ষেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ধ্বং জ্ঞঃ কালকারো! গুণী সর্ধ্ববিদ্‌ যঃ। 
তেনেশিতং কর্ম বিবন্ততে হ পৃথ্যপ তেজ্োইনিলখানি চিস্তযাম্‌ ॥৬।২। 
--ধীহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ সর্ধদ1 আবৃত, ঘিনি জ্ঞ (জ্ঞানী, সর্ধজ্ঞ ), গুণী ( অগ্রাকৃত অশেষ" 
কল্যাণগুণযুক্ত ), সবর্ববিৎ এবং কালের প্রবন্তক, তাহারই শাসনের অধীনে থাকিয়া পৃথিবী, জল 
তেজ, বায়ু ও আকাশরূপ কর্ম বিবপ্তিত ( প্রাহর্ভত বা যথানিয়মে পরিচালিত) হইতেছে। তাহারই 
চিস্ত। ( উপাসনা ) করিবে ।” 
এই বাক্যটাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(৫৯) “তৎকন্ব কৃত্ধ। বিনিবস্ত? তুয়স্তত্বস্ত তন্ন সমেত্য যোগম্‌। 
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ববা কাঙেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সুক্ষ; )৬৩। 
-ন্ুক্ (শুক্মাতিসুক্ম আত্মা বা ব্রহ্ম) সেই (পৃথিবী প্রভৃতি উৎপাদ্াবস্তরূপ ) কর্ম করিয়া! 
( পৃথিব্যাদিকে উৎপাদন করিয়া ) এবং সেই সমুদ্রয়কে ঈক্ষণ করিয়! ( সেই সকল জড়বস্তরর অবস্থা 
বিষয়ে দৃষ্টি করিয়। ) পুনরায় তাহাদের এক, ছুই, তিন ব। আট প্রকার দ্রব্যের সহিত এবং কাল 
ও অস্ভুঃকরণগত কামাদিগুণের লহিভ তবেের তত্ব € পরমার্থ-তত্ব নিজের সত্তা) সংযোজিত করিয়া 
( অবস্থান করেন ) 


॥ ৮৮৪ ] 


॥ৃ 
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এই ভ্রতিবাক্যটাও ব্রঙ্গের সবিশেষত্ব-বাচক । 
(৫২) “আদিঃ সসংযোগনিমিন্ুহেতুঃ পরজ্ত্রিকালাদকলোইপি দৃষ্টঃ। 
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীভাং দেবং শ্বচিত্তস্থমুপাস্য পুর্ব্বম্‌ £৬1৫। 
_.যিনি সকলের আদি (কারণ ), প্রাণাদি ফোড়শ-কলারহিত বলিয়া! যিনি অকল, যিনি দেহ-লাভের 
কারণীভূত অবিদ্ভারও হেতু (প্রবন্তক )-ন্বরূপ, যিনি ব্রিকালাতীত, ঘিনি বিশ্বরূপ এবং জগত-কাবণ, 
উবনীয় এবং স্বীয়-চিত্তস্থিত সেই ব্রহ্মকে পূর্বে ( আত্মজ্ঞীন লাভের পুর্বে) উপাদনা করিবে ।” 

এই বাক্যেও ত্রন্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

(৫৩) “স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্তে! যন্মাৎ প্রপঞ্চ: পরিবন্তত্েহয়ম্‌। 

ধন্মাবহং পাপন্ুদং ভগেশং জ্ঞাত তস্থমৃতং বিশ্বধাম 0৬৬1 
-তিনি বৃক্ষাকার ও কালাকার সকল বস্ত ( জগৎ প্রপঞ্চ ) হইতে ভিন্ন (প্রপঞ্চের অতীত ), যাহ! 
হ্ঠতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ পুনপুনঃ যাতায়াত করিতেছে, যিনি ধন্াবহ (ধর্মের আশ্রয়) এবং পাপ- 
নাশক, যিনি ষ়ৈশ্বধোব অধিপতি, যিনি অমৃত (মরণ-ধর্মবঞ্জিত ) এবং শিশ্বধাম ( বিশ্বের আধার- 
ভুত ), তাহাকে জানিয়া।” 

এই বাকোও ব্রন্মের সবি'শষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

(৫8) “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবভানাং পরমঞ্চ দৈব্তম্‌। 

পতিং পতীনাং পরমং পরজ্ত।দ্‌ বিদাম দেবং ভূবনেশমীড্যম্‌ ॥৬।৭।। 

- ব্রহ্মদি লোকেশ্বরদিগেবও পরম-মহেশ্বব (শাসনবর্ত1), ইন্দ্রাদি-দেবতাগণেবগ পরম-দৈবত 
(দেরত্ব-প্রদ), প্রজাপতিদিগেরও পতি (শালনকর্ব।), পর (শ্রেষ্ঠ) হইতে পরম ঈড্য (স্তবনীয়) 
ভুবনেশ্বরকে আমরা জানি ।” 

এই বাকাটাও ত্রদ্ষের সবিশেষত্ব-বাঁচক। 

(৫৫) «ন তন্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্বাতে ন তৎলমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে । 

ঞ পরাস্ত শক্তিতবির্বিবিধৈব শ্রীয়তে শ্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্তিয়া চ ॥৬৮॥ 

-তঠাহার কাধ্য নাই, করণও নাই । তাহার সমান কিছু দৃষট হয় না, তাহা অপেক্ষা অধিক 
(শ্রেষ্ট) কিছু দৃষ্ট হয় না। ইহার বিবিধ পরাশক্তির এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়ার কথাও শ্রুত হয়; ইহার 
এই শক্তি এবং জ্বানবল-ক্রিয়। স্বাভাবিকী |” 

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-«কথং মহেষ্বরমিত্যাহ_ ন তশস্তেতি। ন তস্য কার্য্যং 
শরীরং করণং চক্ষুরাদি বিগ্কতে। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশাতে আয়তে বা। পরাস্য শক্তিবিববিধৈব 
শুয়তে, সা চ ম্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্ক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া চ। বলক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া সর্্ধবিষয়- 
জ্ঞান প্রবৃভিঃ, বলক্রিয়। দ্বসন্লিধিমাত্রেণ সর্ধং বশীকৃত্য নিয়মনম্।-তিনি মহেশ্বর কেন,' ন তস্য'-ইত্যাদি 
ধাকে) তাহ। বলা হইতেছে। তাহার কার্ধা_শরীর -নাই, করণ-চক্ষু-মাদি ইন্দ্রিয়ও-_ পাই! তাহার 


[৮৮৫] 
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সমান বা তদপেক্ষা! অধিক দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। তাহার নান! প্রকার পরা শক্তির কথা শ্রুত হয়, দেই 
শক্তি হইতেছে ইহার ম্বাভাবিকী। জ্ঞানবল-ক্রিয়াও আছে। জ্ঞানক্রিয়া এবং বঙক্রিয়া। জ্ঞানক্রিয়া ্‌ 
হইতেছে সর্বববিষয়ে জান-প্রবৃন্তি ; আর বলক্রিয়া হইতেছে নিজের সান্লিধ্যমাত্রেই সকলকে বশীকৃত | 
করিয়া সকলের নিয়মন |” 

অগ্নির দাহিক।-শক্তির স্থায় ব্রন্মের পরাশক্তিও হঈতেছে স্বাভাপিকী, স্বীয় স্বব্ূপের অন্বভূতি1; 
অগ্নির দাহিকা-শক্তি যেমন মগ্রির স্বরূপের অন্তভূতি! অগ্নি হইতে অবিচ্ছেদ্য ব্রন্ষের পরাশক্তিও 
তদ্রেপ ব্রন্মম্বদ্ূপ হইতে অবিচ্ছেদ্য । এজন্ঠ ইহাকে ম্বরূপ-শক্তিও বলা হয়। এই পরাশক্তির অনস্ত 
বৈচিআ্ী আছ খলিয়াই শ্রচ্তবাকো ইহাকে “বিবিধ।” বল। হইয়াছে। তাহার জ্ঞানক্রিয়া এবং 
বলক্তিযাও এই স্বাভাবিকী পরাশক্তিরই ত্তিয়।- সর্ববিষয়ে তাহার জ্ঞানের প্রবৃত্তি, তাহার সববজ্ঞত্ব 
এবং সর্ধববিত্তা এবং সাঙ্লিধ্যমাত্রে সকলকে বশীভূত করিয়া সকলের নিয়মন_-এই সমস্ত হইতেছে 
কাহার ম্বাভাবিকী পরাশক্তির কার্যয। এই পরাশক্তি যখন স্বাভ(বিকী বলিয়। তাহার ম্বরূশেই 
অবস্থিত, তখন সহজেই বুঝা যায়--ইহ বহিরঞগ। মায়া শক্তির গায়, যে মায়া শক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শও 
করিতে পারে না, সেই জড়-মায়। শক্তির চায়, জড়-্শক্তি নূহ । এই স্বাভাবিক্কী পরাশক্তি হইতেছে 
চিদ্রুপ শক্তি, চিচ্ছক্তি, চেতনময়ী শক্তি, জড়-বিরোধিনী শক্তি; এ জন্তাই সচ্চিদানন্দ ব্রন্ের স্বরূপে 
অধস্থিতি তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। অন্য-নিরপেক্ষভাবে ইহার জ্কানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া থাকাতেও 
বুঝা যায়) ইহা চেতনাময়ী শক্তি। জড়-জচেতনা মায়াশক্তির মন্থনিরপেক্ষভাবে কাধ্য-করণ-সামর্থ্য 
থ।কিতে পারে না। 

তাহার কাধ্য নাই বল হইয়াছে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বলা হইয়াছে_-তাহ।র জ্ঞানবল-কাধ্য 
আছে। ইহাতেও বুঝ যায়-পরাশক্তির সহায়তায় করণীয় কাধ্য তাহার আছে; কিন্ত কেবলমাত্র 
জড়-মায়াশক্তির সহায়তায় করণীয় কাধ্য তাহার নাই। মায়াশক্তিকর্তৃক প্রবস্তিত হইয়। সংসারী জীব 
যে সকল কাধ্য করে, সে-সকল কাধ্য ত্াঞ্কার নাই, মায়াশক্তিকর্তৃক প্রবন্তিত হইয়া! তিনি কোনও 
কাধ্য করেন না। ইহ। দ্বার সংসারী জীব হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য সুচিত হইয়াছে। তাহার ক্তণ 
বা ইন্জিয়াদিও নাই-_ এই বাঁক্যেও সংসারী জীব হইতে তাহার বৈলক্ষণা স্থচিত হইয়াছে; প্রকৃত 
ইঞ্জিয়াদি তাহার নাই। এইকপে তাহার প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতাই স্ুচিতহ হইয়াছে; কিন্ত 
্বাতাবিকী পরাশক্তির উল্লেখে এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়ার উল্লেখে তাহার অপ্রাকৃত বিশেষত্বই খ্যাপিত 
হইয়াছে। 

এই বাঁক্যটও ত্রচ্ষের সবিশেষত্ব-বাচক । ৃ 

(৫৬) “ন তস্য কশ্চিং পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্‌। 

সকারণং করণাধিপাঁধিপে। ন চাস্য কশ্চিজ্জনিত। ন চাধিপঃ ॥৬.৯॥ 
-দ্গতে তাহার অধিপতিও কেহ নাই, শালনকর্তা বা নিয়স্্রাও কেহ নাই। তাহার কোনও 


[ ৮৬ ] 


ভ্রুতি ও রঙ্ষতত্‌ ] প্রন্থানজয়ে অন্ধাতদ্ [ ১২1৩৬-অস্কু 


লিঙ্গও (চিহ্ধও) নাই। তিনি সকলের কারণ, ইন্জ্রিয়াধিপতিদিগেরও তিনি অন্বিপতি। তাহার 
$ জন্মপাতাও কেহ নাই, অধিপতিও কেহ নাই ।” 

এ-স্থলে «নৈব চ তপ্য লিঙম্”বাক্যে ব্রদ্মের প্রাকৃত-লিঙ্গহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। 
শ্ীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_.“নৈব চ তস্া লিঙ্গং চিহন ধূমস্থানীয়ং, যেন অন্ুমীয়তে ।- যাহা দ্বারা 
কোনও বস্তুর অস্তিত্বের অনুমান করা যায়, তাহাকে সেই বস্তুর লিঙ্ক বলে? যেমন ধূম। ধুম দেখিয়া 
অনুমান করা হয়-ধুমের স্থানে অগ্রি আছে; এ-স্থলে ধূম হইতেছে অগ্নির লিঙ্গ । ব্রন্মের এইরূপ 
কোনও লিঙ্গ নাই, যাহ! দ্বার। ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে ।” 

এন্থলে বিবেচা হইতেছে এই । যদ্দ্ারা কোনও বস্তুর স্বরূপের অস্তিত্ব বা স্বরূপ-নিণয়ের 
আমুকৃলা হয়, তাহাই সেই বস্তর লিঙ্গ। ব্রন্মের স্বাভাবিকী পরা শক্তি, তাহার জ্ঞানবলক্রিয়া, তাহার 
ঈশিত্ব-বশীকরণত্, তাহার শিবহাদিই তাহার ম্বরূপের পরিচায়ক বলিয়া তাহার লিঙ্গ । “গানন্নাদয়ঃ 
প্রধানমা ॥৩/৩।১১।৮-এই বেদাস্তনৃত্রে ব্রন্গোর আনন্দািকে তাহার ধশ্ম বলা হইয়াছে। “প্রিয়শিরম্তদি 
ব্যতীত” অন্য আনন্দাদিধন্্ যে ব্রন্মের হ্বরূপ-প্রতিপাদক, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও “ইতরে ত্র্থলামান্তাং 
॥৩1৩।১১”-বেদান্তশ্ত্রের ভাষ্যে বলিয়া গিয়ছেন। “ইভরে ত্বানন্দাদয়ো ধর্ম ঃ ব্ন্ধন্থরূপ গ্রতিপাদনায়ৈ- 
বোচ্যমানা অর্থপামান্ঠাৎ প্রতিপাদাস্য ব্রহ্মণে। ধন্মিণ একত্বাৎ সর্বেব সব্বত্র প্রভীয়েরন্সিতি বৈষম্যম.। 
প্রতিপত্তিমাত্র প্রয়োজন! হি ত ইতি 1৩।১।১৩-স্বত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙঞ্ষর ৮” সুতরাং আনন্দাদিও ত্রচ্ষের 
লিঙ্গই। এ-স্থলে ব্রন্মের যে সমস্ত লিক্ষের কথা বলা হইল, তৎসমস্ত হইতেছে অপ্রাকৃত লিঙ্গ_ 
সথৃতরাং জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচনীভূত নহে । এতাৃশ অপ্রাকৃত লিঙ্গ ব্রন্মের আছে। সুতরাং 
তিনি সবব বিধ লিঙ্গহীন নহেন। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রঙ্গের যে লিঙ্গ নাই বলা হইয়াছে, তাহ! 
হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর লিঙ্গের স্ায় প্রাকৃত ইন্জ্রিয়ের ব্ষয়ীভূত প্রাকৃত লিঙ্গ । প্রাকৃত লিঙ্গ ব্রন্মের 
নাই _-ইহাই শ্রতবাক্যের তাৎপর্য। অপ্রাকৃত লিঙ্গ যে তাহার আছে, তাঠা পুবেব্হি এদণিত হইয়াছে। 

আর একটী কথা ৪ বিবেচ্য । অগ্নির অস্থুমাপক ধুম অগ্নি হইতে পৃথক্‌ বস্তু, অগ্নির হুরূপতৃত 
নহে; কিন্তু ব্রন্মের পরিচায়ক গুণাদি ব্রন্মের স্বরূপভূত। ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে (১১1৫২ অনুচ্ছেদ 
্রটবয)। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য এই যে-ত্রচ্ষের স্বরূপ-বহিভূতি কোনও লিঙ্গ 
ব্রন্মের নাই। 

এই শ্মতিবাক্যটীও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক । 

(৫৭) এযস্তন্তনাভ ইব তস্তভিঃ প্রধানজৈ: স্বভাবতে! দেব একঃ 

স্বমাবৃণোৎ। স নো দধাদ্‌ ব্রন্মাপ্যয়ম, ॥৬১০॥ 
৮ _তত্তনাভ (মাকড়স।) যেমন তত্তগ্থারা আপনাকে আবৃত করে. তেমনি যে এক এবং অদ্ধিতীয় 

দেবস্বভাবতঃ(কোনও প্রয়ো্গনের অপেক্ষা না রাখিয়া) প্রধান (প্রকৃতি) হইতে উৎপন্ন (নাম-রূপ-কশ্মরপ) 
তন্ত্র আপনাকে আচ্ছাদন করেন, তিনি আমাদিগকে ত্রহ্মাপায় _ত্রদ্মে আশ্রয়) প্রদান করুন।” 


রঃ , | ৮৮৭ ] ২৯৮ 
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এই বাকাটীও তরঙ্গের সবিশেষদ্ব-বাচক। 

(৫৮) “একো দেব: সর্ববভূতেষু গুঢঃ সর্ববব্যাগী সর্ধবসূতাস্তরাত্মা | | 

কণ্মাধ্যক্ষঃ সব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেডা কেবলো নিগুণশ্চ ॥৬১১॥ 

(সই দেব এক এবং অদ্ছিত্তীয় হইয়াও সব্ব্ভূতে গু ভাবে বিষ্ভমান, তিনি সবর্বব্যাগী, 
সববভূভাস্তরাত্মা, কন্মাধ্যক্ষ, সববভূতের তধিবাল (ঘাশ্রয়), সাক্ষী (সববদ্রষ্টা), সকলের চেতন-কর্তী, 
কেবল (নিরুপাধিক) এবং নিন (প্রাকৃত গুণহীন 19 

ভাষ্য শ্রাপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_“কেবলো শিরুপাধিকঃ। নিঙুণঃ সত্বাদিগুণরহিতঃ। 
-_কেবল অর্থ নিরুপাধিক। নিগুণণ অর্থ সন্তাদিগুণরহিত |” 

এই বাকো “নিগণ"”-শবে ব্রন্ষের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলা হইয়ছে এবং 
কম্মাধাক্ষা্দি কতিপয় শব্দে অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাই বল! হইয়াছে । 

(৫৯) “একো বশী শিক্ষিয়াণাং বহুনামেকং বীজং বহুধা যঃ করে।তি। 

তমাত্বস্থং যেইনপশ্মস্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেধাম্‌ 0৬১২॥ 

_যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মা নিগ্িয় বহুর (বন্থ জীবের) নিমিত্ত এক বীজকে (বীজস্থানীয় 
হৃক্ষৃভৃত;ক) বহুভাগে বিভক্ত করেন, সেই আত্মস্থ দেবকে যে সকল ধার ব্যক্তি দর্শন করেন, তাহাদেরই 
শান্ত মুখ লাভ হয়, পরের হয় না|” 

স্ষ্টির পুবের্ব মহাগ্রলয়ে কর্মাফলকে আশ্রয় করিয়া জীব লৃপ্পরূপে বর্তমান থাকে । সেই 
অবস্থায় জীবপকলের ভোগায়তন দেহ থাকেন! বলিয়৷ তখন তাহারা কোনও কণ্ম করিতে পারে না; 
এন্সন্য তাহাদিগকেপনিক্ষিয়” বলা হইয়াছে । ভোগায়তন দেহের বীজন্বূপ একই সুক্মভৃতকে-_ 
জীবসমূহের কন্মকলানুসারে তাহাদের বিভিন্ন ভোগায়তন দেহ-স্ির জন্য পরব্রহ্ম বিভিন্নরূপে 
বিভক্ত করেন। 

এই শ্রুতিবাক্যটীও ত্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 

(৬৯) “নিতো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনালামেকো। বহুনাং যো বিদধাতি কামান্‌। 

তৎ কারণং সাজ্ঘযযোগ।ধিগমাং জ্ঞাত্ব। দেবং মুচযতে সববপাশৈঃ ॥১1১৩। 

যিনি নিত্যসমূহের (জীবসমূহের) নিত্য (নিত্যতাসম্পাদক), ঘিনি চেতন-সমূহেরও চেতন 
(চৈতগ্থ প্রন) এবং এক হষ্টয়াও ঘিনি বছর (বন্থ জীবের) কামসমূহ (কামা ভোগ্যবস্তরপমূহ) প্রদান করেন, 
সাংখ্যযোগগম্য সব্বকারণ সেই ব্রন্মকে জানিতে পারিলে সবর্ধবিধ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ কর।যায়।' 

এই বাকাটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 

(৬৯) এন তত্র স্থর্ধো ভাতি ন চন্দ্তারকম্‌ নেম। বিহ্যতে। ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 

তমেব ভান্তুমন্নুভাতি সবর্বং তস্য ভাস। সর্ধমিদং বিভাতি 1১১৪। 

-ক্ভাহাতে স্র্ধ্য প্রকাশ পায় না, চক্র এবং তারকাও প্রকাশ পায়না, এই বিছাৎসমূহ্ 


[ ৮৮] 


আতি ও অ্রন্ধতধ ) গর নিজকে ত্রহ্মতত্ব [ ১২৩৬-জন্থ 


প্রকাশ পায়ন এই আস্্ির কখা! আর কি বলা যায়। নি প্রকাশমান্‌ বলিয়াই অপর সকলে 
প্রকাশ পাইতেছে। তাহার দীপ্ডিতেই সকল বন্ধ দীপ্তি পাই! থাকে” 


্রহ্মকেই সর্বপ্রকাশক বলাতে এই বাক্যেও ব্রন্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। 


(৬২)। “একো হংসে। তৃবনন্থ্াম্য মধ্যে স এবাগ্রিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ | 

তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্ামেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেইয়নায় ॥৬১৫॥ 

_-এই ভুবনের মধ্যে একই হংস (পরমাত্মা) সব্ধত্র বিরাজমঠন। তিনিই সলিলে (দেহে) 
সন্নিবিষ্ট অগ্নিতুল্য (অবিদ্যার ও তৎকার্য্যের দাহক)। তাহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা 
যায়, ইহার আর অন্ত পন্থা নাই ।” 

“হংস”-শব্দের অর্থে স্্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-“একঃ পরমাত্মা হস্ত্যবিদ্যাদিবন্ধকারণমিতি 
হংসঃ।_-জীবের বন্ধনের কারণ অবিদ্যাদিকে ধ্বংস করেন বলিয়া পরমাতাকে হংল' বল! হয়।” 

এই বাক্যটীও ব্রদ্মের সবিশেষত্-বাচক। 

(৬৩) “ বিশ্বকৃদিশ্ববিদাত্বযোনি জব কালকারে! গুণী সর্র্ববিদ্‌ যঃ। 

প্রধানক্ষেত্রজ্ষপতি গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিভিবন্ধহেতূঃ ৬1১৬॥ 

-তিনি বিশ্বকর্তা, বিশ্ববিং, আত্মযোনি (আখাও বটেন এবং সর্ববকারণও বটেন), জ্ঞ (সর্বজ্ঞ), 
কালকার (কালের নিয়স্কা), গুণী (অপহতপাপশুত্বাদি গুণযুক্ত), সর্দঘবিং। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের পত্তি 
(নিয়ামক), মায়িক-গুণত্রয়ের অধীশ্বর এবং সংসার-স্থিতি, মোক্ষপ্রাপ্তি এবং বন্ধনের হেতুভূত ৮ 

ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_“গুণী অপহতপাপ্যত্বাদিমান্‌ (অপহতপাপ্াত্বাদি গুণ 
আছে ধাহার)। গুণেশ: গুণানাং সন্তরজন্ভুমসামধীশঃ__(গুণেশ অর্থ-সত্ব, রজঃ ও তসং-এই তিল 
গুণের অধীশ্বর )1% 

এই শ্রুতিবাকাটীও ব্রদ্ষের স্বিশেষত্ব-বাঁচক। 

(৬৪) “স তনয়ো হাত ঈশসংস্থো জঃ সর্ব্ধগো তৃবনস্তান্ত গোপ্তা। 

যঈশেহস্ত জগতে নিতামেব নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায় ॥৬।১৭। 

--তিনি তন্ময় (অর্থাৎ বিশ্বময়-বিশ্বীত্বা, অথবা জ্যোতি) অমৃত (মরগ-ধর্ম-র ছিত), 
ঈশ-সংস্থিত হ্বৌয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত), সববন্ঞ, সর্ববগত এবং এই জগতের পালন-কর্তা । যিনি সর্বদা 
এই জগতের শাসন করিতেছেন ; তাহা ব্যতীত অপর কোনও শাসন-কর্ত1 নাই |” 

এই আতভিবাক্াটীও ত্রন্দের সবিশেষত-খ্যাপক | 
(৬৫) “ো। ত্রক্মাণং বিদধাতি পূর্ব্ং যো বেদাংস্চ প্রহিণোতি তন্যৈ। 

তং হু দেবমাত্ববৃদ্ধিগ্রসাদং সুমন্কুৈর্ব শরণমহং প্রপদ্যে (৬।১৮। 

নর আদিতে হিনি (তুর্মখ) বর্ধাকে স্থপ্টি করিয়াছেন এবং যিনি ত্রক্ষাকে বেদঘিদ্যা 

[ ৯ | 
1 ১১২ 


আরতি ও ব্রহ্মাতব ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ১২৩৬-অন্থ 


প্রদান করিয়াছেন, যাহার প্রলাদে (ব1 কৃপায়) আত্মবিষয়িণী (ক্রক্ষবিষদ্মিণী) বুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে, 
মুক্তিলাভের ইচ্ছায় আমি সেই দেবের শরণাপন্ন হইতেছি।” 

এষ্ট বাঁকাটাও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(৬৬) “নিফলং নিক্ষিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্ীনম্‌ ॥ 

অযৃতল্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্‌ ॥৬।১৯। 

যিনি নিক্ষল, নিষ্তিয়, শীস্ত, নিরবদ্য, এবং নিরঞ্জন, যিনি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার 
পরে মুক্তি লাভের পক্ষে সেতুন্থরূপ এবং যিনি দগ্চেন্ধন অগ্নির ম্যায় ( কাষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া গেলে 
ধূমাদি সম্পর্বশৃশ্ত 'অগ্নিব স্তায়) সমূজ্ৰল (আমি সেই দেবের শরণাপন্ন হইতেছি )1% 

পূর্ববাক্যের সহিত এই বাক্যের অন্বয়। পূর্বববাক্যে যাহার শরণ গ্রহণের কথা বলা 
হইয়াছে, এই বাক্যে তাহার আরও কয়েকটী লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে। 

সংসারী জীবই মোক্ষলীভের আশায় ব্রদ্ষের শরণাপন্ন হইয়। থাঁকে। শরণীয় ত্র্গ যে 
শরণার্থী সংসারী জীব হইতে বিলক্ষণ, তাহাই এই শ্রতিবাক্যে প্রদ্িত হইয়াছে । “নিফষলম্”- 
ইত্যাদি লক্ষণগুলির তাৎপর্য হইতেই তাহ! বুঝা যাঁয়। এই লক্ষণগুলির তাৎপর্য্য আলোচিত 
হইতেছে । 

নিফলম্--কলারহিত। কিন্তু কলা কাহাকে বলে? প্রশ্োপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে ফোড়শ 
কলার কথা আছে। সেই স্থলে প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, 
অন্প (ভোগ্যবস্ত), বীর্য, তপস্যা, মন্ত্র কর্ম, (যঙ্গাদি),। লোক (ন্বর্গলোক প্রভৃতি) ও নাম- এই 
ষোড়শ প্রকার বস্তকে 'কলা"নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। অথবা, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ 
ইন্দ্রিয়-_এই যোলটা বস্তকেত্ত ঘোঁড়শ কল! বলা হয়। “যোড়শকো বিকারঃ পঞ্চভূতাগ্থেকাদশে- 
ক্রিয়্াণি '.অথব। প্রশ্মোপনিষদি “যন্মিয্নেতাঃ ঘোড়শকলা: প্রভবস্তি' ইত্যারভা “ল প্রাণমস্থজত প্রাণাৎ 
শরন্ধাম্‌* ইত্যাদিনা প্রোক্ত! নামাস্তাঃ যোড়শকলাঃ।_- শ্বেতাশ্বতরশ্রতি ॥১1৪4-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর 1” 
এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্কবের কৃত অর্থ হইতেই জানা যায় _কলা-বাচ্য ষোলটী বস্ত্ই হইতেছে প্রাকৃত- 
সৃষ্টবন্ত। ব্রন্মে এই সমস্ত কল। নাই বলিয়া তাহাকে “নিষ্ভল” বল। হইয়াছে । সংসারী জীবে এই 
সমস্ত কল! আছে। এইরূপে দেখা গেল-_-কলা-ব্ষিয়ে সংসারী জীব হইতে শরণীয় ব্রন্মের বৈলক্ষণ্য 
বিদ্যমান । 

আলোচ্য শ্রুতিবাকোর ভাঁষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-“কল। অবয়বা নির্গত! যস্মাৎ 
তন্নিফলং নিরবয়বমিত্যর্থ:_--কল! অর্থ অবয়ব ; এই অবয়ব নির্গত হইয়াছে যাহা হইতে, তাহা নিধল 
অর্থাৎ নিরবয়ব।” উল্লিখিত স্থষ্ট কলাসমূহ ব্র্ধ হইতেই উৎপন্ন বলিয়! বলা যায়-_তাহার৷ ব্রল্ষ 
হইতেই নির্গত হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে ব্রন্ম কিরূপে নিরবয়ব হইতে পারেন? উল্লিখিত প্রাকৃত 
ইজ্জিয়াদি প্রাকৃত দেহেরই অংশ; এতাদৃশ কলাযুক্ত দেহ বা অবয়ব নাই যীহার, তাহাকেও 


[ ৮৯* ] 


শিলা 


হুতি ও ব্রহ্থাততব] ্রস্থানত্রয়ে ব্রত [১২৩৬-অঙ্ 


নিরবয়ব ( নিষ্কল ) বল! যায়। ইহাই যদি শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বুঝা যাঁয়__. 
ব্রন্মের প্রাকৃত অবয়ব নাই। ইহাতে আপত্তির কিছু নাই। 

কলা-শব্ের একটী অর্থ হয় _-অংশ। প্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন বস্ত্র অংশমাত্রই হয় সেই বস্তু হইতে 
বিচ্ছিন্ন, যেমন টট্টচ্ছিম্ন প্রস্তর খণ্ড । ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন_ সর্ধব্যাপক-__বলিয়। হার এই জাতীয় -. 
টগ্চচ্ছিন্ন প্রস্তরখগ্ুব__অংশ থাকিতে পারে ন!। নিষ্ষলম্‌ নিরংশম্--শবে তাহাও বলা হইতে পারে। 
ইহা তেও পরিচ্ছি্র প্রাকৃত বস্ত হইতে বর্ষের বৈঙক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে। অথবা! ব্রহ্ম যে অপরিচ্ছিম্ন -. 
সংসারী জীবের ন্যায় পরিচ্ছিয়্ নহেন-__নিষ্ষলম্-শবে তাহাই স্ুচিত হইয়াছে । 

নিক্ষিয়ম্‌__ক্রিয়াহীন। এ-স্থলেও প্রাকৃত জীবের ম্যায় 'ক্রয়া বা কর্ম যে তাহার লাই, 
তাহাই সুচিত হইয়াছে । মায়ার বশীভূত হইয়াই সংসারী জীব কর্ম করিয়া থাকে । ব্রহ্ম মায়াধীশ 
বলিয়া মায়াবশ্যত1 তাহার নাই, স্থৃতরাং মায়াবশ্যতাজনিত কর্মও ত।হার থাকিতে পাঁরে না। তাহার 
সর্বববিধ কর্মাহীনতাই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেননা, আলোচা শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে “ব্রহ্ম চতুণ্মুখ-ব্রহ্মাকে সষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্মার মধ্যে বেদের জ্ঞান 
প্রকাশ করিয়াছেন।” এ-সমস্তও ব্রঙ্গের কর্ম । ব্রদ্ধ যে হগ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপ কার্যেব কর্তা, সমস্তের 
নিয়ন্তা, জগতের পালন-কর্তা-_এ-সমস্তও আলোচ্য বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে বলা! হইয়াছে। 
তাহার *জ্বানবল-ক্রিয়ার” কথাও এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির আলোচ্য অধ্যায়েই বলা হইয়াছে । ম্থতরাং 
ব্রদ্ধ সর্বতোভাবেই পনিক্িয়”--ইহ!। বলা যায় না| এস্থলে প্রাকৃত কর্ম মাত্রই নিষিদ্ধ হষ্টয়াছে। 
তাহার যে অপ্রাকৃত দিব্য কর্ম আছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। পরত্রন্ম শ্রীকৃষ 
বলিয়াছেন__-“জন্ম কণ্ম চ মে দিব্যম্‌।” 

শীস্তম-অচঞ্চল | মায়িক রাগ-ছেযাদি-জরনিত চঞ্চলতা তাহার নাই। ইহাতেও সংঙ্গারী 
জীব হইতে ব্রন্মের বৈলক্ষণ্য দিত হইয়াছে। শীস্তম্‌-শবে ব্রন্মের নিধ্বিকারতও স্চিত হইতে 
পারে। ব্রহ্ম স্বীয় অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে জগং-রূপে পরিণত হইয়াঁও নিধ্বিকার থাকেন। 

নিরবস্ম_অনিন্দনীয়। মায়াবপ্ততাই এবং মায়িক গুণই শিন্দনীয়। ব্রদ্ষের এ-সমন্ত 
নাই বলিয়া তিনি অনিন্দনীয়। 

নিরঞ্চনম্‌__নির্লেপ, মায়াম্পর্শশুন্য। মায়াবন্ধ জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও ব্রদ্ম 
জীবের দোষাদির সহিত প্পর্শহীন থাকেন! সংসারী জীবের কন্মেও তিনি নিলিপগ্ত থাকেন। 

এইরূপ দেখা গেল-_-আলোচ্য শ্রতিবাকোো ব্রন্ষের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই বলা 


হইয়াছে। পূর্ববর্তী বাকাসমূহের অম্বৃতিই হইতেছে এই বাক্যটা। পূর্ববর্তী বাকাসমূহে ব্রদ্ষের 


 বিশেষদ্বের কথ! ধলিয়। এই বাক্যে বল! হইয়াছে-_ব্রন্মের বিশেষত্ব থাঁকিলেও প্রাকৃত বিশেষস্ব নাই। 


ভাহার সমস্ত বিশেষত্ব হে অগ্রাকৃত, তাহাই আলোচ্য বাক্যে ব্যঙ্জিত হইয়াছে। 


উপসংহার। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ব্রন্ষবিষয়ক বাক্যগুলিতে ব্রম্মের সবিশেষস্ব সমুজ্দল 


৮ [ ॥ ৮ ] মস 


শ্রুতি ও ব্রত? গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ১২৩৭-আঅন্থ 


ভ্কাথে বিবৃত হইয়াছে । এই শ্রুতি হইতে জান! যায়- ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের স্ষ্ি-স্থিতি-প্রলয়- 
কর্তা, জগতের পালয়িতা, জগতের পরিবেষ্টিত, বনুশক্তিযোগে স্থপ্টিকর্তা, সমস্ত জগতের শাসনকর্তা, 
মায়ার নিযন্তা, প্রধান-ক্ষেত্রজ্রপতি, সকলের প্রত ও বশীকত্বণ, সর্ববা ত্বক, সর্ববাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্বধবিৎ, 
রিশ্ববিৎ, ব্রহ্মারও স্থষ্টিকত, ঈত্বর-সমূহের পরম-মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরম দৈবত, সকলের অভীষ্ট- 
দাতা, মহদ্যশ।, মঙগলম্বরূপ, বডেস্ব্ধ্যপূর্ণ ভগবান্‌, ষড়েশ্বর্য্যের অধিপত্তি, ভগেশ, মায়েশ, মহামহিম, 
তদ্বিহয়ক-জ্ঞান-লাভ-বিষয়ে প্রসাদ-কর্তা, বরদ, নিগ্রহকর্তা, গুণেশ, অপ্রাকৃত গুণে গুণী, প্রাকৃত. 
গুণ-বিষয়ে নিগুপ, লোকপতিদিগেরও পতি, কম্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতয়িতা, বিদ্যাবিদ্যার নিয়স্তা, 
ত্রন্গের বিবিধ স্বাভাবিকী পরাশক্তি আছে, জ্ঞান-বল-ক্রিয়া আছে, ইত্যাদি বহু সবিশেষত্ব-স্থচক 
উক্তি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দৃষ্ট হয়। 

আবার ব্রদ্ধের যে প্রাকৃত দেহ ব' প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, প্রাকৃত কর্ম নাই, প্রাকৃত গুণ নাই--. 
এ দল কথা এবং সংদারী জীব হইতে এবং গ্াঁকৃত বন হইতেও তাহার বৈলক্ষণ্য-স্চক অনেক 
কথাও এই জ্ুতিতে দৃষ্ট হয়। 

এই রূপে এই শ্রুতি হইতে জান! গেল ব্রন্ষের প্রাকৃত বিশেষত নাই বটে; কিন্তু তাহার 
হু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব-আছে, অর্থাৎ ত্রন্ধ__সবিশেষ। 


৩1 মল্লান্মপা খন্বঘষ্পিন্স-শপনি্বদে ব্র্নানিম্বক লান্ষ্য 

($) “তুম অথ পুরুষে হ বৈ নারায়ণোইকাময়ত প্রজা: স্থজেয়েতি ॥ নারায়ণাৎ প্রাণো 
জায়তে মন: সর্বেন্দিয়াণি চ ॥ খং বাযুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ নারায়ণাদ ব্রহ্মা জায়তে ॥ 
নারায়ণাদ্‌ কতো জায়তে ॥ নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে ॥ নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে ॥ নারায়ণাদ্‌ 
ঘাদশাদিত্া। রুদ্র বসবঃ সর্বাণি ছন্দাংসি ॥ নারাফ়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে | নারায়ণাৎ প্রবত্বান্তে ॥ 
নারায়ণে প্রলীয়স্তে ॥ এতদ্ধথেদশিরোহধীতে ॥১। 
__গুরুধ নারায়ণ ইচ্ছ। করিলেন -_ প্রজা! স্থপ্টি করিব। নারায়ণ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্ডিয় এবং 
আকাশ, বায়ু, জ্যোতি:, জল, বিশ্বধারিণী পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, রর, ইন্্ 
উৎপন্ধ ছইল। নারায়ণ হইতে প্রজাপতি, ছাদশাদিত্য, রুদ্রসমূহ এবং সমস্ত ছন? (বেদ) উৎপন্ন 
হইল। নারায়ণ হইতেই সকলের উদ্ভব, নারায়ণ হইতেই সকলের প্রবস্তন এবং নারায়ণেই সকল 
জয়প্রাপ্ত হয়। খগ বেদৃশিরঃ এইরূপ বলেন ।” 

এই বাক্যটা ব্রান্মের সবিশেষত্ব-বাচক 1 

(২) “অথ লিত্যো নারায়ণঃ | ব্রহ্ম! নারায়ণঃ ॥ শিবশ্চ নারায়ণঃ ! শক্রশ্চ নারায়ণঃ ॥ .. 
কালশ্চ নারায়ণ | বিহশ্চ নারায়ণঃ॥ বিদিশশ্চ নারায়ণ; ॥ উর্ধীং চ নারায়ণ; ॥ অধশ্চ নারায়ণ: ॥ 
ন্ধবর্যহিশ্চ নারায়ণ: ॥ নারায়ণ এবেদং সর্ব, যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম ॥ নিধলক্কো নিরঞ্জনো নিহিবকল্পো 


[ ৮৯২ 1 


আতি ও ব্রঙ্বতত্ব ] প্রন্থানগয়ে অক্ষত [ ১/২৩৭-অঙ্ধ 


নিয়াখ্যাতঃ শুন্ধো দেব একে] নারায়ণ ন দ্বিতীয়োহস্তি কষ্চিং ॥ ঘ এবং বেদ স বিষ্ণ্রেব ভবতি স 
বিষ্করেব ভবতি ॥ ঘ এতদ্‌ যজুর্বরবেদশিরোহধীতে ॥২॥ 
- নারায়ণ নিত্য। ব্রহ্মা নারায়ণ । শিবও নারায়ণ। ইন্দ্রও নারায়ণ । কালও নারায়ণ । বিশ্বও 
নারায়ণ । দিক্‌ সমূহও নারায়ণ। উর্ধও নারায়ণ । অধ£ও নারায়ণ! অন্তর্বহিও নারায়ণ। যাহা 
অতীত এবং যাহা ভবিষ্যৎ_-এই সমস্তই নারায়ণ । নিধলম্ক, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকল্প, নিরাখ্যাত, শুদ্ধ 
দেব এক-নারায়ণই, দ্বিতীয় কেহ নাই। যিনি ইহা জানেন, তিনি বিষণুই হয়েন। যজ্রবেদশিরং এই 
জপ বলেন।” 

পরত্রন্মই যে সমস্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন__স্তরাং পরব্রক্ম যে সর্ববাত্মক-_- তাহাই 
এ-স্থলে বলা হইল। এই বাক্যটাও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক | নিফলঙ্ক” ইত্যাদি বাক্যে ব্রান্মের 
প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বল! হইয়াছে। 

ইহার পরে তৃতীয় বাক্যে সামবেদোক্ত নারায়ণেব অষ্টাক্ষর-মক্ত্রোপাসনার কথা এবং 
উপাসনার ফলের কথা বল! হইয়াছে । 

(৩) নারায়ণের অষ্টাক্ষর-মন্ত্রের বিবরণ দেওয়ার পরে বলা হইযাছে__ 

*তুম্‌ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো। বৈকুষ্ঠভৃবনং গমিষ্যতি ॥ তদিদং পুণ্তরীকং 
বিজ্ঞীনঘনম্‌॥ তস্মাত্তভি তাভমাত্রম্‌ ॥ ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুজো ব্রহ্মণো। মধুস্দনঃ ॥ ব্রন্মণ্যো পুণ্ুরীকাক্ষো 
বরন্মণ্যো! বিষুুরচ্যুত ইতি ॥ সর্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরংব্রন্ম ওম্‌॥ এতদথবর্ব- 
শিরোযোইধীতে ॥৪॥ 

গজ নমো নারায়ণায়_ইত্যাদি অষ্টাক্ষর মন্ত্রোপাসক বৈকুগ্ঠতুবনে গমন করিবেন । সেই 
বৈকুণ্ঠভুবন বিজ্ঞানঘন পুগুরীক (পগ্াকৃতি), তঙ্দম্য তড়িতাভমাত্র । ব্রন্মণ্য দেববীপুজ, ত্রহ্মণা মধুমদন, 
রক্মণা পুগুরীকাক্ষ, ব্রচ্ষণা বিষুঃ, অচ্যুত-ইতি। একই নারায়ণ সর্ধসূতে অবস্থিত ; তিনিই কারণ- 
পুরুষ, স্বয়ং অকারণ (কারণ নাই ধাহার), তিনি প্রণববাঁচ্য পরব্রহ্ষী। অথর্ধ্বশিরঃ এইরূপ বলেন।” 

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রম্মোর সবিশেষত্-বাচক। 

ুর্ধ্ববন্তী বাকাসমূহে যে নারায়ণকে জগৎ-কারণ এবং সর্বাত্মক বলা হইয়াছে, তিনি যে 
দেবকীপুজ (শ্রীকৃষ্ণ), এই শেষ বাক্যে তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে । মধুনুদন, পুণ্তরীকাক্ষ, 
বিষ, অচ্যুত--এ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণেরই নামাস্তর | শ্রীমদ্ভগবদ গীতায় শ্রীকৃঞকে মাধব, কেশব, গোবিন্দ, 
মধুস্ৃদন, জনার্দদন, বিষণ, হরি, পুরুযোতম, হাধীকেশ, বাঞ্চেয় ইত্যাদি বলা হইয়াছে। গোপালপুর্ব্ব- 
তাপনী-শ্তিতেও শ্রীকষ্ণকে কেশব, নারায়ণ, জনার্দন, মাধব-ইত্যাি বল! হইয়াছে । দেবকীপু্রই 
হে ওক্কারবাচ্য পরব্রন্ম, তাহাও আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে । পসর্ধবভৃতস্থমেকং বৈ নারায়ণম্*- 
ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে নারায়ণ বলা হইয়াছে। 

এই নারায়ণারবর্বশির-উপনিষৎ হইতে জান! গেল- -খধখ্েদ, যজুবেরবদ, সামবেদও অথর্ব্ববেদ-_ 


সি 


[ ৮৯৩ ] 


ভ্তি ও ব্রহ্মাতত্ব ] গোঁড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ১/২৩৭-অন্থ 


এই বেদচতুষ্টয়ের যে-ধে-স্থলে নারায়ণকে পরক্রহ্ম বল! হইয়াছে, সে-সে-স্থলে উল্লিখিত «নারায়ণ” 
হইতেছেন “দেবকীপুজ্র” ; পরব্যোমাধিপতি নহেন ; কেননা, পরব্যোমাধিপতি “দেবকীপুজ” নহেন। 

বৃহদারণ্যকোপনিষদে (১181১) পরব্রহ্মকে “পুরুষবিধঃ” বলা হইয়াছে । দপুরুষবিধ£”-শকের 
অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--«পুরুষ প্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ__মন্তক-হস্তাদি-লক্ষণ পুরুষ ।” 
স্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও বভুন্থলে ব্রন্াকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে শ্বেতাশ্বতরের ৩1৮১ ৩৯১ ৩১২, ৩1১৩, 
৩1১৪১ ৩1১৫, ৩।১৯-বাক্য ্রষ্টব্য)। নারায়ণাথব্বশির-উপনিষদেও ত্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে। এই 
পরক্রহ্ম “দেবকীপুক্র”-এই কথ! হইতে পরিষ্কার ভাবেই ভাহার পুরুষাকারত্ব বুঝা! যাইতেছে ; তিনি 
কর-চরণ-মস্তকাদি-লক্ষণ। 

এই পরত্রহ্ম দেবকীপুজের ধামের কথাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। তাহার ধামের 
নাম “বৈকুঠভূবন ৮ শ্রীপাদজীব গোস্বামী তাহার প্রীকৃষ্সন্দর্ডেও নারায়ণাথ্্বশির-উপনিষদের আলোচ্য 
বাক্যটা উদ্ধত করিয়াছেন। সে-স্থলে “বৈকুষ্ঠভুবনম্-স্থলে "বৈকু্ঠবনলোকম্” পাঠ দৃষ্ট হয়। 
(ভ্রীকফ্ণসন্দর্ভ; 1১০৮ অনুচ্ছেদা)। এই পাঠাস্তর হইতে বুঝা যায়_“বৈকুষঠভূবন” এবং “বৈকৃঠবনলোক” 
একই ধাম। কৃষ্ণোপনিষদে লিখিত আছে-_“গোকুলং বনবৈকুণ্ম্‌।৯॥৮ গোকুলের বা! বৃন্দাবনেরই নামাস্তর 
হউতেছে__বনবৈকুষ্ঠ বা বৈকুষ্ঠবনলোক। গোকুল বা বৃন্দাবন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ইহা হইতেও 
জান! গেল _নারায়ণাথবর্বশির-উপনিষদে উল্লিখিত “বৈকুষ্ঠভুবন বা বৈকুষ্ঠীলোক” হইতেছে “গোকুল 
বা বৃন্দাবন।” ইহ] হইতেও বুঝা যায়-এই উপনিষদে কথিত বৈকুঠভূবনের ব। বৈকুণ্ঠবনলোকের 
অধিপতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ । ““দেবকীপুভ্র”-শব্দে শ্রুতি তাহাই পরিষ্কার ভাবে বলিয়া! গিয়াছেন। 

এই বৈকুষ্ঠভূবন যে প্রাকৃত নহে, পরন্ত চিন্ময়, তাহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন__“তদিদং 
পুগুরীকং বিজ্ঞানঘনম্‌” বাঁকো। “বিজ্ঞানঘন-_জ্রানঘন, চিদঘন।” পরক্রহ্মা দেবকী পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এই 
চিন্ময় ধামেই বিলসিত। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে “মে মহিয়ি 1৭1২81১/-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, 
এ-স্থলেও তাহাই বল! হইয়াছে। চিদবন্ মাত্রই সচ্চিদানন্দ ব্রত্মের মহিম! বা বিভূতি। 

উপসংহার। নারায়ণাথকর্ধশির-উপনিষদের ত্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা! গেল-- 
পরক্রহ্ম জগৎ-বর্তা, সর্ববাত্বক, সববভৃতে অবস্থিত। এই পরব্রহ্ম হইতেছেন বনবৈকুষ্ঠ (গোকুল)- 
বিহারী দেবকীপুজ্র। যশোদারও একটা,নাম আছে দেবকী ; এ-স্থলে দেবকীপুজ-শবে যশোদানন্দনই 
লক্ষিত হইয়াছে । কেননা, যশোদাতনয় শ্রীক্ৃ্ই গোকুল-বিহারী। এই দেবকীপুজ (যশোদাতনয়) 
শ্ত্রীক্। হইতেছেন- পুরুষাকার--কর-চরণ-মস্তকাদি লক্ষণ। পুবের্বান্ধত অম্যান্য শ্রুতিবাক্যে ধাহার 
সবিশেষত্থের কথা বলা হইয়াছে এবং “পুরুষবিধ” “পুরুষ -প্রভৃতি-শব্দে ধাহার সবিশেষত্বের একট! 
বৈশিষ্ট্েরও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, ত্তাহার সবিশেষত্ব যে বিগ্রহাকারদ্বে পর্যবসিত, আলোচ্য শ্রুতি 
হইতে তাহাও পরিষ্কার ভাবে জানা গেল। 

এই পরত্রদ্ষের চিন্ময় ধামের কথাও আলোচ্য শ্রুতি হইতে জান। গেল! 


[ ৮৯৪ ] 


আতি ও ত্রচ্মতত ] প্রন্থানয়ে ত্রন্মতত্ব । [ ১২৩৮৯ 
৩৮ । _ুহমগ্রাপন্দিষ্থকে ভ্রঙ্াবিষ্য়ক শাক 

(১) দক! ব্রদ্ষৈব শাস্বতম্!১২। 

--শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শাশ্বত ব্রহ্ম ।” 

(২) “ভ্তবতে সততং যন্ত সোইবতীণেণ মহীতলে। বনে বৃন্দাবনে জ্রীড়ন্‌ গোপগোপী- 
ন্ুরৈঃ সহ”? ॥৭। 

_যিনি সতত স্তৃত হয়েন, তিনি মহীতলে অবতীর্ণ। গোপ-গোপী-সুরগণের সহিত তিনি 
বৃন্দাধনে ক্রীড়া করেন ।” 

পরব্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্ম ণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার ধাম বৃন্দাবনে তিনি যে গোপ-গোপীদের 
সহিত ত্রীড়া করেন, তাহা এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল। 

(৩) “গোকুলং বনবৈকুষ্ঠং তাপসাস্তত্র তে দ্রমা: ॥৯।| 

-গোকুল হইতেছে বনবৈকুণ্ঠ ৷ তত্রত্য বৃক্ষগণ হইতেছেন তাঁপসতুল্য ।” 
এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের ধামের কথা বলা হইল। 
(8) “যো নন্দঃ পরমানন্দো যশোদ। মুক্তিগেহিনী ॥২॥ 
_-যিনি নন্দ, তিনি পরমানন্দ । যশোদ। মুক্তিগেহিনী 1” 

এই বাক্যে পরত্রহ্ম গ্রীকৃধের পরিকরের কথ! বল! হস্টয়াছে। 

উপসংহার । কৃষ্ণোপনিষং হইতে জানা গেল--স্ীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, বৃন্দাবন বা গোকুল 
তাহার ধাম। এই ধামে তিনি গোপ-গোপীদের সহিত ক্রীড়। করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডেও অবতীর্ণ 
হইয়া থাকেন। 

নারাঁয়ণাথবর্বশিরউনিষদে যে দেবকীপুজের কথা বলা হইয়াছে, কৃষ্ণোপনিষদেও তাহার 
কথাই এবং তাহার লীলার কথাও এবং পরিকরের কথাও বল। হইয়াছে । 


৩৯। গোপাীলগুর্ধতাপনী উপন্মিষদে ভ্রসাজিবস্নক আাক্য 
(১) কৃষি9,বাচকঃ শব গশ্চ নির্বতিবাচকঃ | 
তয়োরৈক্যং পরংক্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্য ভিধীয়তে ॥১% 
_কৃষ, হইতেছে ভূ-বাচক (সন্বাবাচক) শবা; আর ণ হইতেছে নির্ধতি (আনন্))-বাচক 
শব্দ। এই উভয়ের এঁক্যে পরব্রন্দকে কৃষ্ণ বলা হয়।” 
শ্রীক্কণ মে পরব্রহ্ধ এবং তিনি যে সচ্চিদানন্দ, তাহাই এই বাক্যে বল! হইল। 
(২) “ও সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্রিষ্টকারিণে। 
নমো বেদাস্তবেদ্ধা'য় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥১। 
-সচ্চানন্দ-বিগ্রহ, অক্রিষ্টকন্া, বেদাস্তবেছ্য, গুরু এবং বুদ্ধিসাক্ষী কৃষ্ণকে নমস্কার |” 


[ ৮৯৫ ] 


আরতি ও ভ্রদ্মতত্ ] গৌড়ীয় বৈধণব-দর্শন [১1২৩৯ 


এই বাক্যে গ্ীকৃষেের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । তিনিই যে পরতরক্গ, বেদাস্তযে্ঠ- 
শবে তাহাও বল। হইয়াছে । | 

(৩) “গজ মুনয়ো হ বৈ ত্রহ্মাণমূচুঃ কঃ পরমো দেব, কুতো! মৃত্যুধিভেতি, কস্য বিজ্ঞানে- 
মাখিলং ভাতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তছ হোবাচ ক্রাহ্ষণঃ শ্ীকুষে। বৈ পরমং দৈবতং 
গোবিদ্রান্ম তুযুধিভেতি গোপীজনবল্লুভজ্ঞানেন তজছ্তাতং ভবতি স্বাহেদং সংসরতীতি ॥১।১॥ 

__সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাস] করিলেন _“কে পরম দেব? কাহা হইতে মৃত্যু ভীত 
হয়? কাহার বিজ্ঞানে সমস্ত জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায়? কাহা বর্তৃক এই বিশ্ব উৎপয় হয় ব! স্বকার্েযে 
প্রবন্তিত হয়! এইরূপ জিচ্ছাসাঁর উত্তরে ব্রন্মা বলিলেন-__কৃষ্ণই পরম-দেবতা। গোবিন্দ হইতেই 
মৃত্যু ভয় পাইয়া থাকে। গোপীজনবল্লভের জ্ঞানেই (গোপীজন-বল্পভকে জানিতে পারিলেই) সমস্ত 
বিজ্ঞাতরূণে প্রকাশ পায়। স্বাহ! হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন (বা কার্ধ্যে প্রবন্িত) হয়” 

নব্রন্গাণমুচুস্থলে “ত্রাহ্মণম্চু”-পাঠীস্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ একই । ব্রহ্মবিং বলিয়। ব্রন্মাকে 
ব্রাহ্মণ বল! হইয়াছে । পরবন্তর ১২ বাক্যের “হিরণাগর্ভঃ*-শব্ব হইতেই জানা যায়-_এ-স্থলে ব্রহ্মাই লক্ষ্য। 

ধাহার বিজ্ঞানে সমস্তই জ্ঞাত হওয়! যায়, তিনিই যে পরব্রহ্ধ -ইহা প্রায় সমস্ত আ্তিই 
বলেন। এই শ্রুতিবাক্যে গোপীজনবল্পভ-কৃষ্ণের জ্ঞানে দমস্ত বিজ্ঞাত হয়-- এ কথা বলাতে তিনিই যে 
পরব্রক্ধ, তাহাই বল। হইল। কাহার সবিশেষত্ের কথাও বলা হইল। 

(8) «তে হোঁচুঃ কিং তদ্রপং কিং রসনং কথং বাহহে। তদ্ভজনং তৎসর্ব্বং বিবিদিষতামাখ্যা- 
হীতি। তছু হোবাচ হৈরণ্যো - গোপবেষমভ্রাভং তরুণং কল্পক্রমাশ্রিতম্‌। তদিহ শ্লোক ভবস্তি।__ 
সংপুগুরীক-নয়নং মেঘাভং বৈহ্যতাম্বরম্‌। ছিভুজং জ্ঞানযুদ্র/ঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্‌ ॥ গোঁপগোপাঙ্গনাবীতং 
দ্বরক্রমতলাজ্রিতম । দিব্যালঙ্করণোপেতং বত্বপন্কজমধ্যগম. ॥ কালিন্দীজলকল্োলা সঙ্গি মারুতসেবিতম। 
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো৷ ভবতি সংস্থতে; ॥ ইতি ॥১।২) 

- সনকাদি মুনিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন_-সেই শ্রীকৃ্ের রূপ কি প্রকার! তাহার 
রসন কি? তাহার ভঙ্জনই বাকি? আমরা এই সমস্ত জানিতে ইচ্ছুক ; আমাদিগের নিকটে এই 
সমস্ত প্রকাশ করুন।” তাহাদের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে হিরণ্যগর্ড ব্রহ্মা বলিলেন-_ (প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ, 
রূপের কথ! বলিতেছেন)__“তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) হইতেছেন গোপবেশ, অভ্রাভ (সঙ্জল-জলদের কান্তির চ্চায় 
ফাস্তিযুক্ত), তরুণ (নিত্য কিশোর) এবং তিনি কর্পক্রমাশ্রিত। এই বিষয়ে ক্লোকও (মন্ত্রও) আছে। 
যথা যাহার নয়নছয় স্থশোভন পদ্দের তুল্য, ধাহার কান্তি মেঘের তুল্য, যাহার পরিধেয় বসন 
বিছ্যতের তুল্য পৌতব্ণ), যিনি ছিতুজ, যিনি জ্ঞানম,্্রাঢ্য, ধিনি বনমালী এবং ঈশ্বর, যিনি গোপ- 
গোপাঙ্গনাগণ কর্তৃক পরিবৃত, কল্পবৃক্ষের তলে যাহার আশ্রয়, যিনি দিব্যালঙ্কারের দ্বার] ভূষিত, ধিনি 
রদ্ধপন্ধজের মধাভাগে অবস্থিত, যম,না-সলিল-স্পর্শী বায়, নিরস্তর যাহার সেব! করে, চিত্তের দ্বারা 
যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন, তিনি সংসার হইতে মুক্ত হয়েন 1” 


[ ৮৯৬ ] 


আুতি ও ব্রহ্মতত্ব ] প্রন্থানত্রয়ে ঙ্গাতত্ব । [ ১২৩৯-অগ্ু 


ইহার পরে ত্রক্মা রসন-ভজনাদি সন্বস্থীয় প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন । 

উক্ত শ্রুতিবাক্যে "গোপ-গোপাঙ্গনাবীতম»-স্থলে “গোপ-গোপীগবাবীতম--গোপ-গোণী 
এবং গো-সমূহ দ্বার পরিবৃত"-পাঠান্তরও পৃষ্ট হয়। 

(৫) “একো বশী সর্ধবগঃ কৃষণ ঈড্য একোহপি সন্‌ বুধা যো বিভাতি। 

ং পীঠস্থং যেইনুভজস্তি ধীরাস্তেষাং স্থখং শাশ্বতং নেতরেষাঁম১1৫॥ 

_শ্রীক্চ এক (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্থগত-ভেঙশৃম্ত) এবং সকলের বশীকর্তা; তিনি সর্বগ 
এবং সকলের স্তবনীয়। এক হইয়াও তিনি বহুরূপে (বস ভগবং-স্বরূপরূপে) আত্মপ্রকাশ করিয়! 
আছেন। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি পীঠস্থিত এতাদৃশ প্রীকৃষ্ণের সর্বদা ভজন করেন, তাহাদেরই শাশ্বত সখ 
লাভ হয়, অপরের হয় না 1” 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬ ১২ বাকোও ব্রহ্মসন্বন্ধে এইরূপ কথা বল! হইয়াছে । ১1২৩৬ (৫৯) 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা। 

(৬) দনিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো! বহুনাং যো৷ বিদধাতি কামান্। 

তং পীঠগং যেহমুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেঘাম 1১1৫॥ 

_ধিনি নিত্যসমূহেরও নিত্য (নিত্যতা-প্রদ), যিনি চেতনসমুহেরও চেতন (চেতনা -বিধায়ক), 
ধিনি এক হইয়া ব্হুর কামন। পূরণ করিতেছেন, পীঠস্থ তাহাকে যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি নিরস্তর ভজন 
করেন, ভাহাদেরই শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ হয়, অপরের হয় না ।” ৃ 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬১৩-বাক্যেও অন্থরূপ কথা দুষ্ট হয়| ১।২৩৬ (৬০)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

(%) «যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পুর্বং যো বিছ্/স্তস্মৈ গোপায়তি ন্ম কৃষ্ণ; 

তং হ দেবমা ত্ববুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুধৈর শরণমমুং ব্রজেৎ ॥১1৫। 

-যে শ্রীকৃষ্ণ স্থষ্টির পূর্বে ব্রক্মাকে স্ষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বেদবি্তা রক্ষা করিয়া! 
ব্ক্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, সুমুক্ষুগণ সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক দেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবেন ।” 

“মাত্ববুদ্ধিপ্রকাশম স্থলে “আত্মবৃত্তি প্রক।শম»-পাঠাস্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ__ন্ব-্বরূপ- 
প্রকাশম.। ইহাদ্বারা ত্রন্দের স্ব প্রকীশকত্ব স্থচিত হইতেছে। 

শ্বেভাশ্বতরোপনিষদের ৬।১৮ বাক্যও অনুপ উক্তি দৃষ্ট হয় ।১/২৩৬(৬৫)-অন্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

(৮) "ততে। বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্ম. ৷ 

যস্তৎপদং পঞ্চপদং তদেব স বাসুদেবে ন যতোহন্যদস্তি ॥ 
তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বুন্্ীবনে 
সুরভূরুহতলাদীনং সততং সমরুদ্গণোহহং পরময়া স্তত্যা তোষয়ামি ॥১।প| 
_ ব্রহ্ম! বলিতেছেন-_:অতএব বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অশেব-লোভাদিসঙ্গ-রহিত যাহার পদ 
(ধোম)। তাহাই পঞ্চপদাখ্য (আষ্টাদশাক্ষর) মন্তর। তাহাই বাসুদেব (বোস্ুদেবাত্বক)। সেই বাসুদেব 


| [ ৮৯৭ ] 
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আতি ও আস্থা] গৌড়ীয় বৈষ্ণ-দর্শন [ ১২৯-জন্থু 


হইতে ভিন্ন কোথাও কিছু নাই। বৃন্দাবনে স্ুরক্রমতলে আসীন পঞ্চপদাত্মক (অষ্টাদশাক্ষর-মন্্রাত্মক) 
এক (সজা ভীয়-বিজাভীয়-ন্বগতভেদশৃ্ক) সচ্চিদানন্দাবিগ্রহ গোবিন্দদেষের-_ মরুদ গণের সহিত আমি-_ 
পরমন্তরতিদ্বার। সস্তোধ বিধান করিয়! থাকি ।” 

এই বাক্যে পরবন্ধ প্রীকঞ্ণের ধাম গোকুলের (বৃন্দাবনের) প্রাকৃতদোষবঞ্জিতত্খ এবং 
বাস্ুদেবাত্বকত্ব (চিন্ময়ত্ব) এবং শ্রীকষের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ও অদ্ধিতীয়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । 

এই শ্রতিবাক্যে “বিশ্ত্ধম৮-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকফের ধামের শ্বরপ প্রকাশ করা হইয়াছে। 
হ্রুতি-প্রোক্ত লক্ষণগুলি আলোচিত হইতেছে 

বিশুদ্ধম _ প্রাকৃত বন্তমাত্রই জড়মিশ্রিত বলিয়া অস্তন্ধ। ভগবছ!ম জড়বিবজ্দিত বলিয়। 
বিশুদ্ধ -শুদ্ধসনাত্মক। হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিং- এই তিনটা বৃত্বিযুক্ত স্বরূপশক্কি ব৷ চিচ্ছক্তিকে 
শুদ্ধলত্্ ব। বিশুদ্ধস্তব বলে। তগবন্ধাম এইকপ শুদ্ধসত্বাত্মক! 

বিমলম._ অবিগ্ঠাজনিত মলিনতাহীন। চিম্ময়। 

বিশোকম-শোকরহিত। মায়া হইতেই জীবের শোকাদি। ভগবদ্ধাম মায়াবঞ্জিত বলিয়া 
তাহাতে শে!কাদির অভাব। 

অশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম-লোভ-মোহাঁদি মায়াজনিত বিকার ভগন্ধামে নাই। 

তদেব স বাস্ুদবঃ--এই বাক্যে সেই ভগবদ্ধামকেই বা্থদেব অর্থাৎ বান্ুুদেবাত্বক বলা 
হইয়াছে । ভগবদ্ধাম যে ভগবানেরই স্বরূপভূত-_তাহাই এ-স্থলে বল! হইল। ছান্দোগা-শ্রুতিতে 
“ম্ে মহিয়ি”-বাক্যে যাহ! বলা হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে । 

এই শ্রুতিবাকো পরব্রদ্থ শ্রীকৃষ্সন্বন্ধেও বল। হইয়াছে তিনি ছিভুজ (১।২-বাক্য), সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ । বৃচদারণ্যকের “পুরুষবিধঃ এবং স্বেতাশ্বত্তরের “পুরুষ” -শব্ে পর্রন্মের যে পুরুষাকারের কথা 
বলা হইয়াছে, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বল! হইল তাহ! দ্বিভুজ । পরত্রহ্ম শ্রীকফ্চের এই ঘ্বিভুজ বিগ্রহ যে 
প্রাকৃত নহে, 'লচ্চিদানন্ন-বিগ্রহা?-শব্দে তাহাই বল! হইয়াছে।সত্তাহার বিগ্রহ বা! দেহ “সচ্চিদানন্দঘন - 
চি বন বা! আনন্দঘন” ত্বাহার কর-চরণাদি সমক্তই চিদ ঘন বা জানন্দঘন। "সচ্িদানন্দ-বিগ্রহ'- 


শব্দে ইহাও বল। হইয়াছে যে, তাহার বিগ্রহ ভীহা হইতে ভিন্ন নহে--তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই ভিনি। 
বিগ্রহও তাহার স্বরূপভূত। 


শ্ীকষ্চকে লচ্চিদানন্ব-বিগ্রহ বলা সত্বেও তাহাকে আবার 'সর্ধবগঃ” বলা হইয়াছে--3১1৫- 
বাক্যে। আবার পরবর্তী ২১-বাকো তাহাকে “বিশ্বরূপ” এবং “বিশ্ব” বল! হইয়াছে । ইহাতে তাহার 
সব্বব্যাপকত্ব এবং সবর্বাত্মকত্বও সুচিত হইয়াছে । পরব ২৯-বাক্যে তাহাকে “অদ্ধিতীয়” এবং 


“মহান” বলা হইয়াছে। ইহাতে জানা যায়--ভ্রীকৃফণ সর্র্ববিধভেদশুন্ক সর্ববব্যাপক তত্ব। সুতরাং : 


ভিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হইলেও যে পরিচ্ছিন্ন নহেন, পরিচ্ছিন্নবং প্রতীয়মানমাত্র, ব্বরূপতঃ অপরিচ্ছি্, 
ইহাই যে তির অস্ভিপ্রায়, তাহাই বুঝা যা্টতেছে। 


, [ ৮৯৮ ] 


শ্রুতি ও ব্রচ্মতত ] প্রন্থানজয়ে ব্রক্মত । [ ১২৩৯-অন্ 


(৯) 5" নমে! বিশ্বরূপায় বিশ্বশ্থিত্যস্তহেতবে | 
বিশ্বেঙ্বরাকবিশ্বায় গোবিষ্বায় নমো! নমঃ 1২১॥ 

- ব্রহ্ম! স্কব করিতে করিতে বজিলেন-__যিনি বিশ্ব্ূপ (বিশ্বগত সমস্ত বস্তুরূপী ), যিনি 
বিশ্বের (ন্ছষ্ি)-স্থিতি-লয়ের হেতু, যিনি বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্ব (বিশ্বাত্বক ), দেই গোবিন্দকে 
নমস্কার নমস্কার 1” 

(৯০) “নমে! বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে। 

কৃ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ ॥২1২। 
_ বিজ্ঞানরূপ, পরম্ানন্দরূপ, গোলীনাথ, কৃষ্ণ গেবিন্দকে নমস্কার নমস্কার ।'? 

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ যে বিজ্ঞান, পরমানন্দঘন-এ-স্থলেও তাহ] বলা হইল। তিনি যে 
গোগীঙ্গনবল্পভ- গে!গীদের সহিত লীলাবিলাসী, তাহাও বল! হইল । 

(১৯) "নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমাঁলিনে । 

নম; কমলন্।ভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥২৩॥ 
- পদ্দপলাশ-লোচন, পদ্পমালাধারী, পদ্মনাভ, কমলাপতি শ্রীকষ্চকে নমস্কার নমস্ব(র 1 
(৯২) “বহ্ণগীড়াভিরামায় রামায়াকুষ্ঠমেধসে। 

রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২1৪| 

ময়ুরপুচ্ছ-বিভূষিত-মস্তক, মনোরম (রাম ), কুষ্ঠাহীন-মেধাবিশিষ্ট, রমার মানস-হংসলদৃশ 
গোবিন্দকে নমন্কার নমস্কার |” 

“শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কাস্তঃ পরম: পুরুষঃ”-ইত্যাি ব্রহ্মসংহিতাবাক্যে শ্রীকষ্ণকাস্ত। গোপনুন্দরী- 
দিগকে শ্রী বা! লক্ষ্মী বল] হইয়াছে । কমলা, রমা প্রভৃতি শব্দেও লক্ষ্মী বুঝায়। আলোচ্য ম্তরতিবাকা- 
গুলিতে “কমলাপতি”, “রমাপতি”-গ্রভৃতি-শব্দও গোগীনাথ ভ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। এ-ম্থলে “কমল” 
“রমা” প্রভৃতি শব্দ গোগীবাচক। 

(১৩) “কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে। 

বৃষভধবজ্ধবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ২৫) 

_কাস্থুরের বংশবিনাশকারী, কেশি-চানুরাদি দৈত্যহস্তা, বৃভধ্বজ-মহাদেবের বন্দনীয় 
এবং পার্থসারথি জ্রীকৃ্চকে নমস্কার |” 

এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার কথা বল। হইয়াছে । 

(৯৪) “বেপূবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দিনে। 

কালিন্দীকুললোলায় লোলকুগুলধারিণে 1২1৬ 

_ লতত বেপুবাদন-পরায়ণ, কালীয়নাঙ্গ-পরাজয়ী, যমুনাভীরে লীলাবিলাসের জন্ত উতসৃক, 

গ্রধং চলং-কুগলথারী গোপালকে ( নমস্কার )1” 


[ ৮৯৯ ] 


আতি ও ব্রচ্মতত্ব গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২1৩৯-অনু 


(১৫) “বল্লবীনয়নাস্তোজমালিনে নৃতাশালিনে । 
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমে! নম১7১1৭॥ ্ 


যাহার সর্ববাঙে গোপাঙ্গনাদিগের নয়নরূপ কমল মালারূপে বিরাজিত, যিনি নৃত্যপরায়ণ , 
এবং যিনি প্রণত-প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, নমস্কার |” 


(১৬) “নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবদ্ধীনধরায় চ। 
পৃতনাজীবিতাস্তায় তৃণাব্তণানুহারিণে ॥২৮। 
_িনি পাপ-বিনাশক, যিনি গোবদ্ধনধারী, যিনি পৃতনার এবং তৃণাবস্তে র প্রাণ সংহার 
করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার 1৮ 
(১৭) “নিষ্চলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে। 
অদ্ধিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্তায় নমে। নমঃ ॥২৯॥ 
যিনি নিষ্ষপ ( নির্শল ), যিনি মোহবঞ্গিত, যিনি শুদ্ধ এবং যিনি অশুদ্ধের বৈরী, যিনি 
অদ্বিতীয় এবং মহান্‌, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার ” 
(১৮) “গ্রসীদ পরমানন্দ প্রমীদ পরমেশ্বর । 
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥২1১০॥ 
-_হে পরমানন্দ ! হে পরমেশ্বর ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি আধিব্যাধিরপ ভূজ 
কর্তৃক দষ্ট (দংশনপ্রাপ্) হইয়ছি। হে প্রভে।! আমাকে উদ্ধার কর।” 
(১৯) “প্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকাস্ত গে।শীজনমনোহর | 
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌ থরে ॥২।১১॥ 
__হে শ্রীকৃষ্ণ | হে রুলিণীকাস্ত ! হে গোপীজন-মনোহর ! হে জগদ্গুরো ! আমি সংসার-সাগরে 
নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর।” 
(২০) “কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন। 
গোখিন্ন পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥২।১২॥ 
_হে কেশব! হে ক্লেশনাশন | হে নারায়ণ! হে জনার্ঘিন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ ! হে 
মাধব | আমাকে উদ্ধার কর।” 


নারায়ণাথববশির-উপনিষদেও পরব্রচ্ম দেবকীপুজ্রকে মধুস্দন, পুগুরীকাক্ষ, বিষণ, এবং অচ্যুত 
ব্লা হইয়াছে। 

উপসংহার। গোপাল-পু্বতাপনী উপনিষদের ব্রন্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল-- 
গোগীজনবল্পভ শ্রীকৃফই পরব্রহ্ম ; যেহেতু, তাহার বিজ্ঞানেই সবর্ববিজ্ঞান লাভ হয়। তিনি দ্বিভুজ-- 
মরাকৃতি ৷ বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে যে ব্রক্ধকে “পুরুষবিধ২” ল। হইয়াছে এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিবদের 
বহুন্থুলে যে ত্রদ্মকে “পুরুষ” বল। হইয়াছে, তিনি যে দ্িতুজ-নরাকৃতি, গোপালপূর্ববতাপনী হ্ুতিতে 


[ ৯** 


শ্রুতি ও ব্রক্মতত্ব ] প্রন্থানজে ভ্রন্মতত্‌ [ ১২৩৯-আঙ্গু 


তাহা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করা৷ হইয়াছে। এই ছিভূজ প্রীকৃ্ণ হইতেছেন__ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-_- 
তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। তাহার বিগ্রহই হইতেছে তাহার ম্বরূপ। তাহার বিগ্রহ নরাকৃতি 
হইলেও প্রাকৃত নহে। আবার, তিনি সচ্চিদানন্নবিগ্রহ হইলেও পরিচ্ছিয্ন নহেন, পরিচ্ছিম্নবং 
প্রতীয়মানমাত্র, স্ববূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। কেননা, এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোপীজনবল্লভকেই “সর্ব্বগ”, 
“বিশ্বরূপ”, “বিশ্ব”, “অদ্বিতীয়”, “মহান এবং “নিল” বল! হইয়াছে । এই অমস্ত শবে তাহার 
সর্ধব্যাপকত্থ, সর্ববাখবুকত্ব এবং সর্ববিধ তেদরাহিত্যই সূচিত হইয়াছে। 

এই দ্বিতুজ নরাকৃতি পরত্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন--গোপবেশ এবং গোপ-গ্রোপাঙ্গনাদ্বারা এবং 
গো-সমৃহদ্ধার পরিবৃত্ত, তিনি গোপা'ল-গোচাঁরণরত। ইহাদ্বারা ত্ীঁহার গোঁপ-লীলত্বই স্মুচিত 
হইভেছে। তিনি গোপীজন-মনোহর, গোপীজনবল্লভ _ইহাদ্বারা তাহার নরলীলত্বও স্মৃচিত 
হইতেছে। 

আলোচ্য-শ্রাতিতে শ্রীকৃষ্ণের বেশভূযাঁদির এবং প্রকট ও অপ্রকট-উভয়বিধ লীলার 
কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । 

“একো বশী সব্ব্বগ: কৃষ্ণ ঈড্য একো।ইপি সন্‌ বন্ুধা যো বিভাতি” ইত্যাদি বাক্যে গোপাল- 
পূর্ববতাঁপনী-শ্রাতি ইহাও জানাইয়ছেন ঘে, দ্বিভুজ নরাকৃতি গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বনুরূপে__ 
বু ভগবং-ম্বরূপরূপে_ আও্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত এবং এই ব্ছু ভগবৎ-স্বরূপে বিরাজিত থাকিয়াও 
তিনি এক; অর্থাৎ একমুন্ত্িতেই তিনি বহুমুন্তি। শ্রীশ্রীচৈতান্থচরিতামবতেও অস্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। 
+অনস্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মৃক্তিভেদ |২২০1১৪৪॥ একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥২/৯১৪১। 
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥ ২২০1১৩৭।৮ একই মৃত্তিতে যেমন তিনি বহুযূত্তি, তেমনি আবার 
বহুমূত্তিতেও তিনি এক মুর্তি । তাই অক্রুরোক্তিতে দৃষ্ট হয়-বহুযূত্তেকমৃত্তিকম্‌ | শ্রীভা ১০1৪৭ 
ইহাদ্বার। পরত্রন্ম শ্রীকৃষ্ণের অচিস্ত্য-শক্তিই সুচিত হইয়াছে । 

সাহার ধাঁমের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে । গোকুল বা বৃন্দাবন হইতেছে তাহার ধাঁম। 
নারায়ণাধ্বশিরঃউপনিষদে যাহাকে “বৈকুষ্ঠ বা বৈকুষ্ঠবনলোক” এবং কৃষ্ধোপনিষদে যাহাকে 
“গেোকুল বনবৈকুষ্ঠ” এবং পবৃন্নাবন” বলা হইয়াছে, গোঁপালপুর্বতাপনীতে তাহাকেই “বৃন্দাবন” 
বল! হইয়াছে । এই ধামষে প্রাকৃত নহে, পরস্ত বান্থদেবাত্বক, প্রাকৃত-বিলক্ষণ, তাহাও এই শ্রুতিতে 
বলা হইয়াছে। এই ধামকে দবান্থুদেবাত়ক” বলাতে, ইহ! যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত, তাহাই 
সুচিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য-শ্রুতির “ন্দে মহিম্সি” ইত্যাদি বাক্যেও ধামের স্বরূপভৃততা ব্যঞ্জিত 
হইয়াছে। 

“ভ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকাস্ত”-ইত্যাদি বাক্যে তাহার দ্বারকাবিলাসিতবও স্থচিত হইয়াছে। অন্যান্ত 
শ্রুতির সায় এই ঞুতিতে পর্রন্ধ গ্ীকৃষের স্প্ি-স্থিভি-লয়-হেতুত্বের কথাও বলা! হইয়াছে। বিবিধ- 
' ফল্যাণগুণাকরত্বের কথাও প্রকাশ কর! হইয়াছে । 


[ ৯০১ ] 
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৪০। ক্লোপালো তুক্মতাপনী শুপনিস্বছে ভ্র্গাবিষ্বসক্ষ আকা 
(৯) “একদ। হি ব্রজন্তিয়ঃ লকামাঃ শর্ধধরীমুযিত্ব। সর্বেশ্বরং গোপালং কৃষ্ণমুচিরে। উবাচ তাঃ 

কষ্ণমন্ঃ। কনে ব্রাহ্মণায় ভক্ষ্যং দাতব্যং তবতি হুর্বাসপেতি। কথ: যাস্তামোইতীব্বঁ জলং যমুনায়া, 
যত: শ্রেয়ো ভবতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ধো ্রহ্মচারীত্যুক্ত1 মার্গং বে! দাস্থাত্যুন্তানা ভবতি। যং মাং স্বত্ব 
অগাধ! গাধা! ভবতি, যং মাং ম্মৃ্বা অপৃতঃ পৃতো ভবতি, ষং মাং শ্মত্ব! অব্রতী ব্রতী ভবতি, যং মাং 
স্বত্ব সকামে! নিষ্ধামো ভবতি, যং মাং স্মৃত! অশ্রোত্রিয়: শ্রোত্রিয়। ভবতি ॥)। 
_-এক সময়ে নিরবঙ্ছিন্রভাবে কৃষ্ঠসঙ্গাভিলাধিণী ব্রজন্্রীগণ কৃষ্ণমীপে রাত্রি যাপন করিয়া 
পরমেশ্বর গোপাল কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ( বক্ষ্যমাণক্রমে ) বলিয়াছিলেন। 
ব্রজন্ত্রীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন - কোন্‌ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য? শ্ত্রীকষ্চ বলিলেন _ছর্ব্বাসা 
মুনিকে। ত্রজস্ত্রীগণ পুনরায় জিদ্ানা করিলেন-_অক্ষোভ্য যমুনাজল উত্তীর্ণ হইয়া আমরা কিরূপে 
মুনির নিকটে গমন করিব, যাহাতে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে? তখন গ্রীক বলিলেন_-'কৃষ্ণ 
্রহ্মচারী' এই কথ! বলিয়া! যমুনার মধ্যে গমন করিলে যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন। 
আমাকে ন্মরণ করিলে অগাধ! নদী গাধ] (অল্পজলা) হয়; আমাকে ম্মর্ণ করিলে অপবিত্র ব্যক্তিও 
পবিভ্র হয়; আমাকে স্মরণ করিলে অব্রতীও ব্রতী হয়; আমাকে স্মরণ করিলে সকাম ব্যক্তিও নিষ্কাম 
হয়; আমাকে স্মরণ কৰিলে আশ্রোত্রিয়ও শ্রোজিয় হয়|” 

প্রীকষ্ণ যে পরমেশ্বর এবং গোপাল ( গোপলীল ), এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা জানা গেল। 

(২) “ভাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠ! গান্ধবর্ধীত্যুবাচ তং হি বৈ তাভিরেবং বিচাধ্য। কথং কৃষ্ছো 
্রঙ্থাচারী কথং দুর্বাশনো মুনিঃ। তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্বননকৃতা তৃষ্বীমাস্তুঃ ॥১। 
-(প্রজন্ত্রীগণ শ্রীকৃের উপদেশ অনুসরণ করিয়া যমুনা পার হইয়! ছুরর্বাস! যুনির আশ্রমে উপনীত 
হইয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া ক্ষীরময় ও ঘ্ৃতময় মিষ্টতম ত্রব্যাদি ভোজন করাইলেন। মুনি 
ততসম্ত ভোজন করিয়! ক্তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়। গৃহে প্রত্যাবর্তনের অন্নুমতি দিলেন। তখন 
ভাহারা জিজ্ছানা করিয়াছিলেন-_আমর। কিরূপে যমুন1 উত্তীর্ণ হইব ? তাহাদের কথা শুনিয়া ছ্র্বাস। 
বলিলেন_ দুর্র্বাভোজী বা নিরাহার আমাকে স্মরণ করিলে যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন তখন) 
সেই ব্রশ্জস্্রীগণের মধো শ্রেষ্ঠ! গান্ধবর্ধা নামী ব্রজন্ত্রী তাহাদের সহিত বিচার ( পরামর্শ) করিয়া 
ছুর্ধাস। মুনিকে জিজ্জানা করিলেন _-“কিরূপে কৃষ্ণ ব্রন্মচারী হয়েন এবং কিরূপেই বাঁ মুনি ছুর্ববাশন (হ্বা- 
ভৌজী, বা দুরে অশন ধাহার, নিরাহার ) হয়েন? অপর ব্রজন্ত্রীগণ গান্ধববর্ধকে নিজেদের মধ্যে 
মুখ্যা ব1 প্রধানা করিয়া অগ্রবন্তিনী করিয়া দিলেন, নিজেরা তাহার পশ্চাদ্দেশে তৃষীসভুত হইয়া 
রহিলেন।” 

উল্লিখিত শ্রুতিবাকা হইতে জান! গেল-_ব্রজন্ত্রীগণ শ্রীকৃফের অস্তরঙ্গ পরিকর এবং তাহাদের 
মধ্যে রেষ্ঠা বা প্রধানা হইতেছেন গান্ধবর্ধা। গা্ববর্ধা শ্ীরাধারই একটি নাম। (১1১1১৪৬ '*অস্ধু- 
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চ্ছেদে প্রমাণ জষ্টব্য )। তাহারা শ্রীকফের সমীপে রাত্রিযাপন করেন__ইহাও এই শ্রুতিবাকা হইতে 
জানা যায়। তথাপি জ্রীকৃঞণ যে ব্রহ্মচারী, তাহাও জান। গেল। 

ব্রজন্ত্রীগণের সহিত রাক্রিযাপন করিয়াও শ্রীকৃষ্জ কিরপে ব্রহ্মচারী হইলেন এবং গণের 
প্রদত্ত মিষ্টাক্লাদি আহার করিয়াও ছুর্রবাসা কিরূপে কেবলমাত্র দুর্ব(ভোজী বা নিরাহার হইতে পারেন, 
হুর্বাসা পরবর্তী বাক্যসমূহে কাহাদিগকে তাহা জানাইয়াছেন। 

(৩) “অয়ং হি কৃষ্ণা যো বে! হি প্রেষ্ঠঃ শরীরছয়কারণং ভবতি ।৬| 
--(ছুর্ব্বাসা খষি ব্রজন্ত্রীগণকে বলিতেছেন ) এই শ্রীকৃষ, যিনি তোমাদের প্রেষ্ঠ, তিনিই সমষ্টি-ব্যছি 
রূপ শরীরছয়ের ( উপলক্ষণে, সমস্ত কাধ্যাত্মক ব্রন্মাণ্ডের ) কারণ ।” 

এ-স্লে গোগীজন-বল্লভ শ্রীকষ্ণের জগণ্-কারণত্ব খা।পিত হইয়াছে । 

(8) “ত্র বিষ্ভাবিষ্যে ন বিদামে! বিষ্যাবিষ্ঠ।ভ্যাং ভিন্ন; বি্দ্যাময়ো হি যঃস কথং বিষয়ী 
ভবতীতি ॥৭॥ 
_-ধাহাতে (যে ভ্রীকৃষে ) মায়ার বৃত্তিরূপা বিদ্ভা ও অবিদ্য আছে বলিয়া জানিনা, যিনি নিদ্তা ও 


- অবিষ্ভা হইতে ভিন্ন এবং যিনি বিদ্যাময় ( মহাবিগ্যা-চিচ্ছক্তিপ্রাচুধ্যময় ), তিনি কেন বিষয়ী 


হইবেন ?; 

পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণ যে সবর্বতোভাবে মায়াতীত এবং চিচ্ছক্তি-প্রাচুধ্যময়, তাহাই এই শ্রুতি- 
বাক্যে বল! হইল। মায়ার প্রভাবেই জীব বিষয়ভোগে লিপ্ত হয়। তিনি মায়াতীত বলিয়া 
প্রাকৃত জীবের স্তায় বিষয়-লালসা তাহার নাই। গোপীজনবল্লত হইয়াও তিনি যে ভোগ-লালসা- 
হীন, তাহাই এস্থলে শচিত হইয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণ কেন বিষয়ী নহেন, পরবস্তী বাক্যে তাহা বল! হইয়াছে। 

(৫) “যো হ বৈ কামেন কামান্‌ কাময়তে সকামী ভবতি যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্‌ 
কাময়তে সোইকামী ভবতীতি। জগ্মজরাভ্যাং ভিন স্থাণুরয়মচ্ছেগ্যোহয়ম্‌। যোহসৌ স্মর্ধ্যে তিষ্ঠতি 
ষোইামৌ গোযু ভিষ্ঠতি যোইসৌ৷ গোপান্‌ পালম্নতি যোহসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোইমৌ সবেবধু দেবেষু 
ভিষ্ঠতি যোহসৌ সর্ব্বর্বেদৈর্গীয়তে যোহসৌ সর্বেধু ভূতেঘবিশ্য তিষ্ঠুতি ভূতানি চ বিদধাতি দল বে! হি 
স্বামী ভবতীতি ॥৮| ॥ 

(“হুর্যো-স্থলে “সরে, “গোপান্‌ পালয়তি"স্থলে «গাঃ পালয়তি” এবং “সবের 
দেবেধু”-স্থলে « সর্ব্বেষু বেদেষু--” এইবূপ পাঠাস্তরও দৃষ্ট হয় )। 

_ খষি ছুর্বাস! ত্রজন্ত্রীগণকে বলিলেন-_ 

-যে লোক আতেব্দ্িয়-গ্রীতির জঙ্ক ভোগ্যবস্ত কামন! করেন, সেই লোক কামী (বিষয়ী) 
হয়েন (অর্থাৎ তাহাকে বিষয়ী বল। হয়)। আর যে লোক অকাঁম বশত: (আতেব্দ্রিয়-প্রীতিবাসনাহীন 
ভাবে, আন্গুকুল্াময় প্রেমের বশীতৃত হইয়া) (সাধারণ দৃষ্টিতে যাহ!) ভোগ্যবস্ত (তাহা) অঙ্গীকার করেল, 
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শ্রুতি ও রক্ত - গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন রা. 


তিনি অকামী (আবিষয়ী) হয়েন (অর্থাৎ তাহাকে বিষয়ী বলা হয় না)। যিনি জগ্মজরাবিবঞ্জিত, যিনি 
স্থাগু (স্থির, স্বীয় বূপ-গুণ-লীলা-ধামাদিতে অবিচলিতভাঁবে নিত্য বিরাজিত), ফিনি অচ্ছেদ্য (অপক্ষয় 
শূন্য), যিনি সূর্ধামণ্ডলে অবস্থিত (অথবা, পাঠীন্তর-অন্ুপারে যিনি সৃধ্যতনয়া যমুনার অদুরদেশে 
বৃন্দাবনাদিতে অবস্থিত, অথবা যমনার তীরে-নীরে লীলাবিলাসী), যিনি গোঁপসমূহকে পালন করেন, 
(অথবা, পাঠান্তর-অন্ুসারে__যিনি নন্দ-গোকুলের গাভীসমূহকে পালন করেন), যিনি নন্দ-গোকুলের 
গোপগণের মধ্যে অবস্থান করেন, যিনি সমস্ত দেব ঠায় অবস্থিত (আথবা, পাঠাস্তর-অমুসারে _যিনি 
সমস্ত বেদে অবস্থিত), সমস্ত বেদ যাহার (মহিমাদি) কীর্তন করেন, ঘিনি সমস্ত ভূতে প্রবেশ করিয়া 
বর্তমান, যিনি ভূতসমূহের সৃষ্টি করেন (অথবা, ভূতসমূহ্ের সমস্ত কর্ধের বিধান কবেন ), সেই স্ত্রীকৃ্ণ 
তোমাদের স্বামী ইয়েন? 

এই শ্তিবাকোর তাৎপর্ধা এই £--ছিভুজ নরাকৃতি পরত্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নবলীল বলিয়া নরবং 
কারধ্যাদিও কবিয়! থাকেন, ব্রঞ্জনুন্দরীদিগেব সহিত বিহারাদিও করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ 
সংসারী লেকের কার্য হইতে তাহার কার্যের বিশেষত এই যে-সংসাধী লোক কাধ্য করেন 
আতেক্দ্িয়-প্রীতি-বাসনার প্রেরণায়, আত্মস্থখের জন্ ; কিন্তু পরব্রহ্থ শ্রীকৃষ্ণ মাগুক।ম, আত্মারাম, - 
বলিয়া আত্মেপ্রিয়-সথখ-বাসন! তাহার নাই, থাকিতেও পারে না। সুতরাং আতেক্িয়-সখ-বাসনার 
প্রেরণায়, আজ্মনুখের জন্য, তিনি কিছুই করেন নাঃ সংসারী লোকের ন্তায় তিনি বিষয়ী নহেন। 
আনুকৃল্যময় প্রেমের বশীভূত হইয়াই, ভক্তচিত্ব-বিনোদনেব উদ্বেশ্তে তিনি ব্রজন্ুন্দরীদের সহিত 
বিহারাদি করিয়। থাকেন--প্রেমবতী ব্রজন্ুন্দরীদিগের চিত্ববিনোদনের উদ্দেশ্যে । গোচারণাদি 
করেন-_গো-সমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ, তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য । পদ্মপুরাণা দিতে দৃষ্ট হয়, 
তিনি নিজেই বলিয়াছেন__-তিনি যাহ! কিছু করেন, ততৎসমস্ত করেন কেবল তাহার ভক্তচিত্ব-বিনোদনের 
জন্য। “মদ ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।” 

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাত্মকত্বের এবং সর্বপালকত্ধের কথা এবং সর্কচিত্তে 
পরমাত্মারূপে অবস্থানের কধ| সুতরাং তাহার পরক্রহ্মত্ের কথা বল। হইয়াছে । তিনি 
হইতেছেন ব্রজন্ুন্দ রীগণের স্বামী, ত্রন্ছনুন্দরীগণ হইতেছেন তাহার নিত্য-স্বকান্ত! | নারায়ণের সহিত 
লক্মীদেবীর যে সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজনুন্দরীদিগেরও সেই সম্বন্ধ । ইহার! সচিত হইতেছে যে-- 
ব্রজনুন্দপীগণ তাহার অনপায়নী শক্তি, ম্বরূপ-শক্তির মূর্ত-বিগ্রহ, স্বরূপ-শক্তি বলিয়া তাহার! 
হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের ম্বকীয়া শক্তি, তাই তাহ।র! তাহার স্বকীয়াকাস্তা, তিনিও ফাহাদের স্বকীয় কাস্ত। 
“জিয়ঃ কান্ত।ঃ কান্তঃ পরমঃ পুরুষ:”-ইত্যাদি ত্রহ্মসংহিতাবাক্য হইতেও তাহাই জান! যায়। 

গ্োপালোভ্তরতাপনী-শ্ুতির প্রথমাংশ হইতে জানা যায়,-_ব্রজনুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে 
রাত্রি যাপন করিয়! শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন _কিরূপ ব্রাদ্ধণকে ভক্ষ্য প্রদান করা উচিত? 
উত্তরে শরীক তুর্বাসা-খধির নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাহার! হুর্বাসার নিকটে 
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আতি ও অ্রক্মতত প্রন্থানজয়ে ব্রচ্মতব । [ ১1২৪*-অন্থ 


উপনীত হইয়া তাহাকে ভক্ষ্য দান করেন এবং কতকগুলি প্রশ্নও জিজ্ঞাদা করেন। এইরূপে ছুব্বর্ণালার 
সঙ্গে ব্রজসথন্দরীদিগের কথোপকথন আরম্ভ হয়। ইহ! যে জ্রীকের প্রকট-লীলার কথা, ভাহা সহজেই 
বুঝা যায়; কেননা, প্রকট ব্াতীত অপ্রকটে হুর্ধাসার উপস্থিতি সম্ভব নয়। কথোপকথন-প্রসঙ্গে 
ছুর্বাসা ব্রজজনুন্দরীগণকে বলিয়াছিলেন _“অয়ং হি কৃষ্ণ; যো বো হি প্রোষ্ঠঃ ॥৬।-_ এই জীকৃফ, যিনি 
তোমাদের প্রে্ঠ_প্রিয়তম।” এই শ্রুতির প্রথম বাক্য হইতে জীন! যায়-__ত্রজস্ত্রীগণ গ্রীকফ্জের সমীপে 
রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন তীহ'রা যে শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের “প্রেষ্ঠ* মনে করিয়াই তশাহার সমীপে 
রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাহ! সহজেই বুঝা যাঁয়। ইহাঁও প্রকট-লীলারই কথা। প্রকট-লীলাতেই 
তাহারা “প্রে্”-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন; তখনও তাহারা জানিতেন না 
যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের “ম্ব।মী”, ছববণাসাই তাহাদিগকে জানাইলেন _“স বে হি স্বামী ভবতি-_-সেই 
শ্রীকৃষ্ণ, যাহাকে তোমরা তোমাদের প্রোষ্ঠমান্র বজিয়। মনে করিতেছ, তিনি তোমাদের স্বামী হয়েন। 
ইহাতে বুঝ] যায়_ প্রকট-লীলাতে ব্রজস্ুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের নিত্য সম্বন্ধের কথ। 
জানিতেন না; ইহা লন! জানিয়াও কেবল প্রেষ্ঠজ্ঞানে শীকৃষ্ণের সমীপে তাহার! রাত্রি যাপন 
করিয়াছেন-_কেবল মাত্র প্রীতির বশীভূত হইয়!। আীকৃষ্ণও যে তাহার সম্বন্ধের কথ জানিতেন না, 
তাহাও বুঝা যায়। তিনি যেতাহাদের স্বামী_এ কথ! তিনিও তাহাদিগকে বলেন নাই। 
ইহাতে জান! যায়_-ব্রজন্ুন্দরীগণ আীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা হইলেও প্রকট-লীলাতে তাহাদের 
পরকীয়ভাব। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ গ্ভাহাদের স্বামী বলিয়া, প্রকট-লীলার এই পরকীয়াত্ব যে 
প্রাতীতিকমাত্র, পরস্ত বাস্তব নহে, তাহাও বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহায়কারিণী চিচ্ছক্তিম্বরূপা 
অঘটন-ছটন-পটায়সী যোগমায়ার প্রভাবেই বস্তঃ স্বকীয়াতে এইরূপ পরকীয়াভাবের প্রতীতি সম্ভব 
হইতে পারে স্রীকুষ্ের কথায় শ্রী শ্রীচৈতম্থচরিতাম্ভও বলিয়াছেন- শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, প্রকটলীলাতে - 
«মে! বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ আমিহ না জানি 
তাহা না জানে গোপীগণ। ফধ্োহার রূপগুণে দৌহার নিত্য হরে মন ॥ ধর্ম ছাড়ি রাগে দৌহে করয়ে 
মিলন। কভু মিলে কতূ না মিলে--দৈবের ঘটন॥ এইসব রসনির্ধ্যাস করিব আন্বাদন ॥১181২৬”২৯ & 
“রসে বৈ সঃ-বাকো শ্রুতি পরত্রঙ্মকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আন্বাদ্য রস এবং আন্মাদক 
রূসিকও। ব্রহ্মবন্ত বলিয়া আশ্বাদকরূপে তিনি রমসিক-শেখর, রসিকেন্্রশিরোমণি | পরিকর-তক্তের 
প্রেমরস-নিধ্যাসের আন্বাদন তাহার স্বরূপানুবন্ধি। তাহাকে রসবৈচিত্রীবিশেষের আম্বাদন করাইবার 
নিমিত্বই যোগমায়া হ্বীয় অচিস্ত্য প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-ন্থকাখ্।। ব্রজনুন্দরীদিগের শ্বকীয়াভাবেও 
পরকীয়াভাবের প্রতীতি জন্ব।ইয়া থাকেন। রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শরীক এবং তাহার নিত্য-স্বকাস্ত। 
ব্রসুন্দরীগণ _ নর-লীলার আবেশ বশতঃ উভয়েই নিজেদের স্বরূপের কথা৷ এবং পরম্পরের সম্বন্ধে 
কথ ভুলিয়। থাকিলেও তাহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেম অক্ুর্ঈই থাকে । পরস্পরের প্রতি এই প্রেমের 
প্রতাবেই পরস্পরের চিত্ত-বিনোদনের জন্ত ভাহার! পরম্পরের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। 
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জতি ও ব্রজ্থাতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন [ ১২৪--আস্থ 


বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন--পরব্রক্ষই একমাত্র প্রিয়বন্ত (১1১/১১৩ অনুচ্ছেদ জষ্টব্য )। 
প্রিয়ত্ব-বস্তটাই পারস্পরিক । ধাহার। পরব্রক্কে একমাত্র প্রিয় মনে করিয়! তাহার গ্রীতিবিধানের অন্ত 
উৎকষ্ঠিত, পরক্রদ্ধও তাহাদের প্রীতিবিধানের জন্য উতকষ্টিত। পরক্রহ্ম "শ্রীকৃষের ব্রজপরিকরদের মধ্যেই 
ইহার প্রকষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়। 

(৫) “সা হোবাচ গান্ধবর্ণ কথং বা অন্মান্থ জাতোহসৌ গোপালঃ কথং ব! জ্ঞাতোইসৌ তয় 
মুনে কৃষ্ণ, কো বাইন মন্তঃ, কিং বাইন্য স্থান, কথং বা! দেবক্যাং জাত কো! বাইস্ত জ্যায়ান্‌ রামো 
ভবতি, কীদৃশী পুজাহস্ত গোপালস্য ভবতি সাক্ষাৎ প্রস্কতিপরো যোহয়মাত্মা গোপাল; কথং 
ত্ববতীর্ণে! ভূম্যাং হি বৈ ॥৯॥ 

- সেই গান্ধবর্বা (শ্রীরাধ!) যুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ এবশ্বিধ এই গোপাল ( কৃষ্ণ) 
আমাদের মধ্যে (গোপকুলে ) কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন? আপনি কি প্রকাবেই বা এই কৃষ্ণকে 
জানিতে পারিয়াছেন? তাহার (উপাসনার ) মন্ত্রই বাকি? তাহার স্থানই (ধামই )বাকি? 
তিনি কিরূপেই ব। দেবকীতে জদ্ম গ্রহণ করিলেন? তাহার জ্যেষ্ঠ রামই ( বলরামই )বাকে? এই 
গোপালের পুজাই বা কিরূপ? এই গোপাল সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর (মায়াতীত ) এবং পরমাত্মা! 
হইয়াও কিরূপে ভূমিতে (মায়িক ব্রন্মাণ্ডে ) অবতীর্ণ হইলেন ?” 

এই শ্রুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মায়াতীতত্বের কথ! বল! হইয়াছে । তিনি যে দেবকীতে আবিভূতি 
হইয়াছেন এবং বলরাম যে তাহার জ্যেষ্ঠঠ এই সমস্ত উক্তিতে তাহার নরলীলত্বের কথাও 
চিত হইয়াছে। 

* (৬) “স হোবাচ তাংহ বৈ। একো হি বৈ পুবর্বং নারায়ণে! দেবো যস্মিন লোকা ওতাশ্চ 
প্রোতাশ্চ তথ্য হৎপদ্ম।জাতোইজযোনিস্তপিত্বা ত্মৈ হি বরং দদৌ। স কামপ্রশ্রমেব বত্রে। তং 
হান্মৈ দদৌ। স হোবাচাজযোনিরবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোইবতারঃ কো ভবতি যেন লোকাস্ত্টা 
দেবাস্তষ্ট। ভবস্তি যং স্থতা বা মুক্তা অন্মাৎ সংসারাদ্‌ ভবস্তি কথং বা অন্যাবতারস্য ব্রহ্মতা 
ভবতি ॥১০।॥ 

_(গান্ধব্ধীর প্রশ্থের উত্তরে ) ছুবর্বাসাধষি গাদ্ধবর্ধীকে বলিলেন।-স্থষ্টির পৃবের্ব একমাত্র 
নারায়ণ-দেবই ছিলেন। (শ্রীকৃষের নারায়ণত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতেছেন ) ধাহাঁতে 
লোকসমূহ ওত-প্রোত-ভাবে অবস্থিত, তাহার হৃংপদ্ম হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া তপস্যা 
করিলে তিনি ব্রহ্মাকে বর দিয়াছিলেন। ব্রন্ম। স্বীয় অভিলধিত বরই প্রার্থনা! করিয়াছিলেন। তিমি 
্রন্মাকে ব্রক্মার অভীষ্ট বরই দিয়াছিলেন। সেই পদ্মযোনি ব্রন্মা জিজ্ঞাসা করিলেন_-অবতার-সমূহের 
মধ্য শ্রেষ্ঠ অবতার কে? যে অবতার হইতে লোকসকল এবং দেবতাসকল তুষ্ট হইতে পারেন? 
এবং যে অবতারের স্মরণ করিলে জীবসকল এই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে ? কিরপেই বা এই * 
শ্রেষ্ঠ অবতারের ব্রহ্মতা হয়? 


[1 ৯০৬] 


আ্ুতি ও ব্রদ্দততত্ব ] প্রন্থানত্রয়ে ব্রক্মতত্ব [ ১২৪৭-মু 


এই আতিবাক্যে পরব্ন্ধ ভ্রীককের কথা অবতারণ| করিবার নিমিত্ত প্রথমে তাহার নারায়ণ 
খ্যাপিত করা হইয়াছে। নারায়পাখবব-শির উপনিষদে যে দেবকীপুজরকে নারায়ণ বলা হইয়াছে, 
এ-স্থলেও তাহাই বল! হইল। দেবকীপুত্র কৃষককে কেন নারায়ণ বলা হয়, ছবর্বান। খধি তাহাই 
বলিয়াছেন-_সমস্ত বিশ্ব ওত-প্রোত-ভাঁবে তাহাতে অবস্থিত বঙ্গিয়া--তিনি নারের অয়ন বলিয়া-_ 
তিনি নারায়ণ। “নরাজ্জাতানি তত্বানি নারাণীতি বিছুবুর্ধাঃ | তস্য তাশ্য়নং পুবর্ং তেন 
নারায়ণ: স্মৃতত ॥% 

অতঃপর ছ্বব সা-ঝষি গান্ধব্বীর সমস্ত গ্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন । 

(?) পৃবংহি একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রক্মা।সীৎ তন্মাদব্াক্তমব্যক্রমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরাং মহত্বত্বং 
মহতো বা অহঙ্কার স্তশ্মাদেবাহস্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যে! ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি। 
অক্ষরোইহমোক্কারোইহমজরো হমরোহভয়োইমূতো। ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ স মুক্তোইহমন্থি অক্ষরোইহমন্টি। 
সত্তামাত্রং বিশ্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং তথ | একমেবা দ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্ট়ম্‌॥১৭। 

-্রহ্মার নিকটে শ্রীকষ্-নারায়ণ বলিলেন__পৃবেব” এক অদ্বিতীয় (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত- 
ভেদশুন্য ) ব্রহ্ম ই ছিলেন। তাহা হইতে ( কাঁধ্য-কারণ-শক্তিরূপ ) অব্যক্ত হইলেন। এই অবান্তই 
অক্ষর ( একাক্ষর প্রণব| প্রণবই ব্রহ্ম ; অব্যক্ত ব্রন্মোর শক্তি। শক্তি-শক্তিমানের অভেদবিবক্ষায় 
অব্যস্তকে প্রণব বা ব্রন্ম বল! হইয়াছে )। সেই অক্ষর হইতে মহত্বত্ব উৎপর হইল। 
মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতম্মাত্র হইতে পর্চ-মহাভূতের 
উৎপত্তি হইল। তাহাদের দ্বার! অক্ষর আবৃত্ত হয়। আমি সেই অক্ষর, আমিই ওক্কার। আমি জর, 
আমর, অভয়, অমৃত _অভয়রূপ ব্রন্ম। আমি মুক্ত ( মায়াম্পর্শ-রহিত ), আমি অক্ষর ( অবিনাশী )। 
সত্তামাত্র, বিশ্বরূপ, স্বপ্রকাশ, ব্যাপক এবং এক অদ্ধিতীয় ব্রহ্মই ( উপাসকের প্রতি কপাবশভঃ ) চারি 
রূপ (বাহবেদ, সঙ্ক্ষণ, গ্রছায় ও অনিরুদ্ধ-এই চতুরবহ ) হইয়া থাকেন ৮ 

এই আতিবাক্যে ব্র্মের সবিশেষত্ব, শ্রীকৃুষের পরত্রহ্ষত, সর্বব্যাপকন্ধ, সববাত্মকত্ক এবং 
চতুর্বহরূপে বিদ্বামানত্ব_তথাপি একত্ব_ব্যাপিত হইয়াছে। 

(৮) “বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন; সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥১৮। 

_বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন শুক সচ্চিদানন্দৈকরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে অবস্থান করেন 
(ক্ষুরিত হয়েন )1” 

(৯) ও কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবলভায় ও" তৎ সৎ ভুতু স্বত্তট্মৈ বৈ নমো 
নমঃ 1১৮(২)। 

. _যিনি কষ্ণ, গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভ এবং ভৃঃ,তুব$ স্ঃ*এই লোকক্রয় ধার বিস্ৃতি, 
* ভাহাকে নমস্কার নমস্কার | 
(১৭) ৭গ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ও তৎ সং তৃতূরিঃ ম্ব্তন্মৈ বৈ নমো! নমোঃ 0১৮৮ 


[ ৯০৭ ] 


জ্রতি ও অন্মতন ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞব দর্শন 1১২8, 


-ধিনি শরীক ও দেবকীনম্ন এবং ভূরাদি লোকত্রয় ধাহার বৈভব, তাহাকে নমস্কার 
নমন্ধায়।” | 
(১৯) এও যোহসৌ ভূভাম্ব। গোপাল; ও" তৎ সৎ ভৃভূবিঃ স্বস্তন্মৈ বৈ নমো! নমঃ1১৮(১৩) 
যিনি মহাভূতের অন্তর্ধ্যামী গোপাল এবং ভূরাদি লোকগ্রয় যাহার বৈভব, তাহাকে 
নমস্কার নমস্কার |” 

(৯২) ও যোহসা বৃত্বমপুরুষো গোপাল: ও তৎ সং তৃভূর্বঃ স্বত্তট্মৈ বৈ নমো নম: ১৮১৪) 

_যিনি উত্তমপুকষ গোপাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাহার বৈভব, তাহাকে নমস্কার নমন্ধার 1” 

(৯৩) "ও যোহসৌ পরং ব্রহ্ম গোপাল; ও" ভৎ সং ভূতুবিঃ স্বস্ত্মৈ বৈ নমো নমঃ 0-৮(১৫)। 

যিনি পরব্রহ্ম গোপাল ( অথবা নিধ্বিশেষত্রন্মের প্রতিষ্ঠারপ সবিশেষ ব্রহ্ম গোপাল) 
এবং ভূরাদি লোকত্রয় ধাহার বৈভব, তাহাকে নমস্কার নমস্কার” 

(98) “ও যোহলৌ, সব্বভূতাত্বা গোপাল; ও তং সং ভূভূঃ স্বস্তন্মৈী বৈ নমো 
নমঃ0১৮(১৬)। 

_ যিনি সমস্ত ভূতের অন্তর্ধ্যামী গোপাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাহার বৈভব, তাহাকে 
নমস্কীর নমস্কার ।” 

(৯৫) *' যোইসৌ জা গ্রংসবপ্বযুপ্তিমতীত্য তুর্ধ্যাতীতে। গোপাল: ও তত সং তৃভুবঃ স্বত্তুদৈ 
বৈ নমে| নমঃ ১৮৫১৭) 

_যিনি জাগ্রত স্বপ্ন, স্ুযুপ্তিএই তিন অবস্থায় বিরাট, হিরণ্যগর্ড ও কারণ--এই 
উপাধিত্রয়কে এবং বান্ুুদেবাখ্য তুরীয়কেও অতিক্রম করিয়া খোপাপরপে বিদ্বমান এবং ভূরাদি 
লোকভ্রয় যাহার বৈভব, তাহাকে নমস্কার নমস্কার ।” 

(১৬) “একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গৃটুঃ সর্বব্যাপী সর্ধবভৃতাস্তরণত্ব! ৷ 

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাসঃ দাক্ষী চেতাঃ কেবলো! নি গুঁণশ্চ॥১৮(১৮) ॥ 

-তিনি এক হইয়াও সর্ববভূতে অন্ুপ্রবিষ্ট, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি সর্বৃতাস্তরাত্বা, তিনি 
কর্মাধ্যক্ষ ( কর্মফলদাত।), তিনিই সমস্ত ভূতের অধিষ্ঠান, তিনি সাক্ষী (নিধিবকার ), তিনি চেতা, 
তিনি কেবল এবং নিগুণ ( মায়িক-হেয়গুণহীন )1" 

শ্থেতাবতরোপনিষদেও এই বাক্যটী দৃষ্ট হয় (৬১১)। পূর্ববর্তী ১২৩৬ (৫৮-অনুচ্ছেদ 
ষটব্য। 

উপসংহার। গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতির ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল-. 
গোপাল শ্রীকৃ্ই পরত্রন্থা, তিনিই দেবকী-নন্দন, তিনি জগতের একমাত্র কারণ, তিনি পুরুষোত্তম, 
তিনি সর্বাত্মক, সর্ববাশয়, সর্বভূতের অস্তর্ধ্যামী, তিনি মায়াতীত, মায়াঘার! অস্পৃষ্ট, তিনি কর্াধ্যক্ষ) « 
সাক্ষী, চেতা, কেবল এবং নিগুণ (প্রাকৃত হেয়গুণহীন )। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আবিভূর্ত হয়েন। তিনি 


[ও [1 ৯৭৮] 


গ্রুতি ও শন্মতত্ব ] ' প্রন্থানজয়ে প্রদ্থাতত । [ ১1২৪১-আন্থ 


চতুর, হরপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। চতুর্বয,হরপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও এবং সর্বাত্মক 
হইয়াও তিনি এক। ভূরাদি লোকসমূহ তাহার বৈভব। তিনি সাক্ষী (নিধিকার)। ব্রজন্্রীগণ 
তাহার লীলা-পরিকর। গান্ধব্ধী (আীরাধ। ) হইতেছেন ব্রজক্্রীগণের মধ্যে অর্বশ্রেষ্ঠা। তিনি 
গোপীজ্নবন্লুভ, ব্রজজস্ত্রীগণের প্রেষ্ঠ, স্বামী । ব্রজ্গোপীগণ স্বরূপতঃ তাহার নিত্য-স্বকাস্থা হইলেও 
প্রকট-লীলায় তাহাদের পরকীয়াভাব। তিনি প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন, বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন । 


৪১। উপন্নম্দে প্রতিপাদিত ব্রর্গাতজ্ঞ 

ঈশোপনিষত, কেনোপনিষৎ, কঠোপনিযত, প্রশ্নোপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ। মাগুক্যোপ নিষৎ, 
তৈত্তিরীয়োপিষৎ, এঁতরেয়োপনিষত, ছান্দোগোপনিষত, বৃহদারণ্যকো পনিষত, শ্রেতাশ্বতরোপনিষৎ, 
নারায়ণাথর্র্শির-উপনিষং, কৃষ্ণোপনিষৎ, গোপালপূর্ব-তাপনী উপনিষৎ এবং গোপালোত্তর-তাপনী 
উপনিষং_-এই পনর খানি উপনিষদ্‌ গ্রন্থ হইতে দুইশত সাতাশী ( কিঞিন্স যন তিনশত ) ব্রহ্মতব- 
বিষয়ক শ্রুতিবাক্য পূর্বে উদ্ধত হইয়াছে। তাহাদের বঙ্গান্থবাদ এবং এবং স্থলবিশেষে আলোচনাও 
প্রদত্ত হুইগ়াছে। প্রত্যেক শ্রুতি হইতে ব্রন্মতব্-বিষয়ক বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া সর্বশেষে 
“উপসংহারে” সেই আরতি হইতে উদ্ধত বাক্যগ্চলির মর্মও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উল্লিখিত 
পনরটী শ্রুতির ব্রদ্মতব-বিষয়ক সমস্ত বাক্যগুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে ; জ্ঞাতসারে তদ্রেপ কোনও 
বাক্য উপেক্ষিত হয় নাই। 


উল্লিখিত পনরটী শ্রুতি হইতে জান। গেল- ব্রহ্গতত্ব-বিষয়ে সকল শ্রুভিই এক রকম কথাই 
প্রকাশ করিয়াছেন। এজন বাহুল্যবোধে অন্তান্থ শ্রগতর বাক্য উদ্ধত হয় নাই। 


জ্রীপাদ শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ যে সমস্ত শ্রুতির ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
উল্লিখিত পনর্টা শ্রুতির মধ্যে প্রথমোক্ত এগারটা শ্রুতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল শ্রুতি হইতে 
ব্রন্মতত্ব-বিষয়ক সমস্ত বাঁকাগুলিই উদ্ধত হইয়ছে। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন-বোধে শ্রীপাদ শঙ্করের 
ভাষাও উদ্ধৃত হইয়াছে। 


উদ্ধত শ্রতিবাক্যগুলিতে সর্বত্র ব্রদ্ধের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে 
নিথ্িবশেষেত্ব-স্ুচক বাক্যও আছে। কিন্তু এই নিধিবশেষত্ব যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতামাত্র, সর্ধতো- 
ভাবে নিধিবশেষত্ব নয়, তাহাও তত্তং-প্রুতিবাক্যের আলোচনায় প্রদশিত হইয়াছে। (এই বিষয়ে 
পরে ১২।৫৪-৬১ অনুচ্ছেদে আরও আলোচনা কর! হইবে )1 ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়-- 
পরব্রন্ধে প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে। তিনি যখন মায়াতীত, তখন 
মায়িক-প্রাকৃত-বিশেধত্ব তাহাতে থাকিতে পারে না। শ্রুতি যখন তাহার স্বাভাবিকী পরাশক্তির 


কথা! বলিয়াছেন, তখন স্বাভাবিকী পরাশক্তি হইতে উদ্ভুত বিশেষত্ব ত্টাহার থাকিবেই। 


[ ৯৯৯ ] 


ও ব্রন্মাতব ] গোঁড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন [ ১।২৪১-অঙ্থ 


এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল--ব্রগ্চ সবিশেষ, অগ্রাকৃত বিশেষত্ব ত'হার আছে, 
প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই । 

বৃহদারণাক-শ্রতির ১181১ বাক্যে আত্মা বা ব্রহ্মকে দপুরুষবিধ” বলা হইয়াছে । শ্বেতাস্বতর- 
শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে সাতটা বাক্যে ব্রহ্মকে “পুরুষ” বল! হইয়াছে । নারায়ণাথবর্বশির-উপনিষদেও 
নারায়ণ-ব্রদ্ষকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে । কঠোপনিষদের ২৩1৮ বাক্যে, সুণ্ডকের ২1১২ এবং ২1১১০ 
বাক্যে, ছান্দোগ্যের ১৬৬, ১1৭1৫, ৩1১২৬ বাক্যে, বৃহদারণ্যকের পূর্ববেক্ত বাক্যব্যতীত ২৩৬ এবং 
২৫১৮ বাক্যেও ব্রহ্মকে "পুরুষ” বলা হয়াছে। 

বৃহদারণ্যক-শ্রতির ভাষ্যে “পুরুষবিধঃ”-শব্দের অর্থে শ্ীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন --*পুরুষ- 
প্রকার; শিরংপাণ্যাদ্লক্ষণঃ-_ পুরুষের হ্যায়, মস্তক-হস্তদিলক্ষণবি শিষ্ট ।” নাঁরাঁয়ণাথব্বশির উপনিষদে 
ভাহার একটু পরিচয়ও দৃষ্ট হয়__মস্তক-হস্তাদি-লক্ষণবি শিষ্ট নার্য়ণ-ব্রক্ম হইতেছেন “দেবকীপুক্র ৮ 

গোপালতাপনী-শ্রুতি গোপীজন-বল্পভ গোপাল-কৃষ্ণকে “পুকষ,” “নারায়ণ” এবং “দেবকী- 
পুজ্জ” বলিয়াছেন , ত্তাহাকেই পরব্রহ্ধ বলিয়াছেন এবং তাহার বিজ্ঞানেই যে সর্ধ্জ্ঞান লাভ হয়, 
তাহাও বলিয়াছেন। নারায়ণাথব্ব-শির-উপনিষদে ধাহাকে “দেবকীপু্প” বল। হইয়াছে, গোপাল- 
তাপনীতে সেই পুরুষ নারায়ণ দেবকীপুজের বিশেষ বর্ণনা ও দেওয়া হইয়াছে । তিনি হইতেছেন__ 
দ্বিভূজ, গোপবেশ, অভ্রভ, বেম্ুবদনশীল, বনমালী, তরুণ (নিত্য কিশোর) এবং বিবিধ-লীলাবিলাসী | 
তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়! প্রকট-লীলাও করেন। 

তিনি নরাকৃতি এবং নরলীল হইলেও সাংসারিক নরের দেহের ন্যায় তাহার দেহ প্রাকৃত 
নহে, পরিচ্ছিল্নও নহে। তিনি হইতেছেন সচ্চিদানন্্বিগ্রহ-_ তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহ তিনি। সচ্চিদা- 
নন্দ-বিগ্রহ হইয়াও তিনি জর্ধবাত্বক এবং সর্ধব্যাপক--অপরিচ্ছিন্ন। তিনি দ্বিভূজজ নরাকৃতি 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, কাহার সচ্চিদানন্দ-বিএহেই 
অপরিচ্ছিক্নত্বের ধন্ম বিরাজমান। তিনি বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন | তিনি নিক্ষল, বিমোহ, বিশোক, অজ, 
শুদ্ধ, অশুদ্ধবৈরী, অজর, অমর, অভয়, অমৃত, বিশ্বরূপ, স্বপ্রকাশ, মহান, অদ্ধিতীয় এবং নিন 
( প্রাকৃত-গুণহীন )। 

কৃষ্ণোপনিষদের ন্যায় গোপাল-তাপনীতেও পরব্রহ্ম গোপীজন-বল্লভের পরিকরগণের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এই পরিকরগণের সহিতই তিনি লীল] করিয়া থাকেন। তাহার স্থট্িলীলাও 
আছে, এবং পরিকরবৃন্দের সহিত অন্তরঙ্গ-লীলাও আছে। গোপাল-তাপনী হইতে ইহাও জান! 
যায় ষে, ব্রজগোপীগণ তাহার পরিকর; এই ব্রজগোপীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা যিনি, তাহার নাম _- 
গান্ধবর্ধী (শ্রীরাধা )। তিনি এই ব্রজগোপীগণের প্রেষ্ঠ, স্বামী। আর তাহার! হঈতেছেন তাহার 
নিত্য-ন্বকাস্তা। নিত্য-স্বকাস্তা হইলেও প্রকট-লীলাতে তাহাদের পরকীয়াভাব; সুতরাং তাহাদের এই 
পরকীয়াভাব হইতেছে প্রাতীতিকমাত্র । 


[ ৯১০ | 


ঞ্তি ও ব্ন্মতত্ ] প্রন্থানআয়ে ঙ্থাততব [ ১২৪১-অন্গ 


পরব্রন্ম গোগীঙ্ন-বরতভ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোগীদের সহিত্ত বিহারণদি করিয়াও দ্বরহ্ষচারী ; কাহার 
1 মধ্যে ্ব-সুখ-বাসনা নাই। ইহাঘ্ারা তাহার আগ্তকামত্ব এবং আত্মারামতাই সুচিত হইতেছে এবং 

ভক্তচিত্ব-বিনোদন-তৎপরতাও সচিত হইতেছে। 

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি পরব্রক্মকেই একমাত্র প্রিয় বলিয়াছেন। প্রিয়ত্ব-বস্তটী স্বভীবতঃই 
পারস্পরিক । ছুই জনের মধ্যে নিরুপাধিক প্রীতির বন্ধন থাকিলে তাহার! উভয়ে পরস্পরের প্রিয় হয়েন, 
স্তাহাদ্দের একমাত্র অতীষ্টও হয় পরস্পরের শ্রীতিবিধান, পরস্পরের চিত্তবিনোদন ; আত্মপ্রীতির বাসনা 
ভাহার্দের কাহারও মধ্যেই থাকে না। ইহাই প্রিয়ত্বের স্বাভাবিক ধর্মা। পরক্রহ্ধ শ্রীকৃষ্চ ও তাহার 
নিত্য-পরিকর ব্রজগোপীগণ-- ইহাদের মধ্যেই এতাদৃশ নিরুপাধিক প্রিয়দের চরমতম বিকাশ। 
কাহারওই আত্মন্ুখ-বামন! নাই ১ পরস্পরের চিত্তবিনোদনের জন্যই তাহাদের মিলন। ব্রজগোপীদিগের 
শীকৃষ্ক-প্রীতিবাসনা এতই বলবতী যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবার জঙ্ক তাহারা অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, 
এমন কি প্রকট নরলীঙলাতেও স্বজন-আধ্যপথ-বেদধর্ম-কুলধন্মাদির অপেক্ষাও তাহাদের চিত্তে স্থান পায় 
না। তাই পরকীয়াভাবের আবেশে তাহার! প্রেষ্ঠরূপে- প্রাণবল্লভরূপে_শীকৃ্ণের মেবার জন্য 
উৎকষ্টিত হইয়। তাহার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। 

লীলাবিলাসী আকৃষ্ণের ধামের কথাও শ্র'তিতে দৃষ্ট হয়। নারায়ণাথ্র্ব-শির-উপনিষদে 
তাহার ধামকে বলা হইয়াছে-_“বৈকুষ্ঠতৃবন” বা “বৈকুষ্ঠ-বনলৌক |” কৃষ্ঠোপনিষদে তাহাকেই 
“গোকুল* এবং “বনবৈকুষ্ঠ” বলা হইয়াছে । গোপাল-তাপনীতে বলা হইয়াছে--বৃন্দাবন”, «গোপাল- 
পুরী,” ইত্যাদি। গোপাল-তাপনীতে এই ধামকে “সাক্ষাংব্রক্ষ”, “বাস্থদেব__ব1 বান্ুদেবাত্মক” বলায় 
তাহার অপ্রাকৃতত্ব বা চিম্য়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । এই ধামকে বল! হইয়াছে -_ বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক, 
তশেষ-লোভাদি-নিরস্তসঙ্গ । ইহাদ্বার। বুঝা যায়, এই ধাম হইতেছে তাহার স্ববপভূত মহিমা? 
বৃহদারণ্যক এ জন্তই বলিয়াছেন_তিনি “স্থে মহিষ্লি” বিরাজিত থাকেন। 

প্রব্রন্ম শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বনু ভগবৎ-ম্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়! বিরাজিত। তাঁহাতেও 
তাহার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব অন্ষুপ্রই থাকে। 

পরব্রহ্মকে শ্রতিতে অজর-_জরাবল্ডিত” বল৷ হইয়াছে। এই “অজর”-শবের তাংপর্ধ্য 
কি, “তকণ” শব্দে গোপাল-ভাপনী-শ্রুতি তাহ! প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিত্য তরুণ_ 
নিত্য কিশোর । 


[ ৯১১ ) 


তৃতীয় অধ্যায় 


স্মুর্তি ও ভ্রক্মাতত্ত 


৪২। ন্িন্বেঙন্ন 

ইতিহাস-পুরাণাদি বেদান্থুগত শান্ত্রসমূহের নাম শ্ৃতিশান্ত্র। শ্রুতিতে ইতিহাস-পুরাণকে 
পঞ্চম বেদও বল। হইয়াছে (অবতরণিকা। ৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মতব।দি-নিরূপণে বেদান্ুগত 
স্মুৃতিশান্ত্রও বেদের ন্যায়ই প্রামাণ্য । তত্বনির্ায়ক প্রস্থা নত্রয়ের মধ্যে শ্মৃতিশাস্ত্রণ একতম (অবতরণিকা | 
৪৫ অনুচ্ছেদ ত্রষ্টবা)। শ্ীপাদ শঙ্করাচাধ্যও তাহার ত্রহ্গস্থত্র-ভাষ্যে এবং শ্রতিভাষো পুরাণ-প্রমাণ 
এবং ইতিহাঁস-প্রমাঁণ উদ্ধত করিয়াছেন। 

মহাঁভীরতই হইতেছে ইতিহাদ। শ্রীমদ্ভগবদূগীত! হইতেছে মহাভারতেরই এক অংশ; 
নৃতরাং আমদ্ভগবদ গীভাও স্মৃতিশাস্ত্র। প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যে অনেকেই আ্রীমদভগবদ গীতার 
ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। 

আমদ ভগবদগীতার মাহাত্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীল স্ৃতগোস্বামিচরণ শৌনকাদি খধিদিগের 
নিকটে বলিয়াছেন _ 

“সর্ধবোপনিষদেো! গাবে! দোষ গোপালনন্দনঃ। 
পার্থে বৎস: স্ুধীর্ভোক্তা হুগ্ধং গীতামূতং মহৎ ॥ 

_সমস্ত উপনিষদ হইতেছে গাতীম্বরূপ ; গোপাল-নন্দন (নন্দগোপ-তনয় আীকৃষ) হইতেছেন 
এই গাভীর দোহনকর্তা ; পার্থ (অর্জন) হইতেছেন এই গাভীর বংস-সদৃশ, গীতামূত হইতেছে 
ুপবন্বরূপ ; আর নির্ণালবুদ্ধি নুধীগণ হইতেছেন সেই ছুষ্ধের ভোক্তা ।” 

এই উক্তি হইতে জানা গেল- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেছে সমস্ত উপনিষদের সার। গীতা. 
ভাষ্যের উপক্রমে আীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন _ “তদিদং গীতাশাস্তরং সমস্ত-বেদার্ঘসারসংগ্রহভূতম্‌-_-এই 
গীতাশাস্ত্র হইতেছে সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহ |” 

গীতামাহাত্্য হইতে আরও জানা যায়, শ্রীবিষুর ধরাদেবীকে বলিয়াছেন-_ 

“চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোহজ্জুনমূ। 
বেদত্রয়ী পরানন্দ। তত্বার্থজ্ঞানসংযুভ] ॥ 

_চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বেদত্রয়াস্মিকা পরমানন্দদায়িনী ততবার্রজ্ঞান-সংযুক্তা (ভ্রীমদ্ভগবদ- 
গ্নীত) অজ্জনকে বলিয়াছিলেন ।” 

শ্রুতি ধাহাকে পরব্রক্ম বলিয়াছেন (১1২৪১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), বেদোপনিষং-পুরাপেতিহাস 


( ৯১২ ) 


স্মৃতি ও ব্রক্মতত্ব ] প্রস্থানত্রয়ে ব্রত [ ১২৪৩-অন্ু 


ধাহার নিশ্বাস-্থবর়ূপ, সেই আীকৃষকই হইতেছেন বেদক্রয়াত্মিক! সর্ববোপনিষৎসারজ্বরূপ! শীমদ্ভগ বদ্‌- 
গীতার বক্তা; আর অঞ্জুন হইতেছেন শ্রোতা । বেদোপনিষদাদি অপৌরুষেয় শান্তর ধাহার নিশ্বাসম্থরূপ, 
তিনিই তৎসমস্তের মনন অবগত আছেন, নিজের স্বরূপতত্ব-ত্রহ্মতত্ব৪__-একমাত্র তিনিই জানেন। তাহার 
কৃপায় অর্জুন তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন! ত্রহ্গৃতন্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি যাহ! বলিয়। 
গিয়াছেন এবং তাহার কৃপায় অন্থুভব লাঁভ করিয়। অঞ্ভুনও যাহা বলিয়া গিয়াছেন, প্রস্তাবিত তৃতীয় 
অধ্যায়ে তৎদমন্ত উদ্ধত এবং আলোচিত হইতেছে । 


৪৩1 শ্্ীনদ্‌ভগবদ্গীতাস্স ব্রলাবিমবশ্রহ্ লাক 
(৯) “সহযজ্ঞাঃ প্রজা? স্থষ্ট1 পুরোবাচ প্রজাপতি; 
আনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোহস্তিষ্টকামধুক্‌ 1৩১০1 
_ স্থষ্টির প্রারস্তে প্রজাপতি যন্ছের সহিত প্রজ। স্থটি করিয়। বলিয়াছিলেন-__হে প্রজাগণ ! 
এই যক্ধদ্ধাব। তো।মর। সমৃদ্ধ হও, ইহা তোমাদেব অভীষ্ট প্রণান করুক ।” 
উহা! হইতেছে অজ্জ্ুনেব নিকটে শুকুষণের উক্তি । এই শ্লোকাক্ত “প্রজাপতি”-শব্দের অর্থ 
সম্বন্ধে ভাষ্যকারদেব মধো মতভেদ দুষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন__এস্থলে পপ্রজাপতি” অর্থ-- 
স্্টিকর্ত! ব্রহ্ম । শ্্রীপাদ বামানুজাদি বলেন_-এ স্থলে “প্রজাপতি”-অর্থ_সাব্বশ্বর, বিশ্বত্রষ্টা, বিশ্বাতআ্বাঃ 
বিশ্বাশ্রয় নারায়ণ_ত্রঙ্গ। "'পতিং বিশ্বস্ত” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যঙও তাহাদের উক্তির সমর্থনে তাহারা 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাহা হউক, এ-স্থলে “প্রজাপতি”-শবে যদি পরক্রহ্মকে বুঝায়, তাহা হইলে এই 
শ্লোকে পরব্রন্গার জগত-কর্তৃত-নুতর।ং সবিশেষত্ব_খ্যাপিত হইয়াছে। 
(২) * কন্ছ শ্রন্ষোষ্তবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুস্তবম্‌। 
তস্মাৎ সর্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং হচ্ছে প্রতিভিতম্‌ ॥৩/১৫॥ 
_ ব্রহ্ম (বা বেদ) হইতে কর্ম উদ্ভুত; সেই বেদ আবার অক্ষর-ত্রদ্ম হইতে উতদ্ভূত-_ইহ! 
জানিবে। অত এব সর্ববগত (সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম সর্বদাই হজ্জে প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
এই শ্লোকে ত্রদ্মের বেদমূলত্ব ্ুতরাং সবিশেষত্ব_এবং সর্ববগতত্ব খ্যাপিত হইয়াছ্ছে। 
(৩) “এবং প্রবস্তিতং চক্রং নান্ুবর্তয়তীহ যঃ | 
অধায়ুরিক্ড্িয়ারামে। মোঘং পার্থ স জীবতি 1৩১৬ 
_ হে পার্থ! যে ব্ক্তি এই প্রকারে ব্রহ্মপ্রবন্তিত কণ্শাচক্রের অন্ুগ।মী না হয়, সেই ইন্জিয়াসক্ত 
পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে 1” 
এই প্লোকে ত্রহ্মকে কর্চক্রের প্রবর্তক বলাতে ব্রদ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে! 
(8) “ইমং বিবন্থতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষকবেইত্রবীৎ|81১। 
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-জ্রীকষ বলিলেন নামি পুরের্ব আদিত্যকে এই (পৃর্ষেবো ক্রু) অক্ষয়ফপপ্রদ যোগ সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। 
তৎপারে আদিত্য মন্তুকে এবং মনু ইক্ষাকৃকে ইহা! বলিয়াছেন।” 

এই শ্লোকেও পরব্রক্ম শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষত্ের কথ। বলা হইয়াছে । তিনি আদিতাকে 
যে।গের কথা বলিয়াছিলেন। 

(৫) “বহুনি মে ব্যতীতানি জন্ম।নি তব চাজ্ছুন। 

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন তং বেখ পরস্প ॥81৫॥ 

-ভ্রীক্ক বলিলেন হে পরস্তপ আজ্জন! আমার এবং তোমার (উভয়েরই) বহু জন্ম অতীত হইয়াছে । 
আমি লেই সকল (জন্মবিষয়ে ) সমস্তই জানি? কিন্তু তুমি তাহ! জাননা |", 

পরত্রহ্ম শ্রীকৃফ₹ণ হইন্েছেন অজ- জন্মরহিত। তিনি যখন ব্রক্গাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, নরলীল 
বলিয়া জন্মলীলার অন্তকরণ করিয়া! অবতীর্ণ হয়েন। তাহার এতাদৃশ জন্মকে তিনিই “দিব্যজম্ম” 
বলিয়াছেন _পরবর্তী 91৯ ক্লোকে | বস্ততঃ উহ? হইতেছে কাহার ত্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব । গত দ্বাপরের 
পূর্বেও ফে তিনি বন্তবার ব্রহ্মাণ্ডে আবিভূতি হইয়াছিলেন, এই শ্লেকে তিনি তাহাই বলিলেন 
এবং তিনি যে সবর্বজ্ঞ ( শ্তরাং সবিশেষ ), তাহাও বলিলেন । 

এই ক্লিকে পরত্রঙ্গের সববচ্ছত্ব_ সবিশেবত্ব_শ্থচিত হইয়াছে এবং তিনি ঘে ব্রহ্াণ্ডে 
আবিভূতি হয়েন, তাহাঁও বলা! হইয়াছে । 

(৬) “অজোহপি লন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইহপি সন্‌। 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বসায়য়া ॥81৬॥ 

--পরপ্রন্দ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন- আমি অজ (জন্মর্হিত ), অবিনশ্বর আত্মা এবং ভূতসমূতের অধীশ্বর | 
তথাপি আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় সম্ভূত হই (আত্ম প্রকট করি)” 

পৃব্বঙ্লেরকে বলা হইয়াছে তাহার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আশঙ্কা হইতে 
পারে পাপপুণ্যাদি কম্মের ফলেই জীব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ তো পাঁপপুণাহীন ঈশ্বর ; 
জীবের ন্যায় জন্ম তাহার কিরপে হইতে পারে? এইরূপ আশক্কা-নিরসনের জন্যই এই শ্লোক উক্ত 
হইয়াছে । 

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_“ঈস্বরস্ত তব পুণ্যপাপবিহ্ীনস্য কথং ব। 
জীববজ্ন্মেত্াত আহ অঙ্জোইগীতি | সত্যমেবং তথাপি অজোহপি জন্মশৃন্যোইপি সন্লহং তথাব্যয়াজ্মাপি 
অনশ্থরন্থতাবোহপি সন্ত তথ ঈশ্বরোহপি কন্মপারতন্ত্যরহিতোইহপি সন্‌ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুত- 
ভ্ঞান-বলবীর্ধাদি-শক্ত্যৈব ভবামি। নন তথাপি যোড়শকলাত্মক-লিঙ্গদেহশুন্তন্য চ তব কতো! জন্ম ইতাত 
উক্তং স্থাং গুদ্ধসত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোজ্জিতসবমূগ্ধা। শ্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ_. 
( অজ্জুলি যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন ) - তুমি পুণ্যপাপহীণীন ঈশ্বর ; জীবের ম্যায় জন্ম তোমার কিন্ধূপে হইতে 
পারে? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন সত্যই আমি পাপপুণ্যহীন ঈশ্বর, জীবের স্যায় জন্ম আমার 
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হইতে পারে না। তথাপি, আমি অজ ( জন্মশুন্য ) হইয়াও, অব্য়াত্মা। ( অনশ্থর-স্বভাব ) হস্য়াও, 
ঈশ্বর ( কর্্মপারতন্ত্রারহিত) হইয়াও, স্বনায়দ্বার। (অর্থাৎ সম্যক্রূপে অপ্রচাত-জ্ঞান-বলবীরধ্যাদি-শক্তি- 
দ্বারাই ) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। ( ইহা! শুনিয়া অঞ্জন যদি বলেন, তাদৃশী শক্তির সহায়তায় তুমি 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও ) ষোড়শ-কলাত্মক-লিঙ্গদেহশুন্য তোমার জন্ম কিরূপে হতে পারে? ইহার 
উত্তরে শ্রীকৃঝ বলিতেছেন “ম্বাং প্রকৃতিম্*--স্বীয় শুদ্ধসস্তবাত্মিক প্রকৃতিকে (শক্তিকে) “অধিষ্টায়'_ 
অঙ্গীকার করিয়! বিশুদ্ধসত্বাকজ্জিত-বিগ্রহে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া থাকি 1” 
শ্রীধর স্বামিপাদের ভাষ্যানুলারে “ম্বাং প্রকৃতিম্‌ ন্বীয় প্রকৃতি” ইহার অর্থ হইতেছে - সমাগ- 
প্রচ্যুতজ্ঞান-বল-বীধ্য-শক্তি, অর্থ।ৎ এই্বধ্-শক্তি, যে এশ্বধাশক্তি তাহাকে কখনও ত্যাগ করেন। 
( সম্যগপ্রচীত); ইহা তাহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি ব। ম্বরূপ-শক্তি। ইহা হইতেছে তাহার 
স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তি । এই স্বপ্রকাশিকা যোগমায়াশক্তি যে বহিরঙ্গা মায়া নহে, 
স্বমিপাদ তাহাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন *ম্বাং প্রকৃতিং তাহার স্বীয়া প্রকৃতি 
হইতেছে শুদ্ধসত্বাক্মিকা। চিস্থক্তি বা স্বরূপ-শক্তিরঠ অপর নাম শুদ্ধসন্্ব (১1১।৭-অনুচ্ছেদ 
রষ্টব্য )। এই প্রকৃতিকে শুদ্ধসন্বাত্মিকাঁ বলাতেই বুঝা যাইতেছে- ইহা হইতেছে শ্রীকৃষের স্বরূপ 
শক্ত্যাত্বিকা, ম্বরূপ-শক্তিরই বৃঝ্ডিবিশেষ। এই শক্তির সহায়তাতেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলার অনুকরণ 
করেন। জন্মলীলার অন্থকরণ করিলেও তাহার দেহ যে প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় নহে, তাহাও 
বলা হইয়াছে । জন্ম-মরণশীল সংসারী জীবের দেহ হইতেছে গ্রাকৃত-ষোডশকলা ত্বক ; শ্রীকৃষ্ণের দেহ 
যোড়শ-কলাস্মক নহে; পরন্ত ইহ! হইতেছে বিশুদ্ধসত্বোঞঙ্জিত সবমৃত্তি _বিশুদ্ধসন্বত্মক বিগ্রহ, আনন্দ- 
ঘন-বিগ্রহ। এই শুদ্ধসত্াত্মক দেহেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। তাহার জন্ম হইতেছে -- অবতরণমাত্র, 
নিজেকে লোক-নফনের গোচবীভূত করা । কেন, বা কির়ূপে করেন? “আত্মমায়য়। স্বেচ্ছায় ।” 
নিজের ইচ্ছ।তেই তিনি আত্ম প্রকট করেন। 
শ্রীধরস্বামিপাদ গ্লোকস্থ “প্রকৃভি”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন__এশ্ব্ধ্যশক্তি, শুদ্ধসত্থাত্মিক। 
যোগমায়। শক্তি। আর «“মত্মমায়া”-শব্দের অন্তর্গত “মায়।”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন- ইচ্ছা, সম্বল । 
“মায় বয়ুনং জ্ঞানঞ্চ-ইতি নির্ঘপ্টকোষ1ৎ।” 
শ্রীপাদ রামানুজও এরূপ অর্থই করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন - “গ্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব 
স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বেনৈব রূপেণ স্বেচ্ছয়! সম্ভবামীত্যর্থ £।- প্রকৃতি অর্থ স্বভাব। স্বীয় স্বভাবে অর্থাং 
স্বীয় রূপেই স্বেচ্ছায় আবিষভূত হইয়া থাকি” 
এই শ্লোকে “প্রকৃতি” এবং “মায়া” অর্থ বহিরঙ্গ। মায়া হইতে পারে না; কেননা, 
|বহিরঙ্গা জড়মায়! জ্ঞানম্বরূপ চিং-স্বরূপ পরব্রহ্গ শ্রীকৃঞ্কে ম্পর্শও করিতে পারে না) 
আলোচ্য শ্লোক হইতে জানা গেল-_ পরব্রহ্ষ শ্রীকৃষ্ণ ব্রন্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়। থাকেন। তিনি 
ছ্বীয় বরূপশক্তির সহায়তায় জন্মলীলার অনুকরণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। তাহার অনাদ্িসিন্ধ স্বরূপ 
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সত শুদ্ধসত্থাত্মক বিগ্রহেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, কোনও নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া তিনি অবতীর্ণ হয়েন 
না। জীবের দেহের ন্যায় তাহার দেহ প্রাকৃত যোড়শ-কলাত্বক নহে। এই শ্লোকটাও ব্রন্মের 
লবিশেধত্ব-বাচক এবং সাকারদ্ব-বাচক। 
() “দা যদ] হি ধর্শাস্ত গ্রানিভ'বতি ভারত । 
অত্যুতথানধর্মস্ত তদ।আসানং সঙ ম্যহম্‌॥81৭। 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছু্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥91| 
_্রীকৃষ্ক বলিতেছেন_হে ভারত! যখন যখনই ধঙ্ছের গ্লানি হয় এবং অধর্দের অভাখান ঘটে, তখন 
তখনই আমি আবিভূতি হই | সাধধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্দের সংস্থাপনের 
জন্য ামি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি” 
এই গ্লেকটীও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(৮) “জন্ম কম্মচ মে দিব্যমেবং যো বেদি ততুতঃ ৷ 
ত্যক্তা1 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জবন ॥81৯। 
-_হে অর্জ,ন ! আমার জন্ম ও কর্ম যে দিব্য (লোকাতীত )--ইহ1 ঘিনি ততঃ জানেন, দেহত্যাগের 
পরে তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ কবিতে হয় না; তিনি আমাকে লাভ করেন।” 
এই শ্লোকটীও ব্রদ্ষের সবিশেষত্ব-বাচিক | 
(৯) “যে যথা মং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজা ম্যহম্‌। 
মম বর্ভানুবর্তাস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥81১১। 
_ধাহার। আমাকে যে প্রকারে ভজন করেন, আমি তাহাদিগকে সেই গ্রকারেই অনুগ্রহ করিয়া 
থাকি। হে পার্থ! সকল মনুষ্য আমার পথেরই অনুগামী হইয়া খাকে।” 
এই বাক্যটীও ব্রন্মের সবিশেষদ্ব-বাচক | 
(১০) প্চাতুর্ববণ্যং ময়! স্থষ্টং গুণকর্মমবিভাগশঃ | 
তস্ কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥81১৩॥ 
-_শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন--গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমাকর্তৃক চাতুর্বর্্য হুষ্ট হইয়াছে । তাহার 
কর্তা হইলেও 'আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলিয়াই জানিবে।” 
এই শ্লোকে চাতুর্বণের উপলক্ষণে আব্রন্ষ-স্তম্বপধ্যস্ত সমস্তের স্থষ্টির কথাই বলা হইয়াছে। 
এই শ্লোরকও ক্রদ্ষের সবিশেষদ্ব-বাচক। 
অকর্ত। _স্ৃষ্টিকর্তা হইয়াও তিনি অকর্তা। ইহার তাৎপর্ধযা এইরূণ। 
হার অধ্যক্ষতায় ভাহার বহিরজগা! শক্তি প্রকৃতি বাঁ মায়াই স্থ্টিকার্যা করিয়া থাকে। 
তাহার অধ্যক্ষতায় এবং তাহারই শক্তিদ্বারা স্থষ্টিকার্ধ্য নির্বাহ হয় বলিয়া তাহাকেই কর্ত। বল! যায়। 


[ ৯১৬ ] 


সস 
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কিন্ত তিনি মায়াতীত বলিয়।, মায়িক-স্থপিতে তিনি নির্লিপ্ত বলিয়া, ত্ীহাকে অকর্ত/ বলা হয়। ক্ষ 
বরশ্মাণ্ডে আবন্থস্তহ্বপর্যাস্ত নানাবিধ জীব আছে; তাহাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য বিস্ামান। 
এই বৈষম্যের হেতু হইতেছে তাহাদের গুণ-কর্মের বৈষম্য; এই গুণকর্্মও প্রাকৃত-_ প্রকৃতি-গুণনৃষ্ট। 
তিনি প্রকৃতি-ধণাত্ীত বলিয়া এই বৈষম্যের হেতুও তিনি নহেন, বৈষম্যের স্থষ্টিকত্তণও তিনি নহেন; 
সুতরাং বিষম-স্থ্টিবিষয়েও তিনি অকন্তাঁ। স্থষ্টিব্যাপারে তাহার সাম্য কু খকে, তিনি নিব্বিকার 
থাকেন। ইহাই “অব্যয়”-শব্দের তাৎপর্য । শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবত্তাী লিখিয়াছেন_-“তেষাং কতা রং 
অষ্টারমপি মাম্‌ অকর্তারম্‌ এব বিদ্ধি। তেষাং প্রকৃতি গুণস্থষ্টতবাৎ গ্রকৃতেশ্চ মচ্ছস্তিত্বাৎ অষ্টারমপি মাং 
বস্তততস্ব অঅ্টারং মম প্রকৃতিগুণাতীত-ন্বরূপত্বান্দিতি ভাবঃ। অতএব অবায়ং অ্ষ্ট ত্বেহপি ন মে সাম্যং 
কিঞিছে তীত্যর্থ;।” এই টাকার মর্ম পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । প্রীধরন্ামিপাদ বলেন, স্থষটিব্যাপারে 
শরীক আস্ক্তিরহিত বলিয়া এবং শ্রমরহিত বলিয়া কত্ত” হইয়াও ফলত তিনি অকতারই। 
*মফ়ৈব স্থষ্টমিতি সত্যং, তথ্যাপ্যেবং তশম্য কন্বা্রমপি ফলতোইকত্তারমেব মাং বিদ্ধ, তত্র 
হেতুরব্যয়ম আসক্তিরহিত্যেন শ্রমরহিতম্।” শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাতভৃষণ লিখিয়াছেন__“তন্ত অর্গাদেঃ 
কত্বারমপি মাং তত্তৎকর্ম্াস্তরিতত্বাদকত্।রং বিদ্ধীতি যন্মিন বৈষম্যাদিকং পরিহাতম্‌, এতৎ প্রাহ অব্যয় 
মিতি। অইইত্বেইপি সাম্যাক্স ব্যেমীত্যর্ঘঃ।” পৃরের যাহা বলা হইয়াছে, এই টাকার মর্ম তাহাতেই 
আছে। পরবর্তী (৩৮ )-উপ-অনুচ্ছেদে “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি১-ইত্যাদি শ্লোকের আলোচন! ড্রষ্টব্য। 

(১৯) “নমাং কম্মাণি লিম্পস্তি ন মে কশ্মফলে স্পৃহ | 

ইতি মাং যোইভিজানাতি কর্মাভি নস বধ্যতে 181১8 

- শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন- কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। এতাদৃশ 
বলিয়া যিনি আমাকে জানিতে পারেন, তিনি কণ্মদ্বারা বদ্ধ হয়েন না।» 

এই ফ্লেকটাও ব্রন্মোর সবিশেষত্ব-সচক। 

এই ক্লোকে পৃর্বশ্লেরকের তাৎপর্ধাই বিশদীকৃত হইয়াছে । শ্রুতি বলেন_-“আপ্তকা মস্ত কা 
স্পৃ”। পরত্রহ্ম হইতেছেন আগ্তকাম, তাহার কোনও বাঁসনাই অপূর্ণ নাই। সুতরাং কোনও 
কর্মের ফলের জন্যও তাহার স্পৃহ! থাকিতে পারে না। তিনি কন্মম করেন নিংস্পৃহভাবে, কন্মে বা 
কম্মকলে তাহার কোনওরূপ আসক্তি নাই ; তাই কর্ম ত্াহাকেস্পর্শ করিতে পারে না। এজন্যই 
কর্্মকত্ত/ হইয়াও তিনি বন্ত্রতঃ অকত্ত।/। স্থষ্টিব্যাপারেও তিনি বস্তুতঃ অকত্বা”। 

(১২) “ভোক্তারং যজ্জতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌। 

নুহাদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্ব। মাং শান্তিষৃচ্ছতি ॥৫1২৯) 

_-পরত্রন্গ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-__ আমাকে হজ্জের ও তপস্যার ভোক্তা, আমাকে সকল লোকের 
মহেশ্বর এবং সর্ধবভূতের সুহদ ঝলিয়! জানিতে পারিলে শাস্তি লাভ কর! যাঁয়।” 

এই শ্লোকটাও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক । 


[| ৯১৭ ] 
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(৯৩) দযে। মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ মি পশ্বাতি। 
তন্াহ্ং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন গ্রণশ্যতি ॥৬৩০॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন -যিনি আমাকে সর্ধবস্ুতে দর্শন করেন এবং আমাতে সর্বভৃত দর্শন করেন 
আমি তাহার চক্ষুর অবিষয়ীভূত হই না, তিনি আমার দৃষ্টির বহিভূতি হয়েন না।” 

এই শ্লোকে ব্রন্মের সর্ববা শ্রয়ত, সব্বাত্বকত এবং সব্বব্যাপিত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 

(১৪) পসর্বভূতস্থিতং যে! মাং ভঙ্গত্যেকত্বমান্থিতঃ। 

সর্ববথ বর্তম[নোইপি সযোগী ময়ি বর্ততে ॥৬৩১) 

- শরীক বলিতেছেন - পরমাত্মীবূপে সর্ববভূতে অবস্থিত আমাকে, সর্র্বভূৃতে অবস্থিত 
থাকিলে এক এবং ভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া, যিনি ভজন করেন, সেই যোগী যে অবস্থ।(তেই বর্তমান 
থাকুন না কেন, নামাতেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন।” 

পরব্রহ্ম এক হইয়াও যে বনু জীবের অস্তুঃকরণে পরমাত্ম(রূপে অবস্থান করেন এবং এত।দঁশ 
বহুরূপেও যে তাহার একত্ব অক্ষুপ্ন থাকে, তাহাই এই শ্লোকে বল। হইল। ইহা তাহার অচিস্ত্য- 
শক্তির পরিচায়ক। 

(১৫) “ময়্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুপ্রন্মদাশ্রয়ঃ | 

অসংশয়ং সমগ্রং মং যথা জ্ঞাম্যসি তচ্ছ গু ॥৭1১। 

_আীকৃষ্ণ বলিতেছেন- হে পার্থ! তুমি আমাতে চিত্তসমাবেশপূর্বক আমার ভাশ্রিত হইয়া 
যোগাভ্যাস করিলে সর্ব্বশ্বধ্যসম্পন্ন আমাকে নিঃসংশয়ে পূর্ণরূপে যে প্রকারে জানিতে পারিবে, তাহ। 
বলিতেছি, শ্রবণ কর।” 

শ্রীপাদ শঙ্কগাচধ্যাদি ভাষ্যকারগণ শ্লোকস্থ “সমগ্র”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন-_“বিভূতি- 
বলশকতৈশ্বর্ধযাদি গুণ সম্পন্ন ।” 

এই শ্লোকটীও বর্ষের সবিশেষত্ব-বাচক। 

(১৬) “ভূমিরাপোহনলে। বায়ুং খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টুধা ॥৭18॥ 

--ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আগাঁশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার - এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি 
(বহিরঙ্গা মায়।) বিভক্ত হইয়াছে” 

এ-স্থলে ভূমি-আদি আটটা বস্তার উপলক্ষণে চতুধিবংশতি তত্বের কথাই বল! হইয়াছে। সুমি 
(ক্ষিতি বা পৃথিবী, জল (অপ.), অগ্নি (তেজঃ), বায়ু (মরুৎ) এবং খ (আকাশ-ব্যোম) এই পাঁচটা 
মহাডূতের উপলক্ষণে তাহাদের কারণ যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চ তন্সাত্রের 
কথাও বলা হইয়াছে। সুতরাং ভূমি-আদি পঞ্চমহাভূতের উল্লেখে পঞ্চতস্মাত্রসহ মোট দশটা তত্বের 
কথ। জানা গেল। 


ছু 


[৯৮] 
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অহৃক্কারের উপলক্ষণে অহস্কার-তত্ব এবং তাহার কার্য একাদশ ইক্জিয়ের (পঞ্চ জ্ঞানেজ্রিয়, পঞ্চ 
কর্েজ্দিয় এবং মন-এই একাদশ ইন্দ্িয়ের) কথা বলা হইয়াছে । অহঙ্কার এবং একাদশ ইন্দ্রিয় মোট 
হইল এ-স্থলে দ্বাদশটী তত্ব। 
বুদ্ধি হইল--মহুত্বত্ব। আর মন£স্শবে এ-স্থালে মনোগন্য-অব্যক্তরূপ প্রধানকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে । “মনংশবন্ত মনোগম্যমব্যক্তরূপং প্রধানমিতি শ্রুতিশ্চৈবমাহ _চতুবিবংশতি-সংখ্যানমব্যক্তং 
ব্যক্তমুচাতে' ইতি ॥ - গ্লোকভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাডূষণ 1” 
এইরাপে দেখা গেল, চব্বিণটা তত্ব হইতেছে এই £- প্রধান ব' প্রকৃতি (অবাক্ত), মহত্ব, 
অহস্কারতব, পঞ্চজ্ঞানেক্দ্িয় (চক্ষু, কর্ণ নাসিক) জিহবা ও ত্বক্‌), পঞ্চ কশ্মেন্দিয় (বাক, পাণি, পা, পায়ু 
ও উপস্থৃ), মন. পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) এবং পঞ্চ মহাড়ূত (ক্ষিতি, ভাপ, তেজঃ 
মরুৎ এবং ব্যোম)। 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অস্ত্র এই চতুধিবংশতি তত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। “মহ।ভূতান্াহস্কারো 
'বদ্ধির্যক্তমেবচ । ইন্জরিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্রিয়গোচরাঃ ॥১৩1৬। _(ক্ষিতি-আদি) পঞ্চমহাতৃত, 
অহস্কার, বুদ্ধি (জ্ঞান ত্বক মহত্ব), অব্যক্ত (গল প্রকৃতি), দশ (পঞ্চ গ্রানেজ্দিয় ও পঞ্চ কম্মেক্দিয়) এবং 
এক (মন)-এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ুবিষয় (পঞ্চ তণ্মাত্র)।+ 
যে প্রকৃতি শ্লেকাক্ত অষ্ট প্রকারে (বস্ত্ত: চতুব্বংশতি প্রকারে) বিভক্ত হষ্টয়াছে, তাহ যে 
পরব্রহ্ম প্রীকফ্ণেরই প্রকৃতি বা শক্তি, “ইয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতি2-বাক্য হইতেই তাহা জানা গেল। সুতরাং 
পরক্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি আছে-_স্ুৃতরাং তিনি যে সবিশেষ _ এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল। 
তাহার এই শক্তি যে জড়শক্তি, পববর্তী শ্লোকে তাহা বলা হঈয়াছে। এই শক্তি হইতেছে ভাতার 
বহিরঙ্গ। শক্তি জড়-মাঁয়া । 
(১৭) “অপরেয়মিতত্বগ্ঠাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥৭1৫1 
_ ্্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন হে মহাবাহে। অঞ্জুন! (পূর্বঙ্লোকে আট প্রকারে ভেদপ্রাপ্তা যে 
প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে) তাহা তইঈতেছে প্মপরা (নিকৃষ্টা) ; কিন্তু ইত] হইতে পরা (উৎকৃষ্টা) 
জীবভূতা (জীবন্বরূপা) আমার অপর একটা প্রকৃতি (শক্তি) আছে-_তাহা তুমি অবগত হও। এই 
জীবভূত। শক্তি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে” 
অপর1- অ-্পরা সন পরা (শ্রেষ্ঠা)। ইহার অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_ “অপরা ন 
'পরা নিকুষ্টা, শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিক1 ইয়ম্-ইহা হইতেছে নিকৃষ্টা, শুদ্ধ-অনর্থকরী, 
সংসাররূপা, বন্ধনাক্মিক1।” প্রীধরস্থামিপাদ লিখিয়াছেন-_“ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়তবাৎ পরারথন্াচ্চ-- 
জড় বলিয়া! এবং পরভোগ্য বলিয়া ইহা! নিকৃষ্টা।” শ্রীপাদ রামানুজও এইরূপই লিখিয়াছেন_ 


[ ৯১৯ ] 
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“ইততস্বগামিতোহচেতনায়াঃ চেতনভোগাতৃতায়াঃ _মর্থাং এই প্রকৃতি অচেতলা এবং চেতন-জীবের 
ভোগ্যভূত! বলিয়া নিকৃষ্টা 
এইরূণে জান! গেল-_পুরধবশ্লোকে যে প্রকৃতি বা শক্তির কথা বলা হয়াছে, তাহা হইতেছে 
জড়রূপা, অচেতন! শক্তি, চেভনের ভোগ্য। । জড় ও চেতন বলিয়।ই ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়। 
আর, জীবভূতা-শক্তিকে জড়-ন্বরূপা! অচেতনা মায়াশক্তি হইতে “পরা” ঝা শ্রেষ্ঠা বলা 
হইয়াছে। এই জীবভূত! শক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলার হেতৃও ক্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে -“যয়েদং ধার্ধ্যতে 
জগৎ” শ্রীধরস্বমিপাদ লিখিয়াছেন--“পরত্বে হেতু যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞ-্থরূপয়! স্বকর্শাদ্বারেণেদং 
জগদ্ধার্ঘতে। শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হইতেছে এই এই জীবভূত শক্তি হইতেছে চেতনা, জীবস্থূপা; ইহ! 
্বীয় কর্ধের দ্বারা জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।” শ্রীপাদ রামানুজাদিও এইরূপই লিখিয়াছেন। 
এষ্ট ক্লোক হইতে জানা গেল _মায়াশক্তি হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা ; আর জীবশক্তি 
হইতেছে চেতন। | 
এই শ্লোক হইতে ইহা৪ জান! গেল যে, জীব হইতেছে পরবন্ধ শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তি। 
এই প্লোকে জান! গেল-_পরপ্রন্গ শ্রীকষ্চর জীবশক্তি-নায়ী একটা শক্তি আছে; ৃতরাং 
দ্ধ যে সবিশেষ, তাহাই এই শ্রোক হইতেও জানা গেল। 
(৯৮) "এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ধধাণীত্যুপধারয়। 
অহং কৃত্শ্স্ জগতঃ গ্রভবঃ গ্রলয়স্তথা ॥৭1৬| 
_স্রীকফ্ণ অঙ্জ্রনৈকে বলিলেন_-তুমি ইহা অবগত হও যে, [স্থাবর-জদ্বমাতুক) দকল ভুতই 
(চেতনা জীবশক্তি এবং অচেতন] মায়া) এই ছুই শক্তি হইতে উদ্ভৃত। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি 
ও প্রলয়ের কারণ? 
এই শ্লে।কে পরত্রদ্দের জগৎকারণত্ব সুতরাং সবিশেষত্ব-খ্যাপিত হইয়াছে। 
জীবশক্তি এবং মায়াশক্তিকে সমস্ত ভূতের উৎপত্বি-হেতু বলিয়া আবার নিজেকে উৎপত্তি- 
প্রলয়ের কারণ বলার তাংপর্ধ্য এই যে__মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি এই উভয়ই হইতেছে পরক্রহ্ম 
প্রীকৃফের শক্তি ; শক্তির কার্ধা হইতেছে শক্তিমানেরই কার্ধ্য। 
(৯৯) “মত্ত পরতরং নান্ৎ কিঞিদস্তি ধনগুয়। 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোভং সুত্রে মণিগণা ইব ॥৭1৭1 
হে ধনজয়! (জগতের হৃটটি ও সংহারের ব্যাপারে) আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (কারণ) অন্ধ 
কিছু নাই। ন্যুজে মণিগণের স্ায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাতে গ্রাথত রহিয়াছে ।” 
এই ্লোকটাও ব্রন্মের লবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(২০) এরসোইহুমপ সু কৌন্তেয় প্রভাম্মি শশিল্ুরয্যায়োঃ। 
প্রণব; সর্বববেদেষু শব্দ; খে পৌরুষং নু ॥৭1৮। 
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পুণ্য! গন্ধ: পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাশ্মি বিভাবসৌ । 
জীবনং সর্ধভূতেষু তপশ্চাস্মি তপন্থিযু 0৭1৯1 
| বীজং মা সর্ধভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনমূ। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজস্িনামহম্‌ 11৭1১০। 
/ & বঙ্গং বলবতামস্রি কাঁমরাগবিবঞ্জিতম্‌। 
ৃ ধর্মাবিকদ্ধে। ভূতেঘু কামোহশ্মি ভরতর্যভ ॥৭1১১॥ 
ঘে চৈব সাত্তিক! ভাবা রাঁ্সসাস্তামসাশ্য যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥৭1১২॥ 
ঘর ব্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈবেভিঃ সর্ধবমিদং জগৎ | 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম, ॥৭1১৩।॥ 
- অজ্জনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন _হে কৌন্ত্েয় ! জলে আমি রস, চন্দ্র ও সুর্য্যে আমি 
প্রভা, সকল বেদে মামি ওক্কার, আকাশে আমি শব এবং মন্ুষ্যে আমি পুকবকারবপে বিরাজিত ॥৮। 
পৃথিবীতে আমি পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে আমি তেজঃ সকল ভূতে আমি জীবন এবং তপস্থিগণে আমি 
তপোরূপে বিরাজিত ॥৯॥ হে পার্থ! আমাকে (স্থাবর-জন্বমাত্মক) সকল ভূতেব সনাতন কারণ বলিয়া 
জানিবে। আমি বুদ্ধিমান্‌ প্রাণীপিগের বুদ্ধি এবং তেজন্বীদিগের তেজ:ম্ববপ ॥১০॥ হে ভরতর্ষভ ! 
আমি বলবান্‌ প্রাণণীদিগের কামবাগবর্জিত বল। আসি ভূতগণের মধ্যে ধর্মের অবিরোধী কামকূপে 
বিরাজিত ॥১১। জীবগণের মধ্যে যে সকল সান্বিক, রাজসিক এবং যে সকল তামসিক ভাব সমুদ্ভূত হয়, 
তাহ আম! হইতেই জাত বলিয়া জানিবে। (এতাদূশ হইলেও) আমি তাহাতে (সেই সকল ভাবে) 
বা পদার্থে অবস্থান করি না (আমি তাহাদের অধীন নহি), তাহারাই আমাতে অবস্থিত (আমার 
সধভূত) ॥১২॥ এই ব্রিগুণময় ভাবের (বা পদার্থের) দ্বারা সমস্ত জগৎ (জীবসমূহ) মোহিত ; এজন্য 
তাহাদের উদ্ধ অতীত) এবং অব্যয় আমাকে তাহার! জানিতে পারে না 1১৩৮ 
ভূতসমূহের মধ্যে যাহ! কিছু সার, যাহ! কিছু উত্তম, তৎসমস্তই যে পরব্রন্ম শরীক (অর্থাং 
্রীকৃষ্ণের বিভূতি),__ সুতরাং তিনি যে সর্ববাত্মক-তাহাই এই কয়টা স্লোকে বলা হইয়াছে । আরও বল। 
হইয়াছে--এই সমস্তের মূুলকারণ তিনি, ত্তাহা হইতেই সমস্ত উদ্ভূত (হিরঙ্গ! মায়া হইতে উদ্ভুত হইলেও 
মায়া তাহার শক্তি বলিয়। বস্ততঃ তাহা হইতেই উদ্ভূত) এবং তিনিই সকলের নিয়স্কা । ইহাঁও বল| 
হইয়াছে যে-_এই সমস্ত ভাহা। হইতে উদ্ভৃত হইলেও তিনি এই সমস্তের অধীন নহেন, তাহারাই 
কাহার অধীন (তাহাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত); তিনি এই সমস্ত মায়িক পদার্থের অতীত ; এই সমস্ত হইতেছে 
বিকারী, ধবংসশীল ; তিনি কিন্ত অব্যয়-অবিকারী এবং অবিনাশী। জগতের সমস্ত জীব ত্রিগুণময়ী 
মায়াারা এবং মায়িক বন্তত্বার। মোহিত ; তিনি তদ্দ্ারা মোহিত হয়েন না। , 
এই প্লোকগুলিতেও ত্রদ্ষের সবিশেষন্ব সচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যে মায়াতীত, মায়ার দিয়, 


[৯২১ 
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ভাহাও শ্ৃচিত হইয়াছে। জীব হইতে ত্রদ্ষের বৈলক্ষণ্যও ক্ছৃচিত ছইয়াছে__ছ্ীব মায়াদীল, তিনি 
মায়াধীশ। 
(২১) “দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়] ছুরত্যয়! | 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥৭1১৪॥ 
- আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী (অলৌকিকী) মায়া ছুয়তিক্রমণীয়া । যাহার] আমারই 
শরণাপন্ন হয়েন, তাহার। এই হুস্তর! মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন” 
অিগুণময়ী মায়া যে ত্রন্মের শক্তি__সুতরাং শ্রজ্ম যে সবিশেষ- ভাহাই এই গ্লোকে বলা হঈল। 
(২২) “বতুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপঘ্তে। 
বান্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাতা। মুূর্পভঃ ॥৭1১৯॥ 
- জ্ঞানবান্‌ ব্জন্মের পরে ( শেষ জঙ্মে )_এই চরাচর বিশ্ব বান্থদেবময়, এইক্সপ দৃষ্টিতে আমার 
ভজন করিয়! থাঁকেন। এতাদৃশ মহাত্মা সুছুলভি ।” 
এই শ্লোকেও পরব্রন্দের সর্ধ্ধাত্বকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে! 
(২৩) “যো যো যাং যাং তনূং ভত্তঃ শ্রদ্ধয়া্চিতৃমিচ্ছতি। 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥৭২১॥ 
-যেযে ভক্ত যে যে (দেবতারূপ ) মূত্তিকে শ্রন্ধাসহকারে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি 
সেই সেই ( দেব্তাবিষয়িণী ) শ্রদ্ধাকে অচল! করিয়! থাকি ।” 
এই শ্লোকও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(২৪) “স তয় শ্রদ্ধয়া ুকতস্তস্যারাধনমীহতে। 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তাঁন্‌ ॥৭২২॥ 
_ সেই ভক্ত তাদৃশ ( মংপ্রদত্তা ) শ্রন্ধাযুক্ত হইয়! সেই দেবতার আরাধনা করিয়! থাকেন এবং দেই 
দেবতা হইতে আমার দ্বারাই বিহিত মেই (তাহার ) কাম্যবিষয় সমূহ লাভ করিয়া! প্রাকেন।* 
এই শ্লোকটাও ব্রন্দের সবিশেষত্ব-বাচক। 
(২৫) “অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্থান্তে মামবৃদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবমজনাস্তে। মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥৭1২৪॥ 
আমার অব্যয় (নিত্য) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মায়াতীত (পর) ভাব বা স্বরূপ ধাহার! জানেন না, সে-সমন্ক 
ক্বুদ্ধি লোকগণ মনে করেন_ আমি অব্যক্তই ( প্রপঞ্চাতীত নির্ধিবশেষ ব্রহ্ষই ) ছিলাম, এক্ষণে 
(মায়িক আকারে বন্থদেব-গৃহে ) ব্যতীড়ূত হইয়াছি।” 
ভাহায় মায়াতীত নিত্য স্বরূপ হইতেছে_-ছিভুক্ষ নরাকার, স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরবৃন্দের সঙ্গে 
নিতালীলা-বিলাসী। এই দূপেই যে তিনি আবিড়ূত হইয়া থাকেন, পূর্ধববন্তী “অজোহপি সম্বব্যয়াত্মা” 
ইত্যাদি ৪1৬-ক্লোকে তাছ। বল! হইয়াছে। 


[ ৯২২ ] 


স্থতি ও অঙ্থতত্ব ] প্রস্থানজয়ে অঙ্থতদ্ব । [ ১1২৪৩-অঙ 


এই প্লোকও ব্রন্ষমের সবিশেষদ্ব-বাচক এবং লচ্চিদানপা-বিগ্রহত্ব'বাচক 

এই শ্লোক “মব্যক্ত*-শব্দে কোন, বন্তকে বুঝাইতেছে, তাহা বিবেচনা! করা যাউক । 

“অব্যক্ত”-শব্ে সাধারণতঃ কোন্‌ ফোন, বন্কে বুঝায় এবং তাহাদের মধ্যে কোন, বস্ত্র এই 
ক্লোকের অভিপ্রেত, তাহাই বিবেচিত হইতেছে । 

(ক) যাহ! বস্ততঃ আছে, অথচ লোকনয়নের গোচরীভূত নহে, তাহাকেও “অব্যক্ত” বল! 
হয়। পরক্রশ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাহার ছিতুজ্স সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে যে নিতা বর্তমান, ইহা শ্রুতি-স্ৃতি-প্রসিক্ক। 
কিন্তু নিত্য বর্তমান থাকিলেও যে তিনি লোক-নয়নের গোচরীভূত নহেন--ইহ1ও শআতি-প্রসিদ্ধ) 
স্থতর1ং লোক-নয়নের অগোচরীভূত অবস্থায় তাহাকেও অব্যক্ত বলা হয়। তিনি স্বপ্রকাশ বস্ত; 
তিনি কৃপা করিয়া যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই তিনি লোক-নয়নের গোচরীভূত হইতে 
পারেন। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তথ্ুং ম্বাম্‌” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং 
“নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামুতে পরমাত্মানং কঃ পশ্ঠেতামিতং প্রভৃম্‌ ॥*_- 
ইত্যাদি স্মতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। এতাদৃশ অব্যক্ত (লোক-নয়নের অগোচরীতৃত) দ্বিভূক্ন সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ পরব্রক্ধ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছায় কৃপা করিয়া যদি ব্যক্তি প্রাপ্ত (লোক-নয়মের গোচরীভূত) হয়েন, 
তাহ। হইলে যদি কেহ বলেন_-“অব্যক্ত (লৌক-নয়নের অগোচনীভূত বস্তু) ব্যক্তি প্রাপ্ত (লোক-নয়নের 
গোচরীভূত ) হইয়াছেন”, তাহা হইলে তাহাকে “অবুদ্ধিও” বলা যায়না এবং তিনি যে পরত্রঙ্থ 
শ্ীকঞ্চের তত্ব জানেন না--একথাও বলা যায় না; কেননা, তিনি যাহা বলেন, তাহ শ্রতি- 
স্মতিসম্মত। নুতরাং “অব্যক্ত”-শবের উল্লিখিতরূপ অর্থ এই ক্লোকের অভিপ্রেত হইতে 
পারে না। 

(খ) “অব্যক্তদ-শন্ষের আর একটা অর্থ হয়__“প্রধান বা প্রকৃতি__মায়1।” এই প্রধান 
হইতেছে জড়, অচেতন। জড়-বন্ত্ স্বগ্রকাশ নহে। নুতরাঁং এই “অব্যক্ত”-প্রধান নিজেকে নিজে 
ধ্যক্ত করিতে, বা গ্রকাশ করিয়া লৌক-নয়নের গোচরীতূত্ত করিতে, পারে না। সুতরাং ধাহারা মনে 
করেন-_-এই “অব্যক্ত প্রধানই" নিজেকে নিজে ব্যক্ত করিয়। শ্রীকৃক্ষরূপে লোক-নয়নের গোচরীভূত 
হইয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই “অবুদ্ধি।” 

এই “অব্যক্ত-_প্রধান” পরব্রহ্গের অধ্যক্ষতায় এবং পরত্রদ্ধমের শক্তিতে জগং-রূপে ব্যক্ত হইতে 
পারে, স্ুষ্ট-ব্রক্মাণ্ডে জীবের কর্মফল-ভোগের উপযোগী দেহরূপেও ব্যক্ত হইতে পারে । বাহার! সনে 
করেন _“অব্যক্ত--প্রধানই” জ্রীকৃষের দেহরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারাও যে দঅবুদ্ধি,” তাহাতেও 
সন্দেহ নাই | কেননা, শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ব নহেন, তাহার কোনও কণন্মও নাই; সুতরাং কর্মফল ভোগের 
উপযোগী দেহলাভের প্রশ্মও তাহার সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। সংসারী জাবের ন্যায় তাহার যে জন্ম 
নাই, “অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা”-ইত্যাদি বাক্যে গীতা তাহ! বলিয়াছেন। জীবের ম্যায় প্রাকৃত যোড়শ- 
কলাতক দেছও যে তাহার নাই, গোপালপূর্ববভাপনী-প্রতির ২৯-বাক্যে “নিষ্ষল”-শবে তাহাও বল! 
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হইয়াছে। এইরূপে দেখ! যায়_-“জড়-প্রধান”-অর্থে “মব্যক্ত”-শব্ের প্রয়োগ আলোচা-ক্লোকের 
অভিপ্রেত হইতে পারে। | 

(গ) “অব্যক্ত”-শব্ধের আর একটী অর্থ হইতে পারে-_-দনিরাকার নিঙিবিশেষ ব্রহ্ম ।” 
“নিরাকার নিবিবশেষ ব্রহ্ম” লোকণনয়নের গোচরীভূত নহেন বলিয়া! “অব্যক্ত” ধাহাঁরা মনে করেন, 
“অব্যক্ত"-শব্বাচ্য “নিরাকার নিধিবিশেষ ব্রহ্ম ই” ব্যক্তি লাভ করিয়! শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন, তাহাদিগকেও 
“অবুদ্ধি' এবং শ্রীকঞ্ণচতব-সন্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলা যায়। তাহার হেতু এই £ 

প্রথমতঃ “নিরাকার নিধিবশেষ ব্রহ্ম” হইতেছেন “নিঃশক্তিক 1” ধাহার শক্কি আছে, 
তিনি নিবিবশেষ হইতে পারেন না; যেহেতু, শক্তি বিশেধত্ের পরিচায়ক। “নিঃশক্তিক ব্রহ্ম” 
কখনও নিজেকে নিজে কৃষ্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন ন1 ; রূপ ব্যক্ত করার শক্তি তাহার নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, অপর কোনও বস্তুর সহাঁয়তাতেও “নিহিবশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্ম” নিজেকে ব্যক্ত 1 
করিতে পারেন না; যেহেতু, অপর কোনও বস্তুর সহায়ত! গ্রহণের শক্তি তাহার নাই । ং 

তৃতীয়ত: “নিবিবশেষ নিঃশক্তিক ব্রন্ম” নিজে অপর বস্ত্র সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন ন! 
বটে; কিন্তু অপর বস্ত্ব আনিয়া তাহাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে, ইহাও বলা যায় না; কেনন।, তাহা 
হইলে তাহার স্বপ্রকাশকত্ব থাকেনা । “নিহিবশেষ ব্রহ্ম” চিতম্বরূপ এবং চিৎস্বদপ বলিয়া 
“প্রকাশ” অপর কোন্‌ বস্তু বা নির্র্বিশেষ ব্রহ্মকে ব্যক্ত করিতে পারে? যদ্দি বল-_মায়া, 
বহিরঙ্গা মায় । তাহাও হইতে পারে না। কেননা, মায়! জড় বলিয়া চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শ 
করিতেও পারে না। মায়ার প্রকাশিক। শক্তিও নাই ; একমাত্র চিৎ-বস্তুরই প্রকাশিকা শক্তি আছে। 
তকের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, মায়া নিব্বিশেষ ব্রঙ্গকে স্পর্শ করিতে পারে এবং 
প্রকাশও করিতে পারে, তাহা হইলেও মায়া নিধ্বিশেষ ত্রক্মকে সবিশেষ সশক্তিক শ্রকষ্জরূপে 
ব্যক্ত করিতে পারেনা । কেন না, নিবিবশেষ ত্র্ধ নিঃশক্তিক, মায়। শক্তি হইলেও জড়রূপ! বলিয়া 
কার্ধয-সামর্থযহীনা। এতাদৃশ ছই বস্তুর যোগে শক্তির উদ্ভব হইতে পারে না। মায়ার কাধ্য-সামর্থয 
নাই বলিয়। নির্ধিশেষ নিঃশকিক ব্রন্ধকে সবিশেষ করিতে পারে লা। 

এইরূপে দেখ যায় - ধাহার1 মনে করেন, “নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম” ব্যক্তি লাভ করিয়া 
শ্রীকঞ্ণরূপে লোকনয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন, তাহারাও “বুদ্ধি” এবং শ্্রীকঞ্তত্ব ন্বদ্ধে 
অনভিজ্ঞ। পরক্রন্ম শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যই দ্বিভূজ-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-_-এই তথ্য তাহার জানেন না। 

স্ৃতরাং “অব্যক*শব্দের “নির্কিশেষ নিরাকার ব্রঞ্ধ”*অর্থও আলোচ্য-শ্লোকের অভিপ্রেত 
হইতে পারে। 

“অব্যক্ত”-শবের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আলোচ্য-ক্লোকে “নির্বিশেষ ত্রন্দের-»অস্তিত্বও 
ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া মনে করা যায়। কিন্ত এই “নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রন্দই” যে শ্রীকষধরূপে 
অভিব্যক্ত হইয়াছেন_-ইহা এই গ্লোকের অভিপ্রেত নছে ৷ এই «নির্ব্িশেষ ব্রন্ষের” প্রতিষ্ঠাও-_ 
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মূলও-__যে শ্ীকৃফ, পরবর্তী “ব্রদ্মণো। হি প্রতিষ্ঠাহম্‌ ॥ গীতা 1১৪।২৭1-বাক্যে তাহা! বলা হইয়াছে । 
(৬) “নাহং প্রকাশঃ সর্ধবস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। 
মূঢ়োইয়ং নাতিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥৭২৫॥ 
-আমি যোগমায়াকত্তৃক সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকটে প্রকাশ পাই না (দৃশ্যমান হই না )। 
এজন্য মূঢ় ( মায়ামুগ্ধ ) লোক অজ ও অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না। 
অথবা, আমি সকলের নিকটে প্রকাশ পাই না। যোগমায়া-সমাধৃত মূঢ় লোক অন্গ ও 
অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না” 


“যোগমায়াসমাবৃতঃ”-শব্দকে ভাঁষ্যকারদ্র মধ্যে কেহ কেহ 'অহম্ঠএর (জ্রীকৃুষ্ণের) বিশেষণ- 
রূপে এবং কেহ কেহ বা “মৃঢ়”-এর বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । এজন্য এই ক্লোকের ছুই রকম 
অনুবাদ প্রদত্ত হইল । 


“যোগমায়াসমাবৃতঃ”-শব্দ যখন “অহম্”-এর (শ্রীক্ের ) বিশেষণরূপে গৃহীত হয়, 
তখন “যোগমায়া”'-শব্দে পরক্রহ্ম গ্রীকৃষ্জের চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষকে বুঝায় (১1১২৪-অনুচ্ছেদ 
ডরষ্টুব্য )। চিচ্ছক্তিরবূপা এই যোগমায়াই হইতেছে স্বপ্রকাশ পরব্রন্দের আত্মপ্রকাশিক! শক্তি 
€১১২৪-অনুচ্ডেদ দ্রষ্টব্য )। চিচ্ছক্তিবপা এই যোগমায়া ধাহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ করেন, 
তিনিই তাহাকে দেখিতে পায়েন, ধাহ।র নিকটে প্রকাশ করেন না, তিনি দেখিতে পায়েন ন1। 
যোগমায়া শ্রীকষ্চকে ধাহার নিকটে প্রকাশ করেন না, তাহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া থাকেন 
“যোগমায়াকর্তৃক সমাবৃত বা আচ্ছাদিত ।” 

চিচ্ছক্তিবপা যোগমায়ার বহিরঙ্গাবৃত্তি বা বিভূতিই হইতেছে বহিরঙ্গা মায়া € ১১২৫. 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এই বহিরঙ্গ! বৃত্তিদ্বারাই যোগমায়া ভগবদ্বহিম্্থ জীবগণকে মুগ্ধ করিয়। সংসার 
ভোগ করাইয়া থাকেন। “যোগমায়াসমাবৃতঠ-শব্দটী যখন ্লোকস্থ "মৃট়”-শব্দের বিশেষণ রূপে 
গৃহীত হয়, তখন “যে।গমায়া”-শবে এই বহিরজ। বৃত্তিরূপ! বহিরঙ্গ। মায়াকে বুঝায়। 

(২৭) “বেদাহং সমতীতানি বর্থমানানি চাজ্কুন। 
ভবিষাণি চ ভূতানি মাস্ত বেদ ন কশ্চন ॥৭1২৩৬॥ 

--হে অঞ্জন! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্্ধমান এই কালত্রয়ের সমস্ত প্রাণীকেই আমি অবগত আছি; 
কিন্ত আমাকে কেহ জানে না।” 

এই শ্লোকটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক | 

(২৮) “অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্বমুচ্যতে । 

ভূতভাবোন্তবকরো! বিসর্গঃ কর্মসংজ্তিতঃ ॥৮৩| 
_-অঙ্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন _ঘিনি পরম অক্ষর (জগতের মুলীভূত কারণ), 
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তিনি ব্রচ্মা। দ্বভাবকে (শুদ্ধজীবকে বা শুদ্ধলীব সন্ন্ধী ভাবকে) অধ্যাত্ম বল! হুয়। তৃতগণের উৎপত্তি 
ও বৃদ্ধিকর যে বিসর্গ (দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ত্যাগরূপ যে যঙ্ঞ), তাহাকে কর্ম বলা হয়” 

ক্লোকন্থ “অক্ষরম্”-শব্দের প্রসঙ্গে ভাষ্যকারগণ এই কয়টা শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন :- 
“এতম্য বা! অক্ষরস্ প্রশাসনে গাগি ইত্যাদি (শঙ্কর)৮, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে অক্ষরং তমসি লীয়তে 
ইত্যাদি (রাষানুজ)”, “মব্যক্তমক্ষরে লীয়তে অক্ষরং তমমি লীয়তে তম একীভবতি পরন্মিন্‌ ইতি 
(বঙলদেব)”, “এতস্ত বা অক্ষরস্তা গ্রশাসনে গাগি শূর্ধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধূতৌ তিষ্ঠতঃ নাম্কদতোহস্তি ৬ 
ইত্যাদি মধ্যে পরামৃস্য এতস্মির, খলু অক্ষরে গাগি আকাশ ওতষ্চ প্রোতশ্চ ইত্যাদি (মধুস্ুদন)।” 

এই সমস্ত উদ্ধত শ্রুতিবাক্য হইতে পরব্রন্ষের সর্ববনিয়ন্তু ্, সর্বাত্মক, দরষু, জগদা শ্রয়ন্ব_- 
সুতরাং সবিশেষত্ব_-স্চিত হইতেছে। 

(২৯) “কবিং পুরাণমন্ুশাসিতারমণো রণীয়াংসমনুন্মরেদ যঃ। 

সর্ববস্ ধাতারমচিস্ত্যবধপমাদিত্যবর্ণণ তমস:? পরস্তাৎ 1৮৯॥ 
প্রয়াণকালে মনসহচলেন ভক্ত্য। যুক্তো। যোগবলেন চৈব। 
ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥৮1১০॥ 

--কবি (সর্ধ্বদর্শখ), পুরাণ (অনাদিসিছ), জগন্লিয়ন্তা, অণু হইতেও অণীয়ান্, সকলের বিধাতা, 
অচিস্ত্যবপ, দিবাকরবৎ স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতির অতীত পুরুষকে যিনি অস্তকালে তক্তিযুক্ত হইয়া 
একাগ্র মনে যোগবলের দ্বার! প্রাণকে ভ্রযুগলের মধ্যে ধারণপুর্ব্বক স্মরণ করিয়! থাকেন, তিনি সেই 
পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন।” 

এই স্লোকদ্বয়ও ব্রদ্মোর সবিশেষত্ব-বাচক। এ-স্থলে ব্রন্মকে পরমপুরুষও বল! হইয়াছে। 

(৩*) “পরস্তম্মাস ভাবোহন্টোহব্যক্তো হব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 

যঃস সবেরধষু ভূতেঘু নশ্যৎস ন বিনশ্যতি ॥৮1২০॥ 

_ কিন্তু সে অব্যক্ত (অচেতন-প্রককৃতি, অথবা! হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ অপর যে সমান 
অব্যক্ত পদার্থ (পরব্রহ্ধ) আছেন, সকল ভূতের বিনাশ হইলেও তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন না।» * 

এই ক্লোকে ছুইটী “অব্যক্ত”-শব্দ আছে: ছুইটীর ছুই রকম অর্থ। ““তস্মাৎ অব্যক্তাং”-এই 
পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত “অব্য₹»-শব্দের অর্থ- শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন “অচেতনাৎ একৃতিরূপাৎ_ 
অচেতন প্রকৃতি” এবং শ্্রীপাদ বলদেব এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন_-“হিরগ্যগঞ্জ, প্রজাপতি ।” 
আর প্রথমা বিভত্তিযুক্ত “অব্যক্ত£”-শব্দের অর্থ সমস্ত ভাষ্যকারের মতেই-পরব্রন্ম। তিনি “প্রকৃতি 
হা হিরণ্যগর্ভ” হইতে “পরঃ -_উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ।” যেহেতু, প্রকৃতি বা হিরপ্যগর্ভও জগতের কারণ, 
কিন্তু অব্যক্ত ব্রদ্ধ হইতেছেন ভাহাদেরও কারণ। পরব্রহ্ম ইন্দ্িয়ের গোচরীভূত নছেন বলিয়া তাহাকে 
“অব্যক্ত” বলা হইয়াছে? তিনি ন্বপ্রকাশ, দ্বসহ্থেগ্ভ। তিনি “সনাতন-_অনাদিসিদ্ধ, নিত্য” এবং 


[ ৯২৬ ] 


স্মৃতি ও অন্মতন্ধ ] গু 1শজয়ে অন্তত । [ ১২৪৩ 


“কবিনাশী 1 সমস্ত ভৃত অনিত্য এবং বিনাী। এই ক্পোকে জগৎ হইতে এবং প্রকৃতি হইতেও 
অঙ্গের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে। 
ব্রহ্ম প্রকৃতির বা হিরণ্যগভে'র কারণ বলিয়া তিনি যে সবিশেষ, তাহাও এই ক্লোকে 
স্চিত হইয়াছে। 
(৩৯) “অব্যক্তোইক্ষর ইতুক্তত্তমাছঃ পরমাং গতিম.। 
যং প্রাপ্য ননিবর্থস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮২১॥ 
যিনি অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, উহাকে জীবের পরমা গতি (পরম পুরুতার্থ) 
বলা হয়। ধাহাকে পাইলে (জীবগণ পুনরায় সংলারে) প্রত্যাবর্তন করে না, তাহাই আমার পরম ধাম 
(পরম পদ, ব। পরম-স্থান) বা স্বরূপ)।৮ 
এই ক্লোকের ভাষ্যে শ্রীধরস্থামিপাদ লিখিয়াছেন__“পুরুষান্ন পরং কিঞ্িং সা কাষ্ঠা সা 
পর! গতিঃ-ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ পরমগতিত্বমেবাহ যং প্রাপ্য ন পুনরাবর্তস্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধাম 
স্বূপম (মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী রাহোঃ শির: ইতিবং)। অতোইহমেব পরম1 গতিরিত্যর্থ)।” স্বামিপাদ 
শ্ুতিপ্রমাগ উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন--ক্লোকোক্ত “পরমা গতি”-শবে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
তিনি “ধাম”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন _ন্বরূপ | 
(৩২) “পুরুষ; স পরঃ পার্থ ভক্ত্য। লভ্যস্ত্নন্তয়া ৷ 
যস্থাস্তস্থানি ভূভানি যেন সবর্বমিদং ততম.1৮1২২॥ 
_-হে পার্থ! ভূতসমূহ ধাহার মধ্যে অবস্থিত এবং বাহ দ্বারা এই চরাচর সমস্ত জগৎ পরিব্যাণ্ত, 
সেই পর-পুরুষ (শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমি) অনন্যভক্তিদ্বারাই লভ্য 1” 
এই ্লোকও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 
(৩৩) “ময় ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমুত্তিন!। 
মতস্থানি সব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ |৯18॥ 
ন চমংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম.। 
ভূতভূ্ চ ভূতন্ছে। মমাত্মা। ভূতভাবন? ॥৯1৫1 
- অব্যক্ত মৃত্তিতে (ইন্ড্রিয়ের অগ্রহণীয় ন্বরূপে) আমি এই সমস্ত গং পরিব্যাণ্ড করিয়া 
বিরাক্তমান। ভূতসমূহ আমাতে অবস্থান করে ; কিন্ত আমি ভূতসমূহে অবস্থান করি না। আবার 
ভূতগণ আমাতে অবস্থানও করিতেছে না। আমার এঁশ্বরিক যোগ (মাহাত্্য) দর্শন কর। গৃতগণের 
ধারক এবং পালনকর্তা হইয়াও আমার আত্মা (আমার হ্বরূপ অর্থাৎ আমি) ভূতগণে অবস্থিত নহে” 
ভূতসমূহ তাহাতে অবস্থিত থাকিয়াও অথস্থিত নহে অর্থাৎ তাহার সহিত ভুতসমূহের স্পর্শ 
হয় না, তূতলমূহের লহিতও তাহার স্পর্শ হয় না। ইহাই তাহার এশ্বরিক প্রভাব বা অসিন্ত্য-শক্তি। 
তিনি জ্লগতের কারণ ; সতরাং তিনি কারগড়ূত বলিয়া! সমস্ত জগংই তাহাতে অবস্থিত । কিন্তু তাহাতে 


[ ৯২৭ | 


স্মৃতি ও ত্রক্মতন্ব ] গৌড়ীয় বৈধাব-দর্শন [ ১/২/৪৩-অস্থ 
অবস্থিত হইলেও তিনি অগঙ্গ বলিয়!- ঘটাদিতে ঘটের কারণ মৃত্তিক! যেরূপ অবস্থিত, তিনি তক্রপ 


অবস্থিত নহেন। তিনি ভূতসমূহের ধারণ-কর্ত। এবং পালনকর্তা হইলেও তাহাদের সহিত তাহার 


স্পর্শ নাই। ইহাই তাহার এই্বর্ধা। 
এই ক্লোকদ্বয়ও ব্রন্মের সবিশেষ-বাচক । 
(৩৪) “যথাকাশস্থিতো নিত্যং বাযুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্‌। 
তথ সর্ধবাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ৯1৬ 
সর্ধত্রগামী মহ্ান্‌ বায়ু যেমন আকাশে প্রতিনিয়ত অবস্থান করে (অথচ আকাশের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হয়না), তদ্রুপ ভূতলকল আমাতে অবস্থিত (কিন্তু আমি তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহি)--ইহ1 অবগত হও ।” 
পূর্ববস্লে কদ্ধয়ের তাৎপর্য্যই এস্থলে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইঈয়াছেন। * 
ভাষ্যে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ িখিয়াছেন “যথা আকাশস্তা অসঙ্গত্বাৎ তগ্র স্থিতোহপি ন স্থিত, 
আকাশোহপি বায়ৌ স্থিতোহপি ন স্থিতঃ অঙঙ্গত্বাৎ এব তখৈব অঙঙ্গম্থভাবে মায়ি সর্ববাণি ভূতামি 
আকাশাদীনি মহাস্তি সর্বব্রগানি স্থিতানি নাপি স্থিতানি ইতাপধারয় নিমুশা নিশ্চিন্ত । ...আকাশম্য 
জড়ত্বাদেব অসঙ্গতম, চেতনস্ত তু অসঙ্গত্ং জগদধিষ্ঠানাধিষ্টাতৃত্বমেব, পরমেশ্বরং বিনা নান্থত্রাস্তীত্যতরক্যত্বং 
দিদ্ধমেব তদপি আকাশদৃষ্টাস্তো জোকবুদ্ধি-প্রবেশার্থ এব ভ্ধেয়;।_-আকাশ অসঙ্গ বলিয়া আকাশে 
বাঁযু থাকিয়াও থাকে না, আকাশও বায়ুতে থাকিয়াও থাকে লাঁ। তদ্রেপ, আমি অসঙ্গ বলিয়! সমস্ত ভূত 
আমাতে থাকিয়াও থাকে না-_ইহাই জানিবে ।......আকাশ জড় বলিয়া! অস্ঙ্গ | চেঙন ত্রহ্ষের 
অআললগত্ব জড়-আকাশের অসঙ্গত্বের চ্যায় নহে। চেতন-ত্রদ্ষের অসঙ্গত্ব হইতেছে_-তিনি জগতের 
অধিঠ্ান এবং অধিষ্ঠাত! বলিয়া । এইরূপ অঙসঙ্গত্ব পরমেশ্বর ব্যতীত অন্থত্র দৃষ্ট হয় না। ইহাই 
তাহার অতর্ক্য গ্রভাব। লোককে সহজে বুঝাইবার জন্তই আকাশের দৃষ্টান্ত অবতারিত হইয়াছে ।” 
(৩৫) “দর্ধবভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদৌ বিস্জাম্যহম 1৯1৭ 
_হে কৌন্তেয়! কল্পাস্তে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং কল্পের আদিতে 
পুর্ববার আমি সেই ভূতগণকে স্থষ্টি করিয়া থাকি ।” 
এই শ্লোকটীও ত্রন্ষের ম্বিশেষত্ব-বাচক। প্রকৃতি বা! মায়া যেতাহারই শক্তি, তাহাও 
এই ফ্লেক হইতে জানা গেল। 
(৩৬) “শ্রকৃতিং স্বামবন্টভ্য বিস্বজামি পুন£পুনঃ। 
ভূতগ্রামমিমং কৃত্খামবশং প্রকৃতেরশাৎ ॥৯ল। 
- আমি স্বকীয় (মায়ারপ) প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়! (অথবা, পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া, 
অথবা! প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া) প্রকৃতির প্রভাবে (কর্মাদির) পরবশ এই সমস্ত প্রাণিসমূহকে 
পুনঃপুনঃ স্থপি করিয়া থাকি ।” 


[ ৯২৮ এ] 


সৃতি ও বদ্ধ ] ,. গুন দজয়ে ব্রন্থাত | [ ১২৪৩-আন্জু 


এই শ্লোকে পরবদ্ষের জগৎ-কর্তৃত্ব-_ন্ুৃতরাং সবিশেষত্ব-খ্যাপিত হইয়াছে এবং মায়! হে 
তাহার স্বকীয় শক্ষি, তাহাও বল। হইয়াছে। 
(৩৭) “ন চ মাং তানি কশ্মাণি নিবর্ধস্তি ধনঞ্জয়। 
উদাসীনবদাসীনমপক্তং তেষু কর্ন ॥৯/৯॥ 


হে ধনঞ্জয়! আমি সেই সকল (বিষম স্ষ্টিরূপ এবং পালনাদ্বিরূপ) কর্মে আসক্তি রহিত 
এবং উদসীনের গ্াঁয় অবস্থিত আছি বলিয়। এই সকল কণ্্ আমাকে আবদ্ধ করিতে পায়ে না।” 
এই শ্লে।কে স্ষ্ট্যা্ি-কার্ধ্যে পরত্রন্মের অঙঙ্গত খাপিত হইয়াছে। 


(৩৮) “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতৃনানেন কৌস্তেয় জগদ্‌ বিপরিবর্তৃতে 8৯1১০ 
_-ছে কৌস্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) বিশ্বের স্থ্টি করিয়া 
থাকে। এই জন্যই জগং পুনঃগুনঃ উৎপক্ন হইয়! থাকে ।” 
এই শ্লেকও ব্রন্দের সবিশেষত্ব-বাচক | 


জগৎ-কর্ত। হইয়াও ব্রহ্ম কিরূপে স্থষ্টি-ব্যাপারে উদ্দাসীন এবং অনাসক্ত হইতে পারেন, তাহাই 
এই ফ্লৌকে বল। হইয়াছে । স্গ্টি-ব্যাপারে তিনি কেবলমাত্র অধ্যক্ষ বা! অধিষ্ঠাতা। জীবের কম্মফল- 
অন্সারে স্থষ্টির সঙ্ধললমাত্র তিনি করিয়া থাকেন ২ সঙ্কল্পমাত্রই এবং প্রকৃতিতে কাধ্যসামর্থাদাতৃত্বই ঙাহার 
অধ্যক্ষতা ব। অধিষ্ঠাতৃত্ব। ইহার ফলেই তাহার শক্তিতে প্রক্কতি জগতের স্থষ্টি করিতে সমর্থা হয়। রাজ 
সিংহাসনে অধিষ্টিত না থাকিলে এবং রাজার শক্তি ব্যতীত যেমন রাঞ্জ-মমাত্যবর্গ কিছু করিতে পারেন 
না, তদ্রেপ সর্ব্বেশ্বর ব্রন্দের অধিষ্ঠাতৃত্ব বাতীত প্রকৃতিও কিছু করিতে পারে না। তিনি সন্গিধিমা্জে 
অধিষ্ঠাতা, কার্যে লিপ্ত হয়েন না। তাহাতেই কর্তৃত্সন্থেও তিনি উদাসীন এবং অনালক্ত। পূর্ববর্তী 
(১০)-উপ অহুচ্ছেদে “চা তুর্বর্যং ময় স্থষ্টম»"ইতাদি ক্লোকের আলোচন। জরষ্টব্য। 
(৩৯) “অবজানস্তি মাং মূঢ়া মান্ুষীং তনুমাশ্রিতম, | 
পরং ভাবমজানস্তে। মম ভূতমহেশ্বরম ৯১১] 
মোঘাশ। মোঘকম্মাণে! মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। 
রাক্ষপীমান্্ররীখৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা; 7৯1১২৪ 
-_ বুদ্ধিভ্রংশকরী রাক্ষপী ও আনুরী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বার্থকাম, ব্যর্থকম্মণ, 
বার্থজ্ঞান এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত বিবেকহীন জনগণ-_-ভভূতগণের মহেখ্বরম্বূপ আমার তত্ব অবগত না হইয়া, 
আমি মন্থয্যদেহধানী বলিয়। আমার অনাদর করিয়া থাকে ।” 
এই শ্লৌকন্ধয়ও শ্রত্ধের পবিশেধস্থ-বাচক 1 
পরক্রন্ধ প্রীকষ স্বরূপতঃই দ্বিতূজ-নরাকৃতি (১/১/৬৮ অনুচ্ছেদ জষ্টবা)। তাছার দেহ সংসারী 
[ ৯২৯ ] 
১১৭ 
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জীবের চ্তা় পঞ্চডূতাত্রক নহে; তিনি স্চিদানন্দবিগ্রহ (১1১৬৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ভাহাকে মানুষ 
বলিয়া মনে করিয়াই মায়ামুগ্ধ লোকগণ তাহার অনাদর করে, ত্রাহার ভজন করে ন!। 
(৪০) '“মহাত্মানস্থ মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিত);। 
ভজস্তানম্যমনসো জ্ঞাত্বা। ভূতাদিমব্যয়ম 1৯1১৩ 
-কিন্তু হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতির অধিকারী মহাত্বাগণ আমাকে ভূত-সমূহের আদিকারণ ও 
সনাতন জানিয়! অনস্থচিত্তে আমার ভজন করেন।” 
এইই ক্লোকও ত্রক্ষের সবিশেষত্ব"বাচক । 
(8$) “অহং ক্রতুরহং যঙ্জঃ স্বধ(হমহমৌষধম | 
মান্ত্রোইহমহুমেবাজ্যমহমগ্রিরহং হুতম, ৪৯১৬| 
- আমি (বৈদিক) ক্রুতু, আমি (স্মৃতিশাস্ত্রেত্ত) যজ্জ, আমি ম্বধা (পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে 
শ্রান্ধাদি) আমি ওষধ, আমি মস্ত, আমি (হোমের) ঘুত, আমি অন্নি ও আমিই হোম।” 
এই শ্লোকে পরব্রদ্গের সর্ব্বাত্বকত্ব এবং সর্ববগূপত্ব সুচিত হইয়াছে। 
(8২) “পিতাহমস্য জগতো৷ মাত! ধাতা পিতামহ; । 
বেছ্যং পবিত্রমোস্কার খক্‌ সাম য্জুরেব চ ॥৯।১৭। 


_মামিই এই জগতের পিত। (জগছৎপাদক), মাতা (স্বীয় কৃক্ষিমধ্যে ধারক), ধাতা (কর্দমীফল- 
বিধাতা) এবং পিতামহ (জগং-শ্রষ্ট ব্রন্মারও পিতা)। আমিই বেগ্ঠ (জ্ঞেয়বন্ত্), আমিই পবিত্রতাকারক, 
আমিই ওষ্কার (প্রণব), আমিই খক্‌, সাম ও যঙ্গুঃ।” 

এই ক্লোকও ব্রন্মের সবিশেষত-বাচক। 


(৪৩) “গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহ্ৃতৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম 1৯1১৮। 
-_আমি গতি, ভর্তা (পোষ্ণকর্তা), প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভত্রষ্া), নিবাস, শরণ (রক্ষক), সুহ্তঃ 
প্রতব (অষ্টা), গ্রলয় (সংহত), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় বীজ (কারণ) 
এই শ্লোকটাও সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(88) “তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃষ্াম্যুৎস্ছজামি চ। 
অমৃতঞ্ৈৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজ্জুন 1৯1১১) 
| হে অঙ্গন! আমি (আদিত্যাদিরূপে) তাপ প্রদান করি আমি বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করি, 
আবার কখনও ব! সেই বারি বর্ষণকে প্রতিরোধ করি। আমিই অমৃত (মোক) আমিই মৃত্যু (সংসার), 
আমিই সং (স্থল) এবং অসৎ (স্ক্)। (এইরূপ জা[নয়। জনগণ বহুরূপে আমার ভঙ্গন করিয়। থাকে)।” 
("এই ক্টোকও বরের সর্ব্বাত্মকত্ব-বাচক । 


এ ১৯৬৯ ১] 
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(8৫) “অনন্তাশ্চিম্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পরুপাসতে । 

তেবাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌1৯)২২॥ 

_্বাহারা অনন্থনিষ্ঠ হইয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার সম্যক্রূপে উপাঁপন৷ 
করেন, আমি সেই সকল নিত্যাতিযুক্ত (সতত-মদেকনিষ্ঠ) ব্যক্তিদিগের যোগ ও ক্ষেম বহুন করিয়া থাকি 
(যোগ -অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ। ক্ষেম-্প্রাপ্ত বস্তর রক্ষণ) 1” 

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক। 

(৪৬) “অহং হি সর্বযন্ঞানাং তৌক্তা চ প্রভুরেব চ। 

ন তু মাসভিজানস্তি তত্বেনাতশ্চ্যবস্তি তে ॥৯।২৪ 

_আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভূ (ফলদাত1); কিন্তু অন্য-দেবযাজীরা আমাকে 
যথার্থবূপে জানে ন| বলিয়া চ্যুত হয় (পুনর্র্বার জন্মগ্রহণ করে)।” 

এই গ্লোকটীও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 

(8৭) “পত্রং পুষ্পং ফলং ভোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। 

তদহং ভক্ততপন্ৃতমস্তরামি প্রযতা স্বনঃ ।৯1২৬। 

_-যিনি ভক্তির সহিত আমাঁকে প্র, পুষ্প, ফল এবং জল (মাত্র) প্রান করেন, শুদ্ধচিত্ 
ভক্তের ভক্তিপূর্বক অপিত সেই (পত্র-পুষ্প।দি) আমি ভোজন করিয়া থাকি ।” 

এই গ্লোকটিও সবিশেষত্ব-বাচক। 

(8৮) “সমোহহং সর্ধবভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্ররিয়ঃ। 

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চীপ্যহম॥৯/২৯॥ 

_ আমি সর্ববডৃতেই সমান; আমার দ্বেষাও (শক্রুও) নাই, প্রিয্ও (মিতরও) নাই। কিন্ত 
যাহার! ভক্তিসহকারে আমার ভজন করেন, তাহার! (ভক্তি হইতে উদ্ভৃত আসক্তি সহকারে) আমাতে 
অবস্থান করেন এবং (ভক্তিজনিত আস্তি সহকারে) আমিও তাহাদের মধ্যে অবস্থান করি ।” 

এই শ্লোকটাও ভগবান্‌ পরক্রদ্ষের সবিশেষত্ব-বাঁচক এবং ভক্তবৎসলত্ব-বাচক। 

সাধারণভাবে তিনি সর্বভূতেই বিরাঁজিত এবং সর্বভূতও তাহাতে বিরাজিত। সকলের প্রতিই 
তাহার সমান কৃপা । মেঘ যেমন সর্ধত্র সমানভাবে বারি বর্ষণ করে, তথাপি বিভিন্ন বীজ (ব1 বিভিন্ন 
বীঞ্োৎপন্ন বৃক্ষাদি) যেমন মেই বারি হইতে বিভিন্ন বৃক্ষরূপে পরিণত হয় (বা বিভিন্ন ফল ধারণ করে), 
তাহাতে যেমন মেঘের পক্ষপাতিত্ব সচিত হয় না; তদ্রুপ তিনিও সকলের উপরেই সমানভাবে কৃপ! 
বর্ষণ করেন ; কিন্তু বিভিন্ন জীব স্ব-ন্ব-কর্মানুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করিয়া থাকে । ইহাতে তাহারও 

পক্ষপাতিত সূচিত হয় না। ইহা! হইল সাধারণ ব্যবস্থা । কিন্তু ভক্তসম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। 
“যে যথা! মাং প্রপণ্স্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম”-ইত্যাদি বাক্াগুসারে, যিনি তাহাকে যে ভাবে ভঙ্জন 
করেন, তিনিও তাহাকে সেই ভাবে ভজন করেন। যাহারা তীহাকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করিয়া! ভক্তির 


॥ ৯৩১ ] 
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লহিত তাহার ভজন করেন, ভক্তির প্রভাবে ত্বাহায়া তাহাতে অতান্ত আসক্ত হইয়া পড়েন এবং এই 
আসক্তির সহিত অত্যন্ত প্রিয়-বুদ্ধিতে তাহারা ত্ভাহাতে অবস্থান করেন; আর এ ভক্তির প্রভাবে 
তিনি তাহাদ্িগের প্রতি আসক্তিঘুক্ত হয়েন, তাহাদিগকে তাহার অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন এবং 
প্রিয়রূপে তাহাদের মধোও তিনি অবস্থান করেন। ইহা ভক্তিরই মহিমা । “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ক্রুতি।” 
ইছাতেও তাহার পক্ষপাতিত্ব সচিত হয়না। স্বভাবত:ই তিনি ভক্তির বশীভূত বলিয়। ভক্তের বঙগীভূত 
হইয়া থাকেন। তিনি যদি কোনও কোনও ভক্তের বশীভূত হইতেন, আবার তার্দশ কোনও কোনও 
ভক্তের বশীভূত না হইতেন, তাহা হইলেই তাহার পক্ষপাতিত্ব সুচিত হইত। কিন্তু তিনি সকল 
তক্তেরই বশীভূত হয়েন। ভক্তবশ্যুতাতেও তাহার নিরপেক্ষত্ব অন্য ভাবেও বিবেচনা! করা যায়। 
কুরধ্যরশ্মি সর্ধত্র সমানভাবে বিতরিত হইলেও যেমন স্থুলম্ধা-কাচে তাহ] কেন্্রীভৃত হইয়া এক 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তদ্রুপ ভগবৎকৃপ। সকলের উপরে সমানতাবে বধিত হইলেও ভক্তের 
হদয়ে তাহ! কেন্দ্রীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ধারণ করে । এই কেন্দ্রীভূত কৃপাধারাই ভগবাণ্‌কে 
বস্তুত! স্বীকার করায়। ভক্তি-সাধন-প্রভাবেই ভক্তের চিত্ত স্থুলমধ্য কাচের সায় এমন এক শক্তি 
লাভ করে, যাহার প্রভাবে তাহার' চিত্তে কপাধার] কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। এইবরূপে “ভক্তিবশঃ 
পুরুষ; তক্তির প্রভাবেই ভক্তের বশীভূত হয়! পড়েন $ ইহাতে তাহার কোনও রূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। 
যাহার মধ্যে ভক্তির যতটুকু বিকাশ, তাহার নিকটে তাহার বশীভৃততাও তদনুরূপ। ভক্তি হইতেছে 
উাহারই ্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; সুতরাং ভক্তি-বশ্তায় (বা তক্তবশ্যতায়) তাহার স্বাতস্ক্রেরও হানি হয় না। 
(8৯) “ন মে বিছুঃ স্ুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। 
অহমাদিছি দেবানাং মহধিণাঞ্চ সর্ধ্বশঃ ॥১০২॥ 

--দেবগণ আমার প্রভব (প্রভাবগপ্রভুশক্ত্যাতিশয় 7; অথবা, নাম-কর্্-ন্বরূপ-ম্বভাবাদি; 
অথবা, নানাবিভূতিদ্বার আবির্ভাব ; অথবা, অনাদি-দিব্য-স্বরূপ-গুণ-বিভূতিমান্বূপে বর্তমানতা) 
জানেন না, মহস্বিগণও তাহ! জানেন না । যেহেতু, আমি হইতেছি দেবতা ও মহধিগণের সকল রকমে 
আদি-কারণ-স্বরূপ।” 

এই শ্লোকটীও ব্রন্ষের সবিশেষত্ব-বাচক। 

(৫০) “যো মামজমনাদিঞচ বেত্তি লোকমহেশ্বরম. | 

অসংমূঢ়ঃ স মত্্যেু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যাতে ॥১০৩| 

যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং লোৌকসমূহের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, মছষ্যের মধ্যে , 
মোহশৃন্ত তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ।” 

এই ্লোকটাও সবিশেষত্ব-বাচক। 

(৫৯) “বুদ্ধিজ্ঞণনমসন্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 

সুখং ছুঃখং ভবোইভাঁবে। ভয়ঞ্াভয়মের চ॥ ১০1৪8॥ 


[ ৯৩২ ] 


গতি ও অঙ্গতদ ] প্রশ্থানজয়ে বঙ্গতৰ ৃ [ ১২৪৩-এই 


অহিংসা সমতা! তুঠিস্তপো দানং যশোহযশঃ | 
ভবস্তি ভাবা ভৃতান!ং মত্ত এব পথগ বিধাঃ 1১০1৫॥ 
_বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ (€ মোহাভাব ব! অব্যাকুলতা। ), ক্ষমা, সত্য, দম (বাহোক্িয়-লংযম ), শম 
( অস্তরিল্তিয-সংঘম ), সুখ, হুখ, ভব (উদ্ভব ), অভাব (মৃত্যু), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্ট, 
তপঃ, দান, যশ, অযশ: _জীবগণের এই সমস্ত বিভিন্ন ভাব আম! হইতেই অমুৎপন্প হইয়! থাকে ।” 
এই গ্লে।কদয়ও সবিশেষত্ব-বাচক। এই শ্লোকে পরব্রদ্ষের সব্বাদিত্ব এবং সর্বব-মহেশ্বর 
খ্যাপিত হইয়াছে। 
(৫২) “মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো৷ মনবস্তধ!। 
মন্তাবা মা'নসা। জাতা যেধাং লোক ইমা: প্রজ!ঃ ॥১০1৬॥ 
(ভৃগচ-গ্রভৃতি ) সাতজন মহুষি, ( তাহাদেরও ) পুর্ধে ( সনকাদি ) চারিজন মহষি এবং (স্বায়স্তুবাদি 
চতুর্দশ ) মন্থ_ ইহারা আমারই সঙ্তল্প হইতে সমুদ্ভূত এবং আমারই চিস্তাপরায়ণ। জগতে এই সমস্ত 
লোক তীহাদেরই প্রজ। (সন্তান-সন্ততি )1” 
এই শ্লোকটীও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাঁচক | 
(৫৩) “এতাং বিভৃতিং যোগঞ্চ মম যো বেদ্ধি তন্বতঃ। 
সোইবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়? ॥১০৭। 
-ঘিনি আমার এই বিভূতি (উীশ্বর্ধ্য ) এবং যোগ ( অজত্বাদি-কল্যাণগুণগণের সহিত সম্বন্ধ ) যথার্থ 
রূপে অবগত হয়েন, তিনি অবিচলিত যোগ ( সমাগ দর্শন, অথবা সদ্ভক্তিলক্ষণ যোগ, বা মনত্তস্বজ্ঞান- 
লক্ষণ যোগ )-যুক্ত ইয়েন- ইহাতে সন্দেহ নাই 1” 
এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(৫8) “অহং সর্বস্ত প্রহবে। মত্তঃ সর্বং প্রবর্তৃতে। 
ইতি মন্তা ভজন্তে মাং বুধ! ভাবসমন্িত1: ॥১০1৮। 
- আমি সকলের উৎপত্তি-স্থান এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবন্তিত হয়_-ইহ1 মনে করিয়। বিবেকী 
ব্যক্তিগণ গ্রীতিযুক্ত হইয়া আমার ভজন করেন” 
এই স্লোকটাও সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(৫৫) “মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণ। বোধয়স্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথয়ঞ্জশ্চ মাং নিত্যং তৃষ্যস্তি চ রমস্তি চ1১০1৯॥ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভঞ্জতাং শ্রীতিপূর্ধ্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিষৌগং তং যেন মামুপযীস্তি তে ॥১০1১০॥ 
-মদ্গতচিত্ত এবং মদ্গতগ্রাণ ( বিবেকী ব্যক্তিগণ ) পরস্পরকে আমার তৰ বুখাইতে বুঝাইতে এবং 
আমার কথা আলোচনা করিতে করিতে প্রতিনিয়ত তৃষ্টি ও '্লীতি বা আনন্দ লাভ/করেন। নিয়ন্তর 


€( ৯৩৩ ) 
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আমাতে অন্ভরক্চিত্ত এবং রীতির সহিত আমার ভজন-পরায়ণ সেই সাধকগণকে আমি সেইরপ বৃদ্ধি- 
যোগ প্রদান করি, যন্বার] তাহার জামাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন ।” 
এই ক্লোকদবয় সবিশেষত্ব-বাচক-_ ব্রচ্মের করুণত্ব-বাচক। 
(৫৬) দতেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ছানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবন্ছে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা 1১০।১১॥ 
_-সেই সকল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মামি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত 
থাকিয়া! উজ্দ্ল জ্ঞান-প্রদীপদ্ধারা তাহাদের অজ্ঞানসভূত অন্ধকার দূর করিয়া থাকি।” 
এই শ্লোকটীও করুণদ্ব-স্ৃতরাং সবিশেষত্ব-বাচক। 
(৫৭) “পরং ব্রক্ম পরং ধাম পবিজ্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্‌ ॥১০।১১॥ 
আহুম্বামুষয়ঃ সর্ষে দেবধিনারদস্তথা। 
অঙ্গিতে। দেবলে। ব্যাস: স্বয়খৈব ব্রবীধষি মে ॥১০1১৩। 
_ অঙ্ছুন শ্রীকৃষ্ককে বলিলেন তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিভ্র। ( ভূগপ্রভৃতি ) সমস্ত খাষি- 
গণ, দেবধি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসদেব তোমাকে শাস্বত পুরুষ, দিব্য ( স্বপ্রকাশ ), আদিদেব, 
জদ্মরহিত এবং বিভু বলিয়! থাকেন। তুমি নিজেও আমাকে এরূপ বলিলে।” 
এই গ্লোকছয় শ্রীকৃষ্ণের পরম-ত্রহ্ত্ব-বাচক। 
(৫৮) “ম্যয়মেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুযোস্তম | 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগংপতে ॥১০।১৫। 
বক্ত,মহস্যশেষেণ দিব্য। হ্যাক্মবিভূতয়ঃ | 
যাতিধিভূতিভিলোকানিমা-্্ং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১০১৬। 
_-অঙ্ছ্ুন বলিলেন - হে পুরুযোত্তম ! হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে । তুমি 
নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জানিতেছ। তোমার যে দিব্য (অপ্রাকৃত ) আত্মবিভূতিসমূহ আছে-__ 
যে সকল বিভূতিদ্বার। তুমি এই সকল লোক ব্যাঁপিয়া অবস্থান করিতেছ__সেই সকল দিব্য আত্মবিভূতি 
বিস্তুতরপে বর্ণন করিতে তুমিই সমর্থ ।” 
এই গ্লোকদয়ও সবিশেষত্ব-বাচক। 
(৫৯) “হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্য! হ্যাত্ববিভুতয়ঃ। 
প্রাধান্থতঃ কুরুশরষ্ঠ নাস্তাস্তে। বিস্তর মে ॥১০।১৯॥ 
_-ভগবান্‌ শরীক বলিলেন _ হে কুরুণ্রেষ্ঠ | আমার দিব্য বিভূতিসমূহের কথা প্রধানভাবে ( সংক্ষেপে, 
ব। প্রধান প্রধান বিভূতিসমূহ) তোমাকে বলিব? কারণ, আমার বিডৃতির বিস্তারের শেষ নাই 
(বিশ্তৃতভাবে সকল বিভূতির বর্ণনা শেষ কর! সস্তব নহে--অনস্ত বলিয়! )1৮ 


[ ৯৩৪ ) 
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&ট এই প্লোকে পরব্রন্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত বিভৃতির-সৃতর1ং সবিশেষত্বের _কথা বল। হইয়াছে। 

(৬০) “অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ধভূতাশয়স্থিতঃ। 

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥১০২০। 
- হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র )1 ভূতসমূহের হ্ৃদয়স্থিত আত্মা আমিই ; আমিই সমস্ত ভূতের আদি 
( স্থষ্টিকর্তা ), মধা (স্থিতিকর্তী বা পালন কর্তা ) এবং অস্ত ( সংহারকর্তা )।৮ 

এই গ্লোকও ব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক । 

(৬৯) “মাদিত্যানামহং বিষু্র- ইত্যাদি (১৮২১ )-ক্লোক হইতে “দণ্ডো দময়তামন্মি” 
ইত্যাদি ( ১০1৩৮ )-শ্লোক পর্যন্ত আঠারটা শ্লে।কে পরক্রন্ম শ্রীকৃষ্ণের বিডৃতির কথা বলা হইয়াছে। 
সমস্ত বস্তুই তদাত্বক। যে জাতীয় বন্তর মধ্যে যাহা সর্ববজেষ্ঠ, সেই জাতীয় বস্তুতে তাহাই তাহার 
বিভূতি। যেমন, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু-নামক আদিত্য হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ; এই বিষ্ুনামক 

. আদিত্যই হঈটতেছেন আদিত্যসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিভূৃতি। ইত্যাদি। 
(৬২) ষচ্চাঁপি সর্বভৃতানাং বীজং তদহমর্,ন। 
ন তদস্তি বিন! যৎ স্যাম্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥১০/৩৯॥ 
__হে অর্জ,ন! সমস্ত ভূতের যাহা বীজন্বরূপ ( মূল কারণ-ন্বরূপ )। তাহা আমিই। স্থাবর-জঙ্গম এমন 
কোনও বস্ত্র নাঈ, যাহা! আমাকে বাদ দিয়া হইতে পারে।” 
এই শ্লোকও ব্রচ্মের মবিশেষত্ব-বাঁচক । 
(৬৩) “নাস্তোইস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীন।ং পরস্তপ। 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে বিভ্তরো ময়া ॥১০1৪০। 
--হেপরস্তপ! আমার দিব্য বিদভতিসমূহের অস্ত (সীমা) নাই। আমি সংক্ষেপে এই বিভৃতির বর্ণনা করিলাম। 
এই শ্লোকও ব্রন্মের সবিশেষত্বপ্বাচক | 

(৬৪) *যদ্যদ্‌ বিভূতিমত সত্বং শ্রীমহুজ্ছিতমেব বা। 

তত্তদেবাবগচ্ছ তং মম তেজোহংশসম্ভবঃ ॥১০1৪১। 
যে যে বস্ত এশ্বধ্যযুক্ত, বা. ্রীসম্পন্ন, অথব। প্রভাবশালী, সেসে বস্তই আমার তেজের ( শক্তির) 
অংশ হইতে সম্ভৃত বলিয়! জানিবে 1” 
ইহাও সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(৬৫) “অথবা বছুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৎসমেকাংশেন স্থিতে! জগৎ ॥১০1৪২॥ 
- শঅথ্বা, হে অর্জুন !( আমার বিভূতিসম্বন্ধে ) এইরূপ পুথক্‌ পৃথক্‌ রূপে জানিবার তোঁমার প্রয়োজন 
কি? এই সমগ্র জগৎ আমি একাংশ দ্বার! ধারণ করিয়! অবস্থান করিতেছি ।” 
ইহ]ও মবিশেষত্ব-বাচক। | ] , 


[৯৪৫ ] . 


ম্ক্ষি ও: অন্তত] গৌড়ীয় টৈফ্ব,মর্পলি 0৯২৪৩ 


(৬৬) “ভবাপ্যয়োৌ ছি ভূতান!ং শ্রুতো। বিস্তরশো। ময় । 

ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ব্যমপি চাবায়ম্‌ 1১১1২) 

এবমেতদ যথাথ তমায্সানং পয়মেস্বর | 

র্টমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুযোত্তম ॥১১1৩॥ 
-_অঞ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন__হে কমলপত্রাক্ষ ! ভূতসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয় যে তোমা হইতেই হইয়া 
থাকে, তোমার নিকট হইতে তাহা এবং তোমার অব্যয় মহিমার কথাও বিশদ্রূপে শ্রবণ করিলাম। 
স্থে পরমেশ্বর! তুমি নিজেকে বেক্ষপ বলিলে' তাহা সেষ্টরূপই বটে। (তথাপি ) হে পুরুষোত্বম। 
তোমার এশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে আমার ইচই। হইতেছে ।” 

এই ক্লেংকছয় পরব্রচ্ম শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষত্ব-বাঁচক । 

(৬৭) “পশ্য মে পার্থ বূপাণি শতশোহথ সহঅশঃ। 

নানাবিধানি দিধ্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥১১1৫॥ 
পঞ্ঠাদিত্যান্‌ বন্ুন্‌ রুত্রানস্থিনো মরুতস্তথ] | 
বুন্যদৃষ্টপৃর্ববাণি পশ্থাশ্চধ্যাণি ভারত ॥১১৬। 
ইছৈকস্থং জগং কৃতনগং পশ্ঠাস্য সচরাচরম্‌। 

মম দেহে গুড়াকেশ হচ্চান্যদ্‌ রষ্টমচ্ছলি ॥ ১১।৭॥ 

-কআ্্রীক্খের এশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে অর্ঞুন ইচ্ছা করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 
ধলিলেন_হে পার্থ! তুমি আমার অনেক বর্ণ বিশিষ্ট ও অনেক আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহত্র সহ 
নানাবিধ অলৌকিক রূপ দর্শন কর। হে ভারত | তুমি আমার দেহে আদিত্যগণ, বন্তুগণ, রুদ্রগণ, 
অর্থিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্গণকে দর্শন কর এবং পূর্বে যাহা তুমি দেখ নাই এবং অন্ত কেহও 
দেখে নাই, এইরূপ অতি অদ্ভুত রূপ সকল৪ দর্শন কর। হে গুড়াকেশ | আমার এই দেহে এক জঙ্গে' 
অবস্থিত সমগ্র চরাচর জগৎ এবং অন্য যাহ! কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও ভুমি দর্শন কর।” 

এই ক্লৌকত্রয়ও সবিশেষত্থ-বাচক । 

| (৬৮) “ন তু মাং শকাসে প্রষ্টমনেনৈব স্চক্ষুষ! ৷ 
দিব্যং দদামি তে চক্ষু: পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ১১1৮। 

_ শ্রীকষ্ণ অঞ্জ,নকে বলিলেন__কিস্তু তোমার এই খুন্ষু দ্বারা তুমি আমাকে (যেই 
দপ আমি তোমাকে দেখাইব, আমার সেই বূপকে ) দেখিতে সমর্থ হইবে না আমি তোমাকে 
দিব্য চক্ষু দিতেছি; উহ! দ্বারা তুমি জামার এশ্বরিক যোগ দর্শন কর ।” 

| (৬৯) “এবমুক্ত)” ইত্যাদি (১১৯)-ক্লোক হইতে “আখ্যাহি মে” ইত্যাদি (১১৩১) 
শ্লোক পর্যন্ত তেইশটী গ্লোকে, অঙ্জুনের নিকটে ভ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রকটিত বিশ্বরূপের ধর্ণনা দেখয়! 
হইয়াছে। এই শ্লোকগুলিও মবিশেষস্ব-বাঁচক। 


[ ৯৬ .] 


শ্ম্তি ও অন্মতত্ব ] প্রন্থাসজয়ে অন্তত | [ ১/২৪৩-আস্জ 


এই সকল শ্লোক হইতে জানা যায়, বিশ্ব্ূপ দর্শন করিয়া অর্জন প্রীকৃষের যে স্তব 
করিয়াছেন, সেই স্তবে তিনি শ্ীকককে-_মহাযোগেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বর্ূপ, অক্ষর-পরম-ব্রহ্ম, 
বিশ্বের পরম নিধান, অবায়, শাশ্বত, ধন্মগোপ্তা, সনাতন পুরুষ, অনাদিমধ্যাস্ত, অনস্তবীর্ধ্য, দেবেশ, 
ক্রগল্িবাস, আছ ইত্যাদি বলিয়াছেন। এই সমন্ডই সবিশেষত্ব-বাচক। 

(৫০) “কালোহস্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃত্বঃ | 

ধতেহপি ত্বাং ন ভবিধ্যস্তি সর্ষে যেইবস্থিতা; প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥১১1৩২॥ 

_শ্বীকষ। অঞ্জুনকে বলিলেন--আমি লোকসমূহের ক্ষয়কর্তা অত্যুৎকট কাল। জগতে 
লোকদিগকে সংহারের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাকে বাদ দিলেও ( অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ না করিলেও ) 
প্রতিপক্ষের সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থিত আছেন, তাহাদের কেহই জীবিত থাকিবেন না।” 

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক। 

(৭৯) “বন্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্জে। 

অনস্ত দেবেশ ক্গগঙ্লিবাস তমক্ষরং সদসত্তৎপরং মত ॥ ১১।৩৭॥ 

_শ্রীকঞ্জের স্তব করিতে করিতে অজ্জ্ঞন বলিতেছেন _হে মহাখ্বন| হে অনস্ত! হে 
দেবেশ! হে জগক্লিবাস। তুমি ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ব্রচ্মারও আদি কারণ, তোমাকে কেন 
সকলে নমস্কার করিবে না? সং (ব্যক্ত) অসৎ (অব্যক্ত) এবং এতুতুভয়ের অতীত যে অক্ষর 
(ত্রহ্ম), তাহাঁও তুমিই 1 

এই শ্লোকটীও অক্ষরব্রন্মের সবিশেষত্ব-বাচক। 

(৭২) “হ্মাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণত্বমন্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌। 

বেত্তামি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম স্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ১১1৩৮ 

-আঞ্ছুন বলিতেছেন- তুমি আদিদেব এবং পুরাণ পুরুষ । তুমি এই বিশ্বের পরম 
আশ্রয় । তুমি বেত! (জ্ঞাত), বেদ্য (জ্ঞাতব্য) এবং পরমপদ। হে অনস্তরূপ! তোমাছারাই 
এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।” 

এই শ্লোকটীও তরঙ্গের সবিশেষত্ব-বাচক। পরব্রহ্মধ শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ছিক্নবৎ প্রতীয়মান 
দেহেই যে তিনি সবববব্যাপক, তাহাও এই শ্লোকে বল। হইয়াছে। 

(%৩) “বায়ুর্যমোহগ্রিবরুণঃ শশাঙ্ক: প্রজাপতিত্বং গ্রপিতামহশ্চ। 

নমোনমন্ডতেইস্ত সহত্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমস্তে 1 ১১1৩৯ 

_তৃমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্র, প্রজাপতি (পিতামহ ব্রহ্ম! ) এবং (ব্রহ্মারও পিতা 
বলিয়া) প্রপিতামহ | তোমাকে সহত্র সহত্র নমস্কার | পুনরায় সহত্রবার নমস্কার, আবারও 
নমক্কার, নমস্কার |” 

এই ক্লোকে পরত্রঙ্গ ভীকৃফণের সর্ধবরূপত্ব এবং সর্ধবাত্মকত্ খ্যাপিত হইয়াছে। 


নি [মদ] 
১১৮ 


স্মৃতি ও অক্ষত ] গৌড়ীয় বৈধাব-দর্পন [ ১/২18৩-অনু 


(৭8) নম; পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতত্তে নমোহত্মতে সব্র্বত এব সর্ব্ঘ। 
অনস্তবীর্ধামিতবিক্রমন্তং সর্ধ্বং সমাপ্লোধি ততোহসি সর্ববঃ ॥১১1৪০1। ১৭ 

_-মর্জ,ন বলিতেছেন-_হে সর্ধ্ব! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার এবং পশ্চাতে নমস্কার । 
সর্বধদিকেই তোমাকে নমস্কার। তুমি অনস্তবীর্ধ্যশালী এবং অমিতবিক্রম। তুমি সমস্ত বিশ্বকে 
ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ ; এক্সস্য তুমি সর্বব ( বলিয়! কীর্থিত হইয়! থাক )।” 

এই ক্লৌোকও সবিশেষত্ব-বাচক। 

(9৫) “সখেতি মত্বা গ্রসভং যহুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 

অজানত। মহিমানং তবেদং ময়! প্রমদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ১১1৪১।॥ 

যচ্চাবহাসার্ঘমসংকৃতোইসি বিহারশয্যালনভোজনেষু। 

একোহথবাপ্যচ্যুত ততসমঙ্ং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ১১1৪২) 1 

অঞ্জন বলিতেছেন-_ তোমার মাহাত্থ্য এবং তোমার এই বিশ্বরূপ না জানিয়া গ্রমাদবশভঃ, ; 

বা প্রণয়বশত: আমি তোমাকে সখা মনে করিয়া “হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে এইরূপ 
ভাবে হঠাৎ ( অথবা, অবিনীতভাবে, অথবা তিরস্কারের ভাবে) যে সম্বোধন করিয়াছি এবং 
হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনে একাকী অথবা! বন্ধুজন-সমক্ষে উপহাসচ্ছলে 
তোমাকে ঘে অনাদর করিয়াছি, সেই সকল ( অপরাধ ) ক্ষমা করার নিমিত্ব অগ্রমেয় ( অচিস্ত্যপ্রভাঁব) 
তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি” 

এই ক্লোকদ্বয়ও সবিশেষত্ব-বাচক। পরক্রন্ম হইয়াও তিনি যে অজঙ্জ্নের সহিত সখ্যভাঁবে 
আবদ্ধ, তাহ1ও এই শ্লোকত্বয় হইতে জান যায়। 

(4৬) “পিতাহসি লোকম্য চরাচরস্থ ত্বমস্থ পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 

ন ত্বংসমোহ্ত্যভ্যধিকঃ কুতোইন্তো লোকত্রয়েইপাপ্রতিমপ্রভাব ॥ ১১।৪৩॥ 

_অজ্জুন বলিতেছেন-হে অনুপম-প্রভাব! তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, গুজা, 
গুরু এবং গরীয়ান। এই ত্রিপোকে তোমার সমানই কেহ নাই, তোম1 হইতে অধিক আর কোথা 
হইতে হইবে ?” 

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক। 

(৭৭) “ময়! প্রসঙ্নেন তবাজ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমা ত্মযোগাৎ। 

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাস্কং যন্ে তদন্তেন ন দৃষ্টপূর্ববম্‌ 1১১1৪৭। 

- শ্রীভগবান্‌ বলিলেন _ হে অজ্জুন ! আমি প্রসন্ন হইয়া (কৃপাবশতঃ) স্বীয় যোগমায়াসামর্থে! 
আমার এই তেজো ময়, বিশ্বাত্মক, অনস্ত, আস্ত, উত্তম রূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম-_-আমার যে প্র: 
তুমি ভিত পূর্বে আর কেহ দর্শন করে নাই ।” ৮ 

এই ল্লোকটীও সবিশেষদ্ব-বাচক। এই ক্লোকে যোগমায়া-শজির কথাও জান। গেল। 


[ ৯৩৮ ] 


স্মৃতি ও ্রদ্ষতত্ব ] ্রস্থানআয়ে বরহ্মত | [ ১২৪৩-অষ্ 


ধু (%৮) জেেয়ং হত্তৎ প্রবক্ষ্যামি বজ কাস্বাইম্বতমন্,তে। 
অনাদিমত পরং ব্রহ্ম ন লত্ব্লাসহ্চ্যতে ॥১৩1১৩। 

- প্রীকচ অঞ্দুনকে বলিতেছেন__যাহা। জ্ঞেয় বন্ত, যাঁহ। জ্ঞাত হইলে মোক্ষলাত হয়, এক্ষণে 
তোমাকে তাহা বলিব। (তাহ! হইতেছে) অনাদি পরব্রদ্ঘ। তিনি সংও নহেন, অসংও নহেন, 
(অর্থ সং কার্য ; অনং-কারণ। তিনি কার্ধাকারণাত্মক অবস্থা ছয়-রহিত )” 

(৯) “সর্বতঃ পাণিপাদং তত সর্ধবতো ইক্ষিশিরোমুখম, । 

সর্ববতঃ শ্ুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩।১৪॥ 

_ সর্ধদিকে তাহার কর-চরণ, সর্ধবদিকে তাহার চক্ষু, শিরঃ মুখ ও শ্রবণেন্দ্রিয় । জগতে 
সমস্ত বাপিয়া তিনি অবস্থিত ।", 

এই শ্লোকে ব্রন্ের সর্ববশক্তিমন্থা এবং সর্ধব্যাপকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 

(৮০) “সর্বেধন্দরিয় গুণাভাসং সর্বেধক্দ্িয়বিবজ্দিতম | 

অসক্তং সব্বভূচ্ৈব নিগুণং গুণভো্ত চ ॥১৩।১৫॥ 

-তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রকাশক, সকল ইন্ড্রিয়ঞ্জিত ; তিনি অসক্ত (অনাসক্ত) এবং 
সকলের ধারণকর্ত। ও পালনকর্তা, নিগ্ণ এবং গণ-পালক ।” 

সবেরবক্দ্িয-বিবজ্জিতম-প্রীকৃত ইন্দ্রিয়রহিত। নিগুণম-মায়িক সত্রজস্তম-আদি 
গুণবজ্দিত। গুণভোক্ত _ সত্বরজস্তমোগুণের ভোক্তা বা পালক। 

এই ্লোকে ব্রন্মের প্রাকৃত গুণবঞ্জিতত্ব এবং প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-বঞ্জিতত্ব সুচিত হইয়াছে এবং 
তাহার সবিশেষহও সুচিত হইয়াছে_-তিনি গণ-পালক, সববপালক, ইঙ্ছিয়-প্রকাশক । 

(৮১) “বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 

সুক্ষত্বাত্বদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তং ॥১৩1১৬। 

_তিনি সমস্ত ভূতের অস্তুরে ও বাহিরে অবস্থিত, তিনি ম্থাবর-জঙ্গমাত্বক। সুক্মতাবশত: 
তিনি অবিজ্ঞেয় ? তিনি দূরে, অথচ নিকটে অবস্থিত ।” 

এই শ্লোকে বর্ষের সব্বাত্মকত্ধ এবং সব্বগতদ্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 

(৮২) “অবিভক্তঞ্চ ভূতেঘু বিভক্তমিব চ ন্থিতম. | 

ভূতভর্ত চ তজ জেয়ং গ্রসিষণ গ্রভবিষু। চ ১৩1১৭ 

_তিনি ভূতসমূহে অবিভক্ত থাকিয়াও বিভক্কের স্তায় অবস্থিত। তিনি (শ্থিতিকালে) 
ভূতগণের পালক, (প্রলয়কালে) গ্রাসকারী এবং (শ্প্টিকালে) উৎপাদক । 

এই গ্লোকও ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক । 

(৮৩) “জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিত্তমসঃ পরমুচ্যতে । 

আআনং জেয়ং জ্ঞানগম্যং হাদি সব্বস্থি বিষ্টিভম.1১৩।১৬। 


[ ৯৩৯ 


স্মৃতি ও ন্মতথ ] গৌড়ীয় যৈফাব-বর্শন [১২ছিওই .. 


_তিনি সূর্ধযাদি জ্যোতিষণ্ুলীয়ও জ্যোতি; এবং তমের (অক্ানের বা প্রকৃতির) অতীত 
তিনি জ্ঞান, জ্েয় এবং জ্ঞানগম্য (অমানিত্বাদি সাধনের দ্বার! প্রাপ্য) এবং সকলের হাদয়ে অবস্থিত মূ 
এই শ্লোকও সরিশেষত্ব-বাচক। 
(৮৪) “উপদ্রষ্টামুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেহরঃ। 
পরমাত্েতি চাপুযুক্তো দেহেহন্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ 1১৩২৩] 
- (প্রকৃতির কাধ্যস্বরূপ) এই দেহে বিস্তমান (থাকিয়াও পুকষ (দেহ হইতে) ভিন্ন (পৃথক্‌ ; | 
(যেহেতু) তিনি সমীপে থাকিয়া ড্রক্ঠা, অন্থমস্তা (অনুমোদক বা অগুগ্রাহক), ভর্তা] (ধারণকর্তা, ভোক্তা 
(পোলক), মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া কধিত হইয়া! থাকেন।” 
এই শ্লোকও ব্রদ্দের সবিশেষত্ব-বাচক । 
(৮৫) “মং সবেবেধু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্্রম | ) 
বিনশ্যতব্ববিনশাস্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥১৩1২৮। স্। 
»যিনি পরমেশ্বরকে (স্থাবর-জঙ্গমাত্ুক) কল ভূতে দমতাবে অবস্থানকারী (রূপে) এবং 
সমস্য বিনষ্ট হইতে থাকিলেও অবিনাশিরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন ।” 
এই গ্লেকও সবিশেষত্ব-বাঁচক। 
(৮৬) “অনাদিত্বান্িঞণত্বাং পরমাত্মায়মবায়ঃ। 
শরীরন্ছোইপি কৌস্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥১৩।৩২॥ 
--হে কৌস্বেয়! অনাদিত্ব ও নিষুণত্ববশতঃ এই পরমাত্স! অব্যয়। এজন্য দেহে অবস্থান 
করিয়া তিনি কন্মানুষ্ঠান করেন না এবং 'কর্্মফলেও) জিপ্ত হয়েন ন|।” | 
(৮৭) “যথ! সর্ধব গতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপাতে। 
সব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥১৩1৩৩। 
--আকাশ যেমন সবব'গত হইয়াও (সকল পদার্থে অবস্থিত হইলেও) সুঙ্ষ্ষতাবশত; (পদ্কাদি 
“ কোনও কিছুর দ্বারাই) লিপ্ত হয় না, তদ্রপ আত্ম! সকল দেহে অবস্থান করিলেও (দেহের দোষ- 
গুণদ্বারা, লিগ হয়েন না” 
এই ক্লোকে সংসারী জীব হইতে পরমাত্মার বৈলক্ষণা প্রদরিত হইয়াছে। 


এ 


(৮৮) দ্যা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃংনং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ! কৃতসং প্রকাশয়তি ভারত ॥১৩/৩৪। 
--একই সূর্য্য যেমন এই সমস্ত ভূবনকে প্রকাশিত করেন, হে কৌস্তেয় ! তদ্রূপ একই ক্ষেত্রী (পরমাত্মা)। . 
সমস্ত ক্ষেত্রকে ( দেহকে ) প্রকাশিত করেন।” ] 
ইহাঁও ব্রদ্ষের সবিশেষস্ব্বাচক | 


[ ৯৪* 


ক 
রি তব] প্রস্থানতয়ে ক্ষত ' [১২৪৩-ঙ 
(৮৯) “মম যোনির্শহদ্ত্রক্ষ তশ্মিন, গর্ভং দধাম্যহস্‌। 
| সম্ভবঃ সর্ববভৃতাঁনাং ততো! ভবতি ভারত ॥১৪।৩ 
--হে ভারত ! মহদ্ত্রক্ষ ( মর্থাং প্রকৃতি ) মামার যোনি (স্বরূপ ); মামি তাহাতে গর্ভাধান করি 
( মহাপ্রলয়ে আঙাতে লীন জীবাত্মাকে নিক্ষেপ করি); তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপদ্থি 
হইয়া থাকে ।” 
এই ক্লোকটীও ব্রহ্ষের সবিশেষত্ব-বাচক । 
(৯) “সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় মূর্থযঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্মা মহদযোমিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥১৪1৪॥ 
_ হে কৌস্তেয়! সকল ঘোনিতে (স্থাবর-জঙ্গমাত্বক ) যে সমস্ত মৃদ্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্ত্রহ্ষ ( প্রকৃতি ) 
হইতেছে তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়!) এবং আমি হইতেছি বীজদাতা পিত11% 
এই শ্লোকও ব্রদ্দের সবিশেষত্ব-বাচক । 
(৯১) “ব্রহ্ধণে হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়সা চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য ম্বখস্যৈকাস্তিকস্য চ ॥১৪।২৭| 
_ আমিই অমৃত এবং অবায় ব্রঙ্ষের প্রতিষ্ঠ।, আমিই শাশ্বত ধন্ধের এবং একাস্তিক স্থখেরও প্রাতিষ্ঠ। 1” 
নিধিবশেষ ত্রদ্মেরও মূল যে পরব্রদ্গ শ্রীকৃ্ষ এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল 1” 
(৯২) “যদাদিত্যগতং তেজে। জগদ্‌ ভাসয়তেইখিলম্‌। 
যচ্চজ্্রমসি যচ্চাগ্ৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥১৫।১২। 
_স্ুধ্যে অবস্থিত যেতেজঃ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, যাহ। চক্দ্রে অবস্থিত, যাহ। অগ্নিতে 
অবস্থিত, তাহ! আমারই তেজ: জানিবে। 
এই ক্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক। 
(৯৩) “গামাবিশ্ট চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা । 
পুফ্জামি চৌষধীঃ সর্ববাঃ সোমে। ভূত রসাত্বকঃ ॥১৫।১৩। 
আমি শক্তি প্রভাবে পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করিয়া! ভূত-সমুদয়কে ধারণ করিতেছি। 
আমিই রসাত্মক চন্দ্র হইয়। (ব্রীহি-আদি) সমস্ত ওঘধিকে পোষণ করিতেছি ।” 
এই ক্লোকও সবিশেধত্ব-বাচক। 
(৯8) “অহং বৈশ্বানরে। ভূত্ব। প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুধ্বিধম্‌ ॥১৫।১৪। 
-আমি জঠরাগি হইয়া! প্রাণীদিগের দেহে প্রবেশপূর্র্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত যুক্ত 
হইয়া চতুধ্বিধ অন্ন জীর্ণ করিয়া! থাকি” 
এই ক্লোকও সবিশেষন্ব-বাচক । 


[ ৯৪১ ] 
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(৯৫) “সর্বপা চাহং হাদি সন্গিবিষ্টো মত্ত: ম্মতিদ্রানমপোহনঞ্ | 
বেদৈশ্চ সবৈর্বরহমেব বেছ্ে। বেদাস্তকুদ্‌ বেদবিদের চাহম্‌ 1১৫/১৫॥ - 

-আমি (মন্তর্ধা মিরূপে) সমস্ত জীবের হদয়ে সন্জিবিষ্ট আছি । আমা হইতেই (প্রাণিমাত্রের) 
স্মৃতি ও জ্ঞান (সমুদ্ভুত হয়) এবং এতদুভয়ের বিলোপ হইয়া থাকে। আমিই সমস্তবেদের বেদা এবং 
আমিই বেদাস্ত-প্রবর্তক এবং বেদার্থবেত্! 1” 

এই শ্লোকটাও সবিশেষস্ব-বাচক। 

(৯৬) “দ্বাবিমৌ পুরুষো লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এন চ। 

ক্ষরঃ সর্ধ্বাণি ভূতানি কুটস্থোহিক্ষর উচ্যতে (১৫1১৬] 
উত্তমঃ পুরুষত্তম্থং পরমাত্্েত্যুদান্ৃতঃ। 

যো লোকত্রয়মাবিশ্ট বিভর্ত্যবায় ঈশ্বরঃ ॥১৫।১৭| 

যণ্মাৎ ক্ষরমতীতো হহমক্ষরাদপি চোত্বমঃ। 

অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৫।১৮॥ 

- শরীক বলিলেন_জগতে ক্ষর ও অক্ষর এই ছুইটী পুরুষ (প্রসিদ্ধ আছে)। তাহাদের 
মধ্যে (ত্রক্মাদি-স্থাবরাস্ত) সমস্ত" ভূত (জীব) হইডেছে ক্ষরপুরুষ এবং কুটস্থ (দেহা্দিব বিনাশ হইলেও 
ঘিনি অবিকৃত থাকেন, তিনি ) হইতেছেন অক্ষর পুরুষ (১৫।১৬)। (ক্ষর এবং অক্ষর হইতে ভিন্ন) 
পরমাত্মা-নামে অভিহিত অপর একজন পুরুষ আছেন-যিনি নিহ্বকার ঈশ্বররূপে লোকন্রয়ে প্রবেশ 
করিয়া সমস্ত পালন করেন (১৫।১৭)। যেহেতু, আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম, এজন্য 
লোকে এবং বেদে আমি পুরুযোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হুইয়। থাকি (১৫/৯৮)।৮ 

উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের প্রথম (১৫1১৬)-শ্লেকাক্ত “ক্ষর" এবং “অক্ষর” শবাদয়ের অর্থ 
আলোচিত হইতেছে। 

“ক্ষর” শবের অর্থে ভ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-“ক্ষরশ্চ ক্ষরতীতি ক্ষরঃ বিনাশী---ক্ষরঃ সর্ববাণি 
ভূভানি সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থ:। --যাহা বিনাশী, তাহাই ক্ষর। সমস্তভৃত, সমস্ত বিকারজাত 
বস্তই ক্ষর।” প্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন_“ক্ষরশব নির্দিষ্ট পুরুষে। জীবশব্দাভিলপনীয়-ব্রন্মাদিস্তত্ব 
পধ্যস্ত-ক্ষরণস্বভাবাচিৎসংহষ্টসর্ববভূতানি ।_ত্রন্গাদিস্তপ্বপধ্যন্ত বিনাশশীল এবং অচিৎ (জড়) সং 
জীবনামক সমস্ত ভৃতই ক্ষর পুরুষ।” শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী, শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ এবং শ্রীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এঁরূপই লিখিয়াছেল। ইহা হইতে জান! গেল--ক্ষর-শব্দে সংসারী জীবকেই 
বুধাইতেছে। 

আর, “অক্ষর”-শব্দের অর্থে প্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__“পুরুস্য উৎপত্তিবীজমনেক- 
সংলারিজস্ত-কামকর্াদি-সংস্কারায়োইক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে ।_ জীবের উৎপত্তিবীজ এবং সমজ্ত সংসারী 
জীবের কামকর্দাদি-সংস্কারের আশ্রয়ই অক্ষর পুরুষ” শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন-_-“অজর-শবা- 
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নির্দিষ্ট কুটস্থঃ অচিৎসংসর্গবিযুক্ত স্বেন রূপেণাবন্থিতে মুক্তাত্মা। স তু অচিৎসংসর্গাভীবাৎ অচিৎ-পরিণাম- 
বিশৈষ-ত্রক্ষাদিদেহসাধারণো ন ভবতীতি কুটস্থ ইত্যুচ্যতে ।_ অচিৎ (জড়)-সংদর্গহীন এবং স্বীয় রূপে 
অবস্থিত মুক্ত মাত্বাই অক্ষর-শব্দবাচ্য পুরুষ। তাহার সঙ্গে জড়ের সংসর্গ নাই বলিয়! তিনি জড়- 
পরিণামবিশেষরপ ব্রন্মাদি-দেহ-সাধারণ নহেন ; এক্জন্য তিনি কৃটস্থ।” শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন 
--৭দেহেধু নশ্যৎস্থপি নিধ্বকারতয়া তিষ্ঠভীতি কুটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স অক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে 
বিবেকিভি:।__দেহের বিনাশ হইলেও যিনি নিধ্রবিকার ভাবে অবস্থান করেন, তিনি কৃটস্থ। তিনি 
চেতন এবং ভোক্তা । বিবেকিগণ ভাহাকেই অক্ষর পুরুষ বলেন।” শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন-__ 
“কুটন্থঃ সদৈকাবস্থো! মৃক্তত্বক্ষরঃ।__সর্বধদা এক অবস্থায় অবস্থিত এবং মুক্ত পুরুষই অক্ষর” 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়ছেন _-“ন্বরূপান্ন ক্ষরতীত্যক্ষরঃ ব্রন্মৈব। এতদৈ তদক্ষরং গাগসি 
ত্রাঙ্মপা বিবিদিষস্তীতি' শ্রুতেঃ। “অক্ষরং ত্রঙ্গ পরমম্*-ইতি স্মতেশ্চ অক্ষরশব্ডো ত্রহ্মবাচক এব দৃষ্টঃ | 
_স্বরূপ হইতে ধীহার বিচ্যুতি নাই, তিনিই অক্ষর-_ব্রন্মীই। “এতদৈ তদক্ষরম্‌” ইত্যাদি শ্রচতিবাক্য 
এবং “অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্‌! ইত্যাদি স্বৃতিবাক্য হইতে জানা যায়-_অক্ষর-শন্দ ত্রদ্মাবাচকই ।” 

এইবূপে দেখা গেল, বিভিন্ন ভাষ্যকার “ অক্ষর”-শব্দের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। শ্রীপাদ 
রাঁমান্থুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব যেন মুক্ত জীবাত্ম(কেই “অক্ষর” বলিয়াছেন মনে হয়] “ক্ষর” হইতেছে 
বন্ধ জীব। স্ত্রীপাদ বিশ্বনাথ শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন-__“অক্ষর”-শব্ধে ব্রহ্মকেই 
বুঝায়; পরবর্তী ১৫১৭-স্লেটকের টীকার প্রারস্ভে তিনি লিখিয়াছেন_-“জ্ঞানিভিরুপাস্যং ব্রদ্ধোক্ত। 
যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মানমাহ উত্তম ইতি !-_জ্ানমার্গের সাধকদের উপাস্য ব্রদ্ষের কথা বলিয়া 
এক্ষণে 'উত্তমঃ পুরুষন্তন্তঃ ইত্যাদি (১৫১৭) ক্লোকে যোগমার্গের সাঁধকদের উপাস্য পরমাত্মার কথা বলা 
হইতেছে ।” ইহ! হইতে মনে হয়-“অক্ষর”-শব্দের অর্থে তিনি যে ব্রন্দের কথা বলিয়াছেন, তিনি 
হইতেছেন “অব্যক্ত-শক্তিক বা নিধিবশেষ ব্রন্ম ।” শ্রীপাদ শঙ্কর “অক্ষর”-শবের অর্থে লিখিয়াছেন-- 
“জীবের উৎপত্তির বীজ, জীবের কাম-কর্ম্মাদি-সংস্কারের আশ্রয় ।” মহাপ্রলয়ে কাম-কম্মাদির সংস্কারের 
সহিত জীব ব্রন্মেই অবস্থান করে । ইহাতে মনে হয়_ “অক্ষর”-শব্দে “ব্রহ্ম ই” যেন শ্রীপাদ শঙ্করের 
অভিপ্রেত। তাহ হইলে গ্রীপাদ শঙ্পরের অর্থও শ্রীপাদ বিশ্বনাথের অর্থের অনুরূপই হইতেছে। 

“অক্ষর”-শব্দের অর্থ যাহাই হউক না৷ কেন, “যন্মাৎ ক্ষরমতীতঃ” ইত্যাদি ১৫।১৮ শ্লোকে 
কথিত শ্রীকৃষ্ণের দপুরুষোত্তমত্ব”-সন্থন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় না। এই গ্লোকেন টাকায় স্রীপাদ বিশ্বনাথ 
লিখিয়াছেন “ক্ষরং পুরুবং জীবাত্মানং অতীত; অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মত উত্তম: অবিকারাৎ পরমাত্মনঃ 
পুরুষাদপি উত্তমঃ।” প্রীকৃষ্ণ যে জীবাত্ম! হইতে, ব্রহ্ম হ্টতে এবং পরমাত্ম! হতেও উত্তম _ তাহাই 
আীপাদ বিশ্বনাথ বলিলেন এবং তাহার উক্তির সমর্থনে তিনি শাস্ত্প্রমাণও উদ্ভত করিয়াছেন। 
জ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শান্ত্রগ্রমাণ উদ্ধত করিয়। ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম, পরমাত্ম। ও ভগবান 
ইহাদের মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ কিছু নাই! বিভিন্ন ভাবের উপানকের নিকটে একই সঙ্গিদানন্দ-তত্ব 


[ ৯৪৩ এ 
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বিচিপ্নরূপে উপলব্ধ হইয়! থাকেন মাত্র । নিহিবশেষ-্রন্থান্ুসন্ধিংম্থ সাধকের নিকটে তিনি 
নির্বর্ঘিশেষ ব্রন্থারপে, যোগমাগেঁর মাধকের নিকটে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্খের সাধকের নিকটে 
ভগবান্রূপে-মাত্বপ্রকাশ করেন। 
(৯৭) “যো মামেবমসন্মঢো জানাতি পুরুষোত্তমম। 
স সর্ব্ববিদ্‌ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥১৫।১৯| 
-হ্থে ভারত! যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হইয়া আমাকে পুরুষোত্ধমরূপে অবগত হয়েন, তিনি সর্ধপ্রকারে 
আমারই ভজন করেন এবং তাহার ফলে তিনি সর্বজ্ঞ হয়েন।” 
এই গ্লোকেও পুরুষোত্বম শ্রীকৃষ্ণের পরব্রন্ষত্ব চিত হইয়াছে-_পরক্রদ্ষের জ্ঞানেই সকল 
জাল! যায়। 
(৯৮) “যতঃ প্রবৃত্তিভতানাং যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
স্বকম্মণা তমভ্যচ্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানব: 1১৮৪৬ 
_ ধীহা হইতে প্রাণিসমূহের উৎপত্তি হয় এবং যিনি এই সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়। বর্তমান, মানুষ দ্বকীয় 
কর্মন্থার! তাহার পুজা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ।” 
এই শ্লোকটীও পরব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক । 
(৯৯) “সর্বকন্্মাণ্যপি সদা কুর্ববাণে! মদ্ধ্যপাশ্রয়ঃ। 
মপ্রসাদাদবাপোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥১৮৫৬)। 
_ সর্বদা সমস্ত কর্ম করিয়াও মদেক-শরণ হইলে আগার অনুগ্রহে শাশ্বত অব্যয়পদ লাভ করিতে 
পারা যায়।” 
এই শ্লোকের "মতপ্রপাদাৎ”-শবটী সবিশেষত্ববাচক | 
(১০০) “মচ্চিতঃ সর্বহ্র্গাণি মতগ্রসাদাস্তরিষ্যসি। 
অথ চেং গ্বমহঙ্কারান্ন শ্রোধ্যসি বিনজ্ষ্যসি ॥১৮।৫৮।॥ 
-মদগতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত সংসার-ছুখকে অতিক্রম করিতে পারিবে । আর যদি 
অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা না শুন, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ।১ 
এই শ্লোকেও “মতপ্রসাদাৎ-শবে সবিশেষত্ব সচিত হইয়াছে। 


(৯৯৯) এউশ্বরঃ সর্ববতৃতানাং হদ্দেশেইর্ছ.ন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রারাঢানি মায়য়! ॥১৮1৬১। 
হে অঞ্জন! সকল ভূতের হৃদয়েই ঈশ্বর অবস্থিত । তিনি ভূতসমূহকে যন্ত্রার প্রাণীর স্কায় মায়াছারা 
অরমণ করাইয়। থাকেন।' 
এই ক্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক। 


[ ৯৪৪ ] 
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(৯*২) “তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত । 
ততপ্রসাদাৎ পরাং শ্বাস্তিং স্থানং প্রাপ্গ্যসি শাশ্বতম্‌ 11১৮/৬২। 
_-ছে ভারত! তুমি সর্ধতোভাবে তাহার (ঈশ্বরের) শরণ গ্রহণ কর। তাহার অনুগ্রহে পরমশাস্তি ও 
নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে । 
এই শ্লেকও সবিশেষত্ব-বাচক | 


৪শ৩্চ। ভ্রীমদ্ভগলল্গীতা স্ব প্রতিপাদিত ব্রল্মাতত্ডর 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে ব্রহ্মতত্ব-বিষয়ক যে সকল শ্লোক উদ্ধত ও আলোচিত হইয়াছে, 
তৎসমন্ত শ্লোকেই পরব্রন্মের সবিশেষত্বই খ্যাঁপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাগ্য পরব্রহ্ম 
হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ । নিধিবশেষ ব্রদ্ষের কথাও গীতাতে দুই এক স্থলে আছে বটে ; কিন্তু সেই মির্বশেষ 
ব্রহ্ম যে পরব্রহ্ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ, “ত্রহ্ষণো হি প্রতিষ্ঠাহম”-ইত্যাদি বাক্যে ভাহাও 
বল হইয়াছে। 

শ্তিবাক্যের আলোচনায় বলা হইয়াছে, শ্রুতিতে যে পরব্রহ্মকে পপুরুষবিধ”, « পুরুষ” 
ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন “দেবকীপুক্র” এবং ব্রজবিহারী গোপীজনবল্লভ ঘ্িভূজ গ্রীকৃষ 
(১।২।৪১-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য)। শ্রীমদভগবদ্গীতাতে তাহাকেই “পুরুষোত্তম” বলা হইয়াছে। 

অব্যক্ত-শক্তিক বা নিরিবশেষ ব্রহ্ম যে পরমতম তত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে তাহা কোনও 
স্থলেই বলা হয়নাই। বরং পুরুষোত্বম শ্রীকৃষ্ণের ভজনেই যে “সর্ধ্ববিৎ” হওয়া যায়__স্থতরাং 
ভিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব, পরমব্রন্ষ_তাহাই বলা হইয়াছে (১৫১৯-ক্লোক)। ইহাই যে “গচহাতম” 
কথা, তাহাও “ইতি গুহাতমং শাস্্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। এতদ্বুদ্ধ। বুদ্ধিমান্‌ স্য।ৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ 
১৫।২০।(৮-বাকো বলা হইয়াছে । আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্বশেষ বাক্যে “মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো 
মদ্যাজী মাং নমস্কুক। মীমেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্জানে প্রিয়োহসি মে ॥ সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য 
মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভো1 মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮/৬৫-৬৬"এই বাক্যেও 
তাহাই বল। হইয়াছে এবং ইহাই যে “সর্ববঞ্চহাতম বাক্য”, তাহাও বল। হইয়াছে। 


৪৪ পুল্াপালিতে ভ্রঙ্গাতজ্ঞ 
পুরাণাদি স্মৃতিগরচ্ছেও পরক্রদ্মের সবিশেষত্ব এবং প্রাকৃত-বিশেবত্ব-হীনত! খ্যাপিত হইয়াছে। 


বাহুল্যবোধে এবং গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এ-স্থলে প্রমাণ-শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইল না। শ্রীকৃষ্ণই যে 
পরক্রহ্থ, ইহাই পুরাণাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। 
পরক্রন্থ-সন্বন্ধে শ্রুতিতে যাহ! সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, পুরাণাদিতে তাহাই বিশেষভাবে 
, বিবৃত হইয়াছে। 
[৯৪৫ ] 
১১৯ 
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শ্রুতি পরব্রঙ্মাকে রস-স্থরূপ-__রসে। বৈ সঃ__বলিয়াছেন। আন্বাগ্ভ রসরূপে তিনি পরম 
মধুর এবং আন্বাদক রসরূপে তিনি রসিক-ব্রঙ্গা বলিয়া_-রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি। 
আস্বাগ্ত-রসরূপে দ্বিভুজ নরবপু প্রীকৃ্ণের রূপ ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপ, সৌভাগ্য-সম্পদের 
চরমতম-পরাকাষ্ঠা এবং মাধুর্য্যে তাহার নিজেরও বিশ্ময়োৎপাদক । 
যন্বর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্‌। 
বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্‌ ॥-_শ্রীভাগবত ॥৩।২।১২। 
কংস-রজস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুর1-নাগরীগণ এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে__ 
ব্রজগোপীগণ গ্রতিক্ষণে নবনবায়মান এবং লাবণ্যের সারভূত, অনম্যসিদ্ধ (স্বতঃসিদ্ধ), যশ শ্রী ও 
এন্বর্ের (ভগবন্বার) একান্ত ধাম এবং অসমোদ্ধ শ্রীকৃষ্ণমাধূর্যা নিরন্তর আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছেন বলিয়া! তাহাদের ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোদ্ধমনগ্ সিদ্ধম্‌। 
দৃগ ভিঃ পিবস্ত্যমুসবাভিনবং ছুরাপমেকাস্তধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ এশ্বরস্থ ॥ 
-আীভাগবতত ॥১০1৪৪।১৪॥ 
শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্ের বহু বৈচিত্রা। পূর্ববর্তী ১।১/১৩৯-অনুচ্ছেদে কয়েকটা বৈচিত্রী বগ্িত 
হইয়াছে । 
পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের এমনই সর্বর্বাতিশীয়ী প্রভাব যে, ইহা! তাহার অপরিসীম 
শ্বর্ধ্যকেও কবলিত করিয়। রাখিতে সমর্থ (91১।১৩৮-অমুচ্ছেদ দ্ষ্টবা)। বস্তুতঃ মাধুধ্যই হইতেছে 
তগবস্বার বা পরব্রদ্মতের সার বন্ত (১1১1১৪০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । 


আন্মাদক-রসরূপে পরব্রহ্ম আীকৃষ্ণ হইতেছেন_-রসিক-শেখর, রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি (১১১২২ 
অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য)। তিনি স্বরূপানন্নও আস্বাদন করেন এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দও আম্মবাদন করেন 
(১১।১২৫-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য)। ্বরূপ-শক্ত্যানন্দ হইতেছে পরিকর-ভক্তের গ্রীতিরস-নির্ধ্যাস। লীলার 
ব্যপদেশে এই প্রেমরস-নির্ধ্যাস স্ুরিত হইয়া ত্তাহার আস্থা হইয়া থাকে । তিনি ম্বয়ংবূপে এবং 
বিভিন্ন ভগবৎ-ন্থরূপ-রূপেও এই গ্রীতিরস-নিধ্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং পরিকররূপেও তাহ 
আশ্বাদন করেন (১।১১৩১-অন্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । এই প্রেমরসের আত্বাদন তিনি করিয়া থাকেন -_ 
ছুটরূপে, প্রেমের বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে (১।১।১৩২-অন্ুচ্ছেদ ত্রষটব্য)। 

শ্রুতিতে পরব্রন্দের লীলার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। তদনুসারেই ত্রন্ষস্থত্র-কর্থা ব্যাসদেব “লোকবত্ত 
লীলাকৈবল্যম্-”এই ক্ষত্রটীও গ্রথিত করিয়াছেন। পুরাণাদি বেদান্ুগত শাস্ত্রে পরত্রহ্ম ককের 
রাসাদি বছ লীল। বপ্িত হইয়াছে । পরব্রক্ম শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্যলীলার মধ্যে গোপনুন্দরীদের সহিৎ 
রাসলীলাই যে সর্বলীলা-মুকুটমণি, পুরাণ হইতে তাহাও জানা যায়। ঞ 
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| স্মৃতি ও ব্রক্মতত্ব ] প্রন্থানজনে বর্গতত্ব | [১২৪৪-অনু 


। দসৃস্তি যস্তপি যে প্রাজ্যা লীলাস্তান্ত। মনোহরাঃ1 
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনে! মে কীদৃশং ভবে | 
_লঘুভাগবতাধৃতধৃত শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণ-বচন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন--যদিও আমার বছ লীলা আছে এবং যদিও সেই সমস্ত লীলাই 
আমার মনোহারিণী, কিন্তু রাসলীলার কথা স্মৃতিপথে উদ্দিত হইলে আমার মন যেকি রকম হয়, 
তাহ! জানি ন। (বলিতে পারি না)” 

শ্রুতি হইতে জান! যায়, পরব্রঙ্ধ এক হইয়াও স্বীয় একত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়াই বসরূপে 
আত্মপ্রকাশ কবিয়া বিরাজিত__“একোইপি সন্‌ ব্হুধা যে! বিভাতি ॥” পুরাঁণেও অনুবূপ বাক্য 
দৃষ্ট হয়। 

“স দেবে। বুধ ভূত্ব। নিগুণঃ পুরুষোত্বম:। একীভূষঃ পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরা দিকৃৎ ॥ 

_ লদ্বুভাগবতামৃত-ধৃত পদ্মপুরাণ-্বচন ॥ 
স্বেতাশ্বতরোপনিষদে একাধিকবার পরত্রহ্মকে “ভগবান” বল! হইয়াছে । বিষুপুরাণ বলেন_ 
একমাত্র -পরব্রহ্ম বানুদেবই “ভগবান্”-শবের বাচা । 

দশুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরক্রহ্মণি বর্থতে । মৈত্রেয় ভগবচ্ছন্দঃ সর্ববকারণকা রণে 1৬।৫1৭২॥ 

সম্ভর্তেতি তথা ভর্তা ভকারোহ্্থদ্বয়ান্বিত; ৷ নেতা গময়িতা আর্ট গকারার্থস্তথ! সুনে ॥৬৫।৭৩| 

এীশ্বধ্যব্ সমগ্রন্ত ধর্স্ত যশস: শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ/য়ে।শ্চৈব ষগ্লাং ভগ ইতীঙ্গন! ॥৬৫৭৪| 

বসস্তি যত্র ভূতানি ভূতা ত্বস্তখিলাগ্রনি। সর্বভূতেম্বশেষেষু বকা রার্থস্ততো হব্যয়ঃ ॥৬1৫1৭৫॥ 

এবমেষ মহাঁশব্দ! ভগবানিতি সত্তম। পরমত্রন্মভূতস্য বাস্থদেবস্থ নাম্যতঃ ॥৬1৫।৭৬। 

-পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন--হে মৈত্রেয় ! বিশুদ্ধ, মহাবিভূতিনম্পন্ন এবং সর্ধবকারণ- 
কারণ পরব্রদ্মেই ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া! থাকে । (ভগবং-শকফের অন্তর্গত অক্ষরগুলির নিরুক্তিদ্বারা 
অর্থ করা হইতেছে) ভ-কারের ছুইটী অর্থ-_নকলের সন্তর্ত। (ভরণকর্তা) এবং সকলের ভর্তা (আধার)। 
গ-কারের অর্থ- নেতা, গময়িত1 এবং ত্রষ্টা। ভগ-শবের অর্থ_-সমগ্র এশ্বধ্য, সমগ্র ধন্ম, সমগ্র যশ 
সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, এবং সমগ্র বৈরাগা, এই ছয়টার নাম ভগ। অধখিলের আত্মভূত দেই পরমাত্মায় 
ভূত সকল অবস্থান করিতেছে_ ইহাই ব-কারের অর্থ। হে সত্তম! এতাদৃশ অর্থবিশিষ্ট “ভগবান্'-এই 
মহাশবটী পরব্রহ্মভূত বাসুদেব ব্যতীত অন্যত্র প্রযুক্ত হয় না” 

“অব্যক্ত, অজ্জর, অব্যয়, অপাণিপাদ”-ইত্যাদি শব্দে শ্রুতি যে পরব্রচ্ষের প্রাকৃত-বিশেষস্ব- 
হীনতার কথা বলিয়। গরিয়াছেন, সেই পরত্রন্ম যে পূর্বোহ্ছিখিত ভগবং-শব্বাচ্য বান্থদেব, তাহাও 
বিষ্কপুরাণ হইতে জানা যায়। 

“ষত্তদবাক্তমজরমচিস্তামজমব্যয়ম্। অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাঁদাদ্যসংযুতম্‌ 1৬৫৬৬ 
বিভূং সর্বগতং নিত্যংভূতযৌনিমকারণম্‌। ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃসর্ববং তৈ পশ্যস্তি সুরয়ঃ ৬1৫৬৭ 


[ ৯৪৭ ] 


ল্মতি ও ব্রদ্মতত্ব গৌড়ীয় বৈধঃব-দর্শন [ ১২1৪৪-অন্ধ 


তদ্ত্রদ্ পরমং ধাম তত ধ্য়ং মোক্ষকাজি্িণা। শ্রুতিবাক্যোদিতং লুক্ং তদিফোঃ পরমং পদম ৬1৫৬৮ 

তদেব ভগবদ বাচ্যং হবরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো। ভগবচ্ছব্ত্তস্তাভ্স্থক্ষয়াতুনঃ ॥৬1৫1৬৯।। | 
--ধিনি অব্যক্ত, অজর, অচিস্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দেশ্য, অরূপ, হস্তপদাদি-বজ্জিত, বিভু, সর্ব্ধগত, 
নিত্য, ভূতযোনি (ভূতসমূহের কাঁরণ ), অকারণ, ব্যাগী অথচ অব্যাপ্ত, এবং সর্বস্বরূপ, মুনিগণ (জ্ঞান- 
চক্ষুদ্বারা ) তাহাকেই দর্শন করিয়। থাকেন। সেই ত্রহ্মই পরম ধাম এবং তিনিই মোক্ষাভিলাধীদের 
ধোয়। শ্রতিবাক্যে তাহাকেই সূক্ষ্ম এবং বিষুর পরমপদ বলা হইয়াছে। পরমাত্মার সেই স্বরূপই 
ভগবৎ-শব্দবাচ্য এবং ভগবৎ-শবও সেই আদ্য, অক্ষয়, পরমাত্থার বাঁচক।” 

ভগবান্‌ পরব্রহ্ম বান্থদেবেই যে সমস্তভৃত অবস্থিত এবং তিনিও যে সমস্তভৃতে অবস্থিত, তিনি 
যে সমস্ত জগতের ধাতা, বিধাতা, সর্ধবভূতে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি যে ভূতসমুহের গুণ-দোষাদিদ্বার! 
অস্পৃষ্ট এবং সর্ববাবরণ-মুক্ত, তাহার যে অন্ত অপ্রাকৃত শক্তি, ভিনি যে প্রাকৃতহেয় গুণ-শূন্য অথচ 
অশেষ অপ্রাকৃত কল্যাণ-গুণাত্মক, তিনি যে সর্ধ্বগ, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্ধবশক্তিমান্‌, তিনিই যে ব্যগ্টিরূপ 
এবং সমষ্টিরপ ( অর্থাৎ সর্ব্বাত্বক), প্রকট এবং অপ্রকট- এই উভয় রূপই যে তিনি ( অর্থাৎ 
তাহার প্রকটরূপে এবং অপ্রকটরূপে যে কোনও ভেদ নই, অথবা জগতের ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই ছুই রূপেই 
যে তিনি), তিনি যে স্বীয় ইচ্ছাতেই অনপ্তরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন-_-বিষুপুরাণ হইতে 
এই সমস্ত কথা জানাযায়। নিম্নে বিষু্পুরাণের কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধত হইতেছে। 

দভূতেষু বসতে যোহস্তবর্বসন্ত্যত্র চ তানি য। 

ধাত! বিধাতা জগতাং বান্ুদেবন্ততঃ প্রতুঃ ॥৬।৫1৮২॥ 
সসমস্ত ভূত তাহাতে বাস করিতেছে এবং তিনিও সমস্ত ভূতের অস্তুরে বাদ করিতেছেন। তিনিই 
সমস্ত জগতের ধাতা ও বিধাতা ৷ এই জন্যই সেই প্রতৃকে বান্থদেব বল! হয়।” 

“স সব্বতভতপ্রকৃতিং বিকাঁরান্‌ গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ। 

অতীতসবর্বাবরণোহখিলাত্মা তেনান্ভৃতং যন্ভুবনাস্তরালে ॥৬৫।৮৩। 

সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো। হি স্বশক্তিলেশীবৃতভূতবর্গ;। 
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংনাধিতাশেষজগন্ধিতোহসৌ 1৬৫।৮৪। 

-হে সুনে ! তিনি সর্ধবভূতের প্রকৃতির, বিকারসমূহের, গুণসমুহের, দোষসমুহের বিশেষরূপে 
অতীত (অর্থাৎ ভূতসমূহ তাহাতে এবং ভূতসমূহে তিনি অবস্থিত থাকিলেও ভূতসমূহের প্রকৃতি-বিকার- 
দোষ-গুণাদি তাহাকে স্পর্শ করে না)। সেই অধিলাত্মা সর্বববিধ আবরণের অতীত । জগতের মধ্যে 
যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহাকর্তক আবৃত। তিনি সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মক (কল্যাণগুণসমূহ 
ভাহারই স্বরূপভূত)। তিনি স্বীয় শক্তির কণামাত্রদ্বারা সমস্ত ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া আছেন। 
ভিডি আপন ইচ্ছায় স্বীয় অভিপ্রেত বহুবিধ শরীর প্রকটিত করিয়! জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন 
করিতেছেন 1” 


1; ৯৪৮ এ 


স্মৃতি ও ব্রক্মতত্ব ] প্ন্থানতরয়ে বন্ধতন্ব [ ১২1৪৪-অছু 


“তেজোবলৈশ্ব্যমহাববোধঃ অবীর্ধযশক্তাদিগুণৈকরাশিঃ। 
পরঃ পরাণাং সকল! ন যত্র ফ্লেশাদয়ঃ সম্তি পরাপরেশে 1৬1৫1৮৫) 

_তিনি তেজ?) বল, এীশ্বধ্য ও মহাঁববোধাদির আকর এবং স্বীয় বীর্ধা-শক্তি-আদি গুণের 
একমাত্র আধার। তিনি পরাৎপর (ত্রেষ্টসমৃহ হইতেও শ্রেষ্ঠ)। সেই পরাপরেশে (প্রাকৃত) 
ক্লেশাদি কিছুই নাই।” 

“স ঈশ্বরে ব্যস্টিসমষ্টিরূপে! ব্যক্তত্থরূপো ইপ্রকটন্বরূপং। 
সর্বেশ্বরঃ সর্ব্বগসবর্ববেত্ধা সমস্তশক্তিঃ পরমেস্থরাখ্যঃ ॥৬1৫1৮৬।॥ 

-িনি ঈশ্বর, তিনি ব্য্টিবূপ এবং সমষ্টিরূ্প। তিনিই ব্যক্তস্বরূপ (প্রকটম্বরূপ) এবং 
অপ্রকট-্বপ। তিনি সব্বেশ্বর, সব্বগ, সব্ববেত্ত।। তিনি সমস্তশক্তি (সব্বশিক্তিমান্, অথবা 
সকলের শক্তির মূল উৎস)। তিনি পরমেশ্বরাখ্য।” 

উল্লিখিত ক্লৌকমমূহে যে বান্ুদেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই নরাকৃতি পরব্রহ্ষ শ্রীকৃষ্ণ; 
যছবংশের মহিমা -বর্ণন-প্রসঙ্গে বিষুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন । 

“যদোর্র্বংশং নরঃ শ্র্ব। সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । 
যত্রাবতীণ€ কষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥81১১।২॥ 

--যে যছবংশে শ্রীকষ্চনামক নরাকৃতি পরক্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন, মেই যছুবংশের বিবরণ 
শ্রবণ করিলে মানুষ সর্ববিধ পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে ।” 

শ্রুতি যাহাকে “একমেবাদ্িভীয়ম্চ বলিয়াছেন, “সর্বং খব্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”- 
ইত্যাদিবাক্যে যাহার সর্ব্ব।আ্বকৃত্ব খোষণা করিয়াছেন, তিনিই যে পরব্রন্ম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভাগবতে 
শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেও তাহা জান! যায়। 

“সর্বেষামপি ব্তুনাং ভাবার্ঘো ভবতি স্থিতঃ। 
তস্যাঁপি ভগবান্‌ কৃষ্ণ; কিমতদ্বস্ত রূপ্যতাম্‌। শ্রী ভাঃ ১০১৪1৫৭॥ 

__গ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিতেছেন- স্থাবর-জঙ্গম বা প্রাকৃতাপ্রাকৃত 
নিখিল বস্তর সত্তা! বা অস্তিত্ব তৎসত্তাশ্রয় উপাদানাদি কারণেই স্থিত থাকে । সেই সমস্ত কারণেরও 
কারণ আবার তত্তৎশক্তিবিশিষ্ট ভগবান্‌ শ্রীকৃ্ক। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিস্ত কি আছে, তাহা নিরূপণ 
কর (অর্থাৎ কিছুই নাই-__ইহা। জানিবে )1৮ 

শ্রীমদ্ভীগবত হইতে জান! ঘায়, ব্রন্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রন্ধা 
শ্রীকৃফন্ষে বলিয়াছেন_- 

“একক্মাত্মা! পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনস্ত আদাঃ | 
নিত্যোইক্ষরোইজঅন্ুখে। নিরঞরনঃ পুর্ণোহদ্য়ে! মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ॥ 
-শ্্রীভা 7১০1১81২৩| 


[ ৯৪৯ ] 


গ্বাতি ও ব্রহ্ম] ও গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন ' [১২88-৯হু 


হে আক! তুমি ( সজাতীয়-বিজাতীয়-দ্বগত-ভেদশৃন্ত ) এক, তুমি আত্মা! ( পরমা ), 
তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমি সত্য, তুমি স্বয়ংজ্যোতিঃ হ্বেপ্রকাশ এবং সর্ব প্রকাশক), তুমি অনস্ত, ভূমি আদা, 
তুমি নিত্য এবং অক্ষর ( "মচ্যুত ), তুমি অজভ্রসুখ-স্বরূপ ( নিরস্তর আনন্দময় ), ভূমি নিরঞ্জন ( সতত 
নিলিপ্ত ), তুমি পূর্ণ, তুমি অদ্ধয়, তুমি (বিদ্যাবিদা। হইতে ভিন্ন বলিয়া ) সব্র্বোপাধিবঙ্গিজিত এবং 
তুমি অন্ত 1” 

শ্রীক্ণ যে মদ্বয়-তত্ব, অক্ষর-্রদ্ষ এবং মায়িক-উপাধি-বিবঞ্জিত, তাহা, এই শ্লোক হইতে 
জান! গেল৷ “পুরুষঃ পুরাঁণ:”-শন্দে ইহাও জানা গেল-_তাহার শ্রীবিগ্রহও নিত্য এবং “ত্বম্‌ আত্মা”- 
হইতে জান! গেল তাহার বিগ্রহ্ট তিনি, অর্থাৎ তাহার বিগ্রহ তাহার স্বরূপভূত। 

পরব্রদ্ম শ্রীকষ্চের মায়াতীতত্বের কথ! শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-ক্লোক 
হইতেও তাহা জানা গেল এবং বিষুরপুরাণের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। 

“সন্তাদয়ো। ন সম্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। 
স শুদ্ধঃ সর্ববশুদ্ধেভাঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥ বি পু॥ ১/৯৪৩। 

ব্রহ্মা বলিতেছেন-_যে ঈশ্বরে সত্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই, তিনি সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষাও শুদ্ধ। 
সেই আদ্যপুরুষ প্রসন্ন হউন ।” 

গোপালতাপনী-শ্রুতি পরক্রহ্ম শ্রীকৃষ্ধকে “গোপীজনবল্লভ” বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং 
বিষুপুরাণাদি গ্রন্থে বধিত গোপন্ুন্দরীদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষের রাপাদ্দিলীলাতে তাহার এই 
গোপীজনবল্লভত্ব সম্যক্রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে । 

গোপালতাপনী-শ্রুতি হইতে ইহাও জানা যায় ঘে, গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য- 
স্বকীয় কান্ত! এবং ইহাও জান) যাঁয় যে, তাহারা শ্রীকফের স্বকীয় কাস্ত|! হইলেও প্রকটলীলাতে 
তাহাদের প্রাতীতিক পরকীয়া ভাব। শ্রীমদ্‌ভাগবত-বগিত রাসলীল। হইতে--বিশেষতঃ পরীক্ষিতের 
প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহ! বলিয়াছেন, তাহা হইতেও-_ভাহা জানা যাঁয় (১1১1১৬৩-১৭৩ 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

উল্লিখিত প্রমাণস্মূহ হইতে জানা গেল-_শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষুপুরাণে পরক্রদ্ষের 
সবিশেষদ্ব, এবং নরবপুত্ব, লীলাময়ত্ব, সর্ব্বাত্বকত্ধ এবং মায়াতীতত্ব ও মায়িক-উপাধি-বঞ্জিতত্বই 
খ্যাপিত হইয়াছে । অন্যান্ত পুরাণাদি প্মৃতিগ্রস্থের তাৎপর্যও . এইরপই। বাহুল্যবোধে অধিক 
প্রমাণ উদ্ধৃত কর! হইল না। 

প্রশ্থানত্রয়ের মধ্যে শ্রুতিগ্রস্থানই হইতেছে যুখা। অপর প্রস্থানছয় শ্রুতিপ্রস্থানের 
উপরেই প্রতিষিত। 


ধ্‌ ৯৫৪ ] 


নির্বিশেষশ্রুতি ও ব্রহ্ষতত্ব ] প্রশ্থানত্রয়ে ব্রহ্মতত্ব [ ১1২18৬-অন্থু 


8৫1 প্রস্থানব্রয়ে বরন্মাতবসম্মদ্ধে আলোচনা 

স্। শ্রুতি প্রন্ছা নই মুষ্থয প্রন্থান্ন। 

স্মৃততিপ্রস্থান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রুতিসমূহের সার মর্ম্মই প্রকাশ করা হইয়াছে; এজন্য 
গীভাকে সর্ববেপনিষংসার বলা হয় (১২৪২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। স্মৃতিপ্রস্থানের অস্তভূক্তি পুরাণেতি- 
হাসকে শ্রুতি পঞ্চম বেদও বলিয়াছেন (অবতরণিকায় ৮-অন্গচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

আর, স্ায়প্রস্থান ব্র্মসত্রে স্ত্রকর্তা ব্যাসদেব শর্তি-স্মতিবাক্য-সমূহের সমব্য়-মূলক 
মীমাংসাই প্রকাশ করিয়াছেন ; এজন্য ব্রন্মস্থত্রকে উত্তর-মীমাংসাও বল] হয়। ম্যায়প্রস্থানে যে মীমাংসা 
সুত্রে গ্রথিত কবা হইয়াছে, তাহার সমর্থনে স্থত্রকর্তা মধ্যে মধ্যে স্মৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। 
্মুতিশান্্র যে বেদার্থ-প্রকাশক এবং বেদের উপবেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা তাহারই একটা প্রমাণ । 

শ্রুতি-প্রস্থানে ব্রহ্গতত্ব-বিষয়ক আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, শ্রুতিতে কয়েকটা 
বাক্যে ব্রন্মেব বিশেষত্ব হীনতাব কথা বলা হইয়াছে বটে; কিন্তু অন্য সমস্ত বাঁক্যেই ব্রহ্ষের 
সবিশেষত্বেব কথাই পুনঃ পুনঃ বল! হয়ছে । বিশেষত্বহীনতাস্চক বাক্যগুলির তাৎপর্য কি, 
পূর্ববর্তাঁ ১২২৬-৪০ অনুচ্ছেদে ব্রহ্মব্যিয়ক শ্রুতিবাক্যের আলোচন। প্রদজে সংক্ষেপে তাহ! প্রদশিত 
হইয়াছে। এসস্থলে কেবলমাত্র বিশেষত্বহীনতাসুচক শ্রুতিবাক্যগুলি উদ্ধত কবিয়া আলোচন! 
করা হইভেছে। 


৪৩৬1 ব্রল্সোন্ন ভিশ্েম্মত্রহীনতান্মুন্ক শ্রনতিলাম্ম্য 
নিয়োদ্ধ'ত শ্রুতিবাক্যগুলি পূর্বে্ব যে অনুচ্ছেদে অনুদিত এবং আলোচিত হইয়াছে, প্রত্োক 
শ্রুতিবাক্যেব পৰে বন্ধনীর মধ্যে সেই অনুচ্ছেদ উল্লিখিত হইতেছে। যে সকল শব্ধ বিশেষত্বহীনতা- 
চক, সেঞ্চলি পৃথগ ভাবে উল্লিখিত হইতেছে ; তাহাদের পুর্বে “নিধিবশেষ”-শব্দটা লিখিত হইবে। 
কোন বাক্যে যদি সবিশেষত্বসচক শন্দও থাকে, তাহা ও পৃথগ,ভাবে উল্লিখিত হইবে ; এতাদৃশ 
শব্দের পূর্বের্ব “সবিশেষ” শব্দটা লিখিত হইবে। নিধিবশেষত্ব-বাচক শবগুলির তাৎপধ্য সবশেষে এক 
সঙ্গে আলোচিত হইবে । 
৫) ঈশোপনিষত 
ক। স পর্যাগাচ্ছ,ক্রমকায়মব্রণমন্াবিবং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌। 
কবিমনীষী পরিতুঃ ব্যস্ত, ধাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভযঃ সমাভ্যঃ॥৮। 
(১২২৬-ঘ অনুচ্ছেদ ) 
নিধিবশেষ। অকায়ম্‌ ( শরীবহীন ), অব্রণম্‌ (অক্ষত, ক্ষতহীন ), অস্সাবিরম্( স্নায়ু-শিরাদি 
বন্িত ), অপাপবিদ্ধম্‌ ( পাপ-পুণ্যসন্বন্ধবজ্জিত )। 
সবিশেষ । শুদ্ধম্‌ (নির্মল), কবিঃ (ব্রিকালদর্শ ), মনীষী, হ্বয়স্তুঃ (ম্বয়ংগ্রকাশ ), 


[ ৯৫১ ] 
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যাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাৎ শীশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (তিনি শাশ্বত-সমাসমূহকে-__সংবৎসরাধিপতি 
প্রঙ্জাপতিসমূহকে-_ঠীহাদের কর্তব্য-বিষয়সমূহ যথাযথ রূপে প্রদান করিয়াছেন )। 
(২) কঠোপমিষৎ 
ক। অশরীরং শরীরেঘনবস্থেষ্ব বস্থিতম্‌। 
মহাত্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরে! ন শোচতি ॥১/২২২॥ (১1২২৮-গ অনুচ্ছেদ )। 
নিধিবশেষ। অশরীরম্‌ ( শরীরহীন )। 
সবিশেষ । শরীরেঘনবন্থেষবস্থিতম, ( অনিত্য শরীরে অবস্থিত ), মহাস্তম, (মহৎ), বিভূম্‌। 
খ। অশব্দমম্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধীবচ্চ য। 
অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং বং নিচাযা তং মৃত্ামুখাৎ প্রমুচ্যভে ॥১1৩1১৫॥ 
(১২২৮. অনুচ্ছেদ ) 
নিধিবশেষ। অশব্দম (শব্দবঞ্জিত ), অস্পর্শম (স্পর্শবজ্জিত ), অরূপম_ (রূপবঞ্জিত ), 
গরসম্‌ (রসবজ্দিত), অগন্ধবৎ (গন্ধবঞ্জিত ), মহতঃ পরম (মহত্তত্বের-_-উপলক্ষণে প্রকৃতির _ অতীত), 
অনাদি (আরিহীল ), অনস্তম ( অন্তহীন )। 
গ। অব্যক্তাত্ত পরঃ পুরুষ ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ। 
তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জস্তরস্বতত্্চ গচ্ছতি ॥২।৩1৮। 
(১২1২৮"ম অনুচ্ছেদ ) 
নিবিবশেষ। অলি: (বুদ্ধি-আদি চিহ্ুবঞ্জিত, সর্বব-সংসারধর্মবঞজ্জিত )। 
সবিশেষ ৷ পুরুষ; (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ ), ব্যাপকঃ (ব্যাপক বলিয়া আকাশাদি সমস্তের 
কারণ। শ্রীপাদ শঙ্কর )। 
(৩) গুষ্জোপনিবৎ 
ক। পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যে! হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং 
ওভ্রমক্ষরং বেদয়তে যন্ত্র সোম্য। স সর্বজ্ঞঃ সর্বেধা ভবতি ॥81১০॥ 
€(১২২৯-খ অনুচ্ছেদ ) 
নিহ্বিশেষ। অচ্ছায়ম্‌( ছায়াহীন, তমোবজ্জিত ), অশরীরম্‌ € শরীরহীন ), অলোহিতমু 
(লোহিতাঁদিগুণবজ্জিত ) 
খ। খগভিরেতং যজুভিরস্তরিক্ষং সামভির্ধত্তৎ কবয়ে! বেদয়ন্তে | 
তমোস্কারেণৈবাফ়তনেনান্বেতি বিদ্বান্‌ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥৫1৭॥ ) 
(১।২২৯-ঘ অনুচ্ছেদ ) 
নিধিবশেষ। শরস্তম্‌ (জাগ্রৎন্বপ্রাদি জর্বপ্রকার 'অবস্থা-বিশেষবঞ্জিত ) অঙ্জরম্‌ 
( জরাবঞ্দিত--বার্ধাকাবঞ্জিত ), অন্ৃতম্‌ ( মৃত্যুবঙ্জিত ), অভয়ম্‌ (ভয়বজ্দিত )। 


[ ৯৫২ ] 
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$) দুওকোপাসবং 
ক। বত্তদত্েখ্বমগ্রাহামগোজমবর্ণমচক্ুআোত্রং তদপাণিপাদম্‌। 
নিতাং বিভুং সর্র্বগতং সুস্ঙ্ষং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যস্তি ধীরাঃ॥ ১1১1৬ 
(১২।৩০-ক অনুচ্ছেদ ) 
নিধিবশেষ | আদ্রেশাম্‌ (অদৃশ্য, জ্ঞানেক্জ্রিয়ের অগম্য), অগ্রাহাম্‌ ( অগ্রহণীয়। কর্শে- 
ক্দ্িয়ের অগেচর ), অগোত্রম্‌ (মূলহীন বলিয়া অন্বয়রহিত ), অবর্ণম্‌ (সুলত্ব-শুরুত্ব দি দ্রব্যধর্দহীন ), 
অচচ্ষু-শ্রোত্রম্‌ (চক্ষুঃকপণদিহীন ) অপাণিপাদম (হস্তপদাদি কর্মেক্দিয়বক্জিত ), সুন্মক্মাম ( শব্দাদি- 
সুলত-কারণরহিত বলিয়া সুমূক্ম )। 
সবিশেষ । বিভুম্‌ (ত্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত বিবিধ প্রাণিভেদে অবস্থিত ), সবর্ধগতম্‌ (আকাশের 
মায় ব্যাপক- সর্ধকারণ ), ভূতযোনিম, ( সমস্তভূতের উৎপত্তিহেতু )। 
খ। দিব্যে। হামূর্তঃ পুঞ্ষঃ সবাহ্যাত্যন্তরে! হাজঃ | 
অপ্রাণো হামনঃ শু হ্ক্গরাৎ পরতঃ পরত ॥ ২১২ ॥ 
( ১২1৩০-চ অনুচ্ছেদ ) 
নিবিবশেষ | অমূর্তঃ (শরীরহীন ), অজঃ (জদ্মবহিত )। অপ্রাণ: ( প্রাণরহিত ), অমনাঃ 
( মন:শুন্য ) 
সবিশেষ। সবাহাভ্যন্তরঃ (বাহ ও অন্তর-এই উভ্তয়দেশবর্তী )। 
গ। হিরগ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিম. । 
তচ্ছ,ন্রং জ্যোতিষাং জোতিস্তদ্‌ যদাত্মবিদে! বিছু: ॥২২1৯॥ 
(১২৩৭-ধ অনুচ্ছেদ ) 
নিধিবশেষ। বিরজম. (রজোগুণরহিত, উপলক্ষণে মায়িক গুণত্রয়বজ্জিত ), নিহলমু 
(যোড়শকলাত্মক দেহরহিত, অথবা টহ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরথগ্ুবৎ অংশরহিত )। 
সবিশেষ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ( সূর্ধ্যাদি জ্যোতিষ্ষমগ্ুলীরও প্রকাশক )। 
ঘ। ন চক্ষুষ! গৃহ্যতে নাপি বাচ1 নন্যৈর্দেবৈ স্তপস্! কর্ণ বা। 
জ্ঞানগ্রসাদেন বিশ্ুদ্ধসন্বস্ততন্ত তং পশ্যতে নিষ্চলং ধ্যায়মানঃ ॥৩1১৮॥ 
€ ১২শ৩০-য অনুচ্ছেদ ) 
নির্ধিবশেষ | ন চক্ষুষা গৃহাতে ন!পি বাচ। (তিনি চক্ষুর এবং বাক্যের অগোচর )। নিষ্কলম, 
€( ষোড়শ-কলাত্বক দেহবন্তিত, ব! অংশরহিত )। 
(৫) তৈদ্বিবীয়োপনিষৎ 
ক। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ] ততো! বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ 
গুকৃতমুচ্যত ইতি । যদ্‌ বৈ ততন্ুডৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কে! 
[ ৯৫৩ ] 
১২৬৯ 
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ছোবানাৎ কঃ প্রণযাৎ। যদেষ মাকাশ আননো। নস্যাৎ এষ হ্রানন্দয়াতি। হযদা হোবৈঘ 
এতনম্মিগ্রনূশেইনায্োইনিরুকেহনিলয়নেইভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোইভয়ং গতো। ভবতি। যদ 
হোবৈষ এতম্মিরদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্বেষ ভয়ং বিছুষোইমন্বানস্য ॥ 
্রন্মানন্দবল্লী (৭ ( ১।২।:২-গ অনুচ্ছেদ ) 
নিবিবশেষ | অদৃশযম. (অদৃশ্য), অনাত্ব্য (শরীরহীন ), অনিরুক্ত ( নামজাত্যাদি 
নিরুক্তিশূনা ), অনিলয়ন (আধারহীন)। 
সবিশেষ । তদাত্মানং।স্বয়মকুরুত (তিনি নিজেই নিজেকে এই প্রকার করিলেন ), স্বকৃতম 
( অক্লেশকর্মা )১ এষ হোবানন্দয়াতি (ইনিই আনন্দ দান করেন )3 ইত্যাদি । 


(৬) ছান্দোগ্যোপনিবৎ 
ক। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভাবপঃ সত্যসঙ্কল আকাশাত্ম! সর্ববকল্মা সর্ববকামঃ সর্ধ্বগন্ধঃ 
সর্ববরস: সর্বমিদমত্যান্তো হবাক্যনাদর: ॥১১৪।২। (১1২১৪-১ অনুচ্ছেদ ) 
নিবিবশেষ। অবাকী, অনাদরঃ ( আগ্রহহীন )। 
সবিশেষ । _সত্যসম্কলঃ (যাহার সকল সন্কর্পই সত্য হয়), সর্ববকণ্মা, সর্ধবকামঃ (নির্দোষ 
সমস্ত কাঁম বা অভিলাষ যাহার আছে। অথবা, যাহ কাম্য, তাহাই কাম--কল্যাণগুণ ; সমস্ত কল্যাণ- 
গুণ যাহার আছে, তিনি সর্ববকা ম), সর্ববগন্ধঃ (নিখিল-দিবাগন্ধযুক্ত), সব্বরসঃ (নিখিল দিব্যরসযুক্ত )। 
খ। সব্বকম্মী সর্ববক।মঃ সব্বগন্কঃ সব্বরমঃ সর্ধ্ব মিদমভ্যাত্তোইধাক্যনাদর এষ ম আত্মা স্তর দয় 
এতদ্ত্রদ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসস্তবিতাম্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎদাহস্তীতি হ স্মাহ শাঙিল্যঃ 


শাগ্ডিলা:খ1৩1১8181 ( ১২।৩৪-ঢ অনুষ্ছেদ ) 
নিব্বিশেষ। অবাকী, অনাদরঃ | 


সবিশেষ । সব্বকন্থা) সর্ববকাম:, স্ক্গন্ধ:, সব্বরিস্ঃ | 
গ। স ত্রয়ান্াস্য জরয়ৈতজ্জীধ্যতি ন বধেনান্ত হন্ত এতৎ সতাং ব্রহ্মপুরমশ্মিন কামাঃ 
সমাহিতাঃ। এফ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরে। বিষৃত্যুবিশোকো। বিজিঘংসোইপিপাস: সত্যকামঃ 
সন্থল্পো। যথা হোবেহ প্রজা অন্বাবিশস্তি যথান্রশাসনং যং যমস্তমভিকামা ভবস্তি যং জনপদং যং 
কে তং তমেবোপজীবস্তি 1৮1১।৫। 
(১২৩৪-৬ অনুচ্ছেদ ) 
নিবিবশেষ। অপহতপাপ্]া (নিষ্পাপ), বিজরঃ (জরারহিত), বিষ্ৃত্যুঃ (মৃত্যারহিত), বিশোকঃ 
(শোকরহিত), বিজিঘৎস: (ক্ষুধারহিত), অপিপাসঃ (পিপানারহিত)। 
সবিশেষ সত্যকাগঠ সত্যসন্ব:। 
ঘ। য মায্মাইপহত্বপাপ্র। বিজ্ঞরে] বিসৃত্যুর্বিশোকে। বিজিঘংসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সতা- 


[ ৯৫৪ ] 


দিরিবশেষ আরতি ও ক্রঙ্মাতত্ব ্রচ্থানজয়ে বরগ্মতনব [ ১২৪৬-অগ্ন 


সল্প: সোহেষ্টব্যং স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ধাংশ্চ লোকানাপ্পোতি সর্ধবাংস্চ কামান্‌ যস্তমাতবনমন্ুবিদ্ধ 
' বিজ্ঞানাতীতি হ প্রজাপতিরুষচ ॥৮৭1১1 
(১।২৩৪-র অনুচ্ছেদ) 

নিব্বিশেষ । অপহতপাপযা, বিজরঃ, বিমৃত্যুঃ, বিশোক5 বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ। 

সবিশেষ । সত্যকামঠ স্ত্াসন্থ্ঃ | 
(৭) বৃহ্দাবগ্য কোপ নিষৎ 

ক। স হোবাচৈতদধৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ অভিবদস্তি অস্থুলমনগহ্ম্বমদীর্ঘমলোহিতম- 
স্লেহমচ্ছায়মতমোইবায়নীকাশমসঙ্গ মরসমগন্ধ মচক্ষুষ্ষক ম্রো ্রমবাগমনোহতেজক্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনস্তর- 
মবাহাম্‌ ন তদক্লাতি কিঞ্চন ন তদশ্াতি কশ্চন ॥৩1৮1৮। 

[১২৫৫ (৩২) অনুচ্ছেদ] 

নিধিবশেষ। অস্থুঙ্গম (যাহ! স্থূল নহে), অনগু (যাহা অণু বা স্থুক্ম নহে), অহৃম্বম, (যাহা 
হুম্ব নহে), অনীর্ঘম (যাহা দীর্ঘ নহে) অলোহিতম্‌ (যাহা লোহিত নহে), অন্সেহম (যাহা স্পেহ নহে 
অথবা] ন্রেহহীন--জলের ধর্ম যে স্নেহ, তাঁহ1 নাই যাহার), অচ্ছায়ম, (যাহা ছায়! নহে), অতম:ঃ (যাহ! 
তমঃ-অন্ধকাঁর নহে), অবায়ু (যাহ বায়ু নে), অনাকাশম, (যাহ! আকশি নহে), অসঙম্‌ (যাহা অন্য বস্তার 
সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকেনা), অরসম্‌ (যাহা রস নহে), অগন্ধম্‌ (যাহা গন্ধ নহে, আচক্ষুক্ষম (যাহার 
চচ্ষুঃ নাই), অশ্রোত্রম (কর্ণ নাই যাহার), অবাক (যাহ! বাঁক্‌-বাগিক্দ্িয-নহে), অমনঃ (যাহ! মনঃ নহে), 
অতেজস্কম, (যাহার তেজঃ নাই), অপ্রাণম, (যাহ! প্রাণ নহে, অথবা যাহার প্রাণ নাই), অমুখম (যাহা 
মুখ নহে, অথবা যাহার মুখ নাই), অমান্ত্রম (যাহা মাত্রা নহে, অথব। যাহার মাত্রা নাই), অনস্তরম, 
(যাহার অস্তর ব! ছিদ্র নাই), অবাহাম, (যাহার বাহা বা বহির্দেশ নাই) ন তদশ্মাতি কিঞ্চন (সেই ব্রহ্ম 
কিছুই আহার করেন না )। 

ইহার অব্যবহিত পরবর্তী ৩৮৯-বাক্যেই ব্রন্মের সর্বব-নিযন্ত স্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 

খ। একধৈবানুত্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ্বমূ। বিরজজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্‌ ধ্রবমূ। 8181২০॥ 

. [১২1৩৫ (৪১) অনুচ্ছেদ ] 
নির্ব্িশেষ। বিরজঃ (মায়িক-গুণমালিম্যরহিত), অজঃ (জন্মরহিত)। 

গ। সব এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষেইস্তহদয় আকাশ- 
স্শ্মিষ্থেতে সর্বস্য বশী সর্ববান্যেশানঃ সর্ধবন্তাধিপতিঃ, সন সাধুনা! কর্ণ! ভূয়ান্‌, ন এবাসাধুনা কনীয়ান্‌। 
এষ সর্ব্শ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতৃর্ব্ষিধরণ এবাং লোকানামসম্তেদায়। ."'| স এব 
নেতি নেত্যাত্তাগৃহ্যো নহি গৃহ্তে অশীর্ষ্যো নহি শাধ্যতেইসঙ্ষো নহি সজ্যতেইসিতো। ন ব্যথতে ন 
রিষাতে 08181২২। 

[১২৩৫ (৪২) অনুচ্ছেদ) 


[ ৯৫৫ ] 


অঘোগ্য)। 
সবিশেষ। সর্বস্থ বশী (সকলের বশীকর্তা), সর্বপ্য ঈশান: (সকলের ঈশান বা নিয়্তা), 
সর্ব্বপা অধিপতি; (কলের অধিপতি), সর্ধশ্বরঃ (সকলের ঈশ্বর), ভূতাধিপতি: (ভূতসমূহের অধিপতি), 
ভূতপাল; (ভূঁতদমূহের পালনকর্তা), সেতুর্বিধরণ; (সকল জগতের সাঙ্কধ্য-নিবারক জগদ বিধারক 
সেতুস্বরূপ)। 
ঘ। সব এযমহানজ আত্মাইজরোইমরোহমুতোইভয়ো ব্রহ্মা তয়ং বৈ ব্রহ্গাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ধ 
ভবতি য এবং বেদ ॥8181২৫॥ 
[১1২৩৫ (8৪) অনুচ্ছেদ] 1, 
নিধিবশেষ। অজ: (জনুরহিত), অজরঃ (জরারহিত), অমরঃ (মরণরহিত), অমৃত (অবিনাশী), 
অভয়ঃ (ভয়রহিত)। 
| এষ নেতি নেত্যাত্বাহগৃহ্থো। নহি গৃহতেইশীধ্যো ন হি শীধাতেহসজো ন হি 
মক্যতেইসিতে! ন ব্যথতে ন রিষাতে বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজীশীয়াৎ 181৫1১৫॥ 
[১২1৩৫ (৪৯) অনুচ্ছেদ] 
নির্ক্বিশেষ। ভাগৃ্য:, অশীর্ধ্য; অমঙ্গ অসিতঃ। 
সবিশেষ । বিজ্ঞাঙতারম সর্বববিজ্ঞাতা)। | 


তলা 


(৮) স্বেতাঙ্গতরোপনিষৎ ' 

ক। জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেক! ভোক্তুভোগ্যার্থযক্তা। ..& 

অনস্তশ্চাস্বা! বিশ্বরূপো! হ্যকর্তা ত্য়ং যদা বিন্দতে ব্রদ্মামেভৎ 0১1৯. 
[১২৩৬ (৩) অনুচ্ছেদ) 

নির্বিশেষ। অবর্তী (কর্তৃত্বরহিত), অজ; (জন্মরহিত)। 

সবিশেষ । জঃ (জ্ঞাতা), ঈশ: (ঈশ্বর), বিশ্বরূণঃ (ধিশ্বরূপে প্রকাঁশমান্‌ বা পরিণত )। অজ 
প্রকৃতির উল্লেখে শক্তিমত্বাও সূচিত হইতেছে। 

থ। ততো যহুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম। য এতদবিছ্রমৃতান্তে তবস্ত্যথেতরে ছখমেবা- 
পিবস্তি ॥৩1১০। 


[১২৩৬ (১২) অুচ্ছেদ) | 
নিরর্ধশেষ। অরূপম, (রূপবর্জিত), অনাময়ম, (নীরোগ) প্, শি 
সবিশেষ । “ততো যছত্তরত্বরম”-বাক্যে ব্র্ধের জগং-কারণত চিত হইয়াছে। 


[ ৯৫৬ ] 


র্বিশেষ শ্রুতি ও ব্রহ্ষতত্ব প্রন্থানতয়ে ব্রন্গতখ্ব [ ১২৪৬-অন্পু 


গ। সর্বেন্র্িয়গুণাভাসং সর্ব্বেক্দ্িয়বিবজ্জিতম্‌। 

সব্বন্ প্রভূমীশানং সবর্ধন্ত শরণং বৃহত॥ ৩১৭ 

[ ১২৩৬ (১৯) অনুচ্ছেদ ] 
নিধিবশেষ । সর্বেবক্ট্রিয়বিবজ্জিতম্‌ ( সব্রক্দিয়বজ্জিত )। 
সবিশেষ । সবেবক্তরিয়গুণাঁভাসম্‌ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং ইক্্িয়-বৃপ্তির অবভামক বা 
1কাশক ), প্রভুম্‌, ঈশানম্‌ ( শীসনকর্তা বা নিয়ামক ), শরণং বৃহৎ ( পরম আশ্রয় )। 

ঘ। অপাশিপাদে জবনে। গ্রহীতা পশ্যত্যচন্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ; 

সবেত্তি বেছ্ভং নচ তস্যান্তি বেত্তা তমানুরগ্র্যং পুকষং মহাস্তম্‌ ॥৩1১৯॥ 

1 ১২1৩৬ (২১) অনুচ্ছেদ ] 
নিধিবশেষ। অপাণিপীদঃ (হস্তপদশূন্য )। অচক্ষুঃ ( চক্ষুশূন্ত ), অকর্ণঃ ( কর্ণহীন )। 
সবিশেষ । জবনঃ (দূরে গমন কর্তা), গ্রহীতা (শ্রহণকারী ) পশ্যতি (দর্শন করেন ), 

ণোতি (শ্রবণ করেন ), বেত্তি ( জানেন ), পুরুষং €( শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ )। 
উ। অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ানাআ। গুহায়াং নিহিতোহস্ত জস্তো; | 
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকে। ধাতুঃ প্রসাদাম্সহিমানমীশম্‌ ॥৩1২০॥ 

[ ১ ২৩৬ (২২) অনুচ্ছেদ ] 
নিধিবশেষ । আক্রতৃম্‌ ( ভোগসম্কল্পবর্জিত ) 
সবিশেষ । “অণোরণীয়ান মহতো! মহীয়ান্”-বাঁকো অচিন্তযশক্তি সচিত হইয়াছে? ধাতুঃ 

সর্ববধারক ত্রন্মোর ১ ধাতু প্রসাদাৎ ( সর্ধধারক ব্রন্মের অনুগ্রহে ); মহিমানম্‌ € মহামহিম ), ঈশম্‌ 
ঈশ্বরকে )। 
চ) বেদাহমেতমজরং পুরাঁণং সর্ববাত্মানং সর্ববগতং বিভূত্বাৎ। 
জন্মনিরোধং প্রবদস্তি যস্ত ব্রহ্মবাদিনোইভিবদস্তি নিত্যম্‌ ॥৩।২১। 
[ ১২৩৬ (২৩) অনুচ্ছেদ ] 
নির্র্ধিশেষ । অজরম্‌ (জরাবজিত ), জন্মনিরোধম্‌ ( জন্মাভাব )। 
সবিশেষ । সর্ববাত্বানম্‌ ( সর্ববাত্বা ; ইহাতে উপাদানকারণত্ব স্থচিত হইতেছে ), সর্ধ্বগতম্‌ 
সর্ববগত ), বিভুত্বাৎ ( ব্পকতাবশতঃ। ব্যাপকত্ব _ স্তরাং জগৎ-কারণত্ব-_স্থচিত হইতেছে )। 
ছ। য একোহ্বর্ণো বুধ! শক্তিযোগাদ্‌ বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি । 
বিটৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত, 181১॥ 

[ ১1২৩৬ (২৪) অনুচ্ছেদ | 
নির্ব্বিশেষ । আবর্ণঃ (বর্ণ বা জাতিরহিত ) 
সবিশেষ । বহুধ! শক্তিযোগাৎ..'দধাতি ( নানাবিধ শক্তিযোগে ত্রাঙ্মণাদি অনেক বণের স্যরি 


[ ৯৫৭ ] 


সে 
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করেন ), বিচৈতি বিশ্বম, ( বিশ্বকে বিধ্বস্ত করেন ), স নো বুদ্ধ্া গুভয়] সংযুনক্ত, ( তিনি আমাদিগকে 
শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন )। 
জ। ভাবগ্রাহামনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্‌। 
কলাসর্গকরং দেবং যে বিছ্ুত্তে জহম্তমুম্‌ 0৫1১৪॥ 
[ ১২1৩৬ (৪৮) অনুচ্ছেদ ] 
নির্ব্বিশেষ। অনীড়াখাম্‌ (শরীররহিত )। 
সবিশেষ । ভাবাভাবকরম্‌ (ন্থ্টি-প্রলয়কারী ), কলাসর্গকরম্‌ (প্রাণাদি ষোড়শ কলার 
স্তিকর্তা ), শিবম্‌ ( মঙ্গলময় বা মঙ্গলকর্তা )। 
ঝ। আদিঃ সঃ সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোইপি দৃষ্ট: । 
তং বিশ্বর্ূপং ভবভূতমীভ্যং দেবং স্থচিত্তস্থমুপান্ত পূর্ব্বম্‌ ॥৬1৭| 
[ ১২1৬৬ (৫২) অনুচ্ছেদ ] 
নির্র্বিশেষ। অকল:ঃ (প্রাণাদিষোড়শকলারহিত ) 
সবিশেষ। আদি: (আদি কারণ), সংযোগনিমিত্তহেতূঃ (দেহসংযোগের কারণীভূত 
অবিদ্যারও হেতুম্বরূপ ), বিশ্বরূপম্‌ ( বিশ্বব্ূপ ), ভবভূতম্‌ ( জগৎকারণ )। 
ঞ। ন তস্য কার্যযং করণঞ্চ বিদাতে ন ততৎসমশ্চাঁভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে । 
পরাস্য শক্তির্র্িবিধৈব আঁয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৬।৮। 
[ ১1২৩৬ (৫৫) অনুচ্চেদ 
নিধিবশেষ। ন তস্য কার্ধাং করণঞ্চ বিদ্যতে (তাহার কার্ধ্য নাই, করণও নাই। 
শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, কাধ্য-- শরীর, করণ--চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়। তাহার শরীর নাই, ইপ্রয়ও 
নাই )। 
সবিশেষ । “পরাস্ত শক্কি£”-ইত্যাদি (তাহার বিবিধ পরাশক্তি এবং জ্ঞানবলক্রিয়ার কথা 
শুন। যায়। এই শক্তি এবং জ্ঞানবলক্রিয়া তাহার স্বাভাবিকী )! 
ট। ন তদ্য কশ্চিং পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্ষমূ। 
স কারণং করপাধিপাধিপো! ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৬১৯। 
[ ১২৩৬ (৫৬) অনুচ্ছেদ ] 
নির্ধিষশেষ। নৈব চ তস্য লিঙ্গম (তাহার কোনও লিঙ্গ বা চিহ্ন নাষ্ট ; অলিঙ্গ )। 
সবিশেষ । কারণম, (সকলের কারণ, করণাধিপাধিপঃ (ইক্ত্িয়াধিপতিদিগেরও অধিপতি)। 
ঠ। একে! দেবঃ সর্ববভূতেষু গৃঢঃ সর্বব্যাপী সর্ববতৃতাস্তরাত্মা। 
কর্মাধ্যক্ষ: সর্বভূতাধিবাসঃ লাক্ষী চেভাঃ কেবলে। নিগু নস্চ ॥৬১১। 
[ ১১৩৬ (৫৮) অন্থুচ্ছেদ] 


| ৯৫৮ ] 
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নির্বধশেষ | নিশুণঃ ( গুণহীন ; সত্বাদি গুগরহিত )। 

সবিশেষ । সর্বব্যাপী (ইহাদ্বারা জগৎ-কারণত্ব স্থচিত হইতেছে ), কর্ম্াধ্যক্ষ: (সকল 
কন্মের অধ্যক্ষ ), সাক্গী (ভ্রষ্ঠা), চেতা ( চেতনকর্তা )। 

ড। নিফলং নিষ্রিয়ং শান্খং নিরবদ্যং নিরঞ্জীলম.। 

অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেদ্ধনমিবানলম্‌ ॥৬1১৯॥ 
[ ১২৩৬ (৬৬) অনুচ্ছেদ ] 

নির্ব্ধশেষ। নিফলম্‌ ( ষোড়শকলারহিত ), নিক্্িয়ম (ক্রিয়াহীন ), শাস্তম ( অচঞ্চল ), 

নিরবদ্যম, ( অনিন্দনীয় ), নিরঞ্জনম, (নিলে প, মায়াম্পর্শশৃন্ত )। 


(৯) নারায়ণীধর্ববশির-উপনিষৎ 

ক। অথ নিত্যে। নারায়ণঃ ॥ ব্রন্মা নারায়ণ? ॥ শিবশ্চ নারায়ণঃ ॥ শত্রুশ্চ নারায়ণ: ॥ কালশ্চ 
নারায়ণ" ॥ ( ইত্যাদি)॥ নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্॥ নিফলন্কো নিরঞনো নির্বর্বিকজো 
নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একে নারায়ণো ন দ্বিতীয়োইস্তি কশ্চিৎ ॥২॥ 

] ১২৩৭ (২) অনুচ্ছেদ ] 

নিধিবশেষ। নিফলঙ্কঃ (নিষলক্ক), নিরপনঃ (নিলেপ), নিধ্বিকল্পঃ (নিষ্িবকল্প ), 
নিরাখ্যাতঃ ( নিরাখ্যাত )। 

সবিশেষ । “ব্রহ্মা নারায়ণঃ”-ইত্যাদি বাক্যে ব্রন্দের ত্রহ্মাদি-সব্ববূপতা! খ্য/পিভ হইয়াছে। 
“নারায়ণ এবেদং সর্ববম্ঠ-ইত্যাদি বাক্যে তাহার সর্ধাত্মকত্ধ খ্যাপিত হইয়াছে । 


(১০) গৌপালপুবর্বতাপনী-উপনিষৎ 
ক। নিলয় বিমোহায় শুদ্ধায়াকদ্ধবৈরিণে | 
অদ্ধিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো। নমঃ ॥২1৯৪ * 
[ ১২৩৯ (২৬) অনুচ্ছেদ ] 
নির্বিশেষ। নিষ্ছলায় ( ধোড়শকলাত্মক দেহশুন) ), বিমোহায় (মোহবঞ্জিত ), অশুদ্ধবৈরিণে 
(অস্তুদ্ধের বৈরী )। 
সবিশেষ । শ্রীকৃষ্ণায় ( ছিভুক্ত শরীক )। 
(১১) গৌোপালোন্তরস্তাপনী উপনিষ 
ক। পূর্ববং হি একমেবাধি্তীয়ং ত্রদ্মাসীৎ তন্মাদব্যক্তমব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষবাৎ মহত্ব 
মহতো! বা অহঙ্কারস্তম্মাদেবাহস্কারাৎ পঞ্চতম্মাজাণি তেভ্যে। ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি। 
অক্গরোহহমোঞ্চরোহহমজরে।ইমরোইভয়োইমৃতো ব্রহ্মাভয়ংহি বৈ স মুক্তোহহমন্মি অক্ষরোহহমন্মি (১৭৪ 
[ ১২।৪* (৭) জনুচ্ছেদ ] 


[৯৫৯ ] 
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নির্ধ্শেষ অজরঃ (জরাবঞ্জিত ), অমরঃ (মরণবর্জিত ), অভয়ঃ (ভয়বজ্জিত 
অযৃতঃ (নিত্য )। 
সবিশেষ । পূর্ববাংশে জগৎ-কারণতু খ্যাপিত হইয়াছে 
থ। একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ধভৃতান্তরাত্মা । 
কর্াধ্যঙ্গঃ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণিশ্চ ॥১৮(১৮)॥ 
[১২1৪০ (১৬) অনুচ্ছেদ ] 
নিবেৈবশষ। নিগুণঃ ( গুণহীন )। 
সবিশেষ । সর্ধব্যাপী (ইহাদ্বারা জগত-কারণত্ব স্ৃচিত হইতেছে ), কর্ম্মাধ্যক্গ: (নকল 
কল্মের অধ্যক্ষ ), সাক্ষী ( সর্ধ্দ্েষ্টা ) চেতাঃ( চেতনকর্ত! )। 
5৭। নিক্বিশ্পেম্বত-সুচক্চ বান্যযসমুহেল তাতপখ্য-সক্মত্দ আলোচন! 
পূর্ধব অনুচ্ছেদে এগারটী শ্রুতি হইতে ব্রন্ের নির্র্শেষত্ব-সচক শবসম্থলিত সাইত্রিশটী বাক্য 
উদ্ধত হইয়াছে। পূর্ববস্থাঁ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পনরটা শ্রুতি হইতে ত্রদ্মতত্ব-বিষয়ক সমস্ত শ্রুতিবাকাই 
উদ্ধত হইয়াছে; এইরূপ শ্রুতিবাক্যের মোট সংখ্যা হইতেছে--২৮৬ ছুইশত ছিয়াশী। তাহাদের 
মধ্যে মাত্র সাইত্রিশটা হইতেছে নিধিবশেষত্ব-সূচক শব্দসম্থলিত। এই সাইত্রিশটী শ্রতিবাক্যের 
মধ্যেও আবার উনভ্রিশটা বাক্যের প্রত্যেকটীতেই ব্রদ্ষের সবিশেষত্ব এবং নিধিবশেষত্ব যুগপৎ খ্যাপিত 
হইয়াছে । অবশিষ্ট মাত্র আটটা শ্ুতিবাক্যে কেবল নিধ্বিশেষত্বের কথাই বল। হইয়াছে ; কিন্তু এই 
আটটী বাক্যে কেবল নিধিবশেষন্বের কথা বলা হইলেও ইহাদের প্রত্যেক'টারই পূর্বববন্ত্ণ এবং পরবর্তা 
বাক্যে ব্রন্মের সবিশেষত্তের কথা বল! হইয়াছে । এইরূপে দেখা যাইতেছে_ ত্রক্ষের সবিশেষত্ব-বাচক 
ভ্তিবাক্যের প্রচুর সংখ্যাধিক্য ; এবং নিধিবশেষত-বাচক শ্রুতিবাক্য তাহাদের তুলনায় অভি সামান্ট। 
কিন্তু কেবলমাত্র সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যের প্রচুর সংখ্যাধিকোর উপর নির্ভর করিয়াই 
সিদ্ধান্ত কর] সঙ্গত হইবে ন। যে- ব্রহ্ম সবিশেষ, নিরিবশেষ নহেন। কেন না, কেবলমাত্র একটী 
শ্রুতিবাক্যও 'যদি শত শত সবিশেষহ-বাঁচক শ্রুতিবাক্যে কথিত সবিশেষত্বের খণ্ডন করিয়। দেয়, 
তাহা হইলে এই একটা শ্রুতিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই ব্রন্মের সর্বতোভাবে নিহিবশেষত্ব 
গ্রতিপাদিত হইতে পারে। 
আবার, নির্ববিশেষত্ব-বাচক আুতিবাকাগুলিতে অন্য শ্রুতিবাঁক্যে কথিত সধিশেষত যদি 
খণ্ডিত ন! হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে ব্রন্দে সবিশেষত্থ এবং নির্ব্বিশেষত্ব-এই 
উভয়ই যুগপৎ বর্তমান্। কিস্ত একই বস্ত্র যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বর্বশেষ কিরূপে হইতে 
পায়ে! ইহার উত্তরে বল! যায়--একই বশ্্রভে এক এবং অভিন্ন বিশেষত্বের অস্তিত্ব এবং অনস্তিতব যুগপৎ 
থাকিতে পারে না, ইহ। অবশ্যই স্বীকার করিতে হষ্টবে। কিন্তু যদি একাধিক বিশেষত্ব থাকে, তাহা 
হইলে কোনও কোনও বিশেষত্বের অস্তিত্ব এবং কোন কোনও বিশেষত্বের অনপ্ধিতব একই সময়ে 
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॥ একই বস্ততে ধাকা অসম্ভব নহে। একাধিক বিশেষত্বের অনস্তিত্ব সত্কেও যদি কেবলমাত্র একটা 
বিশেষতবের অস্তিত্ব কোনও বন্ততে পরিলক্ষিত হয়, তাহ! হইলেও সেই বস্তুটাকে সর্বতোভাবে 
নির্ব্বিশেষ বলা যায় না, তাহাঁকে সবিশ্েই বলিতে হইবে। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে _সবিশেবত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য-সমূহে বা তাদৃশ শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত 
শবাসমূহে ব্রন্ষের যে-যে-বিশেষত্বের কথ। বলা হইয়াছে, নির্বিশেষদব-বাঁচক শ্রুতিবাক্য-সমূহে বা 
তদন্তর্গত শকাসমূহে ঠিক পেই মেই বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে? নাকি অন্থরপ বিশেষত্ব নিষিদ্ধ 
হইয়াছে? যদিঠিক সেই সেই বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহ] হইলে ব্রঙ্মের সর্বতোভাবে 
নির্বর্বিশেষহ্ন স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি সেই-সেই বিশেষত্ব নিষিদ্ধ না হইয়া অন্যরূপ 
বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহ। হইলে ব্রন্ধের সবিশেষত্বই শ্বীকার করিতে হইঈবে। 

নিির্বশেষহ-বাচক শ্তিবাক্যে বা শ্রতিশব্দসমূহে কিরূপ বিশেষহ নিবিদ্ধ হইয়।ছে, তাই 
বিবেচ্য । তাহ। নির্ণয় করিতে হইলে মির্ব্বিশেষত্ব-সৃচক শব্দগুলির বা বাক্যঞ্চলির তাৎপধ্য কি, তাহা 
নির্ণয় করিতে হইবে | এক্ষণে তাহাই বিবেচিত হইতেছে। 

বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে নির্র্বিশেষহ্ব-সচক ষে সকল শব্দ ব! বাকা আছে, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ 
করিয়া সজ্দ্বিত করিলেই আলোচনার সুবিধা হইতে পারে। এস্থলে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে 
সজ্জিত করিয়াই আলে(চন। করা হইতেছে। প্রত্যেক শব্দের পরেই পুর্ব অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ 
উল্লিখিত হইবে; সেই শব্দটা পুর্ব অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত কোন্‌ শ্রুতিবাক্যে আছে, তাহাতে তাহ? 
নির্ণয়ের সুবিধা হইলে । 

ক। ব্রক্ষের দেহস্থীনতা লূচক শ্রুতিশব্ৰ 

অকায়ম্‌ [(১) ক॥ ঈশ।৮॥], অশরীরম্‌ [(২)ক॥ কঠ॥১1২।২২॥) (৩) ক) প্রশ্ব181১০।], অবূপম, 
[২) খ। কঠ।১।৩1১৫, (৩) খ। স্বেতাশ্ব।৩1১০।], অমৃষ্তঃ (9) খ।। মুগ্ডক॥২১।২।], নিষ্ষলম্‌ [(৪) গ, ঘ। 
মুখক।২২1৯1১ ৩1১1৮) (৮) ড।। শ্বেতাশ্ব।৬১৯।; (১০) ক গোপাল পূর্বব।২1৯ ।] অকলঃ1(৮) ঝ॥শ্বেতাশ্ব | 
৩৫।], অনাতআ্মা [(6) ক তৈশ্তিরীয়॥ বরহ্মানন্ন।৭|], অনীড়াখ্যম[((৮) জ। শ্বেতাশ্ব॥। ৫158॥], ন তস্ত 
কাধ্যম [(৮) ঞ। শ্বেতাশ্ব। ৬৮11 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুদারে এই শব্দ কয়ুটীর প্রত্যেকটীর অর্থই হইতেছে- শরীররহিত, 
নিরবয়ব। প্রশ্নোপনিষদের ৪1১*-বাঁকোর ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন__-“অশরীরম্‌ নামরূপস্বের্বা- 
পাধিবর্জিছিতম”$ নামরূপাদি উপাধি হইতেছে সংলারী জীবের প্রাকৃতদেহের উপাধি। ব্রহ্ধাকে 
“তাশরীর” বলিলে বুঝ! যায় _তাহার এতারশ প্রাকৃত দেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির ৬৫-বাক্যেও 
“আঅকল:”-শবের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন_-«ন বিদ্যতে কলাঃ প্রাণাদিনামাস্তো অন্ত ইতি অকলঃ। 
কলাবদ্ধি কালব্রয়পরিচ্ছিন্নমুৎপদ্যতে বিনশ্যতি চ, অয়ং পুনরকলঃ নিশ্রপঞ্চ ।-_ প্রাণাি-নামাস্ত 
যোড়শকল। নাই ধাঁহার, অর্থাৎ প্রাকৃত ষোড়শকলাত্মক দেহ নাই ধাহার, তিনি অকল। প্রাকৃত 
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'কলাঘুক্ক দেহ হইতেছে কালত্রয়দ্ধারা পরিচ্ছিপ্ন, তাহার উংপন্তি মাছে, বিনাশও শ্াছে। ইনি (ত্রঙ্ম) 
হইতেছেন অকল- প্রপঞ্চাতীত 1 

এইবপে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষা হইতেই জানা গেল _দেহ-হীনতা-বাচক শ্রুতিশব্দ গুলিতে 
ব্রন্মের ষেড়খকলাত্মক-প্রাকৃত-দেহহীন্তাই কথিত হইয়াছে । তাহার প্রাকৃত দেহ নাই_-ইহাই বলা 
হইল। ইহ] দ্বার! অগ্রকৃত-দেহ নিষিদ্ধ হয় নাই! 

বৃহদারণাক-শ্রুতির ১19১-বাক্যে আত্ম! বা ব্রঙ্গকে *পুক্ষবিধঠ? বলা হইয়াছে ; সেই আ্াতির 
২৩৬ এবং ২৫1১৮ বাক্যেও ব্রন্ধকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে । এতদ্বাতীত কঠোপনিষদের ২৩/৮-বাক্যে, 
মুণ্ডুকের ২১1১ এবং ১১১ বাকো, হান্দোগ্যের ১৬৩৬, ১৭৫, ৩/১২৬-বাকো, শ্বেভাশ্বতর তির 
তৃতীয় মধায়ে সাতটা বকো, নারায়ণাথবর্ব-শির উপনিষদেও ব্রপ্ধাকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে। শ্রুতির 
অস্থাম্য স্থলেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। 

বৃহদ।রণ্যক-শ্রুতিভ।ষ্যে “পুরুষবিধঃ”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন - “পুরুষপ্রকারঃ 
শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ-_ পুরুষের গ্থায়, মস্তক-হস্তা দি-লক্ষণবিশিষ্ট ।” অবশা অন্তর “পুরুষ”-শব্দের অর্থে 
তিনি লিখিয়াছেন _“পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা | মুগ্ডক॥২।১/২-ভাষা।” অর্থাৎ পুকষ-শবের অর্থ “পূর্ণ” এবং 
“গুরিশয় অর্থাৎ জীবদেহে অবস্থিত পরমাত্মাও” হইতে পারে। এই শেষোক্ত দুইটি অর্থের কোনওটাই 
পূর্বেবাক্ত “শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ”-অর্থের বিরোধী নহে ।  “শিরঃপা শ্যাদিলক্ষণ পুরুষ” আত্ম। বা ক্রহ্গ 
বলিয়া! “পুর্ণ ই”, আর তিনিই পরমাত্মারাপে জীব-হদয়ে শয়ন করেন বলিয়| “পুরিশয় পুরুষ” বলিয়া 
অভিহিত হইতে পারেন। 

নারায়ণাথব্বশির-উপনিষদে নারায়ণ-ব্রন্মকে পুরুষ বলিয়া তাহার পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে__ 
“ব্রন্মণ্যো দেবকীপুজঃ 1? এই “ত্রন্ধণ্য দেবকীপুজ"” যে শ্রীপাদ শঙ্কর কথিত "'শিরঃপাণযাদিলক্ষণ 
পুরুষ”, তাহ! বল! বাহুল্য । গোপালতাপনী শ্রুতি এই পরব্রহ্মকেই * দ্বিভূজ" বলিয়ছেন। “দ্বিতৃজ" 
যিনি, তিনি নিষ্চয়ই “শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ 1” 

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায় - ব্রহ্ম হইতেছেন শিরঃপাণ্যা দিলক্ষণযুক্ত শরীর-বিশিষ্ট। এক্ষণে 
প্রশ্ন হইতে পারে- ব্রন্ষের শরীর কি তবে সংসারী জীবের প্র।কৃত শিরঃপা প্যাদিযুক্ত শরীরের হ্যায় প্রাকৃত ? 
উপরে উদ্ধত শরীরহীনতানচক শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে, ভ্্পাদ শঙ্করের কৃত অর্থানুসারেই, জান! যায় 
যে; ব্রন্ষের শরীর সংসারী জীবের প্রাকৃত ষোড়শকলাক্মক শরীর নহে । তবেত্ঠাহার শরীর কি 
রকম? শ্রীপাদ শঙ্করের “অয়ং পুনরকল: নিপ্রপথ”-এই বাক্য হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। ব্রহ্ম হইতেছেন-_নিশ্প্রপঞ্চ, প্রপঞ্চাতীত, মায়াতীত, অপ্রাকৃত। তাহার শরীরও হইবে 
অপ্রাকৃত, চিন্ময় । 

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন__“ন সন্দশ্যে তিষ্ঠতি বূপমস্ত। ন চচ্ষুষা পশ/তি বশ্চনৈনম, 
।81২৯।_এই ্রদ্ষের ব্ূপটী দৃট্টিপথে অবস্থিত নহে, চক্ষুদ্ধারা ইহাকে দর্শন কর] যায় না” এই 


[ »৬২ ] 


নি্ষিবগেষ শ্রুতি ও ত্রন্ধতত্ব প্রস্থানত্রয়ে স্রন্দতখ [ ১1২18৭-অস্ঠু 


। বাক্যে রন্ষের যে কোনও রূপ নাই, তাহা বলা হয় নাই? ঘাহ! বল! হয়া, তাহাতে বরং বুয়া 
ষায় যে, তাহার রূপ আছে; কিন্ত তাহ! লোকের প্রাকৃত নয়নের বিষয়ীভূত নহে। ইহা দ্বারাও 
ব্রক্ষরূপের অপ্রাকৃতত্থই সুচিত হইয়াছে এবং প্রাকৃতত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে! "অপ্রাকৃত বস্তু নহে 
প্রকৃতেক্দ্রিয়গোচর ॥ ভ্ীচৈ, চ. ২ ৯১৭৯৮ ১1১(৬২-৭২ অনুচ্ছেদে এ-মম্বন্ধে আলোচন। এবং শান্ত্রগ্রমাণ 
ভরষ্টব্য। পরব্রহ্গ যে সচ্চিদা নন্দ “বগ্রহ, শ্রুতি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। 
এই আলোচনা হইতে জানা গেল_দেহহীনতা সূচক শ্রুতিবাক্যগুলিতে ব্রন্মের প্রাকৃত 
দেহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত দেহ নিবিদ্ধ হয় নাই । সুতরাং এই শব্দগুলি ব্রন্মের কেবল গ্াকৃত- 
বিশেষন্ৃহীনতা ই ;স্চিত করিতেছে, সব্ধববিধ-বিশেষতহীনতা সুচিত করে নাই । 
খ। জ্ঞানেক্রিয়-কর্তেজ্রিয়হীনভা -সূচক শ্রুতিখব 
অচক্ষুঃশ্রোআম্‌ [ (9) ক ॥ মুগ্ডক ॥১১।৬॥ ] অপাণিপাদম, [ (৪) ক॥ মণ্ডক ॥১1১1৬| 7 (৮) ঘ॥। 
শ্বেতান্ব। ৩/১৯। ], অচক্ষুফম্‌ [ (৭) কা বৃহদ্যর ॥ ৩৮৮], অচঙ্ুত [৮৮) ঘ॥ শ্বেতাশ্ব £ ৩১৯। , 
অশ্রোত্রম[ (৭) ক ॥ বৃহদার ॥৮/৮॥], অকর্ণ: [(৮) ঘ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৩/১৯॥], অবাক্‌ [€৭) ক॥ বৃহদ।র ॥ 
৩/৮৮॥ ] অবাকী (বাগিক্দ্িয় হীন শ্রীপাদ শঙ্কর) [ (৬), ক, খ॥ ছান্দোগ্য॥ ৩।১৪।২॥, ৩1১৪1৪। ], 
সবের্বন্দ্িয়বিবঞ্জিতম [(৮) গ॥ শ্বেতাশ্ব 1৩1১৭], ন ত্য করণম [ (৮) ঞ 1 শ্বেতাশ্ব। ৬৮) ]। 
এই শ্রুতিশব্দ-সমূহে পরব্রহ্মের চক্ষুঃকর্ণ(দি-কর্টেন্দ্িয়হীনতার এবং বাকৃ-পাণি-পাদাদি 
জ্ানেন্দিয়হীনতার কথ! এবং সর্ব্বেন্দ্রিযহীনতার ( অর্থাৎ পঞ্চকর্োন্দিয়-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়হীনতার) কথা 
বলা হইয়ছে। ইন্দ্রিয়মূহ দেহেরই তান্ত্ক্ত। পুর্ববে যে দেহহীনতার কথা বল] হইয়াছে, 
তাহাতেই ইন্দ্রিয়হীনত।ও চিত হইয়াছে ; তথাপি পুনগীয় ইন্দ্রিয়হীনতার কথা কেবল দুট়ুতার জন্যই 
বা হইয়াছে। পুবেরে দেহহীনত1-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, প্রাকৃত-দেহহীনতার কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 
' অপ্রাক্কৃত দেহহীনতার কথা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। সুতরাং ইঞ্জিয়হীনতা-প্রসঙগেও যে প্রাকৃত- 
ইন্দ্িয়হীনতাই শ্রুতির অভিপ্রেত, অপ্রাক ত-ইন্দ্রিয়হীনতা যে অভিপ্রেত নয়, তাহা সহজেই বুঝ! বায়। 
পাঁণিপাদাদির এবং চক্ষুঃকর্ণা্দির অভাব সন্ধেও ব্রন্মের যে পাণিপাদের এবং চক্ষুঃকর্ণের 
কাধ্য আছে, “অপাণিপ।দেো। জবনে! গ্রহীতা পশ্যত্যচস্কুঃ স শৃণোত্যকর্ণ; ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩১৯৪ 
ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পাণিপাদাদি ইন্ড্রিয়ের অনভ্ভিত্ে যে ব্রন্ষের 
নিদ্বিশেষত্ব হুচিত হঈতেছেনা, শ্রুতি তাহ! স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া গিয়াছেন। ক্রতি জানাইলেন-. 
ব্রঙ্গের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই বটে; কিন্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে এবং এই অপ্রাকত ইন্দ্রিয় ছবারাই 
সাহার ইক্ট্রিয়-কার্ধ্য নিক্বাহিত হইয়া থাকে। 
ব্রত্মের জীববং- প্রাকৃত ইন্জ্িয়ই থে নিষিদ্ধ হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাব্য হইতে তাহা 
জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেল _ “অচক্ষঃশোত্রং চগ্ুস্চ প্রোত্রঞ্চ নামরূপ-বিষয়ে করণে সববজস্ত,নাং, 
ঘ্ে আবিস্তমানে ষস্য তদচন্কুঃক্রোজম.। যঃ সবর্বজ্রঃ সব্ববিদিত্যাদি-চেতনাববিশেষণাৎ প্রান্তং 


[ ৯৬৩ ] 


নির্বিশেষ শ্রুতি ও ব্রহ্গতত্ব] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ১1২9৭-গন্থ 


সংলারিগমিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচক্ষুঃশ্োত্রমিতি বাধ্যতে। ১/১৬-মুগ্ডক 
ভাষ্য 1” তাংপর্য-_সমস্ত প্রাণীরই নামরূপ-বিষয়াত্মবক ইঞ্জিয় চক্ষু ও কর্ণ-_আছে; ব্রদ্ধের তাহ! 
নাই ( অর্থাৎ জীবের শ্যায় প্র।কৃত চন্ষুঃকর্ণ তাহার নাই )। তিনি সর্ব্বজ্ব, সর্বববিৎ ইত্যাদি চেতনা বন্ব- 
বিশেষণ হইতে মনে হইতে পারে - সংসারী জীবের হ্যায় চক্ষুঃকর্ণীদির সাহায্যেই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বববিদাদি 
হয়েন; কিন্ত তাহ! নহে। অচস্ষুঃশ্রোত্রমিতা।দি বাক্যে সংসারী জীবের ম্যায় চক্ষুকর্ণাদি ( অর্থাৎ প্রাকৃত 
ইন্দিয় ) নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
গী। যোড়শকলাহীনভা-সূচক শ্রুতিশৰা 

অপ্রাণ;) [(8) খ॥ মুণ্ডক ॥২১।২॥], অপ্রাণম। (৭) ক॥ বৃহদার 1৩৮1৮] ] অমনাঃ 
1 (8) খ ॥ মুগ্ডতক 1২।১২॥ ]. অমনঃ [ (৭) ক। বৃহদার ॥ ৩৮৮] ], অবায়ু[ (৭) ক ॥। বৃহদার ৩৮৮] 7, 
অনাক।শম, [ (৭) ক॥ বৃহদার 1151৮1৮। ], অতেজক্কম, (৭) ক॥ বৃহদার |৩।৮৮। 7, শিক্ষিয়ম, [ (৮) ডা 
শ্বেতার্থ ॥ ৬১৯7, অকর্থা (৮)কা। শ্বেতাশ্ব ॥ ১৯ ]। 

প্রশ্নে(পনিষদের ৬৪-বাক্ হইতে ষোড়শ-কল!র নাম এইরূপ জানা যায় প্রাণ, শ্রদ্ধা, 
আকাশ, বায়ু, তেজ:, জল, পুথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন, বীর্য্য (বল), তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম, লৌক 
(ন্বর্গাদি) এবং নাম । এই সমস্ত হইতেছে প্রাকৃত হ্ষ্ট বস্ত। এই ষোড়শ কলার মধ্যে প্র।ণ, মন, 
বায়ু, আকাশ, তেজঃ, এবং কণ্ম (নিক্ষিয়ম এবং অকর্তা-এই শব্দদ্ধয়ে কম্মাভাব সুচিত হইয়াছে) 
এই ছয়টা এবং পৃবর্ব খ-উপ-মনুচ্ছেদের “ইন্ছিয়”_ এই সাতটা এবং এই দাতটাব উপলক্ষণে যোলটী 
কলাই যে ব্র্ষে নাই, এ-স্থলে উল্লিখিত শ্রুতিশবগুলি হইতে তাহ।ই জানা যাইতেছে । বস্তুতঃ 
ষোড়শ কলাই হইতেছে স্থষ্ট এবং প্রাকৃত দেহের অস্তভূতি। পূর্বে যে প্রাকৃত-দেহহীনতার কথ! বলা 
হইয়াছে, তাহাতেই বিশেষত: এনিফল”-শবে-ব্রদ্ষের ষোড়শ-কলাহীনতার কথাও জানা গিয়াছে। 
ষোড়শ কলার অন্তর্গত--আকাশ, বায়ু, তেজ:, জল ও পৃথিবী (ক্ষিতি)ত্রন্মে এই পঞ্চমহা ভূতের 
অস্তিত্ও দনিক্ষল”-শব্দে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-“অপ্রাণম্‌। আধ্যাত্মিক বায়ু প্রতিষিধ্যতে অপ্রাণমিতি ॥ 
বৃহদরণ্যক ॥৩/৮৮॥ভাষ্য | অপ্রাণম-শবে জীবদেহস্থিত প্রাণবাঁয়ু নিষিদ্ধ হইয়।ছে।” ষুগ্ডক- 
ভাষ্যে৪ও তিনি লিখিয়াছেন--“অপ্রাণোহবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবাংশ্চলনাত্মকো। বামুর্যন্মিশ্নসাব- 
প্রাণ । তথাইমনা অনেক-জ্।নশক্তিভেদবৎ সক্কল্লাদ্যাত্বকং মনোইপ্যবিদ্যমানং যন্মিন্‌ সোহয়মমন। 
অপ্র।ণে। হ্যমনোশ্চেতি। প্রাণাদিবায়ুভেদা: কর্মেক্রিয়াণি তদ্ধিষয়াশ্চ তথ] চ বুদ্ধিমনসী বুদ্ধিন্্রীয়াখি 
তদ্দিষয়াশ্ঠ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ॥ মুগ্ডকভাষ্য ॥ ২1১1২।” তাৎপর্ধয-_ক্রয়াশক্তিভেদ-বিপিষ্ 
এবং চলণাত্মক প্রাণবায়ু ত্রদ্ষে নাই বলিয়। তাহাকে অপ্রাণ বল! হইয়াছে । অনেক-জ্রানশক্তি- 
ভেদবিশিষ্ট সন্কপ্লাত্ক মনও ত্রন্মের নাই বলিয়া তাহাকে অমনাঃ বলা হইয়াছে। এইবপে বুঝিতে 
হইবে ধে- প্রাণাদিবায়ুতেদাত্বক কর্মেক্দিয় এবং কন্মেক্দিয়ের বিষয়সমূহ -তদ্রুপ বুদ্ধিমনসাত্মর 


| ৯৬৪ ] 


নির্বিশেষ শ্রুতি ও ব্রক্ষতত্ ্রন্থীনজয়ে অঙ্গতৰ [ ১/২৪৭-অঙ 


বৃদধীন্ড্রিয়সমূহ এবং তাহাদের বিষয়সমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে।” এনম্থলেও সংসারী জীবের গ্যায় 
প্রাকৃত ইন্ত্িয় এবং তৎকার্ধ্যই নিষিদ্ধ হইয়াছে! তদতিরিক্ত কিছু যে নিষিদ্ধ হয় নাই, 
“অপাণিপাদে। জবনো গ্রহীতা”-ইত্যাদি এবং “সোইকাময়ত”- এবং “পরাস্য শক্তিধিববিধৈব আয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞান্ধলন্দ্রিয়াচ 1”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহ] বুঝ] যাঁয়। এই সকল শ্রুতিবাক্যে 
ব্রন্মের জ্ঞানোল্য়-কর্দেক্দ্িয়ের কাধ্যাদির কথা বলা হইয়াছে। 
ঘ। পঞ্চতস্থাত্রাহীনত।সুচক শ্রুতিশবা 

অশবম, অল্পর্শনও অরূপম অরসম্‌ং অগন্ধবৎ (২) থা কঠ॥। ১1৩1১৫।] অরসম,, অগন্ধম, 
[(৭) ক বৃহদার৩1৮৮| ]। 

ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ. (জল), তেজ মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আাঁকাশ)-এই স্থল পঞ্চ 
মহাভূতের কথ তে! দুরে, তাহাদের সুক্ষ অবস্থা যে_বূপ, রম, গন্কা, স্পর্শ, শব্-এই যে- পঞ্চতম্মাঞ্া, 
তাহাও যে ব্রন্মে নাই, উল্লিখিত শ্রুতিশব্দদমূহে তাহাই বলা হইয়াছে। 

এই রূপ-বসাদি হইতেছে আবার উল্লিখিত পঞ্চমহাভীতের ৭। ক্ষিতিতে বা পৃথিবীতে-_ 
রূপ, রম, গঞ্ধ, স্পর্শ ও শব্দ-এই প।চটা খণই বিদ্কমান। জলে গন্ধ ব্যতীত অপর চারিটী গুণ, তেজে 
গন্ধ ও রস ব্যতীত অপর তিনটা গুণ, বায়ুতে শব এবং স্পর্শ এই ঢুঈটা গণ এবং আকাশে কেবলমাত্র 
শব্গুণ বর্তমীন। ঞুণ-সংখ্যান্তসারেই পঞ্চমহা ভূতের স্থুলত্বের তারভমা। পৃথিবীতে সমস্ত গুণ 
বর্তমান বলিয়া পৃথিবী হইতেছে পঞ্চমহ।ভূতের মধ্যে স্ুলতম। জল হইতে আকাশ পধ্যস্ত ভূতসমূহে 
ক্রমশঃ এক একটী গুণ কম আছে বলিয়া তাহাদের স্ুলত্ও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে__ন্ৃতরাং 
লুপ্ত ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়াছে । এইবপে, পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশই হইতেছে ন্ক্মতম | পর্থ- 
মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্রা _এই সমস্ত স্ষ্ট প্রাকৃত বন্তু। সংসারী জীবের প্রাকৃত দেহেও এ-সমস্ত 
বর্তমান । ব্রন্গে এসমস্ত না থাকায় ব্রন্ধ ষে প্রাকৃত-দেহহীন, তাহাই শ্রুতিশবগুলি হইতে জান! 
যাইতেছে । 

ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়ছেন-_“স্থুলা তাবদিয়ং মেদিনী শব্দ-স্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধোপচিত। 
সব্বেক্টিয়বিষয়ভূতা। তথা! শরীরম। তত্র একৈকগুণাপকর্ষেণ গন্ধাদীনাং স্বক্মব-মহত্ব-বিশুদ্া্ব- 
নিত্যত্বাদি-তারতম্যং দৃষ্টমবাদিযু যাবদাকাশম, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সব্্ব এব দুলত্বাদ বিকারা: শব্দা স্তা 
যত্র নসস্ভি, কিযু ত্য লুক্ষত্বাদিনিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম, ইত্োতদ্বর্শয়তি শ্রুতি:_ অশব্দমম্পর্শমরূপমবায়ং 
তথাইরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ॥ কঠশ্রুতিভাষ্য ॥১/৩1১৫॥% তাৎপর্য --*সেই ব্রহ্ম বন্ত অতিনুক্ষম কেন, তাহা 
বল! হইতেছে । শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-এই সকল গুণে পরিপুষ্ট এই স্ুল পৃথিবী হইতেছে সমস্য 
ইন্জিয়ের বিষয়ীভূত। শরীরও ঠিক তদ্রেপ। জল হইতে আকাশ পধ্যস্ত ভূতচতু্য়ে গন্ধাদিগুণের 
এক একটীর অভাবে সুশ্মত্ব, মহত, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্মের তারতম্য দৃষ্ট হয়। স্টুলতাদি- 
নিবন্ধন গন্ধাদি শবপর্য্যস্ত সমস্ত গুণই হইতেছে বিকারাত্মবক। ব্রন্মে এই সমস্ত নাই বলিয়! তাহাতে 


[৯৬৫ ] 


নির্বিশেষ শ্রুতি ও ব্রন্মতত্ব] গৌড়ীয় বৈধ দর্শন [ ১২8৭-মস্ু 


যে মর্বধাধিক নুক্ধাত্বাদি থাকিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? 'অশবমস্পর্শমরপমিত্যাদি' 
আ্তি তাহাই বলিয়াছেন ।” 

্রন্মে যে প্রাকৃত পঞ্চতন্মাত্রা, বা রূপ-রস-গন্ধাদি পঞ্চমহাভূত-গুণসমূহও নাউ, শ্ীপাদ 
শঙ্করের ভাষ্য হইতেও তাহ! জান। গেল। 
ঙ। দেসাংশহীনত।সুচক শ্রিশব্দ 

অমুখম্‌[ (৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩/৮৮। 7 অন্নাবিরম্‌ [(১) ক॥ ঈ ৮॥]| 

অন্নাবিরম্শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_“অস্াবিরং_ ল্লাবাঃ শিরা যস্মিন ন 
বিদ্যস্ত ইতান্নাবিরম্। অব্রণমক্সাবিরমিতোতাত্যাং সলশবীর প্রতিষেধঃ ॥ ঈশোপনিষদ্ভাষ্য ॥৮॥__ 
স্নাব-শকের অর্থ শিরা ; তাহা নাই যাহার, তিনি অন্সাবির। অব্রণ এবং অন্নাবির-এই শব্দদ্য়ে 
সুলশরীর নিষিদ্ধ হইয়াছে ।” 

ব্রন্মে যেস্ুল প্রাকৃত--শিরা নাই, গ্রাপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতে তাহাই জানা গেল। 
অমুখম-শব্দেও স্কুল বা প্রাকৃত মুখই নিষিদ্ধ হইয়ছে। যাহাৰ প্রাকৃত দেহই নাই, প্রার্কৃত-দেহস্থিত 
প্রাকৃত মুখ এবং শির! ভাহার থাকিতেও পারে ন!। 
চ। দেহধন্মীনত।সৃচক শঃতিশব 

'সারী জীবেব প্রাকৃত দেহে ব্রণ হয়, ক্ষত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন_, 

অব্রণম.[ (১) ক॥ ঈশ ৮॥ || “অব্রণমক্ষতম 1৯ *। অব্রণমন্নাবিরমিত্যেতাত্যাং স্ুপশরীব- 
প্রতিষেধঃ ॥ ইমপাদ শঙ্কর ॥-_অক্রণম-শন্দের অর্থ অক্ষত। অত্রণম্‌ এবং অল্গাবিরম-এই শবাছয়ে 
ব্রঙ্গের স্থল (প্রাকৃত ) দেহ নিষিদ্ধ হইয়াছে | 

প্রাকৃত দেহের রোগ বা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় থাকে । কিন্তু ব্রন্ম হইতেছেন__ 

অনাময়ম.[ (৮) খ॥ শ্বেতাশ্ব ॥৩১০॥]) “অনাময়ম আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-বহিতত্বাৎ ॥ 
শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ -আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় রহিত বলিয়। ব্রন্মকে “অনাময়' বল! হইয়াছে ।" 

প্রাকৃত দেহ শীর্ণ (কৃুশ ) হঈতে পারে । কিন্ত ব্রহ্ম হইতেছেন_ 

অশী্ধাঃ [ (৭) গ, উ ॥ বৃহদীর 08181২২॥, ৪1৫1১৫) ]| অশীর্ষয _ শীণ” হওয়ার অযোগ্য । 

প্রাকৃত দেহের জরা বা বাদ্ধক্য আছে। কিন্তু ব্রন্ধ হইতেছেন জরাবর্জিত-__ 

অজরম [ (৩) খ। প্রশ্ব॥ ৫1৭1; (৮) চ॥1 শ্বেতাশ্ব ॥ ৩২১ | ], বিজরঃ[ (৬) গ'ঘ॥ 
ছানোগ্য। ৮19৫1) ৮1৭1১ | 0 অজরঃ [ (৭) ঘ॥ বৃছদার | 8181২৫1) (১১) ক 
গোপালোত্তর ॥১৭। ]। 

প্রাকৃত দেহের জন্ম আছে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন জন্মশূন্ত _ 

অজ; [ (3) খ | মুণ্ডক ॥ ২১২7 (এ) খ | বৃহদার ॥ 8181২ (৮) ক।॥ গ্থেতাঙ্ী॥ 
১/৯॥), জন্মনিরোধম, [ (৮) চ ॥ স্বেতাশ্ব ॥ ৩)২১ ॥ ]। 


[ ৯৬৬ ] 


নির্বির্বশেষ শ্রুতি ও ব্রচ্মাতত্ব প্রন্থানজয়ে আন্বতত্ব [ ১২৪ ণ-অন্ু 


প্রাকৃত দেহের মৃত্যুও মাছে। কিজ্ত ব্রচ্ধা হইতেছেন মরণরহিত-_ 

অন্বতম, [(৩)থ॥ প্রশ্ন । ৫191, অন্বতঃ[] (৭) ঘ॥। বৃহদার | ৪18২৫ ॥3(১১)ক॥ 
গোপালোত্তর ॥ ১৭ ॥], বিমৃত্যুঃ (৬) গ, ঘ, ॥ ছান্ড্োগ্য ॥ ৮1১৫॥7 ৮1৭১ ॥], অমরঃ [(৭) ঘ।। 
বৃহদার 1 8181২৫|, (১১) ক॥। গোপালোত্তর ॥ ১৭ ॥ ]1 
ছ। সংসারিজীবধস্ম হীনভা সূচক শ্রঃতিশব ও শ্রঃতিবাক্য 

সংসারী জীবের ধন্মদিরূপ পাপ-পুণ্যাদি আছে। ব্রন্ষের তাঙ্কা নাই। ব্রন্ম হঈতেছেন-_ 

অপাপবিদ্ধম [(১) ক॥। ঈশ।৮॥]। "অপাপবিদ্ধম. ধন্মীধন্দ।দিপাপবব্জিতম.। 
স্্রীপাদ শঙ্কর ॥” 

অপহতপাপ্]া | (৬) গ, ঘ ॥ ছান্দোগ্য 1 ৮1১1৫ ॥। ৮৭1১ || ]1 “অপহতঃ পাপ্ন। ধন্মাধন্মখ্যো 
যপ্য সোহয়ম. অপহতপাপ্যা। ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ৮ 

সংসারী জীবের শোক আছে, ক্ষুধা আছ, পিপাসা আছে; ক্ষুধা আছে বলিয়া তাহার 
ভোঁজনও আছে। ব্রাঙ্দের এ-সমস্ত্ী কিছুই নাই । ব্রহ্ম হইাতোছেন-_ 

বিশোকঃ (শোকহীন ), বিজিঘৎসঃ (ক্ষুধাহীন ) অপিপাসঃ (পিপাসাহীন )[ (৬)গ, ঘ॥। 
ছান্দোগা 1৮1১1৫1৮৭1১ ॥]1 

“বিশোকঃ বিগতশোকঃ। শোকোনাম ইষ্টাদিবিয়োগ-নিমিত্তো মানলহ অন্তাপঃ। 
বিজিঘংসে। বিগতাশনেচ্ছঃ। অপিপাসোইপানেচ্ছঃ ॥ ভ্ীপাদ শঙ্কর | _-ইষ্টাদিবিয়োগ-জনিত মানসিক 
সম্তপকে বলে শোক; তাহ। নাই যাহার, তিনি ধিশোক। ভোজনেচ্ছ। নাই ধাহার, তিনি 
বিজিঘতম এবং জলপানের ইচ্ছা! নাই ধাহার, তিনি অপিপাস।” 

ন তদশ্রাতি বিঞ্চন [ (৭) ক ॥ বৃহদ।র ॥ ৩1৮৮ ]-তিনি (ব্রহ্ম ) কিছু ভোজন করেন না 
(ক্ষুধা নাই বলিয়া)। “অন্তর তহি ভক্ষয়তু তৎ? ন তদশ্বাতি কিঞ্চন ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥-ব্রন্মকি তবে 
ভোজনকর্ত। ? ন1 তিনি কিছু ভোজন করেন না।” 

সংসারী জীবের বুদ্ধি-আদি লিঙ্গ (অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন) মাছে; এই লিঙ্গ বা চিহ্ন হইতেছে 
প্রান্কৃত। ব্রহ্মের এতাদৃশ কোনও লিঙ্গ নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন__ 

অঙিঙ্গঃ (২) গ ॥ কঠ ॥ ২৩৮।]। “অলিঙগগঃ-_লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তন্লিঙ্গম -- বুদ্ধাদি। 
তদবিগ্ঘমানং যত্তেতি সোহয়ম. অলিঙ্গ এব চ। সর্ব্বসংসরধন্দবজ্দিত ইত্যেতৎ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥__ 
সর্বসংসারধশ্মবঞ্জিত বলিয়! ব্রন্ম হইতেছেন “অলিঙ'।” 

নৈব চ তস্য লিঙ্গম [(৮) ট॥ শ্বেতাস্থ ॥ ৬৯1]--তাহার (ত্রদ্ষের ) লিঙ্গও নাই । 

সংসারী জীব হইতেছে ছায়াযুক্ত ( অর্থাৎ অঙ্ঞান যুক্ত-_ অজ্ঞান )। কিন্ত ব্রন্ম হইতেছেন_- 

অচ্ছায়ম [ (৩) ক । প্রশ্ 081১০ ॥ ১৭ (ক) | বৃহদার॥ ৩৮৮ ॥ ]1“অচ্ছায়ম, তমোবজ্ছিতম ॥ 
প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর ।--ত্রন্জ হইতেছেন তমোবজ্জিত বা অজ্ঞানবঙ্জিত।” 


[ ৯৬৭ ] 


নির্বিশেষ শ্রুতি ও ব্রহ্মতত ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ১/২৪৭-অন্ধ 


সংসারী জীবের বিষয়ভোগের সঙ্থরপ (ক্রুতু) আছে । ক্রদ্ধের তাহ! নাই। তিনি হইতেছেন _ 

অক্রত্ং (৮) উ ॥ স্বেতাশ্ব ॥। ৩২০৪ ]। “অক্রতুং বিষয়ভোগ-সঙ্কপপরহিতম, ॥ শ্ীপাদ শঙ্কর |” 

সংসারী জীবের জরাদি হইতে বা মৃত্যু-আদি হইতে ভয় আছে। ব্রন্ষের তাহা নাই । 
্রঙ্ম হইতেছেন_ 

অভয়ঃ [ (৭) ঘ ॥ বৃহদার ) 8181৫ ॥ ]। “যস্মাৎ জনিমৃতি প্রভৃতিভি স্থ্িভির্ভাববিকারৈবঞ্জিতঃ, 
তন্ম(দিতরৈরপি ভাববিকারৈস্্রিভিঃ ততকতৈশ্চ কাম-কর্শ-মোহাদিভিম তুযাবপৈ: . বজ্জিত 
ইত্যেতৎ; অভয়ঃ অত এব। যস্মাৎ চৈবং পূর্বোক্ত-বিশেষণঠ তস্মাদ্ভয়বঞ্জিতঃ। ভয়ং চ হি 
নাম অধ্ধদ্যাকারধ্যম ততকার্ধাপ্রতিষেধেন ভাববিকার প্রতিষেধেন চ অবিদ্যায়াঃ প্রতিষ্ধেঃ সিছ্ধো 
বেদিতব্যঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ যেহেতু জন্ম, জর] ও মরণ-এই ত্রিবিধ ভাব-বিকাঁর (বন্ত্বধন্ম ) ইহার 
নাই, সেই হেভুই অপর যে তিন প্রকার ভাব-বিকার (সব, বুদ্ধিও বিপরিণাম ), সে-সণুদয় এবং 
তৎসহকৃত মৃত্যুরূপী কাম, কম্ম, নোহ।দিও তাহার নাই বুঝিতে হইবে । কোনও বিকারের সম্ভাবনা 
নাই বলিয়াই ব্রহ্ম অভয় ( সর্ধবপ্রকার-ভয়বজ্জিত )। কেন না, ভয় হইতেছে অবিদ্যার কারা ; 
ন্থুতরাং অবিষ্ঠাকার্ষে/র নিষেধে এবং সর্বপ্রকার ভাববিকারের প্রতিবেধে বস্ততঃ আবিদ্যারই প্রতিষেধ 
সিদ্ধ হইতেছে, ইহ বুঝিতে হষ্টবে 

অভয়ম, [(৩) খ॥ প্রশ্ন ॥ ৫1111 'যিস্মাৎ জরার্দিবিক্রিয়।-রহিতম. অতঃ অভয়ম ॥ 
শীপাদ শঙ্কর ।_ জরাদি বিক্রিয়ারহিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন অভয়।” [(১১) ক॥ 
গোপালোত্তর ১৭॥]। 

জাগ্রত-স্থগ্ীর্দি-অবস্থাবিশেষযুক্ত বলিয়। এবং বিকারবিশিষ্ট বলিয়া সংসারী জীব শান্ত হইতে 
পারে না। কিন্ত ব্রহ্ম হইতেছেন শান্ত _ 

শাস্কম[ (৩) খ॥ প্রশ্ন । ৫1৭1; (৮) ড॥ শ্বেতাশ্ব॥ ৬১৯ ॥ 11 দশান্তং বিমুক্ত-জা গ্রতন্বপ্ন- 
সুষুপ্ত্যাদিবিশেষং লব্ধ প্রপঞ্চবর্জিতম,॥ প্রশ্রভাব্যে শ্রীপাদ শহ্গর ॥ _-জাগ্রৎ-স্থপ্র-সুধুপ্ডি-লাদি আবস্থা- 
বিশেষবজ্জিত এবং সর্ব প্রপঞ্চ-বঙ্জিত বলিয়। ত্রহ্ম হইতেছেন শাস্ত। শাস্তমুপসং্ৃতসর্ব্ববিকারম্‌ ॥ 
স্থেতাশ্বতর-ভ।ষে। শ্রীপাদ শঙ্কর॥ সমস্ত বিকার ধাহাতে প্রশমিত, যিনি সর্বববিধ-বিকারবজ্জিত, 
তিনি শান্ত ।” 

সংসারী জীবের জাতি-মাদি (ত্রাহ্মণাদি ) বর্ণ আছে। ব্রহ্ম কিন্তু এতারৃশ বণরহিত ; তিনি 
ত্রাক্মণাদি কোনও বর্ণন্তভূক্ত নহেন। ব্রন্ম হইতেছেন__- 

অবর্ণ; [ (৮) ছ। শ্বেতাশ্ব। ৪1১॥]1 “অবর্ণে। জাত্যাদিরহিতঃ॥ শীপাদ শঙ্কর ।” 

ংসারী জীব হইতেছে মায়ার অধীন, মায়ামুগ্ধ এবং মায়িক-গুণযুক্ত ৷ কিন্ত ব্রহ্ম এতাদৃশ 
নহেন। ব্রহ্ম হইতেছেন- 

মহতঃ পরম্‌ [ (২) খ। কঠ॥১৩।১৫।]। “মহতো মহত্বত্বার বৃদ্ধ্যাখ্যাং পরং বিলক্ষণং নিতা- 


[ ৯৬৮ ] 


নির্র্িশেষশ্রুতি ও ব্রচ্মত্য ] প্রন্থাসজয়ে ব্রন্মাতত্‌ [ ১২৪৭-অম্কু 


বিজ্ঞপ্তিত্বক্নপাৎ ; সর্ববসাক্ষি হি সর্ন্যভূতাত্বতাদ্‌ ব্রহ্ম । জ্রীপাদ শঙ্করা_ত্রদ্ম মহত (অর্থাৎ বুদ্ধিনামক 
মহত্ত্ব) হইতে বিলক্ষণ ; কেননা! তিনি নিত্যজ্ঞানম্বরূপ। বিশেষতঃ ব্রহ্মা সর্ধবভূতের আত্মা বলিয়া 
সর্ববসাক্ষী |” মহত্ত্ব হইতেছে প্রকৃতির প্রথম বিকার। ব্রহ্ম মহত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, মহত্বত্বের অতীত 
হওয়ায় প্রকৃতির ব1! মায়ারও অতীত । 

বিরজম্‌[(৪) গ মুণ্ডক ॥২।২।৯॥]।বিরজমবিদ্যাগ্ভশেষদোষরজোমল-বঙ্দিতম্‌ ॥ জ্রীপাদ শঙ্কর ॥ 
-_অবিদ্যাদি-অশেষ দোষরপ মলিনতা বর্জিত |” 

বিরজ: [(৭) খ | বৃহদার॥8181২০1]1| “বিরজঃ বিগতরজঃ। রজো! নাম ধশ্মাধন্মা দিমলম্‌; 
তত্রহিত ইত্যেতত ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ _রজঃ অর্থ- চিত্তগত ধর্শাধন্দমাদিরপ মল। বিরজঃ অর্থ -. 
ধর্মাধর্মদি-মল রহিত |” 

বিমোহঃ [(১০) ক ॥ গোপালপুর্ব ॥২।৯॥ ]1- মোহবর্জিত। 


নিগুণঃ[(৮) ঠ ॥ শ্বেতাশ্ব /৬১১॥ 7 (১১) খ॥ গোপালোত্তর ॥১৮ (১৮) 0] 1 «নিগুঝঃ সত্তাদি- 
গুণরহিতঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর-ভ।ষ্ো শ্লীপাদ শঙ্কর ॥--মায়িক সত্বাদিগুণরহিত বলিয়া ব্রহ্ম নি৭ 1” 

নিরঞ্রনম্‌ (৮) ড ।' শ্বেতাশ্ব 1৬1১৯ ) (৯) ক ॥ নারায়ণাথব্বশিরঃ ॥২|]। “নিরঞ্জনম, নিলে পম্॥ 
শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্গর ॥ _নিরঞ্রনম্‌ অর্থ -নিলেপ, (মায়ার সংশ্রবশূগ্ধ) ” 

নিরবদ্ম [(৮) ভ ॥ শ্বেতীশ্ব ॥৬/১৯।]। “নিরনছ্ভম অগর্থণীয়ম॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥__নিরবগ্ম্‌ 
অর্থ- অগহণীয়, অনিন্দনীয় (মায়াতীত বলিয়! অনিন্দনীয়)।', 

নিফলঙ্কম [(৯) ক ॥ নারায়ণীথব্বশিরঃ ॥২।)_ নিক্ছলঙ্ক, মায়িক কলঙ্কহীন। 

অনাদরঃ (৬) ক, খ ॥ ছান্দোগ্য 1৩1১৪।২৪, ৩1১৪1৪1]। “অনাদরঃ অসম্ভমঃ। অপ্রাপ্তপ্রাপ্তো 
হি সম্ত্রমঃ সাৎ অনাপ্রকামস্য । ন তু আপ্তকানত্ব।ৎ নিত্যতৃগুস্য সম্্রমোইস্তি কুচিৎ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥-_ 
অনাদর অর্থ -অসম্ভ্রম, (আগ্রহহীন, ব্যগ্রতাহীন)। যাহার অভিলবিত বিষয় অপ্রাপ্ত থাকে, অভিলধিত 
বিয়ের প্রাপ্তির জন্য তাহারই আগ্রহ বা ব্যগ্রতা থাকে । কিন্তু ঈশ্বর আপ্তকাম বঙ্গিয়া নিত্যতৃপ্ত; 
সুতরাং তাহার পক্ষে কোনও ব্ষিয়ে ব্যাগ্রতা সম্ভব নহে । এজন্য ত্রহ্মকে “অনাদর' বলা হয়।” 

ংসারী জীব আপ্তকাম- সুতরাং নিত্যতৃপ্ত--নহে বলিয়া “অনাদর” (অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত 

আগ্রহহীন) হইতে পারে না। 

অন্বতঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥8181২৫]|; ১১ (ক) ॥ গোপালোত্তর ॥১৭॥]। “আয়ং তু অজদ্কাদ- 
জরত্বাৎ চ অবিনাশী যতঃ, অত এব অস্বতঃ ॥ বৃহদারণ্যকভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর ॥--অজ এবং অজর বলিয়! 
এই ত্রদ্ধ অবিনাশী-_ সুতরাং অযুত |” ইহা হইতেছে সংসারী জীব হইতে ব্রন্মের বৈলক্ষণ্য। 

নির্বিকল্পঃ (৯) ক ॥ নারায়ণাথব্বশিরঃ ॥২।]__অজ্ঞান্ত, অথবা অদ্ধিতীয়। 

অনাখ্যাতঃ (৯) ক ॥ নারায়ণাথর্বশিরঃ ॥২।]---অনির্র্বচনীয়। 


[ ৯৬৯ ] 
১২২ 


নির্ব্বিশেধ শ্রুতি ও ব্রহ্মতত্ব গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২1৪৭-অন 


জ। প্রা্ত ডব্যধর্্ হীনতাসুচক, বা দরব্যভিন্রভাসুচক শ্রঃতিশক 

অস্ুলম, অনণু, অহুন্বম্‌, অদীর্ঘমূ। [(৭) ক।। বৃহদার ॥৩1৮৮|])। 

“অন্ুলম্--তৎ স্ুলীদন্যৎ। এবং তছি অণু, অনণু। অস্ত তি হম্বম্‌ অহৃদ্বম, | এবং ভস্ছি 
দীর্ঘম১২নাপি দীর্ঘদদ। এবমেতৈশ্চতুভিঃ পরিমাণ-প্রতিষেধৈঃ জরবাধরন্মপ্রতিযিদ্ধঃ-ন দ্রবাং তদক্ষর- 
মিত্যর্থ: ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥-__অস্থুল, তাহ! বুল হইতে ভিন্ন। এপ যদি হয়, তবে তিনি অণু হইতে 
পারেন? না_তিনি অনণু, অর্থাৎ পরম নু্ম হইতেও ভিম্ন। তবেহৃত্ব হউক? না অহ্ম্ব। 
তবে দীর্ঘ হউক? না -দীর্ঘও নয়, অদীর্ঘ। এইবূপে দেখ! গেল-স্ুলত্ব, অণুত্ব, হুন্বত্ব এবং দীর্ঘদ্ব- 
এই যে পরিমাণরূপ চারি প্রকার ভ্রব্যধন্মা আছে, সেই সমস্ত ভ্রব্যধর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে ; দ্রব্যধর্ম নিষিদ্ধ 
হওয়ায় প্রন্ধের ভ্রব্ত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে ; অর্থাং সেই অক্ষর-ব্রক্ম কোনও দ্রব্য-পদার্থ নহেন।” 

অলোহিতমও অস্সেহম, অচ্ছায়ম, অতম:, অসঙ্গম, অরসম, অগন্ধম, অমাত্রম্‌ অনস্তরম 
'অবাহ্যম [(৭) ক। বৃহদার ॥৩/৮1৮] ]1 

“অন্ত তহি লোহিতো গুণঃ? ততোইপি অন্যং_-অলোহিতম, , আগ্নেয়ো গুণো লোহিতঃ। 
ভবতু তহি অপাং জেহনম্‌1 অন্নেহম্‌। অন্ত তহি চ্ছায়া? সর্বথাপ্যনির্দেশ্যত্বাৎ ছায়ায়া অপি 
অন্যৎ_ অচ্ছায়ম। অস্ত তি তমঃ? অতমঃ। ভবতু তহি সঙ্গাখ্বকং জতুবৎ? অসঙ্গম | রসগোহস্ত 
তছি? অরসম্‌। তথা অগন্ধম। অমাত্রং--মীয়তে যেন তন্মাত্রম, অমাত্রং মাত্রারূপং তন্ন ভবতি, ন 
তেন কিব্ধিদ্ধীয়তে। অস্ত তহি ছিত্রবং_-অনন্তরম, নাস্যান্তরমস্তি। সম্ভবেত্তহি বহিস্তস্য--অবাহ্যম॥ 
স্রীপাদ শঙ্কর ॥__তবে লৌহিত্যগুণযুক্ত হউক? না -তাহা হইতেও পৃথক্‌, অলোহিত ; লৌহিত্য- 
গুণটী অগ্নির ধর্ম (অক্ষর ব্রচ্গে তাহ। নাই)। তাহ। হইলে কি জলের স্সেহ্ণ থাকিতে পারে? না 
অন্সেহ, সেহঙণও তাহাতে নাই (যে গুণের সাহায্যে ম্য়দ। প্রভৃতি শুদ্ধ দ্রব্য জল বা ঘৃতাদি সংযোগে 
পিশাকার ধারণ করে, তাহাকে বলে স্েহ-গুণ । এই সেহগুণটী জলের স্বাভাবিক ধর্ম)। ভবে ছায়া 
হউক? না কোনও রূপেই যখন তাহার স্বরূপ নির্ণয় কর? সম্ভবপর হয় না, তখন তাহ] ছায়! 
ইইতেও ভিন্ন, অচ্ছায়। তাহ হইলে অন্ধকার হউক? না--অতমঃ, অন্ধকারও নয়। তাহা হইলে 
জতুর (লাক্ষা! বা! গলার) ন্যায় সঙ্গাত্মক হউক (যে সকল বস্ত্র'অন্য বস্তর সহিত লাগিয়! থাকে, লে, 
সমস্ত বস্তর মত হউক)1 না--অসঙ্গ। তবে রস হউক? না-অরস। তবে গন্ধ হউক? না__অগন্ধ। 
অমাত্ত-যাহ। দ্বার! অন্য বস্তর পরিমাণ (ওজন ব। দীর্ঘতাদি) নির্ণয় কর! হয়, তাঁহাকে বলে "মাত্র 
উক্ত অক্ষর মাত্রাম্বরপও নহেন ; কেননা, তাহাছারা কোনও বস্তর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাহ! 
হইলে ছিত্রযুক্ত (রন্্রযুক্ত) হউক? না_-তিনি অনস্তর, তাহার ছিদ্র নাই। তবে কিত্াহার বাহির 
(বহির্ভাগ) থাক] সম্ভব? ন!-তিনি অবাহ্য, তাহার বাহ্যাত্যস্তরভাব লাই ।” 

অভ্রেশ্তম্‌, অগ্রাহ্যম্‌, অগোত্রম্‌, অবর্ণম, [(৪) ক মুণ্ডক ॥ ১1১1৬1]। “অদ্রেশ্ম ১ অনৃষ্থং 
সর্বেষাং বৃদ্ধীন্দ্রিয়াপামগমামিত্যেতৎ, দৃশের্ব্বহিঃপ্রবৃত্বস্য পঞ্চেস্তরিয়দ্বারকত্বাং। অগ্রাহাম্‌ কর্দেন্টিয়া- 


[ ৯৭* ] 


নিরবি্বশেষ শ্রুতি ও অক্ষত ] প্রন্থানওয়ে ব্রক্মাতত্ব | [ ১২৪৭-অল্ট 


বিবয়মিত্যেতৎ। অগোত্রম গোঅমন্থয়ো। মূলমিত্যনর্থাস্তরম,, অগোজমনদ্বয়মিতযর্থঃ। ন হি তস্য মুল- 
মস্তি, যেনাধিতং স্তাৎ। বর্যন্ত্র ইতি বর্ণ। জরন্যধর্্মাঃ সুলতাদয়ঃ শুর্ুত্বাদয়ো! বা, অবিদ্যমানা বর্ণ। যয 
তদবর্ণমক্ষরম, | গ্রীপাদ শক্গর ॥-_অদ্রেশ্ত-- অদৃশ্য, চক্ষুঃপ্রভৃতি বৃদ্ধীক্রিয়ের (জ্ঞানেক্র্িয়ের) অগম্য ; 
কারণ, দৃষ্টি বহিধিবধয়ে প্রবৃত্ত; পঞ্চেস্দ্রিয়্ঘার! বাহাবিষয়ের জ্ঞানই সম্ভব। অগ্রাহা--কর্দেক্ট্িয়ের 
অবিষয়। 'অগোত্র-_ গোত্র, বংশ, মূল-_-এসমস্তের অর্থগত ভেদ নাই । অগোত্র অর্থ-_অহয়হীন ব। 
মূলরহিত ( অর্থাৎ তিনিই সকলের মূল, তাহার নিজের কোনও মূল নাই )। অবর্ণ_ যাহা বণনার 
যোগ্য, তাহ! হইতেছে বর্ণ-স্থুলত্বাদি ব! শুক্লতবাদি দ্রব্যধশ্ম। অক্ষর-ত্রন্মে এই সকল বর্ণনযোগ্য দ্রব্য- 
ধর্ম লাই বলিয়া তিনি অবর্ণ |” 

অগৃহাঃ [(জ) গ॥বৃহদার ॥ 8181২২॥ )- ইক্দ্িয়াদির অগমা । 

অৃশাম, [(৫) ক ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মা নন্দ ॥৭।]। দ্দৃশ্যং নাম আষ্টব্যং বিকার+,। দর্শনা্থন্াদ্‌ 
বিকারসা ; ন দৃশ্যম্‌ অদৃশ্যম, অবিকার ইত্যর্থ, ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ 
-_দৃশ্য অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার-বস্ত ; কেননা দর্শনের জন্যই বিকারের স্থি। যাহ! দৃশ্য নয়, তাহাই 
অদৃশ্য, অর্থাৎ অবিকার-_ দর্শনের অবিষয়ীভূত 1” 

“ন্‌ চক্ষুষ। গৃহাতে নাপি বাচা (8) ঘ ॥ যুণ্ডক ॥৩1১।৮। ]1-_ চক্ষুরও অগোচর এবং বাকোরও 
অগোচর ; অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেছেন কর্েন্দ্িয়ের এবং জ্ঞানেন্দ্িয়ের অগোচর। 

অসিতঃ [(জ) গ ॥ বৃহদার ॥ 881২২]।- ক্ষয়ের অযোগ্য, বিকৃতির অধোগ্য। 

অনিরুক্তে, মনিলয়নে [ (৫) ক ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রদ্ধানন্্ ।৭॥ 41 “যন্মাদনাত্াং তস্মাদনিরুক্তম. | 
বিশেষে হি নিরুচ্যতে |] বিশেষশ্চ বিকারঃ | অবিকারঞচ ব্রহ্ম, সর্ধববিকারহেতৃত্বাৎ) তস্মাদনিরুক্রম | 
যত এবং তন্মাদনিলয়নং নিলয়নং নীড় আশ্রয় ন নিলয়নম্‌ অনাধারম, ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ 
“ __অনাজ্থ্য (প্রাকৃত দেহহীন ) বলিয়! ব্রহ্ম হইতেছেন অনিরুক্ত। কারণ, বিশেষত্েরই বর্ণনা কর! 
সম্ভব । বিশেষত্ব হইতেছে বিকার । ব্রহ্ম সমস্ত বিকারের হেতু বলিয়া! নিজে বিকারহীন 7; এজন্য 
তিনি অনিরুক্ত। তিনি এই প্রকার ব্লিয়। অনিলয়ন। নিলয়ন অর্থ আশ্রয়। নিলয়ন নহেন বলিয়া 
ব্রদ্ম অনিলয়ন_-অনাধার।” 

এস্থলে ব্রন্মের বিকারহীনত্বই স্থচিত হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তুর গ্ঠায় তিনি বিকারী 
নহেন। তিনি সমস্তের আশ্রয় ; তাহার আশ্রয় কেহ নাই। 

সুসুক্্রম [(8) ক মুণ্ডক ॥১1১1৬॥ ]| পনুস্থজ্মম, শব্দাদি-সুলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শব্দাদয়ো 
হাকাশ-বায়াদীনা মুত্তরোত্তরং স্থলত্বকারণানি, তদভাবাৎ হুন্ুক্মম, | ভ্রীপাদ শঙ্কর |--স্থুলত্বাদির কারণী- 
ভূত শব্দাদিধর্্মরহিত বলিয়! ব্রঙ্গ নুসুক্ম। শব্াদি গুপই আকাশ-বাঘু প্রভৃতি ভূতের উত্তরোত্তর 
খ্ুলতার কারণ হয়। তাহাতে শব্দাদি প্রাকৃত গুণ না থাকায় তিনি সুসু্ম। (পুর্ববন্তীঁ ১২৪৭-ঘ 
ছনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। 


[ ৯৭১ | মর 
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অনাদি [(২) খ। কঠ॥ ১1৩1১৫॥। দঅবিদ্যমান আদি; কারণমস্য। তদিদমনাদি ॥ 
প্রীপাদ শঙ্ষর ||-_আদি বা কারণ বিদ্যমান নাই বলিয়া ব্রন্ম হইতেছেন অনাদি” সংসারের কোনও 
বনতাই এইরূপ অনাদি নহে। 


৪৮। ন্ির্ষ্ধিশ্েম্মতহ-ন্লক শ্রতিল্রাক্য্যলম্ুঙেন্ন সল্প 

বিভিন্ন শ্রুতিতে নির্ধিবশেষত্ব-সচক যে সকল শব্দ আছে, পূর্বববস্ত্ণ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ শঙ্করের 
শ্রতিভাষ্যের আমুগত্যে তৎসমান্তেরই তাঁৎপধ্য আলোচিত হইয়াছে । সেই আলে!চন। হইতে জান! 
যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত কয়টী বিষয়েই ব্রন্মের বিশেষত্বহীনত শ্রুতিব অভিপ্রেত £ 

(১) প্রাকৃত-দেহহীনতা। 

(২) প্রাকৃত জ্ঞানেক্দরিয়-কর্মেজ্দিয়হীনতা 

(৩) যোড়শকলাহীনত! 

(8) পঞ্চতন্সাত্রাহীনতা বা রূপ-রস-ম্পর্শাদি-পঞ্চমহাভূত-গুণহীনতা 

(৫) প্রাকৃত-দেহাংশহীনতা 

(৬) প্রাকৃত-দেহধন্ম হীনত! 

(৭) সংসারি-জীবধন্মহীনভা 

(৮) প্রাকৃত-জ্রবাধন্মহীনত! বা প্রাকৃত দ্রব্য হইতে ভিন্নতা 

যে সমন্ত বিশেষত্ব ব্রন্মে নাই বলিয়া জান! গেল, তৎসমস্তই হইতেছে প্রাকৃত, বা! বহিবঙ্গ! 
জড়-মায়। হইতে উদ্ভৃত বিশেষত্ব । বহিরঙ্গা মায়! ব্রন্ধকে স্পর্শও করিতে পারে না৷ বলিয়াই, ব্রহ্ম 
মায়াতীত বলিয়াই, মায়া হইতে উদ্ভত বিশেষত ত্রদ্মে থাকিতে পারে না। “অশব্মল্পর্শমিত্যাদি” 
বলিয়! তাহার হেতুরূপে কঠোপনিষৎ বলিয়াও গিয়াছেন "মহতঃ পরম, ॥-1৩।১৫|” এবং বৃহদারণ্যকও 
বলিয়া! গিয়াছেন “বিরজঃ ॥8181২০)৮ 


ক। বিশেবত্ব দ্বিবিধ_-প্রোকৃত্ত এবং প্রাকৃত 
এক্ষণে দেখিতে হইবে--প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাতেই ব্রন্মের সর্ববতে।(ভাবে নিবিবশেষত্থ 


প্রতিপাদদিত হয় কিনা । ইহা নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে--কত রকমের বিশেষত্ব হইতে পারে। 

বস্তুতঃ শক্তিই হইতেছে বস্তুর বিশেষত্ব । যাহার শক্তি আছে, তাহাই সবিশেষ। শক্তি 
হুইতে উত্তত গুণাদিও শক্তিমানের বিশেষত্ব । 

বহিরঙ্গা হইলেও জড়-মায়। হইতেছে ব্রচ্ষেরই শক্তি'; সুতরাং যদিও জড়-মায়! হইতে 
উত্তূত বিশেষত্ব ব্রহ্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং যদিও বহিরঙ্গা মায়াও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে 
পারেনা, তথাপি মায়া-শক্তিতে শক্তিমান্‌ বলিয়াও ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়। পড়েন! 

গ্ুতি ব্রহ্ষের স্বাভাবিকী পরা শক্তির কথাও বলিয়াছেন এবং এই পরাশক্তি হইতে উদ্ভৃত 


[ ৯৭২ ] 


নির্বির্বগেষ আরতি ও ত্রহ্মতন্ব ] প্রস্থানজয়ে ব্রক্ষতত [ ১২৪৮-অস্ট 


জ্রানবলক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন! “"পরাস্ শক্তিব্বিবিধৈব শ্রীয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥ 
শ্বেতাশ্বতর (৬৮৮ পরা শক্তি হইতেছে শ্রেষ্ঠ! শক্তি, জড়-মায়। শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ শক্তি-_চিচ্ছক্তি । 
চিচ্ছক্তি বলিয়! সচ্চিদানন্দ ব্রদ্দের ন্বর্ূপের মধ্যেই তাহ! অবস্থিত ; এ জন্ত ইহাকে স্বরূপ-শক্কিও বঙগা 
হয়। এই স্বরূপ-শক্তিতে শক্তিমান্‌ ব্রহ্মা অবশ্যই সবিশেষ এবং স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ত'ত বিশেষহও ব্রচ্মোর 
থাকিবে । এই বিশেষত্ব স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া চিন্ময় বা অপ্রীকৃতই হইবে। এই 
রূপে দেখ। গেল, চিন্ময় বা অপ্রাকৃত বিশেবত্বও ব্রদ্মের আছে। 
শ্রুতিতেও ব্রন্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা দুষ্ট হয়। খগবেদে আছে-_ 
“এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ,পুরুষঃ |? 
পাদোইস্য বিশ্বভৃতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ১০1৯৮ 
ছান্দোগ্য-শ্রুতিতেও অনুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়ঃ. 
“তাবানসা মহিমা ততো জ্যায়াংস্চ পুরুষঃ। 
পাদোহস্য বিশ্ব! ভূতানি ভ্রিপাদস্যামূতং দিবি |৩1১২৬।” 
(১/১৪৭-অনুচ্ছেদে এই ছুইটী বাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য ) 
এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল-ত্রদ্দের একপাঁদ এইর্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত ; 
আর তিনপাদ এশ্বর্যের বিকাশ হইতেছে-__মায়াতীত দিব্য ( অপ্র।কৃত ) লোকে । স্মৃতিও একথ। 
বলেন -_ 
“ত্রিপাদ বিভৃতে্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম.। 
বিভূতির্মায়িকী সর্ধ্বা প্রৌক্তা পাদাত্মিকা যতঃ || 
_লঘুভাঁগবতামুতধৃত প্রমাণ |৫1২৮৬|৮ 
শ্রুতি হইতে জান। যায়__এই ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান কারণ_--এই উভয়ই 
্রন্ম; স্থৃতর।ং ত্রহ্মাণ্ড হইতেছে ত্রহ্মাত্বক। এজন্য শ্রুতিতে ব্রহ্গাণ্ডকেও ব্রন্মের একটী রূপ বলা 
হইয়াছে__-অবশ্য ইহ। ব্রন্মের “অবর রূপ ।” এই ব্রন্মাগডরূণেও ব্রহ্ম, আবার এই ব্রহ্মাপ্ডের ভিতরে- 
বাহিরেও ব্রহ্ম; তথাপি তিনি মায়িক প্রপঞ্চের অতীত। ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে পরিচ্ছিন্ন-_- সীমাবদ্ধ ; 
কিন্তু ব্রচ্ম হইতেছেন--অপরিচ্ছিন্ন_-অসীম। সুতরাং সীমাবদ্ধ ব্রহ্গীণ্ডের বাহিরেও সর্বব্যাপক ব্রহ্ম 
বিরাজিত। ব্রন্মাণ্ড হইতেছে ভূরাদি চতুর্দশ প্রাকৃত লোকের সমষ্টি। এই প্রাকৃত-লোকচতুর্দশাত্বক 
ব্রন্মাণ্ডের অতীত যে স্থান, তাহ! হইবে দিব্যলোক--অপ্রাকৃত লোক । ত্রহ্গাণ্ডেই মায়ার স্থিতি, 
ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মায়ার গতি নাই (১1১১৭ এবং ১1১।৯৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং অগ্রাকৃত দিব্য- 
লোকেও বহিরঙ্গ1 জড়-মায়ার গতি থাকিতে পারে না, বহিরঙ্গ। মায়ার কোনও বিভূতিও থাকিতে 
পারে না। উপরে উজ্‌ত খগ্বেদবাকো এবং ছান্দোগ্যবাক্যেও “দিবি_-দিব্যলোৌকে” অবস্থিত ত্রিপাদ 
বিস্ৃতিকে “অমৃত--অবিনাশী” বল! হইয়াছে; কিন্তু *বিশ্বভূতরূপ একপাদ বিভূতিকে” অম্বত বল! 


[৯৭৩ ] 
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ছয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়--এই একপাদ বিভূতি “অমৃত-__অবিনাশী” নহে, ইহা। বিনাশশীল”_. 
স্তর জড়, প্রাকৃত। আর ত্রিপাদ বিভূতি “অমৃত--অবিনাশী” বলিয়া_ন্ুতরাং বিলাশধন্মি- 
জড়বিরোধী বলিয্া--অজড় বা চিন্ময়, অপ্রাকৃত। ইহা হইতে পরিফ্রারভাবেই বুঝা যায়-- 
আঃতিতে দিব্যলোকে যে ত্রিপাদ্বিভূতির কথা বলা হইয়াছে, তাহ! হইতেছে__-অপ্রাকৃত বিভূতি__ 
অপ্রাকৃত বিশেষত্ব । এইরূপে দেখ। গেল _ ব্রন্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ের কথাই -.“ত্রিপাদস্যামৃতং 
দিবি”এই শ্রুতিবাক্যে বল! হইয়াছে। 

জড়-মাঁয়াশক্তি এবং চেতনাময়ী স্বরূণ-শক্তি যেমন পরম্পর-বিরুদ্ধধণ্ম-বিশিষ্টা, জড়-মায়াশক্তি 
হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত বিশেষত্ব এবং চেতনাময়ী স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত অপ্রাকৃত বিশেষহও তদ্রূপ 
পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্মবিশিষ্ট-_ অন্ধকার এবং আলোকের ন্যায়। স্থৃতরাং একের নিষেধে অপরটী নিষিদ্ধ 
হইতে পারে নাঃ প্রাকৃত বিশেষধত্ের নিষেধে অপ্রীকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে না| অন্ধকারের 
নিষেধে আলোক নিষিদ্ধ হয় না। 

নির্বিিশেষত্ব-স্চক শ্রুতিবাক্য গুলিতে ব্রন্মের কেবল প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই । তাহার প্রমাণ এই যে, প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করার সঙ্গে 
সঙ্গেও শ্রুতি ব্রচ্মের অপর বিশেষত্ের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষত্ব মোট ছুই রকমের - প্রাকৃত এবং 
অগ্রাকত। প্রাকৃত নিষেধ করিয়া অপর বিশেষত্বের উল্লেখ করাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়-_ 
প্রাকৃত-বিশেষত্বের অনস্তিত্ব এবং অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে । 

কয়েকটা শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপুর্বক এই কথাটা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা যাউক। 
খ। প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেথে অপ্রাকৃত-বিশেষন্ধ নিষিদ্ধ ছয় মাই 

এ-স্থলে কয়েকটী আতিবাক্যের আলোচন। করিয়! প্রদর্শিত হইতেছে যে, প্রাকৃত বিশেষত্বের . 
নিষেধে বর্গের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। 
উঈশপোপলিষৎ 

(১) স পর্যাগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমন্সাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম,। 

কবিষমনীষী পরিভূঃ স্বয়ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্দধাৎ শাস্বতীভ্যঃ সমাত্যঃ ॥ ঈশ 1৮। 

[১।২২৬ঘ এবং ১২1৪৬ (১) অন্ুচ্ছেদ্দে অর্থ ও আলোচন। ভ্রষটব্য] 

এই বাক্য ব্রন্মের সবিশেষত্ব এবং নির্ব্িশেঘত্ব উভয়ই কথিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ষেযর 
ভাষ্যানুগত্যে অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইতেছে। 

সবিশেষত্ব_ কবিঃ (সবর্বদৃক্‌), মনীষী (সবর্বজ্ঞ ঈশ্বর), যাথাতথ্যতভোহর৫ঘান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্াঃ 
সমাভ্যঃ (তিনিই চিরস্তন সমা অর্থাৎ সংবৎসরাধিপতি প্রজ্জাপতিগণকে সমুচিত কর্মফল ও ততসাধনীভূত 
কর্তব্যসমূহ বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন)। 


[ ৯৭৪ ] 
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নির্বিিশেষত্ব--অকায়ম, (অশরীর, লিঙ্গশরীরবর্জদিত)। অব্রণম, (অক্ষত, ক্ষতহীন), অন্লাবিরম, 
(শিরাবজ্দিত), অপাঁপবিদ্ধম ধেশ্যণধন্মণদি পাপবঙ্জিত), শুদ্ধম, (নির্মল, অবিদ্যামলরহিত)। 

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“অকায়ম৮-শবে লিঙ্গশরী রবর্জিতত, “অব্রণম.”ও “অন্নাবিরম ৮. 
এই শব্দদ্বয়ে স্ুল-শরীর-প্রতিষেধ এবং পশুদ্ধম»-শকে কারণশরীর-প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে। 
লিঙ্গদেহ, স্ুলদেহ এবং কারণদেহ হইতেছে সংসারী জীবের দেহ, প্রাকৃত; ব্রদ্মের যে কোনওরূপ 
প্রাকৃত দেহই নাই, তাহাই এ-স্থলে বল! হইলল। প্রাকৃত দেহ নাই বলিয়াই তিনি “অপাঁপবিদ্ধ-__ 
ধন্মণধন্মণদিপাপবজ্জিত।৮ কেননখ, ধল্মাধম্মণদি হইতেছে প্রাকৃত জীবদেহের প্রাকৃত ধন্ম। 

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রন্ষের প্রাকৃত 
₹*শ্েষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষেধ করিয়াও কিন্তু কবিত্বাদি কয়েকটা বিশেষত্বের 
উল্লেখ করা হইয়।ছে। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধের দ্বার! যে কবিত্বাদি বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
তাহা মনে করাও সঙ্গত হইবে না। কেননা, একট বাক্যে একবার অস্তিত্বের উল্লেখ, আবার তাহার 
নিষেধ_এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি শ্রতিবাক্যে সম্ভব নয়; শ্র্গতবাক্য উ্মত্বের প্রলাপ নহে। 
বিশেষতঃ, প্রকৃত দেহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কবিত্বার্দি বিশেষত্ব দেহ নহে; সুতরাং দেহের নিষেধে 
কবিক্বাদি নিষিদ্ধ হইতে পারে না। প্রাকৃত জড়দেহের নিষেধে অড়-দেহধন্মও নিষিদ্ধ হয় বটে এবং 
এতাদৃশ দেহধর্্মও যে ব্রন্ধে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পূর্বেই (১২1৪৭ চ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে; 
কিন্তু কবিত্ব(দি জড়ের বা জঙদেহের ধশ্ম নয়; কবিত্বদি হইতেছে চেতনের ধন্ম। স্বৃতরাং দেহের 
নিষেধে কবিতবািও নিষিদ্ধ হইয়ছে--একথা বলাও সঙ্গত হয় না। 

আবার, “অপাপবিদ্ধ”-শব্দে পাপই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কবিত্বাদি-- সর্ব ত্ব-সর্ববজ্ঞত্াদি--পাঁপ 
নহে; স্থতরাং কবিত্বা্দি-বিশেষত্থ যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা! বলা যায় না। 

প্রাকৃত বিশেষত্থের নিষেধে যখন কবিত্বাদি ( সর্বব্রট ত্ব-সর্ধবজ্ঞত্বাদি ) বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় 
নাই, তখন কবিহ্বাদি হইতেছে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব । এইরূপে এই শ্ুতিবাক্য হইতে জানা গেল- তরঙ্গে 
অগ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে, কিন্তু প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই। 

যদি বল! যায়, একই ব্রহ্ম কিরূপে যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিশেষ হইতে পারেন? 
সবিশেষত্ব এবং নির্বিশেষত্ব যে পরম্পর-বিরোধী। একই জল কি উঞ্ণ এবং শীতল হইতে পারে? 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই । একই বস্তুতে কোনও বিশেষ ধর্মের যুগপৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ 
অসম্ভব, ইহা! ন্বীকার্ধ্য। উত্তাপের অস্তিত্বে জলের উষ্ণ, উত্তাপের অনস্তিত্বে জলের শীতলত ; সুতরাং 
জল কখনও যুগপৎ উষ্ণ ও শীত হইতে পারে না। কিন্তু একই বস্তুতে এক রকম ধর্মের অস্তিত্ব 
এবং অন্ক এক রকম ধর্মের অনস্তিত্ব অসস্তব নয়। উষ্ণ জলেও শিষ্টত্ব থাকিতে পারে, শীতল জলেও 
তদ্ধেপ মিষ্ট থাকিতে পারে? উষ্তত্বের অনস্ভিত্বেও মিষ্টত্বের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। বধিরত্ব এবং 
দৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্টত্ পরস্পর-বিরোধী নহে । ব্রদ্মে এক এবং অভিন্ন বিশেষত্বের যুগপৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিদ্থের 
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কথ! বলা হয় নাই। প্রাকৃত বিশেষত্বের অনস্তিত্ব এবং অপ্রাক্কত-বিশেষত্ের অস্তিত্বই কথিত হইয়াছে। 
এই দুইটী বিশেষহ হু্টটী ভিন্ন শক্তি হইতে আাত--চিচ্ছৃক্তি হইতে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব এবং 
চিদ্বিরোধী জড়রূপা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত বিশেষত্ব সম্ভূত। ব্রন্মে চিচ্ছক্তি আছে, কিন্ত মায়া 
শক্তি নাই; সতরাং চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভুত অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাহাতে থাকিতে পারে; কিন্ত 
মায়াশক্তি হইতে উদ্ৃত প্রাকৃত বিশেষত্ব তাহাতে থাকিতে পারে না। চিচ্ভর্তির এবং চিচ্ছক্তি- 
সন্ভৃত অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অন্তিব, আর মায়াশক্তির এবং মায়াশক্তিজাত প্রাকৃত বিশেষত্বের অনস্তিত্ব 
পরম্পর-বিরোধী নহে । 

সুতরাং ব্রদ্মের প্রাকত-বিশেষহহীনতা সত্বেও অপ্রাকৃত বিশেষত্ব থাকিতে পারে । আলোচ্য 
শ্রুতিবাক্ে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে । 
কঠে পনিষৎ 

(২) অশব্দমম্পর্শম্রপমবায়ং তথারসং নিতামগঞ্ধবচ্চ যৎ। 

অনাদানস্তং মহতঃ পরং প্রবং নিচাধ্য তং মৃতামুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ কঠ ॥১1৩1১৫॥ 

[ ১1২২৮৬, ১1১৪৬ (২) খ এবং ১২1৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য ] 

এ-স্থলে “অশব্দম৮-আদি শব্দগুলি ব্রন্ষের নির্ব্বিশেষত্ব-স্থচক। শ্রীপাদদ শঙ্করের ভাষ্যের 
আন্‌গত্যে ইন্চাদের তাৎপধ্য ব্ক্ত করা হইতেছে 

ভাষ্য শ্্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_-“ততকথমতি ক্ষত, জ্রেয়স্যেতি উচ্যতে--স্থুল৷ তাবদিয়ং 
মেদিনী শব্দস্পর্শরূপরসগান্ধোপচিতা সর্ব্বেক্দ্িয়ব্ষয়ীভূতা 7; তথা শরীর্ম্‌। তত্র একৈকগুণাপকর্ষেণ 
গন্ধাদীনাং সুগ্তব-মহত্ব-বিশুদ্বত্ব-নিত্যত্(দিতারতম্ং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাঁশম, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব এব 
স্ুলত্বাদ্বিকারাঃ শবস্তাস্ত। যক্র ন সস্তি,কিমু তস্য সুক্মত্বাদিনির তিশয়ত্বং বক্তব্যম, ইত্যেতদ্র্শয়তি শ্রুতিঃ-_, 
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।-_-সেই জয় ব্রহ্ম পদার্থের অতিশুল্মতা কেন? 
(ইহার উত্তরে )'বল! হইতেছে যে,_শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণে পরিপুষ্ট এই স্থুল পৃথিবী সমস্ত 
ইন্ড্িয়ের বিষয় (গ্রহণযোগ্য ); শরীরও ঠিক সেইরূপ । জল হইতে আকাশ পর্য্যস্ত ভূতচতুষ্টয়ে গন্ধাদি- 
গুণের এক একটার অভাবে স্থ্মত্ব, মহত, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভূতি ধর্দের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। 
অতএব স্থুলত্বািনিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি শব্দপর্যাস্ত গুণ-সমুদয় যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহার যে 
সর্বাধিক স্থঙ্মত্বাদি থাকিবে, তাহাও কি আবার বলিতে হয়? 'অশবাম, অস্পর্শম্‌, অরূপম্‌, অব্যয়ম। 
ত্বখারসম,, নিত্যমও অগন্ধবচ্চ যত", এই শ্রুতি এই অর্থই প্রতিপাদন করিতেছেন।-মহামহোপাধ্যায় 
ছর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ কৃত অনুবাদ ।” 

ইহা হইতে জানা গেল- ব্রক্ষে বিকারাত্বক শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ--এই সমস্ত 
প্রাকৃত গুণসমূহ বিদ্যমান নাই বলিয়াই তাহাকে “অশব্মম্পর্শ মিত্যাদি” বল! হইয়াছে। ত্রন্মোর 
প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই এই শ্রুতিবাক্যে কথিত হইয়াছে। “অব্যয়ম, নিত্যাম১ অনাদি, 
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অনস্তম, মহতঃ পরম. প্ুবম.”-এই কয়টী শবে যে ব্রশ্গের প্রাকৃত-গুগহীনত্বই ব্যাথাত হইয়াছে, 
তাহাও শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন । 

তিনি লিখিয়াছেন--“এতদ্বাখ্যাতং তরঙ্গ অব্যয়ং, যদ্ধি শব্দাদিমৎ, তৎ ব্যেতি ইদস্ক 
অশব্গাদিমব্বাৎ অব্যয়ং-ন ব্যেতি ন ক্ষীয়তে, অতএব নিত্যং ; যদ্ধি ব্যেতি তদনিত্যম্‌; ইদস্ত ন ব্যেতি, 
অতো নিত্যম | ইতশ্চ নিতাম অনাদি অবিদ্যমান আদি কারণমস্য, তদিদমনাদি। যচ্চ আদিম, 
ততকাধ্যত্বাদনিত্যং কাবণে প্রলীয়তে, যথা পৃথিব্যাদি। ইদস্ত সর্বকারণত্বাদকায্যম ; অকাধ্যতনিত্যং 
ন তপ্য কাবণমন্তি যশ্মিন লীয়তে । তথা অনস্তম-_অবিদ্যমানোইস্তঃ কাধ্যং যস্য, তদদ্তম। 
যথা। কদলাদেঃ ফলাদিকীধ্যোৎপাদনেনাপ্যনিত্যত্বং দৃষ্টম ;ন চ তথ্যাপ্যস্তবন্তং ব্রহ্মণ: ;অভোহপি নিত্যম্‌। 
মহতো! মহত্ভ্বাদ্‌ বুদ্ধ্যাখ্যাৎ পরং বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিত্ববপত্ব।ৎ ; সব্বস।ক্ষি হি সর্ববভৃতা ত্বত্ব।দ্‌ ব্রহ্ম । 
উক্তং হি “এষ সর্বেঘু ভূতেযু' ইত্যাদি । কবঞ্চ কৃটন্থং নিত্যং, ন পৃথিব্যাদিবদ)পেক্ষিকং নিত্যত্বম। 
তদেবস্ত,তং আস্মানং নিচাষ্য অবগম্য তম, আত্মানং মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগে।চবাৎ অবিদ্যাকামকর্মলক্ষণাৎ 
প্রমুচাতে বিষুজ্যতে ।-- এই ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম অব্যয় ; কারণ, যাহ! শব্দাদি-গুণবিশিষ্ট, তাহাই বিশেষ রূপ 
€ অর্থাৎ বিকাব ) প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই ব্রশ্ম শব্াদিগুণহীন বলিয়া অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। 
এই কাবণে নিতাও বটে ; কারণ যাহ] বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনিত্য হয়, কিন্তু আত্ম! যেহেতু 
বিকার প্রাপ্ত হন না, অতএব নিত্য । আব এই কারণেও নিত্য--তিনি অনাদি? যাহার আদি-_ 
কাবণ _ নাই, তিনি অনাদি ; যাহা আদিমান্, তাহাই কাধ্য (উৎপন্ন); কাধ্যত্ব হেতুই জনিত্য ; 
অনিত্য বস্তমাত্রঈ কারণে বিলীন হইয়া থাকে, যেমন (অনিত্য) পুথিবী প্রনৃতি। কিন্তু এই ব্রহ্ম 
সমস্ত বস্তবই কারণ ; সুতরাং অকার্ধ্য : অকারধ্যহ হেতুই নিত্য-_তাহার এমন কোনও কারণ নাই, 
যাহাতে বিলীন হইতে পারেন। সেইবপ (তিনি) অনন্ত, য!হ।র অস্ত ব! বিনাশ নাই, তাহা অনন্ত; 
কদলী প্রন্ৃতি বৃক্ষেব যেবপ ফলোতপাদনের পবে (বিনাশ হওয়ায়) অনিত্যহ দৃষ্ট হয়, ব্রদ্দমের 
সেরূপ অস্ত ( বিনাশ ) নাই ; এই কারণেও তিনি নিত্য। মহৎ অর্থাৎ মহত্বত্ব অপেক্ষাও পর 
অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার ; কারণ, তিনি নিত্য জ্ঞানম্বরূপ। বিশেষতঃ ব্রন্মা সর্বভৃতের আত্মা, এই কারণে 
সর্ববনাক্ষী বা সর্ববান্তধ্যামী। “সর্বভূতে গৃঢ় বা অস্তনিহিত এই আখা+-ইত্যাদি বাক্যেও তাহ উক্ত 
হইয়াছে । ফ্রব অর্থাৎ কুটস্থ নিত্য, পৃথিব্যাদির ম্যায় তাহার নিত্যত্ব আপেক্ষিক নহে। এবড,ত 
সেই ব্রঙ্গম্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুমুখ অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকারস্থ অবিষ্ভা, কামন। ও 
কন্ম হইতে প্রমুক্ত হয়, অর্থাৎ বিষুক্ত হয ।__মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত 
অনুবাদ ।” 

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের এই ভাষা হইতে জানা গেল- ব্রঙ্মের অব্যয়ত-নিত্যতাদি হইতেছে 
উাহার প্রাকৃত-গুগহীনত্বের পরিচায়ক । অব্যয়তব-নিত্যত্বাদিও গুণ; এই সমস্ত গুণ যখন প্রাকৃত" 
গুণহীনত্বের পরিচায়ক এবং প্রাকৃত-গুণ হইতে বিলক্ষণ, তখন ইহারা ঘে অপ্রাকৃত-বিশেষদ্, 


[ ৯৭৭ ] 
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নির্বিবিশেষ শ্রুতি ও ব্রহ্মতন্ব] গোঁড়ীয় বৈধণব-দর্শন [ ১২৪প-সন্থ 


ভাহাও নিঃসন্ধিঞ্ধভাবেই জান! যাইতেছে। এইরূপে দেখা গেল-_ আলোচ্য-শ্রতিবাক্যে ত্রদ্দের 
প্রাকৃত-বিশেষদ্বহীনতা এবং অপ্রাককৃত-বিশেবত্ইই কথিত হইয়াছে । “অনাদি"শবন্দের তাৎপর্য্য- 
কখন-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শহ্বর বলিয়াছেন_- ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বকারণ, “ইদস্ত সর্ধবকারণত্বাদকারধ্যম্” ; 
সর্ধবকারণত্ব হইতেছে একটী বিশেষত । আবার, “মহতঃ পরম্”*এই বাক্যাংশের তাৎপধ্য-কথন- 
প্রসঙ্গেও তিনি ত্রহ্মকে “স্ব্বসাক্ষী" বলিয়াছেন; “সব্বসাক্ষিত্ব_সবব দ্রষ্্ ্”ও একটী বিশেষত্ব। 
এই্টরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্কর পরিফারভাবে ত্রন্দের সবিশেষত্বের কথাও বলিয়। গিয়াছেন। 

প্রকৃত-বিশেষত্বের নিষেধের দ্বার যে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব্ নিষিদ্ধ হইয়াছে, একথাও 
বল! যায় না। কেননা, অগ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইলে ত্রঙ্ের অব্যয়ত, নিত্যত্, অনাদিত্ব, 
অনস্তত্বাদ্দি অপ্রাকৃত-বিশেষত্বও নিষিদ্ধ হয়া পড়ে ; ইহা অসম্ভব! বিশেহতঃ অব্য়তাদি অপ্রাকৃত 
বিশেষত্ব যখন প্র।কৃত-বিশেষত্বহীনতার পরিচায়ক এবং প্রাকৃত-বিশেষত্ব হইতে বিলক্ষণ, তখন 
প্রাকৃত-বিশেষদ্ধের নিষেধে অব্যয়হাদি-অগ্রাকৃত বিশেষত্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না। 

এইরূপ, শ্রীপাদ শক্করের ভাষ্য হইডেই জানা গেক, “অশবামস্পর্পম্” ইত্যার্দি শ্রতিবাক্যে 


ব্রজ্ষের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ করিয়া অপ্রীকৃত বিশেষস্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রোর ভ-বিশেষত্থের নিষেথে 
ঝপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ ৷ হইয়া। বরং গরতিঠিত হইয়াছে। 


(৩) মব্যক্তাত্ত, পরঃ পুরুষে! ব্যাপকোৌহলিঙ্গ এব চ। 
তং জ্ঞাতা মুচ্যতে জন্তরমৃভত্্ণ গচ্ছতি ॥ কঠ ॥২1৩/৮) 

[ ১৯২৮ম, ১১1৪৬ (২) গ এবং ১২৭৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য] 

এ-স্থুলে “অলিঙ্গ:” শব্দ নিধিবশেষত্ব-বাচক। ভাষ্যে ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন *'অলিঙ্গ;_- 
লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গম্‌__বুদ্ধাদি, তদবিদ্যমানং যস্যেতি সোইয়মলিঙ্গ এব চ। সংসারধর্ম- 
বজ্জিত ইত্যেতৎ।- যন্দারা লিঙ্গন অর্থাৎ অবগতি হয়, ভাহার নাম লিঙ্গ_ বুদ্ধি প্রভৃতি চিহ্ন; 
সেই লিঙ্গ ধাহার নাই, তিনি অলিঙ্গ-_সবর্ধবিধ-সংসরধন্মবজ্জিত।” তাহ হইলে * অলি”. 
শবে "সংসার-ধর্মবজ্জিতন্ব” বা প্রাকুত-বিশেষত্বহীনতাই কথিত হইয়াছে। 

ভাষ্যর প্রারস্তে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“অব্যক্তাত্ত পরঃ পুরুষ: ব্যাপক: ব্য।পক- 
স্থ।প্যাকাশাদেঃ সববস্য কারণত্বাং ব্যাপক আকাশাদি সবর্বপদার্থেরও কারণ বলিয়া সববব্যাপী ।” 
ব্রহ্মা ব্যাপক, আকাশাদি সর্ব পদার্থ তাহার ব্যাপ্য ; ব্রহ্ম কারণ, আকাশার্দি সর্ব পদার্থ তাহার 
কার্য । ইহাদ্বার ব্রঙ্দের সবিশেষত্বই শুচিত হইতেছে । এই বিশেষত হইতেছে অপ্রাকৃত- 
বিশেষত্ব, ত্রন্মের সব্বব্যাপকত্ব এবং সব্বকারণত্ব কোনও প্রাকৃত ধন্দ হইতে জাত নহে; কেননা, 
“অলি্ব”-শন্েে ব্রদ্ষকে প্রাকৃত-ধর্মবঙজ্জিত বলা হইয়াছে। “অব্যক্তাত্ত পরঃপুরুষঃ- বাক্যে 
ত্রন্মের মায়াতীতত্বও কথিত হইয়াছে । (অব্যক্ত প্রকৃতি, মায়! )। যিনি মায়ার অতীত, তাহাতে 
মায়িক বা প্রাকৃত ধর্ম বা প্রাকৃত-বিশেষত্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং “অলিঙ্গ”-শব্ষে যে প্রাক. ত- 


[৯৭৮ ] 


মিধিবশেষ শ্রুতি ও ব্রক্ষতত্ব] প্রন্থানত্রয়ে অন্তত | [ ১।২৪৮-অন্ধ 


বিশেষত্ব নিধিজ হইয়াছে, তচ্ছার! তাহার ব্যাপকত্ব -জগত-কারণত্বদি অগ্রাকৃত বিশেষত্ব _ নিষিদ্ধ 
হয় লাই। .. 

এইরূপে জ্ীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেও জান। _গ্লেল _ জালোচ্য শ্রঃতিবাকে ব্রন্মের প্রাকৃত 
বিশেষদ্ব নিষিদ্ধ এবং অগ্রারৃভ-বিশেবদ্ব প্রতিতিত হইয়াছে এবং প্রকৃত-বিশেষদ্বের নিষেধে অপ্রারৃত- 
বিশেধন্থ ।নষিদ্ধ হয় মাই। 
গ্রশ্টোপমিবৎ | 

(8) পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, পয়ে!হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুজমক্ষরং 
বেদয়ত যন্ত্র সাম্য । স সর্বজঃ সব্ধবে! ভবতি ॥ প্রশ্ন 181১০|| 

[১/১।১৯খ, ১1২৪৬ (৩)ক এবং ১২1৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থদি ভ্রষ্টবা ] 

এইবাক্যে “অচ্ছায়ম্»” “অশরীরম্”। ঠঅলোহিতম্‌”, « অক্ষরম্”-এই শব্খগুলি হইতেছে 
ত্রদ্মের নির্র্বশেষত্ব-বাঁচক। 

ভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়ছেন-__“অচ্ছায়ং তমোবজঞ্জিতম, অশরীরম্‌ নাম রূপ-সর্বের্বোপাধি- 
শরীরবজ্জিতম, অলোহিতম. লোহিতাঁদি সর্ববগুণবন্জিতম.। যত এবম্‌ অতঃ গুভ্রম, শুদ্ধম, সর্ব্ব- 
বিশেষণরহিতত্ব।ৎ অক্ষরং সত্যং পুরুষাখাম. | 

অচ্ভায় _ তমোবজ্জিত (তম; হইতেছে প্রাকৃত গুণ 7 ব্রন্দে তাহা নাই )। অশরীর-_নাম- 

রূপ-সব্বোপাধিবিশিষ্ট শরীরহীন (অর্থাৎ ব্রন্ষের প্রাকৃত শরীর নাই; নামরূপাদি উপাধি হইতেছে 
প্রাকৃত ; ব্রন্মোর এমমস্ত নাই )। অলোহিত-_লোহিতাদি সর্ববঞ্চণবঞ্জিত (লোহিতাদি হইতেছে 
প্রাকৃত বস্তর গুণ ; ব্রন্গে এসমস্ত গুণ নাই )। এই সমস্ত ন।ই বলিয়া ব্রদ্ধ হইতেছেন শুভ্র _শুদ্ধ। 
অক্ষর -_ সর্বববিশেষণরহিত বলিয়া সত্যপুরুষ ব্রহ্ম হইতেছেন__অক্ষর।” 

উল্লিখিত ভাষো “অচ্জায়ম ৮, “অশরীরম” এবং “অলোহিতম ৮- শবত্রয়ে যে ব্রদ্ষের প্রাকৃত- 
বিশেষত্বহীনতাঁই জুচিত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্ষরের ভাষ্য হইতে তাহ! পরিক্ষার ভাবেই জানা যায়। 

“অক্ষরম»-শবের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন _ “সর্ববিশেষণ-রহিতত্বাৎ অঙ্গরম --সর্ব্ববিশেষণ- 
রহিত বলিয়া ব্রন্ধকে অক্ষর বল! হইয়ছে।” কিন্তু এস্কলে “সর্ধবিশেষণরহিত”-শব্দের তাৎপর্য 
কি? ব্রদ্ধকি প্রাকৃত এবং অপ্রকৃত সমস্ত বিশেষণহীন 1 না কি “অচ্ছায়ম +-ইত্যাদি শকত্রয়ের 
তাৎ্পর্য্ের অগ্রমরণে কেবল সর্ববিধ-প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত ? 

শ্রীমদৃভগবদ্গীতার “অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম” ইত্যাদি ৮৩-শ্লেকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শহ্বর 
লিখিয়াছেন- “আক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমাত্বা 'এতস্ত বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি'-ইতি শ্রতেত 
গঁকারস্য চ 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মা ইতি পরেশ বিশেষণাৎ তদ্গ্রহণং পরমমিতি চ নিরতিশয়ে 
অ্ষণ্যক্ষরে উপপন্নতরং বিশেষণম, তস্যেব ব্রন্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ।” 

এই ভাষা হইতে জানা গেল__ক্ষয় বা বিনাশ নাই বলিয়াই ব্রহ্মকে “অক্ষর” বল! হয়। 


[| ৯৭৯ ] 
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প্রাকৃত বস্তরই উৎপত্তি আঁছে-_মুতর!ং বিনাশও আছে। যাহার উৎপত্তি নাই, অথব। উৎপত্তি. 
বিশিষ্ট কোনও পদার্থও যাহাতে নাই, তাহার কখনও বিনাশ হইতে পারে না। ব্রক্ধকে অক্ষর 
ব। অবিনাশী বলাতে ত্রঙ্গা যে উৎপন্ন বস্তু নহেন, কোনও উৎপন্ন বস্ত্ও যে তাহাতে নাই__ইহাই 
চিত হইতেছে। আপ্রাকৃত বস্তর উৎপত্তি-বিনাশ নাই, থাকিতেও পারে না। সুতরাং “অক্ষর” 
শবে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষণহীনতাই সৃচিত হইতেছে । ইহাতে বুঝা যায় -“সর্বববিশেষণরহিত্বাৎ 
অক্ষরম” বাক্যে ব্রন্দে সর্ধ্ববিধ প্র।কৃত-বিশেষণহীনত্বট শ্রীপাদ শক্করের অভিপ্রেভ। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত 
সর্ববিধ-বিশেষণহীনত্ব যে তাহার অভিপ্রেত নহে, তাহার পৃর্ব্বোদ্ধ ত গীতাভাষ্য হইতেও তাহ! 
জানা যায়। “এতস্য বা অক্ষরসা প্রশাসনে গাগি-” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়া তিনি 
“অক্ষর ব্রন্ষে" প্রশামনের-নিয়ন্তূত্বের- কথ! স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিয়ন্তত্বও একটা 
বিশেষণ বা! গণ এবং ত্রন্মে যখন কোনওরূপ প্রাকৃত বিশেষতই নাই, অথচ নিয়স্তত্ব আছে, 
তখন পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়_ ব্রন্দে অপ্রাকত বিশেষত্ব আছে। এইরূপ মনে না করিলে 
গ্ীপাদ শঙ্করের উক্তিকে খবিরোধী বাকা বলিয়া মনে করিতে হয়। 

এইরূপে ভ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জান! গেল, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রজ্মের প্রাকৃত- 
বিশেষত্ব ই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অ প্র!কত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। 
মৃগ্ুক শ্রতি 

(৫) যন্তদদ্রেশ্বমগ্রাহামগৌ ত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্‌। 

নিত্যং বিভুং সর্ধগতং সুসুক্মাং তদবায়ং যন্ভুতযোনিং পরিপশ্থস্তি ধীরাঃ। 
মুণ্ডক ॥১1১1১৬। 

[ ১২৩০ ক, ১২1৪৬ (৪)ক এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি জরষ্টব্য] 

এ-স্থলে পঅদ্রেস্যম্গ। পঅগ্রাহাম্ত।  “অগোজ্রম্। “অবর্ণম্।  এঅচন্ষুঃশোত্রম্ঠ এবং 
“জপাণিপাদম্”-এই শব্দগুলি ব্রন্ধের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক। এই শব্দগুলির তাৎপর্য শ্রীপাদ শঙ্কর 
তাহার ভাষ্যে যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রদিত হইতেছে। 

অপ্েশ্যম্‌--অদৃশ্যম্‌ সাব্বষাং বুদ্ধীন্দ্িয়াণামগম)মিত্যেতৎ। দৃশের্বহিঃপ্রবৃত্বস্য পঞ্চেন্িয়- 
দ্বারত্বাং।--অদ্রেশ্য-শব্দের অর্থ-অদৃশ্ট ; বুদ্ধি-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্া; যেহেতু, পঞ্চেক্দিয়দ্ারা 
যে দৃষ্টি, তাহার গতি হইতেছে বাহিরের ( প্রাপঞ্চিক বন্তর ) দিকে । 

অগ্রাহথম্‌ _কর্শেন্দিয়ারেষয়মিত্যেতৎ | কর্মেক্রিয়ের অগোচর। 

অগোত্রম--গোত্রমন্থয়ো মূলমিত্যানর্থাম্তরম। অগোত্রমনন্বয়মিত্র্থ। ন হি তশ্থা যূল- 
মস্তি যেনান্বিতং স্য।ং1_ গোত্র,হইতেছে অন্বয়। মূল। যাহার সহিত অস্বিত হইতে পারেন, এইন্প 
মূল যাহার নাই, তিনি অগোত্র। 

অবর্ণম_বর্্যস্ত ইতি বর্ণ ভ্রব্যধষ্মী; ভুলত্বাদয়ঃ শুরুত্বাদয়ো বা। অবিদ্তমান1 বর্ণ মস্য 


৭ [৯৮০ | 
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তদবণর্সক্ষরম ।--যাহাকে বর্ণন কর! যায়, তাহা হইতেছে বর্ণ-স্থুলত্বাদি বা শুর্লতাদি ভ্রব্যধর্মা। 
এইরূপ জরব্যধর্মরপ বরণ যাহার লাই, তিনি অবর্ণ, অক্ষর। 

অচঙ্ষুঃশ্রোতরম. চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ববস্ত,নাং তে অবিদ্থমূনে 
যস্য তদচন্ষুঃআ্োত্রম, । যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদিত্যাদিচেতলাবত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্ত, সংসারিণামিব 
চন্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচস্ষুঃশ্রোত্রমিতি বাধ্যতে। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ 
ইত্যাদি দর্শনাৎ।-জীবদিগের যেমন নামরূপ-বিষয়ক করণ (ইন্দ্রিয়) চক্ষুঃ কর্ণ আছে, তাহা 
নাই যাহার, তিনি অচঙ্ষুঃশ্োত্র । “সর্বজ্ঞ সর্বববিৎ”-ইত্যাদি চেতনাবত্বুবিশেষণ তরঙ্গের 
আছে বলিয়া, চক্ষুঃকর্ণাদি ইক্দিয়ের দ্বারা সংসারী জীবের যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, চক্ষুঃকর্ণাদি- 
ব্যতীত€ তাহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। শ্রুতি হইতেও জানা যায় -অচক্ষ,: 
হইয়াও তিনি দেখেন, অকর্ণ হইয়াও তিনি শুনেল-ইত্যাদি (সুতরাং জীবের যেরপ চক্ষুঃকর্ণ, 
সেইরূপ চক্ষুঃকর্ণ যে ব্রন্মের নাই, তাহাই সুচিত হইল )। 

অপাণিপাদম্-_কর্মেন্দ্িয-রহিতমিত্যেতৎ।_কর্মেক্রিয়রহিত | 

প্রশ্নোপনিষদের ৪1১*-বাকাস্থ “অশরীরম৮-শবের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহা পূর্বে [ ১৩খ (৫) অন্চ্ছেদে ] কথিত হইয়াছে । তিনি বলিয়ছেন-_নামরূপাদি সর্ধেপাধিবিশিষ্ট 
শরীর ব্রন্মেব দাই বলিয়া তীহাঁকে “অশরীর” বলা হয়। নামরূপাদি-সর্ধবেপাধিবিশিষ্ট শরীর থাকে 
সংসারী প্রাকৃত জীবের ; এতাদৃশ শরীরও প্রাকৃত । ব্রন্ষের এতাদৃশ প্রাকৃত শরীর নাই। আবার, 
জীবের চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেক্দ্রিয় এবং হস্ত-পদাদি কর্শেন্দিয়ও প্রাকৃত শরীরেরই অংশবিশেষ । ব্রচ্ছের 
যে এ-সমস্ত নাই, তাহাই আলোচ্য শ্রতিবাক্যে বলা হইয়াছে । 

বস্ততঃ প্রশ্নোপনিষদে « অশরীরম ৮-শবে যাহ। বলা হইয়া ছে,মুগ্ডক শ্রুতির “অচক্ষুঃশ্রো।ত্রম” এবং 

“আপ।ণিপাদম,৮ শব্দদ্ধয় তাহ।রঈ বিবৃতিমাত্র | ব্রন্ষমের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি নাই । এজন্যই তিনি 
“অজ্রেশ্যম._জীবের বুদ্ধি-আদি জ্ঞ/নেন্দ্রিয়ের অগম্য” এবং “অগ্রাহামজীবের কন্মেজ্িয়ের অগোচর 1” 
তিনি অপ্র।কৃত-_চিৎস্বরূপ--বলিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্ড্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। “অবর্ণম- 
শবেও ব্রহ্মকে স্থুলতাদি ব! শুরুতবাদি ত্রব্যধন্ম হীন ( অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ধন্মহীন ) বলা হইয়াছে । 

এইবপে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল_- আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রন্দের প্রাকৃত- 
বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষত্ব চচ্ষুঃকর্ণাদি নিষিদ্ধ হইলেও ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ 
এবং তিনি যে প্রাকৃত চক্ষুহীন হইয়াও দেখেন এবং প্রাকৃত কর্ণহীন হইয়াও শুনেন, আগতিবাকোর 
উল্লে” করিয়। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহ ও দেখাইয়াছেন | সর্ধবজ্ঞত্ব, সবববিত্া, দর্শনকতৃত্, শ্রবণকর্তৃত্বাদিও 
বিশেষত্ব; কিন্ত ব্রন্মের এ-স্মস্ত বিশেষত্ব যে প্রাকৃত নহে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষা হইতেই তাহা জান। 
ঘায়। কেননা, বল! হইয়াছে__ব্রক্ম হইতেছেন সর্ধ্ববিধ প্রাকৃত জ্ঞানেক্দ্িয-কম্মেন্দ্রিয়হীন। সর্বাজ্ঞত্ব 
সর্ধববিত্ত দর্শনকর্তৃত্, শরবণকর্তৃত্বাদি হইতেছে জ্ঞানেন্দ্িয়-কর্ধেন্দ্িযার্দির ফল। ব্রদ্ষের যখন প্রাকৃত 


না [৯৮১] 


নিধিবশেহ শ্রুতি ও ত্রক্ষতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২।৪৮-অন্থু 


জঞানেঙ্রিয়াদি নাই, অথচ সর্বজন আছে, তখন পরিফার ভাবেই বুঝা যায়, সর্বন্ত্বাদি হইতেছে 
তাহার অপ্রাকৃত বিশেষত ; যেহেতু এই সর্বন্ঞতাদি প্রাকৃত ইন্্রিয়ের প্রাকৃত ফল নছে। 

+ এই শ্রুতিবাকো ব্রদ্ষের প্র।কৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেধতই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষাত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই । কেননা. শ্রুতিপ্রমাণ 
উদ্ধত করিয়া শ্রীপাদ-শঙ্করই দেখাইয়াছেন -্ষের প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়-কন্মেন্সিয় না থাকিলেও তিনি 
দেখেন, শুমেন, তিনি সর্ব্বহ্ধ, সর্ধ্ববিৎ ৷ 

শ্রুতিবাক্যস্থ পনিত্যম্‌”” *বিভূম ৮, “সর্বগতম ৮ “নুমৃজ্জাম্‌” এবং “অব্যয়ম” এই কয়টী শকের 
তাৎপর্য্য আলোচনা-প্রসঙ্গেও ভ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, নিতাম, বিভূম” শবগুলিও ত্রহ্োর 
প্রাকত-বিশেষত্বহীনতারই পরিচায়ক। অথচ, “নিতাম” ইত্যাদি শব্দগুলিও ব্রঙ্ষের বিশেষত্ব-বাচক। 
এই বিশেষহ লিও অপ্রাকৃত ; এবং প্রাক ত-বিশেষত্ের নিষেধে এই অপ্রাকৃত বিশেষত্গুলি নিষিদ্ধ হয় 
নাই [ ২৩ থ (৩) অনুচ্ছেদে যুক্তি ভ্রষ্টব্য ]। 

আবার, “ভূতযোনিম”-শবে পরিষ্কার ভাবেই ব্রদ্মের বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। 

ব্রঙ্মাকে “অদ্রেশযম ৮, পঅগ্রাহ্যম” বলিয়াও শ্রুতিবাঁকা আবার বলিয়াছেন_.”পরিপশ্যস্তি 
ধীরাঃ _ধীরগণ তাহাকে দর্শন করেন।” ইহাতে জানা গেল--তিনি প্রাকৃত-কম্মেক্দ্িয-জ্ধানোন্দ্রয়ের 
বিষয়ীভূত নহেন বটে ; কিন্তু ধাহার প্রকৃতির ব! মায়ার প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সে 
ধীরগণ তাহাকে দেখিতে _উপলব্ধি করিতে--পারেন। যিনি দশনের বা উপলব্ধির যোগা, তিনি 
নির্বর্বিশেষ হইতে পারেন ন। দর্শনের বা উপলদ্ধির উপযোগী বিশেষত্ব তাহার অবশ্যই থাকিবে। 

এইবরূপে, স্রীপাদ শন্করের ভাব্য অনুসারেই আলোচ্য শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গ্নেল-_ ব্রজ্ষোর কৃত 

বিশেধত্ব নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেবদ্ব আছে এবং প্রাকৃত বিশেবতের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিধিজ 
হয় নাই, বরং গ্রতিঠিতই হইয়াছে। 

(৬) দিব্যা হযামুর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যান্তরো হযজঃ। 

অপ্রাণে। হ্যমনাঃ শুজে। হাক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥মুণ্ডক২।১।২। 

[ ১/২। ৩০৮, ১১৪৬ (ধ) খ এবং১1২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি ্রষ্টব্য ] 

এ-স্থলেও “অমূর্তঃ _মৃত্তিহীন। অশরীর”, “অজ:_জন্মরহিভ”, “অপ্রাণঃ-- প্রাণহীন, প্র!ণ 
নাই যাহার”, “অমনাঃ-মন নাই যাহার”, প্রভৃতি শব্দ নির্ধিষশেষত্ব-বাচক। 

প্রীপাদ শঙ্কর এই গ্রুতিবাক্যের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, এই সকল 
শবে ব্রন্মের প্রাকৃত দেহ, প্রাকৃত প্রাণ, প্রাকৃত মনই নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তী “এতম্মাজ্ায়তে 
প্রাণো মন: সর্বজ্দিয়াণি চ৮-ইত্যাদি যুণ্ডক।২১।৩-বাকোর ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর ত্রদ্ষের প্রাকৃত 
দেহ-প্রাণার্দি না থাকার হেতুর কথাও বলিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতেই অবিষ্াবিকারভূত অনৃতাত্বক 
প্রাণাদির উদ্ভব হউয়াছে। প্রী(ণাদির উত্তবের পূর্ব হইতেই যখন ত্রহ্ষ বিদ্তমান, তখন ত্রদ্ের প্রান্কৃত 


[ ৯৮২] 


নির্বি্ধশেষ শ্রুতি ও ত্রহ্মতন্ব প্রশ্থানজন়ে ব্রহ্মতত্ব [ ১/২৪৮-অনু 


প্রাণাদি থাকিতে পায়ে না । “কখং তে ন সন্তি প্রাণাদক্ ইতূচ্যতে যন্মাদেতস্মাদেব পুকষা ্ামফপবীজো- 
পাধিলক্ষিতাজ্জায়তে উৎপগ্ভতেহবিষ্তাবিকারভূতো নামধেয়োহবৃতাখ্বকঃ প্রাণঃ' ইত্যাদি। 

প্রাণাদি প্রাকৃত-বিশেষত্ব ব্রদ্ষের নাই বলিয়াই তিনি শুভ্র-সুদ্ধ, প্রাকৃত-মলবঞ্জিত্ত ; 
কেননা, তিনি প্রকৃতির অতীত-_-.অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।৮ 

জ্ীপাদ শঙ্কর পিখিয়াছেন_-“দিব্যো স্মোতনবান্‌ স্বয়ংজ্যো িষ্টাৎ-_্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া 
ব্রহ্ম হঈটতেছেন গ্োতনবান্-জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট ।” ইহ! ব্রন্মের সবিশেষত্ববাচক। প্রকৃত বিশেষতের 
নিষেধ কবিয়াও যখন এই বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়__ইঈহা হইতেছে 
ব্রন্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব এবং প্রাকৃত বিশেষদ্ডের নিষেধে এই অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। 
ত্রন্মের গ্ে/তনবত্তা তাহার স্ববূপভৃত; কেনন1, তিনি জ্যেতিঃম্বরূপ; ইহা প্রকৃতি হইতে 
জাত নহে । 

এইবপে, ভ্ীপাদ শন্করের ভাষ্য হইতেই জান! ঝায়, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রক্মের প্রাকৃত বিশবদ্ের 

নিবেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেবত্বের কথা বল! হইয়াছে এবং প্রার্কত বিশেষত্ের নিষেধে অপ্রারৃত বিশেঘত্ব 
/মবিদ্ধ হয় নাই। 

(%) হিরগ্ায়ে পবে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিফুলম্‌। 

ভচ্ছু্রং জ্যোতিষ।ং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদে! বিঃ ॥ মুণ্ডক।২।২৯॥ 

[১।২৩০ ধ, ১১1৪৬ (জ) গ এবং ১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি ভ্রষ্টব্য] 

এই বাক্যে “বিরজম্” এবং পনিষ্ষলম্” শন্দদয় নিধিবিশেব-বাঁচক। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা ভাষ্যে 
এই শব্দ হু্টটীর এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন £_ 

বিবজমবিদ্যাদ্যশেষদোষরজো মলবঞ্গিতং ব্র্গ_বক্গ হইতেছেন বিরজ অর্থাৎ অবিদ্যাদি 
অশেষ দোষ হইতেছে রজোবশ মল, সেই মলবজ্দিত। হা দ্বাবা ব্রন্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই 
নিষিদ্ধ হঈল। 

নিষলম্‌ - নির্গতাঁং কলা যন্মাৎ তন্নিফলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ-__যাহাতে “কলা” নাই, তিনি 
নিক্ষলল_ নিববয়ব। 


এক্ষণে দেখিতে হইবে “কলা”-শব্দে কি বুঝায়? প্রশ্নোপনিষদের ঝষ্ঠ প্রশ্নে ঘোড়শ কলার 
উল্লেখ পাওয়া যায় ; যথা-__গ্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্ছিয়। মনঃ, ভল্ন (ভোগ্য 
বস্তু), বীর্ধয. তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম (যজ্ঞাদি), লোক (ক্বর্গাদি) ও নাম। এই সমস্ত হঈতেছে স্যর বন্ত__ 
সুতরাং প্রাকৃত। এইরূপ কল! নাই যাহাতে, তিনি নিফল। উহ! দ্বারাও ব্রন্ে প্রাকৃত বিশেষত্ব 
নিষিদ্ধ হইল। শ্্বেতাস্থ্বেতর /১8-বাক্যের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ উল্জ্রিয় এই 
যোলটী বস্তৃকেও ষোড়শ কল! বলিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে প্রাকৃত স্থষ্ট বন্ধ এবং প্রাকৃত দেহের 
অন্তভুক্ত। দেহের অবয়ব । আলো[চ্য শ্রুতিবাক্যের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর যখন “নিফল”-শকোর “নিরবয়ব" 


[ ৯৮৩ ] 


০ 


নিধিবিশেষ ভ্তি ও ত্রঙ্গতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ১1২৪৮-আনু 


অর্থ করিয়াছেন, তখন মনে হয়, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্ররিয় এই ষোড়শ-অবয়বহীনতাট তাহার 
অভিপ্রেত। তাহ! হইলেও ব্রন্মের প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতাই সুচিত হইতেছে। 
তিনি আরও লিখিয়াছেন-_“যস্মাদ্বিরজং নিলঞ্চা তস্তচ্ছুত্রম-_নিরজ এবং নিফল বঙল্িম়। ত্রক্ষ 
শুভ্প।” মায়িক-বিশেষত্বহীন বলিয় ব্রহ্ম হইতেছেন শুভ্র বা শুদ্ধ, সর্ধ্ব প্রকাশক--আগ্নি-সূর্ধ্যাদিরও 
প্রকাশক। “শুদ্ধজোতিযাং সর্ব প্রকা শত্বনামগ্ন্যাদীনামপি তজ্জোতিরবভালস্। অগ্রাদীনামপি 
জ্যোতিষ্টমন্তর্গতব্হ্ধাক্চৈতগ্-জ্যোতিনিমিত্তমিত্যর্থঃ1” ইহ দ্বার! ব্রদ্দের প্রকাশকত্বরূপ বিশেষত্ব সুচিত 
হইতেছে। ত্রহ্ম-*জ্যোতিষাং জ্যোতি” বলিয়া, জ্যোতিঃম্বরূপ বলিয়া, তাহার প্রকাঁশকত্ব হইতেছে 
স্বরূপগত বিশেষত প্রকৃতি হইতে জাত নহে_ সুতরাং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত বিশেযত্বের নিষেধে এই 
অপ্রাকৃত বিশেষ নিষিদ্ধ হয় নাই | 
এইরূপে, স্্রীপাদ শক্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল - আলোচ শ্রচভিবাক্যে ত্রচ্ষের প্র।কৃত বিশ্ব 


মিবিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেবহ কথিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্ের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব 
নিষিদ্ধ হয় লাই। 


ছান্দোগ্যশ্রুতি 

(৮) মনোময়। প্রাণশরীরো ভাবপঃ সভ্যসঙ্ছল আকাশাত্মা সর্ধবকশ্মা সর্ধবকামঃ 
সর্ধ্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্ধমিদমভ্যত্তোইবাক্যনাদরঃ ॥ ছান্ৰোগ্য ॥ ৩।১৪1২।॥ 

[১১।৩৪ছ, এবং ১1২৪৬ (৬) ক অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য ] 

এ স্থলে “অবাকী” এবং “অনার শব্দদ্ধয় নিধিবশেষত্ব-বাচক। 


ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_-“অবাকী-__বাগিক্দ্রিয়হীন ; এ-স্থলে বাগিন্ছরিয়ের উপলক্ষণে 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে । সমস্ত ইন্দ্িয়হীন হইলেও ইক্জিয়মাধ্য সমস্ত কাধ্যই তিনি 
করিতে পারেন। শ্রুতি বলিয়ছেন---তিনি হস্তহীন অথচ গ্রহণ করেন, পার্দহীন অথচ দ্রুতগামী, 
চক্ষুহীন অথচ দর্শন করেন, ইত্যাদি।” তিনি “অনাদর” শবের অর্থে লিখিয়াছেন - “আগ্রহরহিত ; 
কারণ, তিনি আগুকাম, অপ্রাণ্ড বস্তু তাহার নাই; স্তরাং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জগ্ক তাহার 
কোনওরূপ আগ্রহ থাকিতে পারে না।” 


এই বাক্যে ব্রন্গের প্রাকৃতবিশেষত্বহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত 
ইন্ড্রিয় না থাকিলে৪ তিনি গ্রহণ করেন, চলেন, দর্শন করেন - ইত্যাদি দ্বারা তাহার বিশেষত্বের 
কথাও বল! হইয়াছে । এই দর্শনার্দি তাহার প্রাকৃত ইক্দ্রিয়ের কাধ্য নহে বঙ্গিয়া ইহ!র! 
হইতেছে অপ্রাকৃত বিশেষ । সত্যসন্থপ্প, সর্ববকন্মী ইত্যাদি শবেও বিশেষত্ের কথাই বলা 
হইয়াছে। তাহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি নাই বলিয়া এই সমস্ত যে তাহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব, 
তাহাও লহজেই বুঝা যায়। ইন্দরিয়াি-প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ সত্বেও যখন (সাধারণ বুদ্ধিতে 


[| ৯৮৪ 


নিষিবশেধ আুতি ও অক্ষতত্ব পরস্থানঅয়ে বরন্মতত [ ১২1৫৮-অন্ 


ইন্দিয়জাঙ ) বিশেষদ্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝ! যায় প্রাকৃত বিশেষন্বের 
নিষেধে এই সমক্ত অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। 

এইরপে, শ্রীপাদ শঙ্বরের তাব্য হইতেই জান! যায়, আলোচ্য শ্ুতিবাক্যে ব্রজ্গের প্র।কৃত 
বিশেবত্বের লিষেধ করিয়! অপ্রাকৃত বিশেষত্ব স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত বিশেষস্থের নিষেধে অপ্রাকত 
বিশেষস্থ নিষিদ্ধ হয় নাই। 

(৯) এষ অপহতপাপ্]া বিজরো! বিৃত্যুধিবশোকেো। বিজিঘংসোইপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য- 
স্থল্পঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮1১1৫ 

[ ১২৩৪ ভ এবং ১২৭৬ (৬) গ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য ] 

এ-স্থলে “অপহতপাপ্]৮, “বিজরঃ”, “বিমৃত্যুত”, “বিশোক£, গিবিজিঘৎসহ গঅপিপাসহ, 
প্রভৃতি শব্দ নিবিবশেধত্ব-সুচক | 

শত্রীপাদ শক্করের ভাষা হইতেই জানা যায়, এই সকল শব্দে ব্রন্দেব পাপপুণ্যাদি 
ধর্মাধধ্ম-_জরা বা বার্ধকা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসাদি প্রাকৃত জীবধন্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
ইহ] দ্বার! ত্রদ্ধে প্রাকৃত বিশেষত্ের নিষেধ কর] হইয়াছে ! 

এ-স্থলেও “অপহতপাপা। বিজরে1” ইত্যাদি বাক্যে ত্রঙ্গের প্রাকৃত বিশেষত নিষিদ্ধ 
করিয়া “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প£'-বাক্যে অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। প্রাকৃত 
বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। 
বৃহদারণ্যকশ্রঃতি 

(১০) সহোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ! "মভিবদন্তযস্থুলমনণৃমহ ্বমদীর্ঘমলো হিত- 
মন্সেহমচ্ছায়মতমে [ইবায়,না কাশমসঙ্গ মরসমগন্ধমচক্ষুফষমশ্রোঅমবাগমনোইতেজস্কমপ্রাণ মমুখমমাত্রমনস্তরম- 
বাহ্যম্‌, ন তদশ্রাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কম্চন ॥ বৃহদীরণ্য ক॥৩৮1৮॥ 

[ ১২৩৫ (৩১), ১২৪৬ (৭) ক এবং ১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য ] 

এ-স্থলে “অস্থুল” “অনণু” “অতুম্বম্” “অবাহ্যম্” ইত্যাদি শব্গুলি ব্রন্ষের নির্বিশেষত্ব- 
বাচক। 

এই শ্রতিবাকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-“অস্ুলম্, অনণুঃ অহ্ম্থম এবং 
অদীর্ঘম্‌ এই চারিটা শব্দে পরিমাণের প্রতিষেধের দ্বার! জরব্যধন্মণ প্রতিযিদ্ধ হইয়াছে_সেই 
অক্ষর ব্রহ্ম দ্রব্য নহে, ইহাই তাৎপর্ধ্য 1” 

সুলত্ব, অগুত্ব বা ক্ষুপ্রব, হুম্বত্ব এবং দীর্ঘত্ব এই সমস্ত হইতেছে প্রাকৃত দ্রব্যের ধর্ম) 
এই সমস্ত ধর ব্রদ্ষের নাই--সুতরাং ব্রহ্ম প্রাকৃত দ্রব্যও নহেন। ইহা! দ্বার] ত্রন্দোর প্রাকৃত 


বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইজা। 
তিনি ইহার পরে লিখিয়াছেন--“তবে লৌহিত্য-গুণযুক্ত হউক? না, তাহা হইতে 


| ৯৮৫ ] 
১২৪ 


নির্বিবিশেষ ভ্রুতি ও ব্রহ্গতন্ব ] গৌড়ীয় বৈষর-দর্শন [ ১/২৪৮-অন্থ 


অগ্য-__পৃথক্‌--মল্োহিত, লৌহিত্যগুণটী অগ্রির ধশ্ম; অক্ষর ত্রদ্ষে তাহা নাই। তবে জলের 
স্লেহগুণ থাকিতে পারে 1 না -তিনি অন্সেহ, জলের সেহগুণও তাহাতে লাউ | 

অমি-জলাদির গুণ যে ব্রদ্ধে নাই, তাহাই “অলোহিতম্” এবং “অন্সেহম্” শব্ঘয়ে বলা 
হইল। ইহাতেও ব্রন্দের প্রাকৃত-বিশেষযই নিষিদ্ধ হইল । 

“অচ্ছায়ম্”-আদি সম্বন্ধে তিলি লিখিয়াছেন _“সর্বথা অনির্দেশ্য বলিয়া অক্ষর ব্রহ্ম “অচ্ছাঁয়' 
ছায়া হইতে ভিন্ন $ তিনি ছায়া নহেল ; তম: (অঙ্ককারও) নহেন_ অত্তম$; বাঁযুও নহেন,_-অবামু? 
আকাশও নহেন--মনাকাশ , তিনি অসঙ্গ__সঙ্গাত্মক নহেন; লাক্ষা গোলা) যেমন অন্যবস্তর সহিত 
লাগিয়া থাকে; অন্দর ব্রন্গ সেইরূপ কোনও কিছুর সহিত লাগিয়। থাকেন না। তিনি রসও নহেন, 
গন্ধও নহেন,_অরস, অগন্ধ , তিনি অচক্ষুক্ষ, তাহার চক্ষু-ইন্দ্রিঘ্র নাই ; শ্রুতি বলেন, অচন্কুঃ হইয়াও 
তিনি দেখেন, ত।হার শ্রোত্রগড নাই _ অশ্রোত্র ; আর্তি বলেন, কর্ণহীন হইয়াও তিনি শুনেন; তাহার 
বাক্‌ ব! বাশিন্ড্রিয়ও নাই-_তিনি অবাক্‌ ঃ তাহার মমও নাই__তিনি অমনঃ , তিনি অতেজস্ব- _অন্ধি- 
প্রনৃতির যেমন প্রকাশরূপ তেজ: আছে, ব্রন্মের তাহা নাই, তিনি অপ্রাণ__এস্থলে আধ্যাত্মিক বাঁযু 
প্রতিষিচ্ধ হইয়াছে , তিনি অমুখ _মুখরূপ দ্বারও তাহার নাই ; তিনি অমাত্র__যাহাদারা অপর বস্ত্র 
পরিমাণ নির্ণয় কর। যাঁয়, তাহাকে বলে 'মাত্া” অক্ষর-ব্রন্গ মাত্রাস্বরূপ নহেন, তাহাছারা কোনও বস্তু 
পরিমিত হয় না, তিনি অনস্তর-_ ছিদ্রযুক্ত ও নহেন, তাহার ছিত্র নাই ; অবাহ্য--তী।হার বাহিবও নাই; 
তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না: ভাহাকেও কেহ ভক্ষণ করেন! । তিনি সবর্ধবিশেষণ-রহিত।” 

ছায়া, অন্ধকার, বায়ু, আকাশ, রস, গন্ধ প্রভৃতি হইতেছে প্রাকৃত বন্ত ; চক্ষু, কর্ণ, বাগিজ্িয়, 
মনঃ, তেজ: আধ্যাত্মিকবায়ু ব! প্রাণ, মুখছার, এই লমস্তও প্রাকৃত বন্ক ; ছিদ্র থাকা, বাহির থাকা, 
লাক্ষার ম্যায় লাগিয়া থাকা, ভক্ষণ করা বা ভশ্রিত হওয়1-এ-সমস্তও প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম । এই সমস্তের 
প্রতিষেধের দ্বার] ব্রন্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিবিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত প্রাকৃত-বিশেষত্বের 
নিষেধে যে সর্ধববিধ-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও নহে; কেননা, শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া 
শ্রীপাদ শঙ্ষরই তাহার ভাষ্ো বলিয়। গিয়াছেন- অচন্ষুঃ হইয়াঁও ব্রহ্ম দেখেন এবং অকর্ণ হইয়াও তিনি 
শুনেন। প্রাকৃত চন্ষু-কর্ণের অভাবেও ব্রন্দমের দর্শন-শ্রবণ-শক্তি আছে ; স্থৃতরাং দর্শনশক্তি এবং শ্রবণ- 
শক্তি যে তাহার অপ্রাক্ৃত-বিশেষত্ব, তাহাই বুঝ! যায়। এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই 
দেখা গেল - ব্রন্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে, কিজ্ত অপ্রাকৃত বিশেষহ আছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্ের 
নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। 

ভাষ্যোপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর যে লিখিয়াছেন _-“সর্বববিশেষণরহিতমিত্যর্থঃ.কব্রদ্ম হইতেছেন 
সর্ধববিশেষণরহিত”*--এ-স্ছথলে ন্সর্ববিশেষণ”-শব্দে পসর্বব প্রাকৃত বিশেষণই” তাহার অভিপ্রেত। 
অন্তথা, ব্রন্দের দর্শন-শ্রুবণ-শক্তিরূপ শ্রতিবিহিত বিশেষদ্ষের অন্তিত্ব-সন্থদ্ধে তিনি যাহ। বলিয়াছেন, 
ভাহার সেই স্থীয় উক্তির সহিত্তই বিরোধ উপস্থিত হয়। 


[ ৯৮৬ | 


নির্ব্বিশেষ শ্রুতি ও ব্রচ্ধতত্ব ] প্রন্থানত্য়ে ব্রদ্ধতখ [ ১২৪৮-আছু 


(১৯) স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহো। নহি গৃহ্যতেইশীর্য্যো নহি শীর্ষতেহসঙ্গে। ন হি সঙ্গ্যতেই- 
দিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥8181২২। 

[ ১২৩৫ (৪২), ১২।৪৬ (৭) গ এবং ১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য ] 

এ-স্থলে 'অগৃহাঃ, “অশী্য১, 'অসঙ্গ2, “মসিত:-শব গুলি নির্ব্বশেষত্ব-বাচক। 

ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__'স এষ নেতি নেত্যাত্মাহগৃহেো ন হি গৃহ্যতে? ইত্যাদি 
লক্ষণে আত্ম। যে “সর্ববলংসা রধর্মম-বিলক্ষণ', তাহাই বলা হইয়াছে। তিনি ক্ষুৎ-পিপাসাদির অতীত, 
সুলদ্বা দি-ধর্শশূন্য, জন্ম-জরা-মরণ-ভয়-বজ্জিত। 

এই শ্রুতিবাক্যের প্রথমাংশে ব্রহ্ম ব! আত্মা সম্বন্ধে বল। হইয়াছে -"সব্বস্য বশী সবস্তেশানঃ 
সর্ববন্যাধিপতিঃ** এধঃ সর্যেশ্বরঃ এফ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধিরণ এধাঁং লোকানাম- 
সস্তেদায় ॥ বৃহদারণ্যক ॥81।২২।” এ-স্থলে বশিত্ব) ঈশানত্ব, অধিপতিত্ব, সর্ব্বেশ্বরতাদি বিশেষত্বের কথাই 
বল। হইয়াছে । এ-সকল বিশেষত্ব-সত্বেও আবার “অগৃহ্ত্াদি'-সর্ববসংসারধম্ম-বজ্জিতত্ের_ প্রকৃত- 
বিশেধত্বহীনতার -কথা বলা হইয়াছে । ইহাঁতেই বুঝ! যায়__ব্রক্ষ প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন হইলেও বশিতাদি 
অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব তাহার আছে। সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্বেব নিষেধে অপ্রাকত-বিশেষত নিষিদ্ধ হয় 
নাই। সর্বর্ববশিত, সর্ব্বেশানত্ধ, সর্বাধিপতিত্বাদি কখনও প্রাকৃত-_ প্রকৃতি হইতে জাত-_ বিশেষত্ব 
হইতে পারেন! । 

এইরূপে, ভ্রীপাদ শঙ্করের ভাব্য অনুসাকেই আলে।চ্য শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল_ ব্রন্দের প্রাকৃত- 
বিশেষন্ধ নাই, কিন্তু জপ্রাকৃত-বিশেষস্থ আছে এবং প্রাকৃত-বিশেবত্থের নিবেধে অপ্রাকৃত-বিশেবদ্ব নিষিদ্ধ হয় 
মাই! 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি 

(১২) জ্ঞান্জো দ্বাবজাবীশ।নীশাবজা হ্যেকা ভোক্ত, ভোগ্যার্ঘযুক্তা। 

অনস্তশ্চাত্ম। বিশ্বরূপে। হ্যকর্তী ভ্রয়ং যদ! বিন্নতে ব্রহ্মামেতত ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥১।৯॥ 

[ ১২1৩৬ (৩), ১২1৪৬ (৮) ক এবং ১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি ষ্টব্য ] 

এ-স্থলে 'অকর্ত'-শব্দ নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক । 

ভাষ্যে শ্রীপা্দ শঙ্কর লিখিয়াছেন-__“অকর্ত। _ কর্তৃত্বাদি-সংসারধর্ম্মরহিত ইতার্থঃ। -_ব্রন্ষের 
করৃত্বাদি সংসারধমণ্্ম নাই 1” 

সংসারী লোকের কর্তৃত্বের ম্যায়, প্রাকত কর্তৃত্ব ব্রন্মের নাই ; তিনি যে সর্ধববিধ কর্তৃত্হীন, 
ইহ গ্রীপাদ শহ্করের অভিপ্রেত হইতে পারে না ; কেননা, এই শ্রতিবাক্যের ভাষ্েই তিনি লিখিয়াছেন- 
“সর্ব্বকৃৎ পরমেশ্থরঃ। অসর্ব্বকৎ জীবঃ।- পরমেশ্বর সর্ব ক.ং_ সর্ব্বকর্তা । সর্ববকর্তা, অথচ অকর্তা- 
তাহা কিন্পে সম্ভব? উত্তর-জংসারী জীবের গ্ঘায় তাহার প্রাকত কর্তৃত্ব লাই, কিন্ত 
অপ্রাক বত্ৃত্ব আছে। 'ঈশঠ-শবে ব্রন্মের ঈশন-কতৃত্ধও সুচিত হইয়াছে। ইহা অপ্রাককৃত কর্তৃত্ব । 


[ ৯৮৭ ] 


নির্বিশেষ শ্রুতি ও ক্ষত ] গোড়ীয় বৈঞব-দর্শন [ ১/২1৪৮-অন্ধ 


এ-স্থলে ব্রদ্ষোর প্রাক ত-বিশেধত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে । আবার, ৫, “ঈশঃ, ইত্যাদি-শকে 
ব্রন্ষের অপ্রাক,ত বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে । 
এইরূপে, ভ্্রীপাদ শঙ্বরের ভাষ্য হইতেই জান! গেল-_এই শ্রতিবাক্যে ব্রচ্মের প্রাকৃত বিশেবদ্ধই 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাক ভ-বিশেষহ খ্য।পিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষছের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেবন্ধ 
নিবিষ্ক হয় নাই। 
(১৩) সব্ধেন্দ্িয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্ত্িযবিবজ্জিতম্‌। 
সর্ববস্য প্রভূমীশানং সব্ধবন্ত শরণং বৃহৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৩1১৭॥ 
[ ১২৩৬১৯), ১২।৪৬ (৮) গ এবং ১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য ] 
এ-স্থলে “সর্বেন্দ্রিয়বিবঞ্জিতম্”-শব্টী নিধিবশেষত্ব-বাচক | ইহ] দ্বারা যে ব্রন্দের প্রাকৃত 
ইন্দ্িয়-হীনতাষ্-_স্থৃতরাং প্রাক ত-বিশেষত্বহীনতাই _ন্চিত হইতেছে, তাহা «অপাণিপাদ” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্য হইতেই বুঝা যাঁয়। এই রীপে প্রাকৃত-বিশেষতব-হীনতার কথা বলিয়াও ব্রহ্মকে “সর্ব্বস্য 
ঈধানঃ_-সকলের নিয়ন্তা” বলায় তাহার বিশেষত্ব ও বল। হইয়াছে । এই বিশেষত্ব অবশ্যই অপ্রাকৃত 
বিশেষত্ব । কেননা, নিয়স্তত্বও ইন্দ্িয়েরই কার্য ; তাহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় যখন নাই, তখন এই নিয়ন্ত্ব 
বা! ঈশানত্ব প্রাকৃত বিশেষত্ব হইতে পারে না। 
(১৪) অপাণিপাদে জবনে! গ্রহীতা পশ্যত্যচচ্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। 
লস বেত্তি বেছ্যং ন চ তস্যাইস্তি বেস্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্‌॥ 
শ্বেতীশ্বতর ॥৩1১৯॥ 
[ ১২15৬ (২৯), ১২1৪৬ (৮) ঘ এবং ১২1৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য ] 
এ-স্থলে “অপাণিপাদ:,” “অচন্কুত” এবং “অকর্ণঃ”-শবত্রয়ে ত্রন্গের প্রাকৃত হস্ত-পদ-চক্ষু-কণ- 
হীনতার কথা-_স্ৃতরাং প্রাক ত-বিশেষত্বহীনতার কথাই _ বলা হইয়াছে; ততৎসত্বে আবার "জবন', 
“গ্রহীত।”, “পশ্যতি”, “শৃণোতি”, “বেত্তি”ইতাদি শবে তাহার বিশেবত্বের কথাও বলা হইয়াছে। 
গ্রহণ, দ্রেতগমন, দর্শন, শ্রধণাদি যখন হস্ত-পদ-চক্ষুঃ-কর্ণের কার্ধা এবং তাহার বখন প্রাকৃত হস্তপদাদি 
মাই, তখন তাহাকর্তৃক দর্শন-শ্রবণাদি যে তাহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব, তাহাও সহজে বুঝা যায়। 
এ-স্থলেও দেখা যায়, প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই ; বরং 
প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 
(১৫) ভাবগ্রাহামনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্‌। 
কলাসর্গকরং দেবং যে বিছত্তে জকস্তনুম্‌ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৫1১৪॥ 
[ ১২৩৬ (৪৮), ১২1৪৬ (৮) জ এবং ১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি জষ্টব্য ] 
এন্থলে “অনীড়াখাং_অশরীরং-শবটী নিিবিশেষদ্ব-বাচক। ভ্রীপাদ শক্করের ভাব্য উদ্ধৃত 
করিয়া পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে যে, “অশরীর”-শবে ত্রন্ষের প্রাকৃত-শরীর-হীনতা _স্মৃতরাং প্রাকৃত 


[ ৯৮ ] 


নির্ব্ধিশেষশ্রুতি ও ব্রন্ষতত্ব প্ন্থানত্রয়ে শ্রন্মতখ [( ১২৪৮-অন্থু 


বিশেষস্বহীনভাই _ চিত হইয়াছে। প্র।কৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও আলোচ্য শ্রতিবাফ্যে 
“ভাবাভাবকরম্”, এবং “কলা সর্গকরম্-”শব্ছয়ে কাহার বিশেধত্বের কথাও বলা হইয়াছে। দকিছু 
করা” যখন শরীরের বা শরীরস্থ ইন্দিয়েরই কার্য এবং ব্রহ্মের যখন প্রাকৃত শরীর বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় 
নাই, তখন “ভাবাঁভাবকরম্” ও “কপাসর্গকরম্” শবদ্ধয়ে যে বিশেষতের কথা বল। হইয়াছে, তাহা 
যে অপ্র।কৃত-বিশেধত্ব, তাহাঁও বুঝ! যায়। 

(১৬) আদি; স সংযোগনিমিত্তহেতৃঃ পরস্ত্রকালাদকলো হপি দৃষ্ঃ। 

তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং হ্বচিততস্থমুপা স্ত পূর্ববম্‌ ॥ 
শ্বেতাশ্বতর ॥৬1৫॥ 

[ ১১৩৬ (৫২), ২1৭৬ (৮) ঝ এবং ১২1৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি জর্টব্য ) 

এ-ম্থলে “অকল:-”শব্দ নিধিবশেষত্ব-বাঁচক । 

শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার ভাঁষ্যে লিখিয়াছেন-_“অকলোইসৌ ন বিদ্যস্তে কলা; প্রাণাদিনামাস্ত। 
অন্তেত্যকল: ।_ প্রাণাদি নামাস্ত ষোলটি কল। নাই বলিয়! তিনি অকল।” প্রাণাদি নামাস্ত যোলটী 
কলা হইতেছে স্থ্ট প্রাকৃত বস্তু ; এ-সমস্ট ত্রন্মের নাই বলিয়া তিনি অকল-__প্র।কৃত বিশেষত্বহীন। 
এই রূপে প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বলিয়াও আবার “আদি,” “সংযোগ-নিমিতহেতুহঃ 
ইত্যাদি শব্দে তাহার বিশেষত্বের কথাও বল! হইয়াছে । আদিঃ__কারণং সর্ব্বস্ত ( শঙ্কর )। 

(১৭) ন তস্ত কারধ্যং করণঞ্চ বিদ্ভতে ন তৎসমশ্ঠাভ্যধি কশ্চ দৃষ্ঠতে । 

পরাস্ত শক্তিষিববিধৈব জ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়! চ ॥ 
শ্বেতাশ্বতর ॥৬1৮। 

[ ১২1৩৬ (৫৫), ১২1৪৬ (৮) ঞ এবং ১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টবা ] 

এ-স্থলে “ন তম্থা কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্যতে”__বাক্য নির্বিশেষত্ব-স্্চক। 

ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন _“ন তস্য কার্ধ্যং শরীরং করণং চক্ষুরাদি বিদ্যাতে |” ব্রহ্ষের 
শরীর এবং চক্ষুবাদি ইল্জিয় নাই__ইহাই হইতেছে উল্লিখিত নিধিবশেধত্ব-সুচক বাঁক্যের তাৎপর্য । 
*ষ্মশরীর”, “সর্ববেজ্দ্িযবিবঞ্জিত” ইত্ত্যাদি শবে ব্রন্দের যে প্রাকৃতদেহেক্দ্রিয়হীনতার প্রাকৃত বিশেষত্ব 
হীনতার-_কথ। এই শ্বেতাশ্বতর-শ্ুতিই পূর্বে বলিয়াছেন, এ-স্থলেও তাহাই বলিয়াছেন। ইহাদ্বার! 
প্রকৃত-বিশেষত্বহীনতাই কথিত হইল। তথাপি আবার “পরাস্য শক্তি:*-ইত্যাদি বাক্যে ত্রচ্ষের 
স্বাভাবিকবী পরাশক্তির কথা এবং ন্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ার কথা-_ অর্থাৎ বিশেষত্বের 
কথাও-_বলা হইয়াছে । শক্তি ও ক্রিয়াদি যখন দেহেন্দ্রিয়ের ধর্ম এবং ব্রদ্মের যখন প্রাকৃত দেছেজয় 
নাই, তখন তাহার শক্তি ও ক্রিয়াদি যে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব, তাহ! সহজেই বুঝা যায়। 

এইবূপে দেখা! গেল__-আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রন্ষের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষেধ করিয়৷ অপ্রাকৃত- 
বিশেষত্বই কথিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় লাই । 


[ ৯৮৯ ] 


নির্ব্বিশেষ শ্রুতি ও ক্রহ্মতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষধ-দর্শন [ ১২৪৮-অনু 


(১৮) গ্াকে! দেবঃ সর্ধ্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্ম! | 
কম্াধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ শ্বেতা শ্বতর ॥৬।১১। 

[ ১২৩৬ (৫৮), ১২৪৬ ৮) ঠ এবং ১২৪৭ অগ্নুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য ] 

এ-স্থলে “কেবল:” এবং “নিগুণঃ” শব্দদ্বয় নিধিবশেষত্ব-বাচক | 

ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর পিখিয়াছেন-__দকেবলঃ নিরুপাধিকঃ। নিগ্ুণঃ সব্বাদিগুণ-রহিত$1__ 
কেবল শব্দের অর্থ -নিরূপাধিক, উপাধিহীন | নিগুণ-শব্দের অর্থ_সত্বাদি গুণহীন।” সত্বাদি হইল 
প্রকৃতিরই %৭-.প্র।কৃত গুণ ; এতাদূশ প্রাকৃত %ণ ব্রন্দের নাই । উপাধিও প্র।কৃত বন্ত, যাহ প্রাকৃত 
সংসারী জীবে থাকে ; ত্রন্ধে তাহ] নাই । এইরূপে দেখ গেল - এই শব্দছয়ে ব্রন্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । আবার প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ-সত্বে৪ “কনা ধ্যক্ষ:”, “সাক্ষী” “চেতা”-প্রভৃতি শব্দে 
বিশেষত্বের কথা বল হইয়াছে । এই বিশেষত্ব যে অপ্রাকৃত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; 
কেনন1, এই সমস্ত বিশেষত্ব প্রকুত গুণ হইতে জ।ত নহে_-তিনি প্রাকৃত গুণহীন। প্রাকৃত বিশেষত্ের 
নিষেধে এই সকল অপ্রাকৃত বিশেষহ নিষিদ্ধ হয় নাই ; কেননা, প্র।কৃত-বিশেষত্বের নিষেধের 
স্ঙ্গে সঙ্গেই এই সকল অপ্র।কৃত বিশেষত্থের অস্তিত্বের কথা বঙ্গ হইয়াছে। 

(১৯) নিষলং নিক্ক্িয়ং শাস্তং নিরবস্তং নিরঞ্নম্‌। 

অস্বৃতসা পরং সেতুং দরদ্ধেনমিবানলম্‌ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬1১৯॥ 

[ ১/২।৩৬ (৬৬), ১১1৪৬ (৮) ড এবং ১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রব্য ] 

এ-স্থজে দনিষ্কলম্*ত দনিক্ফিয়ম্ঠ-ইত্যাদি শব্ধ নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক। 

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-“কলা! অবয়বা নির্গত যম্মাৎ তম্নিফলং নিরবয়বমিতার্থ: | 
নিক্রিয়ং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতং কুটস্থমিতার্থ:। শাস্তমুপসংহৃত-সব্ববিকীরম। নিরবগ্ঘম. অগর্থণীয়ম। 
নিরঞ্জনং নিলেপম 1৮ 

এই ভাষ্য হইতে জান। গেল ব্রপ্ধ হইতেছেন--নিফল-_নিরবয়ব, প্র।ণাদি-নামাস্ত স্থই্ট_ 
সুতরাং প্রাকৃত ঘোড়শ-কলারূপ--অবয়ব তাহার নাই। তিনি নিক্কিয়__ন্বমহিমায় প্রতিষ্টিত, কৃটস্থ। 
তিনি ক্রিয়াহীন। ইহাদ্বার! প্র।কৃত ক্রিযাহীনতাই স্থচিত হইয়াছে ; কেননা; ৬৮বাক্যে এই 
স্থেতাশ্বতর-শ্রুতিই ব্রদ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়! ও বঙ্গক্রিয়ার কথ! বলিয়াছেন ; পূর্ব্বেই প্রদণিত 
হইয়াছে--স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া হইতেছে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব । তিনি শাস্ত__সর্ববিকারহীন । 
বিকার হইতেছে প্রাকৃত বস্তর ধশ্ম; তাহ] ত্রন্মেনাই। তিনি নিরবদ্য-_অনিন্বনীয় এবং নিরঞ্জন -_ 
নিন্দেপ, পাপাদি-লেপহীন, অপহতপাপ্]া। 

এইরূপে দেখা গেল-মালোচায আতিবাক্ো ত্রহ্গের প্রাক্কত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত 
বিশেষত্বই হইতেছে মলিনতা; তাহ! ব্রচ্মের নাই বলিয়া! তিনি “দগ্ষেন্ধনমিবানলম.__দগ্ধেন্ধনানলমিব 
দেদীপ্যমানং ঝটঝটায়মানম (শঙ্কর) --দগ্ধেষ্ধন অনলের গ্যায় দেদীপ্যমান--উজ্জল _ বট্ঝটায়মান।% 
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+ 
চর 


স্পেন আল তন তত 


নির্ববিশেধ শ্চতি ও ত্রঙ্মতন্ব ] প্রস্থানত্রয়ে ত্রক্মৃতত [ ১।২৪৮-নত 


ইহছারা তাহার দেদীপ্যমানতারপ বিশেষত্ব৪ সচিত হইতেছে এবং এই বিশেষত্ব হইতেছে 
অপ্রাকত-_প্রকৃতিধর্ম-বঞ্ছিত। 

4. বৃহদারণ্যক-শ্রতির ৩৭৩ হইতে ৩৭২৩ বাক্যে বল! হইয়াছে-_ পৃথিবী, জল, অগ্নি, অস্তরিজ্, 
বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিকৃসমূহ, চক্্র-তারক1, আকাশ, তম; (অন্ধকার), তেজ?, সর্বভূত, প্রাণ, বাক্য, 
চক্ষু:, কর্ণ, মনঃ, ত্বক্‌, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) এবং রেতঃ_ এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তুতে ত্রন্মা অবস্থিত থাকিয়া এই 
সমস্তকে সংযমন ব! নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্ত তিনি এই সমস্ত প্রাকৃত বন্ত হইতে পুথক্‌ বা ভিন্ন। ইহা 
দ্বারা প্র।কৃত বস্তু হইতে ব্রন্দের বৈল্ক্ষণ্য যেমন স্থচিত হইয়াছে, তেমনি ব্রন্গের প্রাকৃত বিশেষত্ব- 
হীনতার কথাও বলা হইয়াছে । এ-কথ। বলার হেতু এই | বস্তুর ধর্মই হইতেছে বস্ত্র বিশেষদ্ব এবং 
এই বিশেষত্ব বা ধর্মমথাকে বস্তরই মধ্যে। যাহা বস্ত হইতে পৃথক্‌ বা ভিন্ন, তাহাতে বস্তর ধর্ম বা 
বিশেষত্ব ৪ থাকিতে পারে না। ব্রক্ম পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্ত্র হইতে পৃথক্‌ বা ভিন্ন বলিয়া পৃথিব্যাঁদি 
প্রকৃত দ্রবোর ধর্্ বা প্রাকৃত বিশেষত্ব ব্রঙ্দে থাকিতে পারে না। এইরূপে বৃহদারণ্কের এই 
কয়টা বাকো ত্রন্ধের প্রাকৃত-জ্রব্যধন্মহি, বা প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত- 
বিশেষত্ব-নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্রহ্মকর্তৃক পৃথিব্যাদি দ্রব্যনিচয়ের নিয়ন্ত্রণের কথাও বল! 
হইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণকর্তৃত্ব হইতেছে ত্রন্মের। নিয়্ত্রণশক্তিও ব্রন্মেই অবস্থিত ' ইহ! ব্রদ্মেরই 
একটা বিশেষত্ব । ব্রহ্ম যখন প্রকৃত প্রাথব্যাদি দ্রব্য হইতে বিলক্ষণ, ব্রন্মের এই নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃতব ব! 
নিয়ন্ত্রণ-শক্তিও হইবে প্রাকৃত দ্রব্যধন্ম হইতে বিলক্ষণ-_-অর্থাৎ ইহ। হইবে অপ্র।কৃত। এইবরূপে দেখ! 
গেল- ত্রন্দে প্রাকৃত বিশেষত্ব না থাকিলেও অগপ্রাকৃত বিশেষত থাকিতে পারে এবং অপ্রাকৃত বিশেষত্ব 
যে ব্রনের আছে, তাহাই এ-নকল জ্রতিবাক্য বলিয়া গেলেন। এ-সকল শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাও 
জান! গেল যে, প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে ব্রহ্গের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় না। স্মুতরাং প্রাকৃত 
বিশেষত্ব-হীনতাতেই ব্রন্থীকে সর্বববিশেষত্বহীন বল? শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। 

প্রকৃত-বিশেষত্হীন্তার সঙ্গে সঙ্তে ব্রহ্মের অপ্রাককৃত বিশেষত্বের কথ। বল! হইয়াছে__-এই 
জাতীয় শ্রুতিবাকা আরও অনেক উদ্ধত করা যাঁয়। বাহুল্যবোধে তাহা করা হইল না। 
গ। একই ধর্মের কোনও শ্রুতিবাক্যে নিষেধ এবং অপর কোনও শ্ুচতিবাক্যে উপদেশ 

এইরূপও দৃষ্ট হয় যে--কোনও শ্রুতিবাক্যে ব্রন্দের যে ধর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপর কোনও 
শ্রুতিবাকো তাহ! উপরিষ্ট (তাহার অর্তিত্বের উল্লেখ করা) হইয়াছে । এসস্থলে কয়েকটা দৃষ্টান্ত 
উল্লিখিত হইতেছে। , 

(১) অকায়ম্, অশরীরম্, অমূর্তঃ। নিফলম্, অকল? অনাস্থ্য-প্রভৃতি শব্দে শ্রুতিতে ব্রন্মের 
প্রাকৃত-(দহহীনতাঁর কথা বল! হইয়াছে (১/২৪৭-ক অনুচ্ছেদ ডরষ্টব্য)। 

আবার বিভিন্ন শ্রুতিতে পরত্রহ্মাকে “পুরুষবিধ” ও “পুরুষ” বলিয়া তাহার শিরঃপাখ্যাদি- 
লঙ্গণত্থের কথাও বল! হইয়াছে (১1২৪১ অনুচ্ছেদ ্রষ্টব্য) | নারায়ণাথববশির-উপনিষদে এই ত্রঙ্থা- 

চা] 
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পুরুষকে “বরক্ষণ্য দেবকীপুজ্রও?। বল। হইয়াছে। গোপালতাপনী-শ্রুতিতে তাহাকেই আবার 
দদ্ধিভূক্ঈ?) “গোপবেশ”, প্বেণুবাদনশীল” “গোপীজনবল্লভ”-ইতযা্দি বলা হইয়াছে । গোপালপূবর্ব- 
তাপনীতে তীহাকেকঈ “সচ্চিদানন্দরূপায়” ॥১1১।" “সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্‌ ॥১৮।" *বিজ্ঞানরূপায় পরমাননাঁ- 
রূপিণে ৪২২৮ এবং গোপালোত্তরতাপনীতে পনিত্যানন্দৈকরূপঃ বিজ্ঞানঘন+, আনন্দঘনঃ ॥১৫ এবং ১৮৪৮- 
ইত্যাদি বল। হইয়াছে। এই সমস্ত বাকো পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বই খ্যাপিত হইয়াছে । 

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।১ ক্লোকের টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ধ্যানবিন্দু-শ্রতি হইতে 
একটি বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন -_“আনন্দমা ত্র-মুখ-পাদ-সরোরুহাদিরিতি ধ্যানবিন্দ,পনিষদস্চ। _ধ্যানবিন্দু 
উপনিষদ হইতে জান! জায়, পরব্রঙ্ষের মুখপল্প এবং পাদপল্মাদি হইতেছে আনন্দরমান্র।” ইহা 
ইইতেও জান! গেল, পরক্রন্মের সঙ্চিদানন্ববিগ্রহ এবং কাহার মুখ-পাঁদাদি প্রাকৃত পঞ্চডৃতে গঠিত লহ, 
পরস্ত আনন্দদ্বারা গঠিত । 

এই সমস্ত শ্রতিবাক্য হইতে জানা গেল - ত্রন্দের প্রাকৃত দেহেক্জিয়াদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু 
অপ্র।কৃত দেহেন্দ্রিয় নিষিদ্ধ হয় নাই । ইহা হইতেও ব্রঙ্গোর অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্ব জানা গেল। 

(২) নিজ্কিয়ম, (শ্বেতান্বতর॥৬।১৯1), অকর্ত! (শ্বেতা শ্বতর॥১,৯।), প্রভৃতি শব্দে কোনও কোনও 
ঙ্রুতি ব্রদ্ধের প্রাকৃত-কম্মহীনতার কথ! বলিয়াছেন । কম্মনিবর্ণহক প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় যাহার নাই, 
তাহার প্রকৃত কন্মের সস্ভ/বনাও থাকিতে পারে ন।। 

আবার অন্তত্র ব্রহ্মকে “র্বকম্মণ (ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।২, 81% বলা হইয়াছে এবং “ভাবাভাবকরম্‌, 
কলাসর্গকরম (শ্বেতাশ্বতর॥৫1১৪1)”,4এতস্ বা অক্ষরশ্থয প্রশাসনে গাগি স্ৃ্ধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধূতৌ, তিষ্ঠতঃ। 
ইত্যাদি॥ বৃহদ র।৩।৮1৯।”, “মকাশে। বৈ নামরূপয়ো নির্ব্বহিতা ॥ ছান্দোগ্য।৮1১৪।১।৮,স ইমাল্লোকান- 
স্থজত ॥ এতরেয়।॥১1১1২।৮, “এয যোনিঃ সব্ব্থ প্রভবাপ্যয়ো হি ভূতানাম্‌ ॥মাণড,ক্য 1৬।%, “যমবৈষৈবৃণুতে 
তেন লভ্যঃ ।মুণ্ডক॥ত1২৩।, কঠ ॥১1২।২৩।৮, “ঈশানং ভূতভব্যস্য ॥ কঠ ॥২১1৫1,৮ এত্রন্ম হ দেবেত্যো 
বিজিগ্যে তস্য হ ব্রন্মণে। বিজয়ে ॥ কেন ॥৩।১॥-ইত্যাদ্দি শ্রতিধাক্যে ত্রন্ষের সর্ব-বিধারণ কম্মণ 
দ্র্ব-নিয়মন-কণ্য? নাম-রূপের নির্ব্বাহণরূপ কণ্ম্, বরণরূপ কর্ম, দেবতাদের প্রাজয়দপ কর্ম, জগতের 
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-করপরূপ কর্ম. প্রস্ভৃতি বু কন্মের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। 

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে -পৃবের্বাক্ত “নিক্রিয়ম্‌”, “অকর্ত।” ইত্যাদি বাকো শেষোক্ত 
জগতের স্থষ্টি-স্ফিতি-প্রলয়-করণাত্মক কর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে কি না। তাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে--এ কথা 
বল। যায় না। কেনন।, সমগ্র বেদাম্তসৃত্রে ব্রহ্মকর্তৃক জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যই প্রতিপাদ্দিত 
হইয়্াছে। সর্ব্যবিধারণ, সর্বনিয়মন, বরণ, দেবতাদের পরাজয়াদি কন্য” জগতের স্থিতির বা পালনেরই 
অঙ্গীভূত; সথতরাং এ সমস্তও নিষিদ্ধ হয় নাই। এই সমস্ত হইতেছে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিপ্রেক্ত ব্রন্ের 
পরাশক্তির সহায়তায় কৃত “জ্রানবলক্রিয়ার” অস্ততভূক্তি। “পরাম্ত শক্তিবির্ববিধৈব শ্রয়তে ন্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়। চ ॥ স্থেতাশ্বতর ॥৬1৮1% 
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এইরূপে দেখা গেল--ব্রন্মের পক্ষে জীববং প্রাকৃত কণ্্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; পরাশক্তির 
সহায়তায় সাধিত অগ্রাকৃত কম্ম"_ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত ““'দিব্যকন্ম”--নিষিদ্ধ হয় নাই। এ 
গছলেও ব্রহ্ধের অপ্রাকৃত কম্মজূপ বিশেষত্বের কথ জানা যাইতেছে। 
(৩) শ্রুতির কোনও কোনও বাক্যে ব্রহ্ধকে “অমনাঠ” (মুণ্ডক ॥২1১২॥), “অমনঃ” 
( বৃহদার ॥৩1৮৮৪ ) ইত্যযর্দি বলা হইয়াছে। ইহাদ্বার। ব্রন্মের মন এবং মনের বৃত্তি আদি নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। 
কিন্তু অন্যত্র “সব্বজ্গঃ সর্ব্ববিৎ (মুণ্ডক ॥১1১।৯॥ ), “সর্বজ্ঞ: ॥ মীগ্ুকা 1৬।৮, “পোহকা- 
ময়ত বহু স্যাং প্রজায়য়েতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৬।", “লস উক্ষতেমে সু লোকাঃ॥ 
এতরেয় ॥১1১1তা”, “নান্ুদতোহস্কি মন্ত্‌ নাম্যদতোইন্তি বিজ্ঞাতৃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৩/৮/১১।। *সত্যসন্করঃ, 
সর্বকামঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।২॥, ৩1১81৭|৮, *জ; ( শ্বেতাশ্বতর (১1৯| )৮) ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে তরঙ্গের 
মন্রে এবং মনোবৃত্তির এবং তত্বৎ-কাঁষোর পরিচয় পাওয়া যায়। 
এন্থলেও বিবেচ্য এই যে-*আমন।2” ইত্যাদি বাক্যে যে নিষেধের কথ। আছে, 
সব্রজ্ঞতাদির উপবেও তাহার ব্যাপ্তি আছে কিন! । কিন্তু সব্বঙ্ছত্বাদি যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা 
বল। যায় না। কেননা, বেদান্তন্ত্রে যে ব্রন্মের জগৎ-কর্তৃহাদি প্রতিপাদিত হষ্টয়াছে, সেই 
জগত-কর্তৃতাদির মূলই হইল ত্রন্মের সব্বন্ঞত্ব, “সোহকাময়ত বনু স্তাম্ত ইত্যাদি বাক্যে কথিত 
হষ্টির সন্কল্লাদি। এই সমস্ত নিষিদ্ধ হইলে জগতকর্তৃত্বাপিই নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে । এই সর্ববজ্ঞ- 
ত্বাদিও শ্বেহাশ্বতর-শ্রুতিকথিত পরাশক্কতির সহায়তায় সাধিত_ “জ্ঞানবলক্রিয়ার” অন্তভূক্ত। 
এইকরূপে দেখা গেল _“অমনাঃ” ইত্যাদি বাক ব্রন্মের প্রাকৃত মন এবং প্রাকৃত 
, মনের বৃত্তিই নিষিদ্ধ হইয়াছে) কিন্তু তাহার সর্ববন্ছত্বাদি অপ্র।কৃত মনোবৃত্তির কার্য নিষিদ্ধ 
হয় নাই। 
এ-স্থলেও ব্রন্দের অপ্রাকৃত-বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় 
(8) শ্রুতির কোনও কোনও স্থলে ব্রল্মকে “অগন্ধম্‌ গরসম্‌ ( বৃহ র।'৩/৮।৮। )৮ ইত্যাদি বলা 
হইয়াছে । তাহাতে ত্রন্মের সম্বন্ধে প্রাকৃত গন্ধ এবং রস নিষিদ্ধ হইয়াছে (১1২।৪৭-ঘ অনুচ্ছেদ জরষ্টবা )। 
অন্যত্র আবার ত্রহ্মকে পসর্ধ্বগন্ধঃ সর্ববরসঃ ( ছান্দোগ্য 1৩1১৪।২১৪| )৮ বলা হইয়াছে। 
এ-ম্থলেও বিবেচ্য হইতেছে__দসর্ব্বগন্ধঃ সর্ধবরসঃ” ইত্য।দিবাক্যে ত্রন্দের যে বিশেষত্বের 
কথা বলা হইয়াছে, “অগন্ধম, অরসম্” ইত্যাদিবাক্যে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে কিনা। 
ছান্দোগ্যভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_“সর্ববগঙ্ধ: সর্ধবে গন্ধাঃ মুখকরা অস্ত, 
৮ সোহয়ং সব্ববগন্ধঃ। “পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ) ইতি স্মতেঃ। তথা রস! অপি বিদ্দেয়াঃ। আপুণ্যগন্ধ-রস- 
গ্রহণন্ত পাপসম্বদ্ধ-নিমিত্বরশ্রবণাং। 'তম্মাৎ তেনোভয়ং জিত্তি সুরভি চ ছগরন্ধ চ পাপ্মন। 
হ্োষ বিদ্বঃ' ইতি শ্রতেঃ। ন চ পাপ্াসংসর্গ ঈশ্বরস্ত, অবিদ্ভাদিদোষস্যানুপপত্তেঃ।- সর্ধ্গন্ধ- 
[ ৯৯৩ ] 
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সুখকর সমস্ত গন্ধ ধাহার বিগ্ধমান আছে; তিনি সর্ববগন্ধ ; যেহেতু, স্মৃতিতে আছে "আমিই 
পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধস্বরূপ। রস-পদেও সেইরূপ সুখকর রসই বুঝিতে হইবে। কেননা, 
পাপ-সন্বন্ধ হইতেই অপুণ্যগন্ধ ৪ অপুণারসের গ্রহণ হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতি হইতেই জান 
যায়; শ্রুতি বলিয়াছেন_'সেই হেতু স্রাণেন্দ্রিয় দ্বার! সুগন্ধ ও দূর্গন্ধ এই উভয়ই আজাণ 
কর! হয়; কারণ, এই গ্রাণেন্দ্রিয় পাপছারা বিদ্ধ ।' কিন্তু ঈশ্বরে কোনও প্রকার পাপসন্বন্ধ নাই; 
কেননা, তাহাতে (পাপের কারণীভূত ) অবিগ্যাদি-দোষের সম্ভাবন। নাই (৮ 

এইট ভাষ্যোক্তি হইতে জানা গেল-_অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের যে গন্ধ ও রস, তাহাও প্রাকৃত এবং 
প্রাকৃত বলিয়া অপুণ্য -মপবিত্র। সর্ব্বেশ্বব পরব্রদ্মে এইরূপ অপবিত্র প্রাকৃত গন্ধ এবং রস নাই। 
তাহাতে যে গন্ধ এবং রস আছে, তাহা হক্টতেছে--পবিত্র, সুখকর-__স্ুতরাং প্রাকৃত গঙ্কোর 
এবং প্রাকৃত রসের বিরোধী এবং প্র।কৃত গন্ধের ও প্রাকৃত রসের বিরোধী বলিয়া অপ্রাকৃত | 

“অগন্ধমত আরসম্”-ইত্যাদি বাক্যে ষে ত্রচ্ষে প্রাকৃত গন্ধ এবং প্রাকৃত রসই নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, শ্রীপার্দ শঙ্করের ভাষ্য উদ্ধত করিয়া তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে (১/২/৪৭-ঘ 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। অপ্রকৃত গন্ধ-রস নিষিদ্ধ হয় নাই । শ্রুতি ব্রন্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন--- 
“রপসো বৈ সঃ” তাহাতে সর্ববিধ রস নিষিদ্ধ হইলে তাহার রস-ন্বরূপত্বই নিষিদ্ধ হইয়া 
যায় এবং তাহার রস-্বজপত্ব নিষিদ্ধ হইয়া গেলে_“রসং হ্যেবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি”-__এই 
জ্তিবাক্যও নিরর্থক হইয়া পড়ে। রস্ম্বরূপ ব্রন্মের রস অপ্রাকৃতই, তাহা কখনও 
প্রাকৃত হইতে পারেনা এবং প্রকৃত রসের নিষেধে তাহা নিষিদ্ধও হইতে পারেনা । গন্ধ-সম্বদ্ধেও 
তদ্রুপই মনে করিতে হইবে। 

এইরূপে দেখ! গেল-ত্রন্মে অপ্র।কৃত গন্ধ এবং অপ্র।কৃত রস বিদ্যমান এ-ন্থলেও 
অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা জান! গেল। 

(৫) কোনও কোনও স্থলে আরতি ব্রম্মকে “নিগুণঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১১॥ গোপালোত্তরা।১৮ 
(১৮)।৮ বলিয়াছেন । শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্ শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_নিগুণঃ সত্বাদিগুণরহিতঃ।-- 
নিষুণ অর্থ-_সন্বাদি মায়িকগুণরহিত।” 

আবার কোনও স্থলে বা শ্রুতি ব্রন্ধকে “গুণী ( শ্বেতাস্বতর ॥৬।২), ৬।১৬| )৮ বলিয়াছেন। 

এ স্থলেও বিবেচ্য হইভেছে_-“গুণী”-শবে ব্রনের যে গুণের কথ। জানা যায়, “নি ণ:”-শকে 
সেই গুণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন! । 

শ্বেতাশ্বতর-ভাঁষ্যে শ্রীপাদ শঙ্ষর লিখিয়াছেন-_“গুণী অপহতপাপ্ৰীদিমান্।-__নিষ্পাপত্বাদি- 
গুণসম্পন্ন।” ত্রন্ষের নিষ্পাপন্বাদিঞণ নিষিদ্ধ হইলে তাহাকে পাঁপযুক্ত মনে করিতে হয়। বিস্ক পাঁপ 
হইতেছে অবিষ্ঠার ফল। ব্রক্ষকে অবিষ্তা স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া পাপও তাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারেলা। সৃতর।ং “নিগ৭-শবে বর্ষের অপহতপাপ্যত্বাদি গুণ নিষিদ্ধ হইতে পারে না। 


[ ৯৯৪ ] 
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বিশেষতঃ “নিগুণ”-শব্দে ষে কেবল মায়িক সত্বাদিগুণই নিষিহ্ধ হইয়াছে, তাহা ভ্রীপাদ 
শরঙ্করও বলিয়! গিয়াছেন। “নিগুন”-শবে যখন “অপহতপাপ্যত্বাদি” গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন 
ব্রদ্ষের অপহতপাপ্যত্বারি গুণ থে মায়াতীত, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। এই নকল মায়াতীত ব 
অপ্রাকৃত গুণে ব্রহ্ম গুণবান্‌। 

পৃর্ধ্বে যে সকল অগ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্তও ব্রদ্ধের অগ্রাকৃত 
গুণ। শ্রুতি ব্রন্মকে “সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্প: (ছান্দোগ্য ॥৮1৭1১1-ইত্যাদিও বলিয়াছেন এবং এতাদৃশ - 
অর্থাৎ সত্যকা মত্ব-সতাসন্কল্পপত্বদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, তাহাঁও ছান্দোগ্য-শ্রুতি ৮1৭।১- 
বাক্যে বলিয়। গিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত যে ব্রন্মের স্ববপভূত-_শ্ৃতরাং অপ্রাকৃত- গুণ, তাহ 
অনায়াসেই বুঝা যায়। “আনন্দাদয়: প্রধানন্থয ॥”-এই ব্রন্মন্থত্রেও ব্রত্মের আনন্র্াি-গুণের ব্রহ্ম- 
স্বূপভূতত1-_ন্ৃতর।ং অপ্রাকৃতত্ব_খ্যপিত হইয়!ছে। শ্বেতাস্বতর-শ্রুতিতে ৩১১, ৫1১৪-ইত্যাদি 
একাধিক বাক্যে ব্রক্ধকে “ভগবন্‌্” বলা হইয়াছে । শ্রীপাদ শঙ্কর ভাষ্যে লিখিয়াছেন_-“স ভগবান্‌ 
ধশ্বর্ধাদিসমন্রিঃ । উক্তঞ্চ _“এশবধযস্ত সমগ্রস্ত বীর্ধ্যস্য যশস: শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষঙ্্রাং ভগ 
ইতীরণ।।, শ্বেতাশ্বতর ॥৩/১১-শঙ্করভাষ্য--ভগবান্‌ অর্থ - এশ্বধ্যাদি-সমষ্টি। সমগ্র এশ্বধ্য, সমগ্র 
বীর্ষ7, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য- এই ছয়টা গুণকে তিগ+ বল। হয়।” 
ধশবর্ধযাদি এই ষড়বিধ এশ্বরধ্য যে পরব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপভূত, ভগবান্-শবের প্স্বর্্য দিসমগ্রি:”-অর্থ 
প্রকাশ করিয়! ভ্রীপাদ শঙ্কর তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। পবক্রক্ধ ভগবানের এশবর্যদিগুণ যে তাহার 
স্ববূপতৃত, তাহ শাক্ত্র-প্রমাণযোগে পূর্বেও প্রদণিত হইয়াছে (১1১৫২ ৫৫ অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য)। তাহার 
এশ্বর্ধযাদি গুণ তাহার স্বরূপভূত বলিয়। অপ্রাকৃত-_চিন্ময় ; মায়িক বা প্রাকৃত নহে। 

শ্রুতি পরব্রক্মকে “সত্যং শিবং সুন্বরম্” বলিয়ছেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি একাধিক স্থলে 
(৩১১, ৪1১৪, ৪1১৬, ৫1১৪ ইত্যাদি বাঁকো) তীহাকে “শিবম্‌” এবং 81১১-বাক্যে “বরদম্ও ব্লিয়াছেন। 
ভাহার সুন্দরদ্ব, তাহার শিবদ্ব (মঙ্গলন্বরূপত্ব, মলময়ন্ব) এবং তাহার বরদত্বও তাহ।র গুণ । এই সমস্ত 
গুণও তাহার স্বরূপভৃত-_সুৃতরাং অপ্রাকৃত, চিন্ময়। 

শ্বেতান্বতর-শ্রুতির যে বাকো ব্রক্ষকে দনিগুণঠ বলা হইয়াছে, সেই বাক্যেই ত্রন্ষের 
কণ্দাধাক্ষত্ব, সর্ববদ্রষ্টঘাদি গুণের কথাও বল! হইয়াছে । দকম্মণধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা 
কেবলো নিগুণশ্চ ॥৬১১।৮ ইহার ভাষ্যে প্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__“কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ধবপ্রাণিকৃতবিচিত্র- 
কর্মাধিষ্ঠাত1। সর্ব্বেধাং ভূভানাং সাক্ষী সর্ববদরষ্টা। সাক্ষাদ্ত্রষ্টরি সংজ্ঞায়মিতি স্মরণাৎ। চেতা 
চেতয়িতা। কেবলে! নিরুপাধিকঃ | নিগুণ: সত্বাদি গুগপরহিতঃ ॥-- কর্মমাধ্যক্ষ অর্থ-_সমস্ত প্রাণীর কৃত 
বিচিত্র কর্মের অধিষ্ঠাতা ব। ফল-নিয়ামক | সাক্ষী -সর্বভূতের সাক্ষী _সববর্রষ্ঠা | কারণ, স্মতি- 
শাস্ত্রে সাক্ষাদৃত্রষ্টাকেই সাক্ষী বল! হইয়াছে । চেতা অর্থ-__চেতয়িতা (চেতনা-বিধানকারী)। কেবল 
অর্থ-নিরুপাধিক | নিষ্ড৭ণ অর্থ-_সত্বদিগুপরহিত, মায়িক সব্ব-রজঃ-তমঃ-গুণবজ্জিত |” 


[৯৯৫ ] 


নির্বিশেষ শ্রুতি ও ব্রহ্মতব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ১/২1৪৮-অ্ঠ 


এই ভাষ্য হইতে জানা গেল-_বর্মাধা্ষত্ব (কর্মাফল-নিয়ামকৎ), সর্বস্ব, চেতয়িতৃত্যাদি গুণ 
্রদ্মের আছে। উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-বাক্ের “কর্মাধ্যক্ষং”শবে স্রিকম্মের অধ্যক্ষতাও বুধাইতে 
পারে? যেহেতু, পরত্রন্দ শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন--তীঙ্কার অধাক্ষতাতেই প্রকৃতি এই চরাচর 
জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকে । “ ময়াধ্যক্ষেণ একৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌ ॥ গীতা ॥৯/১০।৮ এই অর্থে প্রদ্মের 
স্্টিকর্তৃব-গুণের কথাও জান! যায়। 

এ-সমস্ত গুণ সবে তাহাকে যখন “নিগুণ -সত্বাদি মায়িকগুণবর্জিত”__বলা হইয়াছে, তখন 
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ত্রন্মের কন্মাধাক্ষহাদি গুণ মাঘ্িকগুণ নহে; এ-সমস্ত হইতেছে তাহ।র 
অপ্রাকৃত গণ ; এই সকল মপ্রাকত গুণ তাহার আছে। আবার, এই সকল অপ্রাকৃত গুণ থাক 
সন্বেও ব্রঙ্গকে যখন "কেবল৮_- ণিনিরপাধিক”- বলা হইয়াছে, তখন এই সমস্ত যে তাহাতে 
আগন্তক নহে, পরস্ত তাহার স্বরূপভূত্তই, ভাহাও জানা যাইতেছে। বস্তুতঃ পরব্রহ্মের ভগবত্বা বা 
এশ্বধযাদি গুণ -য তাহার স্বরূপভূত, উপাধি শহে--তাহ। পূর্বেও প্রদশিত হইয়াছে (১/১।৫৫- অনুচ্ছেদ 
দরষ্টব্)। 

এইট সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝ গেল পরত্রত্মের অনন্ত অপ্রাকৃত _ন্বরূপভূত-_ গুণ 
আছে। এই সমস্ত গুণে তিনি গুরণী। তাহাতে কোনও মায়িক গুণ নাই, মায়িক গুণ-বিষয়েই 
তিনি নিষ্চণ। 

'গ৭৭”-শব্বটী অত্যন্ত বাপক। সমস্ত অপ্র।কৃত গুণেই যে পরব্রহ্ম গুণী, তিনি যে অশেষ- 
কল্য।ণ-গুণাত্মক, তাহাই এই * গুণী”-শব্দে প্রকাশ করা হইয়াছে। 

এ-স্লেও ব্রন্মের অগ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা জান! গেল । প্র।কৃত গুণরূপ বিশেষত্বের নিষেধে 
ব্রন্মের অগ্রাকৃত গণ নিষিদ্ধ হয় নাই। 

এই জাতীয় আরও 'অনেক শ্রতিবাক্য উদ্ধত কর! যায়। বাছুল্য-বোধে তাহা করা 
হইল না। 

একটা সাধারণ কথা স্মরণ রাখ! প্রয়োজন । তাহা! হইতেছে এই যে-_-একই বস্ত-সন্বস্ধে 
একই গুণের এক স্থলে উপদেশ এবং অন্থস্থলে নিষেধ, কিম্বা! একই স্থলে যুগপৎ উপদেশ এবং নিষেধ, 
শ্রুতির কথা তো দূরে, কোনও প্রকৃতিস্থ পোকের পক্ষেও সম্ভব নহে। একই ব্যক্তিকে কেহই 
একবার দৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্ট এবং আর একবার অন্ধ বলে না। ন্ৃতরাং সবিশেষত্ব-সূচক বাক্যে শ্রুতিতে 
ত্রন্মের যে ৭ উপদিষ্ট হইয়াছে, নিব্রিশেধত্ব-স্থচক বাক্ো ঠিক সেই গুণই আবার নিষিদ্ধ হইয়াছে 
বলিয়। মনে কর সঙ্গত হয় না; অন্য গুণই নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্রদ্ষের প্রাকৃত হেয় গুণই 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত চিম্ময় গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই। 

এইরূপে দ্রেখা গেল-_নির্ধধিশেষ-স্থচক শ্রুতিবাক্যসমূহের তাংপর্য্য হইতেছে এই যে, 
ব্রহ্ম কোনও প্রাকৃত গুণ নাই। আবার সবিশেষন্ব-স্চক শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপধ্যও হইতেছে 


[ ৯৯৬ ] 


বহ্গতত্ব ও স্মৃতি ] প্রন্থানত্রয়ে ্র্ষততব [ ১২।৪৯-অস্ট 


এই যে, ব্রন্ষের অগ্রাকৃত গুণ আছে। শত সহস্র গুণের অনস্তিত্থ সন্বেও যদি কেবলমাত্র একটা গুণেরও 
অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলেও ব্রক্ষকে সবিশেষই বলিতে হইবে। সুতরাং ব্রন্মের সবিশেষত্বই যে 
শ্রুতির প্রতিপাদ্য, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ব্রহ্ষের অর্বর্ববিধ বিশেষদ্বহীনতা 
শ্রুতির অভিপ্রেত নয়। 
৪৯। ত্রহ্গাতস্ব সন্ধন্ধে স্থৃতিশান্বের ভাগুপ্য 

বরহ্মতত্ব-সন্বান্ধে স্মতি-শান্ত্রের তাৎপর্ধযও যে শ্রুতি-ত।ৎপর্য্যেরই অনুরূপ, তাহা পূর্ববর্তী 
১/২।৪৩-৪৪ অন্ুঙ্ছেদেই প্রদণিত হইঈয়াছে। 

শ্রুতির স্ায় গীতাতেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে “অকর্ত! (91১৩)* বল। হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
বল! হইয়াছে, তিনি চাতুর্ববর্ধোর স্ষ্টিকর্তী। ইহ। পুর্ববস্তাঁ ৪৮ (৫)-অনুচ্ছেদে অলোচিত শ্বেতাশ্বতর- 
আতি (৬/১১)-বাক্যেরই অন্ুবপ উক্তি । “অকর্তা”-শবে ত্রন্ষের জীববৎ প্রাকৃত কম্মই নিষিদ্ধ 
হইয়াছে; অগ্রাকৃত কশ্ম নিষিদ্ধ হয় নাই । শ্ষ্টিক।ধ্য বা স্থষ্টিকার্যোর অধ্ক্ষতা হইতেছে তাহার 
অপ্র।কৃত কণ্ম_ গীতার ৩।৯-বাকো কথিত “দিব্য কর্ম” 

শ্বেতাশ্বতরঞ্ররতির (৩/১৭-বাঁকোর) ন্যায় ব্রহ্মসম্থন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাঁও বলিয়াছেন__ 
“সর্ববোন্দিয়গুণাভাসং সব্বেক্র্িয়বিবজ্জিতম১৩।১৫।৮ এ-স্থলেও ব্রন্ষের প্রাকৃত দেহেন্ট্রিয়হীনতার 
কথাই বলা হইয়াছে । 

শ্রুতির ম্যায় গীতাতেও ত্রন্মকে “নিগুণ” বলা হইয়াছে--১৩1১৫, ১৩1৩২-ইত্যাদি শ্লোকে। 
এ-স্থলেও প্র।কৃত-গুণহীনত্বই খা।পিত হইয়।ছে। পুরাণও এ-কথা বলিয়া গিয়াছেন। এ“সন্বাদয়ে ন 
সম্তীশে যত্র চ প্র।কৃতা গুণাঃ ॥ বিষুপুরাণ। ১1৯/৪৩।" তিনি যে সমস্ত অপ্র।কৃতগণাত্মক এবং এই সমস্ত 
অপ্রাকৃত গুণর(জি যে ভাহার স্বরূপভূত, “লমধ্ত-কল্যাণগুণ।ত্বকো হি*-ইত্যাদি বাক্যে বিষুপুরাণ 
৬৫৮৪-শ্লোকে তাহাঁও বলিয়া! গিয়াছেন। 

গোপালতাপনী-শ্রুত্তির ম্যায় স্মৃতিও বলিয়া গিয়াছেন-ব্রক্ম এক হইয়াও বহুরূপে 
বিরাঁজমান। “স দেবে বনুধ। ভূত্া নিগুণ: পুরুষোত্বমঃ। একীভুয় পুনঃ শেতে নির্দোষে হরিরাদি- 
কৃৎ ॥ লঘ্বুভাগবতী মৃতধুত পল্পপুরাণ বচন |” 

পরত্রদ্মের লীলার কথাও ১1২৪৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধত “সস্তি যগ্থপি মে প্রাজ্য লীঙাস্তাস্তা 
মনোহরাঃ।”_- ইত্যাদি বৃহদ বাঁমনপুরাণ-বচনাদি হইতে জানা যাঁয়। এই লীলাই হইতেছে গীতা- 
প্রোক্ত “দিব্য কর্মা।” 

পুরুষোত্তম স্রীকৃই যে পরব্রহ্ষ, গ্রীমদ ভগবদ গীতা এবং পুরাণাদি হইতে তাহাও জান! 
যায়। শ্রুতিও যে তাহাই বলেন, তাহাও পূর্বে (১1২1৪১-অনুচ্ছেদে) প্রদশিত হইয়াছে। 

ভ্রীমদ্ভগবদ গীতাদি স্ম.তিগ্রন্থে পরত্রহ্ধের নির্বি্বশেষত্বের কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না; বরং 
অব্যক্তপক্তিক ব্রহ্ম_যাহাকে সাধারণতঃ নির্বির্ধশেষ ব্রক্মা বলা হয়, সেই ব্রহ্ম-যে পরব্রদ্গ 


[ ৯৯৭ ] 


নি 


্রগ্মতত্ব ও বেদাস্তশৃত্র ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২৫০-আস্ট 


প্রীকষেরই প্রকাশ-বিশেষ, “ব্রঙ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌্”-ইত্যাদি গীতাবাক্য এবং তদনুরূপ পুরাপবাক্যা্ি 
হটডে তাহ।ই জানা যায়। যিনি অজ্জুনের সারথ্য করিয়াছেন, অঞ্ছুনকে গীত। উপদেশ করিয়াছেন, 
সেই পুরুযোত্বম শ্রীকৃষ্ণ যে নির্ব্বিশেষ নহেন, তাহ। বলাই বাহছল্য। 

পরব্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্ব-বিগ্রহত্বের _ তাহার বিগ্রহের প্রাককৃত-জড়-বিবঙ্জিততের-_-কথাও 
স্বৃতিশীস্্র হইতে অবগত হওয়া যায়। শ্ত্রী্গীব গোস্বামী তাহার ভগবৎ-সন্দর্ডে (২৮৫ পৃষ্ঠায়) এইরূপ 
একটী স্মুতিবাঁক্য উদ্ধত করিয়াছেন। -“আনন্দমাত্র-করপাদ-মুখোদর[দিরিত্যাদি স্মৃতেশ্চ।--ব্রদ্ষের 
হস্ত, পদ, মুখ. উদরাদি সমস্তই অনিন্দমাত্র ।” তাহার সর্বসন্ব।দিনীতে (৮৮ পৃষ্ঠায়) তিনি মহাভারতের 
উদ্যোগপর্ধ্ব হইতে একটি গ্লেক উদ্ধৃত করিয়।ছেন--৭ন ভূতসংঘসংস্থানো দেহোইস্য পরমাত্মনঃ- 
পরমাস্বার দেহ পাঞ্চভোঁতিক (প্রাকৃত) নহে ।” ১।১২১-্রন্ষনুত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রাঁমান্বজও মহাভারতের 
এই শ্কটা উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদ্ুপুবাণ-পাতালখণ্ড হতেও জান] যায়-“ন তস্য প্রাকৃতী 
মৃ্তির্ধেদোমাংসান্থিমস্তবা। ৪৬৪২॥--প্র/কৃত মেদ-মাংসাস্থি-গঠিভ প্রাকৃত দেহ তাহার নাই।” 
শ্রীমদ্ভীগবতের “কৃষ্ণমেলমবেহি ত্বম”-উত্যাদি ১০১৪1৫৫-শ্লোকের বৈষ্ব-তোষণীীকায় মধ্বাচার্য্যধৃত 
একটা মহাবরাহপুবাণের বচন উদ্ধত হইয়াছে “দেহদেহিবিভাগোইত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিদিতি 
মধব।চার্ধাধূত-মহাবারাহপচনম.(” ইহা! হইতে জান যায় ভগবানে দেহ-দেহি-ভেদ নাই ; যেই দেহ, 
সেই দেহী ; অথব| যেই দেহী, সেই দেহ ; অর্থাৎ তাহার দেহও কাহার স্বরূপভূত এবং স্বরূপভূত বলিয়! 
তাহার দেহও তাহ।রই ম্যায় আনন্দম্বরূপ। এই সমস্ত স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায়-_-পরব্রহ্ম হইতেছেন 
সচ্চিদানন্ব-বিগ্রহ, তাহার শ্রীবিগ্রহের কর-চরণাদি সমস্তই আনন্দঘন, বিজ্ঞান্ঘন; তাহার বিগ্রহ 
প্রাকৃত পঞ্চমহা ভূতে গঠিত নয়। 


অঙ্গে 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি স্থৃতিশান্ত্র হইতে জান! যাক যে, পরক্রন্ধ শরীক জগতের কল্যাণের. 


নিমিত্ত ব্রন্মাণ্ডে আবিভূতিও হইয়। থাকেন। 


৫০। ব্রজ্গাতন্ব-সম্বন্ধে বেদান্তসূত্রের তাতপর্যয 

বেদান্তস্ত্রের আলোচনায় পুবের্বই (১1২২৪ অনুচ্ছেদে) প্রদশিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ধ্থত্রে 
সব্বত্রই ত্রন্মের বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে; একটা স্ৃত্রেও নিধ্বশেষদ্বের কথা বল! 
হয় নাই। 

অবশ্য “ন স্থ(নতোইপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সব্বত্র হি ॥ ৩২১১।৮-এই ত্রন্মস্থতটাকে উপলক্ষ্য 
করিয়। শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রদ্মের নিধিবশেষগ্ধ প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহার প্রয়াম যে 
বার্ঘতায় পর্যাবসিত হইয়াছে এবং তাহার উক্তিগুলিও যে বেদাস্তবিরুত্ধ, তাহাও পুরে (১২২৪- 
অনুচ্ছেদে ) প্রদশিত হইয়াছে। 

“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥৩:৩।১১।”-ইত্যাদি সুত্রে ত্রদ্ষের ম্বরূপভূত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের 


[ ৯৯৮ ] 


প্রন্থানজয় ও বৈফবসিন্ধান্ত ] প্রন্থানতয়ে ত্রহ্মতত্ব [ ১২৫১-অন্থু 


এবং “অরূপ্বদেব হি তংপ্রধানত্বাৎ ॥৩1২।১৪।”ইত্যাদি সুত্রে ব্রন্মের শ্বরূপভূত বিগ্রহের কথাও 
জানা যায়। 


“লোকবত্ব, লীলাকৈবল্যম.॥৮-স্ত্র হইতে পরব্রদ্ষের লীলার কথাও জানা যায়। 


৫১। ্রন্ছানক্য় এবং গোঁড়ীয় বৈষঃব-সিদ্ধা্ত 

পূর্ববস্তা ১/২।৪৮-৫০-অনুচ্ছেদে প্রস্থানত্রয়ের সারমন্্ব যাহা! বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে 
পরিক্ষার ভাবেই জান! যায় যে, এই গ্রন্থের প্রথম পর্ধের প্রথমাংশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচাধ্যদের যে সিদ্ধাস্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্যক্রূপে প্রস্থীনত্রয়ের উপরেই প্রতিষ্টিত। তাহাদের সিদ্ধান্তে এমন 
কোনও কথ। নাই, যাহা তাহাদের স্বকপোল-কল্পিত বা শাস্ত্-বহিভূঘি যুক্তির উপরে প্রতিষ্িত এবং 
যাহ প্রস্থানত্রয়ের সম্মত নহে। তাহাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে সে-স্থলে শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণও 
উদ্ধত হইয়াছে । 

শ্রুতি-স্যতি হইতে ইহাও জান! যায় যে, পরর্রহ্ স্বয়ংভগবান্‌ ব্রজবিহারী শরীক অনাদি 
কাল হইতেই বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নুলিংহ, সদাশিব।দি অনস্ত ভগবধং-ম্বরূপরূপে আত্মপ্রকট 
করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত ভগবৎ-ম্ব্ূপের প্রত্যেকেই স্বরূপে “সর্ববগ, অনন্ত, বিভূ” হইলেও 
শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে শক্তি-বিকাশের ন্যনতা ; এজস্য তীহাঁদের কেহই গীতাপ্রে।ক্ত 
"ব্রঙ্গযোনি” নহেন। কিন্তু ব্রজব্লাসী স্বয়ংভগবান্‌ কৃষ্ণের এমন এক প্রকাশও আছেন, হিলি 
“ব্রহ্মযোনি”-স্ৃতরাং “ন্বয়ংভগবান্‌।” মুগ্তকশ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। মুণডকশ্রুতি বলেন 
“্যদা পশ)ঃ পশ্যতে রুল্সবর্ণ কর্তারমীশং পুরুষং ব্রক্মযোনিম্। তদ! বিদ্বান্‌ পুণ্যপ[পে বিধুয় নিরঞনঃ 
পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩/১)৩॥ যখনই কেহ সর্ববকর্তা, সর্ধেশ্বর, ব্রন্মযেনি ন্বর্ণবর্ণ ( রুক্সবর্ণ ) পুরুষকে 
দর্শন করেন, তখনই তিনি প্রেমভক্তিমান্‌ (বিদ্বান) হয়েন, তাহার পুণ্য ও পাপ (সমস্ত কশ্মফল) 
বিধৌভ হইয়! যায়, তিনি নিরঞ্জন (মায়ার লেপশৃশ্ত ) হয়েন এবং সেই রুলস (ন্ব্ণ )-বর্ণ পুরুষের 
সহিত ( প্রভাব-বিষয়ে ) পরম-সাম্য প্রান্ত হয়েন (১/১/১৯১-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাকোর আলোচনা 
ষ্টব্য )।” 

এই শ্রুতিবাক্যে এক "রক্সবর্ণণ-পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়; এই “কুক্সবর্ণ” পুরুষকে 
্রন্মযোনি” বলা হইয়াছে! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যিনি বলিয়াছেন-_“ক্রক্ষণো। হি প্রতিষ্ঠাহম্‌- 
আমি ব্রঙ্গেরও ( নির্বিশেষ ব্রন্মেরও ) প্রতিষ্ঠা-নিদান, মূল” তিনি হইতেছেন স্বয়ংভগবান্‌ শকঞ্চ। 
কিন্তু ব্রদ্মযোনি বা স্বয়ংভগবান্‌ একাধিক থাকিতে পারেন না; ন্তরাং গীতায় যাহার কথা বলা 
হইয়াছে, মুণ্ডকশ্রুতিতেও ভাহারই কথা বল হইয়াছে। এই উক্তির সমর্থক আর একটা গ্রমাণ 
এই যে, একমাত্র স্বয়ংভগবান্‌ শ্ত্রীককই প্রেম দান করিতে সমর্থ, বাশ্থদেব-নারায়ণাদি প্রেমদান 
করিতে পারেন ন! (১1১1১৩৫-অনুচ্ছেদ পর্ব) মুণক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, রুক্সবর্ণ ত্রন্মযোনিও 


[ ৯৯৯ 


্রস্থানত্রয় ও বৈধবসিন্ধাপ্ত ] গৌড়ীয় দৈষণব-দর্শন [ ১২৫১-অন্ত 


প্রেম দান করেন, তাহার দর্শনেই লোকের প্রেমপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং রুক্সবর্ণ পুরুষও যে 
স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকষ্চই, বাস্থদেবাদি অপর কেহ নহেন, তাহাই জানা গেল! 

কিন্তু গীতার বক্তা শ্রীক্ক্ণ হইতেছেন “শ্যামবর্ণ” ; আর মুগুক-প্রোক্ত ব্রহ্মযোনি হইতেছেন 
গ্রুল্পবর্ণ__ন্তর্ণবর্ণণ গোৌরবর্ণ। উভয়েই ব্রঙ্মযোনি, উভয়েই প্রেমদাতা, উভয়েই স্বয়ংভগবান্‌। 
ইহাতে বুঝ! যায় -এই রুক্সবর্ণ পুরুষও শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের এক প্রকাশ ব1 আবির্ভাব; এই প্রকাশ 
কিন্ত বাগ্ুদেব-নারায়ণাদির ম্যায়, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষ। ন্যনশক্তিবিশিষ্ট নহেন,__সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অংশ 
নহেন। উভয়ে একই, উভয়ই কৃষ্ণ একজন শ্যামকৃষ্, মার একজন গৌরকৃষ্চ। শ্রীমদ্ভাগবতে 
এবং মহাভারতেও যে ষ্বণ্তকপ্রোক্ত রুল্সবর্ণ পুরুষের বা গৌরবর্ণ স্বযংভগবানের কথা আছে, তাহা ও 
পৃবের (১1১।১৮৯-৯০ অনুচ্ছেদে ) প্রদণশিত হইয়াছে এবং এই রুল্সবর্ণ বা গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ যে 
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত স্বরূপ, তাহা৪ পুর্বে (১১/১৯৫-৯৬ অনুচ্ছেদে ) প্রদরিত হইয়াছে। শ্যাম- 
মুন্দর শ্রীকঞ্ণ গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গের দ্বারা! স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে স্পৃষ্ট বা আলিঙ্গিত 
হইয়াই গৌরবর্ণে বা রুক্বর্ণে বিরাজিত ; তিনি হইতেছেন অস্তঃকৃ্ণ বহিষ্গের | শ্রীমন্মহা প্রভু 
স্রীকৃককচৈতম্, বা! শ্ীপ্রীগৌরসুন্দরই যে যুণ্ডক-প্রোক্ত রুকবর্ণ বা গোঁরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌, গৌরকৃষ্ণ, 
তাহাও পূর্বেব (১/১১৯৩-৯৪ অনুচ্ছেদে) প্রদশিত হইয়াছে। 

শ্যামকণ যে ব্রহ্ম অবভীর্ণ হয়েন, গোপালতাপনীশ্রুতি এবং গীতা-পুরাণাদি হইতে তাহ! 

জালা যায়। রুক্সবর্ণ বা গৌরকৃষ্ণও যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, শ্রীমদ্ভাগবতাঁদি হইতে তো তাহা 
.জীনা যায়ই, উপরে উদ্ধৃত মণ্ডক-বাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। মুণ্ডক-শ্রতি বলিয়াছেন - এই 
রুঝ্সবর্ণ পুরুষকে যখনই কেহ দর্শন করেন, তখনই দর্শনকর্তার পাপ-পুণ্য (সমস্ত কর্ম) বিধৌত 
হইয়। যায়, তিনি প্রেমলাভ করেন। পাঁপ-পুণারপ কন্ম যাহার আছে, তিনি হইতেছেন এই 
্রদ্ধাগুস্থ সংসারী জীব? চিম্ময় ভগবদ্ধামে যাওয়ার যোগ্যতা তীহার থাকিতে পারে না; স্ুত্তরাং 
রুঝবর্ণ পুরুষকে তিনি চিন্ময় ভগবন্ধামে দর্শন করিতে পারেন না। যদি সেই রুল্পবর্ণ পুরুষ কখনও 
ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা! হইলেই সংসারী জীবের পক্ষে তাহার দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। 
শ্রুতি যখন বলিয়াছেন-_রুল্সবর্ণ পুরুষের দর্শনে লোকের পাপ-পুণ্যরূপ কন্মণ বিধৌত হইয়! যায়, 
তখন পরিফ্কার ভাবেই বুঝ! যায় যে, সেই রুক্সবর্ণ পুরুষ বা! গে!রক্চও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়। 
থাকেন। 

শ্যামকৃষ্ণ এবং গৌরকৃষ্*-_উভয় স্বরূপে একই ন্বয়ংভগবান্‌ পরত্রদ্ধ বিরাজিত। তিনি রস- 
স্বরূপণ-_শাস্াছ্যত্বে এবং আসম্বাদকত্ধে তিনি সর্ধবাতিশায়ী। তিনি ছুই রূপে রস আস্বাদন করিয়া 
থাকেন --প্রেমের আশ্রয়রূপে এবং বিষয়র্ূপে (১।১/১৩২-আহু )। উভয়রূপের আশ্বাদনেই প্রেম- 
রসাম্বাদনের-_সৃতরাং রসাস্বাদকত্বের _ পূর্ণতা । তাহার শ্যামকৃষ্ণরূপ হইতেছে প্রেমের বিষয়-প্রধান- 
স্বরূপ) এই স্বরূপে তিনি মুখ্যতঃ প্রেমের বিষয়রূপেই রসের আস্বাদন করেন (১1১/৩২-অন্ধ )। 


৩০০ ণ 


প্রন্থানজয় ও বৈষবসিদ্ধাত্ত ] ্রস্থানত্রয়ে ত্রঙ্গতত [ ১২1৫১-জস্ক 


আর, গৌরকৃঞ্চরূণ হইতেছে তাহার আশ্রয়-প্রধান ন্বরূপ ; এই স্বরূপে প্রেমের আশ্রয়পে তিনি 
রসান্বাদন করিয়া! থাকেন। এই ছুই রূপেই ত!হার রসন্বরূপহের পূর্ণ সার্থকত1। 

পরক্রহ্ম স্বয়ংভগবান্রূপে শযামকৃষ্ণ ও গৌরকৃষ এক এবং অভিন্ন হইলেও প্রেমের বিষয়" 
প্রধানত্ব এবং আশ্রয়-প্রধানতরূপে তাহাদের পার্থক্য । উভয় স্বরূীপেই সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ। 
কিন্তু শ্যামকু্ণরূপে কেবল সমূর্ত-শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ; আর, গৌরকৃষ্চরূপে, শ্রীরাধার সহিত মিলিত 
বলিয়! এবং শ্রীবাধ? পূর্ণ তম শক্তির মূর্তবিগ্রহ বলিয়া, মূর্ত এবং অমূর্ত--শক্তির এই উভয় বৈচিত্রীরই 
পৃর্ণতম বিকাশ | ইহাতে বুঝ! যায় _শ্যামকষ্ণরূপ অপেক্ষা গৌরকৃষ্তণাপের একট! বিশেষ উৎকর্ষ 
আছে। অমূর্ত-শক্তিজনিত যে উৎকর্ষ, তাহা উভয় স্ববূপেই বিব।জমান ; কিন্তু মূর্তশক্তি-জনিত উৎকর্ষ 
কেবল গৌবকৃষেই বিরাজিত, শ্যামকৃষ্ণে তাহা নাই । লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পীদনের জগ্তই এইদপ 
হইয়া থাকে। 

পূর্ণ মৃর্ধশক্তি শ্রীধাধ।র সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন গৌরকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীরাধার 

₹কর্ষও তীগাতেই থ।কিবে। স্ববূপশক্কির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধা সব্বাতোভাবে শ্রীকঞ্জের সেবা করিয়। 

শ্রীকষ্ণের গীতি বিধান করিতেছেন এবং সেবার স্বরূপগত ধর্মবণতঃ, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত চিত্ত- 
বিলোদন-ততৎপরতা-বশতঃ, নিজেও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভে।গ করিতেছেন । জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের 
এতা দৃশী সেবা সৌভাগ্য লাভ ককক এবং আানুষজিক'ভাঁবে অনির্ববচনীয় আনন্দ ল[ভ করুক -_ এইরূপ 
বাসন। স্ববপ-শক্তির পক্ষে এবং স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্্রীরাধার পক্ষে স্বাভাবিকী। তাহার এতাদৃশী 
ব।সনাই হইতেছে জীবের প্রতি এক বিশেষ করুণা । এতাদৃশী করুণার উৎকষ শ্যামকৃষ্ণ অপেক্া 
গৌরকৃষ্ণেই অধিক ; কেননা, শ্যামকৃষণে কেবল অমূর্ত-স্বরূপশক্তি বিরাঞজিত এবং গৌরকৃকে, মূর্ত ও 
অমূর্ত উভয়ই বিরাজিত। উভয় স্বরূপের লীলার কথা৷ বিবেচনা করিলেই এই উত্তির তাৎপধ্য 
বুঝ! যাইবে। 

শ্যামকৃষ্ণ প্রকটলীলায় অসুরদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন, বা করাইঈয়াছেন। কিন্ত 
গৌরকৃষ্ণ অস্ুরদিগের অন্ুরত্ের বিনাশ করিয়াছেন, কাহার প্রাণ বিনষ্ট করেন নাই। পাপের 
ফলেই অন্ুরত্ধ। গৌরকৃষ্ের ( রুক্পবর্ণ পুকষের ) দর্শনমাত্রেই যে দর্শনকর্তীর, অস্থুরেরও, পাপ- 
পুণ্যাদি সমস্ত কণ্দমফল বিধৌত হইয়া! যায়, নুতরাং অন্থুরের অস্তুরত্বও দূরীভূত হইয়া যায়, পূর্বোহ্ধত 
মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহ। জানা যায়। তাহার দর্শনে যাহার পুণাপাপ--স্ৃতরাং অন্ুরত্বও__ 
দুরীভূত হইয়া যায়, তিনি ঘে মরিয়া যায়েন, শ্রুতি তাহ! বলেন নাই । শ্রুতি বরং বলিয়াছেন __রুল্সবর্ 
পুরুষের দর্শনের ফলে যাহার পুণ্যপাপ বিধৌত হইয়! যায়, তিনি বিদ্বান্‌ হয়েন, প্রেমলাভ করেন এবং 
রুল্বর্ণ পুরুষের যে প্রভাবে তাহার এতাদৃশী অবস্থা জন্মে, তিনিও সেই প্রভাবে রুঝ্বর্ণ পুরুষের 
সাম্য লাভ করেন। 

শ্যামকৃক যে অন্ুরদের প্রাণ বিনাশ করেন, তাহাঁও অশুরদের প্রতি তাহার করুণ। ; 


[ ১০*১ ] 
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প্রস্থ নগ্রয় ও বৈবদিদ্ধান্ত ] গোঁড়ীয় বৈফব-দর্শন [১/২৫১-জনু 


কেনন/, নিহত করিয়া তিনি অন্থরদিগকে যুক্তি (সাধৃজ্য মুক্তি) দিয়া থাকেন; কিন্তু প্রেম বা 
প্রেমসেবা দেন না। কিন্তু গৌরকুঞ্চ অস্থরদের অন্ুরত্ধ বিনাশ করিয়। তাহাদিগকে প্রেম এবং 
প্রেমলেবা দিয়া থাকেন । 

উভয় স্বরূপই প্রমদাত1। কিন্তু শ্যামকৃঞ্জ নিধিবচারে পাপীতাপীদিগকেও প্রেম দেন না; 
গৌরকৃ্ণ কিন্তু নির্বিচারে পাপীতাপীকেও প্রেম দিয়া থাকেন। শ্যামকৃষ্ণের উক্তি হইতেই তাহ! 
জ।ন। যায়। গত দ্বাপরে তিন যখন ব্রহ্মা ণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ব্যাসদেবের নিকট 
বলিয়াছিলেন-_ 

“অহমেব কচিদ্ত্রক্মন্‌ সঙ্নাসাশ্রমম।শ্রিত;। হরিভক্তিং গ্রাহয়ীমি কলৌ পাপহৃতান্নরান্‌ ॥ 

- জ্রী চৈ, চ ১)৩1১৫-গ্লোকধৃত উপপুরাণবচন। 
হে ত্র্মন্‌ ব্যাসদেব! কোনও কোঁনও কলিতে আমিই অবতীণ হইয়। সন্নযাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া! থাকি 
এনং পাপহত-লেকদিগকেও হরিতক্তি গ্রহণ করা ইয়া (প্রেমভক্তি দান করিয়া ) থাকি। (১1১/১৮৯- 
অনুচ্ছেদে এই শ্েকের আলোচনা জষ্টুব্য )।” 

মহাভারত হইতে জান! যায়, গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ই অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
থাকেন (১১।১৯০-অনুচ্ছেদে )। 

পুর্ববোচ্ধ ত মুণ্তক-শ্রুতিবাক্য হইতেও জান! যায়, রুক্মবর্ণ পুরুষই ( গৌরকৃষ্ণইঈ ) নিধিবচারে 
প্রেম দান করিয়া থাকেন। শ্যামকৃষ্ণের সম্বন্ধে এই ভাবে প্রেম দানের কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। 

প্রেমদীন-ব্ষয়ে গৌরকৃষের আরও বৈশিষ্ট্য আছে। 

শ্যামকৃষে আশ্রয়জ্াতীয় প্রেম-যে প্রেম ভক্তে থাকে এবং যে প্রেমের দ্বার৷ ভক্ত শ্রীকফের 
সেবা করিয়। থাকেন, সেই প্রেম-নাই ; সুতরাং তিনি কাহাকেও সেই প্রেম দিতে পারেন না। 
তথাপি কিন্তু তিনি প্রেমদাতাঁ। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে। গ্রীতিসন্দ্্ভের ৬৫-অনুচ্ছেদ 
হইতে জানা যায়--শ্যামকৃষ্খ হলাঁদিনীর (হলাদিনী-প্রধান। স্বরূপশক্তির ) সর্বালন্দাতিশায়িনী 
বৃন্তিবিশেষকে নিত্যই বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, ভক্তচিত্তে তাহ। গৃহীত হইয়া! ভগবং-প্রেমরূণে বিরাজিত 
থাকে। ইহা হইতে জানা! গেল-_তাহা হইতে হলাদিনীর বুত্তিবিশেষই ভক্ত লাত করেন, ভক্তের 
অভীষ্ট প্রেম লাভ করেন না; হলাদিনীর বৃত্তিবিশেষ ভক্রচিত্ে আসিয়া ভক্তের বামনা অনুসারে 
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুধিবধ আশ্রয়-জাতীয় প্রেমের কোনও এক রকমের প্রেমরূপে 
পরিণত হয়। ভক্তের অভীষ্ট প্রেমের মূল হলাদিনী শ্যামকৃ্ণ হইতে পাওয়া খায় বলিয়া শ্যামকৃ্$ই 
বাস্তবিক প্রেমদাতা হইলেন। কিন্তু ভক্ত যে প্রেম চাহেন, সেই প্রেমরূপে তিনি গ্রীকৃষ হইতে 
কিছু পায়েন না; কেন না, ভক্তের চিত্তস্থ প্রেম শ্যাসকৃষ্ে নাই । কিস্তু অথগ্ু-ভক্তপ্রেম-ভাঙারের 
অধিকারিণী শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত বলিয়া! গৌরকৃষ$ও কৃষ্ণব্ষয়ক অথণ্ড প্রেমভাগ্ডারের 
অধিকারী । তাহাতে পূর্ণতম! অমূর্থ-শক্তিও আছে বলিয়া শ্যামকৃ্চের ন্যায় হলাদিনীর বৃত্তিবিশেহও 


[ ১০*২ ] 


গ্রন্থানত্রয় ও বৈষ্ণবসিপ্ান্ত ] প্রন্থানজয়ে ব্রক্ষত্ [ ১২৫১-অগু 


তিনি ভক্তচিত্তে প্রেরণ করিতে পরেন এবং সেই বৃত্তিবিশেষও ভক্তচিত্তে ভক্তের অতীষ্ট প্রেমরূপে 
পরিণত হইয়া ভক্তকে কৃতার্ঘ করিতে পারে। এইরূপ প্রেমদাতৃত্বসন্বন্ধে শ্যামকৃষে ও গৌরকৃষে 
কোনওরূপ পার্থকা নাই। কিন্ত গৌর কৃষ্ধে শ্রীরাধ[ভাবেরই _অর্থ।ং কাস্তাপ্রেমেরই _সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য 
বলিয়া এবং সেই প্রেমের তিনি অধগ্ত-ভাগ্ডার বলিয়া! সেই প্রেমই তিনি ভক্তকে দিতে পারেন; 
কেবলমাত্র মেই প্রেমের মূলীভূত কারণ হলাদিনীই যে দিতে পারেন, তাহ নহে, সে প্রেমই দিতে 
পারেন -য।হ1 শামকৃষ্চ দিতে পারেন নাঁ। প্রেমদান বিষয়ে, শ্যামকৃষ্ণ হইতে গৌরকৃষ্ণের ইহাই 
এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্রীপাদ বপগোন্বামীর উক্তিতে এই তথাই ব্যক্ত হইয়াছে । গৌরকৃষ্ণের 
অবতরণ-কারণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন --“অনপিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীর৭ণ; কলৌ সমর্পঘি- 
তুমুয্মতোজ্জলরসাং স্বতক্তিশ্রিয়ম- যাহা! বহুকাল দান কর! হয় নাই, সেই উগ্নত-উজ্জ্রগরসম্বরূপা 
( কান্তাপ্রেম-রসন্ববূপ। ) স্বীয় তক্তিসম্পন্তি (তিনি নিজে যে ভক্তিস্ম্পন্তির অধিকারী, সেই 
ভক্তিসম্পত্তি ) সমর্পণ করার নিমিন্তই করুণার সহিত তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ।” 

পূর্ব্বোন্রিখিত মুণ্ডকবাক্য হইতে জান! যায়_- গৌরকৃষ্ণের দর্শনে যিনি প্রেমলাভ করেন, 
তাহাঁব দর্শনে অপবে প্রেমপাভ করিতে পারে। কিন্তু শ্যামকৃ্ণ সম্বন্ধে এতাদুশী কোনও উক্তি 
দুষ্ট হয় না ।* 

আনন্দম্বরূপ মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ শ্যামকৃঞ্চ আনন্দদায়িনী শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত 
বলিয়া গৌরকৃষ্জের মাধুর্ধ্যও যে শ্যামকৃষণের মদনমোহুন-রূপের মাধুর্য অপেক্ষাও পরম-উৎকর্ষময়, 
পূর্ব (১/১১৯৫-অনুচ্ছেদে ) তাঁহাও প্রণশিত হইয়াছে । মাধুধ্যই হইতেছে ভগবন্ধার সার 
(১1১১৪০-অন্ু )। ভগবত্বার ব৷ পরত্রহ্মত্বের সারন্বরূপ মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ হইতেছে ন্বয়ং- 
ভগবান্‌ পরব্রক্ষের গৌরকৃষ্ণ্ূপে । এজন্যই আল স্বক্পপদ।(মোদর বলিয়াছেন-_“ন চৈতন্তাৎ কৃষণাজ্- 
গতি পরতত্বং পরমিহ।” গৌরকৃষেই, বা শ্রীচৈতগ্করূপ কৃষ্ণেই শক্কিমানের সহিত পূর্ণতমা অমু্ত 
শক্তির এবং পূর্ণতমা মৃত্তশক্তির নিতাসন্মিলন । 


+ স্তামকুষ) অপেক্ষা গৌরকফের করুণার উৎকর্ষের বিশেষ আলোচনা ধাহারা দেখিতে ইচ্ছা! করেন, 
জ্হারা লেখকের এ্রপ্নীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য” নামক গ্রন্থ দেখিতে পারেন। 


[ ১০৩] 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রাচীন আছার্স্যগণ ও ব্রন্মতত্তব 


০২। নিবেদন 

শ্রীপাদ শঙ্কর চার্ধা, শ্রীপাদ বামান্ুজাচাধা, শ্রীপাদ মধবাচার্ধা, শ্রীপাদ নিম্থাকণচ।র্ধয, শ্রীপাদ 
বল্লভাচাধ্য প্রভৃতি বনু প্রাচীন আচাধ্য প্রস্থানত্রয়ের অবলম্বনে ব্রহ্গতত্বের আলোচন! কধিয়াছেন। 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ঠাহাদের প্রত্যেকেরই মতের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু ব্রদ্মেব সবিশেধত 
সম্বন্ধে শ্রীপাদ শহ্কব এবং তদমুগত আচার্ধ্যগণ ব্যতীত শ্ত্রীপাদ রামানুজাদি আব সকলেই একমত। 
শপাদ শহরের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন স্ববিধ-বিশেষত্হীন। তাহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পরে আলোচন। 
কর। হইবে। প্রথমে শ্রীপাদ রামানুজাদির মতের আলোচন। করা হইতেছে। 


০৩। ভ্রীপাদ ন্লামানুজাচাখ্যাদি ও ভ্র্গতক্ত 

প্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ মধ্বাচার্ধা, শ্রীপ।দ নিম্বার্ক এবং শ্রীপাদ কল্পভাচাধ্য ইহার! 
লকলেই সবিশেষবদী | ইহার! সকলেই ব্রন্মেব জগং-কর্তৃত্, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব, প্রাকৃত গুণহীনন্ব, 
অনন্ত-অপ্রাকৃত-কলাযাণণাত্বকতাপি স্বীকার করেন। তবে পরব্রন্ষের স্বরূপ-সন্বন্ধে ইহার! সকলে 
একমতাবলম্ী নহেন। শ্রীপাদ গামানুজ এবং শ্রীপাদ মধ্বাচাধ্য বলেন-_ পরবে্মাধিপতি শ্রীনারায়ণই 
পরক্রন্দ। শ্রীপাদ নিশ্বার্কাদি অন্য আচাধ্যদের মতে শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম 

শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্াত্ যে প্রশ্থানত্রয়-সম্মত, তাহ পৃব্বই প্রদণিত হইয়ছে। পরব্যোমাধিপতি 
নার/য়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ-বিশেষ, তাহাতে যে পরত্রদ্ত্বের সম্যক বিকাশ না, সুতরাং তিনি 
যে পরত্রহ্ম নহেন, তাহ।ও পুর্ধেই শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমীণ-বলে প্রদণিত হইয়াছে (১১১৭৬ ছ এবং 
১।১।১৭৭-১৮২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সমস্ত উপনিষদের সারস্বরূপ শ্রীমদভগবদ গীতাতেও পুকযোত্বম 
শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বল। হইয়াছে; গীতাতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কোনও উল্লেখই দৃষ্ট 
হয় না। 

বন্ততঃ শ্রীনার।য়ণ-পরব্রহ্মবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণ-পর্রহ্মবাদ-_ এই ছুইয়ের মধ্যে আত্যস্তিক প্রতেদ 
আছে বলিয়! মনে হয় নাঁ। একথ! বলার হেতু এই £-- 

প্রথমতঃ, শ্রীকৃ্ণ এবং পরব্যোম।ধিপতি নারায়ণ যে পরম্পর-নিরপেক্ষ হুইটী পৃথক্‌ তত্ব বা 
পৃথক্‌ স্বরূপ, তাহ। নারায়ণ-পরক্রন্ষবাদীরাও বলেন না, শ্রীকৃষ্ণ-পরত্রহ্ষবাদীরাও বলেন না। নারায়ণ- 


[ ১০০৪ 


শ্বীরামান্ুজাদির মত] অন্যমতে ব্রজ্মতত্ [ ১/২৫৩-অন্থ 


পরত্রশ্ধবাদীরা বলেন--শ্রীলারায়ণই শ্রীক্রূপে লীলা করেন,স্রীকৃষ্ণ হইতেছেন প্রীনারায়ণের অবতার 
আবার শ্রীকৃষ্ণ-পরব্রহ্মবাদীরা বলেন_শ্রীকৃষ্কই শ্রীনারায়ণরূপে লীল! করেন, জ্ীনারায়ণ হইতেছেন 
প্রীকৃ্ণের এক প্রকাশ ব! স্বরূপ! (১১১৭৬ ছ-১৭৬ঞ অনুচ্ছেদে এ সম্বন্ধে অআলোচন! দ্রষ্টব্য)। 
দ্বিতীয়তঃ, শ্রতি-ম্ম তি হইতে জানা যায়, পরব্রন্থ স্বীয় একই বিগ্রহে জনস্ত তগবং-ম্বরূপরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়। অনাদিকাল হইতে নিতা বিরাজমান । তত্বের খিচ।ারে সকল ভগবৎ-ম্থরূপক্ এক ; 
কেবল শক্তির এবং এশ্বধ্য-মাধুধ্য-রসহের বিকাশের তারতম্যান্ুসারেই তাহাদের পার্থকা। রসম্বরূপ 
পরত্রদ্মে শনন্ত-রস-বৈচিত্রীর সমবায়। বিভিন্ন ভগবৎ-ম্বরূপ হইতেছেন বিভিন্ন রসবৈচিত্রীরই মূর্তরূপ | 
বিভিন্ন ভগবং-ম্বর্ূপের লীলা বস্তুত; একই রস-ম্বরূপ পরব্রন্গেরই বিষন্ন রসবৈচেত্রীর আস্বা- 
দনাঝ্সিকা লীলা । 
উপাসকদিগের মধ্ো সকলের রুচি ও প্রকৃতি একরূপ নহে । যিনি যে রসবৈচিত্রীতে লুক 
হয়েন, তিনি সেই রস-বৈচিীর উপলব্ধির অনুকূল সধন-পম্থাই অবলম্বন করেন এবং সেই রসবৈচিত্রীর 
মর্তরূপ ভগবং-স্ববূপই তাহার উপাস্য এবং ধোয়। “যে যথা মাং প্রপ্থান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্»- 
এই গীতা-বাকা অনুসারে একই পরকব্রহ্ম৷ বিভিন্ন ভাবের উপানকদের বিভিন্ন ধোয়রূপেষ্ট তাহাদিগকে 
কৃতার্থত। দান করিয়া থাঁকেন। 
নারদপঞ্চরত্র-গ্রন্থ এ কথ।ই বলিয়া গিয়াছেন। 
মণিধথা বিভাগেন নীলপীতদিভিযুতিঃ। 
কপভেদমবাপ্পোতি ধানিভেদাত্তথাচ্যুতঃ | 
-লঘুভ।গবতা মৃতধুত নারদপঞ্চর।ত্র-বচন। 
ীপ্রীচৈতম্থচরিত। মৃতের নিয়ো দ্ধত পরে এই ক্লোকেরই মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে । 
একই ঈশ্বর তৃক্তের ধ্য(ন অনুরাপ ! 
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥২৯১৪১। 
পরব্যেমাধিপতি নারায়ণ হঈতেছেন এশ্বধ্য-প্রধন।ত্মক ম্বরূপ; আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন 
মাধূর্য-প্রধানীয্মক স্বরূপ। একই তত্র দ্বিবিধ প্রকাশ; সুতরাং তাহাদের মধ্যে তাত্বিক ভেদ কিছু 
নাই ; তেদ কেবল মাধধূর্যযাদির প্রকাশে । 
বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভগবৎ-ন্বরূপের উপাসক। স্থীয় উপান্-স্ব্ূপের শ্রেষঠত্-মনন 
অস্বাভাবিক নয়, বরং তাহা! জন-নিষ্ঠার পরিপুষ্টি-সাধকই হইয়া থাকে । যে সম্প্রদায়ের উপাস্য- 
স্বরূপের পরব্রন্মব শ্রুতি-স্ম.তিসম্মত, পরব্রন্ম-স্বরপ-সম্বন্ধে সেই সম্প্রদায়ের অভিমতই যে অধিকতর 
আদরণীয়, তাহ।তে সন্দেহ নাই । 
যাহারা তত্বজ্ব এবং ফাহাদের চিত্ত স্বীয় উপাস্যন্বূপে একাস্তভ।বে নিষ্ঠাপ্রাপ্, সাম্প্র- 
দাঁয়িকভা-দোষ-দৃষ্ট না হইলে তাহারা শান্্রলম্মত তব্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না| শ্রীনসিংদেবের 


[ ১৫] 


সপ 


স্্রীরামান্থুজাদির মত গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ১২৫৩-নু 


উপাপক শ্রীধরম্বমিপাদ শ্রীমদ ভাগবত-টীকার প্রারস্তে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীন্সিংহের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্থষ্টা।দি-কর্তৃত্বের, কাহার জগদ্ধামত্ধের এবং পরম-ধামত্বের 
উল্লেখপুরর্বক উৎকর্ষ কীর্তন করিয়াছেন । 

“বাগীশ। যস্য বদনে লক্্মীধূসা চ বক্ষসি। 

যস্যাস্তে হাদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভে ॥ 

বিশ্ব-সর্গ-বিসর্গাদি-নবলক্ষণ-লক্ষিতম. | 

স্্রীকৃষ্ণাখাং পরংধাম জগদ্ধ।ম মামি তৎ॥" 


প্রীধরস্বামিপাদ এ-স্থলে যে নয়টী লক্ষণে লক্ষিত গ্রীকৃষণের কথ! বলিয়াছেন, সেই নয়টা লক্ষণ 
শ্রীমদ ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে । সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উততি, মন্বত্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ এবং 
মুক্তি-এই নয়টা বস্তু হইতেছে “লক্ষণ” এবং এই নয়টা লক্ষণে লক্ষিত একটা দশম বস্ত আছে, তাহার 
নাম হইতেছে “আশয় 1” 

“অত্র সর্গে। বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমৃতয়ঃ। 
মন্বস্তরেশ।হুকথা নিরোধে! মুক্তির শ্রয়ঃ ॥ শ্রীভা ২।১০।১।৮ 
এই শ্নেেকোক্ত “আশ্রয়” বস্তরটী কি, তাহ1৪ পরবর্তী এক শ্লোকে বলা হইয়াছে । 
“আ।ভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতো ইস্তযধাব্সীয়তে | 
স আশ্রয়; পরংব্রন্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥ শ্রীভা ২১০৭॥ 

_আভাস্‌ (স্থষ্টি) এবং নিরোধ (লয়) যাহ! হইতে হয় এবং প্রকাশ পায়, তিনিই আশ্রয় 
ভাহাকেই পরব্রহ্ধ এবং পরমাত্ব। বলা হয়?” 

এই পরক্রক্ম-পরমাত্মা আশ্রয়-বস্তরটা কে, শ্রীমদ ভাগবতের দশম স্কন্ধের টাকার প্রারস্তে মঙ্গলা- 
চরণে স্বামিপাঁদ তাহা পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন। 

“ও নমঃ কৃষ্ঞায়। 

বিশ্ব-সর্গ-বিসর্গাদি-নবলক্ষণ-লক্ষিতম্‌। 

শীকষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তত ॥ 

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতা শ্য়বিগ্রহম | 
ক্রীড়দ্যদুকুলান্তডোৌধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে ॥ ইত্যাদি ।” 

_য্ুকুলে আবিভূতি হইয়। পরানন্রস্বরূপ যিনি ক্রীড়া করিয়াছেন, সেই আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ 
দশম বন্তুই (পূর্বোক্ত আশ্রয় বন্তুই) শ্রীমদভাগবতের দশম স্বান্ধের লক্ষ্য। তিনিই সর্গ-বিমর্গাদি নব- 
ল্রক্ষণে লঙক্ষিত পরম ধাম এবং জগদ্ধাম শ্রীকৃষ্ণ ।” 

এইট সকল মঙ্গলাচরণ-বাকো আধর স্বামিপাদ জানাইয়া গেলেন_ শ্রীমদ ভাঁগবতের 


[ ১০৬] 


ভাস্কর-মত্ত ] অন্যমতে ব্রক্মতত [ ১২৫৪-অন্ু 


পুবেরদ্ধত ১১০1৭ প্লোকে যে আশ্রয়-বস্তুকে পরত্রদ্ষ এবং পরমাত্মা বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীমদ - 
ভাগবতের দশম স্কন্ধে বণিত লীলাবিলাসী এবং যছুকুলে আবিভূতি শ্রীকৃষ। 
এইরূপে দেখ! গেল, শ্রীধর স্বামিপাঁদ শ্রীন্দিংহদেবের উপাসক হইয়।ও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রক্মত্থের 
কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীশ্রী চৈতন্থচরিতামৃতে কথিত শ্রীরঙক্ষেত্রবাসী বেহ্কটভট্ের বিবরণও শ্রীধর স্বামিপাদ্রেই 
অনুরূপ । বেস্কটভটু ছিলেন শ্রীপাদ রামানুজের আমুগত্যে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ব-- আীলক্ষমীনার।য়ণের 
উপাপক। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ$চৈতন্যদেবের সঙ্গে ইষ্টগোন্ঠী প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন _ 
“ভট্ট কহে-কুষ্ণ নারায়ণ একই স্ববপ। 
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ॥২1৯1১০৮।% 
এই উক্তির সমর্থক শাস্্রবাক্যও তিনি নিজ মুখে প্রকাশ করিয়।ছেন। 
“সিদ্ধান্ততম্বভৈদেইপি শীশকৃষ্ ঘবূপয়োঃ। 
রসেনোংকৃষ্যতে কৃষ্ধরূপমেষা রসস্থিতি ॥ 
- যদিও সিদ্ধান্তের বিচারে লক্ষ্মীপতি নারাযণে এবং শ্রীকৃষ্কে কোনও ভেদ নাই, তথাপি 
রসের ( সব্রোৎকৃষ্ট-প্রেমময় রসের ) দিক্‌ হতে বিচার কবিলে শ্রীকষ্ণরূপেরই উতকধ লক্ষিত হয়। 
রসের স্বভাবই হঈতেছে এই যে, তাহ! স্বীয় আশ্রয়কে উৎকৃষ্টবপে প্রদর্শন করায় ।? 
এস্থলে দেখা গেল-_শ্রীস্্রী লক্ষ্মীন।রায়ণের উপাপক হৃইয়।ও বেঙ্কটভটু শ্রীনারায়ণ হইতে 
স্ীকঞ্চের রলোৎকর্ষ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
যাহা হউক, পূর্ববেলিখিত আচাধ্যচতুষ্টয়ব্যতীত শ্রীপাদ বিষুস্বামী আদি আরও আনেক 
প্রাচীন আচার্য্য পরব্রহ্ষের সবিশেষহ _-স্চিদানন্দবিগ্রহত্ব, জগতকর্তৃহ, মায়িক-হেয়গুণহীনত্ব, অশেষ- 
কল্যাণগুণাকরহাদি__ম্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহারা৪ তাহাদের স্ব-স্ব উপাস্ত ভগবং-ম্বরূপাকেই 
পরব্রহ্গ বলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ ধীহার] শ্রীকষ্ণপাতীত অন্যভগবৎ-স্বরূপকে পরব্রহ্ধ বলিয়া! 
শিয়াছেন, তাহ।দের সঙ্গেও শ্রীকষ্ণ-পরক্রহ্মবাদীদের পরক্রহ্ম্বর্ূপসম্বন্ধে যে আত্যস্তিক ভেদ নাই, 
পূর্বোক্ত প্রকারে তাহ।ও প্রদশিত হইতে পারে। 


051 ভ্রীপাদ ভ্ডাক্ষল্লাচ্চার্ধ্য ও ব্রন্গাতক্জঞ 

আীপাদ ভাস্করাচাধ্যের মতে ব্রন্মের ছইটী রূপ -_ কারণরূপ এবং কাধ্যরপ। কারণরূপে ব্রহ্ম 
এক এবং অদ্ধিতীয় ; কার্য্যবূপে বন জীব জগদাদি (পরবর্তী ৪৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। 

কারণরূপ ব্রহ্মা হইতেছেন নিশ্প্রপঞ্চ (লোকাতীত, নিরাকার), অনন্ত, অসীম, সম্পক্ষণ এবং 
বোধলক্ষণ। তাহার সন্ধা, বোধ বাজ্ঞান এবং অনস্তত্ব হইতেছে তাহার গুণ, তাহার সঙ্গে অবিচ্ছেগ্ত 
ভাবে সংযুক্ত । কেননা, ধর্দধন্মিভেদে স্বরূপের ভেদ হুয় না, গুণরহিত কোনও দ্রব্য নাই, দ্রব্যরহিত 


[১০৯৭ ] 


শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ১1২৫৫-অন্ধু 


কোনও গুণ লাই। “ন ধশ্বধন্মিভেদেন স্বরূপভেদ ইতি! ন গুণরহিতং ্রব্যমস্তি ন দ্রব্যরহিতে। 
গুণঃ1৩।২।২৩-ব্রন্মানূত্রের ভাক্করভাষ্া 1” ব্রচ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই । 
নিরংশ হইলেও ব্রহ্গ স্বেচ্ছায় জীব-জগন্রেপে পরিণত হয়েন; কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত 
থাকেন। 

ভাম্করমতে ব্রন্মেব বিবিধ শক্তি -জীবপরিণাম-শক্তি এবং অচেতন-পরিণাম-শক্তি; এই 
শক্তিদ্বয়ের প্রভাবেই ব্রদ্ধ উপাধির যোগে জীবকপে এবং জগজ্পে পবিণত হয়েন | 

এইরূপে দেখা গেল শ্রীপাদ ভাস্করের মতে ব্রহ্ম নিরাকার হঈলেও নিবির্বশেষ নহেন ; 
কেননা, তিনি ব্র্মেব জীব-পবিণাম-শক্ষি এবং গুণপরিণাম-শক্তি স্বীকার করেন, এবং ত্রচ্ষের স্বূপকভূত 
গ্রণও স্বীকার করেন। 

গৌড়ীয় বৈষধাচধাগণ ত্রদ্ষের নির্বিশেষ-প্রকাশের নিবাকারত্ব স্বীকার করেন বটে; কিন্তু 
পরক্রন্মের নিরাকারত্ব স্বীকাব কবেন না। শ্রুতি-ম্মতি অনুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্ববিগ্রহ ; 
তাহার বিগ্রহ প্রাকৃত নহে -ইহ।ই বৈষ্ণবাচাধ্যগণ স্বীকার কবেন। তাহার ত্রন্মের অন্ত এব 
চিষ্ঠয-শক্তিও স্বীকার করেন এবং অন্ত অপ্রাকৃত এবং স্ববপভূত গুণও স্বীকার করেন। 


ঢেটে। উ্ীপাল সক্কুলাঙাম্য ও ব্র্গাতজ্ত, 

ভ্রীপাদ শঙ্করের মতে ত্রদ্ম হইতেছেন নির্বিরবিশেষ _সর্বববিধ-বিশেষত্বহীন। তাহার এতাদৃশ 
মতের সমর্থনে তিনি যে সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, এ-ম্থলে সেগুলি উদ্ধত এবং আলোচিত 
হইতেছে। 

ক। স্থরীয় মতের সমর্থনে ৩।২১১-ব্রন্গাসূত্রভাষেয প্রীপ।দ শঙ্ষরকর্ততক উদ্ধ_স্ শ্রুচতিবাক্যের কালোচন! 

“ন স্থানতোহপি পরস্য উভয়লিঙগং সর্বত্র হি 1২1১১” এই সৃত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর 
লিখিয়াছেন £- 

সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্িকল্পকমেব ব্রন্মস্বরূপপ্রতিপাদন্পরেষু বাক্যেমু “অশবমস্পর্শম- 
রূপমবায়ম” ইত্যেবমাদিঘপান্তসমস্তবিশেষমেব ব্রন্মোপদিশ্যতে ॥ 

__'অশব্দ, অস্পর্শ, মরূপ, অব্যয়'-ইত্যাদি ব্রন্গষরূপ-প্রতিপাদক সমস্ত বেদাস্ত-বাক্যেই সমস্ত 
বিশেষহীন ত্রক্ষেরই উপদেশ করা হইয়াছে। 

মন্তবা । “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্”-ইত্যাদি বাঁক্যটী হইতেছে কঠোপনিষদের ১1৩১৫ বাক্য। 
পূর্রববন্ত ১২1২৮ ও অনুচ্ছেদে এবং ১২1৪৭ ঘ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ শক্করের ভাব্যাুগত্যেই এই শ্রুতি- 
বাক্াটা আলোচিত হইয়াছে । তাহাতে দেখা গিয়াছে --জ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন যে, শব্দ-স্পর্শাদি 
হইতেছে স্থূল মায়িক পঞ্চভূতের গুণ; ব্রন্ষে এই সমস্ত গুণ নাই। ইহাতে বুঝা গেল--দঅশব্দম- 
স্পর্শম”-ইত্যাদি শ্ুতিবাক্যে ব্রদ্ষের প্রাক্কতবিশেত্বহীনতাই সুচিত হইয়াছে । অথচ এই প্রাকৃত- 
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বিশেষ্বহীনতাবাচক শ্রভিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াই ব্রক্গনৃত্রভাষ্যে তিনি বলিতেছেন - ব্রহ্ম হইতেছেন 
“সমস্তবিশেষরহিতম্-_ সর্ধবিধ-বিশেবত্বহীন।” তাহার এই উক্তি শ্রুতিভাষ্যে তাহার নিজের উত্তিরই 


বিরোধী। কেবলমাত্র প্রাকৃত বিশেষত্বের নিবেধেই যে সমস্ত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় না, তাহ! পূর্বেই 
(১২1৪৮ অনুচ্ছেদে) প্রদশিত হইয়াছে । 


০৬। স্্রীষ্স মতেল্প সমর্থনে ৩২১৪ ভ্রঙ্গাস্চ্ত্র ভাম্ে শ্রীপাদ শক্ষল কমু 
উদ্ধত শ্রচতিবাক্চোনল আলোোচন্ন 

“অবূপদেব হি ততপ্রধানতাৎ ॥৩।২।১৪॥৮ -এই ত্রহ্মস্থত্রের ভাঁষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন £- 

“রূপাগ্ভ।কাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারফ়িতব্যং ন রূপাদিমৎ। কল্মাৎ? তৎপ্রধানত্বাৎ__ 
'অস্থুলমনণ্হন্ষমদীর্ঘম্‌” “অশব্মস্পর্শমরূপব্যয়ম্‌” “আকাশে! বৈ নামরূপয়োনিরর্বহিতা, তে যদস্তরা 
তর্ব্রহ্ম, “দিব্য হামূর্তঃ পুরুষ: সবাহ্যাত্যন্তরো হাজঠ' 'তদেতদ্‌ ক্র্ষাপূর্বর্বমনপরমনস্তরমবাহাম্‌,' 
“অয়মাত্ম। ব্রহ্ম সর্ব্বান্ুভূঃ। ইত্যেবমাদীনি হি বাক্যানি নিশ্প্রপক্তব্র্ধাত্মতবপ্রধানানি নার্থাস্তর গ্রধানা- 
নীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং 'তত্তু সমন্বয় ইত্যত্র । 

- ব্রহ্ম রূপাদি আকাররহিত, ইহাই স্থির কর! কর্তব্য ; তিনি রূপাদিযুক্ত ইহা স্থির কর। 
কর্তব্য নহে। কেননা, ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতেছে তৎপ্রধাঁন (নিরাঁকার-ব্রন্মপ্রধান)। 
“তিনি স্থল নহেন, অণু নহেন, হৃম্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন” ঘতিনি অশব্, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়” প্রসিদ্ধ 
আকাশ হইতেছেন নামের ও রূপের নিব্বাহক। নাম ও রূপ ধাহার অস্তুরে, তিনি ব্রহ্ম” "তিনি দিব্য, 
অমূর্ত, পুরুষ ; তিনি বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান , তিনি অজ', “সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনস্তর, 
অবাহা” 'এই আত্মা ব্রহ্ম সকলের অনুভবকর্তা'-_ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-সকল যে মুখ্যরূপে নিশ্রপঞ্চ- 
রহ্মাত্ব প্রতিপাদিত করে, অন্ত অর্থ প্রতিপাদিত করে না, তাহা! “তত সমন্বয়াং-নুত্রে প্রতিষ্ঠাপিত 
হইয়াছে”? 

এক্ট ভাষ্য উদ্ধত শ্রুতিবাক্যগুলির মধ্যে “মশব্দমন্পর্শমরূপমব্যয়ম্”-ইত্যাদি বাক্যটা পূর্ববর্তী 
৫৫-অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে । এস্থলে অন্য বাকাগুলি আলোচিত হইতেছে। 

ক। “অস্থুলমনপৃহুন্বমদীঘস্৮ ইত্যাদি হইতেছে বৃহদারণ্যকশ্রুতির ৩৮৮-বাকা । 
প্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের আঁনুগত্যে পৃরবরববর্তী ১২৩৫ (৩২) অনুচ্ছেদে এবং ১২৪৭ (জ) অনুচ্ছেদে এই 
বাক্যটার আলোচনা! কর! হইয়াছে । শ্রীপাদ শঙ্করই তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন _-“অস্ুলম্”-ইত্যাদি 
বাক্যে ত্রন্ষের প্রব্যধন্মহীনতাই, ব্রহ্ম যে কোনও শ্রব্য নেন, তাহাই বলা হইয়াছে । অর্থাৎ ব্রশ্ম 
কোনও প্রাকৃত ভ্রব্য নহেন, কোনও প্রাকৃত ভ্রব্যের প্রাকৃত ধর্ম ও তাহাতে নাই-_-ইহাই উল্লিখিত 
বাক্যের তাৎপর্যয। সুতরাং ইহ! দ্বার! ব্রদ্মের প্রাকৃত বিশেষতুই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাক্ৃত বিশেষস্থ 
, নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটার ভাষ্যশেষে ্রীপাদ শঙ্ষর লিখিয়াছেন--“সবর্ব বিশেষণ - 
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রহিত মিত্যর্থ; ।-_তিনি সবর্যবিধ বিশেষণ-রহিত। ইহাই তাৎপর্য” কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষতহীনত1 
দেখাইয়! সব প্রকার বিশেষরহীনতার সিদ্ধান্ত স্থাপন নিতাস্তই অযৌক্তিক। কোনও লোকের 
কেবলমাত্র চলচ্ছক্তিহীনত। দেখিয়। তাহাকে সব্বেন্দ্িয়-শক্তিহীন বল! কখনও সমীচীন হইতে 
পারে না। 

্রান্মের রূপাদি আকারহীনতা। প্রদর্শনের জন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর “অস্থুলম-ইত্যাদি শ্রুতি- 
বাক্যটা উদ্ধত করিয়াছেন। বূপাদি আকারও হইতেছে বিশেষত্ব। ক্রদ্ষের দেহ যদি প্রকৃত হইত, 
তাহ! হইলে এই বাক্যটা উদ্ধৃত করার সার্থকত1 থাকিত। ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহার 
বিগ্রহ যে অপ্র।কৃত চিশ্ময়-_-ইহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। 

খ। “আকাশে বৈ নামরূপয়ো। নিবর্বহিতা, তে যদন্তর। তদ্ত্রন্ম” ইহ হইতেছে ছান্দোগা 
শ্রুতির ৮১৪ ১-বাকা। এস্থলে “আকাশ”-শবদে ব্রন্ষকেই বুঝায়। “আকাশস্তল্িঙ্গাৎ ॥১1১২২। 
ব্র্ষহথত্র” তাহাই বলিয়াছেন। এই বাক্যে ব্রহ্মকে নামরূপের নিবব্পহক (কর্ত।) বলাতে ত্র | 
সবিশেষত্বই খযাপিত হইয়াছে, নিধিবশেষত্ খ্যপিত হয় নাই। নামরূপের কর্তা বলিতে সৃষ্টিকর্তা | 
বুঝায়। যিনি স্থষ্টিকর্ত। তিনি কখনও নির্বির্বশেষ নহেন। তিনি সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া নামরূপ তহ14+ 
মধ্যে অবস্থিত। 

উল্লিখিত ব্রন্মহূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ রাঁমানুজ “আকাশ” -শব্দের একটি অর্থ লিখিয়াছেন “সস্তবৃতি 
চ পরস্য ব্র্মণঃ প্রকীশকতাদাকাশ-শব্দাভিবেয়ত্ম -আকাশতে, আকাশয়তি চেতি।” তাৎপর্ধ্য-_- 
আ1”+কাশ-আকাশ। আ-সম্যক “কাশতে _ প্রকাশ পায় যাহা” এবং আঁ সম্যক্‌ “কাশয়তি _- 
প্রকাশ করে যাহা” তাহাই “আকাশ ।৮ ব্রন্মকে গআকাশ”-শবে অভিহিত করায় ব্রদ্দের প্রকাশকত্বই 
খ্যাপিত হইয়াছে; ব্রহ্ম ম্বপ্রকাশ (নিজেকে নিজেই প্রকাশ করেন এবং অপরকেও সম্যক্রূপে 
প্রকাশ করেন )। ইহ! দ্বারাও ব্রন্ষের প্রকাশকত্ব--সবিশেষত__সচিত হইতেছে । 

উল্লিখিত ব্রন্ষশ্বত্রভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর একটা শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়ছেন _ “সর্ধ্ব।ণি হ বা 
ইমনি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যত্তে ইত্যাদি।_-এই সকল ভূত আকাশ হইতেই সমুংপন্গ 
হইয়াছে ।” ইহ! দ্বারাও আকাঁশাখ্য ব্রন্মের সবিশেষত্বই সচিত হইতেছে । 

ত্রন্মের দেহহীনতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর “আকাশ! বৈ-” ইত্যাদি ছাল্দোগ্য- 
বাকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি তাহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকৃলভাবে 
ভার্থ করিতে গিয়। লিখিয়াছেন “আকাশে বৈ নাম শ্রতিষু প্রলিদ্ধ আত্মা । আকাশ ইব অশরীরত্বাৎ 
সুপ্মহাচ্চ।-.আকাশ হইতেছে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ আত্মার নাম। আকাশের শ্থায় শরীরহীন এবং স্ৃক্ধ 
বলিয়া ব্রক্মকে আকাশ বলা হইয়াছে ।” 

এক্ষণে দেখিতে হইবে-- শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিটা শ্রতিসম্মত কিনা।পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে 
যে, জ্রীপাদ রামানুজ বলেন__ব্রদ্ষের প্রকাশকত্ব স্থচনা করার জন্যই ত্রদ্মকে “আকাশ” বলা হইয়াছে; 


[ ১০১৭ ] 
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কেননা, “আকাশ”*শবেের কৃতি-প্রতায়গত অর্থেই প্রকাশকত্ব বুঝায়। ব্রন্ষের প্রকাশকত্ব শ্রুতি প্রসিদ্ধ 
বলিয়া এই অর্থে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না। ভূতাকাশের কোনও ধর্ম ব্রদ্মে আছে বলিয়। 
যে ব্রহ্ধকে আকাশ বলা হইয়াছে__-একথা শ্রীপাদ রামানুজ বলেন নাই । 

ছান্দোগ্যশ্রতির ৩1১৪।২-বাক্যে প্রহ্ধকে “মাকাশাত্ব!” বলা হইয়াছে। ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর 
বলিয়ছেন-ব্রন্ষের ্বরূপ আকাশের ন্যায় বলিয়__সব্বগতত্ব, সুক্ষহ্থ এবং রূপাদিহীনত্বে আকাশের 
সঙ্গে ব্রন্মের তুলাত্ব আছে বলিয়া ত্রহ্মধকে আকাশাত্বা বলা হইয়াছে। ব্রন্দের সর্ববগ্ত্ 
এবং আকাশ হইতেও স্ুক্ষত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ; কিন্ত ব্রন্দের রূপাদিহীনত্ব শ্রুতিসম্মত কিনা 
তাহ! বিবেচ্য । “আকাশো বৈ"-ইত্যাদি বাক্যের অর্থেও শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন_-আকাশের 
সায় অশরীর বলিয়াই ব্রন্ষকে “আকাশ” বল! হইয়াছে । “আকাশাত্মা_আঁকাশইব্‌ আব্বা 
স্বরূপং যস্য স আকাশাস্ম। সর্ববগততং সক্ষম, রূপাদিহীনত্ব্। আকাশতুল্যতা ঈশ্বরস্য। 
৩1১৪।২-ছান্দোগ্যভ।ষ্যে শঙ্কর ।+ এস্থলে তিনি যদি প্রাকৃত রূপ বা শরীরের কথ! মনে করিয় থাকেন, 
তাহা হইলে আপত্তির কথা! কিছু নাই; কেননা, “অশবীরম্ঠ, “নিক্ষলম্”, “অকলঠ” “অকায়ম্ঠ 
ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি যে ব্রন্মের ষোড়শ-কলাত্মক প্রাকৃতদেহ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদশক্করের 
ভাষ্য হইতেই জানা যায়। সুতরাং ব্রদ্দের প্রাকৃত-দেহহীনত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ1। কিন্তু “পুরুষবিধ£। 
«“আপ্রণখাৎ অর্র্বএব নুবর্ণঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥১1৬৬।”, “সচ্চিদানন্ব বিগ্রহ - ইত্যাদিবাক্যে শ্রাতিতে যে 
ব্হ্মের স্বরূপভূত ““বিজ্ঞানঘন” “আনন্দঘন” অপ্র।কৃত বিগ্রহের কথা বল হইয়াছে, তাহ! প্র।কৃত 
নহে? সুতরাং প্রাকৃত বিগ্রহের নিষেধে তাহা! নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং ব্রন্মের সর্ব্ববিধ শরীর- 
হীনতা শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া! তদনুকুল সিদ্ধ/স্তও আদরণীয় হইতে পারে না। 

(গ) “দিব্যো হুমৃত্ত? পুরুষঃ সবা হাভ্যস্তরো হজ:-” ইহা হইতেছে মুণ্ডক-শ্র্তির ২১।২-ব!ক্য। 
পূর্ববর্তী ২১।৩০-চ এবং ১২৪৭-ক অনুচ্ছেদে ইহা আলোচিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বাক্যটা হইতেছে 
এই ₹-“দিব্যে। হামুত্ত? পুরুষঃ সবান্থাভ্যস্তুরো। হ্যজঃ। অগ্রাণো হ্যমনাঃ শুজে। হ্/ক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥” 

এই বাক্যে যে ত্রন্দের প্র।কৃত-দেহহীনতা এবং মন:-প্রাণাদি প্রাকৃত-কলা-হীনতাই কথিত 
হইয়াছে, আীপাদশঙ্করের ভাষ্যামুরণেই তাহ। পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে (১1২৪৭ ক এবং ১২1৪৭ গ 
অনুচ্ছেদ জর্টব্য )। প্রাকৃত-দেহেজিয়াদিরপ প্রাকৃত-বিশেষত্ের নিষেধে সর্ব্ববিধ বিশেষত্ব _ বিশেষতঃ 
অপ্রীকৃত-বিশেধত্ব__নিষিদ্ধ হয় না ( ১২৪৮ অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য)। 

(ঘ) “তদেতদ্তরক্গাপূর্র্বমনপরমনস্তরমবাহ্যম্” এবং “অয়মাত্ম! ত্রহ্ম সর্ব নুভূ৯,-এই বাক্য 
ঢুইটা হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২৫।১৯-বাক্যের ছুইটা অংশ । সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্যটা এই £_ 

“রূপং রূপং প্রতিরূপো! বনভুব তদন্য রূপং গ্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। 
যুক্তা হস্য হরয়ঃ শত! দশেতি। অয়ং বৈ হরয়োহয়ং বৈ দশ চ সহআীণি বুলি চানস্তানি চ, তদেতদ্‌ 
রহ্মাপুব্্বমনপরমন্তরমবাহাময়মা তম ব্রহ্ম সর্ববান্ুতূরিতনথশাসনম্‌ ২1৫1১৯।” 


॥ ১০১১ ] এ 
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১২৩৫ (১০)-অনুচ্ছেদে ইহার অনুবাদ দ্রষ্টব্য। 

এই বাক্যটী ত্রদ্ষের নির্বরিশেষত্ব-বাচক নহে। কেননা, এই বাক্যে বল। হইয়াছে-__ব্রহ্ম 
স্বীয় শক্তিতে বহুরূপে (নামরূপাদি বহুরূপে) নিজেকে প্রকাঁশ করিয়াছেন । ইহা! সবিশেধত্বেরই 
পরিচায়ক। যিনি এই ভাবে স্বীয় শক্তিতে বছুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন_-"তদেতদ্‌ ব্রহ্মা পুব্বম্”- 
ইত্যাদি বাক্যাংশে তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি হইতেছেন__ অপুর্ব্বম্‌ (তাহার পূর্ব, 
অর্থাৎ আদি বা কারণ নাই ; তিনিই সকলের আদি ), অনপরম্‌ (তাঁহাঁব পর, অর্থাৎ তাহা হইতে 
ভিন্ন কোনও বন্তও নাই ), অনন্তরম্‌ ( তাহার অন্তর নাই ), অবাহ্যম্‌ (তাহার বাহিবও নাই ), তিনি 
সর্ববাস্ুডঃ ( সর্ববনুভবিতা, সর্ববাতোভাবে সর্ধববন্থ অনুভব করেন। সর্বর্বাত্মনা সর্ধবমন্থ ভবতীতি সর্ব্ধাসুভূ- 
রিতি ॥ আ্রীপাদ শঙ্কর )। 

কারণরহিত, অদ্ধিতীয় এবং বাহ্যাত্যন্তরহীন হইলেই নির্বি্ধশেষ হয় না) যিনি এতাদৃশ 
কারণরহিত, অদ্ধিতীয় এবং বাহ্যাভ্যন্তবহীন, তীহাকেই শ্রুতি “সর্ববানুডূঃ সমস্তের অন্নভবকত্ত”-- 
বলিয়াছেন। এই “সর্ধ্বানুভূঃ”শবই ত্রন্মের সবিশেষত্ব-বাঠক। 

এই শ্রুতিবাক্য ব্রদ্মের অপ্র।কৃত-রূপহীনত্বও সুচিত করেন ন।ই। কেননা, “অনপরম্শ” 
শবে অদ্ধিতীয়ত্ বুঝায় । “অনস্তরম্‌ অবাহ্যম্_-বাহ্য ভ্যন্তরহীন”-এই শব্দদ্য়ে সর্বব্যাপকতহু স্ৃচিত 
করে ; যিনি সর্বব্যাপক, তাহার ভিতর-বাহির কিছু থাকিতে পারে না। গোপাল-তাপনী-শ্রুতি 
দ্বিভুর্জ গোপবেশ, বেনুব।দনশীল শ্রীকৃষণকে পর ব্রহ্ম বলিয়া! তাহার সম্বন্ধেই আবার বলিয়াছেন-_ 

“নিক্ষলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে। 

অদ্ধিতীয়ায় মহতে শ্রীকষ্ণায় নমোনমঃ & _ গোপাল পুরর্বতাঁপনী ॥ 

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গৃঢঃ সর্বব্যাপী লর্ববডূতাস্তরাযা । 

কর্মাধ্ক্ষঃ সর্ধবভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো। নিগুণশ্চ ॥ -__গোপালোত্তরতাপনী ॥” 

এস্থলে সচ্চিদনন্ববিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই “নিক্ষল-__োঁড়শ-কলাত্মক-দেহশুন্য,”“অদিতীয়-_অর্থাৎ 
অনপর” “সর্ববব্যপী-_অর্থাৎ বাহ্যাভ্যস্তরহীন,” “সর্ববভূতেষু গুঢঃ _ সমস্ত ভূতে অবস্থিত,” “সর্বব- 
ভূৃতাস্তরাত্ব।-সমস্তসৃতের নিয়ন্তা”, “সর্ধভূতাধিবাস-_সমস্তভুতের অধিষ্ঠান”, “সাক্ষী-_সর্ববতরষ্ট 
অর্থাৎ সর্ববানুভূ” ইত্যাদি বল হইয়!ছে। 

এইরূপে দেখা যায়--শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য ত্রশ্োর নির্ব্িশেষ্ব-স্থচকও নয়, 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহন্বের বিরোধীও নহে। 

ষোডশ-কলাত্মক প্রাকৃত দেহই স্বরূপতঃ পরিচ্ছিন্ন হয়। ব্রচ্গের সচ্চিদানন্দঘন অপ্রাকৃত এবং 


স্বর্ূপভৃত বিগ্রহ পরিচ্ছিন্নবং প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন € ১।১৬৯-৭২ অনুচ্ছেদ 
জষ্টব্য )! 


ভাষ্যশেষে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন--“ইতোবামাদীনি বাক্যানি নিশ্রপঞ্চবঙ্থা আ্বত্ব- 
[ ১৯১২ ] 
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প্রধানানি নার্থাস্তরপ্রধানানি-- এই সমন্তশ্রুতিবাক্য নিপ্প্রপঞ্চ ( প্রপঞ্চ তীত ) ব্রন্ধা আ্বতবই প্রতিপাদিত 
করিয়া থাকে, অন্য কিছু গ্রতিপাদ্দিত করে না।* 

বন্ততঃ ব্রক্মততই হইতেছে প্রপঞ্চাতীত তব্ব; ত্রন্ের স্বরূপভূত সচ্চিদানন্বিগ্রহও প্রপঞ্চ।তীত 
বন্ত। প্রপঞ্চগত জীবের প্র।পঞ্চিক-ষে।ড়শ-কলাত্মক দেহের কথ। মনে করিয়া প্রপঞ্চাতীত ত্রহ্ম-বিগ্রহের 
স্বরূপ-বিচ।র সঙ্গত নয়, শান্্রসম্মত ৪ নয়। প্রপঞ্চাতীত বস্ত্র হইতেছে প্রপঞ্চগত জীবের বাক্যমনের অতীত, 
চিন্তার অতীত, অচিন্ত্য। প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্ক বিচারাদিদ্বারা এতাদৃশ অচিস্ত্যবন্ত 
সম্বন্ধে কোনওরূপ সমাধানই সম্ভব নয়। শীন্ত্র তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। “অনিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা 
ন তাংস্তার্কেন ষোজয়েত। প্রন্কৃতিভাযঃ পরং যত্তুতদচিস্তাস্ত লক্গণম্‌্।” শ্রীপাদ শঙ্করও তাহার ব্রহ্ধ- 
সুত্রতাষ্যে একা ধিকস্থলে এই শাস্ববাকাটী উদ্ধত করিয়া তাহাই বলিয়। গিয়াছেন। প্রপঞ্চ।তীত 
অচিন্ত্য বস্ত সপ্থন্ধে শান্ত্রবাকাই মানিয়া লইতে হইবে, অন্যথা তাহার স্বরূপ জানবার কোনও 
সম্ভাবন।ই নাই। “অআতেম্ত শব্মূলত্বাৎ ॥” এবং “শান্্রযোনিত্বাৎ ॥৮--ইত্যাদি ত্রহ্ধস্ত্রবাক্যও তাহাই 
বলিয়া গিয়াছেন। 


9৭1 হ্মীন্স মতেব্প সমর্থনে ৩২১৬ব্রন্সাস্জ ভাম্ষে আীপাদ শঙ্কর কর্ডুক 
উদ্ধত ভ্রতিনাক্যেল্স আলোচনা 

“আহ চ তন্যাত্রম্‌ ॥৩।২।১৬।স-্রন্ষহ্থত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন £-- 

“আহ চ শ্রুতিন্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরপা স্তররহিতং নিবিবশেষং ব্রক্ম-__“স যথ। সৈম্ধবঘনোইনস্ত- 
বোহবাহঃ কৃৎক্সো রসঘন এব, এবং বা অরেহয়মাত্ব। অনস্তুরো হবাহাঃ কৃৎস্গ: প্রজ্ঞাঘন এব' ইতি । এতহুক্তং 
ভবতি নাস্যাত্নোইস্তবর্বহির্ধ্। চৈভন্যাদন্যদ্রপমস্ত্ি, চৈতন্যমেব তু নিরস্তরমস্য স্বরূপম্‌। যথা সৈদ্ধব- 
ঘনস্যান্তর্বহিশ্চ লব্ণরূস এব নিরস্তরো! ভবতি, ন রঙ্ণম্তরঃ তখৈবায়মপীতি ॥ 

_শ্ুতিও বলেন- ব্রন্ম হইতেছেন চৈতন্যমাত্র, বিলক্ষণরূপাস্তররহিত, নির্বিবশেষ। ( শ্রুতি- 
বাক্য এই ) লবণপিগ্ড ( সৈম্কবঘন ) যেমন অনন্তর, অবাহ্য, কৃত ( সম্পূর্ণরূপ ), রসঘন, তদ্রপ এই 
আত্মাও অনন্তর, অবাহ্য, কৃৎন্গ ( পুর্ণ) এবং প্রজাঘনই (€ চৈতন্যঘনই )।৮ 

এই শ্রুতিবাক্যে যাহা বল! হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই--এই আত্মার অস্তর্ধাহা নাই, 
টচৈতন্যতিম্প অন্য রূপ এই আত্মার নাই? নিরবচ্ছিল্ন চৈতন্যই হইতেছে এই আত্মার স্বরূপ । যেমন 
লবণপিণ্ডের ভিতরে এবং বাহিরে লবণরসই নিরবচ্ছিক্নভাবে বর্তমান, লবপপিণ্ডে যেমন লবণরস 
ব্যতীত অন্য কিছু থাকেনা, এই আত্মাও তদ্রুপ (অর্থাৎ এই আত্মারও ভিতরে বাহিরে একমাত্র 
চৈতন্যই বিরাজিত, চৈতন্য ব্যতীত অপর কিছু তাহাতে নাই )। 

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রদ্ষে চৈতন্মবিলক্ষণ-_-অর্থাৎ চৈতন্যবিরোধী বস্তুর অন্তিত্ই নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । চৈতন্যবিলক্ষণ বা! চৈতগ্যবিরোধী বস্ত্র হইতেছে প্রাকৃত জড় বস্। ম্ুতরাং এই 
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আতিবাক্যে ব্রন্মের প্রাকৃত বিশেষদ্ই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে সর্ব্ববিধ- 
বিশেষত্ব _অপ্রাকৃত বিশেষত _নিধিদ্ধ হয় না। সুতরাং এই বাক্যটী ব্রচ্ষোর নির্বির্বশেষতব-বাচক নহে। 

ঘন-শব্দ যে মূর্বত্ব-্থুচক, শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ হইতেও তাহ! বুঝা যায়। ১৩।১৩-বেদাস্ত- 
সত্রের ভাষে তিনি লিখিয়াছেন_-“ঘনা মৃত্তিঃ--ঘন শবের অর্থ মৃত্তি।” ৈ্ববঘন-শব্দেও দৈদ্ধবের 
ূর্ততথ সচিত হইয়াছে । লবণপিগ অমূর্ত নহে । তন্দরপ "প্রজ্জাথন”-শবেও “প্রজ্ঞামৃত্তি বা প্রজ্ঞাবিগ্রহ” 
বুঝায়। ইহাতেই বুঝ! যায়, উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যটা ব্রন্মেব বগহীনত্ব-বাঁচকও নহে। ্রক্মাকে 
চৈতন্যমাত্র বগায়, বিজ্ঞানঘন বলায়, ত্রদ্মের চিন্ময়-বিগ্রহন্ব নিষিদ্ধ হওয়ার পবিবর্তে বরং প্রতিষ্িতই 
হইয়াছে। শ্রতিও বলেন--ত্রহ্ম হঈটতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন। ব্রহ্মবিগ্রহ 
প্রাকৃতত্ব বঞ্জিত। 


০৮। স্পীস্ম মতেল্প সমর্থনে ৩২১৭ ত্র াত্সত্রে লন ভান্য্যে শ্ীপাদ শহ্ন্র কর্ডঁক 
উচু ত শ্রতিবাক্্যেল আকলো5লা 
“দর্শয়তি চাথো অপি ন্মধ্যন্ছে ॥৩1২১৭|”-এই ত্রন্দশ্বত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেনং_- 
পর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরবূপ-প্রতিষেধেনৈব ব্রন্ধ নির্বিশেষং অথাত আদেশে! নেতি নেতি।” 
“অনাদেব তদ্িদিত।দথোঁ অবিদিতাদধি ইতি । “তে! বাঁচে! নিবত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” ইত্যেব- 
মাস্তা। বাক্কলিনা চ বাহবঃ (ধর) পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্র্ম প্রোব।চেতি আয়তে “দ হোবাচাধীহি ভগবো 
ব্রন্মেতি। স তৃষ্কীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বচন উবাচ-_-ব্রমঃ খলু, ত্বস্তন বিজানা স্থ্যপশাস্তোহয়- 
মাত” ইতি । তথা স্মৃতিঘপি পর প্রতিষেধেনৈবোপ দিশ্বতে-_ 
'জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাতা হমৃতমন্্র,তে। 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসহুচাতে ॥, 
ইত্যেবমাদ্যান্ন। তথা বিশ্ববূুপধরে! নারায়ণে। নারদমুবাচেতি স্মর্যযতে-_ 
“মায়া হ্যেষা ময় স্থষ্টা যন্মাং পশ্টসি নারদ । 
সর্ববভূতগুণৈযু্তং নৈব মীং ত্রষ্টমহপ্সি ॥ ইতি ॥ 
- শ্রুতি পর্-বূপ-প্রতিষেধার। নির্বিবিশেষ ব্রন্মই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা 
“ইহ।র পরে উপদেশ এই যে-_ইহা নহে, ইহা! নহে । তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদ্দিত 
হইতেও উপরে (পৃথক )। “তাহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন প্রতিনিবৃত্ব হয়'-ইত্যাদি। শ্রুতিতে 
আরও শুন! যায় -বাস্কলিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়! বাহ্ব নিরুত্তরতার দ্বারাই ত্রহ্মতত্ব বলিয়াছিলেন। 
“হে ভগবন্‌, ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান? -বাস্কলি এইকপ প্রশ্ন করিলে বাহব তৃষলীস্তূত হইয়া (চুপ করিয়া) 
রহিলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও বাস্কলি ব্রহ্মসন্থদ্ধে জিজ্ঞান। করিলে বাহ্ব বলিলেন - আমি তো 
বলিতেছিই, তুমিই জানিতে পারিতেছ লা! । এই আত্মা উপশাস্ত।” স্মৃতিতেও পররূপ-প্রতিযেধদ্বারাই 
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ব্রন্মোপদেশ করা হইয়াছে । যথা “যাহা জেয়,। তাহা! বলিতেছি। যাহাকে জানিয়া জীব অমৃত 
আহ্বাদন (মুক্তিলাভ ) করে, (তাহাই জ্বেয় )। পরব্রক্ম অনাদি । তিনি সং নহেম, অসৎ নহেন-_ 
এইরূপই বলা হয়।'-ইত্যাদি। অগ্ন্মৃতিতে দেখা যায়- বিশ্বরূপধর নারায়ণ নাঁরদকে বলিয়াছেন_, 
হে নারদ! তুমি আমাকে যাহা (যেরূপ দেখিতেছ ), তাহ আমারই স্থষ্টা মায়! । আমি সমস্ত ভৃতগুণ- 
সমস্থিত_-এইরূপ মনে করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না ।” 

এই ভাষ্যের অন্তত শাক্্রবক্যগুলি আলোচিত হইতেছে। 

ক। “অথাত আদেশো নেতি নেতি-” ইহ হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২৩৬ বাঁক্য। 
১২১৩-অনুচ্ছেদে পপ্রকূতৈতাবত্বং হি-” ইত্যাদি ৩২২২-ত্রন্মসত্রের আলোচনা-প্রসেগ এই বাঁক্যটা 
পুর্রেই আলোচিত হইয়াছে । এই স্বত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামামুজ বলেন--“অথাত আদেশো নেতি 
নেতি”-শ্রুতিবাকো বর্গের মৃত্ব।মূর্ত-প্রপঞ্চরূপের ইয়্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঈয়ন্তা হইতেছে প্রাকৃত 
বস্তুর বিশেষত্ব । সুতরাং “নেতি নেতি”-বাক্যে ত্রন্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব ই নিষিদ্ধ হঈয়াছে। কিন্তু 
শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন -“নেতি নেতি”-বাক্যে ব্রন্মের মৃত্বা মৃত্ত-প্রপঞ্চরূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তর্কের 
অনুরোধে ইহ! স্বীকার করিলেও, ইহাতে ব্রন্ষের প্র!কৃত রূপই যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই 
বুঝা যায়! প্রাকৃত রূপ হইতেছে প্রাকৃত বস্তর প্রাকৃত বিশেষ । সুতরাং শ্রীপ'ছ শঙ্করের উক্তি 
অনুসারেই “নেতি নেতি”-বাক্যে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতার কথা বল। হঈটয়াছে, তাহ। 
পরিফারভাবেই বুঝা যাঁয়। প্রাকৃতবিশেষত্হীনতাঁতেই ব্রন্মের সর্বববিধ-বিশেষত্বহীনতা চিত হয় না। 
বিশেষতন “নেতি নেতি”*শ্রুতিবাক্যর শেষভাগেও “নামধেয়ং সত্যন্ত সত্যমিতি, প্রাণ বৈ অত্যং 
তেষামেষ সত্যম্_-”ইত্যাদি বাক্যে ব্রন্দের সবিশেষত্বের কথা বল! হইয়াছে। 

খ। “অন্তদেব তদ্ধিদিতাদথো অবিদিতাদধি-” এই কেনোপনিষৎ ॥১1৩॥-বাক্যে বলা 
হইয়াছে হাহ কিছু বিদিত, ত্রন্ম তাহ! হইতে অন্য-_ভিন্ন ; এবং যাহা কিছু অবিদিত, ত্রহ্ম 
তাহার উপরে--তাঁহারও অতীত । এ-স্থলে “বিদিত” এবং “অবিদিত”-শব্দছয়ে প্রাকৃত বন্থর 
কথাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তুর মধোই কোনও কোনটা লোকের বিদ্রিত থাকে, আবার 
অনেক বন্ত অবিদিতও থাকে। ত্রন্মএসমস্ত হইতে ভিন্ন এবং এ-সমস্তেরও অতীত বঙ্গাতে 
ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম হইতেছেন অপ্রাকৃত; প্রাকৃত বস্তুর বিশেষত্ব ভরীহাতে নাই। এই 
বাক্যটাও ব্রন্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই বলিয়াছেন। 

গ। “যতো বাচে৷ নিবত্বন্তে প্রাপ্য মনসা সহ ॥ তৈত্তিরীয়শ্রঃতি ॥” ব্রহ্ম নন্দবন্লী 1৯৪৮ 

ব্রক্গা যে বাক্য-মনের অগোঁচর, তাহাই এই বাক্যে বল। হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তই লোকের 
প্রাকৃত-ইন্দিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে ; ব্রহ্ম অপ্রাকৃত বলিয়! প্র1কৃতেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহ। 
বছুশ্রতিবাক্যে বল। হইয়াছে । প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরত হইতেছে একটী প্রাকৃত বিশেষত্ব ; এই 
ঞ্চতিবাক্যে ব্রক্ষের এতাদৃশ বিশেষতই নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
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ভ্রাতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, সাধন-প্রভাবে ধীরবাক্তিগণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। 
জানিতে পারিলেও ত্রন্ধ সর্ধবিষয়ে অসীম বলিয়া তাহার সম্যক জ্ঞান সম্তব নয়। সুতরাং ব্রন্মের 
সম্যক্‌ জ্ঞানও বাকামনের অগোচর। “যতো বাচে। নিবত্তন্তে”-বাক্যে ব্রদ্মের অসীমন্বও সূচিত হইতে 
পারে। সসীমন্তব হইতেছে প্রাকৃত বস্তার লক্ষণ বা বিশেষত্ব! এই বাক্যে ব্রঙ্গের অসীমত্ব সুচনা 
করিয়া ব্রঙ্গের সলীমত্বরূপ প্রাকৃত্ত বিশেষস্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

আবার, “যমেবৈষ বৃণুতে তেন এযো লভ্য;”_ ইত্যাদি আতিবাক্য হইতে জান] যায়, ব্রদ্ধ 
হইতেছেন স্খপ্রকাশ বস্ত। সুতরাং তিনি জীবের বাকামনের অগোচর। প্রাকৃত বস্তু শপ্রকাশ নহে। 
“যতো বাচো নিবত্তপ্তে-বাকো ত্রন্ছের স্বপ্রকাশত্ব সুচিত করিয়া প্রাকৃত বস্ত্র হইতে তাহার 
বৈলক্ষণাই সুচন] করা হইয়াছে । এবং এইরূপে স্বপ্রকাশকত্বহীনতারূপ প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ 
করা হইয়াছে। 

এইরূপে দেখ! গেল--যে ভাবেই বিবেচনা কর! য।উক না কেন, আলোচ্য শ্রতিব।ক্যে ব্রঙ্গের 
প্রাকৃত.বিশেষত্বট নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

ঘ। বাস্কলি-বাহেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_-বাহ্বের নিরুত্তরতাই 
হইতেছে ব্রদ্দের নির্রবিশেষত্ব-স্থচক | কিন্তু তাহা! নয়। নিরুত্বর থাকিয়া ব।হ্ব জানাইলেন---্রহ্গ 
অসীম এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া বাকাঘ্ধার। সম্যক্রূপে অপ্রকাশ্য। ইহার পরে তিনি ব্রহ্ম স্বন্ধে একটা 
কথ। বলিয়াছেনও “উপশাস্তোইয়মাত্ম! - এই আত্মা বা ব্রহ্ম হঈতেছেন উপশাস্ত।” উপশাস্ত-_ 
নির্বিকার, আগুকাম বলিয়! নির্ব্বকার। উপশাস্ত-শবে সর্বববিশেষহীনতা স্থচিত হয়না । যেহেতু, 
শ্রাতিতে সবিশেষকেও “শাস্ত"বলা হইয়াছে । “যো ব্রন্গাণং বিদধাতি পূর্ববং যো! বৈ বেদাংস্চ প্রহিণোতি 
ত্মৈ। তং হ দেবমাত্মববুদ্ধিপ্রকাশং মুযুক্ষুঁ শরণমহং প্রপন্ে ॥ নিফলং নিক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্ধং 
নিরঞ্জনমূ। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেষষনমিবানলম্‌। শ্বেতাস্বতর ॥ ৩১৯।” স্থষটির পূর্বে যিনি ত্রহ্মাকে 
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার মধ্যে যিনি বেদের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যিনি আত্মবুদ্ধি-প্রকাশ 
(শ্বসন্থদ্ধীয় জ্ঞানের প্রকাশক ), তিনি নিশ্চয়ই নির্ব্ধিশেষ নহছেন--সবিশেষই । তাহাকেই এই শ্রচতি- 
বাক্যে “শান্ত” বলা হইয়াছে। 

উ। “জয়ং যৎ তং প্রবন্ষযামি যজজ্াত্বাইমূতম,তে । 

অনাদিমৎ পরংত্রক্ম ন সত্তন্গাসহচ্যতে ॥গীতা৷ 1১৩1১৩। 

এই গীতাক্লোকের তিনটি শবই বিশেষভাবে বিবেচ্য- ব্রহ্ম “অনাদিমং”, “ন সং* এবং 
“ন অসং।” 

ভ্রীপাগ শঙ্কর “অনাদিমং*কে একটি শবরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । ্রীপাদ রামানুজাদি “মংকে 
পরবর্তী “পরং” শব্দের সঙ্গে যুক্ত করিয়৷ “অনাদি” একটি শব্দ এবং “্মৎপরং" আর একটি শব্ধ 
ধরিয়াছেন। এস্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থই অন্গন্থত হইতেছে। দ্অনাদিমৎ” শবের অর্থ তিনি 
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করিয়াছেন-_-“ন আদিমৎ-মাদিমান্‌ নহেন--অর্থাৎ অনাদি?” ব্রঙ্ষের কোনও আদি বা কারণ মাই 
বলিয়া! তিনি “অনাদি ।” প্রাকৃত বন্ত “অনাদি” নহে ; যেহেতু, প্রাকৃত বস্তুর আদি ব। কারণ আছে। 
আদিত্ব হইতেছে প্রাকৃত বন্ধর ধর্শ; ব্রন্মে এই ধর্মের অভাব। সুতরাং "অনাদিমং বা অনাদি” 
শবেেও প্রাকৃত বসন্ত হইতে ব্রন্মের বৈলক্ষণ্য-_একটি প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা _ স্বচিত হইয়াছে। 

“ন সং” এবং “ন অসং” এই ছুই বাকা সম্বন্ধে শ্পাদ রামানুজ বলেন-__ “সং” শব্দে 
“কাধ্যাবস্থা” এবং “অসং”-শব্দে 'কারণাবন্থা” বুঝায়। “কাধ্যাবস্থা” হইতেছে নাম রূপাদি বিশিষ্ট 
জগতপ্রপঞ্চ ; এই কাধ্যাবস্থা ব্রদ্মেব প্রকৃত স্বরূপ নহে বলিয়! ব্রহ্ম 'সং” নহেন, তিনি “ন সৎ।” 
“কারণাবস্থ।” হইতেছে কার্যযাবস্থার কারণ। যদিও ব্রহ্ম সমস্তের কারণ, তথাপি “কারণাবস্থা' 
বলিতে “কাধ্যাবন্থীর” অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থাকেই বুঝায়। এই অপ্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থ। 
হইতেছে প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ অবস্থা বা মৃহত্মত্বাদি। এইরূপে “কাবণাবস্থা”ও ব্রচ্ষের প্রকৃত স্বরূপ নহে; 
কেননা, তিনি “মহতঃ পরম. _-মহত্বত্বেরও অতীত ।৮ এজন তিনি “অস্ং”ও নহেন, তিনি “ন অসৎ" । 
ব্রহ্ম হইতেছেন কার্য বস্থা ও কারণাবস্থা এই উভয়ের অতীত। 

কার্ধযবস্থ। এবং কারণাবস্থা-_-এই উভয়ই হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর অবস্থা! সুতরাং প্রাকৃত- 
বিশেষত্ব । ব্রহ্ম এই অবস্থাদ্ধয়ের অতীত বলিয়া তিনি যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-বজ্দিত, তাহাই 
জান। গেল। 

শ্বীপাদ শঙ্কব কিস্তু অন্যরকম অর্থ করিয়াছেন! তিনি বলেন- যাহা অস্তি-শব্দের বাচ্য 
নহে) যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই “অসৎ”। ব্রহ্ম অস্তিত্বহীন নহেন, ব্রন্মের অস্তিত্ব আছে; সুতরাং 
“অসৎ” নহেন- “নি অসৎ 1” 

আর, যাহ] অস্তি-শবের বাচ্য, যাহ! শব্দবাচ্য, শব্দের দ্বারা যাহার স্বরূপ প্রকাশ কর! যায়, 
তাহাই “সৎ” | থে বসপ্তর গুণ-ক্রিয়।-দেহ।দি আছে,সেই বস্তর গুণ-ক্রিয়া-দেহাদি-বাচক শব্দও আছে? 
অুতব[ং সেই বস্ত্র গুণ-ক্রিয়া-দেহদি হইতেছে শব্দবাচ্য-_-“সৎ” । এবং সেই গুণ-ক্রিয়াদিদ্বারা লক্ষিত 
বন্ধুটাও শব্দবাচ্য বলিয়া “সৎ” | যেমন শুরু, কৃষ্ণ ইত্যাদি গুণ, এবং ধনবান্‌, গো-মান্‌ ইত্যাদি সম্বন্ধ ; এই 
সমস্ত হইতেছে শবাবাচ্য বস্তু-_স্থৃতরাঁং “সং” । আর, যাহ। শুরু ব। কৃষ্ণ ইত্যাদি, ঘে লোকের ধন ব1 
গো-আাদি আছে, তাহ। বা সেই লোকও শব্খবাচ্য -সুতরাং “সৎ” । কিন্ত ব্রন্দের কোনও গুণ নাই, 
কোনও সম্বন্ধ নাই, কোনও ক্রয়া নাই, দেহ নাই; শব্খবাচ্য কোনও কিছুই ত্টীহার লাই; সুতরাং 
তিনি “সৎ” নহেন -“ন সং” । ব্রন্মের ঘে শব্দবাচা গুণাদি নাই, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীপাদ শঙ্কর এই 
কয়টী শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। যথা “নেতি নেতি”, “অন্থুলমনথ্হু্বম+, “তদ্ধিদিতাদথো। 
অধিদিতাদধি”, “নিঞ্চলং নিক্ষিয়ং শাস্তম”' ইত্যাদি। ব্রক্ম যে কোনও শবদবাচ্য নহেন, তাহার 
প্রমাণরূপেও তিনি “ততো। বাঁচে নিবর্তস্তে”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। 

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই। আ্রীপাদ শঙ্কর যেসমন্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি 


১০১৭ 
১২৮ 


শ্ষার-মত এ গৌড়ীয় ধৈঝব-দর্শন [১২৫৮-অনু 
পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে এবং সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে_-এই সকল শ্রতিবাক্যে ত্রন্ষের 
কেবল প্রাকৃত বিশেষতবই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্র।কৃত-বিশেষত্থ নিষিদ্ধ হয় নাই। কেবলমাত্র প্রাকৃত- 
বিশেষত্হীনতাঁকে উপলক্ষ্য করিয়া ত্রন্ষের সর্বববিধ বিশেষতহীনতা-কৃচক _ অর্থাৎ সর্ববতোভাবে নির্বিি- 
শেষব-্চক --গিদ্ধান্ত স্থাপন যুক্তিসঙ্গতও নহে, শ্রুতিলন্মতও নহে । এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ১/২১৬- 
অনুচ্ছেদের আলোচনাও দ্রষ্টব্য | 
চ। ব্রচ্ষের নিবিবশেষত্ব বা রূপহীনত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে প্রীপাদ শক্ষর যে আর একটা 
স্মৃতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, তাহ! হইতেছে এই ₹-_ 
নরায়ণ নারদকে বিশ্বজূপ দেখাইয়া বলিয়াছেন _ 
“মায়া হোষ। ময়া আষ্টা যন্মাং পশ্যালি নারদ । 
সর্ববভূত ণৈযুক্তং নৈব মাং দ্রষ্টমহসি ॥” 
ইহা হইতেছে মহাভারত-শাস্তিপব্বের অস্তর্গত মোক্ষধর্্ব-পর্বেের (৩৩৯ অধ্যায়, ৪৫-৪৬) 
শ্লোক। মহাভারতের বঙ্গবাসী-সংস্করণে “ড্রষ্টমর্থসি'-স্থলে “জ্ঞাতুমর্সি” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাৎপধ্য 
একই । টাকায় শ্রীপাদ্র নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন-_“সর্ববভূতগুণৈঃ শ্বরূপাদিভিরেবন্প্রকারেণ যুক্তং মাং 
জ্ঞাতুং নাহসি নিগুণত্বাৎ মমেত্যর্থঃ।--আমি নিগুণ (প্রাকৃত গুণহীন) বলিয়া আমাকে সর্ধবভৃতগণযুক্ত 


্বরূপাদিতে এব্ম্প্রকার (অর্থাৎ সব ভূতগুযুক্ত) বলিয়া জানা (অর্থাৎ মনে কর) তোমার সঙ্গত 
হইবে না” 


শ্লোকটীর তাৎপধ্য হইতেছে এইকপ ২ 

“হে নারদ ! তুমি যে আমাকে দেখিতে পাইতেছ,ইহা! আমার স্থষ্ট মায়া । আমি সর্ববভৃত- 
গুণযুক্ত - এইরূপ দরশশনি করা (মনে করা) তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না” 

শ্রীকৃষ্ণ অজ্ুনকে যখন বিশ্বরূপ দেখ।ইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাহাকে দিব্য চক্ষু দিয়া 
ছিলেন। সেই দিব্যচক্ষুদ্বারাই অঞ্ঞুন বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। ইহাতে জান! যায় অজ্ছুনের নিকটে 
প্রকটিত বিশ্বরূপটি প্রাকৃত রূপ নহে; প্রাকৃতরূপ হইলে তাহার দর্শনের জন্য৷ দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন 
হইত নল! । “'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শভশোইথ সহত্রশঃ| নানাবিধানি দিব্যানি লাঁলাবর্ণীকৃতীনি চ॥ 
গীতা! ॥১১1৫॥*, এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও “দিব্যানি” শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন--“দিবি ভবানি 
দিব্যানি অপ্রাকৃতানি--দিব্য হইতেছে অপ্রাকৃত।” অঞ্জনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্ববূপ প্রকটিত 
করিবেন, সেই খিশ্বরূপের অস্তর্গত বহুবিধ রূপকেই এ-্থলে “দিব্য, অপ্রাকৃত”-বলা হইয়াছে । 

বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য শ্রীকৃঝ। অজ্জ্নকে যে দিব্যচন্ষু দিয়াছিলেন, গীতা॥১১৮।-শ্লোকের টীকায় 
“দিব্য দদামি তে চক্ষু এই বাক্যের অর্থে তাহার সম্বন্ধে আীপাদ রামান্ুজ লিখিয়াছেন_ 
“দিব্যমপ্রাকৃতম্‌ মন্দর্শনসাধনং চক্ষুর্ঘদামি ।” 
শ্রীপাদ মধুসথদন লিখিয়াছেন--“দিব্যমপ্রীকৃতং মম দিব্যরূপদর্শনক্ষমং দদামি তে তৃত্যং চক্ষুঃ।” 


৯৬১৯লৈ 


শঙ্কর-মত ] অন্যমতে ব্রশ্মততব [ ১২।৮-অন্ধু 


ইহা হইতে জানা গেল-_অজ্জুনিকে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত চক্ষুই দিয়াছিলেন। ভ্্রীপাদ নীলকণ্ 
এবং স্ত্রীপাদ বিশ্বনাথও তাহাই লিখিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্করের অর্থের তাঁৎপর্যযও অপ্রাকৃত চক্ষুই। 
তিনি লিখিয়াছেন -“ন তু মাং শক্যসে ন স্বকীয়েন চক্ষুষা মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্মনেন প্রাকৃতেন 
স্বচক্ষুষা, যেন তু শক্যসে ডরষ্ং দিব্যেন তদ্দিব্যং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুত্তেন পশ্থ।- অর্থাৎ তোমার 
প্রাকৃত চক্ষুদ্ধার! বিশ্বরূপধর আমাকে দেখিতে পাইবে না, যদ্দারা দেখিতে পাইবে, সেই দিব্য চক্ষু 
তোমাকে দিতেছি।” অজ্ঞ্নকে যে অপ্রাকৃত চক্ষু দেওয়া হইয়াছিল, শ্রীপাঁদ শঙ্করের উক্তি হইতেও 
তাহা জান। যায়। 

অর্জ,নের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপটা অপ্রীকৃত--সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ হইলেও সমস্ত জগং 
তাহার অস্তুভূক্তি ছিল। “সচ্চিদানন্দময়মেব স্বরূপমন্তভু তসবব জগৎকম্‌। গীতা১১৮| স্লো ক-টাকায় 
শ্রীপা বিশ্বনাথ ।” 

এ-স্থলেও নারদকে নারায়ণ যে বিশ্বরপ দেখাইয়াছিলেন, তাহাও ছিল অগপ্রাকৃত-__ 
সচ্চিদানন্দময় এবং তাহার মধ্যে সমস্ত জগদাদি স্তভূর্ত ছিল। সেজন্যই '“মায়া-স্থষ্টির” প্রয়োজন 
হইয়াছিল। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে এস্থলে “মায়।”শব্ষের অর্থ কি? “মায়া”-শব্দের একটা অর্থ 
কৃপা। “মায়া দভ্ভে কৃপায়াঞ্চ |” এ-স্থলে পকৃপাপ-অর্থ অতি স্ুুলগ্কত | নারায়ণ কৃপা করিয়া 
নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন - “নারদ! তুমি ষে আমাকে দেখিতেছ, ইহা! আমার কৃপা; 
আমিই এই কৃপা প্রকাশ করিয়াছি, যাহাতে তুমি আমাকে দেখিতে পাও।” বস্তুত, তাহার 
কৃপাব্যতীত কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না। “যমেবৈষ বৃথুতে তেন এষো লভাস্তস্যৈষ বিবৃণুতে 
তন্ুং স্বাম্‌॥-শ্রুতি 1” 

“মায়া”শব্দে "মায়া শক্তি”কেও বুঝাইতে পারে । “মায়া-শক্তি” হইতেছে নিত্যা_-স্থতরাং 
স্যপ্টির অযোগ্য।। মসুভরাঁং লোকস্থ “ম্্া”-শব্দের অর্থ হইবে “প্রকটিত1” নারায়ণ নারদকে 
বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন_-“নারদ ! তুমি যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা মামার মায়া _ মায়াশক্তি; 
আমিষ এই মায়াশক্তি প্রকটিত বা প্রকাশিত করিয়াছি, যাহাতে তুমি আমাকে দেখিতে পাও ।” 
বস্তুতঃ ভগবান্‌ হইতেছেন স্বপ্রকশ তত্ব; তাহার নিজের শক্তিতেই তিনি নিজেকে অন্তের নিকটে 
প্রকাশ করেন; তাহার এই স্বপ্রকাশিকা শক্তি ব্যতীত কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না। 
*নিত্যাব্যক্তোইপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তাম্তে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রতুম্‌। 
নারায়ণাধ্য।ত্মক্চন ॥১ 

কিন্ত এই “মায়া-শক্তি” কি “বহিরঙ্। মায়াশক্তি”। না কি “যোগমায়াশক্তি ?” বহির্জ। 
মায়া হইতেছে অচেতনা জড়রূপা শক্তি; তাহ। নিজেকেও প্রকাশ করিতে পারে না, ভগবান্কে 
প্রকাশ করিবে কিরূপে? সুতরাং যে মায়া-শক্তির প্রভাবে ভগবান্‌ নারায়ণ নারদের নিকটে 


১৯১৯ 


শঙ্কর-মত গৌর্ধীয় বৈফব-দর্শন [ ১।২৫৯-অষ্ু 


কাহার বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন, তাহ! জড়রপা বহিরজ্জ! মায়া হইতে পারে না। চিচ্ছক্তির বৃত্তি- 
বিশেষ যোগমায়াই হইতেছে ভগবানের ম্বপ্রকাশিকা শক্তি। এই যোগমায়! শক্তিকে গ্রকাশ 
করিয়াই নারায়ণ নারদকে বিশ্ববূপ দেখাইয়াছিলেন। 

আলোচ্য ম্ম্িবাক্যটা নিধিবশেষত-স্চক নহে। নির্ধিবশেষ বসত '“মায়াস্থষ্টি” করিতে 
অসমর্থ । মায়া যাহার শক্তি, তিনি সশক্তিকই-_হ্ৃতরাং সবিশেষই, নিধ্বশেষ হইতে পারেন ন!। 
নারদের নিকটে নারায়ণই বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন ; সুতরাং নারায়ণও নিধ্বিশেষ নহেন। আবার 
নারায়ণ যখন নারদের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তখন নারায়ণ যে রূপহীন নহেন, তাহাও সহজে 
বুঝা যায়। পুর্বে (১1১1১৭৭-মনুচ্ছেদে ) বল! হইয়াছে__নারায়ণ হইতেছেন পরত্রন্ম শ্রীকৃষ্ণের 
এক ম্বূপ। তিনিও সচ্চিদালন্দ-বিগ্রহ ; আলোচ্য শ্লোকে “সর্বভূত গুণৈযুক্তিং নৈব মাং ভ্রঈহ্পি”- 
বাক্যে নারায়ণ জানাইয়াছেন-_তাহ।র বিগ্রহ পঞ্চভূতনিম্মিতনহে। পরব্রদ্দের একটা স্বব্বপ৪ যখন 
সচ্ছিদানন্নবিগ্রহ, তখন পরব্রহ্মও যে সচ্চিদানল্দবিগ্রহ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ 
ইহ] শ্রুতিবিরুদ্ধও নহে, পরস্ত শ্রুতিলম্মত। 

এই স্মৃতিবাক/টীর অবভারণ! করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বোধ হয় জানাইতে চাহিয়াছেন যে-- 
ব্রদ্ষের সাকার রূপ হইতেছে বহিরঙ্গা মায়র সহযোগে রচিত। এইবপ অনুমান যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, 
শ্রুতিতে ব্রন্দের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের উক্তিই তাঁহার প্রমাণ । এ-সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা! কর! 
হ্টবে। (পূর্বববর্ত ১1২/১৬-অনুচ্ছেদের আলোচনাও ত্রষ্টব্য )। 


০৯। স্ত্রীস্্ তেল্প জম্মর্থন্নে ১১১১ব্র সান্ুত্রভাম্্যে শ্রীপাদ শহ্ৃবক্র্ক 
শক্ষুত শ্রুতিবাক্োল্প আতদাচিলা 

?ভ্রুততাচচ ॥১1১।১১।৮-এই ত্রহ্মশূত্ধের ভাষ্যে ব্রদ্মের নিপ্িবশেষত্ব গ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে 
ভ্রীপাদ শঙ্কর যে মস্ত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যেগুলি পূর্ববস্তাঁ কয়েক 
অনুচ্ছেদে আলোচিত হয় নাই, সেইগুলি এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে। 

ক। “যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্স্ত সর্ববমাত্বৈবাডৃৎ, তৎ 
কেন কং পশ্যেৎ। 

_ যখন দ্বৈততুল্য হয়, তখনই অন্য অস্তকে দেখে? কিন্তু যখন সমস্ত আত্মা-এইরূপ জ্ঞান 
হয়, তখন কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে ?” 

ইছা হইতেছে বৃহদারপ্যক-শ্রাতির ২1৪।১৪-বাক্যের একটী অংশ । এই শ্রুতি-বাক্যে ত্রহ্ের 
সর্ববাত্বকত্বের কথাই বলা হইয়াছে, সর্ধববিশেষত্বহীনতার কথা বল! হয় নাই। যে পর্যযস্ত ব্রন্ষের 
সর্ববাত্বকত্বের জ্ঞান না জন্মে, সে-পর্যস্তই পরিদৃশ্যমান্‌ বন্তকে দ্গ হইতে ভিন্ন তত্ব বলিয়া! মনে হয়! 


১৭৪ 


শঙ্ষর-মত ] অন্যমতে ব্র্গীত [ ১।২1৫৯-অন 


কিন্তু যখন সর্ব্াত্বকত্ধের জ্ঞান হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়-সমস্তই ব্রক্ষীত্বক, ব্রদ্দের 
প্রকাশ-বিশেষ। 

্দ্বে বাব ব্রদ্ধণো রূপে মুর্ভপেবামূর্তধ*”-ইত্যাদ্ি বৃহদায়ণ্যক-শ্রুতি-(২৩1১)-বাক্য, 
“ভূতং ভব্দ্‌ ভবিষ্যদিতি সব্ববমোঙ্কার এব 1৮-ইত্যাদি, এবং “সর্ধং হি এতদ্‌ ব্রহ্ম”-ইত্যদি 
মাগুকা-শ্রুতিবাকা, “ওম্‌ ইতি ব্রহ্ম । ওম্‌ ইতি ইদং সর্ববম্‌।”-ইত্যাদি তৈত্তিরীয়-শ্রুতি (১৮ )-বাক্য 
হইতে জানা যায়, পরিদৃশামান্‌ জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রদ্মেরই একটী বূুপ অবশ্য ইহ! ব্রদ্মের পরবূপ 
নহে । *আত্মকৃতে: পরিণামাৎ ॥”-এই ত্রহ্মসত্র হইতে জানা যায়--পরক্রক্ম স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই 
এই জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন | ইহাতেই সমস্ত পরিদৃশ্যমান্‌ বস্তর ক্রহ্মাত্মকত্খ এবং তাহারও 
সর্ধ্ব।তকতব। “সর্ব্বং খন্দিদং ব্রন্ম ॥৮-ইত্যাদি বাক্যও তাহার সর্ধবাত্কত্েরেই পরিচায়ক। সুতরাং 
সববাত্মকত্ে ত্রুন্ষের সবর্ববিশেষত্বহীনন1 স্ুচিত হয় না; বরং জগদ্রপে পরিণতিতে সবিশেষত্বই 


সৃচিত হয়। 
এইট শ্র্তিবাঁকাটী যে সবর্ধবিশেষত্বহীনতা স্চিত করে না, তাহার প্রমাণ একট যে, বাক্যশেষে 


বল হইয়াছে _বিজ্ঞাতীরমরে কেন বিজানীয়াদিতি।-_বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা 
জানিবে?  এস্থালে ত্রহ্মকেই  “বিজ্ঞাত]” বলায় ত্রন্মের জ্ঞাডৃত্ব সবিশেষত্ব্-_খ্যাপিত 
হইয়াছে। 

থ। ঘত্র নাগ্যং পশ্যতি নান্ধচ্ছণোতি নাম্ৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্তৎ পশ্যত্য- 
্চ্ছ গোত্যন্থদিজ্ানাতি তদল্লম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্লং তন্বত্তাম॥ ছান্দোগ্য ॥৭1২৪1১ ॥ 

_ধীহাতে অন্ত কিছু দেখেনা, অন্য কিছু শুনেনা, অন্য কিছু জানেনা, তাহ]! হইতেছেন 
ভূমা। আর যাহাতে অন্য দেখে, অন্য শুনে, অন্ত জানে, তাহা হইতেছে অল্প। যাহা ভূমা, তাহা 
অমুত (অবিনাশী, নিত্য)। আর যাহ! অল্প, তাহ! মর্ত্য (বিনাশী অনিত্য)।” 

অল্প অর্থ_শীমাবদ্ধ; দেশে সীমাবদ্ধ, কাঁলে সীমাবন্ধ। এতাদৃশ অল্প হইতেছে এই 
অনিত্য জগৎ-প্রপঞ্চ। আর হার বিপরীত-ধর্্মাবিশিষ্ট বস্ত হইতেছে ভূম1_-সব্ববৃহত্তম সবর্বব্যাপক 
নিত্য ব্রহ্ম বস্তু । 

চিত্ত শুদ্ধ হইলে যখন ব্রহ্ম দর্শন হয়, তখন কি অবস্থা হয় এবং ত্রন্ম দর্শনের পুর্বে চিত্ত 
অশুদ্ধ থাকাকালেই বাকি অবস্থা হয়, তাহাই এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে। 

যখন ব্রহ্ম দর্শন হয়, তখন অন্য কিছু দেখেন, শুনেওনা, জানেওন1 ; কেবলমাত্র ব্রন্দকেই 
দেখে, গুনে ও জানে। এইরূপ দর্শনাদিরও ছুইটি অবস্থা! হইতে পারে। প্রথমতঃ, তখন এই জগং- 
গ্রপঞ্চ দেখিলেও তাহাকে ব্র্গাত্ুকই দেখে, ত্রহ্ম ভিন্স অন্য কিছু বলিয়া মনে করেনা! দর্শন- 
জবণাদির ফলে যাহা উপলঙ্ধ হয়, তাহাকেই ব্রক্ষাত্মক বলিয়া মনে করে। দ্বিতীয়তঃ, যখন নিবিড় 
তম্ময়ত] জম্মে, তখন “স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মুষ্তি। সর্বত্র হয় নিজ ইঞ্টদেব স্কৃণ্ডি। চৈ. চ. 


১৩০২১ 


শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ১২৫৯-অস্ 


২/৮২২৭॥৮ প্রপঞ্চস্থিত কোনও বন্ধর প্রতি নয়ন পতিত হইলেও সেই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধ হয় না, 
তাহার স্থলে ব্রহ্মকেই দর্শন করে। প্রপঞ্ান্তর্গত কোনও বস্তর ম্বর শুন। গেলেও সেই বস্ত্র স্বর 
বপিয়! মনে করে না, মনে করে _তাহা ব্রন্দেরই ন্থর; উত্য।দি। দর্শন-শ্বণাঁদির উপলক্ষণে শর্মতিবাক্যে 
সমস্ত ইপ্দ্িয়ের উপলব্ধির কথাই বলা হইয়াছে। 

আর যখন চিত্ত অশুদ্ধ থাকে, তখন সমস্ত ইল্জ্িয়ের গতি যে বাহিরের দিকে; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য 
বস্তর দিকেই থাঁকে, তাহাও বল! হইয়ছে। তখন ক্রহ্গজ্ঞান থাকে না, সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চই যে 
ব্রঙ্ধাস্বক, সেই জ্ঞানও থাকে ন1। সুতরাং তখন যাহা কিছু দেখে বা! শুনে, ভাহাকেই ব্রহ্গনিরপেক্ষ- 
অন্য -বস্ত্র বলিয়।ই মনে করে। 

চিন্তশুদ্ধির অবস্থায় ত্রঙ্গা-তন্ময়তা জন্মিলে যে ব্রহ্মভিন্ন অপর কিছুর দর্শন-শ্রনণাদি হয়ন। 
বলিয়া বল! হইয়াছে, তাহাতে ব্রদ্ষের রূপগ্চণাদিও স্চিত হইতে পারে। তাহার রূপের দর্শনে, 
তাহার শাব্দের শ্রবণে, তী।হার গঙ্ধাদির অনুভবে (সর্ব্বগন্ধঃ সর্ধবরসঃ ॥ ছান্দো গ্য॥৩।১৪।৪) ইন্দিয়বর্গ এমন 
নিবিড় তন্ময় লাভ করে যে,তদতিরিক্ত অন্ত কোন বস্ত্র প্রতি তাহাদের অর অনুসন্ধান থাকে ন!। 
স্থতরাং অন্য কোনও বস্তুর দর্শনাদিও তখন সম্ভব হয় নাঁ। তখন অন্য বস্তর প্রতি অনুসন্ধান থাকে ন! 
বলিয়াই শরন্য বস্তুর দর্শনাদি হয় না, অনা বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। আর যখন এতাদৃশ নিবিড় 
তন্ময়ত্ব জন্মেনা, অথচ সমস্ত জগত-প্রপঞ্চের ব্রহ্গীত্মকত্ব উপলব্ধ হয়, তখনও এই জগৎ ছুংখময় বলিয়া 
মনে হয় না। আনন্বশ্বরূপ ত্রদ্ষের বিভূতি বলিয়। জ্ঞান হওয়ায় তখন জগৎকে আনন্দপূর্ণ বলিয়াই 
মনে হয়। এই শ্রুতিবাক্যটা উদ্ধত করিয়। শ্রীপাদ জীবগোম্বামীও তাহার সর্ববসহ্বাদিনীতে (৫৫পৃষ্ঠায়) 
এইরূপ কথাই বলিয়াছেন £- 

“নান্যৎ পশ্যতীতি তন্মাত্রদর্শনীদবগমাতে রূপবত্বম. তথ] নান্যচ্ছ ণোতীতি শব্দবত্ঞ্ক তন্য 
দশিতম্‌। এতছুপলক্ষণম্-_স্পর্শীদিমত্্চ জেরেয়ম.। সর্ধবগন্ধঃ সর্ববরসঃ॥ ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।৪॥ ইত্যাদি 
শ্রতে:। এবং বহিরিন্্িয়েযু ক্ষস্তিদশিতা। নান্যদবিজানাতীতি তখৈবাস্তঃকরণেষু স্ফুরতীত্যাহ 
তত্রান্তদর্শনাদি-নিষেধস্তস্তানস্তুবিবক্ষয়া কৃতনস্ত জগতোইপি তদ্দিভূৃত্যস্তগততববিবক্ষয়া চ শুদ্ধে চিত্তে 
জগতোহপি তদ্বিভূতিরূপত্বেন যথার্থায়।ং স্ফৃর্তৌ ন ছুঃখদত্বমা। তহুক্তম্-ময়া জন্তষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ 
সুখময় দ্িশা21” -ইতি তথৈব বাক্যশেষঃ1৮ 

এইরূপে দেখা গেল, “্যত্র নান্যৎ পশ্যতি”-ইত্যাদি শুতিবাক্যটাতে ত্রন্মের নির্ব্বিশেহ্ত সুচিত 
হয় নাই, বরং সবিশেষত্বই স্চিত হইয়াছে। 

উল্লিখিত সর্বপন্বদিনীবাক্য হইতে জানা যায়_ আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মের বূপবন্থা এবং 
শব্দবন্ধাও এবং তছুপলক্ষণে স্পর্শাদিমত্াও সুচিত হইতেছে । “নান্তৎ পশ্যতি-_অন্থ কিছু দেখেন।৮-. 
এই বাঁক্যে বুঝ। যায় - ব্রহ্মকে দেখে, ব্রহ্মব্যতীত্ত অন্ত কিছু দেখে না; সুতরাং ব্রন্মের রূপ আছে; নতুব! 
কি দেখিবে? এইরূপে, পনাগ্তং শুণোতি_আন্থ কিছু শুনে না”_-এই বাক্য হইতে বুঝা যায় ব্রক্ষের 
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শবকই শুলে অন্ক কিছু শুনে না; সুতরাং ব্র্ধের শব আছে? নতুবা! শুনিবে কি “সর্ববগন্ধঃ 
, সর্ধ্বরস:”, ইত্যাদি ছান্দোগ্য বাক্য হইতে ত্রন্বের গন্ধ এবং রসের কথাও এবং উপলক্ষণে স্পর্শের কথাও 
না যায়। অর্থাৎ ব্রন্বের “রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্ব”_ সমস্তের অস্তিত্বের কথাও আলোচ্য 

+ জ্রতিবাক্য হইতে জান! যায়। অবশ্য এই রাপরসাদি হইতেছে অপ্রাকৃত। 


৬০। স্ত্ৰীস্্র লিত্িশ্েঅবাদেল্প মনে শ্রীপাদ শক্ষব্রকম্ভুতি উল্লিখিত আন্মগ 
শ্রুম্মেকুটি শ্রুতিলাক্ 
এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে। 
ক। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মা ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥১॥ 
_ বর্গ হঈতেছেন সতা, জ্ঞান ও অনন্ত ।” 
ভাষ্যের মারস্তেই শ্রীপাদ শঙ্কব লিখিয়াছেন-_-“অতঃ অশেষোপদ্রববীজস্যাজ্ঞানসা নিবৃত্তযর্থং 
, নির্ধ,তসবের্বাপা ধিবিশেষা স্বদর্শনারখমিদমারভ্যতে - সব্বানর্থের বীজতূত অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বো- 
£ পাঁধিবিবঞ্জিত নিহিবশেষ আহ্মদর্শনার্থ এই প্রকরণ আরস্ত কর? হইতেছে ।” ইহ। হইতে বুঝা গেল-__ 
জ্রীপাঁদ শঙ্করের মঙ্ডে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্টী হইতেছে ত্রন্মের নির্বিবিশেষত্ব-বাচক | 
এই বাকাটী যে ব্রন্গের নির্ব্বিশেষত-বাঁচক, তাহা প্রতিপাদিত করার জন্য শ্রাপাদ শঙ্কর 
বাক্টার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ। এ-স্থলে গ্রদশিত হইতেছে । 
“সতং জ্ঞানমনন্তং ব্রন্দেতি ত্রঙ্ষণো লক্ষণার্থং বাক্যম্‌। সত্যাদীনি হি তীণি বিশেষণ।ধানি 
পদানি বিশেষন্য ব্রহ্ষণঃ। নিশেষ্যং ত্রহ্গ, বিবক্ষিতত্বাৎ বেগ্ভতয়!। বেছাত্েন যতো। ব্রহ্ম গ্রাধান্যেন 
. বিবক্ষিতম। তন্মাৎথ বিশেষাং বিজ্ছেযম। অতঃ অল্মাৎ বিশেষণ-বিশেধ্যত্বাৎ এব সত্যাদীনি 
একবিভক্ত/স্ত।নি পদাঁনি সনানাধিকরাণানি। সত্যাদিভিস্ত্রিভি বিরবশেষণৈ বির্বশেষামাণং ব্রদ্ধ 
। বিশেষ্যাস্তরেভ্যো 1, খাধ্যতে | এবং হি তজজ্ঞাতং ভবতি, যদন্যেভ্যো নিদ্ধীরিতম্‌। যথা লোকে 
নীলং মহং স্ুগন্ধ,যৎপলমিতি ॥ 
তাৎপর্ধ্য £ “সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম” এইটা হইতেছে ত্রন্মের লক্ষণার্থক বাক্য (অর্থাৎ 
সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত _ইহাই হইতেছে ব্রন্মের লক্ষণ)। এ-্থলে সত্যাদি তিনটি পদ হইতেছে ব্রচ্দের 
বিশেষণ, আর ব্রহ্ম তাহাদের বিশেষা। এস্থলে বেগ্যরূপে (জ্ঞেয়ূপে) ব্রহ্মই বিবক্ষিত; এজন্য ব্রঙ্ধাই 
বিশেষ্য । যেহেতু বেগ্তরূপে ব্রদ্ধই এ-স্থলে প্রধানবূপে বিবঙ্ষিত (শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত), সেই 
হেতু ব্রহ্গকে বিশেষা বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপে বিশেষণ-বিশেষ্যভাঁব থাকাতেই সমান- 
বিভক্তিযুক্ত সভ্যাদি-পদক্রয় হইতেছে সমান।ধিকরণ (একই বিশেষ্যে অদ্বিত)। অভিপ্রায় এই যে, 
ব্রক্মকে সত্যাদি তিনটি বিশেষণের দ্বারা বিশেধিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য হইতে পৃথক্‌ করা 
হইয়ীছে। এইবূপে অন্য পদার্ধ হইত বিশেধিত হইয়া নির্ধাব্রিত হইলেই কোনও বস্ত বথাযথভাবে 
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জ্ঞাত হইতে পারে। যেমন, লৌকিক জগতে, নীল সুগন্ধি উৎপল (পদ্ম) বলিলেই নীলাদি বিশেষণদ্থারা 
বিশেধিত উৎপলটী অন্য প্রকার উৎপল হুঈটতে পৃথকৃরনপে বিজ্ঞাত হইয়া! থাকে, তক্্রপ 1--মহামহো- 
পাধ্যায় ছুর্গাচরণ স।ংখ্যবেদান্রতীর্ঘ মহাশয়ের অনুবাদের অনুসরণে 7” 

“সত্যং জ্ঞানম”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটার অর্থ যে সামানাধিকরণ্যেই করিতে হইবে, এন্থালে 
আ্ীপা্দ শঙ্কর তাহার হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। 

উল্লিখিত ভাষ্যাংশে শ্রীপার্দ শঙ্কর “সত্য, জ্ঞান ও জনস্ত”-_-এই তিনটা পদকে তরঙ্গের 
বিশেষণ বলিয়াছেন। তাহাতে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে-যদি এক জাতীয় একাধিক বন্ত 
থাকে, তাহা হইলেই বিশেষণের দ্বার। একটা বস্তর পর বন্তগুলি হইতে পার্থকা জানান হয়। 
যেমন, উৎপল নীঙ্গও থাকিতে পারে, রক্তও থাকিতে পারে, শ্বেতও থাকিতে পারে। এইবপ স্থলে 
“নীল”-এই বিশেষণের দ্বারা নীল-উৎপলকে রক্তোৎপল ব' শ্বেতোৎপল হইতে পৃথক্‌ করিয়া জানান 
হয়। ব্র্ম তো। একাধিক নাই । তাহাহইলে বিশেষণের দ্বার! ব্রক্ষকে বিশেষিত করার সার্থকতা কি? 

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন_উকরূপ গ্রশ্নের অবকাশ নাই। এ-স্থলে 
্রন্মের বিশেষণ অনর্থক নহে। যেহেতু, এ-স্থলে ব্রন্মের লক্ষণ-নির্দেশ করাই সত্যাদি-বিশেষণের 
প্রধান উদ্দেশ্য, ব্রহ্মকে বিশেধিত করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য নহে। "লঙ্গণার্থ-প্রধানানি বিশেষণানি, 
নবিশেষণ-প্রধানাস্তের ৮ 

তাহা হইলে লক্ষণ ও লক্ষ্য বস্তর এবং বিশেষণ ৪ বিশেষের পার্থক্য কি? ইহার উত্তরে 
শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন _“বিশেষণ সমূহ” বিশেষ্যকে জাতীয় জাতীয়) অপর সমস্ত ব্স্ত 
হইতে পৃথক করে; কিন্তু “লক্ষণ” সকল পদার্থ হইতে, সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতেই, 
লক্গ্যবস্থর পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া থাকে । “সজাতীয়েভ্য এব নিবর্তকানি বিশেষণানি বিশেষস্থ, লঙ্গণং 
তু সর্ব এব ।” যেসন, অবকাঁশদাতৃহ হইতেছে আকাশের লক্ষণ। প্রথমেই বল! হইয়াছে--“সত্যং 
জ্বানমনন্তং ব্রহ্গ”--এই বাঁক্যটী হইতেছে লক্ষণার্থক, অর্থাৎ সত্যাদি হইতেছে ব্রদ্মের লক্ষণ, বিশেষণ 
ন্হে। 

আপাদ শঙ্কর এস্থলে “বিশেষণ” ও “লক্ষণ"--এই দুইয়ের যে ভেদ দেখাইলেন, তাহা 
আত্যস্তিক ভেদ বলিয়া মনে হয় না| উভয়ই পার্থক্য-জ্ঞাপক। বিশেষত্ব এই যে, "বিশেষণ" 
কেবল সজাতীয়ের মধ্যে ভেদ জ্ঞাপন করে; আর, “লক্ষণ” সঙ্জাতীয়-বিজীতীয় সকল বন্ধ হইতে 
ভেদ জ্ঞাপদ করে! ভেদ-জ্ঞাপকত্ব ব৷ পার্থক্য-জ্ঞাপকত্ব উভয়েই আছে-বিশেষণেও আছে, লক্ষণেও 
আছে। লক্ষণের ভেদ-জ্ঞাপকত্ব, বিশেষণের ভেদজ্ঞাপকত্ব অপেক্ষা ব্যাপকতর-_-এই মাত্র বৈশিষ্ট্য । 
বিশেষণেও লক্ষণের পার্থক্য-জ্ঞপকত্ব-ধর্ম্ম বিদ্যমান এবং লক্ষণেও বিশেধণের পার্থক্য-জ্ঞাপকত্ব-ধর্ঘ 
বিদ্তমান। ব্যাপকত্বের পার্থক্যে স্বরপের পার্থকা জন্মে না। কৃপস্থিত জলও জল, দীর্ঘিকার জলও 
জল; এই দুই স্থানের জলের পরিমাণ ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপ ভিগ্ন নহে। 
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জীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন--“জত্যাদিক্্িভি বির্বশেষণৈ ধিশেষ্যমাণং ব্রন্ধা বিশেষ্যান্তরেভ্যো! 
শিহ্ধধ্যতে (৮ এ-স্থলে তিনি সত্যাদি-পদত্রয়কে ব্রদ্মের বিশেষণ বলিয়াছেন । বিশেষণ এবং লক্ষণ- 
এই উভয়ের পার্থক্য-জ্ঞাপক ধর্ম যে পরস্পরের মধ্যে বিগ্কমান, তাহাই এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার 
করিয়াছ্ধেন। সুতরাং বিশেষণ ও লক্ষণের মধ্যে যে আত্যস্তিক ভেদ নাই, তাহ' তিনিও অস্বীকার 
করিতে পারেন না। এই অবস্থায় “সত্য, জ্ঞান ও অনস্ত-" এই তিনটী পদকে ব্রহ্ের বিশেষণ বপলিলেই 
বাক্ষতিকি? 

অপর বস্তু হইতে পার্থক্য জাঁপন করে বলিয়া «লক্ষণগকেও্ড “বিশেষণ” বলা যায় । আকাশের 
অবকাশদাতৃত্ব লক্ষণও বটে, বিশেষণও বটে । কেনলা, এই অবকাশ-দাতৃত্ব-লক্ষণটা অপর বস্তু হইতে 
আকাশের বিশেষত স্থচিত করে। যাহা বিশেষত্ব সুচিত করে, তাহাই তে। বিশেষণ। সুতরাং 
“অবকাশদাতৃত্ব” হইতেছে আকাশের কেবল “লক্ষণ” কিন্তু “বিশেষণ” নহে --ইহা বল! সঙ্গত হয় না। 
তদ্রপ, “সত্য, চ্কান ও অনন্ত'"-_-এই তিনটী হইতেছে ব্রন্মের কেবল “লক্ষণ? পরস্ত “বিশেষণ” 
নহে_ ইহা বলাও সঙ্গত হয় না। সুতরাং “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্গ”-এই বাক্যে সত্যাদ্ি তিনটা 
পদে যে ব্রহ্ছের বিশেষস্থ চিত হইয়।ছে-_-ইহ। মন্বীকার করা যায় না। শ্রীপাদ শহ্কর তাহার ভাষো 
সত্য দি-পদত্রয়কে পুনঃপুনঃ “বিশেষণানি” শব্দে অভিহিত করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়াছেন । 

যদি বল। যায়_.“বিশেষণ” এবং “লক্ষণ”*এই উভয়ের মধ্যেই পার্থকা-জ্কাপক ধর্ম বিগ্মান 
থাকিলেও সেই ধন্মের ব্যাপকত্ব সমান নহে । এ জন্য বিশেষণ ও লক্ষণের পার্থকা স্বীকার করিতেই 
হইবে ৷ সঙ্জাতীয় অন্যান্য বস হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করিতে হইলে লক্ষণের উল্লেখ আবশ্যক হয় না, 
বিশেষণের উল্লেখই যথেষ্ট হয় । কিন্তু সঙ্জাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত বন্ত হইতে বৈপক্ষণ্য জ্ঞাপন করিতে 
হইলে (কেবল মাত্র সজাতীয় বস্ত্রতে ব্যাপকতা বিশিষ্ট ) বিশেষণের উল্লেখ করিলে চলে ন17) এ-স্থলে 
( সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বন্ততে ব্যাপকত্ব-বিশিষ্ট ) লক্ষণের উল্লেখ অপরিহার্য । সজাতীয়- 
বিজাতীয় সমস্ত বসত হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়। ব্রহ্গ-বস্তর পরিচয় দিতে হইলে ত্রদ্দের লঙক্গণেরই 
উল্লেখ করিতে হইবে । আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে সত্যাদি তিনটি পদে সঙ্জাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বন্তব 
হইতে ব্রন্মের পার্থক্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে বলিয়াই সত্যাদি-পদত্রয়কে ব্রদ্দের লক্ষণ বলা হইয়াছে ; 
বিশেষণ বল। সঙ্গত হয় না। 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই £--স্তাযাদি তিনটী পদের প্রত্যেকটাই যদি ত্রন্মের লক্ষণ হয় 
( অর্থাৎ প্রত্যেকটারই যদি সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্ত হইতে ব্রদ্মের পার্থক্য-জ্ঞাপক ধন্ম থাকে ) 
তাহ! হইলে তিনটা লক্ষণের উল্লেখের প্রয়োজন থাকিতে পারে না; একটার উল্লেখেই সঙ্জাতীয়- 
বিজাতীয় সমস্ত বস্ত হইতে ব্রন্মের বৈলক্ষণা জ্ঞাপিত হইতে পারে । এই অবস্থায় তিনটী লক্ষণের উল্লেখ 
করিলে ছুইটীর উল্লেখ অনর্থক হইয়া পড়ে । শ্রুতিবাকো অনথ-ক শকের বিন্যাস সম্ভব নয়। শ্তিবাক্যে 
খন সত্যাদি তিনটী পদই উল্লিখিত হইয়াছে, তখন স্পষ্টতঃই বুঝ! যাঁয়_--এই তিনটা পদের কোনওটাই 
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ত্রন্মের লক্ষণ-বোধক নহে। লক্ষণ-বোধক না হইলেই তাহারা বিশেষণে পর্যবসিত হয় এবং 
বিশেষখে পর্যাবধিত হইলেই বুঝিতে হইবে-_-“সতাং জ্ঞানমনস্তং ব্রক্ম” এই আতিবাক্যটা হইতেছে 
ব্রন্মের মবিশেষত-বাচিক। বিশেষণেত্ সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, এই প্রসঙ্গে ই 
পরে তাহা সালোচিত হইবে )। 

যাহা হউক, মালোচ্য-শ্রুতিবাকাটীর সামানাধিকরণ্যে অর্থ-নির্ধারণের সঙ্গতি প্রাদর্শনার্থ, 
সত্যাদ্ি পদত্রয়ের অর্থ-নির্ণয়ের প্রাবস্তে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন--সত্য, জ্ঞান ও অনস্ঞ এই শকক্রয় 
পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ব অন্বিত নয়, উহার পরার৫থক _ৰিশেষ্য ব্রন্মের অর্থ জ্ঞাপন করে। এজন্যই 
এক একটা বিশেষণশব্দ আসরের সহিত সন্বন্ধীপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য ত্রন্মের সহিত সম্বদ্ধ 
( অন্বিত) হইয়া থাকে ; যেমন-_সত্য ব্রঙ্গ, জ্ঞান ব্রহ্ম, অনন্ত ত্রন্মা। “সভ্যাদিশব্বা ন পরম্পরং 
সন্বধ্যস্তে, পরার্৫থত্বাৎ ; বিশেষ্যার্থ। হি তে। অতএব একৈকো! ।বশেষণশন্দঃ পবস্পরং নিরপেক্ষ ব্রহ্ম 
শকেন সম্বধ্তে - সতাং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনস্তং ত্রন্মেতি | 

তাৎপর্য হইতেছে এই-__সত্য, জান ও অনস্ত এই তিন্টী শব্দের প্রত্যেকটারই ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থ; সুতরাং একটী শব্ষের অর্থের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ নাই। তথাপি তাহারা প্রত্যেকেই 
একই ব্র্দের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে_ ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান এবং অনস্ত- এই তিনই। তিনটা 
শবের প্রত্যেকেই একই ব্রন্ম-শব্দকে লক্ষিত করে বলিয়াই সাঁমানাধিকরণ্য সম্ভব হইতে পারে। 

যাহাহউক, সত্যাদি তিনটা শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপ করিয়াছেন। সত্য- যাহা 
যেরপে নিশ্চিত হয়, তাহা যদি সেইরীপেই থাকে, কখনও যদি অন্যথা! ন! হয়, তাহা! হইলেই তাহাকে 
সত্য বল। হয়! ““সত্যমিতি-_যদ্রপেণ যঙ্লিশ্চিতং, তদ্রেপং ন ব্যতিচর্তি, ভৎসত্যম্” । তাৎপর্য হইল 
এই যে_-সর্ধ্বদা যাহার একরূপত্ব বর্তমান থাকে, তাহাই সত্য । ইহাদ্বার! সত্য বন্তুব বিকারাভাবস্বও, 
সুচিত হইল। জত্য হইল -_বিকার-বিরোধী। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__“অতঃ “সত্যং ব্রহ্ম” ইতি 
ব্রহ্ম বিকারাঙ্লিবর্ততি। অতঃ কারণত্বং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ__-অতএব 'সত্যং ব্রন্মণ এই কথাটী ব্রন্মের বিকার- 
ভাব নিবারণ করিতেছে! ইহ। হইতেই ব্রচ্মের কারণত্ব সিদ্ধ হইল।” 

ব্রন্মকে কারণ বলায়, ব্রহ্ম যে ঘটের কাঁবণ শ্ৃত্তিকার ন্যায় অচিং বা জড় নহেন, তাহা 
জানাইবার জন্য বল! হইয়াছে--“জ্ঞানং ব্রহ্ম |” জ্ঞান-_অর্থ জ্ঞপ্তি, অববোধ (উপলব্ধি)। সত্য ও 
অনম্ত-এই শব্দদয়ের সহিত জ্বানশবকও ব্রঙ্গের বিশেষণ | গব্রহ্ধাবিশেষণত্বাৎ সত্যানস্তাভ্যাং সহ ।” 
জকান-শব্দে জড়-বিরে।ধিত্বও সচিত হইতেছে। 

আর, অনস্ত-শব্দের অর্থ হইতেছে _ অপরিচ্ছিন্ন, দেশে অপরিচ্ছিপ্ন, কালে অপরিচ্ছিল্ন এবং 
বন্তরতে অপরিচ্ছিন্ন। ইহাদ্বারা পরিচ্ছি্নত্ব-বিরোধিত্বও সুচিত হইতেছে । 

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__“লক্ষণার্থ-প্রধান বলিয়াই আমরা মনে করি যে, সত্যাদি পদগুলি 
অথণশূন্য নহে। আর যদি বিশেষণ-প্রধানই হয়, তথাপি এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থ 
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তাঁগ (নিকষ শিঙ্গ অর্থের ত্যাগ ) নিশ্চয়ই হয় না। কেনন!, সতাদি পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, 
তাহা হইলে বিশেব্যকে নিয়মিত করা ( অন্য পদ" হইতে পুথক্‌ কর1) উহাদের পক্ষে সম্ভবপর 
হইত না। পক্ষান্তরে সত্যাদিপদগুলি সত্যা্দি অর্থে অর্থবান্‌ (স্বার্থক ) হইলেই তদ্ধিপরীত ধর্ম 
যুক্ত অপরাপর বিশেষ্য-পনার্থ হইতে বিশেষ্য ব্রহ্মকে নিয়মিত ( অন্থান্ত পদার্থ হইতে পৃথক্‌) করিতে 
সমর্থ হয়, নচেৎ নহে । তাহার পর ব্রহ্ম-শব্দও অস্তবত্ব-ধর্মের প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বিশ্ষেণ 
হইয়াছে। সত্য ও জ্ঞান শব্দদ্ধয় কিন্তু স্বাথ' প্রতিপাদন পূর্ব্ধকই বিশেষণত্ব লাভ করিয়াছে।” 

শ্রীপাদ শঙ্করের এই স্মন্ত উক্তি হইতে যাহ! জান! গেল, তাঁহার তাৎপর্যা এই £__ 

(১) সত্য, জ্ঞান ও অন্ত এই তিনটী শব্দের অর্থ বিভিন্ন হইলেও তাহার! সকলে একই 
ব্রন্মের পরিচায়ক বলিয়া সামানাধিকরণ্য সম্ভব এবং সঙ্গত হয়। 

(২) সতা, জ্ঞান ও অনম্ত--এই তিনটী হইতেছে ব্রন্মন্বরূপের পরিচায়ক | ইহাদের মধ্যে 
সত্য ও জ্ঞান এই শব্দ দুইটী নিজেদের অথ ত্যাগ ন। করিয়াই ব্রন্মের পরিচায়ক, কেবলমাত্র তাহাদের 
প্রতিযোগী বিকারাদির নিষেধমাত করিয়াই পরিচায়ক নহে । অনন্ত-শব্ধ কেবল তাহার প্রতিযোগী 
অন্তবত্ব-ধর্মের নিষেধ করিয়াই ব্রন্মের পরিচায়ক বিশেষণ হইয়াছে। 

(৩) সত্য, জ্ঞান ও অনস্ত-_ এই তিনটা শর্ষের অর্থ এবং তাহাদের প্রতিযোগী ধর্মও বিভিন্ন 
বঙ্িয়া ইহাদের কোনও একটী শব্দদ্ধারাই সজাতীয়-বিজাতীয় বস্তজাঁত হইতে ব্রদ্ষের বৈলক্ষণ্য চিত 
হইতে পারে না, এই তিনটি শব্দের সমবায়েই তাহা! সম্ভব । 

পুর্বে যাহা বল! হইয়াছে, ইহ! হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে__অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও 
অনস্ত-এই তিনটা শব্দের কোন্টীকেই ত্রন্মের “লক্ষণ” বলা যায় না ; হুতরাং প্রত্যেকটাই “বিশেষণে” 
পর্যবসিত হয়। 

আপত্তি হইতে পারে -_-বিশেষণের ব্যাপ্তি সজাতীয়ের মধ্যে | ব্রক্ধ যখন সজাতীয়-বিজাতীয় 
ভেদশুন্য, তখন ত্রদ্মের স্জাতীয় কোনও বন্ত থাকিতে পারে না শুতরাং সজাতীয় বন্ত হইতে বৈলক্ষণ্য- 
জ্ঞাপক বিশেষণও ত্রক্মবস্তরর থাকিতে পারে না । এজন্য সত্যাদিকে ব্রন্মোর বিশেষণ বল। সঙ্গত হয় ন1। 

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই । এইরূপ আপত্তি যদি বিশেষণ-সন্ধদ্ধে করিতে হয়, তাহ! 
হইলে “লক্ষণ” সম্বন্ধেও কর! যায় ; যেহেতু, "লক্ষণ”ও সজাতীয়-বিজাতীয় অপর বস্তু হইতে বৈলক্ষণ্য- 
জ্তাপক। এইরূপ আপত্তি স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রন্মের বিশেষণও 
থাকিতে পারেনা, লক্ষণও থাকিতে পারে না। 

বন্ততঃ ব্রদ্ধ ব্যতীত অপর কোনও স্বতন্ত্র বস্ত কোথাও নাই বলিয়া! এবং ব্রহ্ম অজ্ঞাত এবং 
আপৃষ্ট বন্ত বলিয়া ব্রন্মের পরিচয় দেওয়া সস্ভব নয়। তথাপি ব্রহ্ম যখন একমাত্র জয় বসন্ত, তখন 
রক্ষসন্বন্ধে একট! মোটামোটী ধারণা জন্মাইবার জন্য লৌকিক বন্তর সহায়তায় তাহার একটু পরিচয় 
দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। লৌকিক জগতে বিশেষণ এবং লক্ষণের দ্বারাই দৃষ্ট ও জ্ঞাত বস্তসমূহের 
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মধ্যে পরম্পরের পার্থক্য চিত হইয়া থাকে । সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণেই ব্রদ্মের পরিচয় দানের জন্যও 
বিশেষণ ও লক্ষণের উল্লেখ করা হয়। 

আবার, লৌকিক জগতেও এমন বস্তু আছে, পৃর্ধবোল্লিখিত ধর্ম্াবিশিষ্ট লক্ষণের দ্বারা যাহার 
পরিচয় দেওয়! সম্ভব হয় না। বর্ণন1 দ্বারাই সেই বস্তর পরিচয় দেওয়া হয়। সেই বর্ণলীও কেবল 
বিশেষণাতআ্মক-_ অন্য বস্ত হইতে সেই বন্দর বৈশিষ্ট্য-সচক । 

বিশেষণেরও হছুইটি বৃত্তি আছে-_-একটী বৃত্তিতে সজাতীয় অপর বস্ততে বিদ্যমান প্রতিযোগী 
ধর্মের নিষেধ কর! হয়-যেমন নীলোতপল-স্থলে রক্তহাদি নিবিদ্ধ হয়। এই প্রতিযোগি-ধর্ম-নিবন্তিক! 
বৃত্তিতে বিশেষণের স্বকীয় ভার্থের প্রতি প্রাধান্য দেওয়! হয় না। অপর একটা বৃদ্ভিতে প্রতিযোগি- 
ধন্ম-নিধর্তনের প্রতি প্র।ধান্য দেওয়! হয় না, বিশেষণের স্বকীয় অর্থেই প্রাধান্য দেওয়া হয়--_যেমন 
নীলোৎপলের ব্যাপারে নীলদ্বের 'প্রতিই প্রাধানা দেওয়া হয়। এই নীলত্ব হইতেছে নীলোৎপলের 
গুণ। এ-স্থলেও সজাতীয়ত্বের প্রাধান্য নাই ; যেহেতু, উৎপল-ভ্বাতির অন্তর্গত নীলোৎপল-সমূহের 
মধ্যেও নীলত্বের গাঢ়তাঁর তারতম্যানুসারে নানাভেদ থাকিতে পারে। এ স্থলে সজাতীয়ত্ব আরও 
সন্কুচিত হইয়া যায়_উৎপল-জাঁতির অন্তর্গত আর একটী ক্ষুদ্রতর জাতি দেখা দেয়_-নীলোৎপল- 
জাতি। এইরূপে জাতি সঙ্কুচিত হইতে হইতে ব্যষ্টিত্বে পধ্যবসিত হইয়া বাঁয়। তখন বিশেষণটা 
কেবল ব্যষ্টিগত গুণেই পর্যবসিত হয় | এজন্য গুণবাচক শব্দকে বিশেষণ ব্ল1 হয়। ব্রঙ্ছোর 
সত্যাদিও এইরূপই গুণবাচক বিশেষণ । 

সজাতীয়-বিজাতীয় অন্য বন্তুনিচয হইতে পার্থক্য জ্বাপক “লক্ষণ” অবশ্য ব্রন্মের আছে। 
“ব্রহ্ম” -শবটাই হইতেছে দেই লক্ষণ-স্থচক-_সর্ববাপেক্ষা বৃহস্থই হইতেছে এই লক্ষণ। কিন্তু পৃর্রই 
বল হইয়াছে, সত্যাদি শব্দকআ্রয়ের কোনওটীরই লক্ষণত্ব নাই, তাহাদের বিশেষণত্ব আছে এবং এই 
বিশেষণত্থও গুণমাত্র । সত্যাদি-শব্দত্রয়ের প্রত্যেকটাই ত্রন্ষের গুণবাঁচক। সুতরাং “সত্যং জানমনস্তং 
ব্রহ্ম" এই বাঁক/)টাতে ব্রদ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। 

অগ্নির দাহকত্বের ন্যায়, সত্যাদি গুণসমূহও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রন্মের স্বরূপভূত। তথাপি 
ত্রন্দের স্বরূপবাচক বলিয়া, অপর পদার্থ হইতে ব্রন্মের বৈলক্ষণ্য-বাচক বলিয়া, তাহার গুণ নামে 
'ভিহিত। 

সামানাধিকরণ্যের সবিশেষ বিচার পুর্ববক শ্রীপাদ রামানুজও তাহার বেদাস্তভাষ্যে “সত্য 
জ্ঞানমনস্তং বরহ্ম”-এই শ্রুতিবাক্যটার অর্থালোচন! করিয়া বলিয়াছেন--ইহ। ব্রন্দের নিধিবশেষত্ব-বাচক 
নহে। আপাদ জীবগোম্ব।মী তাহার সবর্বসম্বাদিনীতে (৪২ পৃষ্ঠায়) শ্রীপাদ রামানুজের এই ভাষ্যাংশটী 
উদ্ধৃত করিয়াছেন! এ-স্থলে তাহার মর্শ্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে ২ 

গ্্রীরামানুজীয় ভাষ্যের অন্যত্রও লিখিত হইয়াছে-_“সত্যং জ্ঞানমনম্তং ব্রন্ম'_-অর্থাৎ ব্রহ্ম 
সত্যম্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনস্তন্বরূপ-_-এই তৈত্বিরীয়-শ্রুতিতেও ক্রন্মের নিহিবশেধত্ব সিদ্ধ হয় না। 
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কেননা, সত্যাদি গুণ-পদ এ-স্থলেও ব্রন্মের সহিত সামানাধিকরণ্যভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । অনেক 
বিশেষণ থাকা সত্বেও সেই সকল বিশেষণ যখন একই পদার্থকে লক্ষ্য করে, তখনই সামাঁনাধিকরণ্ের 
স্থল ঘটে। শব্দসমূহের প্রয়োগের নিমিত্ব-ভেদ হইলেও উহারা যখন একই পদার্থকে বুঝায়, তখনই 
সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয়। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম এই স্থলে সত্যাদি গুণসকল আপন আপন 
মুখ্যার্থেই প্রযুক্ত হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী ভাবের প্রতিযোগিরূপেই হউক-__একই 
অর্থে যদি প্দগুলির প্রবৃত্তি হয়, তবে তাদৃশ স্থলে নিথিত্ব-ভেদ অবস্থাই স্বীকার করিতে হইবে । তবে 
ইহাতে বিশেষ কথ এই যে, একপক্ষে পদসমূহের মুখ্যার্থত1 এবং অপর পক্ষে উহাদের লক্ষণাবৃত্তির 
দ্বারা অর্থসিদ্ধি হয়। অজ্ঞাঁনাদির প্রতিযোৌগিতাকে বস্তম্থরূপ বল। যায় না। তাহ! হইলে এক পদেই, 
অর্থাৎ বিজ্জানেই যখন বল্ত্র স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, তখন পদাস্তর-গ্রয়োগের কোনও আবশ্যক থাকে না_ 
অন্য পদ-প্রয়োগ নিক্ফল্ল হয়। তাহা হইলে সামাঁনাধিকরণ্যও অন্গিদ্ধ হয়। যেহেতু, সামানাধিকরণ্যে 
একই বস্ত্র প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির নিমিন্ত-ভেদ থাক। প্রয়েজনীয়। তাহা না থাকিলে 
সামানাধিকরণা সিদ্ধ হয় না। বিশেষণের ভেদ অনুসারে বিশিষ্টতার ডেদ ঘটে । সামান।ধিকরণ্য-স্থলে 
একার্থ-প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্টভা সামানাধিকরণ্যের বিরোধী হয় না। কেননা, অনেক 
বিশেষণ-বিশিষ্টতাস্ুচক পদ-প্রয়োগে এক বস্্কে স্থচিত করাই সামানাধিকরণ্যের ধন্ম। শাবিকগণ 
বলিয়া! থাকেন ষে, ভিন্ন-প্রবৃত্তি-নিমিত্ত শব্দ-সমূহের যে এক অর্থে প্রয়োগ, উহাই সামানাধিকরণ্য ।-- 
শ্রীপাদ রদিকমোহন বিদ্যাভৃষণকৃত অনুবাদ ।” 

পাঁদটাকায় শ্্রীপাদ বিস্যাভৃষণ মহাশয় লিখিয়াছেন -“ভিনন-প্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানাং 
একন্সিনর্ধে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্‌। এক্ট বাক্যটী পাণিনীয় ব্যাকরণের ভগবান্‌ পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের 
কৈয়টকৃত টাক৷ হইতে উদ্ধৃত। “তৎপুরুষঃ সামানাধিকরণঃ কর্মমধারয়ঃ ইত্যাদি আত্রে সামানাধিকরণ- 
শব্দ-বিবরণের জন্ত সামানাধিকরণ্যের এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে” ইহার পরে, কৈয়ট-প্রোক্ 
সামানাধিকরণ্য-পদের লক্ষণ বিচার করিয়! বিষ্াভূষণপাদ লিখিয়াছেন -কৈয়টের প্রাগুক্ত সামানাধি- 
করণ্য-পদের লক্ষণ-বিচাঁরের সার মর্ম এই যে, ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দসমূহের একমাত্র অভিধেয় 
পদার্থে যখন অর্থাবসান হয়, তখন উহা! সামানাধিকরণ্য নামে অভিহিত হয়। এখন মূলের বিচার 
করা যাইতেছে-_“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম'-এই শ্রুতিতে সত্য-শব্দ, জ্ঞান-শব ও অনন্ত-শব্দ_ ব্রদ্ধোর 
বিশেষণ! এই বিশেষণ গুলি ব্রদ্দের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্মের স্থচনা! করিতেছে । একই বিশেষ্যে ভিন্ন ভিন্ন 
অভিধেয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । এই নিমিত্ব এ-স্থলে সামানাধিকরণ্যের নিয়মই দৃষ্ট হয়। যদি 
উক্ত বিশেষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ন। বুঝাইয়া একই ধন্মবুঝা ইত, তবে এই বাক্যটাকে সামানাধিকরণ্যের 
উদাহরণে ব্যবহৃত করা যাইত না । ফলে, এই বিচার দ্বার! ব্রহ্ম যে বহুধর্্মবিশিষ্ট, তাহাই প্রতিপন্ন 
হইল এবং নির্ধিবশেষ-বাদ নিরাকৃত হইল ।” 

“সত্াং জ্ঞানমনস্তং ব্রক্ম”-এই শ্তিবাক্যে ষে ব্রন্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়।ছে, শ্রুতির 
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স্পষ্টোক্তি হইতেই তাহা জানা! ঘায়। এই “সত্যং জ্ঞানম্”-ইত্যাদি বাক্যের অব্যবহিত পরবর্থী 
বাক্যেই বল! হইয়াছে__পতস্মাদ্বা এতস্মাদ্‌ আত্মন আকা1শঃ সম্ভূতঃ | আকাশ।দ্‌ বাযুং। বায়োরগ্নিঃ | 
ইত্যাদি ॥ তৈতীরীয় শ্রুতি ॥ ব্রহ্ষানন্দবন্পী॥১।” এই বাক্যে “আত্মা” হইতে আকাশাদির উৎপত্তির 
কথ। বলা হৃইগ্াছে। সুতরাং এই “আত্ম” যে সবিশেষ, তাহাতে কোনও বপ সন্দেহেরই অবকাশ 
থাকিতে পাবে না। 

কিন্ত এই “আাত্ম।” কে? শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। 
“তন্মাদ্‌ বা এতশ্মাদ, আত্মন আকাশ: সম্ভৃতঃ।৮--এই বাক্যেব ভাবো শ্রীপাদ শঙ্কব লিখিয়াছেন__ 
“তন্মাদিতি মূলপাক্য সুর্িতৎ অর্ধ পরামৃশ্যতে ৷ এতম্মা্দিতি মন্ত্রবাক্যেন জানস্তবং যথালক্ষিতম্‌। 
যদব্রদ্দ মাদৌ ব্রাহ্মণবাক্যেন স্ত্রিতম্‌, যচ্চ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রদ্মণ ইত্যস্তরমেব লক্ষিতম্‌, তস্মাদেতস্মাদ, 
ব্রহ্ষণ আম্বন আয্মা-শব্দ বাচ্যাৎ, আত্মা হি তং বর্ধৃস্ত | "তত সত্যং স আত্ম! ইতি শ্রুত্যস্তরাৎ। 
অতে। ব্রন্থ আত্মা। তম্মাদেতদ বর্মণ আত্মাম্বরপাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ সমুৎপন্নঃ এই জ্রভিতেই 
অব্যবহিত পরে 'এতম্মাৎ' (ইহা হইতে)-এই মন্ত্রবাক্যে যাহার উল্লেখ কবা হইয়াছে, শ্রুতির 'তস্মাৎ, 
(তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই মৃলশ্রুতি-স্ুত্রিত ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । প্রথমে ব্রহ্মণবাক্যে 
যে ব্রহ্ম সৃত্িত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহাব “সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তম্ণ -- 
এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই আত্মশব্ববাচা ব্রহ্ম হইতে__তিনিই সত এবং তিনিই 
সকলের আত্মা'-এই শ্রুতাস্তর হইতে জানা যায় যে, ব্রন্মই সকলের আত্মা, সুতরাং আত্মা একই 
বন্ত। সেই এই আত্মম্থরূপ ব্রদ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সম্ভৃত (উৎপন্ন) হইল । মহামহোপাধ্যায় 
ছুর্গাচরণ সাংখাবেদাস্ততীর্ঘকৃত অনুবাদ” 

ইহ] হইতে জান। গেল-যে শাত্ব। হইতে আকাশের উৎপত্তি, সেই আত্মা হইতেছেন _ যে 
ব্রহ্মকে “সত্য, জ্ঞান, অনস্ত' বল। হইয়াছে, সেই ব্রচ্ম। সেই ব্রহ্ম হইতেই যখন আকাশের উৎপভভি, 
তখন সেই ব্রহ্ম নিধ্বিশেষ হইতে পারেন না। 

খ। “জাত এব নজায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ | 

বিদ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম বাতির্দাতুঃ পরায়ণম্। তিষ্ঠমানস্য তদ্ধিদ ইতি॥ 
»বৃহপার্ণ্যক 1১৯।২৮॥ 

_(ষদি মলে কর) মত্ত্য নিত্যই জাত; সুতরাং পুনরায় আর জন্মেনা। (না, সে কথাও 
বলিতে পাব না? কেননা, মত্ত্য নিশ্চয়ই জদ্মিয়। থাকে ; অতএব জিজ্ঞাস] করি) কে ইহাকে উৎপাদন 
করে? (অথবা, যর্দি মনে কর, মর্ত্য নিত্যই জাত; সুতরাং জম্মেন।; কাজেই ইহাকে আবার 
জন্মাইবে কে?) (অতঃপর শ্রুতি নিঞ্জেই জগতের মূল কারণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন) জ্ঞান ও 
আনন্দন্বরপ, এবং ধনদাতা কম্দীর ও ব্রদ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর পরমাশ্রয়ভূত ত্রচ্মই (মূল কারণ)।__মহামহো- 
পাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত অনুবাদ ।” 
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এই বাক্য হইতে পরিফ্াঁরভাবেই জান! যায়-_ফে ব্রহ্মকে বিজ্ঞানানদ্ন (বিজ্ঞানদ্বরূপ এবং 
আনন্দন্বরূপ) বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকেই জগতের -জীবের জন্ম-মৃত্যুর _ মুল কারণ বল! হইয়াছে, 
এবং তিনিই যে কর্মীর কর্মফলদাতা! এবং ব্রহ্ষবিদ গণেরও পরম আশ্রয়, তাহাও বলা হইয়াছে। 
স্থতরাং এই বাক্যে যেবিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দম্বরূপ ব্রন্মের সবিশেষত্বই সুচিত হইয়াছে, তাহাই 
জান! যায়। 

এক্ষণে পবিজ্ঞানমানন্দং ত্রদ্ম”-এই বাকাযটী আলোচিত হইতেছে । এ-ন্থলে পবিজ্ঞানম্” এবং 
“আনন্দম্” এই শব্দ ছুইটী একার্থবাঁচক নহে। একার্থবাঁচক ছইটী শব্দের একসঙ্গে প্রয়োগের কোনও 
সার্থকত থাকিতে পারে না; বিশেষতঃ, তাহাতে পুনরুক্তি-দোধেরও উদ্ভব হয়। এই শব্ধ দুইটা 
ভিন্নীর্থবাচক। ভিন্না-বাচক হইলেও উভয়-শব্দের উদ্দিষ্ট হইতেছে একটীমাত্র বন্ত- ব্রহ্মবন্ত। 
স্থৃতরাং পূর্ববর্তী ক-উপতমুচ্ছেদে যাহা বল! হইয়াছে, তদমুলারে সামানাধিকরণ্যেই এই শ্রুতিবাকাটার 
অর্থ করিতে হইবে। তাহ। হইতে ইহাই পাওয়া যায় ধে, এই শ্রুতিবাকো ““বিজ্ঞানম্” এবং “আনন্দম্‌* 
এই শব্ধ ছুইটী হইতেছে "ব্রক্ষ”-শব্দের বিশেষণ | বিশেষণ হওয়াতে, এই বাক্যটাতে ব্রন্মের সবিশেষত্থই 
সুচিত হইতেছে। এই বাকাটীতে ব্রন্মের সবিশেষত্ব সুচিত হইয়াছে বলিয়া সমগ্র বাক্যটারও 
সঙ্গতি রক্ষ। পাইয়াছে। 

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু “বিচ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”-এই বাক্যটার নিধিবশেষপর অর্থ করিয়াছেন। 
এ-স্থলে তাহার উক্তির আলোচনা করা হইতেছে। 

উপরে উদ্ধত আরণ্যক-শ্রুতি-বাকাটার ভাষ্যের প্রথম দিকে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন -_ “যাহ 
জগতের মূল কারণ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শবদ্ধারা ব্রন্মের যেরূপ নির্দেশ হইয়া থাকে এবং স্বয়ং যাঙ্জবন্ধ্যও 
ব্রাক্মণগণকে যাহ জিজ্ঞাল! করিয়াছিলেন, স্বয়ং আতিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন-_-বিজ্ঞানং, 
বিশিষ্ট জ্ঞানম্বরপ, তাহাই আবার আনন্দ-ন্বরপও বটে; কিন্ত উহা! বিষয়জ জ্ঞানের স্থায় 
ছুখমিশ্রিত নহে; তবে কিনা, উহা শিব ( কলাণময় ) অনুপম সর্ববিধ ক্লেশ-সম্পর্কবঞ্জিত, 
নিত্যতৃপ্ত ও একরস ( এক ন্বভীব )। উক্ত উভয়বিধ বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম কি প্রকার? ধনদাতার _ 
কর্মামষ্ঠাতা যজমানের পরায়ণ-_পরম আশ্রয় অর্থাৎ কর্মফলদাতা। অপিচ, যাহারা লোকৈষণা, 
বিভ্তৈষণ। ও পুলৈষণা, এই ভ্রিবিধ কামন! হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়! সেই ব্রন্মেতেই স্থিতি লাভ করেন, 
অকর্মী (জ্ঞানী) এবং ব্রহ্ষবিং-_ যিনি সেই ক্রহ্ষতত্ব সম্যক. অবগত হন, তাহাদেরও পরমাশ্রায়- 
স্বরূপ ।-_মহামহো?পাধ্যায় দুর্গাচরণ স।ংখাবেদাস্ততীরথকৃত অনুবাদ।” 

ইহার পরে জ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-: “অতঃপর, এ-বিষয়ে এইরূপ আলোচন। কর! 
যাইতেছে” তীহার আলোচনাটী এইন্ধপ :_ 

জগতে 'আনন্দ,-শব্র সুখবান্ক বলিয়। প্রসিঙ্ধ; অথচ এন্থলে “আনন্দং ব্রহ্ম" এই বাকো 
আনন্দ-শব্দটী ব্রদ্ধের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অস্থান্থ শ্রুতিতেও দেখ] যায়__ব্রদ্ষের 
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বিশেষণরূপেই “মানন্ব-শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে । যথা “আনন্দো ব্রচ্মেতি ব্যজানাৎ__্রক্ষাকে 
আনন্দ বলিয়য জানিয়ছিলেন” “আনন্দ ব্রদ্ষণো বিদ্বান্_ব্রন্মের আনন্দ জানিলে”, 'যস্কেষ আকাশ 
আনন্দো নস্যাৎ এই আকাশ (ত্রন্ম)যদি আনন্বুনা হইত”, 'যে! বৈ ভূম! তৎ হৃখম্‌--যাহা 
ভূমা (পরম মহৎ ব্রক্গ), তাহাই সুখ এবং 'এযোহস্য পরম আনন্দঃ_ পরমাত্মারই এই,পরম 
আনন্দ”-ইত্যাদি। আনন্দশব সন্ভবযোগ্য স্থখেই প্রসিদ্ধ ; সতরাং ব্রক্মানন্দও যদি অনভবষোগ্য 
হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মসম্থদ্ধে প্রযুক্ত 'আনন্দ-শব্দ' যুক্তিযুক্ত হইতে পারে (অথাৎ যদি ব্রদ্মানন্দ 
অন্থভবযোগ্য না হয়, তাহ! হইলে ব্রক্ষকে আনন্দস্বরূপ বলার সাথথকত। কিছু থাকে না)। 

উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া! শ্রীপাদ শঙ্কর ত্রন্মানন্দের অনুভবষোগ্যভার খগ্ডন করিতে 
চেষ্ট! করিয়ছেন--মথণৎ ব্রন্মানন্দ যে মন্ভবযোগ্য নয়, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
ব্রক্মানন্দ যদি অন্ুভবযোগ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া পড়েন; তাই ত্রহ্জানন্দ যে 
অন্থভবযোগ্য নয়_তাহ] দেখাইয়া তিনি ব্রন্মোর নিধিবিশেষস্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার 
যুক্তিগুপি এইরূপ £- 

অর্গততে ব্রহ্গকে আনন্দস্থরূপ বলা হইয়াছে বলিয়াই যে তিনি অনুভব-যোগ্য আনন্দন্বরূপ, 
একথা বল যাঁয় ন1; কেননা, এ-বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য৪ দৃষ্ট হয়। যথা, “যত্রতস্ত সর্ব্বম।বৈবা ভৃত্ত 
কেন কং পন্যেং তত কেন কং বিজ।নীয়াৎ_.যখন মুমুক্ষুর সমস্ত আত্মন্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে 
কাহাকে কিসের দ্বার! দর্শন করিবে ? কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে ?” প্যত্র নান্ঠৎ পশ্যতি, নান্তৎ 
শৃণোতি, নান্দ, বিজ।নাতি স ভূম1__ যাহাতে অন্ত কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অদ্য 
কিছু জানেনা, তাহাই ভৃম। (ব্রহ্ম )”, “প্রান্েনাত্বনা। সম্পরিষ্বক্তো ন বাহং কিঞ্চন বেদ - প্রাজ্ঞ 
পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইলে জীব বাহা (বাহিরের) কিছুই জানে না”- ইত্যাদি বিরুদ্ধ শ্রুতিবাকাও 
দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া বিচারের প্রয়োজন । 

ইহ! বলিয়। শ্রীপাদ শঙ্কর যে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ £-_ 

শ্রতিতে ত্রহ্মকে “আনন্দ” বল! হইয়াছে। আবার “জক্ষৎ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ_ যুক্তপুরুষ হাস্য 
করেন, ক্রীড়ী করেন, রূমণ করেন”, “স যদি পিতৃলোককামো। ভবতি--তিনি যদি পিতৃলোককামী 
হয়েন”, “স সর্বজ্ঞ; সর্ব্বৎ_ তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বববিং”, *সর্ব্বান্‌ কামান্‌ সম্ব,তে_ সমস্ত কাম (কাম্য 
বন্ত) উপভোগ করেন”- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও জান! যায় -মোক্ষাবস্থায় সুখের অন্ভব আছে। 
কিন্তু পুর্বোল্লিখিত বিরুদ্ধ শুতিবাক্যসমূহ হইতে জান! যায় _মুক্ত জীব ব্রদ্ধেকত লাভ করে। এই 
ব্রদ্ধৈকত্ব-পক্ষে যখন কারক-বিভাগ ( কর্তা-কর্মম-বিভাগ ) থাকিতে পারে না, তখন নুখান্ুভবও হইতে 
পারে ন! ( অর্থাৎ ব্রদ্ধৈকত্ধে যুক্তাবস্থায় জীব যখন জলে নিক্ষিগড জলের শ্যায় ব্রন্মের সহিত অভিন্ন হইয়। 
একই হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে অনুভব করিবে ? নিজে নিজেকে অনুভব করিতে পারে ন1 )। 
ইহার সমাধান কি? 
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সমাধান করিতে যাইয়া জীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-যদি বজ, বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়া 
দোষের কিছু নাই। কেনন।, ব্রক্মানন্বের অনুভব-যোগ্যত1-বিষয়ে শবদপ্রমাণ ( শ্তিবাক্য ) আছে। 
অন্থভব-যোগাতা স্বীকার ন। করিলে “বিজ্ঞানমানন্দম.৮-ইত্যাদি শ্রতিবচন অনুপপক্প ( মসঙ্গত ) হইয়া 
পড়ে। 

ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন_-«ননু বচলেনাপি অগ্নেঃ শৈত্যম্। উদকস্য চৌক্ঝ্যং 
নক্রিমত এব, জ্ঞাপকত্বাৎ ব্চনানামূ। ন চ দেশাস্তরে অগ্রিং শীতঃ ইতি শক্যত এব 
জ্ঞপৃয়িতৃম্,। অগম্যে বা দেশাস্তর উষ্ণমুদকমিতি | ভাল, জিজ্ঞাস! করি, বচন থাকিলেই কি হয়? 
ব্চনে ত নিশ্চয়ই অগ্নির শীতলতা, কিন্বা, জলের উঞ্ণত] জন্ম ইতে পারে না । কারণ, বচন ( শর্খপ্রম।ণ) 
কেবল বস্তর স্বভাব জ্রাপন করে মাত্র? কিন্তু অন্য দেশে অগ্নি শীতল, অথবা অগম্য কোনও স্থানে জল 
স্বভাবতঃ উষ্ণ _ উহা! জ্ঞাপন করিতে পারে না (জ্ঞাপন করিলেও লে বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহা হয় না )। 
দুর্গাচরণসাংখ্যবেদাস্ততীর্থকৃত অনুবাদ ।” 

ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন_-যদি বল, উল্লিখিত আপত্তি সঙ্গত নহে। কেননা, 
পরমাত্মগত আনন্দের যে মন্থুভব হয়, ইহ? প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাওয়। যায় । বিশেষতঃ “অগ্নি শীতল:- 
ইত্যাদি বাক্য যেমন প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক, “বিজ্ঞানম্‌ আনন্্ম্”-ইত্যাদি বাক্যগচলি সেবপ 
কোনপ্রকার বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক নহে। আর এই সকল শ্রুতিবাক্যের যে অর্থগত বিরোধ নাই, 
তাহা অন্ুভবসিদ্ধও বটে ; কেননা “আমি স্ৃখী”-ইত্যাদি রূপে আত্মার সুখরূপত্ব সকলেই অনুভব 
করিয়া থাকে । সুতরাং আত্মার আনন্দম্বর্নপত্ব কথাট। প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হইতেছে না। অতএব 
আনন্দন্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক বলিয়াই আপনি আপনাকে অন্থুভব করিয়৷ থাকে । এইরূপ হইলেই 
আত্মার আঁনন্ন্বরূপত্ব প্রতিপাদক পৃ্েরোদাহৃত “জক্ষৎ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ»_ইত্যাদি শ্ুতিবাক্যেরও 
সামগ্তাস্তয রক্ষা পাইতে পারে। (সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত অন,বাঁদ)। 

ইহ'র উত্তরে শ্রীপাদ বলিয়াছেন-_না, একথ। হতে পারে না। কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদির 
অভাবে বিজ্ঞানোৎপন্তি কখনও সম্ভবপর হয় না । কেননা, আত্যন্তিক মোক্ষদশায় ইন্জ্িয়াশ্রয় শরীর 
থাকে না। শরীররূপ আশ্রয় না থাকায় ইন্দ্রিয় থাকাও সম্ভব হয়না; অতএব দেহেক্দ্রিয়াদি না থাকায় 
আনন্দবিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তি একেবারেই সম্ভব হয় না। আর যদি দেহেন্দ্িয়াদির অভাবেও 
বিজ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও এই দেহেক্দ্িয়া্দির পরিগ্রহের কিছুমাত্র প্রয়োজন 
দেখা যায় না। একথা একত্ব-সিগ্ধান্তের বিরুদ্ধও বটে; কারণ, পরব্রক্ধ নিত্য বিজ্ঞানব্বরূপ বলিয়া 
যর্দি আপনার আনন্দাত্ুক ন্বতাব প্রকাশ করিতেন, তাহ। হইলে ত সর্বদাই প্রকাশ করিতেন 
কিন্তু তাহা ত কখনই করেন না। আর সংসারী আত্মাও যখন সংসার হইতে বিনিন্মুক্ত 
হুয়,। তখন সে আপনার প্রকৃত স্বরপই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সংসারীর পক্ষেও ব্রহ্মানন্দ 
উপলব্ধি কর! সম্ভব হয় না। তাহার পর, মুক্ত আত্মা ত-_ জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত জলাঞলির ন্যায় ব্রন্মের 
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সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়। যায়; কিন্তু আনন্দাত্মবক ব্রহ্মাবিজ্ঞানের জন্য কখনই পৃথক্‌ হইয়া! থাকে ন!। 
অতএব, “মুক্তিদশায় জীব আনন্দাত্মক আত্মাকে অন্থভব করিয়া! থাকে”-একথার কোন অর্থই হয় না 
£ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ )1 

এই জাতীয় আরও যুক্তি দেখাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে_ব্রন্মের কেবল 
স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করাই “বিদ্ঞানমানন্দম্-এই শ্রুতির উদ্দেশ্ী; কিন্তু ব্রদ্মানন্দের অনুভাব্যতা 
প্রতিপাদন কর! উহার উদ্দেশ্ত নহে । “তম্মাৎ বিজ্ঞানমানন্দমিতি ব্বরূপাস্বাখ্যানপরৈব ক্রুতিনণত্বীনন্দ- 
সংবেগত্বর্থ।।" 

তাহার উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গে “অক্ষং ক্রীড়ন্”- ইত্যাদি শ্রুতিবাঁকোর সঙ্গতি দেখাইবার 
জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন _-ঘমুক্তাত্বা যখন সমস্ত আত্মার সঙ্গে এক-_-অভিন্ন _হইয়া যায়, তখন 
যোগী বা দেবতা প্রভৃতি যে কোনও আত্মাতে হাস্ত-ক্রীড়াদি যাহা কিছু হয়, তাহাই সেই মুক্ত 
পুরুষের হান্য-ক্রীড়াদিরূণে পরিগণিত হয়; কারণ, তখন তিনি সব্বাত্বিভীব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
মতএব বুঝিতে হইবে যে, সব্ব।ঝ্রূপে মোক্ষের প্রশংসার জন্যই ব্বতংপ্রাপ্ত হ্ান্ত-ক্রীড়াদি ব্যাপার 
এঁ সমস্ত শ্রুতিতে কথিত হসয়াছে মাত্র; কিন্তু অন্য কিছু নুতন বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে ন11” 

সাহার এই সিদ্ধান্তে একটী আপত্তি উঠিতে পারে এই যে--“সব্বাঁত্বিভা বাপন্ন মুক্তপুরুষের 
হাস্য-ক্রীড়াদি প্রত্থিব ন্যায়, স্থাবরাদি দেহের ছুঃখাদি-প্রাপ্তিও তে! সম্ভব হইতে পাবে ?”-ইহার উত্তরে 
তিনি বলেন_-“এইবূপ মাঁপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যত কিছু সুখ-ছুধ্যাদি সম্বন্ধ, তংসমক্তই 
নামরূপকৃত কার্য্য-করণরূপ ( দেহেন্দ্িয়াদিরপ ) উপাধি-সম্পর্ক জনিত ভ্রাস্তিবিজ্ঞানে অধ্যারোপিত 
মান্র-_ কোনটাই সত্য নহে ।” 

এক্ষণে শ্রীপ।দ শঙ্করের যুক্তিগুলি আলোচিত হইতেছে। 

তাহার প্রধান যুক্তি হইতেছে -মুক্তজীবের ব্রন্ৈকত্ব-গ্রাপ্তি। জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত জলাঞ্জলি 
যেমন জলাশয়ের জলের সঙ্গে এক হইয়া যায়, তদ্ধেপ মুক্তজীবও ব্রর্গোর সঙ্গে এক হইয়া যায়। 
তাহার তখন পৃথক্‌ সত্ব! থাকে না বলিয়। তাহার পক্ষে ব্রচ্মানন্দ অনুভব কর! সম্ভব হয় না। ইহাই 
হইতেছে প্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি । এই যুক্তির সমর্থনে তিনি যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, 
সেগুলি আলোচিত হঈতেছে। 

“যত্র তস্য সর্ধবমাক্তৈবাভূত্তং কেন কংপশ্যেৎ ইত্যাদি ॥ বৃহদারণ্যক 1২1৪1১৪।৮ ইহা হইতেছে 
সমগ্র শ্রতিবাক্যটার শেষাংশ । পুবব্ণাংশে “যত্র হি ছ্বৈতমিব ভবতি”-ইত্যাদি বাকো বল! হইয়াছে__ 
অজ্ঞানবশত্ত: সংসারী জীব যখন ত্রন্মের সবর্বাত্মকত্বের কথা জানিতে পারে না, তখন পরিদৃশ্ামান 
জগতের ভূত-ভৌতিক বস্তসমৃহকে এবং জীব নিঞেকেও, ব্রহ্মাতিরিক্ত ছিতীয়-_ম্বতন্ত্র বস্্ বলিয়াই 
মনে করে, তখন সমস্তকে স্বতন্ত্র বস্তর্ূপেই দর্শনাদি করিয়া থাকে । (ইহার পরেই উল্লিখিত "ত্র 
ত্বলা'-ইত্যাদি শেষাংশের বাকা বল! হইয়।ছে )। কিন্তু অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া গেলে এইরূপ জ্ঞান 
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হয় যে__সমন্ত বস্তই ব্র্গাত্বক-__ত্রদ্মের বিভূতি এবং অস্তর্ধযামিরূপ ক্রশ্ষদ্থারা নিয়ন্ত্রিত ব্রহ্মাতিরিক্ত 
কোনও বন্তই কোথাও নাই, তখন আর ভূত-ভৌতিক বস্তুকে স্বতন্ত্র বলিয়! মনে করে না। জীব তখন 
মনে করে-_নিঙ্গেও স্বতন্ত্র নয়, নিজের ইকন্দ্রিয়াদিও স্বতন্ত্র নয়, অন্ত কোনও বস্তও স্বতন্ত্র নয়। তখন আর 
কোন্‌ স্বতন্ত্র সাধনদ্বারা কে।ন্‌ স্বতন্ত্র বস্তুকে ( স্বতন্ত্র কম্মকে ) দেখিবে ? "কেন কং পশ্যেৎ ইতাদি 1” 
এইরূপে, তখন করণ ( ইন্দ্রিয়), কর্ম ( বন্বসমূহ ) এবং কত্ত৭ (মুক্তজীব নিজে)_ সমস্তই ব্রহ্ষাত্মক বলিয়া 
বুঝিতে পারে ; কাহারও কোনও স্বাতস্ত্রের জান থাকেন! । শ্রতিবাকটার উপসংহারে বলা হইয়াছে-_ 
“যেন ইদং সববং বিজা নাতি, তৎ কেন বিজ্ঞানীয়াৎ, বিজ্ঞতারমরে কেন বিজানীয়াৎ-_-যাহাদ্বারা এই 
সমস্ত জান| যায়, তাহাকে কিসের দ্বার জানিবে ? বিজ্ঞাত।কে কিসের দ্বারা জানিবে ?” 

মুক্তজীব যে ত্রন্ম হইয়! যায়, তাহার যে পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকেনা-_-একথা ভালোচ্য আরতি" 
বাক্যে বলা হয় নাই। বল! হইয়াছে_-“যত্র তুপ্য সবর্ধমাক্মৈবাভূৎ -সমস্তই আত্মা, এই জ্ঞান 
যখন হয়।” যতক্ষণ পর্যস্ত ঘটের তত্ব জান! না থাকে, ততঙ্গণ পধ্যস্ত ঘটকে মৃত্তিকা হইতে পুথক্‌-_ 
মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ__বলিয়া মনে করা হয়। ঘটের তত্ব জানিলে বুঝিতে পারা যায়, মৃত্তিকা হইতেই 
ঘটের উৎপত্তি, ঘট মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্ব নহে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই 
কাহারও ঘটের অস্তিত্বের জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাঁয় না, ঘট তাহার কারণ মৃত্তিকাতে পর্যবসিত হইয়া 
যায় না। 

শীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত অন্য জুতিবাক্য হইতেছে-__“যজ নাম্থাৎ পশ্যতি”-ইত্যাদি ছান্বোগ্য 

/২৪1১|-বাক্য। এই শ্রতিবাক্টাতে ভূমার ন্বরূপ বলা হইয়াছে। যাহাতে অন্ত (ক্রঙ্গাতিরিক্ক ) 
/$ছু দর্শন করে না, অন্য (ব্রহ্মাতিরিক্ত ) কিছু শ্রবণ করে না, অন্ত (ব্রদ্মাতিরিক্ত ) কিছু জানে না, 
তাহাই ভূমা। ইহাও পূর্ব্বোক্ত বৃহদ[রণ্যক-বাক্যের অহ্থরূপ- সমস্ত বস্তুর ব্রন্মাত্মকত্ জ্ঞান জন্মিলে 
ব্রহ্ধাতিরিক্ত কোনও বস্তু আছে বলিয়। জ্ঞান থাকে না, ইহাই এ-স্থলেও বলা হইয়াছে। 

“ভূম! সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ 1১/৩।৭৮-এই ব্রন্ন্থতরের ভাস্তে ্রীপাদ রামান্ুজ এই শ্রুতিবাক্যটা 
উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছেন__“অয়মর্থ:__অনবধিকাতিশয়নুখরূপে ব্রন্মণ্যমুভূয়মানে ততোহন)ৎ কিমপি 
ন পশ্যত্যমুভবিতা, ব্রন্ম-ম্বরূপ-তদ্বিভূত্যন্তগতত্বাচ্চ কৃৎ্সন্য বস্তজাতস্ত। অত এই্বধ্যাপরপর্ধ্যায়- 
বিভৃতিগচণ-বিশিষ্টং নিরতিশয়ন্খরূপং ব্রচ্ম।সুতবন্‌ তদ্ধতিরিক্ম্য বস্তনোইভাবাঁদেব কিমপ্যন্তং ন 
পশ্যতি। অনুভাব্যস্ত সর্ববস্য সুখরূপত্বাদেব ছুঃখংচন পশ্যতি; তদেব হি সুখম্, যদনুডুয়মানং 
পুরুষানুকূলং ভবতি-_অসীম নিরতিশয় সুখন্থরূপ ব্রদ্মা অনুভূত হইলে পর অন্ুভববর্তা অপর কিছুই 
দর্শন করেন না; কেননা, সমন্ত বস্তরাশিই ব্রক্ম ও তাহার বিভূতির অন্তর্গত; সুতরাং 
তৎকালে এস্বধ্য-সংজ্ঞক বিভূতিবিশিষ্ট, নিরতিশয় স্ুুখন্বরূপ কেবল ব্রদ্ধকে অনুভব করিতে থাকেন 
এবং তদতিরিক্ত কোন বস্ত থাকে না! বলিয়াই ভন্য কোনও বস্ত দর্শন করেন না। আর 
অনুভবগোচর সমভই সুখন্বরূপ প্রতিভাত হয়; কাছেই তখন ছুঃংখও দর্শন করেন না? (কেন না), 
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তাহাই প্রকৃত সুখ, যাহা অন্ুভব-সমকালে অনুভবিতৃ-পুরুষের অনুকূল বা প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়। 
মহামহোপাধ্যায় ছুর্নীচরণ সাঁংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত অনুবাদ ।” 


প্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত অপর শ্রুতিব্কক্যটা হইতেছে__“প্রাজ্জেনাত্মনা সম্পরিষ্‌ক্তো ন 
বাহ্যং কিঞ্চন বেদ।” ইহা হইতেছে বৃহদাবণ্যক-শ্রুতির বাক্য। সম্পূ্ণ বাকাটী হইতেছে 
এইরূপ । “তদ্বা অস্ত এতদ্‌ অতিচ্ছন্দ। অপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্‌। তদ্‌ যথা। প্রিয়য়া জিয়া সম্পরিষ.ক্তো 
ন বাহ্াং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্জেনা অ্বনা সম্পরিষ্ক্তো নবাহ্যং কিঞ্চন বেদ 
নাম্ভরম্‌ 191৩৯১॥ - এই আত্মার ইহাই অতভিচ্ছন্দা অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামনাশুহ্য, নিষ্পাপ এবং 
ভয়বিরহিত বূপ। প্রিয়তম! স্ত্রীর সহিত সর্ববতো ভাবে আলিজিত হইয়া পুরুষ যেমন বাঁহ্য বা আভ্যন্তর 
কোন বিষয় জানিতে পারে না, ঠিক সেইরূপই এই পুরুষণ প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া 
বাহা বা আভ্যন্তুর কোন বিষয় জানিতে পারে না ।_ ছূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থকৃত অনুবাদ” 

ব্রদ্মের সহিত সম্মিলিত হইলে জীব যে স্বীয় পৃথক্‌ সব! হারায়! ব্রন্ধ হইয়া যায়। এই 
শ্রুতিবাক্যে তাহ বল' হয় নাই। প্রিয়তম! স্ত্রার সহিত সর্বাতোভাবে আলিঙ্গিত হইলে কোনও 
পুরুষই স্বীয় পৃথক্‌ অন্তি্ হারাইয়া স্ত্রীর সহিত একীতত হইয়া স্ত্রী হইয়! যায়না, বরং স্ত্রীর 
আলিঙ্গন-লন্ধ আনন্দের অনুভবে এমনই তন্ময়তা লাভ করে যে, তাহার আর অন্ত কোনও বিষয়ে 
অনুসন্ধান থাকে না। এই দৃষ্টান্তের পাদৃশ্যে ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রন্মের সহিত মিলিত হইলেও জীব 
্রক্মানন্দের অনুভবে এমনই তন্ময়তা লাভ করে যে, তাহার আর অন্য কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে 
না। এইরূপে এই শ্রুতিবাক্য হইতে জান! গেল- ব্রহ্ম বা! ব্রন্মানন্দ অনুভবের যোগ্য, এবং মুক্ত জীব 
তাহা অনুভব করিতে পারেন । ব্রক্মানন্দের অনুভব লাভ হইলে জীব অভয় হয়। “আনন্দং 
্রচ্ষণে বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। 

এইরূপে দেখা গেল_ আীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলি যুক্তজীবের ব্রন্মৈকত্ব-প্রাপ্ডির 
কথ! বলেন নাই, সর্ধববস্তরর ব্রন্মাত্মকত্ব-জ্ঞান-প্রাপ্তির কথাই বলিয়াছেন। ব্রদ্মাত্মকত্ব-জ্ঞান-প্রাপ্জিতে 
মুক্তজীবের পৃথক্‌ সবার অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না। পৃথক সত্বার অস্তিত্ব নিষিদ্ধ না হওয়ায় মুক্তজীবের 
পক্ষে ব্রদ্ধানন্দের অনুভবও অসন্তব হইতে পারে না। মুক্ত জীব যে ব্রন্মানন্দ অনুভব করেন, 
“প্রাজেনাত্মনা”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা! জানা যায়, এবং জ্ীপাদ রামানুজের উপরে 
উদ্ধত ভাষ্য হইতেও তাহা জান! যায়। ইহাই যে শ্রুতিসম্মত অথ, "ক্ষত ক্রীড়ন রমমাণ+-ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। 

দ্জক্ষৎ ক্রোড়ন্‌ রমমীণ:”ইত্যাদি আতিবাক্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার ভাতপর্য্য এইরূপ £--4যে জোক বলে অগ্নি শীতল, তাহার বাক্যের যেরূপ মূলা, এই সকল 
জ্রুতিবাক্যেরও তদ্রপ মৃল্যাঁ” ইহাতে ভিনি শ্রুতির অজ্ঞতার ব! উন্মত্ততার ইিতই করিয়াছেন। 
কেননা, অজ্ঞ বা! উপ্ত্ত ব্যতীত অপর কেহই বলিতে পারে না--অগ্নি শীতল। এ-সম্বন্ধে মন্তব্য 
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নিপ্রয়োজন। বিরুদ্ধ পক্ষকে গালাগালি দিলেই তাহার উক্তি খণ্ডিত হয় না, কোনওরূপ সমাধানেও 
উপনীত হওয়! যায় না। ইহাতে বরং বিরুদ্ব-মতখগুনের অক্ষমতাই সৃচিত হয়। 

যাহ। হউক, “জঙ্ষৎ ক্রীডূন্”-ইত্যাঁদি শ্রুতিবাক্যের সহিত স্বীয় অভিমতের সঙ্গতি দেখাইবার 
জন্ত তিনি আরও বলিয়াছেন_-“ঘুক্তা ত্| যখন সমস্ত মাত্মার সঙ্গে এক _ অভিন্ন হইয়া ঘায়, তখন 
যোগী ব। দেবতা! প্রভৃতি যে কোনও আত্মাতে হাস্যক্রীড়াদি যাহ কিছু হয়, তাহাই সেই মুক্ত পুরুষের 
হাস্যক্রীড়ারূপে পরিগণিত হয়, কারণ, তখন তিনি সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হষ্টয়াছেন। বুঝিতে হইবে যে, 
সর্ধাত্মভাবনপ মোক্ষের প্রশংসার জন্যই স্বতঃপ্রাপ্ত হাস্যক্রীড়াদি ব্যাপার এ সমস্ত শ্রুতিতে কথিত 
হইয়াছে মাত্র; কিন্তু ন্ট কিছু নূতন বিষয় জ্ঞাপন কপিতেছে না|” 

যোগী বা দেবতা দ্র হাপ্যক্রীড়াদি ব্যাপার মুক্তাক্ার “ন্বতঃপ্রাপ্ত”, একথ! বলার 
তাৎপর্ধ্য কি এই যে যোগী বা দেবতাদির হা স্য-ক্রীড়াদিজনিত সুখ মুক্তাত্মা স্বতঃ প্রাপ্ত হয়েন? তাহাই 
যদি হয়, তাহা হইলে তো বুঝা ঘায়_ুক্তাম্মা ঘোগী বাদেবতাদির আনন্দ অনুভব করেন 
এবং তীহার মতে যখন যুক্তাত্বা। তখন ব্রন্ধৈক্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তখন ইহাঁও বুঝা যায় যে, ব্রহ্বাও 
ঘোগী ব। দেবতাদির হাস্যক্রীড়াদিজনিত মুখ অনুভব করিয়া থাকেন। তাহা হইলে ব্রন্মেরও 
অনুভবের যোগ্যত। আছে- ইহাই স্বীকৃত হইয়া গেল। 

তাহ। না হয় শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় যে--এ-স্লে কেবল 
যোগী বা দেবতাদির হাঁস্য-ক্রীড়াদি ব্যাপারেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, যুক্তাত্মাকত্বক সেই 
ব্যাপারের অনুভবের কথা বল। হয় নাই, তাহ! হইলে বক্তব্য এই যে--জক্ষৎ ক্রীড়ন্”-ইত্যাদি 
বাক্যে যুক্তাত্মারই হাস্ত-ক্রীড়াদির কথা৷ বলা হইয়াছে, অপরের হাস্ত-ক্রৌডাদির কথা বলা হয় 
নাই। আবার, “জক্ষৎ জ্রীড়ন্”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলি মোক্ষের প্রশংসাশ্থচকই বা হয় কিরূপে, 
বুঝা যায় না। সংসারী জীবকে মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টার জন্য প্রলুব্ধ করাই যদি মোঙের প্রশংসার 
উদ্দেশ্য হয়, তাহ! হইলে, যোগী ব। দেবতাদির সুখের কথা বলিয়া! এবং তদ্বারা সংসারী 
জীবকে প্রলুব্ধ করিয়া_-ঘে অবস্থায় কোনওরূপ সুখানুভবের সন্তাবনাই নাই, সেই অবস্থ।-গ্রাপ্তির 
জন্থ চেষ্টা করার প্ররোচনা দ্বারা শ্রুতি কি সংসারী জীব সগ্থন্ধে বঞ্চনা করিয়াছেন ৰুিষ্া মনে 
হয় না? ইহাতে কি জ্রুতিসম্বন্ধে বঞ্চনাকারিত্বের, ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে না? আবার, কেবল 
“ভক্ষৎ ক্রৌড়ন্-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সম্বন্ধেই প্ীপাদ শঙ্কর উল্লিখিকূপ কথা বলিয়া তাথাকথিত 
সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু “শানন্দেো ত্রন্মেতি ব্যজানাং”, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান 
“নেষ আকাশ আনন্দো ন স্কাৎ, "যো বৈভূমা ততনুখম্। “এযোহম্য পরম আনন্দঃ”- ইত্যাদি 
পূ্ব্বপক্ষের উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যরূপে তিনি যে সকল শ্রতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে 
গ্কল ক্রতিবাক্যে “আনন্দ”-শব্দ ব্রদ্মের বিশেবণরীপেই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া তিনিও 
ধলিয়াছেন, সে সকল শ্রুতিবাক্যের কিরূপ জমাধান সম্ভব, তাহা ভ্রীপাদ শঙ্কর ধলেন নাই। 
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অগ্নির শীতঙ্গত্ব-সন্বদ্বীয় বাক্যের স্যাঁয়ই এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের মূল্য ইহাই যদি তাহার অভি ধ্ত 
হয়, তাহা! হইলে অবশ্য নৃতন বক্তব্য আর থাকে না। 

আবার, “সর্ধবাক্মভাবাপন্ন মুক্তপুরুষের হাস্য-ক্রীড়াদি প্রাপ্তির ম্যায়, স্থাবরাদি-দেছের ছখাদি 
প্রাপ্তিও তো! সম্ভব হঈতে পারে ৮--এই আপত্তির উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_“এইরূপ আপত্তি 
হইতে পারে নাঃ কেন না, যত কিছু নুখ-হঃখাদি-সন্বন্ধ। ততৎসমস্তই নামরূপকৃত কাধ্যকরণরূপ 
( দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ ) উপাধি সম্পর্কঞজনিত ভ্রাস্তিবিজ্ঞানে অধ্যারোপিতমাত্র - কোনটাই সত্য নহে।” 

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উত্তরে পুর্ধবপক্ষের সংশয় দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় ন1। 
এ কথা বলার হেতু এই । শ্রীপাদ শহক্করের মতে জীবের সুখ এবং ছুঃখ উভয়ই ভ্রাস্ভি-বিজ্ঞানে 
অধ্যারোপিতমাত্র, কোনপুটাই সত্য নছে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, যোগি-দেবতাদি-জীবের 
হাস্যক্রীড়াদি-জনিত “অসত্য” সখ যখন জর্ধাত্মভাব।পন্ন মুক্তপুরুষের হাস্যক্রীড়াদি-জনিত সুখে 
পরিণত হয়, তখন স্থাবরাদিদেহের “অসত্য ছুংখ কেন তাদৃশ মুক্তপুরুষের হুখরূপে পরিণত হইবেন? 
সর্ব্বাত্মভা ব।পন্ন মুক্তপুরুষ কি কেবল যোগি-দেবতাদ্দির সহিতই সর্ধ্বাত্বকস্ত প্রাপ্ত হয়েন ? স্থাবরাদিদেহ- 
বািশষ্ট জীবের সহি কি সর্ববাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয়েন না? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মুক্তপুরুষের 
সর্ববাত্মকত্ ব। সিদ্ধ হয় কিরূপে? আরও একটী কথ! বিবেচ্য আছে। 'জক্গন্-ক্রীড়ন্-” ইত্যাদি 
বাক্যে মুক্তপু্ষষের যে হাপ্য-ক্রীড়াদির কথ! শ্রুতি বলিয়াছেন, তাহ! যে সত্য নহে, একথা তো শ্রুতি 
বলেন নাই? তাহ! সত্যই । কেননা, যিনি যুক্ত হইয়াছেন, তিনি তো! ভ্রাস্তিবিজ্ঞানের অতীতই 
হইয়াছেন ; তাহার পক্ষে অনত্য ব। মিথ্যা হাদ্যক্রীড়াদির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 

এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্কর পৃর্ধবপক্ষের আপত্তির কোনও সম্তোবজনক উত্তরই দিতে 
পারেন নাট । তাহার অভিপ্রেত সিদ্ধাস্ত-স্থাপনে তাহার অসামর্থ্যই ইহাদ্বারা বুঝা যায়। 

যাহা হউক, বৃহদীরণ্যকের যে বাকাটার মধ্যে “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রন্ম”-এই বাক্যটা আছে, দেই 
বাকাটাতেই কথিত হইয়াছে -“বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রক্ষই কন্মার কর্দমফলদাত।। এইশ্রতিবাক)টীর 
ভাষ্যোপক্রমেই প্রীপাদ শঙ্চর বলিয়াছেন-_ “উক্ত উভয়বিধ (বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ ) বিশেষণবি শিষ্ট . 
ব্্ম কি প্রকার ?-_ধনদ।তার _কর্ানুষ্ঠাতা যজমানের পরায়ণ--পরম আশ্রয় অর্থাৎ ফলদাত11 
ইহাতে তাহার কথাতেই জানা গেল _ বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হইতেছেন ফলদবতা। বিজ্ঞানানন্দ- 
স্বরূপ ব্রহ্ম যদি নিবিবশেষই হয়েন, তাহা হইলে তিনি আবার “ফলদাতা” কিরূপে হইতে পারেন? 
ফলদাতৃত্ব তে। দ্বিশেষত্বেরই পরিচায়ক। প্রীপাদ শঙ্কর এই উক্তির কোনওরপ সমাধানের চেষ্টা 
করেন নাই। 

এই্টরূপে দেখা গেল -_-“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” __এই বাক্যটীতে ব্রচ্ধের নিধিবশেষত্ব-স্থাপনের 
পক্ষে শ্রীপাদ শঙ্করের চেষ্টা সম্যক্রূপে ব্যর্থ ই হইয়াছে । এই বাকাটা ব্রদ্দের সবিশেষদ্বই খ্যাপন 
করিতেছে এবং বাক্যটার সবিশেষত্ব-স্ুচক অর্থগ্রণ করিলেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি রক্ষিত হইতে 


| ১৩৮] . 


শঙ্কর-মত ] অন্যমতে ত্রন্মতব [ ১২৬১-আঅক্থু 


পারে | শ্রীপাদ রামান্থুজ বলিয়াছেন_-এ-স্থালে দবিজ্ান* অর্থ-_বিজ্ঞানময় এবং *আনন্দ” অর্থ-_. 
আনন্দময় । «“আনন্দময়োহভ্যাসাং”- এই ব্রন্গসূত্রও ব্রদ্মের আনন্দময়ত্বের কথ! বলিয়া! গিয়াছেন। 


৬১। ব্রক্সোর নিবিবশ্পেম্মত্ব-সহ্ঘহেদ জ্রীপাদ সহ আল্লন্ কম্মেকী 
শক্ডিল্ল্ল আলেলাচনা 
ক। ব্রজ্ের গ্রকাশকত্বহীন প্রকাশ-্দরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
ূ নির্ব্বিশেষবাদী বলেন-__নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন কেবল প্রকাশমাত্র। তিনিপ্র কাশক 
নহেন। 

এসম্বন্ধে বক্তব/ এই | প্রকাশ বলিতেই ক্ষতি বুঝায়। ব্রদ্ম যে প্রকাশ, তাহা জানা 
যাইবে কিবূপে ? তিনি যখন কাহার৪ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া নহেন, তখন তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ না 
করিলে তাহার প্রকাশ-স্বরূপত্বও উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না । এজন্য শ্রুতিও তাহ।কে হ্প্রকাশ 
বলিয়াছেন। নিজেকে তিনি নিজে প্রকাশ করেন, ইহা স্বীকার করিলে তাহার প্রকাশকত্ব এবং 
স্বপ্রকাশিকা শক্তি স্বীকার করিতে হয়। 

ইহার উত্তরে নির্ববিশেষবাদী হয়তো। বলিবেন-_প্প্রকাশিক। শক্তি স্বীকারের কি প্রয়োজন? 
প্রকাশ-বন্ত্র আত্ম প্রকাশের স্তায়ই প্রতিভাত হইয়! থাকেন। ন্বপ্রকাশত্ব হইতেই প্রকাশরূপ উপলব্ধ 
হইয়া থাকে 1” একট উক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে__এই উক্তিতেই ব্রহ্গের স্বপ্রকাঁশিক1 শক্তি স্বীকৃত 
হইতেছে । প্রকাশিকা শক্তিবাতীত স্বপ্রকাশ-নামক কোনও বজ্র অস্তিত্বই সম্ভব নয়। 

এই সম্বন্ধে শ্রীপাদজীবগোস্বামী তাহার সর্বসন্থাদিনীতে (৩০ পৃষ্ঠায়) শ্রীপাদ রামাসথজের 
একটা উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন। তাহা এই । 

“কিঞ্চ নির্বর্বিশেষ-প্রকাশমাত্র ব্রহ্মবাদে তত্ত প্রকাশত্বমপি ছুরপপাদম্‌। প্রকাশে! হি নাম 
স্বন্য পরস্ত চ ব্যবহাঁরযোগ্যতাম্‌ আপাদায়ন্‌ বস্ববিশেষঃ। নির্বশেষস্ত বন্ধন: তছৃভয়রূপত্বাভাবাদ, 
ঘটাদিব অচিত্বমেব | তছ্ভয়রূপত্থা।বেহপি তৎক্ষমত্বমন্ত্রীতি চেৎ? তন্ন, তংক্ষমত্বং হি তৎসামর্ধ্মেব। 
সামথাঞ্চণযোগে হি নির্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ ,স্যাৎ ॥__শ্রুতত্বাচ্চ।১1১1১১-্রঙ্গাস্থত্রভাষ্যে শ্রীপাদ 
রামানুজ ॥_আরও এক কথ! । ব্রক্মকে নির্বধশেষ-প্রকাশমাত্র ্বরূপ বলিলে তাহার প্রকাশত্বই 
উন্পাদন বা সমর্থন করা যায় না। কারণ, (শহ্যের নিকট) নিজের ও অপরের ব্যবহারযোগ্যতা 

4.  ইহার্য্যতা)-সম্পাদক বস্বিশেষই প্রকাশ-পদবাচ্য। নির্বিবিশেষ বস্তুতে সেই উভয়ই অসম্ভব; 
স্বতরাং ঘটাদি-পদার্ের শ্ায় তাহার অচিদ্ধপতাই (জঙ়তাই) সিদ্ধ হইতে পারে। যদি বল, স্ব-পর- 
ব্যবহ্থাধ্যতাবূপ উক্ত অবস্থাদ্বয় না থাকিলেও নিশ্চয়ই তদ্িষয়ে তাহার ক্ষমতা আছে। না-তাহ। 

হয় না; কারণ, তদ্বিষয়ে ক্ষমতা অর্থ--তদ্বিষয়ে সামর্থ । ব্রহ্ষে এই সামর্থযরূপ গুণের সম্বন্ধ স্বীক্ষার 
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শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনি [ ১/২৬১-অন্গু 


করিলেই ত নির্বির্বিশেষবাদ পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে ।__মহামহোপাধায় ছূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীখকৃত 
ভাব্যাঞ্ছবাদ 1” 

নির্ব্বিশেষবাদী বলিতে পারেন-জ্ঞানম্বরূপ বর্ষের জ্ঞাতৃত্ব, প্রকাশন্ঘরূপ ব্র্মের গ্রকাশকত্ব 
স্বীকার করিলে ত্রক্ষে ভেদের আরোপ করিতে হয়। উহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোম্থামী সর্ব 
সন্বাদিনীতে (৩৪ পৃষ্ঠায়) যা ধলিয়াছেন, তাহা! এই £-- 

“ন হি দ্রষ্টন্ূর্টেবিপরিলোপো বিদ্যাতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দিতীয়মন্তি ততোইচ্াদ- 
বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ |বৃহদা রণ্য ক।81৩1২৩া+ শ্রী মধ্বা চার্ধ্যানুস্থতং ব্যাখ্যানম্‌_-“উভয়ব্যপদেশাত্বহিকৃণ্ডলবং ॥ 
্দ্ষস্থত্র ॥৩ ২২৭1, সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রন্থ। তৈত্তিরীয়।ব্ন্ববন্তী॥১।১। “যঃ সর্ববজ্ঞনামুণ্ডক॥১।১/৯।, এষ 
এবাত্মা পরমানন্দঃ ॥বুঃ ছাঃ মৈত্রেয়ঠ) "আনন্দং ব্রহ্মণে বিদ্বান্‌ ॥তৈত্তিরীয়॥ ত্রহ্মবল্লী।81১।% ইত্যাদাবুভয়- 
ব্পদেশাৎ যুজ্যতে ব্রন্মণে জ্ঞানাদিত্বং জ্ঞানাদিমন্্্চ। 'তু""শবদ:ং শ্রুতিরেবাত্র প্রমাণম-_ইতি 
নিদ্ধণরয়তি। অতঃ স্বশ্যিল্নেবাভেদভেদ-নির্দেশ-লক্ষণোভয়ব্যপদেশাদহিকুগডলবত্বং ভবিতুমর্থতি। যথা-_ 
অহিরিত্যভেদ, কুগুলাভো গপ্রাংশুত্বাদিভিভেদ্‌ এবমিহাপি। 

“প্রকা শাশ্রয়বদ্ধা তেজন্ব।ং ।তরন্ষাূত্র ॥৩২।২৮॥ ইতি, “অথব। প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্‌। 
যথ!-- প্রকাশঃ সাবিত্রঃ তদাশ্রয়; সবিতা চ নাত্যস্তভিস্জৌ উভয়োরপি তেজন্কাবিশেষাং। অথচ ভেদ- 
ব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি ॥শাঙ্কর ভাষ্যম ॥৮ 

“পূর্বববদ, বা ॥করক্ষনূত্র॥৩1২২৯। ইতি অথব! 'ম্বাত্মনা চোত্বরয়োঃ | ব্রহ্মসত ।২৩।২০।৮ইতাত্রোত্বর- 
শব বদনস্তরমেবোক্তয়োঃ প্রকাশা শ্রয়য়ো: পূর্বেবা যঃ প্রকাশঃ তছ্দেব মস্তব্যম। ততশ্চ তত্ত যথা- 
প্রকাশৈকরূপত্বেইপি স্ব-পর-গ্রক।শনশক্তিত্বমুপলভ্যতে এবং জ্ঞানানন্দহুরপন্ত ব্রন্মণোহপি স্বপর- 
জ্ঞানানন্দহেতুরূপ-শক্তিত্বম | 

অত্র স্বয়ং স্বং জানাতীতি স্থা্থক্ষন্তিরিতি প্রকাশবৎ পারাথ/মান্রমিতি বিবেক্রুব্যম্‌। 
তদেবমুভয়ব্যপদেশাৎ সাঁধয়িত্থা শ্রত্যন্তরত*্চ সাধয়তি__ প্রতিযেধাচ্চ ব্রন্গনূত্র ॥৩।২৩০) 

ন চ বক্তব্যং তত্র সব্বজ্ঞস্থাদিবন্তস্তরমূ। যতো “নেহ নানাস্তি কিঞচন” ইতি। তথা “ন তত্ত 
কার্ধাং করণঞ্চ বিদ্তে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ঠতে । পরান্য শক্তিরির্ববিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়! চ॥৮ “চ'-কারেণ তবজ্ঞানাদিকং গ্রতিষিধ্য স্বরূপজ্ঞানাদিশক্তিত্বমেব স্থাপ্যতে |” 

মর্্মান্ুবাদ £--*তিনি অবিনাশী, এই নিমিত্ত দ্র -পুরুষের দর্শনশক্তির বিপরিলোপ হয় না। 
স্তাহার এমন কেহ দ্বিতীয় নাই, ঘিনি তাহ! হইতে মগ্থ কিছু বিভক্ত দেখেন (বৃ. আ. ৪1৩২৩ )। 

শ্রীমধাচাধ্যানুস্থতা ব্যাখ্যা, (১) উভয়ব্যপদেশী বহিকুণ্ডলবৎ (ব্রন্গৃত্র-৩২২৮ ), (২) সত্যং 
জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম, (৩) এষ আঁত্ম। পরমানন্দ;, (৪) আনন্দং ব্রহ্মণো! বিদ্বান্‌ ইত্যাদি স্থলে ব্রচ্ধের 
জ্ঞানাদিত্ব ও জ্ঞানমত্্র। এই উভয়ই ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। সুত্রে যেতু-শব্দ রহিয়াছে, উহার অর্থ-- 
জ্রতিই এস্থলে প্রমাণ ।' আতএব আপনাতে ভেদ ও অতেদ লক্ষণবিশিষ্ট উভয় ব্যপদেশহেতু সর্গ- 
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কৃগুলদ্ দৃটটাস্তাম্পদত্য হইয়া থাকে । যেমন “অহি' বলিলে কোনও ভেদ লক্ষিত হয় না, আবার 
উহার ফণা, কুগুল প্রন্থৃতি গ্রহণ করিলে ভেদ-প্রভীতি ঘটে। ব্রহ্ম সন্বন্ধেও সেইরূপ । 

প্রকাশ ও প্রকাঁশাআয় উভয়েই যেমন বস্ততঃ তেজঃ-পদার্থ, লুতরাং উভয়ে ভেদ ও অভেদর 
উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, ব্রদ্ধ ও ব্রহ্মশক্তি সন্বন্ধেও সেই কথা । এই উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধে 
তদমুরূপ প্রতিপাদ্য । ঘেমন--প্রকাশ-_নুর্ধ্যকিরণ ; উহার আশ্রয়_স্থূর্য। উভয়েই তেজরূপে 
কোন পার্থক্য ন। থাকায় উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন নহে, অথচ ভেদ-ব্যপদেশ-বিশিষ্ট। বন্দ ও ক্রহ্মশক্তি 
সম্বদ্ষেও এইরূপ ধর্তব্য । 


'পৃরর্ববৎ বা (ক্রন্মস্থ (৩1২২৯), ( এই ব্রন্মশৃত্র দ্বারাও প্রাগুক্ত সিদ্ধাপ্ত সমথিত হইয়াছে )। 
( এস্থলে * স্বাত্মনা চে।তুবয়ো:॥২৩।২০।, এই ত্রন্মসৃজও প্রধুক্ত হইয়াছে )। এখানে উত্তর-শকের ম্যায় 
অনস্তরও ধর্তব্য। পুর্বেবাক্ত প্রকাশাশ্রয়-পদের পৃর্ধরবে যেমন প্রকাশ, এ স্থলেও সেইরূপ ইহ] হইতে 
এই প্রতিপাদন হইতেছে যে, শ্ৃধ্যের এক প্রকাশ-বূপ হইলেও তাহার যেমন ন্ব-পর-প্রকাঁশক-শক্তিতব 
উপলব্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দ-স্ববূপ ব্রন্মেরও স্ব-পর-জ্ঞানানন্্রহেতুরূপ শক্তিত্ব নিত্যই বর্তমান। 

তিনি যখন নিজেকে জানেন, তখন তাহার ার্থ-্রত্তি, কিন্ত প্রকাশবৎ পরার্থমাত্র নহে, 
এ-স্থলে কেবল ইহাই বিবেচ্য । 

উভয় ব্যপদেশ হইতে এইরূপ সাধন করিয়া অন্যান্য শ্রুতি হইতেও উক্ত সিদ্ধান্ত সাধন কর] 
যাইতেছে, _ ত্রন্মের সর্ধজ্ঞন্বাদি যে পৃথক্‌ বস্তু, ইহ বল। যায় ন1। ব্রহ্ষশৃত্রকার 'প্রতিষেধাচ্চ (৩1২।৩০-, 
এই স্মত্রদ্ধর। সপ্রমণ করিয়াছেন, ব্রহ্ম(তিরিক্ত পৃথক পদার্থ নাই | বৃহদারণাক উপনিষদে স্পষ্টতঃ 
লিখিত আছে, ত্রহ্মাতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই । শ্বেতাশ্বতরোপদিষংও বলেন,- তাহার কার্ধা বা করণ 
নাই, তাহার সমান বা অধিকও কিছু দেখ! যায় না, এই পরক্রন্মের ্বাভাবিকী জ্ঞান-ব্ল-ক্রিয়! 
ও বিবিধ শক্তির উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। 

( অনুদিত মন্ত্রের শেষ চরণে লিখিত আছে-_-ম্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়। ৮_এই চ-কারের 
টিপ্পনী করিয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন ),-চ-কার দ্বারা অজ্ঞানাদির প্রতিষেধ করিয়! স্বরূপ-জ্ঞ।নাদি- 
শক্তিমত্বাই স্থাপিত হইয়াছে । শ্রীল রসিক মোহন বিদ্াভূষণকৃত অনুবাদ 1)” 

ইহার পরে শ্রীপাদ জীব গোন্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের “ত্বমর্কদৃক্‌ সর্ববদৃশ[ং সমীক্ষণঃ ॥৮1২৩৫৪।৮৮ 
ক্লোকের শ্রীধরম্বামিকৃত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন__ “অর্ক প্রক(শবৎ স্বত এব দৃক জ্ঞানং যস্ত স 
অর্কদৃক্‌। অতঃ সর্নবদৃশাং সর্ব্বেজ্িয়াণাং মমীক্ষণঃ প্রকাশকঃ-ইতি-_অর্কগ্রকাশের ন্যায় স্বতঃই যাহার 
জ্ঞান, তিনি অর্ধদূক্। অতএব তিনি সর্ব্বেজ্িয়- প্রকাশক ।” 

প্রীপাদ রামামুজের ভাষ্য উদ্ধত করিয়া শ্রীপাদ জীব বলিয়াছেন_“এবখ শ্্রীরামামুজচরপৈ- 
রুক্তম্‌ জ্ঞানরূপন্য চ তন্য জাতৃন্বরপত্বং ছামনিদীপাদিবদ্‌ যুকমেবেত্যুক্তমূ-__শ্রীভাব্য ভ্রীপাদ রামান,জ-ও 
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এই রূপই মিদ্ধাস্ত করিয়াছেন; যথ। -স্থর্ধ্য ও দীপাদির প্রকাশবৎ জ্ঞানস্বরাপ ব্রল্মের জ্ঞাতৃত্ব-খরপও 
যুক্তিযুক্ত 1” 

«বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”-এই বৃহদারণাক-শ্রতিবাক্যের ভাষ্য শ্রীপাদ শক্কর এক স্থলে লিখিয়া- 
ছেন-__“দেহেন্দিয়াদির অভাবে বিজ্ঞানোৎপত্তি (জ্ঞাডৃত্ব ) কখনও সম্ভব হইতে পারে না।' এ-স্থলেও 
তিনি প্রন্মেব নিধিবশেষত্ব ধরিয়। লইয়াই এই কথ! বলিয়াছেন। যাহা হ্টক, দেহেন্দরিয়াদির অভাবেও 
যে ব্রহ্ষের ঈক্ষণাদি সম্ভব হইতে পারে, “ঈক্ষতের্নাশবম্‌।১1১1৫।৮ _ এই ব্রহ্ষস্থাত্রের ভাষ্য শ্রীপাদশস্থরই 
তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই স্থাত্রেব ভাষ্যে সাংখ্য-পৃব্ব পক্ষ-খগ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিয়াছেন _- 
“সাংখ্যবাদী যদি বলেন, স্ৃপ্টির পুর্বে তো ব্রন্মেব শরীব ছিল না; সুতরাং তাহার ঈক্ষণব্যাপার কি- 
পে সন্ভব হঈতেপারে ?ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে- লুধ্যপ্রকাশের ন্যায় ব্র্শের জ্বানস্ববপত্থ নিত্য। 
উহাতে জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিফসমূহের অপেক্ষ! নাই। বিশেষ ত:, অবিস্তা গ্রস্ত সংসাঁবী দেহীব পক্ষেই শরীর 
ও ইন্দিয়াদি জ্ঞানের সাধন হয়? জ্ঞানের প্রতিবন্বশূন্য ঈশ্বর-সম্বন্ধে তদ্রুপ দেহাদিব অপেক্ষা থাকিতে 
পায়ে না। 'ন তস্য কার্যম্‌+ 'অপপিপাদ:-এই তুই শ্রতিবাক্যে ঈশ্ববের পক্ষে জ্ঞানেব নিমিত্ত শবীবাদির 
অপেক্ষা হীনতা এবং জ্ঞানের আবর্ণহীনতাই প্রদণিত হইয়াছে 

আবার *নাভাব উপলব্ধেঃ ॥২।২/২৮1৮-এই ব্রন্গস্থত্রেব ভাষ্য বিজ্ঞানবাঁদ খণ্ডনেব উপলক্ষো 
শ্রীপাদ শঙ্কর চৈতন্যস্থবূপ ব্রন্দেব সাঙ্গিত্ব স্বীকার কবিয়াছেন। সুতরাং ইহা শ্বীকাব কবিতেই হইবে 
যে-_-একই তত্র স্ববপত্ব এবং স্বরূপত্বেব অপবিত্যাগেও উহার শক্কিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাঁকে। 

এইরূপে দেখা গেল-__দেহেজ্িয়াদির অভাবে ঈক্ষণাদি যখন সম্ভব হয়, তখন জ্ঞাতৃত্ব এবং 
প্রকাশবতাদিও সম্ভব হইতে পারে । 

প্রকাশকত্ব-জ্বাতৃতাদি স্বীকাব করিলে সর্ববি্ধ-ভেদহীন ব্রন্মে ভেদেব আবোপ কব হয়ু 
বলিয়। শ্রীপাদ শঙ্কর যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার প্রসঙ্গেই উল্লিখিত কথাগুলি বল! 
হইল। এই আলোচনা হইতে জান! গেল_-নর্ধ্যেব সহিত সুর্য্যেব প্রকাশের যে সম্বন্ধ _- তাগ্রির সহিত 
অগ্নির দাহিকা শক্তির, কিন্বা মুগমদের সহিত তাহার গদ্ধের যে সন্বন্ধ_ শ্রন্দের সহিতও তাহার 
প্রকাশকন্ব-জ্ঞাতৃত্বাদির সেই সন্বদ্ধ। ত্রন্দেব সহিত তাহাব প্রকাশকত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদিব আত্যস্তিক ভেদ 
নাষ্ট, কেনন। পগ্রকাঁশকত্বাদি ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদ!থ নহে । ব্রক্মাতিবিক্ত বা ব্রহ্গনিবপেক্ষ স্বতন্ত্র 
পদার্থ হইলেই আত্যস্তিক ভেদে প্রশ্ন উঠিত। (অচিস্ত্য-ভেদাভেদতত্ব-প্রসঙ্গে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইবে)। প্রকাশকত-জ্ঞাতৃত্বাদি গণ হইতেছে ব্রহ্দের স্বরূপভৃত। ভেদ আছে বলিয়া মনে 
হইলেও এ-সমন্ত ব্রদ্ধের হ্ববূপভৃত বলিয়। বস্ত্তঃ ভেদ নাই । 

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রদ্ঘ”-এই শ্রুতিবাকোর ভাষ্যে শ্রীপাঁদ শঙ্কর একস্থলে বলিয়াছেন- পপর ব্রহ্ধ 
নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া! যদি আপনার আনন্দাত্মক স্বভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তো 
সর্ধদাই প্রকাশ করিতেন $ কিন্তু তাহা তো কখনই করেন না।” 


[১৪২ ] 
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এ কথার উত্তরে বক্তবা এই--যদি স্বীকাঁরও করা যায় যে, ত্রহ্ম তাহার আনন্দাত্মক স্বত।াৰ 
সর্ধ্বদা গ্রকাশ করেন না, তাহ! হইলেও তদ্ছারা তাহার প্রকাশকদের নিত্যত্ব নিষিদ্ধ হয় না। বেদজ 
আচার্য যখন তাহার শিষ্তের নিকটে বেদবিষ্ঠ। প্রকাশ করেন, কেবলমাত্র তখনই যে তাহার বেদ 
বর্তমান থাকে, আর যখন তাহা করেন না, তখন যেতীহাতে বেদছ্ত্বের অভাব হয়, তাহা নহে। 
বেদজ্ঞত্ব তাহ।তে সর্ধবদাই বর্তমান থাকে। বন্তর শক্তি, মন্ত্রাদির গ্যাঁয় কাঁধ্য-ঘটনের পুর্বেবে ও পরে 
সর্বদাই বিগ্ভমান থাকে? বিশেষত এই যে, কাধ্যকাল-প্র।প্তিমাত্রেই উহ! প্রকাশ পায়। তরঙ্গের 
শতিস্বন্ধেও এই কথা। “তশ্মাদ্‌ বস্তনঃ শক্তি: কাঁ্য-পূর্ব্রে।তর-কালেইপি মন্ত্রাদেরিবাস্তেব। 
কার্ধ্যকালং প্রাপা তু ব্যক্তীভবতীত্যে বিশেষঃ_ তদব্রক্মণোইপি ভবিধ্যতি। সর্ববসন্থাদিশী ॥ 
৩১ পৃষ্ঠা ।” 

এই বিষয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার সর্ধবসন্বাদিনীতে শ্রীপাদ শঙ্করের একটী উক্তিও 
উদ্ধত করিয়াছেন। “এবমদ্বৈতশারীরকেহপি উক্তম__*বিষন্ব-ভাব।দিময়চেতয়মানতা ন চৈতত্তা- 
ভাবাদিতি' ব্রহ্ধস্থত্র ভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও লিখিয়/ছেন__জগতের সর্বত্র যে চেতনার বৃত্তি 
লক্ষিত হয় না, চেতনার বিষয়াভাবই তাহার কারণ, উহ! চৈতন্যের অভাবজনিত নহে |” অর্থাৎ উহ! 
দ্বারা চৈতন্যের অভাব সুচিত হয় না। 

শ্রুতিতেও ব্রনের প্রকাশকত্বের কথা দৃষ্ট হয় ঃ-- 

“ন তত্র স্ুধ্যো ভাতি ন চন্্রতারকং নেম! বিছ্যাতে। ভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ ৷ 
তমেব ভাস্তমনুভীতি সর্ধবং তস্ত ভাসা সর্ধমিদং বিভাতি ॥ 

-শ্বেতাশ্বতর ॥৬1১৪॥ ; কঠোপনিষৎ 1২২১৫ (১/২২৮-প-অনুচ্ছেদে অনুবাদ প্রষ্টুব্য) 

এইরূপে দেখ গেল- ব্রদ্মের প্রকাশকত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল আপত্তির উত্থাপন 
করিয়।ছেন, সে সকল বিচারমহ নহে । প্রকাশ-ন্বরূপ হইয়াও ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকাশক । 

খ। ব্রক্ষোর ভ্ঞাতৃতহীন জ্ঞানন্বরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন--ব্রদ্ধ হইতেছেন কেবল জ্চানম্বরূপ ; তাহার জ্ঞাতৃত্ব নাই। 

এ-সমুন্ধে বক্তব্য এই । ধাহার জ্ঞান আছে, তিনিই জানিতে পারেন; ধীহার জ্ঞান নাই, 
তিনি জানিতে পারেন না। আবার ইহাঁও দেখা যাঁয় যে, যিনি জানিতে পারেন, তাহারই জ্ঞান 
আছে এবং যিনি জানিতে পারেন না, তাহার জ্ঞান নাই। এইরূপে দেখ। যায়-_জ্ঞানের সঙ্গে জানার 
ব! দ্কাতৃত্বের একট! স্ব(ভাঁবিক অবিচ্ছে্য সম্বন্ধ আছে। যেখনে জ্বান, সেখানেই জ্ঞাতৃত্ব থাকে__ 
যেমন যেখানে অগ্মি, সেখানেই দাহিক।-শক্তি থাকে, তদ্রপ। দাহিকা-শক্তিহীন অগ্নির ন্যায় 
জ্ঞাতৃত্বহীন জ্ঞানও কল্পনার অতীত। 

ধদি বল! যায়_-শ্রুতিতে ব্রন্মকে কেবল জ্ঞানম্বরূপই বেল! হইয়াছে । “সত্যং জ্ঞানমনস্তং 
ব্রন্মা।” এস্থলে জ্ঞাতৃত্বের কথা বল! হয় নাই। 


[ ১৪৩ ] 
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ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে--উল্লিখিত শ্রতিবাক্যে যে ব্রদ্মের সবিশেষত্বের কথাই এবং 
সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত যে ব্রদ্মের বিশেষণ, তাহাই বল! হইয়াছে, তাহা' পুর্বববন্তী ক-মনুচ্ছেদে প্রদগিত 
হইয়াছে। জ্ঞান-শবদ ত্রদ্মের বিশেষণ হওয়ায় তদ্দার! তাহার জ্ঞাতৃত্বই সচিত হইতেছে। 

জ্র।ন শবে “চিৎ” বুঝ্ায়। “জ্ধানং চিদেকরূপম.1” ব্রদ্ম জ্ঞানম্ববূপ-_-এই বাক্যের তাৎপর্ধ্য 
হইতেছে এই যে ব্রহ্ম হঈতেছেন চিৎ-মার্র ; তাহাতে চিৎ-বিরোধী বা জড় কিছু নাই। চিৎ 
থাকিলেই চিৎ-এর ধন্ম জ্ঞাতৃহাদি থাকিবেই-যেমন অগ্নি থাকিলে তাহার দাহিকা-শক্তিও থাকিবে, 
তদ্রুপ । ন্ুতরাং ব্রন্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিলে তাহার জ্ছাতৃত্বাদি নিষিদ্ধ হয় না । 

পৃবববন্তী খ-অন্ুচ্ছেদে “বিজ্ঞানমানন্দং প্রহ্ম”-এই শর্ঘতবাক্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, 
ব্রন্ধের অন্ুভব-যোগ্যত মাছে । শ্রপাদ শঙ্কর অবশ্য বলিয়াছেন _ব্রন্থোর অনুভব-যোগ্যতা নাঈ; 
কিন্ত তিনি যে তাঁহার এট উক্তির যাথাথ্য প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই, তাহাঁও সেই অনুচ্ছেদে 
প্রদশিত হইয়াছে । 

অনুভব-যোগ্যতা শব্দের ছুইটী অথ” হইতে পারে। এক -অন্য বা মুক্তভরীব কর্তৃক অনুভূত 
হওয়ার যোগাতা। আর এক অথ--নিজে অনুভব করার যোগ্যতা । 

পূর্ববস্তা খ-মনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে-_সুক্ত জীবগণ ব্রন্দের বা ব্রহ্মানন্দের 
অনুভব করেন। শ্রুতিবাক্যও ইহার সমর্থন করেন । 

তিনি যে অন্থভবও করেন, তাহ) অন্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম আনন্দম্বরূপ হইলেও 
কাহার আনন্দ জড় নয়; ইহ হইতেছে চেতন আনন্দ ; স্থতরাং এই আনন্দে চেতনার ধশ্মও থাকিবে। 
এই চেতন-ধর্মবশতঃই তিনি মুক্তুজীবের নিকটে অনুভূত হয়েন, নিজের নিকটে অনুভূত 
হইয়া থাকেন। শ্রুতি তাহাকে সম্বপ্রকাশ বলিয়াছেন এই স্বপ্রকাশত্ব হইতেছে 
চেতনের ধর্ম । 

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তি এই যে-_ ত্রন্ধা নিজেকে নিজে অনুভব করেন__-ইহা স্বীকার 
করিলে একই বস্তুতে কর্তৃকারক ও কর্মাকারক স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা যুক্তিবিরদ্ধ। একই 
বন্ত কর্তৃকারক এবং কন্ধ্রকারক হইতে পারেনা । 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে--ব্রদ্ষের একাধিক কারকত্ব শ্ুতিই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
তাহ! প্রদশিত হইতেছে। 

“তদাত্।নং স্বয়মকুরুত”-এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের কর্তৃকারকত্ব এবং কর্ম্মকারকত্ব-উভয়ের 
কথাই বলা হইয়াছে। “আত্মকৃতে: পরিণামাৎ ॥ ১৪1২৬।৮--এই ব্রহ্গন্ত্রের ভাষ্য এই 
ভ্রুতিবাক্যটা উদ্ধত করিয়। শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন_-““তদাত্মানং শ্বয়মকুরুত-ইত্যাত্মনঃ কর্ণা্বং 
কৃত দর্শয়তি। আত্মনমিতি কর্মত্বং ্বয়মকুরুত ইতি কর্তৃত্মম্‌।-_ব্ক্ম আপনিই আপনাকে 
করিলেন-_বিশ্বাকারে উৎপাদন করিলেন--এই বাক্যে ত্রচ্ছের কর্তৃত্ব এবং কর্পত্ব উভয়রপতাই 


| ১০৪৪ ] 
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শক্ষর-নত ] অগ্টমতে অঙ্ধতখ | [ ১1২৬১-অছগু 
প্রদণিত হইয়াছে ।  “আপনাকে'-এতদ্।রা কন্মত্ব এবং “আপনি করিলেন'-এতদ্বারা কর্তৃত 
বলা হষ্টয়াছে।” 

“যতো বা ইমানি ভূভানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যত প্রয়স্ত্যাভিসংবিশস্তি”, 
"্তজানম্দান্ধোব খহিমানি ভূভানি জায়ন্তে,। আনদ্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি”- 
ইত্যাদি শ্রতিবাকো একই শানন্দস্বজপ ব্রন্মের অপাদান-কারকত্ব, করণকারকত্ব, এবং অধিকরণ- 
কারকত্বের কথ! বল হইয়ছে। "যাহা! হইতে ভূতস্মূহের জদন্ম”-এই বাক্যে অপাদান-কারক, 
“যাহাদ্ধারা জাত ভূতসমূহ জীবিত থ।কে”-এই বাক্যে করণ-কারক এবং প্যাহাতে শেষকালে 
ভূতসমূহ প্রবেশ করে”-এই বাক্যে অধিকরণ-কীরকের কথা বলা হইয়াছে। 

এইবূপে দেখা গেল -ব্রন্মেব একাধিক কারকত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যর্দি বলা যাঁয়__ 
মাঁয়িক উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রন্মসন্বন্ধেই এক।ধিক-কারকের কথা বল৷ হইয়াছে । তাহার উত্তরে 
বক্তব্য এই যে, যুক্তিব অন্ুবোধে ব্রন্ষেব মায়িক উপাধি স্বীকার করিলেও, একই মায়ে।পাধিযুক্ত 
ব্রন্মের সন্থন্ধেই তে! একাধিক কারকের কথ। ব্স। হইয়াছে। ম্থৃতবাং একই বস্তু একাধিক কারকের 
আম্পদ হইতে পাবে না _একথা বলা সঙ্গত হয় না। 

কিন্তু ব্রন্মের একাধিক-কারকহ-সন্বন্ধে শ্রীপাদ শহ্করের আপত্তির কারণ, “সত্যং জ্ঞানমানন্দং 
ব্রহ্ম" এই তৈত্তিবীয়-বাক্যের ভাষ্যে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন । 

তিনি বলিয়।ছেন--“জ্ঞান মর্থ--জ্তানের কর্ত। বা জ্ঞাতা নহে; কারণ, “সত্য ও “অনন্ত 
পদের ন্যায় এই পদটাও বন্ষেবই বিশেষণ | ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্ত। বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনস্তত! 
কোনমতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকতৃতি-ধর্মদ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কি প্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে? 
যাহাকে কোনও বস্ত হইতেই প্রবিভক্ত বা প্রথক্‌ কর যায় নাঃ তাহাই অনস্ত হয়; কিন্ত 
গ্বানকর্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃর্ক. করা যাইতে পারে; শুতরাং তাহার 
অনন্তহ হইতেই পারে না। 'আত্মাই যদি বিল্রেয় হইত, তাহা হইলে জ্ঞাত/রই অভাব ঘটিত, কারণ 
কেবল জ্বেয়ন্ূপে বিনিষুক্ত মাত্ম। কখনই নিজের জাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্তৃ-কর্ম- 
বিরোধ উপস্থিত হইত।” বিশেষত: জ্ঞান্কর্তৃত্থ প্রভৃতি বিশেষ ধন্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে আত্ার 
গুদ্ধ সন্মাত্ররূপতাও অন্ুপপন্ন হয়।-_মহামহোপাধ্যায় তুর্গচরণ লাংখ্যবেদাস্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ ।” 

ত্রদ্মের জ্ঞাতৃত্ব-সন্বদ্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তির প্রকৃত কারণ, তাহার উল্লিখিত উক্তির 
শেবাংশেই অভিবাক্ত হইয়াছে__গজ্হাতৃত্ব শ্বীকার করিলে আত্মার (ব্রন্মের) শুদ্ধ সম্মাত্ররূপতা 
অনুপর হয়।”- অর্থাৎ ব্রন্মেব নিধিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। ব্রঙ্গের নির্বশেষত্ব-স্থাপনের 
জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়। সেই প্রতিক্জার অনুকূল ভাবে শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিলে শ্রতিবাক্যের আনুগত্য 
করা হয় না; বরং শ্রতিবাকাকে নিজের অভিমতের আম্ুগত্য করাইবার প্রয়াসই স্চিত হয়। 
তাছাতে শ্রুতির হ্বতঃপ্রমাণতাও থাকে না, আতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থও উপেক্ষিত হয়। 


[ ১০৪৫ ] ৮ 
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ব্রহ্ম চ্জ।তা হইলেই যে তাহার সত্যত্ব ও অনন্তুষ্ব ুপ্ন হয় _-একথ ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 
কেননা, সত্য-শব্ষের তাৎপর্যয হইতেছে এই যে, ত্রহ্ম বিকারশীল নহেন, তিনি সর্বদা একরূপে 
অবস্থিত। জ্ঞান-শবের তাৎপধ্য হইতেছে এই যে-_ব্রন্ম চিং-স্বরূপ, ব্রহ্ম জড় নহেন। আর.অনস্ত- 
শব্দের তাংপর্ধ্য হইতেছে এই যে-ত্রদ্ম দেশ, কাল এবং বন্তদ্বার। পরিচ্ছিন্ন নহেন ; তিনি সর্ব্ববিষয়ে 
অসীম। “তত্র 'সত্যং-পদং বিকারাম্পদত্েনাসত্যাদ্বস্তনো ব্যাবৃত্তপবং, 'জ্ঞানং পদ্ং চাম্যবীন- 
প্রকাশাজ্জড়রূপ।দ্‌ বস্তনো বানৃকপরম্, 'অনস্তং-পদং চ দেশতঃ কালতো বস্তৃতশ্চ পরিচ্ছিন্নাব্ব্যবৃত্ত- 
পরম্‌।--শ্্রীপাদ রামান,জ, জিজ্ঞাসাধিকরণে ।” ক্দান-স্বরূপ ব্রহ্ম চিৎ-স্বরূপ বলিয়া চিৎ-এর ধর্ম 
স্বপ্রকাশকত্ব এবং জ্ঞাতৃহ যে তাহার থাকিবে, তাহা পু্ধ্বই প্রদদণিত হইয়াছে । এই জ্ঞাতৃত্বাদি 
হইতেছে তাহার ন্বরূপগত ধর্ম, তাহ। হইতে পৃথক নহে। অগ্নির দাহিকা-শক্তির চায়, জ্ঞাতৃত্ব 
ব্রহ্মের স্বরূপগত ধণন্ম বলিয়। জ্ঞ(তৃত্দ্বারা তাহাব অন্থরূপত| প্রাপ্তিত্বের বা বিকারিত্বের আশঙ্কাও 
জন্মিতে পারে না; স্থৃতর।ং তাহার সত্যত্বেরও হানি হইতে পারে না। আবার, তাহার জ্ঞাতৃষ তাহার 
ত্বরূপগত ধর্মী বলিয়া তদ্দারা তাহার বিভক্তত্বের বা পরিচ্ছিন্নত্বের আশঙ্কাও জন্মিতে পাবে না - 
সুতরাং তাহার অনম্ততবও ক্ষুজ হইতে পারে লা | অন্তান্ ধর্মের ম্যায় তাহার জ্ঞাতৃত্বও নন্ত-মসীম। 
(পূর্ববর্তী ক-উপ অনুচ্ছেদের শেষাংশ তরষ্টব্য ) 

ব্রন্মেব জ্ঞাতৃত্ধের কথা শ্রুতিতে ও দৃষ্ট হয়। “নাগ্তোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩1৭২॥ 
নাস্তোহতোহস্তি বিজ্ঞাতি ॥ বৃহদারণ্যক 151৮1১১॥ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥ বৃহদীপ্ণাক 
॥81৫1১৫%-ইত্যা দি । 

এইরূপে দেখা গেল_জ্ঞানম্বরূপ পরব্রন্দের জ্ঞাতৃত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। তাহার স্বরূপভূত 
নিত্য-জ্ঞাতত আছে বলিয়াই শ্রুতি তাহাকে “পর্ন, সর্ধববিৎ” বলিয়াছেন। যদি বল্সা যায়-_ 
মায়োপহিত সণ ব্রহ্মাকেই শ্রুতি "সর্বজ্ঞ সর্ধ্ববিং” বলিয়াছেন, তাহ! হইলে বক্তব্য এই যে, যুক্তির 
অনরোধে ব্রচ্মের মাযোপহিতত্ব স্বীকার করিলেও পরব্রদ্দে সর্বজ্ঞত্থাদি না থাকিলে মায়োৌপাধিযোগে 
সর্ধজ্ঞন্ব যে সম্ভব হয় ন, তাহ! পরে ১/২৬৬-অনুচ্ছেদে প্রদশিত হইবে । 


গা! ব্রেল আন্ম্দঅক্হীন আন্নম্দ্ল্ষপত্্রতহ্ঘহেদ আজেলাচলা 

বেদাস্তদর্শনের *“আনন্দময়োহত্যাসাৎ ॥১১1১২৪৮-এইস্ুত্রে বল! হইয়াছে_শ্রুতিতে বহুস্থলে 
“আনন্াময়”-শবের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে । সুতরাং এই “মানন্দময়”-শন্দে পরমাত্মাকে 
বা পরক্রক্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । অন্য কিছুকেই লক্ষা করা হয় নাই। 

পরবর্তী “বিকারশব্দান্লেতি চ প্রীচুরধ্যাৎ 1১/১।১৩। ; তদ্ছেতুব্যপদেশীচ্চ ॥ ১1১1১৪, 
'মান্ত্রবধিকমের চ গীয়তে 0১1১1১৫।, “নেতরোইহ্গৃপপত্ত্ে: 0১১১৬”, 'ভেদবাপদেশাচ্চ ॥১1১1১৭৪৮, 


ছা 
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“কামাচ্চ নানুমালাপেক্ষা 131১1১৮1 এবং "অশ্সিক্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥১1১1১৯।-এই সাতটা সৃত্রেও 
“আনন্দমময়োহভ্যা লাৎ"-স্জে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই স্ুপ্রতিচিত হষঈয়াছে--আনন্দময়-শবে 
যে মুখ্য ত্রহ্মকেই ( পরত্রহ্মকেই ) লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীববপ বা প্রকৃতিরণ গৌণ-্রন্মকে লক্ষ্য 
কর! হয় নাই, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

শ্রীপাদ শঙ্করাচারধ্যও এই সমস্ত স্মত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন_-“আনন্দময়”-শবে মুখ্য ব্রহ্ম 
বা পরব্রন্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, অন্যকে লক্ষ্য করা হয় নাই! কিন্তু এইরূপ অর্থে আটটা 
স্বত্রেরই ভাষ্য করিয়া সর্বশেষ, পুর্ববোপ্রিখিত ১।১।১৯।-সুত্রের ভাষ্ের পরে নানাবিধ যুক্তির 
অবতারণ। করিয়া পুনরায় দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে__“আনক্ময়োহভ্যাসাৎম্বত্রে “আনন্দময়”-শব্দে 
মুখ্য ব্রহ্মকে লক্ষ্য কর] হয় নাই, গৌণ ত্রক্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; মুখ্যব্রক্মা আনন্দময় নহেন, তিনি 
কেবল আনন্দ । অর্থাৎ শ্রীপাঁদ শঙ্করের শেষমতে পরব্রহ্ধ হইতেছেন-__-আনন্রময়ত্বহীন আনন্দমাত্র । 

এ-ম্থলে একটী কথার উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসজিক হইবে না। তাহাতে বরং শ্রীপাদশস্করের 
তুই রকম ব্যাখ্য(র একট! হেতুর জাভাস পাওয়া যাইতে পারে। কথাটা হইতেছে এইঃ--মহামহো- 
পাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখাবেদান্ততীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত পপ্তিত-প্রবর কালীবরবেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের 
অনুবাদ-সমহ্বিত শঙ্করভাষাযুক্ত বেদাস্তদর্শনের পাদটাকায় শ্রীপাদ শঙ্কবের দ্বিন্ঠীয় রকম ব্যাখ্যার 
প্রারস্তে লিখিত হইয়ছে 

“এখানে এইরূপ একটী কিংবদন্তী মআাছে__আচার্ধ্যশঙ্করন্থামী ব্রন্গশ্ত্রের ভাষ্য রচনা কালে 
৬কাশীধামে ছিলেন। 'আনন্দময়'-অধিকরণের ভাষ্য রচনার পর একদা তিনি মণিকর্ণিকার থাটে 
বলিয়া আছেন। এমন সময় ব্যাসদেব ব্রাহ্মণমুদ্তিতে সেখানে আসিয়া আচাধ্যের সঙ্গে আনন্দময়াধি- 
করণের ব্যাখ্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন! ব্যাসদেব তাহার ব্যাখা!-খগুনে সমর্থ 
না হইলেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন যে, তোমার ব্যাখ্য। খুব যুক্তিযুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মামার 
অভিপ্রায় এরকম নহে, অতএব তোমার ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার অভিমত অর্থও যোজনা করিয়া 
দিবে। এই জগ্য ভাষ্যকার প্রথমে ব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যা দিয়া পরে “ইদংস্থিহ বক্তব্যম” হইতে নিজের 
মত প্রকাশ করিয়াছেন ।” 

এই প্রবাদবাক্যটার ভিত্তিতে এতিহাসিকত্ব যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে স্পষ্টতঃট বুঝা 
যায়--জ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যা যে সুত্রকর্ত। ব্যাসদেবের অভিপ্রেত্ত নয়, তাহা ব্যামদেব নিজেই বলিয়। 
গিয়াছেন। আর, ইহার এতিহাঁসিক ভিত্তি যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলেও জানা যায় যে, 
শ্ীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্য। যে বেদান্ত-নুত্রের সমথ”ক শ্রুতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থ প্রক।শ করে নাই,__ 
এইরূপ বিশ্বাম ব্ছলে(কেই পোষণ করিতেন। তাহার ব্যাখ্যায় বহু যুক্তির অবভারণা কর। হইয়াছে 
বটে; কিন্তু সেই সকল যুক্তি ভ্ুতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। 

শ্রীপাদ রামানুজ এবং ্রাপাদ জীবগোন্ধামী বিবিধ শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ করিয়া “আ।নম্দ- 


[. ১০৪৭ ] ৮ 
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ময়োহস্্যাপাং”-শৃত্রের যে অথ করিয়াছেন, ভাহাতে পরিফারভাবেই বুঝা যায় _ব্রহ্মনূজে ““মুখ্যত্রক্থা” 
সম্থন্ধেই “আনন্ময়”-শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । শ্রীপাদ শঙ্কর তত্্রপ অর্থ করিয়া যখন ভাবিলেন ষে, 
এরূপ অর্থে ব্রন্ষের সবিশেষ আসিয়া পড়ে, তখনই তিনি অন্যরূপ অথ” করিয়। স্বীয় সন্থনিত 
নিরিরবশেষত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার এই চেষ্টায় তিনি যেন এ-স্থলে সুত্রকর্তা ব্যাসদেবের 
ভ্রম দেখাইতে৪ প্রয়াল পাইয়াছেন। “অশ্বিলসন্ত চ তদ যোগং শাস্তি 1১/১।১৯/৮- বরহ্মন্তর ভাষ্য 
তিনি লিখিয়।ছেন_- 


“ন চানন্দমায়াভ্যাসঃ আয়তে। প্রাতিপদিকার্থমাত্রমেব হি সর্ধন্জীভ্যন্যাতে_ ***" ন 
ঘবানন্দময়াভ্যাস ই তাবগন্তব্যম.।--শ্রুতিতে 'আনন্দময়'-শব্দের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) দৃষ্ট হয় ন।। 
সর্বত্রই প্রাতিপদিকের (অর্থাৎ 'মানন্দ'-মাত্রের) অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেথ) কর] হইয়াছে ।...আনন্দ- 
ময়ের অভ্যাস কর! হয় নাই, ইহাই জানিতে হইবে ।” 

গ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির তাংপর্যা হইতেছে এই ফে-- সুত্রকীর ব্যাঁসদেব যে শ্রুতিতে 
্রহ্মপ্থন্ধে “মানন্দময়-শব্দের অভ্যাসের (পুনঃ পুনঃ উল্লেখের) কথা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। 
শ্রুতিতে কৌথ।ও ব্রন্মকে “আনন্দময়” বলিয়। পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কর! হয় নাই, “আনন্র” বলিয়াই পুনঃ 
পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে । “আত্মকতে: পরিণামাৎ”-ইতাদি ব্রন্গসূত্র-প্রসঙ্গেও শ্রীপাদ শঙ্কর 
ব্যাসদেবের ভ্রম প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়।ছেন। পূর্বের ইহাও প্রদশিত হইয়াছে যে, ব্রচ্দের সবিশেষত্ব- 
সৃচক কয়েকটী শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন--“অগ্রি শীতল”-এই বাক্যের যেরূপ মূল্য, এই 
স্কল শ্রুতিবাক্যের তদ্রুপ মূল্য। 

যাহা! হউক, তাহার উল্লিখিত উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কব যে কয়টী শ্রুতিবাকোর উল্লেখ 
করিয়াছেন, সে কয়টা এই £- 

“সো বৈ সঃ রসং হোবায়ং লব্দানন্ৰী ভবতি | কে। হোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ 
আনন্দে। ন স্ত।ৎ”, “এষ হোবানন্দয়াতি”, “সৈষানন্দস্ত মীমাংসা ভবতি”, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন 
বিভেতি কুতশ্চন”' ইতি, আনন্দে! ব্রন্মেতি বাজানাৎ” ইতি চ। “বিজ্ঞানমানন্নং ব্রহ্ম” ইত্যাদি । 
(এই সমস্ত শ্রুতিবাকোর আলোচন। পুব্বেই করা হইয়াছে)। 

এই সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে “আনন্ব” বল] হইয়াছে, তাহ সত্য। কিন্তু আনন্দস্বরূপ 
্রদ্ষ “আনন্দময়” না! হইলে এই সকল শ্রুতিবাক্যের যে কোনও সাথকতাই থাকে না, তাহাও সত্য। 
শব্দার্থজ্ঞানে এবং শ্রুতিবাকোর অর্থ জ্ঞানে স্ুত্রকার ব্যাসদেবের পারদশিত1 ছিল না,_এইন্প মনে 
না করিলে প্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত উক্তির ন্যায় উক্তি কেহ করিতে পারে না। এ-বিষয়ে অধিক 
মন্তুব্য অনাবশ্বাক । 


এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্গর মারও লিখিয়াছেন-_“যদি আনন্দময়-শবের ব্রক্ষ-বিষয়দ্ধ নিশ্চিত 
[ ১:৪৮] 
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হইত, তাহা হইলে না হয় আনন্দ-শবের পুন: পুনঃ উল্লেখকে “আনন্বময়”-এর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বলিয়! 
“কল্পনা করা যাইত ; কিন্তু “আনন্দময়” এর ব্রহ্মত্ব নাই । 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই--“আনন্দময়”-শব্দ যে মুখ্ব্রন্ম-সম্বদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, শ্রীপাদ 
শঙ্করই তাহার প্রথম অর্থে তাহ! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্ীণাদ রামানুজাদিও শ্রীপাদ শঙ্করের দ্বিতীয় 
অথ খগুন করিয়। তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিশেধতঃ ব্রন্মের আমন্দময়ন্ব শ্রুতিসম্মত এবং 
ব্যামদেবেরও সম্মত। শ্রীপাদ শঙ্করের দ্বিতীয় অর্থ ব্যাসদেবের সম্মত নয়। ব্যাসদেবের স্ুত্রোক্তি 
স্বীয় অঠিমতের প্রতিকূল বলিয়! শ্রীপাদ শঙ্কর যে তাহার ভ্রম-প্রদর্শনের েষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেই 
বুঝ! যায়--শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি যে ব্যাসদেবের সম্মত নহে, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। 
ব্যাসদেব ব্রন্মনৃজে শ্রতিবাক্যোরই সমন্বয় স্থাপন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন ; সুতরাং ব্যাসদেবের 
উক্তি যে শ্রুতিসম্মত, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না । আনন্দস্বরূপ ত্রন্মের আনন্দময়তধই শ্রুতি- 
সম্মত। (পূর্ধবস্তী ক উপ-অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। 


হ। অ্রন্দেল সম্ভামআাজত্র-সম্ঘন্ে আাতেশানাা 

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন __ব্রন্ম হইতেছেন সত্তামাত্র _মানন্দসত্তা, জ্বানসত্তা, চিৎসত্তা। এজন্যই 
তিনি ব্রচ্ষের জ্ঞাতৃত, নানন্নময়ত্বাদি স্বীকার করেন না। কিন্ত পূর্ববর্তী ক, থ ও গ অনুচ্ছেদে গ্রদিত 
হইয়াছে যে_ ত্রক্ম কেবল আনন্দসত্তামাত্র নহেন, তিনি আনন্দময়ও; “এয হোব আনন্দয়াতি-” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মের আনন্দদাতৃত্বও খ্যাপিত হইয়াছে। 

«“সদেব সোম্যেদমগ্র আমীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌-” ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতি (৬২1১1 )-বাঁক্যের 
ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-“সদেব-- স্দিতি অস্তিতামাত্রং বস্ত সুক্ষ, নিরিবশেষং সর্বগতম্‌ একং 
নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানমূ, যদবগমযতে সর্ধরবেদাস্তেভ্যং। -_-'সদেব? “সৎ অর্থ অস্ভিতামাত্র ( বিদ্াঁ- 
মানতা বা সত্তামাত্র ), নিব্বিশেষ, সর্ববগত, এক, নিরপ্রন (নির্দোষ) ও নিরবয়ব বিজ্ঞানস্বরূপ সঙ্গ 
বস্তা, সমস্ত বেদাস্তশান্্র হইতে যাহা অবগত হওয়া ঘায়।-_মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ত- 
তীর্থকৃত অনুবাদ ।% 

প্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে “সৎ'শবের অর্থে লিখিয়াছেন--অস্তিতাম।র”,“সস্তা মাত্র” এসম্বস্ধে 
বক্তব্য এই $-- 

*“স্ৎ”-এর ভাব হইল “সন্ত” স্বতর!ং “সং” এবং সত্তা”-এক কথ! নহে । যেবস্ত আছে, 
তাহার সত্বাও থাকিবে ; সপ্তাহীন কোনও বপ্তর কল্পনা কর! যায় না। আবার, বস্ত নাই, কেবল 
তাহার সত্বা মাত্র আছে-_-ইহাঁও কল্পনার অতীত। অগ্রে স্ৃষ্ির পৃরের্ব-_“সংই” ছিলেন, একথাই 
প্রতি বলিয়াছেন। সেই “সহ” বন্তটী কিরূপ, তাহাও অতি বলিয়াছেন। একমেবাদ্িতীয়ম্‌- এই 
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এক এবং অদ্ধিতীয় বন্তুটী কি, গ্ীপাদ শঙ্কর ভাহার ভাষ্য তাা পরিস্ষুট করিয়া ব্লিয়াছেন--"লেই 
বন্থটী হইতেছে -নুষ্ষা, নিধিবশেষ, সব্্বগত, এক, নিরঞ্জন, নিরবয়ব, বি্কান, সমস্ত বেদাস্ত-শাঙ্তে 
ধাহার কথা জানা যায়।” অর্থাৎ এই সং-বস্ত হইতেছেন “ত্রক্ষ”। হ্ীপাদ শঙ্কর তাহার নিজের 
ভাবে এইট বন্তৃকে নিধিবশেষ, নিরবয়ব-ইত্যাদি বলিয়াছেন । 

এই ব্রহ্মকেই শ্রুতি “সৎ__যাহা! সর্বদা একনূপে অবস্থিত থাকে, তদ্রুপ” বলিয়াছেন। এই 
্রচ্ধ যে একটা বস্থ নহে, পরস্ত বস্ত্র “অস্তিভামাত্র__সত্তামাত্র”, এ কথ! শ্রুতি বলেন নাই। শ্রীপাদ 
শঙ্কর “সং"-শবের “অস্তিতামাত্র_-সত্ব।মাত্র” অর্থ করিয়াছেন; তাহাতেই বুঝ। যায়_-শ্রতিতে যাহা 
নাই, এতাদৃশ একটী “ত1”-শব্দের যোজন! করিয়াই তিনি অথ করিয়াছেন। সংস্সং+তা- সভা 
অস্তিভা। অতিরিক্ত এই “তা”-শর্ষটীর যোজনা না করিলে তিনি “সং”-শবের “সত্বামাত্র - অক্তিতা- 
মাত্র” অর্থ করিতে পারিতেন না। ব্রদ্ষের নিধিবিশেষত্ব স্ীপনের অত্যাগ্রহবশতঃই শ্রীপাদ শঙ্করকে 
এইরূপ করিতে হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে শ্রুতির তাৎপর্ধয প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্ষরের 
সভিপ্রেত অথ“ বাক্ত হইয়াছে। 

শ্রুতি বলিতেছেন--"স্ৎ” ছিলেন; শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন--“সত্বা” ছিলেন । ইহাতে 
মনে হয় -শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় একট যে, “সং” ছিলেন না, কেবল সন্তাই ছিলেন। সত্তাযুক্ত 
সং ছিলেন__ ইহ! গ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির তাংপর্যা হইতে পারে ন1; কেননা, “সৎ” ছিলেন বলিলেই 
বুঝা যায়, “সং”-এর অস্তিত্ব বা সন্তাও ছিল। 

“সং” ছিলেন না, কেবল “সত্তামাত্র” ছিল--এই উক্তির কোনও তাঁপর্ধয উপলব্ধ হয় ন!। 
*স্ং-বাতীত “সন্তার” অস্তিত্ব কল্পনাতীত । “সংকে আশ্রয় করিয়াই সত্তা থাকে ; “সং""এর 
আঁশ্রয়হীন ভাবে “সত্বা' থাকিতে পারে না। 

এইদূপে দেখা গেল-. ব্রহ্ম “সৎ নহেন, কেবল “সত্তামাত্র?--এইরূপ অনুমান বিচারসহও 
নয়, শ্রুতিসিক্ধ তো নহেই। 


৬ আ্রঙ্গেকস সব্দালাচ্যত্র সম্মহ্দে আলোদন্া 

“জয়ং যণ্তৎ প্রবক্ষ্যটামি ইত্যাদি ১৩।১৩-শ্লীতাল্লোকের ভাষো আ্রীপাদ শঙ্কর শ্লোকস্থ “ন্‌ 
সত্তম্াাসহ্চাতে” এই অংশের ব্যাখা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন -ত্রহ্ষ “ন কেনচিচ্ছবেনোচ্যতে ইতি যুক্তুং 
“যতোবাচে। নিবর্তৃস্তে'-ঈত্যাদি আ্শতিভিশ্চ ।- ব্রহ্ম কোনও শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না) 'যতো- 
বাচো নিবর্তস্থে-ইত্যাদি শ্রুতিবাকাও তাহাই বলিয়াছেন ।” 

এই উক্তির সমর্থনে তাহার যুক্তি এই যে--বিশেষত্বকে উপলক্ষা করিয়াই শব্জের প্রয়োগ 
হয়। ব্রঙ্ষের কোনও রূপ বিশেষত্বই যখন নাই, তখন ব্রহ্মা কখনও শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। 
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“যতো বাচে! নিবর্তস্ে”-ইত্যাদি শ্রাতিবাকো যে ব্রক্ষের সর্বতোভ।বে অনির্র্বাচ্যতার কথা 
বল! হয় নাই, তাহ! পুর্রবেই বল। হইয়াছে; পরবর্থী অনুচ্ছেদেও তাহ] প্রদণিত হঈবে। ব্রহ্ম 
সর্ববিবয়ে অসীম বলিয়া তাহার সম্যক্‌ বর্ণন সম্ভব নয়__ ইহাই এই শ্রতিবাক্যের তাৎপধ্য। 


যাহ! হউক, শীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন বটে যে, ত্রন্ম শবাবাচ্য নহেন ; কিন্তু অন্যত্র তিনি 
“নিধ্বিশেষ” ব্রন্মের শব্দবাচাতাব কথাও ধলিয়। গিয়াছেন। 


“সদেব মোমোদমগ্র আলীৎ” ইত্যাদি ৬২।১-ছান্দোগ্য-বাকোর ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন_- 
“সুল্সং নিরিবশেষং সর্ববগতম্‌ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানমূ. যদবগমাতে সর্বাবেদান্তেভাঃ 1৮ এ- 
স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর বজিলেন-_-নির্রিশেষ ব্রহ্গই সর্বববেদাস্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। বেদ্াস্তুশাস্ত্র 
তো। শব্দময়; শবেব সহায়তাতেই বেদান্তে বস্তুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি শব্দবাচ্যই না 
হইবেন, তাহা হইলে বেদাস্তে কিরূপে ব্রন্মের কথা বলা হইতে পারে? 

'“শাস্থযোনিত্বাৎ ॥১/১৩/ত্র্বস্ত্রভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়ছেন-_ “অথবা, যথোজ্ং 
খণ্থেদাদিশাম্্ং যোনিঃ কাবণং প্রমাণমন্ত ব্রহ্ষণ£ যথাবতশ্বরূপাধিগমে অথবা, খখেদাদি-শান্ত্রই ক্রহ্ধা- 
তত্ব জানিবার একমাত্র কারণ বা বৌধহেতু, অর্থাৎ কেবল শান্ত প্রমাণের ছারাই ত্রহ্মতব উপলব্ধ 
হয়, অন্য প্রমাণে হয় না।-_কালীব্র বেদীস্তবাগীশ কৃত অনুবাদ |” 

ব্রহ্ম যদি শব্দবাচ্যই ন1 হইবেন, তাহা হইলে খখেদাদি-প্রমাণের দ্বারা কিরূপে ত্রহ্মতত্ব 
অবগত হওয়া যাইতে পারে? 

এইরূপে দেখ! যায়__ব্রন্ষের শব্দবাচাত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধী। 

প্রকৃত কথা হইতেছে এই-স্ত্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত সর্ববিশেষত্ব-হীন ব্রন্ধ বাস্তবিক 
শব্বাচ্য হইতে পারেন না (পরবর্তী ১২৬২-মনুচ্ছেদে এ-বিষয়ে আলোচনা ভ্রষ্টব্য)। তাহার 
নিধিবশেষ ব্রহ্ম এজগ্ভ বেদাস্তবেছ্যও হইতে পারেন না, বেদাস্তে কোনও স্থলেই এতাদৃশ নিষিবশেষ 
ব্রহ্মের কথা নাই। বেদাস্ত-প্রতিপা্ঠ ব্রহ্ম সবিশেষই _ প্রাকৃত.বিশেষত্বহীন এবং অপ্রাকৃত-বিশেষস্- 
বিশিষ্ট _নুতর1ং শব্দবাচ্য। 


৬২ শ্রীপাদ শক্ষল্রম্কথিত নিক্িবশ্শেত্রেক্পা ্বজ্াপ এজ তশুসম্ঘহ্ে 
আনাতেলাডেলা 


স্বীয় অভিমত নিধ্বিশেষদ্বের সমথ'নে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল শান্ত*প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
পূর্ববর্তী ১২1৫৫-৫৯-মনুচ্ছেদে তংসমপ্ত আলোচিত হইয়াছে। দেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে__ 
তাহার উদ্ধৃত শস্ত্র-প্রমাণগুলিতে ব্রন্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বমাত্রই নিষিদ্ধ হ্টয়াছে, কোনও একটা 
প্রমাণেও অগ্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বল! হয় নাই। ইহাতে বুঝ1 যায়__প্রাকত-বিশেষত্বকেই 
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তিনি একমাত্র বিশেষত্ব বলিয়া মনে করেন, অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। 
সৃতরাং যাহার প্রাকৃত-বিশেষত্ব নাই, তাহাকেই তিনি সর্ধববিধ-বিশেষত্বহীন _ সর্বতোভাবে 
নিষিবশেষ _বলিয়া মনে করেন। ইহাই হইতেছে প্রীপাদ শঙ্করের কথিত নিহিবশেষদ্ধের স্বরূপ! 

কিন্ত পূর্ববনন্ঁ ১২1৪৮ ক-মহৃচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে-_ বিশেষত্ব দুই রকমের _ 
প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত। পূর্ববপত্তী ১২৪৮ খ-গ অনুচ্ছেদে শ্রুতিবাকা সমূক্ের আলোচনায় ইহাও 
দেখা গিয়াছে ফেখব্রহ্গ সম্বন্ধে প্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হঈটয়াছে বটে ; কিন্তু প্রকৃত বিশেষত্বের নিষেধে 
অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই । অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব যখন নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন ব্রহ্মকে সর্বববিধ 
বিশেষত্বহীন মনে করা যুক্তিসঙ্গত ও নয়, শ্রতিসম্মতও নয়। 

“সত্যং জ্কানমনস্তং ব্রহ্ম”, “বিজ্ঞানমানন্দং ব্র্ম”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও যে নিধিবশেষত্ব-বাঁচক 
নহে, পরন্ত সবিশেষব-বাঢচক, তাহাপ পূর্বববন্তা ১২।৬,-মনুচ্ছেদের আলোচনায় প্রদ্িত হইয়াছে। 

শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলেন- ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞাতৃত্বহীন জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশকত্বহীন প্রকাশ- 
স্বরূপ এব আনন্দময়ত্বহীন আনন্দম্বদপ। পূর্বববস্তাঁ ১২/৬১-অনুচ্ছেদে তাহার এই সমস্ত উত্তির 
আলোচন। করিয়া প্রদণিত হইয়াছে যে, তাহার উক্তি বিচারসঙ্ নহে। 

্রহ্ষোর সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীনতা স্বীকার করিতে গেলে নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। 
অথচ প্রদ্মের নিত্যত্বাদি বিশেষত্ব শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। শ্ত্রীপাদ রামানুজ তাহার 
বেদাস্তত।য্যে লিখিয়াছেন _“স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ে! হানেকবিশেষাঃ সন্ত্যেব তে চ ন বস্তমাত্র- 
মিতি.শক্যোপপাদনাঃ। বস্তমাত্রাত্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাঁদ-দর্শনাঁৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ 
স্বমতোপপাদনাৎ। অতঃ প্রাম।ণিক-বিশেধৈধিশিষ্টমৈব বস্তিতি বন্তব্যম্‌ ।-ভিজ্ঞাসাধিকরণ ॥৫০1__.অপিচ 
( শ্রীপাদ শঙ্করের ) নিজের অঙ্গীকৃত নিত্যত্ব প্রস্তুতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম ব্রন্মে নিশ্চয়ই বর্তমান । 
সেগুলিকে বস্তমাত্র (নিধিবশেষ ) বলিয়া উপপ।দন করা যায় না। কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার 
করিবেও তদ্বিষয়ে বুবিধ প্রকার-তেদ দেখা যায় এবং ([শ্রীপাদ শঙ্কর) নিজেও স্বীয় অভিমত 
প্রকীরতেদদ্বারাই স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। অতএব, বন্ত্ যে প্রমাণসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধ্মযুক্ত, 
তাহ! স্বীকার করিতে হইবে -দুর্গাচরণ সাংখাবেদাস্ততীথের আহম্বগত্যে অনবাদ।” 

শ্রীপাদ রামানুজের উল্লিখিত উক্তি প্রসঙ্গে শ্রুতি প্রকাশিকা বলেন _ এ-স্থলে যে “নিত্যাদয়ঃ” 
পদ মাছে, তাহার হস্তর্গত “আদি”-শন্দের অথ_ স্বয়ংপ্রকাশকত্ব, একত ও আনন্দত্ব ইত্যাদি । বৌদ্ধ- 
দের ক্ষণিকবাদ খণ্ডনের জন্য নিত্যত্, বৈশেষিকদের জড়ত্ববাদ খণ্ডনের জঙ্ত স্বপ্রকাশত্বাদি বিশেষণ 
মায়াবাদীদেরও স্বীকৃত। শপাদ শঙ্করও স্বীয় ত্রন্গসূত্রভাব্যে ব্রন্মের এসকল বিশেষণ শ্বীকার করিয়াই 
প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন । সুতরাং নির্ববশেষবাদ স্বীকার করিলে তাহার নিজের স্বীকৃত 
নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়! পড়ে । 

নির্বর্িশেষদ্ব প্রমাণসিদ্ধও হইতে পারে না; কেননা, প্রমাণমাত্রই সবিশেষ-বন্তবিয়ক | 


[ ১০৫২ ] 


মতে ব্রহ্গাতত । [ ১২৬২-স্থ 
পনিির্বশেষ-বন্তপদিভিনির্ধির্বশেষে বস্তনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বম; সবিশেষ-বস্তবিষয়ন্বাৎ 
সব্বপ্রমাণানাম্‌। ভ্রীপাদ রামান্জ, জিজ্ঞাসাধিকরণ 1৪৯।" 
যদ্দি বল! যায়-_প্রমীণ না থাকুক, নির্বিবিশেষত্ব অন্থভবসিদ্ধ | তাহা হইতে পারে না। 
কেননা নির্বর্বিশেষ বস্তুর অনুভব সম্ভব নয় ; সবিশেষ বস্তুর অন্থভব সম্ভব । “আমি ইহ] দেখিয়াছি"- 
এই সকল অন্ুভব-স্থলে কোনও একটী বিশেষণে বিশেষিত বস্তুর প্রতীতি হইয়। থাকে (শ্রীপাদ 
রামান,জ, জিজ্ঞাসাধিকরণ ॥8৯।)। *ত্রক্ষ সর্ধতোতভাবে নিবিবশেষ, ইহা অগ্নুভবজিন্ধ”__এতাদৃশ 
বাক্যই ব্রন্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক । 
নিধিবশেষ ব্রহ্ম শাস্্-পগ্রতিপাছ্যও হইতে পারে না। কেননা, শান্্রসমৃহ সবিশেষ বল্ত 
বুঝাইতেই সমর্থ। একথা! বলার হেতু এই | পদবাকা-সংযে[গেই শাস্ত্র গঠিত। প্রকৃতি-প্রত্যয়- 


| যোগে পদ গঠিত হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অথ?ভদে পদের বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদন অবর্জনীয়। 


চান 


1 


| 
] 


॥ 


অর্থভেদ-বশত:ই পদভেদ হইয়। থাকে । পদলমন্িদ্বারা গঠিত বাঁকোর মধ্যে অনেক পদার্থবিশেষ 
অভিহিত হওয়ায় উহাতে নিধিবশেষ বস্ত্র প্রতিপাদনের সামথ্য থাকিতে পারে না। সুতরাং নিধ্বিশেষ 
বন্তবিষয়ে শব্দ-প্রমাণেরও স্থান নাই ( শ্বীপাদ রামান্জ। জিজ্ঞাসাধিকরণ ৫০) 

শববাচ্য বস্তমাত্রই সবিশেষ। প্রকৃতি-প্রতায় হইতে শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায়, সেই 
অথই হইতেছে সেই শব্দের বাচ্য বস্তর বিশেষণ। যেবস্তর কোনও বিশেষণ বাঁ/বিশ্ষেত্ব নাই 
সেই বস্তু শব্দবাচ্য হইতে পাবে না। সুতরাং নিধ্বিশেষ ব্রহ্ম ও শব্দবাচ্য হইতে পারেন ন|। 

যদি বলা যায়_ “যতো! বাচে! নিবর্তস্তে”-ইত্যাদি শ্রতিবাক্য তো ব্রহ্মের অনির্বাচাভার 
কথাই বলিয়! গিয়ছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে-_-“যতো বাচে। নিবত্ন্তে”- ইত্যাদি অআতিবাক্য 
ন ব্রন্মের সর্ব্বতো ভাবে অনির্ব্বাচ্যতার কথা বলেন নাউ, তাহ পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । 

তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে আনন্বমীমাংসার প্রসঙ্গেই এই বাকাটী বল।ইইয়াছে। ইহা দ্বার! ব্রশ্ধোর 
আনন্দের অপরিসীমভাই --ইয়ন্তাহীনতাই -স্থৃচিত হইয়াছে । বাক্যম্নন এই আনন্দের ইয়ত্তায়_ 
শেষ সীমায় _পৌছিতে পারে না । সর্বতোভাবে অনির্বাচাতার কথ। এই বাক্যে বলা হয় নাই। যাহা 
সর্ব্ব₹তোভাবে অনির্ব্বাচ, তাহার জিজ্ঞাসার প্রশ্নও উঠিতে পারে লা । অথচ বেদাস্ত-দর্শনের আরম্ভই 
হইতেছে - ত্রহ্ম-জিজ্ঞাসীয়। শ্রুতিও একাধিক স্থলেই ব্রচ্ষের “বিজিজ্ঞািতব্যের” কথা বলিয়াছেন। 

আবার যদি বল! হয়_“নেতি নেতি” ইত্]াদি অতন্নিরসন-সঘচক বাক্োই ব্রহ্মের কথা 
জানান হইয়াছে ; ইহাতেই বুঝ! যায় যে, ব্রহ্ম নিবিবশেষ | 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে-. কোনও বস্তুর জম্যক্‌ পরিচয় দিতে হইলে অন্বয়ী মুখে এবং 


। ব্যতিরে*, মুখে _এই উভয়ন্ধূপেই তাহার পরিচয় দিতে হয়। সেই বস্তুটী যাহা বা যদ্দেপ, তাহা 
”' যে হয়, আবার সেই বস্তটা যাহ! নহে বা যদ্প নহে, তাহাও তেমনি বলিতে হয়। 


তাহা। মী করিলে বস্তটার সম্যক্‌ জ্ঞানলাভের অস্থৃবিধা হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে “নেতি নেতি”-বাক্যে 


[ ১০৫৩ ]] 


শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন | ১/২৬৩-জন্ 


ব্যতিরেকী যুখে ব্রদ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ব্রক্ম যাহা! যাহা নহেন, তাহা বল! হইয়াছে, , 
কিন্তু এইরূপ ব্যতিরেকী মুখে ত্রন্মের পরিচয় দিয়াই শ্রুতি ক্ষান্ত হয়েন নাই, অস্বয়ী মুখেও পরিচয় 
দিয়াছেন_ শ্রঙ্গবস্ত কিরূপ, তাহাও বলিয়াছেন। যথা-_সত্যং জ্ঞ।ন্মানন্দং ব্রচ্ম,* “বিজ্ঞানমানম্দং 
্রন্া” "রসো নৈ সতউতা।দি।  ব্রঙ্গ যে সত্যন্থরূপ, আনন্দম্বব্ধপ, জ্ঞানম্বরূপ, বিচ্রানস্বরূপ, রসস্বরূপ 
ইত্যাদিও শ্রুতি স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়ছেন। ইহাতেই জালা যায়--ব্রক্গ শব্ধবাচ্য এবং শব্দবাচ্য 
বলিয়া সবিশেষ | “সতাং জ্ঞ। লমা নন্দং ব্র্ম”-ইত্যাদি শ্রগতিবাক্য যে ব্রন্দের সবিশেষত্ব-বাঁচক, তাহা! 
পুর্বেই প্রদিত হইয়াছে। আীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন_-সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি হইতেছে 
ব্রন্মের লঙ্গণ। যাহার শব্দবাচ্য লক্ষণ মাছে, ভিনি নির্বিশেষ হইতে পারেন না। লক্ষণই 
বিশেষণ । 

ত্রন্মা-শব্দটাই বিশেষদ্থ স্ুচক। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহ! স্বীকার করিয়াছেন ( পরবন্তরঁ ১২।৬৩- 
অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টণা )। সুতরাং ব্রঙ্গকে সর্বতোভাবে নির্ববিশেষ বলিলে তাহার ব্রহ্মত্বট অসিদ্ধ হইয়া 
পড়ে। নিবিবশেষ ব্রহ্ম" হইয়া পড়েন “শূন্যনিশ্মিত স্বর্ণকলসের” শ্।য় আবস্তব বস্ত। “নির্বিশৈষ 
ব্রহ্ম” শুনতেই পর্যাধসিত হইয়। পড়েন। 

এই সমস্ত কারণে, শ্রীপাদ শঙ্করের দির্বিশেধত্ব-পর সিদ্ধান্ত যে শ্রতিবিরুদ্ধ, অবৈদিক, 
তাহাতে কোনগবপ সন্দেহ থাকিতে পারে না । 


৬০৩1 জ্রীপাদ সহ্কল্েেক্স তি ও ব্রল্া-স্ণন্দূভীই সহিশ্শেম্মতু-্াুক 

ক। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির “দেবাতশক্তিং স্বগুণৈলিগুটাম”-ইত্যাদি ১৩-বাক্যের ভাষ্যশেষে 
শ্রীপাদ শঙ্কব লিখিয়াছেন _- 

“অথ কস্মাহ্চ্তে পরং ব্রহ্ম” ইত্যারভ্য “বুংহতি বৃংহয়তি তন্মাছচ্যতে পরং ব্রন্ম” ইতি 
সকতশ্রুতস্ত ত্রক্ধপদস্থ নিমিস্তোপাদ নরূপেপার্থভেদঃ শ্রুত্যৈব দশিতঃ ॥” 

একবারমাত্র উল্ত একই শব্দের বজ্প্রকার অর্থ যে স্বয়ং গ্রতিও প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহ দেখাইতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর শ্রুতিপ্রোক্ত “গোপা”-শব্দের বু অর্থের ব্যবহার দেখাইয়া 
ভাহার পরে, 'ত্রহ্ধ'-শন্দের যে তজ্জেন অর্থভেদ হইয়া! থাকে, তাহা! দেখাইতে যাইয়া তিনি 
উপরে উদ্ধত ভাষ্যাংশ বলিয়াছেন। এই ভাব্যাংশের তাৎপধ্য এই £-- 

আ্তিতে অন্যত্র আবার “কম্মাত্চাতে পরং্রক্ষ_পরজন্গধ কেন বল! হয়”-এইরাপে আরম্ত 
করিয়। বল! হইয়াছে__“বুংহতি বৃংহয়তি তন্মাহচ্যভে পরংব্রহ্ম_যেহেতু তিনি নিজে বৃদ্ধি পায়েন এবং 
অপরেরও বৃদ্ধিকারক, সেই হেতৃতেই ক্রক্মকে পরব্রহ্ধ বল। হইয়া থাকে ।” এখানেও একবারমাত্র 
ঞ্ুতি নিজেই শ্রুত “ক্রজ্ম'-শব্দের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদ্দান-কারপরূপে অর্থভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। 


[১০৫৪ ] 


খু 


রা 


শন্বর-মত অন্তমতে অক্ষতখ | [ ১২৬৩-আনু 


[ এস্থলে বৃদ্ধি পায়েন ( বৃহতি )-বাক্যে নিমিত্ব-কারণ বলা হইয়াছে । আর বৃদ্ধি করান 
(বৃংহয়তি )-বাক্যে উপাদান-কারণ বল! হইয়াছে। ] 

উক্ত ভাষ্যাংশে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইয়া ভ্রীপাদ শঙ্করই বলিলেন- জগতের উপাদান-কারণ 
এবং নিমিত্ত-কারণ এই উভয় কারণ বলিয়াই ব্রদ্ধকে পরব্রহ্ম বল! হয়। ত্রদ্ঘ-শব্দের প্রকৃতি-গ্রত্যয়- 
গত তার্থ হইতেই জান! যায়-ব্রদ্ধ হইতেছেন জগতের সর্ববিধ কারণ। 

এ-ম্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ হইতেই জানা যায়_ ব্রহ্ম-শব্দটাট সবিশেষতব-বাঁচক। জগৎ- 
কারণ নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। 

খ। অন্যত্র আবার “অথাতো ত্রহ্মজিজ্গাসা ॥১1১1১।-এই ক্রক্গত্বত্রের ভাষো তিনি 
লিখিয়াছেন_ 

“অস্তি ভাবং নিতাশুদ্ববুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজ্ঞং জর্ধশক্তিসমন্ষিতং ব্রহ্ম। ব্রন্গশব্বস্য হি 
বাৎপাগ্ঘমানসা নিত্যশুদ্বতবাদয়োহথাঃ প্রতীয়স্তে। বৃহতের্ধাতো রর্থাম্থগমাৎ। _নিত্যশুদ্ধ নিত্যবৃদ্ধ 
নিত্যমুক্ত - এত।দৃশ স্বভাববিশিষ্ট সর্ববন্ছ এবং সর্ববশক্কিসমন্থিত ব্রন্ম ভাছেনই। বৃহতি-(বৃন্হ)-ধাতু * 
হইতে ব্রহ্ম-শব নিষ্পন্ন | ন্ুতরাং ব্রহ্ম-শবের বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই নিত্যশুদ্বত্। দি ( নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ- 
মুক্তত্ব ভাব এবং সর্ব্ন্তত্, সর্বশক্তি-দমঘ্ি ত্বাদি ) অর্থ উপলব্ধ হয়।” 

শ্রীপাদ শঙ্করের এই অর্থ হইতেও জানা গেল--ব্রহ্গ-শবটীই সবিশেষত্ব-বাচক। 

শ্বেতাশ্বতর-স্রুতির ভাষ্যে এবং ব্রহ্গন্ত্রের ভাষ্যে -এই উভয় স্থলেই শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রদ্ধা- 
শব্দের প্রকৃতি-প্রতায়গত সৃখ্যার্থ প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের নিমিত্ব-কারণ 
এবং উপ।দান-কারণ (স্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে) ; (আবার ব্রহ্ষানূত্র-ভাষ্যেও তিনি বলিয়াছেন) বর্ম হইতেছেন 
নিত্য শুদ্ধবৃদ্ধমুক্ত-স্বভাব, সর্ধ্জ্ঞ এবং সর্ধশক্তিসমন্বিত। এই সমস্তুই হইতেছে শ্রঙ্দের সবিশেহথ- 
জ্বাপক এবং এই সবিশেষত্‌ যে ত্রন্ম-শবের মুখ্যার্থ হইতেই লব্ধ, তাহাও তিনি বলিয়। গিয়াছেন। 

ব্হ্ম-শব্দের মুখ্যার্থই যখন সবিশেষহ-বাচক, তখন বেদান্ত-গ্রতিপাগ্য ভত্ব যে সবিশেষ, 
ভাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না; কেননা, বেদাস্তে এই প্রতিপাগ্ঠ বন্তকেই সবিশেষত্ব-বাঁচক ব্রহ্ম 
শবে অভিহিত করা হইয়াছে । যদি বেদাস্ত-প্রতিপাদ্ বন্ত নির্ধিবশেষ হইতেন, তাহ। হষ্টালে সবিশেষ্ত্ব- 
বাচক ত্রহ্ম-শন্দে তাহাকে অভিহিত কর। হইত ন!। 

ব্দোস্ত-প্রতিপাছ্য তব্বকে “আত্মা”-শকেেও কোনও কোনও স্থলে অভিহিত করা হঈয়াছে 
সত্য; কিন্ত ব্রহ্ম-শবধে এবং আত্মা-শব্দে যে অর্থগত কোনও পার্থক্য নাই, শ্রীমদ ভাগবতের “সর্ব্বভূতেষু 
যঃ পশ্যেৎ” ইত্যাদি ১১২৪৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরম্বামিধৃত তন্ত্রোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। 
“আততত্বাচ্চ ম'তৃত্বাদাত্।ছি পরমে! হরিঃ1--সর্ব্বব্যাপকতবশতঃ এবং জগং-যোনিত্ববশতঃ হরিউ পরম 
আত্মা আত্মা-শব্বও সবিশেষ-বাঁচক। 

পুর্ব্বাদ্ধত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিভাষ্যে পাদ শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়।ছেন, তাহার 


[১০৫৫ ] 


চা 


রস রে 


শঙ্কর-মত ) গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন ... . [ ১/২৬৪-অস্থ 
আীপাদ শন্করের কৃত অর্থ হইতেই জান! জায়__জগৎ-কারণ সবিশেষ ব্রন্ধই হইতেছেন পরম-ব্রন্ষ_ 
সর্বশ্রেষ্ঠ তরঙ্গ, সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব; নুৃতরাং নিধিবশেষ ব্রক্ম যে স্ববশ্রেষ্ঠ তথ্' হইতে পারেন না, উক্ত 
শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা প্রতিপাদিত হইল । 
যাহার সমানও কেহ নাই, অধিক তো দূরের কথা, তিনিই হইবেন সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব, পরম-ত্রহ্ম। 
স্বেতাশ্বতর শ্রুতি তাদুশ অসমোদ্ধ পরব্রঙ্গ সন্বদ্ধেই বলিয়াছেন-_ তিনি প্রাকৃত-দেহেক্দ্িয়বিবজ্দিত, 
ক্টাহার বিবিধ স্বাভাবিকী পরাশক্তি আছে এবং স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ত্রিয়াও আছে অর্থাৎ তিনি 
বিশেষ । 
ন তস্য কাষং কবণঞ্চ বিদ্ভতে ন তলমশ্চভ্যিধিকম্চ দৃশ্যতে | 
পরাস্ত শক্তিব্র্বিবিধৈব আঁয়তে ম্বাভ1বিকী চ্ভানবলক্রিয়া চ ॥৬/৮| 
এততুশ সবিশেষ পবম-ত্রন্মোর সমান বা অধিক যখন কোনও তত্তই নাই, তখন নিবিবশেষ 
ব্রহ্মযে তাহার অধিক তে! নহেনই, সমান৪ নহেন, তাহাই পরিফকারভাবে বুঝা গেল। আবার, 
পরত্রক্ষ সর্বাধিক ব। সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব বলিয়া অন্ত সমস্তের সুতবাঁং নিধিবশেব ত্রন্থেরও -মূলও যে তিনি, 
তাহাও শ্রুতিবাক্য হইতেই বুঝা যায়। শ্রীমদভগবদগীতার “ব্রন্ধণেো হি প্রতিষ্ঠাহম্”-বাক্যে 
তাহাই পরিষ্কার করিয়। বল! হইয়াছে _ সবিশেষ পর্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিধিবশেষ ব্রন্মেরও প্রতিষ্ঠা 
বা মূল। 
বল। বাহুল্য, এ-স্থলে যে নিধ্বিশেষ ব্রদ্ষের কথ! বল! হইয়াছে, সেই নিধিবশেষ ত্রহ্গ 
হইতেছেন _ অবাক্তশক্তিক বা অলম্যক্প্রকাশ ব্রন্ম, পরন্ত শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত সর্র্ববিশেষত্বহীন 
ব্রহ্ম নহেন। সর্ববিশেষত্বহীন ব্রঙ্গের উল্লেখ শ্ঃতিস্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। 


৬৪। লহ্বিস্পেস্ম ব্রহ্গাই স্মে ভ্রিজিভ্ভানিতব্য* তিক নেদাজ্তন্লেক্কে, 
শ্রীতত্তি হইতে এল ভ্রীপাদ ক্লিক উক্তি হইত্ডেও তাহা জানা আজ 

সংসারী জীবের জন্য শ্রুতি । অনাদিবহিধ্মখ জীব 'সনাদিকাল হইতে ত্রন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান- 
হীনতাবশতঃ জন্মমৃতাব কবলে পতিত হইয়। অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে । এই ছুঃখ-নিবৃত্তির উপায় 
কি, তাহ। শ্রতিই জানাইয়া দেন। শ্রুতি বলিয়াছেন_সংসারী জীব অনাদিকাল হইতে যাহাকে 
ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাকে জানিতে পারিলেই জন্মম্ত্যুর অভীত হইতে পারিবে, ইহার আর অন্য 
কোনও উপায় নাই। “তমেব বিদ্ধিত্বা অতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্ধতে অয়নায়।” সুতরাং 
সংসার-হুংখ-নিবৃত্তির জন্য, জন্ম-সৃতার কবল হইতে উদ্ধার লাভের জন্য, ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে 
ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য, একমাত্র বিজিজ্ঞাসিতব্য। এ জন্যই, বেদাস্ত-ন্ূত্রের আরম্তই হইয়াছে ব্রহ্ম 
জিজ্ঞাসায়। “অথাতে! ব্রহ্মজিজ্ঞা সা ॥১।১।১। ব্রহ্গান্ুত্র।+ 


[ ১০৫৬ ] 


শক্কর-মত ] লট দাও : অন্যন্রক্ষতত । [ ১/২।৬৪-অজু 

এই বিজিজ্ঞাসিতব্য উর ্বরূপই বেদাস্ত-শাস্্র নির্ণয় করিয়াছেন এবং স্থল-বিশেষে ল্পষ্ট- 
ভাবেও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন-“য আযআইপহতপাপ]া বিজরে! বিষৃত্যুধিবশোকো। 
বিজিঘংসোইপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যস্ক্ষল্পঃ সোহহেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতবাঃ /৮1৭১।-_-যে আতা। (ব্রহ্ম) 
নিষ্পাপ, জরাবজ্জিত, মৃতাহীন, শোকরহিত, ক্ষুধাপিপাসাবজ্জিত, সত্যকাম এবং সত্যযসন্কল্প। সেই 
আত্মারই অন্বেষণ করিবে, সেই আত্মার সম্বন্ধেই জিজ্ঞাস! করিবে ।” 

এ-ম্থলে বল! হইল -_ প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন, অথচ সত্যকামত্ব-সত্যসহল্েতবাদি অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব- 
বিশিষ্ট ব্রহ্মই, অর্থাৎ সবিশেষ ব্রহ্মই, হইতেছেন বিজিজ্ঞাসিতব্য, অন্বেষ্টব্য (অনুসন্ধেয়)। 

মুণ্ডক-শ্রুতিও বলিয়াছেন-_-“যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ধ্ববিদ, যট্যৈষ মহিম। ভুবি। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হোষ 
বোয্ন্য।আ্বা প্রতিষ্টিতঃ॥ মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোহন্পে হৃদয়ং সঙ্পিধায়। তদ.বিজ্ঞানেন 
পরিপশ্ন্তি ধীর! আনন্দরূপমমূতং যদ্বিভাতি ॥২২1৭।-_ঘিনি সর্ধজ্ঞ এবং সর্ববধিৎ, ভুবনে ধাহার মহিম। 
প্রতিষ্ঠিত, সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) দিব্য (অপ্রাকৃত) আকাশে (সর্ধব্যাপক) ব্রহ্মপুরে প্রতিষ্ঠিত 
(বিরাজিত)। তিনি মনোময় (সন্কল্পময়) এবং জীবের প্রাণের (ইন্ত্রিয়ের) ও শরীরের (অথবা জীব- 
শরীরের) নিয়ামক এবং হদয়ে অবস্থান করিয়া অন্নে (জীবভোগ্য বন্ততে) প্রতিষ্িত। তাহার বিজ্ঞানে 
ধীরগণ তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং জানিতে পারেন__তিনি আনন্দস্বজপ (সর্বববিধ হুঃখহীন) 
এবং অমূত (অবিনাশী)।” 

এ-স্থলেও সর্ব্জ্ঞন্বাদি-বিশেষতখযুক্ত সবিশেষ ব্রহ্মই ষে জ্ঞাতব্য, তাহা জান। গেল। 

শ্থেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলিয়াছেন_-*“স এব কালে ভূবনস্য গোপ্ত। বিশ্বাধিপঃ সর্ববভূতেষু গৃঢঃ | 
যন্মিন, যুক্তা ব্রন্মষণয়ো দেবতাশ্চ তমেব জ্ঞাত মৃত্যুপাশ[শ্ছিনত্তি ॥81১৫॥_ তিনিই যথাসময়ে (বিশ্বের 
স্থিতিকালে) বিশ্বের পালনকর্তা, ভিনিই বিশ্বাধিপ (বিশ্বের অধিপতি), তিনিই সর্ববূতের হৃদয়গৃহায় 
প্রচ্ছ্নভাবে (পরমা আরূপে) অবস্থিত । দেবত| এবং ব্রহ্মধিগণ তাহাতেই যুক্ত মেনঃ সংযাগ করিয়া 
থাকেন)। তাহাকে এই ভাবে (পুর্ব ক্র-লক্ষণাক্রাস্তরূপে) জানিতে পারিলে মৃহাপাঁশ ছেদন করা যায়।” 

এই বাক্য হইতেও জানা গেল__সবিশেষ ত্রন্ষাই জ্ঞাতব্য, সবিশেষ ব্রন্ষের জ্ঞানেই জন্মমৃত্যুর 
অতীত হ ওয়! যায়। 

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি আরও বলিয়াছেন--“অনাগ্ঘনস্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য অ্টারমনেকরূপম্‌ । 
বিশ্বস্যেকং পরিবেষ্টিতারং ভ্ঞাত্ব। দেবং মুচ্যতে সর্ববপাশৈঃ1৫1১৩।-এই সংসারে সেই অনাদি অনস্ত 
বিশ্বক্ষ্টা অনেক রূপে (দেব-মনুষ্যাদি বছবূপে) অভিব্যক্ত; বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা সেই দেবকে 
,জানিয়া জীব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে ।” 

এই বাক্যেও জানা গেল-__বিশ্বতরষ্টা সবিশেষ ত্রক্মকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত 
(সর্ব্বপাশমুক্ত) হইতে পার! যায়। 


৮8 


তত 


শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈধব-দরশনি 1... [১২৬৪-স্ধু 


“জগন্ধাচিন্বাৎ /১181১৬1”-ত্রন্নত্রের ভাব্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে কৌষীতকি ব্রাহ্মণ-বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহা! হইতেও জানা! যায় যে, সবিশেষ ব্রহ্মই বেদিতব্য-_জেখয়। জিজ্ঞাদিতব্য ॥ 
“যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাশাং কর্তা, মস্ত বৈতৎ কর্প, স্‌ বৈ বেদিতব্যঃ ॥ কৌ, ব্রা. অঃ ৪। 
কং ১৯॥-_হে বালাকে ! যিনি এই সকল পুরুষের কর্তা এবং এসকল বাহার কণ্ম, তিনিই স্েয়।% 
এই বাক্যে ব্রহ্গের কর্তৃত্বের উল্লেখে সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। 

যে ব্রন্গের জ্ঞানে অমৃতত্ব বা মোক লাভ হয়, সেই ত্রন্ষই জিজ্ঞাসিতব্য, জ্ঞাতব্য, সেই ব্রহ্ম 
ঘে সবিশেষ, কেনোপনিষৎ হইতেও তাহা জানা যায় £- 

“শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদবাঁচে! হ বাঁচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। 

চক্ষুষশ্চক্ষুর তিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাম্মাল্লোকাদমবতা ভবস্তি ॥ কেন ॥১।২॥৮ 

১২।২৭-ক-অন্ুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য | 
এই শআ্রতিবাক্যে ব্রহ্ম ই যে শ্রোত্রাদি ইন্দরিয়ের বা ইন্জরিয়কাধ্যের প্রবর্তক সুতরাং ব্রহ্ম যে 
সবিশেষ এবং তাহার জ্ঞানেই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহ] বলা হইয়াছে । 
“যৎ শ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে 
তদেব ত্রন্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কেন ॥১1৮৪৮ 
১২২৭-ছ-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টুব্য। 


এই বাক্যেও ব্রন্দের সবিশেষস্ব খ্যাপিত হইফ়্াছে এবং সবিশেষ ব্রন্গের জ্ঞানের কথাই 
বল হইয়াছে। 


কঠোপনিষদেও অনুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয় £-_ 
“একো বশী সর্ধভূতাস্তরাত্থা একং রূপং বন্ধ যঃ করোতি। 
তমাত্বস্থং হেহন্থপশ্যাস্তি ধীরাস্তেষাং স্থথং শাশ্বতং নেতরেধাম ॥--কঠ 1২২১২ 
“নিত্য নিত্যানাং চেতনস্চেতনানামেকো বহনাং যে। বিদধাতি কামান. । 
তমাত্বস্থং যেহনুপশ্যস্তি ধীরাকেষাং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম. ॥-__কঠা২২।১৩।” 
১২২৮-ধ-ন-অন্ুচ্ছেদে অনুবাদ ভ্রষ্টব্য। 
এই ভুইটী বাঁক্যেও সবিশেষ ব্রদ্ষের জ্ঞানে মোক্ষের কথা বল! হইয়াছে । 
“ত্লিষ্উস্য মোক্ষোপদেশাৎ 1১1১1৭।-এই ব্রন্মস্ত্রেও জগৎ-কারণ সবিশেষ ব্রক্ষনিষ্ঠাতেউ মোক্ষ- 


প্রাপ্তির কথ! বল হইয়াছে। ম্ুুতরাং সবিশেষ ব্রহ্গই যে জ্েয় এবং জিজ্ঞাসিতব্য, তাহাই এই 
স্ুত্রের তাৎপর্য । 


এই জাতীয় আরও অনেক শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করা যায়। বাহুল্যবোধে তাহা কর! হইল না, 
(১/২/৬৮-অস্ুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়- সবিশেষ ব্রহ্ধই অব্বেষ্টব্য, 
বি্গিজ্ঞ(সিতব্য, সবিশেষ ব্রহ্থের জ্ঞানেই জন্বমৃত্যুর অতীত হওয়। যায়। 


১৯৫৮ 


নি 


শন্কর-মত ] অন্যমতে ত্রঙ্গাতত্ | [ ১২৬৫-অনু 


সবিশেষ ব্রন্দই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, শ্রীপাদ শঙ্করও তাহার ব্রঙ্গসুত্রভাষ্যে তাহ! শ্বীকার করিয়। 
গিয়াছেন। ১1১।১-ত্রঙ্গবূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন-- 

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে” ইত্যাগ্ভাশ্চ শ্রুতয়ঃ “তদ্বিজিজ্ঞাসন্য, তদ ব্রহ্ধা” ইতি 
প্রতাক্ষমেব ব্রন্ধণে। জিজ্ঞাসাকর্মত্বং দর্শয়স্তি।-শ্রুতিসমূহ_ “যাহা! হইতে এই সমস্ত ভূত জন্বিয়াছে, 
তাঙ্গাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম'-এইরুপ কথ। বলিয়া ব্রহ্মকেই জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ কম্মরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন ।” 

প্রীপাঁদ শঙ্করের এই ভাষ্যোক্তি হইতে জান। গেল--জগৎ-কর্তী সবিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র 
জিজ্ঞাসা বন্ত | 

এাদৃশ ত্রন্ষের জ্ঞানই যে পুরুষার্থ, সেই ভাষ্যে তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। “ব্রদ্ধা- 
বগতিহি পুরুষার্থঃ।” আবার তৎপুর্ধ্বে সেই ভাষ্যেই “ক্রঙ্মবিদাপ্পোতি পরম্ঠ-এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধত 
করিয়া! তিনি লিখিয়াছেন-_.ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই পরমপুরুষ।র্থ লাভ হয়া থাকে। "তথ ব্রহ্ম 
বিজ্ঞানাদপি পরমপুরুঘার্থং দর্শয়তি _'ত্রন্মাবিদ্য।প্লোতি পরম-ইত্যাদিঃ1” 

এইরূপে, শ্রুতিবাকা হইতে এবং শ্ীপাদ শঙ্কর্র উক্তি হইতেও জান! যায়-__সবিশেষ ব্রক্মই 
একমাত্র জিজ্ঞাস্য, সবিশেষ ব্রন্মের জ্ঞানেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যাঁয় এবং পরম-পুরুঘার্থ লাভ 
করা যায়। সুতরাং সবিশেষ ব্রন্গই যে বেদাস্ত-বেদা, তাহাই নিঃসন্দেহে জানা গেল। (১।২৬৮- 
অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)। 


৬০1 শ্রীপাদ শহ্কলেল এসগুপ বর্গ” এবহ এম্সিগু ব্রঙ্গ” 

গ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রদ্ষের ছুইটী রূপ-_নিগুণ এবং সগ্চণ। 

ধিনি সর্বশক্তিরহিত, সর্ববগুণ-বিবন্ভ্বিত, সর্ববিধবূ্পরহিত, সর্ব্ববিধ-বিশেষদ্ব-বঞ্জিত, 
তিনি নিগুণ ত্রদ্ম | 

আর এ নিগুণ ব্রন্দে খন শক্তির, গুণের, রূপের বা কোনওরূপ বিশেষত্বের উদয় হয়, 
তখল তিনি হয়েন সগ্তণ ব্রহ্ম । 

গ্রীপাদ শঙ্কর বলেন__মায়িক উপাধির যোগেই “নিগুণ” ব্রহ্ম “সগুণ” হইয়া থাকেন। 
এই সগ্ণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর, সর্ধবন্ঞ, সর্ধববিৎ, জগতকর্ত। । নিগুণ ব্রন্ধে সর্ধবজ্ঞ্।দি বা জগং-কর্তৃত্বাদি 
নাই। 

মায়ার ছুইটা বৃত্তি_বিদ্যা, ও অবিষ্ভা( ১১/২২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। ত্রিগুণাত্মিক। বহিরঙ্গা মায়ার 
সত্বগুণই হইতেছে বিদ্যা | প্রীপাদ শঙ্কর বলেন--মায়ার বিদ্যাবৃত্তির প্রভাবেই নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ 
হইয়া থাকেন। গুণ যখন বর্ষের স্বরূপে (অর্থাৎ নিগুণ ব্রন্ষে) অবিষ্ভমান, তখন সণ ব্রন্ষে গুণ 


১৩০৫৪ 


- 


শঙ্ঘর-মত গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২/৬৬-অন্ধ 


হইতেছে আগন্তক বন্ত এবং আগস্তক বলিয়া তাহা হইতেছে উপাধি। এজন তিনি সগ্তণ ব্রদ্মকে 
বলেন-.গপাধিক সম্বজপ; আর নিগুণ ব্রন্ধকে বলেন-_নিরূপাধিক শ্ববপ। "উচ্যতে--ছ্বিরপং হি 
ব্রহ্মাবগম্যতে নামবপবিকাবভেদোপাধিবিশিষ্ট তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবিবঞ্জিতম্‌।॥ শ্রুততাচ্চ ॥১1১। 
১১।-্রন্সন্থত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কব 1- শ্রুতিতে দ্বিবিধ ব্রদ্মের কথা বলা হইয়াছে। (এক সগ্তণ, 
অপর নিগুণ )। যাহা নামরূপাত্ুক বিকাবভেদে উপাধিবিশিষ্ট, তাহা (সঞ্চণ ) এবং যাহা! তাহার 
বিপরীত, দব্বেণপাধিব্জ্িত, তাহ। ( নিঞ্ধণ )।” 

শান্তে যে সমস্ত ভগবং-স্বরূপের কথ। দৃষ্ট হয়, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ভাহার] হইঈটতেছেন 
সঞ্চণ__নাম-বূপ-শক্ি-নাব্বন্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট স্রূপ। 

শ্রীপাদ শঙ্কব আবও বলেন_ সোপাধিক বা নগচণ ব্রন্ম হইতেছেন উপাস্ত এবং 
নিরপাধিক বা নিগুণ ব্রহ্ম হইতেছেন জ্েয়-ইহাই বেদান্তেব উপদেশ। “এবমেকমপি ত্রক্ধ 
অপেক্গিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বদ্ধধ্ধ। উপাস্যতেন জ্েয়তেন চ বেদাস্তেযু উপদিশ্বাত 
ইতি ॥১১১১1-ব্রন্মনূত্রভ।ধ্যে স্রীপাদ শঙ্কর |” 

এন্গণে উল্লিখিত উক্তিগুলি আলোচিত হইতেছে । 


৬৬। শ্রীপাদ শহ্লের সগ্ুপ ব্রহ্গ-সন্হ্ধে আলোচনা 


ক। মার়িক উপাধির যোগে ব্রক্ষোর লোপ।ধিকত্ শ্রুতি বিরুদ্ধ 

শ্রীপাদ শঙ্কব বলেন-__মায়ার বিষ্যাবৃত্তির প্রভাবেই নিধিবশেষ ব্রহ্ম সর্বজতাদি-জগৎকর্তাদি 
গুণরূপ উপাধি-যোগে সোপাঁধিক সণ ব্রদ্ম হইয়া থাকেন। 

এই বিষয়ে বিবেচ্য এই | শ্রুতি-স্বৃতি অনুসাবে মায়া হইতেছে ব্রন্মের শক্তি, কিন্তু শক্তি 
হইলেও বহিরঙ্গা! মায়া হইতেছে অচেতনা, জড়রূপা। এজস্য এই মায়া চিংস্বরূপ ব্রহ্ধকে স্পর্শ 
করিতে গারে না, ইহ! শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন। “মায়য়া বা এতৎ সর্ববং বেষ্টিতং ভবতি, 
নাগ্মানং মায়া স্পৃশতি, তক্মান্মায়য়া বহিবে্টিতং ভবতি ॥ নসিংহুপূরর্বভাপনী ॥১1৫1১।--এই পরিদৃশ্যমান 
সমস্ত জগৎ মায়াদারা বেষ্টিত হইয়া আছে। মায়া আত্মাকে (ব্রদ্ষকে ) স্পর্শ করেনা । এজন্য 
কেবল বহির্ভাগই ( বহির্জগৎই ) মায়া দ্বাব! বেষটিত।” মায়া ব্রন্মকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই 
“যঃ পৃথিবাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অস্তরো যং পৃথিবী নবেদ”-ইত্যাদি কতিপয় (৩1৭৩-২১) বাক্য 
বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলিয়। গিয়াছেন-_-প্র।কৃত জগতের সমস্ত বন্ততেই ব্রদ্ম আছেন, অথচ তিনি সমস্ত 


প্রাকৃত বস্তা হইতে ভিন্ন ( অর্থাং বস্ত্র সহিত ম্পর্শহীন)। ইহাই হইল ত্রন্মাসন্থন্ধে মায়ার ্ 


সাধারণ এবং স্বাভাবিক অবস্থ!। 
শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায় -ব্রন্ষের চেতনাময়ী শক্তির যোগেই গুণঅয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন! 


১৪৬৪ 
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প্রকৃতি বা মায়া বিঙ্ষুন্ধ। হয়, এবং তাহার পরেই ব্রন্ষের চেতনানয়ী শক্তির যোগে বিদ্া ও 
অবিদ্যা-_মায়ার এই দুইটা বৃত্তির উদ্তব। স্ৃতরাং ব্রঙ্গ যদি সর্ব্বশক্তিহীন নিধিবশেষই হয়েন, তাহা 
হইলে মায়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না এবং বিদ্যার ও অবিদ্যার উদ্ভব সম্ভব হয় 
ন1। তথাপি যুক্তির অনুরোধে যদি তাহ! স্বীকার করিয়াও লওয়। হয়, তাহা হইলেও বিদ্যা যে মায়াকে 
স্পর্শ করিতেও পারে না, তাহাই প্রদণিত হইতেছে । 

বিদ্যা! ও অবিদ্যা-এই উভয়ই হইতেছে বহিরঙ্গা-মায়ার বৃদ্ধি ( ১1১২২-অম্ুচ্ছেদ ভরষ্টবা )। 
বিদা! হঈতেছে মায়িক-সত্বগণময়ী। সন্বগুণময়ী বলিয়া বিদ্ভাও হইতেছে স্বরূপতঃ জড়রূপা-_স্থতরাং 
ব্রক্মাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থা। গোপালোত্বর-তাপিনীশ্রুতি স্পষ্টকথাতেই বলিয়া গিয়ছেন-_ 
পরব্রন্ম হইতেছেন-_ বিদ্যা ও অবিদ্ভা হইতে ভিন্ন। “যত্র বিষ্যাবিষ্যে ন বিদামো বিদ্যাবিদ্য।ভ্যাং 
ভিন্ন: ॥ গোপালোন্তর-তাপনী ॥৭--( মায়ার বৃত্তিবপ1 ) বিদা! ও অবিদ্যা ব্রচ্মের সমীপেও যে আছে, 
তাহ। জানি না। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন।” এইবূপই যখন মায়াবৃত্তি বিদ্যার স্বরূপ, 
তখন এই বিদ্য! যে ব্রক্মকে ম্পর্শও করিতে পারে না, তাহ! সহজেই বুঝ! যায় এবং স্পর্শ করিতে 
পারে না! বলিয়া এই বিদ্যা যে ব্রহ্মকে উপাধিষুক্তও করিতে পারে না, ভাহাও সহজেই বুঝা যায়। 

ইহ। হইতে বুঝা গেল_ মায়িক উপাধির যোগে ব্রন্দের সোপাধিকত্ব বা সগ্চণত্ধ শ্রুতিসন্মত 
তো! নহেই, ইহ] বরং শ্রুতিবিরুদ্ধ । * 

শ্রীমণ ভগবদ্গীত! হইতেও জান! যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ,নের নিকটে বলিয়াছেন - 
অব্যক্ত ব! নির্রিশেষ ব্রন্মই ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়! সবিশেষ হইয়াছেন বলিয়া! যশহার। মনে করেন, 
তাহার “অবুদ্ধি”। 

“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্ং মন্তাস্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবমজানস্তো! মমাব্যয়মনত্বমম, | গীতা ॥৭1২৪।% 
[ ১২৪৩ (২৫) অনুচ্ছেদে এই গ্লোকের আলোচন! দ্রষ্টব্য ] 
খ। ব্রক্মের মায়িক উপাধি যুক্তিসঙ্গভও লে 

শ্ুতি-স্ম তি-প্রোক্তা মায়ার যোগে নির্বিশেষ ত্রদ্ের সবিশেষত্ব ব| সোপাধিকত্ব যে অসম্ভব, 
তাহা প্রদিত হইয়াছে । তাহা যে যুক্তিনঙ্গতও নয়, তাহাই এক্ষণে প্রদগিত হইতেছে। 

(১) মায়া ব্রন্মের শক্তি হইলেও জড়রূপা বলিয়। কাধ্্যসামর্থ/হীনা। আর, শ্রীপাদ শঙ্করের 
নিবিবশেষ ব্রহ্গও সববশিক্তিবর্জিত বলিয়া কার্য্যসামণ্যহীন ৷ ছুইটী কার্য্যসামর্থহীন বন্ত আপন! হইতে 
পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে পারে না; ন্তৃতরাং তাহাদের সংযোগও সম্ভব হইতে পারে না! 
হুইটা প্রস্তরখণ্ড আপনা-আপনি পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না। 

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মা এবং মায়া পরস্পরের মহিত 
মিলিত হইতে পারে, তথাপি এই মিলনের ফলে ত্রদ্মের মধ্যে সর্বজ্জন্বাদি বা জগৎ-কর্তৃতাদি শক্তি 


১৬৬১ 
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কোথা হইতে আসিবে? ব্রঙ্গে যখন শক্তি নাই, মায়াতেও যখন কার্য্যসামর্থয নাই) ব্রহ্মাতিরিক্ত বন 
যখন কিছু নাই, তখন নিঃশক্তিক ত্রন্মের সহিত কার্ধ্যশক্তিহীন। মায়ার যে।গে শক্তির উদ্ভব সম্ভব নয়। 

যদি বলা যায়--লৌহখণুদ্ধারা প্রস্তরধণ্তকে মাঘাত করিলে যেমন অগ্িক্ষ,লিঙ্গের 
উদ্ভব হয়, তদ্রুপ নি:শক্তিক ত্রদ্ষের সহিত জড়রূপা মায়ার যোগেও জ্ঞাতৃত্বাি শক্তির উদ্ভব 
হইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে- লৌহ এবং প্রস্তর যে পঞ্চমহাভূতে গঠিত, তাহার মধ্যে 
অগ্নি ব1 তেজ? বিদ্যমান; নুতরাং লৌহ এবং প্রস্তর-উভয়ের মধোই প্রচ্ছন্নভাবে বা সুঙ্ষরূপে অগ্নি 
বিদ্ধমান। উভয়ের সংযোগে সেই শৃঙ্ষ অগ্নিই গুলরূপ ধারণ করিয়! স্ফুলিঙ্গাকারে নয়নের 
গোচরীভূত হইয়া থাকে । নির্ববিশেষ ব্রন্মে শক্তি যদি প্রচ্ছন্নভাবেও থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে 
বাস্তরিক সব্ধব গ্রকার-শক্তিহীন বলা যায় না। আর জড় মায়াতেও যদি প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকিত, তাহ 
হইলেও তাহ।কে বাস্তবিক জড় ধল! হইত নাঁ। কাধ্যসামর্থা হইতোছে চেতনবস্ত্র বা চিং-এর ধর্ম? 
ড় হইতেছে মম্পূর্ণৰপে চিদ বিরোধী বস্তু; সুতরাং জড় মায়াতে প্রচ্ছন্নভাবেও চেতনত্ব বা চিত্ব 
থাকিতে পারে না । এ-সমস্ত কারণে, নিঃশক্তিক ত্রন্মের সহিত কারধাসামর্থাহীনা মায়ার যোগে 
শক্তির উদ্ভব সম্ভবপর হইতে পাঁরে না। 

আবার যদি বল। যায় _উদ্জানেও (1701102-1এ ) কেবল উদ্জানই আছে, অপর কিছু 
নাই। অগ্নঞ্জানেও (0:৮৫1এ ) কেবল অগ্পজানই আছে, অপর কিছু নাই। তথাপি যথাযথভাবে 
উভয়ের মিলনে যেমন জলের উদ্ভব হয়, তদ্রুপ চিম্মাত্র-্বরূপ নির্বিশেষ ব্রদ্মের সহিত্ত জড়মাত্র-্বরূপ 
মায়ার মিলনেও শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এট যে _জল হইতেছে পঞ্চতন্মাজার অন্তর্গত রস-তগ্মাতার স্থুলরূপ। 
উদ্জান এবং অগ্নজান এই উভয়ের মধ্যেই সুক্সুরূপে রস-তন্মান্রা বি্যমান। উভয়ের যথাযথ ভাঁবে 
মিলনে সুক্ষ রস-তন্াত্র। স্ুলত্ব প্রাপ্ত হইয়া জলরূণে দৃশ্বমান হইতে পারে। চিম্মাত্র-ম্বরূপ 
নির্ববিশেষ ত্রদ্মে ব। জডমাত্র-স্বরূপা মায়াতে সুক্ষরূপেও শক্তি অবস্থিত নাই ( তাহার হেতু পূর্বেই 
বলা হইয়াছে )। এজন্য এই উভয়ের সংযোগে কর্তৃত।দি শক্তির উদ্ভব সম্ভব নয়। সম্ভব বলিয়! 
মনে করিলে ব্রন্ষের শক্তিবিশিষ্টত1 অজ্ঞাতসারেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়; তাহ! স্বীকার করিলে 
আর ব্রন্ধকে নিঃশক্তিক বল! চলে না। 

(২) আবার ষদি বল! যাঁয়_ নির্বর্বিশেষ ব্রন্মের সহিত মায়ার যে যোগের কথা বল৷ 
হইতেছে, তাহ! পরস্পরের ম্পর্শমূলক যোগ নহে। ইহা হইতেছে পরম্পরের দামীপ্যমাত্র। 
সামীপ্যবশতঃ একের মধ্যে অপরের প্রতিবিদ্থিত রূপই হইতেছে সগচণ ব্রচ্ম। এই সন্বদ্ধে বক্তবা এই । 

প্রথমে মনে করা যাউক-_মায়াতে ব্রন্গের প্রতিবিম্ব সণ ব্রহ্গ হইতে পারেন কিন1। তাহা 
হইতে পারেন না; কেনলা, ইহা অযৌক্তিক, তাহ? প্রদিত হইতেছে । 

প্রথমতঃ, পরিচ্ছিন্ন বন্তরই প্রতিবিষ্ব সম্ভব । ব্রক্ছ হইতেছেন সব্ধ্ব্যাপক অপরিচ্ছিষ্ন বন্ধু; 
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অপর কোনও বস্তুতে তাহার কোনও প্রতিবিষ্ব সম্ভব নয়। কেনন?, প্রতিবিম্ব উৎপাদনের জন্য বন্ত 
ও দর্পণের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন । সর্ধবব্যাপক বস্তর সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবধান কল্পনাতীত ; ব্যবধান 
স্বীকার করিতে গেলে সর্বব্যাপকত্ব থাকে না। 

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে অপরিচ্ছিন্ন ব্রদ্ের প্রতিবিশ্ব স্বীকার করিলেও নির্বির্বশেষ ব্রদ্মের 
প্রতিবিদ্ব সম্ভব হয় না। কেননা, বূপেরই প্রতিবিহ্ব সম্ভব । রূপ বলিতে আকৃতিকেও বুঝায়, নীল- 
পীত-রক্তাদি বর্ণকেও বুঝায় এবং বর্ণযুক্ত আকারকেও বুঝাইতে পারে । নীল-গীতাদি বর্ণ কোন বস্তুকে 
আশ্রয় করিয়াই থাকে; সেই বস্থার সঙ্গে বর্ণও জলাশয়ে প্রতিবিশ্বিত হইতে পারে। এতাদৃশ বস্তু ব্যতীত 
আকারহীন, বর্ণাদিহীন কোনও বন্তরই প্রতিবিন্ব সম্ভব নয়। আকারহীন বর্ণহীন বায়ু বা আকাশ 
দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হয় না। যদ্দি বল। যায় _বূপহীন আকাশের প্রতিবিম্ব তো৷ জলাশয়ে দৃষ্ট হয়। তাহার 
উত্তরে বক্তব্য এই ষে, রূপহীন আকাশের প্রতিবিহ্থ জলাশয়ে দৃষ্ট হয় না। আঁকারহীন এবং বর্ণাদিহীন 
আকাশ জ্যোতিক্ষমণ্ডলীর এবং নীলিমাদির যোঁগে বূপবান্‌ হয় বলিয়।ই তাহ] জলে প্রতিবিস্থিত হইতে 
পারে ; এই প্রতিবিশ্বও হইতেছে বাস্তবিক জ্যোতিকষমগ্ডলীর এবং নীলিমাদিরই প্রতিবিশ্ব, আকাশের 
প্রতিবিন্ব নহে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আকারহীন, বর্ণহীন বলিয়া এবং নীলগীভাঁদি কোনও বর্ণও নহেন 
বলিয়] তাহার গ্রতিবিদ্ব সম্ভব নয়। 

ভৃতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রন্দের প্রতিবিস্ব সম্ভব, তাহা হইলেও 
প্রতিবিদ্বিত ত্রদ্মের সগুণত্ব সম্ভব নয়। কেননা, সকল সময়েই প্রতিবিষ্ব হয় বিশ্বের অনুরূপ । কর-চরণ- 
বিশিষ্ট বন্তর প্রতিবিশ্বও হয় কর-চরণ-বিশিষ্ট। বূপহীন বায়ুর প্রতিবিষ্ব কখনও কর-চরণ-বিশিষ্ট 
হইতে পারে না। 

সণ ব্রন্মের কর্তৃতবাদি আছে। কিন্তু নিবিবশেষ ব্রন্ষের কর্তৃত্বাদ্দি কোনওরপ বিশেষত্বই নাই। 
এই অবস্থায় নির্ব্িশেষ ব্রন্মের প্রতিবিম্ব কখনও সবিশেষ- কর্তৃত্ব! দিগুণ-বিশিষ্ট- হইতে পারে না! 

এইরূপে দেখা গেল-_সব্ধববিশেষত্বহীন নির্রিশেষ ব্রহ্ম মায়াতে প্রতিবিদ্বিত হইয়৷ সগ্রণ বা 
সবিশেষ হইয়! থাকেন-_-এইরূপ অনুমান বিচারসহ বা যুক্তিসঙ্গত নহে। 

আবার যদি বল! যায়-_সান্্াহ ভ্রল্গো প্রত্তন্বিহ্ষিত হয়; মায়ার প্রতিবিশ্বযুক্ত ত্র ক্বাই 
সগুণত্রন্ম-রূপে প্রতীয়মান হয়েন। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এইঃ-_ 

প্রথমতঃ, সর্ধ্বব্যাপক এবং সর্বগত ব্রদ্মে কোনও বস্তুর প্রতিবিদ্বিত হওয়! সম্ভব নয়; কেননা, 
ব্যবধানের অভাব। ব্যবধানের অভাবে প্রতিবিদ্থ সম্ভব নয়। 

আবার, সর্বতো ভাবে নির্বর্বিশেষ সর্বশক্তিহীন কোনও বস্তুতে অপর বস্ত্র প্রতিবিশ্বও সম্ভব- 
পর নয়। তাহ! সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে সেই বস্তুর প্রতিবিশ্ব-গ্রহণ-শক্কি "আছে 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আর তাহার নির্বিশেষত্ব থাকে না। 
14 দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে নির্ব্বিশেষ ব্রন্ছে মায়ার প্রতিবিশ্বিত হওয়া স্বীকার করিঙগেও 
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মায়ার প্রতিবিম্বযুক্ত ত্রন্মের সবিশেষত্ব সম্ভব হয় না। তাহার ছেতু এই । পূর্বের্বই বলা হইয়াছে-_ 
সর্বত্রই প্রতিবিশ্ব হয় বিশ্বের অন্ুরূপ। ন্ৃতরাং ব্রন্ধে মায়ার প্রতিবিম্বও হইবে-_মুলবিস্ব মায়ার অনুবূপ । 
কিন্তু জড়রূপ। মায়ার কোনও কর্তৃত্ব-শক্তি নাই, রূপ নাই। তাহার প্রতিবিদ্বেরও কোনও কর্তৃত্ব-শক্তি 
বা! রূপাদি থাকিতে পারে না ; সুতরাং এতাদৃশ প্রতিবিশ্বধুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রন্মেরও সবিশেষত্ব উৎপাদিত 
হইতে পারে না। 

যদি বল যায়-_শায়াবৃত্তি বিদ্যার কর্তৃত-শক্তি আছে; সুতরাং তাহার প্রতিবিস্বেরও কর্তৃত্ব- 
শক্তি থাকিতে পারে, কিন্বা! তাহাতে প্রতিবিস্থিত ত্রন্মেরও কর্তৃত্ব-শক্তি থাকিতে পারে। ইহার উত্তরে 
বক্তব্য এই যে- শ্রুতিপ্রোক্ত লবিশেষ ত্রন্মের চেতনাময়ী শক্তিতেই শ্রুতিপ্রোক্তা কর্তৃত-শক্তিহীন। জড় 
রূপা মায় বিষ্ভারপে (বা! অবিদ্যারপে ) কর্তৃত্ব-শক্তি লাভ করে। নিধ্বিবশেষ ব্রন্মের শক্তি নাই বলিয়। 
মায়াও কর্তৃত্-শক্তিযুক্তা বিষ্ঠা (বা অবিদষ্ভা ) রূপে পরিণতি প্রাপ্ড হইতে পারে না। 

এই্টরূপে দেখা গেল _মায়ার প্রতিবিষ্বযুক্ত নির্রিশেষ ব্রঙ্গই সগ্ণ ব্রন্ম-_- এইরূপ অনুমানও 
যুক্তিসিদ্ধ নহে। 


(৩) সম্তাব্প পহিত একত্র 1ব্রন্ছিতিন্ম্ণজঃ ভ্রন্গেল্র হিশ্পেত্রও অতীক্তিন্ক 

কেহ যদি বলেন-__রসায়ন-শান্ত্র হইতে জীন! যায়, কোনও কোনও বস্তুর কেবল সানিধযবশতঃ 
বা একত্রাবস্থিতিবশতঃই অপর কোনও কোনও বন্ত বিশেষ-শক্তি-আদি লাভ করিয়া! রূপান্তরিত হইয়া! 
থাকে । কোনও কোনও রাসায়নিক বলেন, ব্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়- 
তায় পারদ ন্ব্ণপিন্দুরে বা মকরধ্বজে পরিণত হয়, ন্বর্ণ সর্ববতোভাবে অবিকৃত থাকে । তন্্রপ মায়ার 
সাললিধ্যবশতঃ বা মায়ার সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ্ত লাভ করিতে পারে। 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই । স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তার 
পারদই ন্বর্ণসিন্দুরে বা মকরধ্বজে পরিণত হয়; কিন্তু স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতি বশত; তদ্রুপ 
গ্রক্রিয়।-বিশেষের সহায়তায় জলদুপ্ধাদি অন্থ কোনও বস্ত স্ব্ণসিন্লুরাদিতে পরিণত হয় না। ইহাতে 
বুঝ! যায় -ন্বর্ণসিন্দুরে পরিণত হওয়ার উপযোগিনী কোনও শক্তি পারদের মধ্যে বিদ্যমান আছে; 
স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতির এবং গ্রক্রিয়াবিশেষের যোগে সেই শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া পারদকে 
রূপান্তরিত করিয়া থাকে । আবার, কেবল স্বর্ণের সান্লিধ্যবশতঃই পারদ উক্তরূপ রূপান্তর গ্রহণ করে, 
রৌপাযাদি ব। প্রত্তরাদির সাম্গিধ্যে তদ্রপ রূপাস্তরিত হয় না। ইহাতে বুঝ! যাঁয়-ন্বর্ণের মধোও 
এমন কোনও প্রভাব আছে, যাহা প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় উদ্দ্ধ হইয়। পারদের অস্তরনিহিত 
শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পারদের রূপান্তর গ্রহণের জহায়তা করে। এই রূপে দেখা যায় _ স্বর্ণের 
সহযোগে প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তা পারদের ব্বর্ণসিন্দুরে বা মকরধ্বজে পরিণত হওয়ার পক্ষে পারদের 


১০৬৪ 
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এবং স্বর্ণের মধ্যেও শক্তিবিশেষের অন্তিত্বের প্রয়োঙ্ধন আছে। মায়ার সান্নিধ্যে যদি নির্বিশেষ 
ব্রন্মের সবিশেষত্বে পরিণতি স্বীকার করিতে হয়, তাহ! হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, 
মায়ার মধো এবং ব্রন্মের মধ্যে৪গ কোনও শক্তির বা ধর্মের অস্তিত্ব বিষ্যমান। তাহা হইলে ব্রদ্ের 
নিরবর্বিশেষ--নিঃশক্তিকত্ব__অযৌক্তিক হইয়া! পড়ে। আবার জড়রূপ। মায়ার কর্তৃত্ব নাই বলিয়া 
প্রচ্ছমভাবেও তাহাতে কোনও শক্তির কল্পনা যুক্তিযুক্ত হয় না| তথাপি যদি মায়ার সান্নিধ্যে নির্ব্িশেষ 
ব্রন্মের সবিশেষত্বে পরিণতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে ফে, ব্রহ্ম 
কেবলমাত্র খবীয় গ্রচ্ছম্ন-শক্তির প্রভাবেই সবিশেষ লাভ করেন। শক্তি গ্রচ্ছ্নভাবে থাকিলেও 
ত্রন্মের সশক্কিকত্ব স্বীকার করিতে হয়। প্রয়োজনের অভাবে যে লোক কথ। বলেনা, তাহাকে লাক্‌- 
শক্তিহীন বলা যায় না। আবার কর্তৃতব-শক্িহীন! মায়ার কেবল সাঙ্লিধ্যবশতঃই যদি প্রচ্ছন্ন শক্তিক 
ব্রহ্মর শক্তির উদ্বোধন স্বীকার করিতে হয়, তাহ। হইলে স্বীয় শক্তির প্রকাশে ব্রন্ম যে মায়ার 
সামিধ্যের অপেক্ষা রাখেন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহাই যদি হয়, তাহ হইলে ব্রহ্মকে 
স্বপ্রকাশও বলা যায় না। 

এইরাপে দেখা গেল মায়ার সান্িধ্যবশতঃ বা মায়ার সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ নির্বিশেষ 
ব্রন্মের মবিশেধত্ব-প্রাপ্তি যুক্তিলঙ্গত হইতে পারে ন। 


০৪) হুষ্টিব পুবেরগু ভ্রন্দেন্ন ঈক্ষিপ-ণক্তিৎ থাকে অলিস্তা মাস্তান প্রভাবে ভাহাল 
লগুপত্ব অসম্ঞন্ব 
শ্রুতি হইতে জানা যায়-_স্ষ্টির পূর্বে, স্থির শৃচনাতে ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। এই 
ঈক্ষণ হটতেছে সবিশেষত্বের পরিচায়ক; সুতরাং স্থষ্টির পূর্বেই, স্থষ্টির সৃচনাতেও ত্রন্ধ সবিশেষই 
ছিলেন। কিন্তু মায়ার যোগে, মায়ার বি্যাবৃত্তির প্রভাবে, এই সবিশেষদ্ব সম্তব হইতে পারে নাঃ 
কেন তাহা হইতে পারে না, ভাহা বলা। হইতেছে। 
সৃষ্টির পূর্বে মহাপ্রলয়ে, ব্রিগুণাত্তিকা মায়ার সত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটা গুণই থাকে 
'সম্যাবস্থায়। জড়রপা মায়ার স্বতঃকর্তৃত নাই বলিয়া, স্বতঃপরিণামশীল্বও নাই বলিয়া, বাহিরের 
কোনও শক্তির প্রভাবব)তীত তাহার এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে লা। কোনও এক চেতনাময়ী 
শক্তির প্রভাবে মায়ার সাম্যাবস্থা। নষ্ট হয়, মায়া ব) প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হয়। প্রকৃতিতে সঞ্চারিত 
এই চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবেই মায়ার বিষ্তা ও অবিদ্ভা এই ছুইটী বৃত্তি অভিবাক্ত হয়__ 
সন্বগ্ুণ বিদ্যারূপে এবং রজস্তমঃ অবিদ্ভারূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি এবং ঈক্ষণকর্তা ব্রক্মব্যতীত 
অন্ত কিছু যখন সেই সময়ে ছিল না, তখন সহজেই বুঝ যায়-_ঈক্ষণ কর্তা ব্রহ্ম হইতেই এই চেতনা- 
ময়ী শক্তি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইয়! থাকে । ধাহার চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবে বিস্বার অভিব্যক্তি। 
[১০৬৫ এ ৃ 
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বিদ্যার প্রভাবে তাহাতে শক্তির বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। ইহা সম্ভব বলিয়া! মনে করিতে 
গেলে ইহাও মনে কবিতে হয় যে, পুজ পিতাকে জন্ম দিয়া তাহার পরে সেই পিতা হইতে নিজে জন্ম 
গ্রহণ করে। 

যদি কেহ বলেন - বীক্াঙ্কুর-ন্ায়ে ইহার সমাধান হইতে পারে + 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই £-_বীজাঙ্কুর-ন্যায় অতিপ্রসিদ্ধ দৃষ্ট-ভ্রুত বস্ততেই প্রধুক্ত হইতে পারে, 
অন্যত্র নহে। বীর্য হইত দেহ, আবার দেহ হইতে বীর্য্যের উদ্ভব । ইহা অতিপ্রসিত্ধ, অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্তু আগে বীর্ধা, তাহার পরে দেহ ; নাকি আগে দেহ, তাহার পরে বীর্যা- ইহার 
কোনও মমাধান পাওয়া যায় না। এজন্য অনুবপ আর একটা ব্যাপারেব দৃষ্টাত্ত-_যেমন বীজান্কুরের 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া হয়। ইহা বাস্তবিক সমাধান নহে। “এইকপ অন্তত দেখ 
যায়”-ইউহা! মনে কবিয়। সমাধানের চেষ্টাকে বিবত কর! হয় মাত্র। কিন্তু অগ্রসিদ্ধ ব্যাপারে এই 
বীজান্কুর-ম্মাযেব প্রয়েগ সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। মায়ার, বা মায়ার বিদ্যাবৃত্তিব, প্রভাবে 
নির্বির্বশেষ ব্রন্মেব সবিশেষহ-প্রাপ্তি-_ইহা প্রসিদ্ধ নহে। ইহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই; শ্রুতিও 
ইহা বলেন না; বরং শ্রুতি হইতে ইহার বিপরীত কথাই জান! যায়। ন্ৃতরাং ইহ! দৃষ্শ্রুতও 
নহে, প্রসিদ্ধ ও নহে। 

মায়ার প্রভাবে নিবিবশেষ ব্রন্মের সবিশেষত-প্রাণ্তি এবং তুজ্রপে সবিশেষত্থ প্রাণ্ড ত্রদ্দের 
প্রভাবে মায়ার বিদ্যাবৃত্বিত-প্রাপ্তি হইতেছে প্রতিপাদনের বিষয়। ইহা দৃষ্ট বা শত বিষয় নয়? এজন্য 
এ-স্থলে বীঙাঙ্কুব-ন্যায় প্রযুক্ত হইতে পারে না । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে _ বীজাস্কুরের দৃষ্টান্তে তাদৃশ প্রসিদ্ধ এবং দৃষ্ট-শ্রুত ব্যাপারের সমাধান 
চেষ্টা হইতে অনুসন্ধান-বৃত্তিকে নিরস্ত কবা হয় মাত্র; তাহাতে সমস্যার কোনওরূপ সমাধান হয় না। 
স্থতবাং বীজান্থুব-্যায়ে নিধিবশেষ ব্রন্মেব সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির সমস্যারও সমাধান হইতে পারে না। 
যদি ইহা প্রসিদ্ধ এনং দৃষ্টশ্রুত ব্যাপার হইত, তাহ। হইলে বীজাস্থুব-স্তায়ের উল্লেখ করিয়া মনকে 
প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু ইহ! দৃষ্ট শ্রুত ব! প্রসিদ্ধ ব্যাপার নহে বলিয়া, বিশেষতঃ ইহ! 
শ্র্তিবিকদ্ধ বলিয়া, বীজাহ্ুব-ন্য!য়ের উল্লেখে মনকেও প্রধোধ দেওয়া! যায় না। 

আব এক ভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। বীজান্কুরের দৃষ্টান্ত হইতেছে সষ্ট বরহ্মাণ্ডের 


*. বীজান্কুর-ন্যায়। আগতে দেখ| যায়, বীক্ষ হইতে অস্কুরের এবং অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। 
আবার সেই বৃক্ষ হইতেই বীজ জন্মে। এইন্ধপে দেখণ যায়। বীক্জ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। 
এস্থলে বীঞ্জই বৃক্ষের কাঁবণ, নাকি বৃঙ্গই বীজের কারণ, তাহা নির্ণয় করা যাঁয় ন1। অথচ বীজ হইতে বৃক্ষ এবং 
বুক্ষ হইতে বীজ যে উৎপন্ন হম, তাহা অস্বীকাবও করা যাগ না। তাই তাহা স্বীকার করিয়া নিতে হয়। এইকপে, 
যে স্থলে কায্/-কারণের পৌর্ব্াপষ।” নির্ণয় কব! যায় না, সে স্থলে বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের অবতাবরণ! কর] হয়। তাৎপর্ধা 
হঈতেছে -“এইবপ হইতে দেখা যায়”, ইহা মনে করিয়াই কাধ্য-কারণের পৌর্ববাপধা-নির্ণঘ্কের চেষ্টা হইতে বিরত 
ধাকা। 
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বাপার। আর, ব্রঙ্থাকর্তৃক ঈক্ষণ এবং বিগ্ভার উদ্ভব হইতেছে, সৃষ্টির পূর্বের ব্যাপার। স্ষ্টিকালে 
বীজ, অথব! বৃক্ষই প্রথমে হুষ্ট হইয়। থাকিবে। তাহার পরে একটা হইতে অপরটার জন্ম। প্রকৃতির 
প্রথম বিকার মহত্ত্ব । মহত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ অন্যান্য সমস্তের উৎপত্তি; স্থৃতর।ং মহত্বন্বকেই অন্যান্য 
সমস্ত্রের বীজ বলা যায়। পঞ্চ তম্মাত্রাও পঞ্চমহাডূতের বীজ বা স্ুক্মাবস্থা। পঞ্চমহাভূত আবার 
স্ুগ বৃক্ষ-বীজাদির মূল বা বীজ। এইরূপে দেখ! যাঁয়_ প্রপঞ্চন্থষ্টির ব্যাপারে আগে বীজেরই 
উৎপত্তি। স্থষ্ি-প্রক্রিয়ার আদি স্তরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র পরবর্তী স্তরের প্রতি দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়াই বীজান্কুর-ম্ায়ের আশ্রয়ে মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কেবলমীত্র প্রসিদ্ধ 
এবং অনম্বীকার্ধ্য পৃষ্টআ্ত ব্যাপারেই যে বীজাঙ্ুর-স্যায় প্রযুক্ত হয়, ইহা হইতে তাহাই বুঝা যায়। 
যাহ হউক, স্ষ্টি-প্রক্রিয়ার আদিস্তরে-_যাহা। দৃষ্ট শ্রুত নহে, সেই স্তরে এই খী্জীঙ্কৃব-ন্যায়ের স্থান 
আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যাপাবে বরং প্রন্মকর্তৃক ঈক্ষণকেই মায়াবৃত্তি-বিদ্ভার উদ্চবের হেতু 
বলিয়। নিশ্চিতবণে নিদ্ধীরণ কর! যায়। ইহ] শ্রুতিসম্মতও | তাহ] হইলে মায়ার বিগ্াবৃত্তির প্রভাবে 
নিঙিবশেষ ব্রদ্মের ঈক্ষণ-করতৃতি যুক্কিনঙ্গত হইতে পারে না। 

বীজান্কুর-ম্যায়ের বলে যদি বিগ্ভ। হইতে ব্রদ্মের সগ্ধণত্ব-প্র।প্তি সমধিত হইতে পারে, তাহা 
হইলে সেই গ্যায়ের বলে জীব হইতে ব্রদ্ষের উৎপত্তিও সমথিত হতে পারে। শ্রীপাদ্ শঙ্করই কি 
ইহাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন? 

এইরূপে দেখ! গেল-_মায়ার যোগে বা মায়ীর বিগ্যাবৃত্তি-গ্রভাবে নিধিবশেষ ত্রহ্ষোর 
সবিশেষত্ব ব। সগুণত্ব যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। 


(9) অথাপতি-স্যা কেও নির্বিধিশেষ্ ভ্রন্গেল লহিশেষ্ঘতু অঙ্নিজ 

পূর্ব্বোল্লিখিত আপত্তিসমূহের খণ্ডনার্থ যদ্দি বলা হয় যে-নিধিবশেষ ব্রদ্মোর সঙ্গে মায়ার 

ংযে।গ বা সান্নিধ্য হইতেছে অনার্দি। তাহা হইলে, উত্তরে বল! যায়_-অনাদি সংযোগ বা! সাঙ্গিধ্য 

সমন্ধে শ্রুতিবাক্য কোথায়? ইহার উত্তরেও যদি বলা হম়_-অর্থাপত্থিশ্যায়ে তাহা স্বীকার 
করা যায়। 

এ-সগ্বন্ধে বক্তব্য এই । সিদ্ধ বা দৃষ্টশ্রুত বস্তই হইতেছে অর্থাপত্তির স্থল। ব্রহ্ম এবং মায়ার 
সংযোগ ব। সেই সংযোগের ফলে বর্ষের সবিশেষস্ব-প্রাণ্ডি দৃষ্ট বস্ত নহে, দৃষ্টবস্ত্র হইতেও পারে না। 
স্থৃতরাং দৃষ্টার্থাপত্তি গায়ে ইহার লমাধান হইতে পারে না। 

ইহ] শ্রুত বস্ত৪ নহে! কেননা, বর্ষের সঙ্গে মায়ার সংযোগের কথ! কোনও শ্রুতি হইতে 
জানা যায় না, বরং তাহার বিপরীত কথাই জান! যায়। 

যদি বগ] যায়-- ব্রদ্ধা মাছেন, মায়। আছে, ইহ] আরতি হইতে জানা যায়; স্থৃতরাং ব্রক্ম এবং 


| ১৬৭ ] 


শঙ্থর-মত ] গৌড়ীয় বৈষণবশর্নন [১।২৬৬আন্গ 


মায়ার অস্তিত্ব শ্রুতবস্তর। আবার, সবিশেষ ব্রন্মের কথাও শ্রুতি হইতে জান! যায় । সুতরাং ইহাও 
শ্রুত বস্ত। কিন্ত ব্রহ্ম যখন সর্ব্বতোভাবে নিবির্বশেষ, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, ত্র্গ এবং 
মায়ার দংযোগেই নির্বরিশেষ ব্রদ্মের সবিশেষত্ব | শ্রুতার্থাপত্তি-গ্যায়েই ইহ] স্বীকার করিতে হইবে । 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই | অর্ধাপত্তি-প্র্নাণে যে হেতুটীর কল্পনা করা হয়, দিদ্ব-ফলোতপাঙ্গনে 
তাহার সামর্থ্য থাকার প্রয়োজন হয়। দেব্দত্ত দিনে আহার করে না, অথচ পরিপুষ্ট-কলেবর। এবস্থলে 
পরিপুষ্টতার হেতুরূপে বাত্রি.ভোজনের কল্পনা করা হয়। ভোজন ব্যতীত দেহের পরিপুষ্টি সম্ভব নহে 
বলিয়া এবং ভোজ্যবস্তুরও গলাধঃকৃত হওয়ার যোগাতা এবং পাকস্থলীতে রক্তাদিবূপে পরিণতির 
যোগ্যতা আছে বলিয়া রাত্রি ভোজনের কথা বলা হয়। পরিপুষ্টির হেতুরূপে দেবদত্ের রাত্রিকালে 
গাঢ়-নিজ্রামগ্রতা কল্পিত হয় না? কেননা, গাঢ় নিজ্রানিমগ্নতার দেহ-পুষ্টিকারক সামর্থ লাই । ইহা 
হইল দুষ্টার্থাপত্তি-সন্বান্ধ। শ্রুতার্থাপত্তি সন্বন্ধেও তদ্রপই । যজ্জঞবিশেষের ফলে র্গপ্রাপ্তি হয়-- 
শ্রুতি হইতে ইহা জানা যায়! কিন্তু যক্ান্তুষ্ঠানের অনেক পরে ্বর্গপ্রাপ্তি কার্যা-কাঁরণেব অনেক 
ব্যবধান। অথচ কাধ্য-কারাণের আব্যবহিতত্বই প্রসিদ্ধ। এজন্য এ-্থলে, যক্্রানুষ্ঠানজাত পুণ্যই স্বর্গ. 
প্রাপ্তির অব্যবহিত কাবণরূপে মনে করা হয়। “কক্ষীণে পুণ্যে মত্ত্যলোকং বিশস্তি”-ইত্যাদি গীতাবকা 
হইতে পুণ্যের ্গপ্রাপকত্ের কথা জান! যায়। এ-স্থলে পাপকে শ্বর্গপ্রা্তির অব্যবহিত হেতুরূপে 
কল্পন। করা যায় না; কেননা, পাপের ববর্গপ্রথপকত্ব-সামর্থয নাই । এইরূপে দেখা যায়-_ অর্থাপত্তি- 
প্রমাণে হেতুরূপে যাহার কল্পনা করা হয়, তাহার ফলোতপাদনের সামর্থ্য থাকা* প্রয়োজন। 

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচন1! করা যাউক। অর্থাপত্থি-্যায়ে মায়ার সহিত ব্রন্গের 

ংযোগের এবং এই সংযোগের ফলে নির্ব্বিশেষ ত্রন্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্ডির অনুমান করিতে হইলে 

দেখিতে হইবে £ - 

প্রথমতঃ, দেবদত্তের দৃষ্টান্তে ভোজ্যদ্রব্যের গলাধংকৃত হওয়ার যোগ্যতার ম্যায়, ব্রন্মেব সঙ্গে 
মায়ার সংযোগের সম্ভাবনা বা যোগ্যতা আছে কিনা । কিন্তু শ্রুতি বলেন- তাহা নাই ; কেননা, মায়া 
ত্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে ল। 

দ্বিতীয়তঃ, দেবদত্তের দৃষ্টান্তে, ভূক্তদ্রব্যের পাকস্থলীতে রক্তাদিতে পরিণত হওয়ার যোগ্যতাঁর 
ম্যায়, ব্রদ্মের সহিত সংযোগে নিধিবশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষত্ব দানের যোগ্যতা মায়ার আছে কিনা। কিন্ত 
শ্রুতি হইতে জানা যায়_-তাহা নাই। কেননা, জড়রূপা মায়াও কর্তৃত্বসামধ্থযহীনা এবং নির্ধিবশেষ 
ব্রশ্থাও সর্বববিধ-সামর্থাহীন। 

যদি বলা যায়--মায়। কর্তৃত্বশক্তিহীনা নহে, পরস্ত প্রচ্গারপা। উত্তরে বলা যায়-_ইছ! 
র্মতবিরুদ্ধ । শ্রগতি বলেন- জড়ন্ধপা মায়া অচেতন; অচেতনের প্রচ্ঞা থাকিতে পারে না। 

আবার যদি বল৷ যায়_ অর্থাপত্বি-প্রমাণে মায়ার প্রজ্ঞাত্ব ম্বীকৃত হইতে পারে । মায়ার 
সংযোগাদি সম্বন্ধে পৃবের যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হ্বারাই বুধ! যাইবে _মায়ার গ্রজ্ঞারপত্ব অর্থাপত্তি- 
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প্রমাণে নিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা, পুর্ববোলিখিত যুক্তিবলে মায়া-ব্রন্মের মংযোগাদি-স্থলে 
অর্থপত্তি-প্রমাণের অবকাশ নাই। 


এইরাপে দেখা গেল-_মায়ার যোগে নিহিবশেষ ব্রন্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি অর্থাপত্তি-প্রমাণেও 
নিদ্ধ হইতে পারে না। 


গ। সগুপ-নিগুন ভ্রচ্গ লন্বহ্ে শ্রীলাদ শক্ষল্পন্কিথিত আহতিবান্চ্েল্ 
আলোচনা 

শ্রীপাদ শঙ্কর বূলন, ব্রহ্ম ষে সগ্ুণ ৪ নিগুণ এই ছুইরূপে অবস্থান করেন, শ্রুতি হইতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। “বিকারাবন্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ 8181১৯|্রদ্গন্ত্রভাষো তিনি 
লিখিয়াছেন_-"তথা হাস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহ আয্মায়:-_ 

তাঁবানস্য মহিম] ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষ: 
পাদোহস্য সর্ধধা ভূতানি ভ্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ (ছান্দোগ্য।৩1১২।৩।)৮ 

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, এই ছান্দোগ্য-বাক্যটী হইতে জানা যায়_সগুণ বা সবিকার এবং 
নি বা নিব্বিকার এই ছুইরূপে ত্রহ্ম বিরাঙ্জিত। বস্তুতঃ, ইহাই এই শ্রুতিবাক্যটার তাৎপর্য কিনা, 
তাহ দেখিতে হইবে । এই শ্রতিবাক্যের ভাষ্য প্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__ 

“তাবান, অস্য গায়ত্রাখাস্য ব্রহ্ষণঃ সমস্তস্য মহিম! বিভূতিবিস্তারত, যাবান চতুষ্পাং 
ষড়বিধশ্চ ব্রহ্মণো বিকারঃ পাদে! গায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ। অতঃ তস্মাদবিকারলক্ষণাৎ গায়ন্র্যাখ্যাদ, 
ব(ঢারস্তণমাত্রাৎ ততো জ্যায়ান, মহত্তরশ্চ পরমার্থসত্যরূপোইবিকারঃ পুরুষঃ সর্ববপূরণাঁৎ পুরিশয়নাচ্চ। 

- তন্যান্ত পাদঃ সর্ব সর্ববাণি ভূতানি তেজোহবন্নাদীনি সম্থাবরজঙ্গমানি। ত্রিপাৎ তরয়ঃ পাদ। অন্য 
সোহয়ং জ্িপাৎ; ত্রিপাদমৃতং পুরুষাখ্যং সমস্তস্য গায়ত্র্যাত্মনো দিবি ফ্োোতন্বতি স্বাত্মস্তাবস্থিত- 
মিত্যর্থ:, ইতি ॥ 

_ত্রদ্ষের চতুষ্পাদ ও ষড়বিধ-বিকারাত্মক যে পরিমাণ একপাদ গায়ন্ত্রী বলিয়া বর্নিত হইল, 
সেই পরিমাণই অর্থাৎ তৎসমন্তই উক্ত গায়ত্রী-সংজ্ঞক সমস্ত ব্রন্মের মহিমা, অর্থাৎ বিভূতিবিস্তার 
অতএব তদপেক্ষাও পরমার্থ সত্য, বিকারহীন পুরুষ (পরব্রদ্ধ) জ্যায়ান-_ অতিশয় মহৎ? কারণ, তিনিই 
সর্ধবজগৎকে পরিপূরণ করেন, অথবা হ্ৃদয়রূপ পুরে অবস্থান করেন [এই জন্য পুরুষপদ-বাচ্য হন]। 
সমস্ত ভূত অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমসমূহ সেই এই পুরুষেরই একপাদ 
(একাংশমাত্র) ; এই গায়ত্রযাত্মক সমস্ত ব্রন্ের ত্রিপাদ যুক্ত অমৃতন্থরূপ পুরুষ গ্রকাশময় নিজ আত্মন্থরূপে 

৮৮" অবন্থিত আছেন।--'মহামহোপাধ্যায় হূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত অনুবাদ 1” 
এই প্রকরণের পূর্ববর্তী বাকাসমূহে বল। হইয়াছে-_এই দৃশ্মান্‌ যাহা কিছু, ততসমস্তই 


[ ১০৬৯ ] 


শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ১২৬৬-জনু 


গায়ত্রীন্বরপ। পৃথিবী, বাক, ভূত, শরীর, হাদয় ও প্রাণ-এই সমস্তই গায়ত্রীন্বরূপ। এই ছয়টা 
হইতেছে গায়ন্ত্রীর বিধা বা অংশ । আর, গায়ত্রী হইতেছে চতুষ্পদ। (গাযত্রীতে, চব্বিশটী অঙ্গর 
আছে, প্রতি ছয়টী অক্ষরে একপাদ)। গায়ত্রী ব্রহ্মন্থরূপা-গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম । 

যাহা হউক, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতে জানা গেল বিকারাত্মক পৃথিব্যাদি ছয়টা বন্ত 
হইতেছে গায়ত্র্যাখ্য তরঙ্গের মহিমা বা বিভূতি | বিকারাত্মক বলিয়া এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম পরমার্থ সত্য 
নহেন। পরমার্থ সত্য হইতেছেন_বিকারহীন পুরুষ ( পরব্রহ্ধ ), তিনি গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে 
জ্যায়ান্‌ _ অতিশয় মহৎ । ( শ্রুতিবাক্যস্থ “ততঃ৮" শব্দের অর্থ শ্্রীপাদ শঙ্কর কথিয়াছেন- সেই 
গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে )। সমস্ত পূরণ করেন বলিয়া এবং হাদয়রূপ পুরে অবস্থান করেন বলিয়া তাহাকে 
( পরমার্থসত্য পরব্রহ্মকে ) পুরুষ বলা হয়! স্থাবর-জঙ্গমসমূহ তাহার ( সেই পুরুষের ) এক পাদ। 
এই এক পাদ হইতেছে বিকারাত্মক । তাহার ত্রিপাঁদ বিভূতি হইতেছে অমূত-__বিকারহীন। এতাদৃণ 
ত্রিপাদধুক্ত অমৃত্তন্বরূপ পুকষ প্রকাশময় নিজ আত্মন্মরূপে (দিবি ) অবস্থিত । 

এইরনপে দেখা! গেল, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে স্থাবর-জঙ্গমরূপ বিকারাত্বক একপাদ বিভূতি- 
বিশিষ্ট গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতেছেন “নগুণ ব। সবিকার ব্রহ্ম” ; আর, যিনি প্রকাঁশময় নিজ আত্মন্থরূপে 
( দিবি ) অবস্থিত, তিনি হইতেছেন বিকারহীন ত্রিপাদ্যুক্ত অমৃত স্বরূপ পুরুষ-“নিগুণ বা! নির্ববিক।র ব্রহ্ম 1” 

বিকারহীন ত্রিপাদ্‌-বিভূতি-বিশিষ্ট পুরুষ নির্ব্বিকার হইতে পারেন ; কেননা, ্টাহার বিভূতি 
হইতেছে অমৃত বা বিকারহীন। কিন্তু যাহার ত্রিপাদ্‌-বিভূতি-আছে, তাহাকে “নিগুণি বা নির্রিশেষ” 
বল! যায় কিরূপে? তাহার ত্রিপাদ্‌-বিভূতিই তে। তাহার “গুণ ৰা বিশেষত্ব |” 

আবার, শ্রীপাদ শঙ্কর “পুরুষ”-শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সবিশেষত্‌-স্থচক | 
"পুরুষঃ সর্ববপুরণাৎ পুরিশয়নাচ্চ_-সমস্ত পুরণ করেন বলিয়া! এবং হাদয়-পুরে শয়ন করেন বলিয়া তিনি 
পুকষ-নামে অভিহিত হয়েন।” স্বব্পৃরণের সামর্থা এবং হৃদয়-পুরে শয়নের সামর্থ্য যাহার আছে, 
তিনি নির্ববিশেষ হইতে পারেন না। 

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল__বিকারহীন ত্রিপাদ্-বিভূতিবিশিষ্ট ঘে 
পুরুষকে তিনি “নিষ্চণপ বা নির্ববশেষ” বলিয়াছেন, তিনি বস্তঃ “নিগু ণ বা নিবিবশেষ” নহেন, তিনি 
সবিশেষই | সুতরাং “সগুণ ও নিগুশ”-এই ছুইরূপে ব্রদ্ষের অবস্থিতির কথা জানাইবার জঙন্ঘ তিনি 
যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রতিবাক্য তাহার উক্তির সমর্থক নহে । 

"ততো? জ্যায়াংস্চ পুরুষঃ__ পুরুষ ভাহ। হইতে শ্রেষ্ঠ৮-এই বাক্যের “তত:”-শব্দের “গায়ত্র্যাখ্য 
ব্রহ্ম হইতে” অর্থ ধরিয়। শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন _ পুরুষ হইতেছে গায়ক্র্যাখ্য ব্রন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । 
কাহার এইরূপ অর্থ বিচারসহ কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে । 

শ্রুতিবাক্যটার সর্বত্রই “ইদম্৮-শব্দ হইতে উদ্ভূত “অস্ত”-শবে গায়জ্রযাখ্য ব্রঙ্মকে উদ্দেশ" 
করা হইয়াছে__“অস্ত মহিম1”, “সর্বব। ভৃতানি অন্য পাদঃ, “দিবি অস্য ভ্রিপাদম্ৃতম্‌ !» 


[ ১৯৭] 
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আর “তাবান্* হইতেছে “তৎ”-শব হইতে প্রাপ্ত; পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে পৃথিব্যাদি যে সমস্ত 
মহিমার কথা বলা হইয়াছে, "তাবান্-তৎপরিমাণ”-শবে মে সমস্ত মহিমাই লক্ষিত হইয়াছে। 
“ভতঃ-শব্টীও “তৎ-শবব হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং “ততঃ-তাহ। হইতে”-শবাটীও সেই মহিমাকেই 
উদ্দেশ করিতেছে -ইহা মনে করাই স্বাভাবিক । ইহাই “ততঃ”-শবের সহজ অর্থ । এই সহজ 
অর্থ গ্রহণ করিলে, “ততে। জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ”-বাক্যের অর্থ হইবে পুরুষ কিন্তু সেই মহিম। হইতেও 
শ্রেষ্ঠ। গ্রকরণের সহিতও যে এইরূপ অর্থের সঙ্গতি আছে, তাহা প্রদশিত হইতেছে। 

পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে বলা হইয়াছে_ এই দৃশ্যমান্‌ সমস্তই--পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গমসমূহ _ 
গায়ত্রীস্বরূপ, অর্থাৎ গায়ত্রাখ্য-্রন্মাত্ক | উহাতে মনে হঈতে পারে পৃথিব্যাদি-স্থাবর-জঙ্গমই 
গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত ব্রহ্ম আর নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরেই আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বল! 
হইয়াছে না, পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গ মমাত্রেই ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম তাহা হইতেও জযায়ান্‌_ শ্রেষ্ঠ । 

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি যেমন “ছে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ভ্ধৈবামূর্তধ" ইতাদি ৯৩/১-ব।ক্যে 
এই জগতপ্রপঞ্চকে ব্রন্দের রূপ বলিয়া “অথাত আদেশো নেতি নেতি"-ইত্যাদি ২৩৬-বাক্যে 
জানাইয়।ছেন_জগৎ-প্রপঞ্চের ইয়ত্তা কিন্তু ব্রন্মের ইয়ত্তা নহে, ব্রহ্ম জগৎ-প্রপঞ্চেরও অধিক 
এবং স্ত্রকার ব্যাসদেবও যেমন “প্রকৃতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি ততে। ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩।২/২২- 
্রহ্গস্থত্রে তাহাই বলিয়াছেন, এ-স্থলেও তদ্ধেপ। পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গম-সমূহ গাযত্র্যাখ্য-বরদ্স্ববূপ 
হইলেও গায়ত্রাখ্য ব্রহ্ম কিন্তু স্থাবয-জঙ্গমসমূহ হইতে জ্যায়ান্‌_ শ্রেষ্ঠ, অধিক, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক 
প্রপঞ্চের অতীতেও ব্রহ্ম বিরাজিত। ইহ! হইতেছে “জ্যায়ান্”-শব্দের একটা তাৎপর্য । 

জ্যায়ান্শব্দের আর একটী তাৎপযযও আছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মবক-প্রপঞ্চ হইতেছে 
বিকারশীল, কালত্রয়ের অধীন ; ব্রহ্ম কিন্তু কালত্রয়ের শ্মতীত, অবিকারী। প্রপঞ্চ হইতেছে ব্রাঙ্দের 
অপররূপ, ইহার অতীতও ব্রন্মের পর-রূপ আছে। "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞচ ব্রহ্ম যদোস্কারঃ ॥ 
প্রশ্ন 001১॥ ) “গমিতেদক্ষরমিদং সর্ববং তস্তোপব্যাখ্যানম। ভূতং ভবদ্‌ ভবিষ্যদিতি সর্ববমৌস্কার 
এব। যচ্চ মন্তৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওক্কার এব ॥ মাওডক্য 0১ কালাতীতত্বে এবং বিকারহীনতায়ও 
গায়ত্র্যাধ্য ব্রহ্ম হইতেছেন স্থাবর-জঙ্গমাত্বক মহিমা! হইতে জ্যায়ান্‌ - শ্রেষ্ঠ। 

এইরূপে শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই জানি! গেল-_ পৃথিব্যা্দি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চ গায়ত্র্যাখ্য 
ব্রদ্ষের স্বরূপ হইলে _ স্থৃতরাং গ।য়ত্র্যাখ্য ব্রদ্মের মহিমা হইলেও --গ!য়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম কিন্তু এই মহিম। 
হইতে “জ্যায়ান্‌__ব্যাপকহে শ্রেষ্ঠ, কালাতীতত্ে এবং বিকারহীনতাতেও শ্রেষ্ঠ ।” ইনহ্াই “ততো 
জ্যায়াংশ্চ পুরুষ? -বাক্োর স্বাভাবিক এবং শ্রুতিসঙ্গত ও গ্রকরণসঙ্গত অর্থ । 

“ততঃ”-শন্দের “গায়জ্যাখ্য ব্রচ্ধ হইতে” অর্থ করিতে গেলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়; কেননা, পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে যে, “তাবান্”-শব্দের সহিতই “ততঃ"-শব্দের নিকট 
সম্বন্ধ; "অন্য-অর্থাং গায়ঝ্রাখ্যব্রঙ্মণ£ শব্দের সহিত ইহার নিকট সম্বদ্ধ নহে। 


[ ১০৭১ ] 


শক্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২৬৬-আন্গ 


এইরূপ কষ্টকল্পনালব অর্থ হইতে শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইতে চাহিয়াছেন ষে--গায়ত্র্যাখ্য 
্রপ্ধ হইতে “পুরুষ” শ্রেষ্ঠ ; কেন না, তাহার মতে, স্থাবর-জঙ্গমাত্বক প্রপঞ্চ গায়ত্রযাখ্য ব্র্ষের 
বিকারী মহিমা! বলিয়া! গায়ত্্যাখ্য ব্রঙ্গও বিকারী, “সগুণ” ; কিন্তু “পুরুষ” হইতেছেন অবিকারী_ 
অসুত-ত্রিপাদ্বিভূতিযুক্ত বলিয়া অবিকারী। অবিকারী বলিয়! শ্্রীপাদ শঙ্কর পুরুষকে পনিগুণ _ 
নিদ্ষিবশেষ” বলেন ; কিন্তু তাহার ভাষ্য হইতেই যে অবিকারী পুরুষের সগুণত্ব বা সবিশেষত্বের কথ! 
জানা যায়, তাহ! পূর্ববই প্রদশিত হইয়াছে। 
কিন্তু গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্গের মহিমা বিকারী হইলেই যে সেই ব্রহ্ম বিকারী বা “পগুণ” হইবেন, 
তাহার প্রমাণ কোথায়? “এতদাত্মযমিদং সর্ধবম্”-ইত্যাদি বাকোঁজ্ুতি সমস্ত জগৎকেই ত্রহ্মাত্মক 
বলিয়াছেন বলিয়াই যে ব্রহ্ম “সগুণ মায়োপহিত” হইবেন, তাহার প্রমাণ নাই । বরং “যঃ পৃথিব্যাং 
তিষ্ঠন্”-ইত।া্দি বাকাসমূহে তি বলিয়াছেন এই জগত্-প্রপঞ্চের মধ্যে থাকিয়াও ব্রদ্ধ কিন্ত 
জগৎ-প্রপঞ্চ। হইতে ভিন্ন । জগতের দোষাদি যে ব্রহ্গকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার বহু 
শ্রুতিপ্রমাণ বিদ্ধমান। মায়িক জগতের দোষাদি যে ব্রন্গকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার 
হেতু হইভেছে এই যে, শ্রুতি বলেন - মায়! ব্রন্মকে স্পর্শ করিতে পারে ন|। 
এইকূপে দেখ! গেল, কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর আলোচ্য শ্রুতিবাকাটা 
হইতে যে “সগুণ” ও “নিগুণ” ব্রঙ্দের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সেই চেষ্টা 
সার্থকতা লাভ করে নাই। এই শ্রুতিবাক্যটী *সগুণ” ও “নিগুণ” এই ছুইরূপে 
ত্রন্মের অবস্থিতির কথা বলেন নাই। ব্রন্মাত্মক প্রাকৃত প্রপঞ্চ হইতে ত্রদ্ষের শ্রেষ্ঠত্বের 
কথাই একট শ্র্ঘতিবাক্যটী প্রকাশ করিয়াছেন। 
গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মা এবং পুরুষে কোনও ছেদ নাই । গাযত্র্যাখ্য ব্রহ্ম এবং পুরুষ এক এবং 
অতিন্ন। তাহারই চতুষ্পাদ মহিমার মধ্যে জগত-প্রপঞ্চ হইতেছে এক পাদ মহিমা, মায়িক মহিম। 
এবং তাহার অপর তিন পাদ মহিমা হইতেছে অধুত--মায়াতীত, অবিকারী এবং এই ত্রিপাদ 
বিভূতি “দিবি-দিব্যলোকে, প্রকাশময় ভগবদ্ধামে,” অবস্থিত। এইরূপ অর্থে ম্মতিরও সমর্থন 
দৃষ্ট হয়। 
“প্রধানপরাব্যোয়্োরস্তরে বিরজ! নদী। বেদাঙ্গম্বেদ জনিততোয়ৈঃ প্রশ্াবিতা শুভা। 
তন্যাঃ পারে পরব্যোমি তরিপাদ্ভূতং সনাতনম্‌। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্‌ ॥ 
গুদ্ধলবময়ং দিব্যমক্ষরং ত্রহ্মণঃ পদম | অনেককোটিস্থযাগ্রিতুল্যবঙ্চসমব্যয়ম, ॥ 
সব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ববপ্রলয়বঞ্জিতম, | অসংখ্যমজরং সত্যং জাগ্রৎস্বপ্রাদিবজ্জিতম, ॥ 
হিরগ্ময়ং মোক্ষপদং ত্রহ্মানন্দ শখাহবয়ম। সমানাধিক্যরহিতসাগ্যস্তরহিতং শুভম, ॥ 
তেজসাত্যন্ুতং রম্াং নিত্যমালন্দলীগরম.। এবমাদিগুণোপেতং ভিফোঃ পরমং পদ্ম, ॥ ইত্যাদি। 
-লঘুভাগবতান্বত-্ধৃত-পান্পো ত্তরখগুপ্রমাণম, ॥১1৫২৪-২৫ ॥” 


॥ ১৭৭২ ] 


ৰা 


শঙ্কর-মত ] অন্যমতে ব্রহ্ষত্ব [ ১২৬৭-অস্থু 


( প্রথম ক্পোকোক্ত “প্রধান”-শবে মায়! ব1 মায়িক ব্রক্মাগুকে বুঝায়) 
পাপ্পোত্তরধণ্ডের ফ্লোকসমূহের সার মন্দ এইরূপে ব্যক্ত করা হষ্টয়াছে £_ 
“ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্থাৎ ত্রিপাদভূতং হি তৎপদম. | বিভূতিমণয়িকী সর্ব! প্রোক্তা পাঁদাক্সিক যত 
লঘুভাগবতা মৃত ॥১1৫৬৩ ॥ 
_-ত্রিপাদ্‌ বিভূতির (এশ্বযে্ব ) আশ্রয় বলিয়া সেই ধাঁম (বিষুণব পরম পদ ) হইতেছে 
ভ্রিপাদ্ভূত; যেহেতু, সমগ্র মাফ়িকী বিভূতিকে এক পাদ বলা হয়।” 
শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতাম্ৃত বলেন _ 
«গোলোক পরব্যোম- প্রকৃতির পর ॥ 
চিচ্ছক্তি-বিভূতি ধাম__“ত্রিপ।দৈশ্বধ্য” নাম। 
মায়িক বিভৃতি--“একপাদ? অভিধান ॥২/২১।৪০-৪১ |” 


৬৭। ন্মাল্ ম্বোগে নিন্িহস্পেষ ক্র ল্েল্স লভ্িশ্পেম্বত্র-প্রপ্ডিজহ্হেদে আীলাদ্‌ শন 
কর্ড ভল্লিখিত সাজা ক্যলমুহের আলোচনা 

বহিরঙ্গ। মায়ার যোগেই যে নিধিবশেষ ব্রহ্ম সবিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, শ্রীপাদ শঙ্করের 
এইরূপ উক্তির সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে তিনি যে সকল শাক্্বাক্য উদ্ধ'ত কবিয়াছেন, এক্ষণে সেই গুলি 
আলোচিত হইতেছে । 

ক। “অজোইপি সন্বব্যয়াত্মা ভূভানামীশ্বরোহপি সন । 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাস্বমায়য়! ॥ গীতা 181৬ 

__প্ীকৃষ্ণ বলিতেছেন_ অজ হইয়া, অব্যয়াত্মা হইয়াঁও, ভূতসমূহেব ঈশ্বর হইয়াও, স্থীয় 
প্রকৃতিকে অধিষ্ঠীন করিয়া আমি আত্মমায়ায় সম্তৃত (আবিভূতি) হইয়া থাকি” 

এই শ্লে(কেব শ্রুতি-স্বতি-সম্মত অর্থের আলোচনা পূর্বেই [১1২৪৩ (৬)-অনুচ্ছেদে] কর! 
হইয়াছে। 

(১) এই শ্লোকের “প্রকৃতিম? এবং “আতমায়য়া?- এই ছুই্টী শবের মর্থ ই বিশেষভাবে 
বিবেচ্য । শ্রীধরস্ব[ম্পাদ “প্রকৃতিম্”*-শবের অর্থে লিখিয়াছেন__“শুদ্ধসন্বাত্মিক।ম্” এবং "“আাত্মমায়য়া” 
শব্ডের অর্থে লিখিয়াছেন _ * স্বেচ্ছয়া |” *স্বাং শুদ্ধসন্তাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোইজ্িত- 
সত্বমূর্তযা ম্বেচ্ছয়াবতরা মীত্যর্ঘ :__ স্বীয় শুদ্ধসন্বাত্মিকা প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করিয়া বিশুদ্ধ এবং উল্ভিত 
সত্বমূত্িতে নিজের ইচ্ছায় আমি অবতীর্ণ হই” তিনি আরও লিখিয়াছেন_“ঈশ্বরোহপি কর্ম" 
পারতস্ত্যরহিতোহপি সন্‌ ম্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীধ্যাদিশক্তৈব ভবামি_আমি 
কর্মপারতন্্-রহিত হইয়াও হ্বমায়ায় অর্থাৎ সমাগপ্রচ্যুত-জ্ঞানবলবীধ্যাদি-শক্তিদ্বারাই আত্মপ্রকট করি।” 


[ ১০৭৩ ] 
১৬৫ 


শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২৬৭-অমু 


এ-স্থলে “ন্বমায়া”-শব্দের অর্থে তিনি পিখিলেন -সম্যক রূপে অপ্রচ্যুত জ্বানবলবীর্ধা।দি-শক্কি, অর্থাং 
পরিপূর্ণ! এশ্বধ্যশক্তি, ষে এশ্বরধ্যশক্তি তাহাকে কখনও ত্যাগ করে না (সম্যগপ্রচূত)। ইহ! হইতেছে 
সাহাব স্বরূসভূতা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। এই শক্তি দ্বারাই যখন তিনি আত্মপ্রকট করেন, তখন 
ইহ! যে তাহার ন্বপ্রকাশিক1 যোগমায়া-শক্তি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই স্বপ্রকাশিক। যোগমায়া- 
শক্তি যে বহিরঙ্গ। মায়। নহে, শ্বামিপাদ তাহাও বলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন-_“ন্বাং গ্রকৃতিং স্বাং 
শুদ্ধসন্তাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায়--শ্বীয় শুদ্ধমত্বাত্বিক প্রকৃতি ব1 শক্তিকে স্বীকার করিয়া ।” চিচ্ছক্তি বা 
স্বরূপ-শক্তির অপর নামই শুদ্ধস্ব (১1১।৭-তনুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য)। এই প্রকৃতিকে শুদ্ধসন্তাত্মিক বলতেই 
বুঝা যাইতেছে _ ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ন্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। এই শক্তির সহায়তাতেই 
শ্রীকৃষ্ণ জম্মলীলার অনুকরণ করেন। কিন্তু তাহার দেহ যে প্রাকৃত জীবের দেহের ম্যায় ষোড়শ-কলাত্মক 
নহে, তাহাও স্বামিপাদ বলিয়াছেন। “নম তথাপি ষোড়শ-কলাত্মক-লিঙদেহশ্গ্স্য চ তব কুতো জন্ম 
ইত্যত উক্তমূ। স্বাং শুদ্ধসন্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃতা বিশুদ্ধ হঞ্ডিতসবমূর্তযা ন্েচ্ছযীবতরা- 
মীত্যর্থঃ।” তাহার দেহ হইতেছে “বিশুদ্ধ এবং উত্জিত সত্বমৃদ্তি”_ প্রাকৃত সন্ধযত্তি নহে ; কেননা 
প্রাকৃত সন্ধ জড় বলিয়।, মায়িক বলিয়া, বিশুদ্ধ নহে; ইহ] হইতেছে উত্জিত সব্ব-_বিশুদ্ধসত্বাত্মক 
বিগ্রহ, আনন্দঘনবিগ্রহ। 

শ্রীপাদ রামানুজ উক্ত শ্লেকভ।াষো লিখিয়াছেন__“অজত্থাব্যয়ত্ব-সর্ববেশ্বরত্বাদি-সর্বপীরমৈশ্বর্ধ্য- 
প্রকারমজহঙ্সেব স্বাং প্রকৃতিমধিষ্টায় আত্মমায়য় সম্ভবামি, প্রক্কৃতিঃ স্থভাবঃ স্বমেব স্বভবমধিষ্ঠায় ম্বেনৈব 
রূপেণ ন্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থ; ।--অজত্ব, অব্য়ত্ব, সর্ধেশ্বরত্বাদি সব্ধ প্রকার পারমৈশ্বর্য পরিত্যাগ ন) 
করিয়াই স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়1 - স্বীয় রূপেই _ আমি স্বেচ্ছায় সম্ভৃত হইয়। থাকি ।” শ্রীপাদ 
রামামুজ “প্রকৃতি”*শবের অর্থ করিয়াছেন -“ম্থভাব - স্বীয় নিত্যসিদ্ধরপ” এবং “ম্বমায়া”-শব্দের অর্থ 
করিয়াছেন _ *ন্দেচ্ছা |” প্রকৃতি-শব্দের একটী অভিধানিক অর্থ হয় _স্বভাব। “দংসিদ্ধিপ্রকৃতী ত্বিমে 
স্বরূপঞ্চ ন্ব ভাব*চ” ইত্যমরঃ| আর, মায়া-শব্দের একটি অর্থ হয় _ক্ছান বা ইচ্ছা । "মায়। বয়ুনং জ্ঞান 
ইতি নির্ঘ্টকোধাৎ।” আবার মায়া-শবের অর্থ কপাও হয়। “মায়। দস্তে কৃপায়ঞ্চ ইতি বিশ্ব: 1” 
জগতের প্রতি কুপাবশতঃই তিনি স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হয়েন। 

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্ত্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর ভাষ্য হইতে জান। গেল-_ ন্বীয় স্ব প্রকাশিক! 
যোগমায়া-শক্তির সহায়তাতেই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্থীয় নিত্যসিদ্ধ দ্ূপকে জগতের প্রতি কৃপ।- 
বশত: স্বেচ্ছায় প্রকট করিয়। থাকেন। 

(২) কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্কবাচাধ্য অন্রূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন- “প্রকৃতিং, 


মায়াং মম বৈষ্ণবীং ব্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সবর্বং জগৎ বর্ততে, যয়া মোহিতঃ সন. ন্বমাত্মীনং! । 


বাস্ুদেবং ন জানাতি, তাং প্রকৃতিং স্বামাধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইব আত্ম- 
মায়য়! ন পরমার্থতো, লোকবৎ।-_প্রকৃতি অর্থ হইতেছে আমার (শ্রীকফ্ের) ব্রিগুণাত্মিকা, বৈষবী 


[১০৭৪ ] 
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শক্কর-মত 1 অগ্যমতে ব্রিশ্মততব | [ ১২৬৭-অগ্ব 


মায়া; সমস্ত জগৎ যাহার বশে অবস্থিত, যতকর্তৃক মোহিত হইয়! জীব আমকে _ আত্ম বাস্থদেবকে-_ 
জানে না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি (শ্রীকৃষ্ণ) দেহবানের ন্যায়, জাতের ম্থায়, আত্মমায়ায় 
সম্ভূত হই, কিন্তু আমার জন্ম লোকের জন্মের ্ঠায় পরম[থিক নহে।” 

এ-স্থলে শ্রীপাঁদ শক্ষব “প্রকৃতি”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন “ত্রিগণাত্সিকা- সুতরাং বহিরঙ্গ1-- 
মায়া” “আত্মমায়া”-শব্ধের অন্তর্গত “'মায়া”-শব্দের কোনও অর্থ পৃথকৃভাবে তিনি লেখেন নাই | 

ক্্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের টাকায় শ্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন- শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত জন্ম 
হইতেছে “প্রাতিভাষিক জন্ম, “মায়াময় জন্ম ।” আলোচা গীতাশ্লেকের ভাষ্যে শঙ্করানুগত শ্রীপাদ 
নীলকণ্ঠ যাহ! লিখিয়াছেন, তাঁহ1 হইতে “'আয়ার” এবং “মায়াময় জন্মের” তাৎপর্য জানা যায়। তিনি 
লিখিয়াছেন-_-“আত্মমায়য়া মায়য়া ভবমি। যথা কশ্চিন্নায়াবী স্বয়ং স্বস্থানাদ, অপ্রচ্যুতম্বভাবোইপি 
অদৃশ্যে। ভূত! স্থুগসূঙ্মভৃতান্তম্পাদায়ৈব কেবলয়! মায়য়! দ্বিতীয়ং মায়াবিনং স্বসদৃশমেব স্মুত্রার্গেণ 
গগনমারোহস্তং স্থজতি, এবমহং কুটস্থচিন্মাত্রো গ্রাহাঃ স্বমায়য়া চিন্ময়মাত্মনঃ শরীরং স্থজমি, তস্য 
বাল্যাগ্তাবস্থাশ্চ সুত্রারোহণবদ্ধর্শয়ামি। এতাবাংস্ত্ব বিশেষঃ _লৌকিকমায়াবী মায়ামুপসংহরন্‌ দ্বিতীয়ং 
মায়াবিনমপ্যুপনংহরতি, অহন্ত তামনুপসংহরন্‌ ব্ববিগ্রহমপি নোপসংহবামি ইতি তন্মাৎ সিদ্ধং 
পবমেশ্বরস্য মায়াময়শরীরং নিত্যমিতি ।....-. ভাষ্যে তু “ম্বাং প্রকৃতিং বৈঞ্ঃবীং ত্রিগুণাত্সিকাং মায়াং 
অধিষ্ঠায় বশীকৃত্য আাত্মমায়য়। সম্ভবামি দেহবান জাত ইব আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ 
ইতি ব্যাখ্যাতম.।" 

স্বীপাদ নীলকণ্ঠের উক্তি হইতে যাহা জানা গেল, তাহার তাৎপর্য এই । “লৌকিক জগতে দেখ। 
যায়, কে।নও মায়াবী (এন্দ্রজালিক ) লোক স্থীয় ইত্্রজজালবিগ্ঠ।র ( স্বীয় মায়ার ) প্রভাবে নিজে স্বস্থানে 
অবস্থান করিয়া নিজেকে অদৃশ্য করিয়া স্থুল-নৃশ্্-ভূতাদির স্থষ্টি না করিয়াও সর্ক্বতোভাবে নিঙ্জের 
তুল্য এবং একটা সুত্রকে অবলম্বন করিয়া আকাশের দিকে আরোহণকারী, দ্বিতীয় এক মায়াবীর 
সষ্টি করিয়া থাকে। তক্রপ কুটস্থ চিম্মাত্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় মায়ায় ( এন্দ্রজ।লিকের শক্তির হ্যায় 
শক্তিতে ) নিজের চিন্ময় শরীরের স্থষ্টি করেন এবং লৌকিক মায়াবীদ্ধার! স্থষ্ট দ্বিতীয় মায়াবী যেমন 
সুজারোহণাদি দেখাইয়া থাকে, শ্রীকৃষণও তদ্রেপ স্বীয় স্থষ্ট চিন্ময় শরীরের বাঁল্যাদি অবস্থা দেখাইয়! 
থাকেন। বিশেষত্ব এই যে, লৌকিক মায়াবী (এন্দ্রজালিক ) শেষকালে স্বীয় মায়াকেও উপসংস্যত 
করে; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহার মায়াকেও উপসংন্ধত করেন না, নিজের শরীরকেও উপস্ংহ্ৃত করেন না। 
সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় শরীর যে নিতা, তাহাঁও জানা গেল।” 

উপসংহারে প্রীপাদ নীলকণ্ঠ প্রীপাদ্ শঙ্করের শ্লোকভাধ্যও উদ্ধত করিয়াছেন। তাহাতে 
বুঝা যায় _প্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য-তাৎপর্ধ্যই শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ প্রকাশ করিয়াছেন । 

ইহ! হইতে জান! গেল _মীয়া” হইতেছে লৌকিক এন্দ্রজীলিকের ইন্দ্রঞাল বিস্তারের 
শক্তির স্তা একটী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি ; ইহা মিথ্যাভৃত বস্তুকে ও সত্য বলিয়! প্রতীতি জন্মাইতে 
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পারে। আর প্রীকৃষ্ণের প্রকট বিগ্রহও হইতেছে লৌকিক মায়াবীসৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর শরীরের তুলা, 
যাহার অস্তিত্ব মাছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে, কিন্তু বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। প্রকট-শ্রীকৃষ্ের বাল্যাদি 
অবস্থ।, তভদবস্থায় তাহার কার্ধণাদিও অবস্ত্রভৃত দ্বিতীয় মায়াবীর স্থত্রারোহণাদি কার্য্ের ম্যায় 
্বরূপভঃ মিথ্যা, অথচ উক্তলক্ষণা মায়ার প্রভাবে সত্য বলিয়। প্রতীয়মান হয়। বিশেষন্ধ এই যে; 
শ্রীকৃষ্ণের এই মায়া নিত্যা এবং দ্বিতীয় মায়াবীর দেহের ন্যায় শ্রীকঞ্চের সায়ান্থষ্ট মায়াময় 
দেহও নিত্য। 

(৩) গীহাভায্যের উপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন--ও নারায়ণঃ পরোহব্যক্তাদ শুম- 
ব্যক্তসম্তবম্। অগুস্যান্তস্তিমে লোকাঃ সপ্ুদ্বীপা চ মেদিনী ॥ স ভগবান্‌ সষ্টে দং জগৎ তস্য চ স্থিতিং 
চিকীধুর্মরীচ্যদনীগ্রে সষ্ট1 প্রজাপতীন্‌ প্রবৃত্তিলক্ষণং বেদোক্তং ধর্দং গ্রাহয়াম।'স ততো হন্াং*5 সনক- 
সনন্দাদীন্‌ উৎপাগ্ঠ নিবৃত্তিপর্শী, জ্ঞানবৈরগালক্ষণং গ্রাহয়ামাস। দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধন্ঃ প্রবৃত্তি- 
লক্ষণে! নিবৃত্তিলক্ষণণ্চ । তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভুাদয়নিঃশ্রেয়সহেতুধঃ স 
ধন্মো ব্রা্গণ।দোবপিভিরা শ্রমিভিঃ শ্রেয়োইথিভিরমুষ্ঠীয়মানো দীর্থেন কালেন মনুষ্ঠাতণাং কামোন্তাবাৎ 
হীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেন অধন্মেণ অভিভুয়মানে ধশ্মে প্রবদ্ধমানে চাধশ্নে জগতঃ স্থিতিং 
পরিপালয়িষুঃ স াদদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষুলর্ডোমস্ত ব্রন্মণে। ত্রান্ষণত্বস্ রক্ষণার্থং দেবক্যাং বনু 
দেবাৎ অংশেন কৃষ্ণ; কিল সম্থভৃব, ব্রাহ্মাণত্বস্থা হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকো ধর্ম: তদধীনত্বাৎ 
বর্ণাশ্রবভেদানাম্‌। সচ ভগবান্‌ জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তিবল-বীধাতেজো ভিঃ সদ সম্পন্ন: ত্রিগুণাত্মিকীং বৈষ্ণবীং 
ত্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোইবায়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তন্বভাবোইপি ভূতামুজি- 
ঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধন্মদ্বয়ম্‌ অঙ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ লিমগ্নায় উপদিদেশ, গুণাধিকৈহি” 
গৃহীতো হস্ু্ী্মানশ্চ ধর: প্রগয়ং গমিষ্যতীতি | তং ধন্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্ধে। 
ভগবান্‌ গীতাখ্ঃ সপ্তভিঃ শ্লেংকশতেঃ উপনিববন্ধী।” 

তাৎ্পধ্যঃ- “চরাচর-শরীরসমূহের এবং জীবসমূহের আশ্রয়ন্বরূপ নারায়ণ হইতেছেন 
অব্যক্তের (প্রকৃতির) পর-_প্রকৃতি হইতে পুথক্‌ ব প্রকৃতির অতীত। এই অব্যক্ত বা প্রকৃতি 
হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। ভূরাদি লোক সমূহ এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবীও এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত । 
সেই ভগবান্‌ এই জগৎ স্থষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত অগ্রে মরীচি আদি প্রজাপতিদিগকে স্যষ্টি 
করিয়! তাহাদিগকে প্রবৃন্তি-লক্ষণ বেদৌক্তধশ্ম ( গৃহস্থাশ্রমোপফোগী ধন্ম ) উপদেশ করিয়। গ্রহণ 
করাইলেন; পরে সনক-সনন্দািকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-বৈরাগালক্ষণ নিবৃত্তি-ধর্শ গ্রহণ 
করাইলেন। বেদোক্ত ধন্ম দ্বিবিধ গ্রাকৃতি-লক্ষণ এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ। তন্মধ্যে প্রবৃত্ভি-লক্ষণ ধর্ণ্ 
হইতেছে জগতের স্থিতির (রক্ষার ) কারণস্বরূপ। যাহা গ্রাণীদিগের সাক্ষাৎ মন্্লের হেতু, 
তাহাই বন্ধ ।  শ্রেয়োহভিলাধী আশ্রমস্থিত ব্রাহ্গণাদি-বর্গণ দীর্ঘকাল এই ধর্দের 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাহাদের বিষয়-ভোগাভিলাষ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হইলে এবং 
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বিবেক-বিজ্জানের হীনতাসাধক অধর্সের দ্বারা ধর্ম অভিভূত হইলে এবং আধর্ম্মও 
্রকৃষ্টর্ূপে বদ্ধিতি হইলে, জগতের শ্থিতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে সেই আদিকর্তা নারায়ণ-নামক বিষুঃ 
বেদের এনং ব্রাঙ্ষণত্থের রক্ষার নিমিত্ত হ্বীয় মংশে ( অথবা অংশের সহিত ) বন্থদেব হইতে দেবকীতে 
রুষরূপে সম্ভূত (আবিভূতি ) হষঈটলেন। বর্ণাশ্রমাদি ভেদ ব্রা্গা ত্বের অধীন বলিয়া ব্রাঙ্গণত্বের রক্ষণেই 
বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হইতে পারে। দেই ভগবান্‌ জ্ঞান, এইখবর্ধয, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজঃ __এই 
যড়ৈশ্বরধ্য দ্বার সব্ববদা সম্পন্ন ( ষড়েশব্ধ্য তাহাতে নিত্য বিরাজমান )। অজ) অব্যয়, ভূতসমূহের ঈশ্বর 
এবং নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ-যুক্তম্বভাৰ হইয়াও তিনি স্বীয় ত্রিগুণ।ঝ্মিকা বৈষ্বী মায়ারূপা মূলপ্রকৃতিকে বশীভূত 
করিয়া ভূঙতসমূহের প্রতি অন্ুগ্রহবশতঃ শোক-মোহ-মহীসমুদ্রে নিমগ্ন অর্জনের নিকটে বৈদিক ধর্পাদয় 
উপদেশ করিয়াছিলেন; যেহেতু, শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন লে। কসমূহের গৃহীত এবং অনুষ্ঠিত ধর্মেরই লোক-সমাঁজে 
বিশেষ প্রচার লাভ হইয়। থাকে । ভগবৎ-কর্তৃক যথোপদিষ্ট সেই ধর্মই সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বেদব্যাস 
গীতানামক গ্রন্থে সপ্তশত-গ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন ।” 

(8) শ্রীপাদ শঙ্করের নিব্বিশেষ ব্রন্মম্ববূপ ব্যতীত তাহার উল্লিখিত উক্তি হইতে আরও 
দুটা স্বরূপের কথ। জানা যায়। তিনি মোট যে তিনটা স্বরনপের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার] 
হইতেছেন- 

প্রথমতঃ, নিবিবশেষ স্ববপ। ইনি সর্ধ্ববিধ শক্তিবজ্জিত, সর্ব্ববিধ-বূপ গুণা(দিবঞ্জিত। 

দ্বিতীয়তঃ, নারায়ণ।খা বিফু। ইনি নিতা-যৈষ্বরধযসম্পন্ন, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা | ইনি জগতের 
স্থিতি-রক্ষার্থ মরীচি-আদি গ্রজাপতিগণকে ন্ষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বেদোক্ত-প্রবৃত্তি-লক্ষণধর্ম্ন গ্রহণ 
করাইয়াছেন এবং সনক-সনন্দাদিকে স্থষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বেদোক্ত নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মী গ্রহণ 
করাইয়াছেন। 

সর্বপ্রথমেই বল] হইয়াছে_-এই নারায়ণ হইতেছেন - “পরো হব্যক্তাৎ_ অব্যক্ত হতে পর, 
অর্থাৎ ভিন্ন, শ্রেষ্ঠ, অতীত।” অব্যক্ত-শব্দে ত্রিগুণাত্মিকা গকৃতিকে (মায়াকে) বুঝায়। “সত্বং 
রজস্তমশ্চৈব গণত্রয়মু্দাহ্ৃতম্‌। সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীন্তিতা ॥ কেচিৎ প্রধানমিত্যা- 
সুরব্যক্তমপরে জগ: । এতদেব প্রজা স্ষ্রিং করোতি বিকরোতি চ॥ মংস্যপুরাণ। তৃতীয় অধ্যায় ॥” 
ত্রিগুণাত্মক বলিয়া এই অব্যক্ত হইতেছে জড়রূপ। নারায়ণকে ইহা হইতে “পর--ভিন্ন* বলায় নারায়ণের 
চিদ্রূপত্বই খাপিত হইয়াছে । জড়বিরোধী চিৎই হইতেছে জড় হইতে ভিন্ন, জড় হইতে শ্রেষ্ঠও এবং 
জড়াতীতও। 

তৃতীয়তঃ ব্রদ্মাণ্ডে অবতীর্ণ স্রীকষ্চ। জগতে যখন অধর্মের অভ্যুদয় হয় এবং অধর্টোর 
দ্বারা ধর্ম অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্বরূপ নারায়ণাখ্য বিষ ভগবান্ই--নিত্য- 
গুদধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হইয়াও, ভৃতসমূহের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দোশ্টে স্বীয় জিগুণাত্মিকা বৈধবী 
মায়াকে বশীকৃত করিয়া বস্থদেব হইতে দেবকীতে কৃষ্ণরূপে সম্ভূত হইয়া শোক-মোহ-সমুত্রে নিমগ্ন 
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অক্জুনের নিকটে প্রবৃন্তি-লক্ষণ এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধণ্দদ্বয় উপদেশ করিয়াছেন । দেবকীতে সম্ভৃত তাহার 
এইট রূপটী হইতেছে মায়ময়_-শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা অনুসারে, লৌকিক এন্দ্রজালিক কর্তৃক সৃষ্ট 
দ্বিতীয় এন্দরজজালিকের দেহের ন্যায় - প্র1তিভাধিক মাত্র, কাহার জন্ম-বাল্যাদে এবং কারধ্যাদি অমস্তই 
এ দ্বিতীয় এন্দ্জালিকের ম্যায় প্রাতীতিকমাত্র ৷ 

এ-সম্বন্ধে কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় আছে। ক্রমশ: সেগুলি প্রদণিত হইতেছে। 

(৫) প্রথমত জগৎকর্তা নারায়ণের কথা বিবেচনা করণ যাউক। শ্রাপাদ শক্করের মতে 
এই নারায়ণ হইতেছেন জগৎকর্তা__স্ৃতরাং “সগুণ ব্রহ্ম”, মায়িকগুণোপাধিযুক্ত ব্রহ্ম । অথচ শ্ত্রীপাদ 
শঙ্করই বলিয়াছেন নারায়ণ হঈটতেছেন “অব্ক্তাৎ পরঃ--অব্যক্ত বা প্রকৃতি বা মায়া হইতে ভিন্ন, 
শ্রেষ্ঠ, মায়াতীত।” শ্রুভিও তাহাকে “মহতঃ পরঃ” বলিয়াছেন । নারায়ণ যেমায়া হইতে ভিন্ন, 
মায়াতীত ইহ শ্রুতিসম্মত কথা ৷ কিন্তযিনি মায়া হতে ভিন্ন, মায়াতীত, তাহার সঙ্গে মায়িক 
উপাধির যোগ কিরূপে হইতে পারে? শ্রীপাদ শঙ্করের মতে নিধিবশেষ নিগুণ নিঃশক্তিক ত্রহ্মই 
মায়িক উপাধিব যোগে সবিশেষ লাভ করেন। কিন্ত তাহ! যে কোনওরপেই সম্ভব নহে, তাহ 
পৃর্রেই ১২/৬৬-মনুচ্ছোদে প্রদগিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক বলিয়া মায়াব সহিত যোগদানের বা 
মাফিক উপাধিগ্রহণের ইচ্ছা) ব1 প্রবৃত্তি তাহার হইতে পারে না। ত্রিগুণাত্বিকা মায়াও জড়রূপ। বলিয়া 
তাহার পক্ষে নিবিবিশেষ ত্রহ্মকে সবিশেষত্ব দানের ইচ্ছা] ব| প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তদস্থুকুল 
সামর্থযও তাহার থাকিতে পাবে না। প্রতিবিপ্ধ উৎপাদনের অনুমান, ব। সান্লিধ্যবশতঃ সবিশেষত্ব 
উৎপাদনের অন্ুমানও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পূর্বববন্তীঁ ১1২৬৬ অনুচ্ছেদে প্রদরিত 
হইয়াছে । সুতরাং মায়িক উপাধিব যোগে নির্ব্বিশেষ ত্রন্মের সবিশেষ ত্ব প্রাপ্তি শ্রুতিলম্মত তো 
নহেই, যুক্তিসম্মতও নহে। 

পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় ব্রন্বন্ত্রের এবং শঙ্করভাষ্যর বঙ্গান্বাদ 
করিয়াছেন। মহামহোপাধ্ায় ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের জম্পাদনায় তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহার “মুখবন্ধে” বেদাস্তবাগীশ মহাশয় শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় সম্বন্ধে যাহ। লিখিয়াছেন, 
“ভাষ।-ভাব্য-ভূমিকায়” তাহার বঙ্গান,বাদ৪ তিনি দিয়াছেন। তাহার একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন-- 

“যদিও আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান, অর্থাৎ চৈভন্য ও অচৈণ্তনা পরস্পর- 
বিরোধী, তথাপি তাহাদের অভিভ।ব্য-অভিভাবক-ভাক অধপ্রত্যাখোয়। নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান 
করিলে দেখিতে পাইবে, চেতনের পার্্চর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্ত। চৈতন্যসত্বার অধীন। উক্ত 
উত্ভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বূপ-বোধক | অন্ধকার না থাকিলে কে 
আলোক থাকা প্রমাণিত করিতে পারে ? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে, কে চেতন থাকা! 
ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে ? অপিচ, প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের 
অধীনে অন্ধকারের ও অঙ্ঞানের অবস্থান দৃষ্টহয়। &%ক। ছায়া যেমন আলোকের পা্থচর, তেমনি 


[ ১০৭৮ ] 


॥ 
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অক্ঞানও জ্ঞানের পাশ্বচর। উক্ত উভয় কোনও এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন ব। নিকটে, কখন দুরে, 
কখন প্রকাশ্রপে ও কখন অস্তহিতরূপে সালোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখ! শুন করিয়া থাকে। 
স্ববিধা এই যে, তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ-স্বভ[বান্বিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা শুন! করিতে পারে না। 
ক! অথণ্ড-চেতন অয় ব্রন্মের পাশ্বচর শক্তি অজ্কান। **%*%। চিদাত্মা ব্রন্মের তাদৃশ পার্শ্চর 
কখনব! সহচর শক্তিবিশেষই এতৎ-শাস্তে এশী শক্তি, জগদৃযোনি, অজ্ঞান-শক্তি, মায়া, স্ষ্টিশক্তি ও 
মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিভাধিত হইয়াছে ।* 

“ভাষা -ভাঁষা-ভূমিকাঁয়” অন্যন্ত্র বেদান্তব।গীশ মহাশয় লিখিয়াছেন-_-“যেমন কোন এন্দ্রজালিক 
কৌশলাদি-প্রয়োগে ক্কুভ্যমান মায়ার দ্বারা ইন্দ্রজাল স্থঞ্গন কবে, সেইব্ূপ, মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা 
ব্যাপারে স্বেচ্জাদ্বারা জগৎ শ্থজীন করবেনা ভাহার তাদৃশী ইচ্ছা-শক্তিই এতৎ-শান্ত্রে মায়! নামে 
অভিহিত হইয়াছে । গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে প্রতিন্ন । সেই প্রভেদেই জীবেশ্বর- 
বিভাগ প্রচলিত | উৎকৃষ্ট-সত্ব-প্র।বল্যে মায়া এবং মলিন-সত্ব-প্রাবল্যে অবিদ্ভা। মায়ায় উপহিত 
ঈশ্বয়, আর অবিদ্ভায় উপহিত জীব। *%%%।| মায়ায় জ্ঞান্শক্তির চরমোত্কর্ষ, সেই জন্য 
তদুপহিত ঈশ্বর সর্ধেশবর' সর্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সব্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অল্পত্াবশতঃ 
মেবপ নহে 1” 

বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের এই সমস্ত উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। 

অজ্ঞানরূপ1 মায়ার প্রশাবে জ্ঞানাত্বক নিবিবশেষ ব্রন্মের সবিশেষত্-প্রাপ্তিরপ সমস্যার একট! 
লমাধানের চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। তিনি বঙেন-মালোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান 
পরম্পর বিরোধী হইলেও তাহাদের “অভিভাব্য-মভিভাবক-ভাব অপ্রত্যাখ্যেয়।” 

এ বিবয়ে বক্তব্য এই £-__বেদাস্তুবাগীশ মহাশয় বলেন, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, 
জ্ঞানম্বরাপ ব্রহ্ম এবং অজ্ঞানম্বরূপ মায়ার মধ্যে অভিভাব্য-অভিভাবক ভাব বর্তমান। আলোকই 
অন্ধকারকে অভিভূত -অপদারিত-_-করিয়া থাকে, অন্ধকার কখনও আলে।ককে অপসারিতও করিতে 
পারে না, আলে।কের সঙ্গে মিশ্রিত৪ হইতে পারে না। সুতরাং আলোক এবং অন্ধকারের অভিভাব্য- 
অতিভাবক-ভাঁব পারস্পরিক নহে। তব্রূপ, তাহারই উপমা অনুসারে, ক্কানস্বরাপ ব্রহ্মই অঙ্ঞান ্বরূপ! 
মায়াকে অভিভূত-_অপসারিত-_কগিতে পারেন, মায়া কখনও ব্রক্ষকে অভিভূত_ কোনওরূপে 
, প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। সুতরাং মায়ার প্রভাবে নিবিবশেষ ব্রহ্ম কিরাপে সবিশেষত্ব লাভ 
করিতে পারেন? 

এইরূপ সমস্যার আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় তিনি লিখিয়াছেন_ “ছায়া যেনন আলোকের 
পার্্চর, তেমনি অঙ্জানও জ্ঞানের পার্্বচর, উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচা সম্বন্ধে কখন দূরে কখন 
ব! নিকটে, কখন প্রকাশ্মরূপে ও কখন অন্তমিহিতরূপে আলোকের ও জ্ৰানের সহিত দেখ! গুন! 
করিয়। থাকে |" 


[ ১০৭৯ ] 


শঙ্কর-মত ] _ শ্বৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ১।২৬৭- 


এ বিষয়ে বক্তব্য এই £__-আলোকের প্রভাব-বিস্তারের তারতম্যনুসারে অন্ধকারই কখনও 
দূরে, কখনও বা নিকটে ইত্যাদিকপে দৃশ্যমান বা আদৃশ্য হয়। অন্ধকারের প্রভাবে আলোকের কখনও 
এরূপ অবস্থা হয় লাঁ। ইহার মধ্যে অনির্ব্বাচা, কিছু নাই। ““অনির্র্বাচ্য সম্বন্ধের" উল্লেখ করিয়া 
বেদাস্তবাগীশ মহাশয় বোধহয় জানাইতে চাহেন যে, অজ্ঞানরূপা মায়ার প্রভাবে জ্ঞনন্থরূপ ব্রন্ষের 
সবিশেধত্ব-প্রাপ্তির হেতুটী '*অনির্ব্বাচ্য”, অর্থাৎ এই হেতুটী যে কি, কিবূপে ব্রহ্ম মায়ার, প্রভাবে 
সবিশেবত্ব লাভ করেন, তাহা বলা যায় না। ইহা ছারা সমস্যার কোনও সমাধান হইল না, বরং 
সমস্তা-সমাধানের অসামর্থ্যই প্রকাশ পাইয়া! থাকে। 

এক্ষণে বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের আর একটা উক্তি বিবেচিত হইতেছে । তিনি লিখিয়।ছেন__ 
“উতকৃষ্ট-সব্ব-প্রাবল্যে মায়! | "মায়ায় উপহিত উশ্বর ।.....'মায়ায় জ্ঞানশক্তির চরমোতকর্ষ, সেই জন্তু 
তছুপহিত ঈশ্বরও সর্ষ্রেশ্বর, সর্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ধ্বনিয়ন্তা ।” 

এ-সন্বন্ধে বক্তব্য এই £ -মায়। দ্বার ব্রঙ্গ কিরূপে উপহিত হয়েন, এই সমস্তার কোনওরূপ 
সমাধান বেদাস্তবাগীশ মহাশয় করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র “অনির্ধবাচ্য সম্বন্ধের” উল্লেখ করিয়া 
সমস্যাকে এড়াইয়! গিয়াছেন। তথাপি যুক্তির অনুরোধে তাহ। স্বীকার করিয়া লইয়াই এক্ষণে 
আলোচন। কর। হইতেছে। সর্ববব্ধি-শক্তিহীন ব্রহ্ম কাধ্যসামর্্যহীন। অঞ্জানরূপা মায়ার সহিত সম্থন্ধ- 
বিশিষ্ট হইয়া কিরূপে সর্ধজ্ঞত্বাদি লাভ করিতে পাঁরেন- বেদাস্তবাগীশ মহাশয় এস্থলে দেই সমস্তার 
সমাধানের চেষ্টাই করিয়াছেন। তিনি বলেন_ উৎকৃষ্ট-সব্ব-প্রধানা মায়া ছারাই বর্ম উপহিত হয়েন) 
এইরূপ মায়াতে জ্ঞানশক্তির চরমোতকর্ষবশতঃই ব্রন্মের সর্ধবজ্ঞত্াদি উপাধি জন্মে। 

এ-সম্বন্ধে বিবেচ্য হইতেছে এই | জড়রূপা অজ্ঞানরূপ। ত্রিগুণাত্বিক। মায়ার সত্্, রজঃ ও 
তমঃ--এই তিনটী গুণই জড়রূপ, অজ্ঞানূপ । বিশেষত্ব এই যে, সত্ব হইতেছে স্বচ্ছ, উদ(সীন। স্বচ্ছ 
ও উদাসীন বলিয়া সত্ব জ্ঞানের ঘ্বারস্বন্ধপ হইতে পারে__যেমন স্বচ্ছ কাচ আলোক- প্রবেশের দ্বারস্বরূপ 
হয়, তদ্রুপ । কিন্তু সত্ধের কোনওরূপ জ্ঞান-শক্তি নাই, জডর'প এবং অক্ঞানরূপ বলিয়া থাকিতেও 
পারে না) স্বচ্ছ কাচের যেমন স্বতঃ প্রকাশিক! শক্ত থাকে না, থাকিতে গারেও না, তদ্রুপ । এই 
অবস্থায়, স্বত্বপ্রধান! মায়াতে “জ্ঞানশক্তির চরমোতকধ” কিন্ধপে সম্ভব হইভে পারে এবং তহুপহিত 
ব্রক্মেরই বা সর্ববনচ্গত্বাদি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা যে অসম্ভব, পূর্ববর্তী ১২৬৬ অনুচ্ছেদে 
তাহা প্রদণিত হইয়াছে। 

এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল--মায়ার প্রভাবে নিধ্বিশেষ ত্রন্মের সবিশেষত্থ- 
প্রাপ্িরূপ সমস্যার, নারায়ণরূপে জগৎ-কর্তৃত্থা দি-প্রাপ্তিকপ সমস্যার, কোনওর।প সমাধানই নিহ্বশেষ- 
বাদীরা করিতে পারিতেছেন না । 

বেদাস্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন _“ছায়া যেমন আলোকের পাশ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও 
জ্ঞানের পাশ্বচর।” “চেতনের পাশ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্য-সত্তার অধীন ।” “*চিদাত্বা। 
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ব্রত্মোর ভারৃশ পার্খচর-কখন বা সহচর--শক্তিবিশেষই মায়া, মূল প্রকৃতি ইত্যাদি নামে 
অভিহিত হয়।" 

মায়া যে ত্রন্মের শক্তি, ইহ! শ্রুতি-স্মৃতিলম্মত কথা । কিন্তু মায়া ছার! ব্রহ্ম উপহিত হইয়! 
থাকেন-_ইহ1 শ্রুতি-স্মতি সম্মত নহে। যাহা হউক, নিধিবশেষবাদীরা কোনও কোনও স্থলে মায়াকে 
অঙ্গের শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিলেও কারধ্যকালে তাহাকে ব্রদ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন ন|। 
তাহার হেতু এই যে_ ত্রন্মের শক্তি স্বীকার করিলে ত্রন্মকে আর নির্ব্বশেষ বলা চলে না। 

তাহার! বলিবেন_-মায়া নিগুণ ব্রচ্গের শক্তি নহে, সগুণ বর্ষের শক্কি। যে সময় মায়ার 
প্রভাবে নিগুণ ব্রহ্ম সঞ্চণত্ব লাভ করেন, সেই সময় হইতেই মায়া হয় সগ্চণ ব্রনের শক্তি, অগ্নি-ভাদাত্য- 
প্রাপ্ত লৌহের দ্রাহিকা-শক্তির ম্যায় আগন্তকী শত্তি। ইহার উত্তরে বক্তবা এই যে, মায়ার প্রভাবে 
এনর্ববিশেষ ব্রন্মের সবিশেষত্ব বা সঞ্চণত্বই যধন আঃতিদ্বার] বাঁ যুক্তিদ্বার! সিদ্ধ হইতেছে না, তখন মায়ার 
/ ইণ-ব্রন্ব-শক্তিত্বও সিদ্ধ বা বিচারলহ হইতে পারে লা। 

(৬) দ্বিতীয়তঃ শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--ভগবান্‌ নারায়ণ জ্ঞানশক্তিবলাদি যড়েশ্বধ্যদ্বার। 
“সরা সম্পন্ন” -অর্থাৎ তিনি নিত্যযত়ৈশ্বধ্যপূর্ণ। বড়ৈশ্বরয্য যদি তাহার আনাদিকাল হইতে অনস্তকাল 
পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলেই তাহাকে নিত্যষড়ৈশ্বধধ্যপূর্ণ বলা যায়। নিত্যষড়ৈশ্বধযপুর্ণ বলিয়া তাহার 
ষড়েশ্বর্্যও হইবে নিত্য -অনাদিকাল হইতে অনস্তকাল পর্যন্ত স্থিতিশীল। তাহাই যদি হয়, 
তাহা হইলে এই যড়েশ্বর্য্যকে কিরূপে উপাধি বল! যাইতে পারে? কেননা, উপাধি হইতেছে 
আগন্তক বস্ত; তাহার আবির্ভাব যেমন আছে, তেমনি তিরোভাবও আছে। অনাদি উপাধিও 
হ্বীকৃত হয়-- সংসারী জীবের মায়িক উপাধি অনাদি; কিস্তু ইহ! অনস্ত নহে; অনন্ত হইলে হইত 
তপলারণের অযোগ্য । সংসারী জীবের মায়িক উপাধি অনাদি হইলেও অনস্ত_ অনপসারণীয়-. 
হইলে সাধন-ভজনের কোনও সার্থকতাই থাকিত না, মুক্তি বলিয়াও কোনও বন্ত থাকিত না। 
জীবন্বরূপে মায়! নাই বৃলিয়াই এক্ট অনাদি সংসারিত্কে আগন্তক বলিয়া_ন্ৃতরাং উপাধি বূলিয়া_ 
স্বীকার করা হয়। কিন্তু জগতকর্ত। নারায়ণের ষড়েঙ্র্ধ্য যখন নিত্য-_-অনাদি এবং অনপসারণীয়, 
তখন তাহ।ন্চে উপাধি বল! চলে ল' আগন্তকও বল! চলে না। যদি বল। যায়, ব্রহ্মন্বরূপে মাঁয়। নাই 
বলিয়া এবং এই যড়েস্বর্যাও মায়া-প্রভাবজাত ব্লিয়াই ইহাকে আগন্তক উপাধি বল! হয়। ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যে-- পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, মায়ার প্রভাবে ত্রন্মের ষড়ৈশর্যা দি 
সবিশেষদ্বের উদ্ভব হইতে পারে ন।, নির্র্বিশেষবাদীরাও তাহার সমর্থনে কোনও শ্রুতিবাক্যের বা বিচারমহ 
যুক্তির উল্লেখ করিতে পারেন না। স্থৃতরাং হড়েস্বরধ্যাদি সবিশেষত্ব যে মায়া-প্রভাবে উত্তৃত-_সুতরাং 

(1 আগন্তক-_তাহা। স্বীকৃত হইতে পারে না। আগন্তক না হইলেই এই ফড়েস্ব্যকে জগৎকর্তা নারায়ণের 
", স্বরূপভূত বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে 
নির্ধিষশেষবাদীরাই বলেন--ড়েস্বর্যাদি বিশেবন্ধের যোগেই নির্বি্বশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়াছেন । 
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তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই ষড়ৈশবর্ধ্য যখন জগংকর্তা নারায়ণের স্বরূপতৃত, অপিচ আগন্তক 
নহে, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তথাকথিত নির্ববিশেষ তরঙ্গের মধ্যেই যড়েস্বর্ধ্যাদি 
সবিশেষত্বের বীজ - সবিশেষত্বের বীজরূপা শক্তি_বিরাজিত। নুতরাং ব্রদ্ষকে আর নির্বরিশেষ 
বল] চলে না। 

যুক্তির ন্থরোধে স্চণ ব্রহ্ম জগৎকর্তা নারায়ণের এঙ্বর্যকে আগন্তক বলিয়া স্বীকার করিলেও 
ব্রন্মের নিধিবশেষস্ব প্রতিপাদিত ইইতে পাবে না। তাহার হেতু এই। অগ্নির সহিত তাদাত্য্য প্রাপ্ত 
লৌছে যে দাহিকা শক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে অগ্নি হইতে প্রাপ্ত আগন্তবী শক্তি । অগ্নিকে গ্রহণ 
করার শক্তি লৌহের আছে বলিয়াই লৌহের পক্ষে অগ্নি-তাদাত্ময-প্রাপ্ত বা অগ্নির দাহিকা-শক্তি-গ্রাণ্ডি 
সম্ভব হয়। লৌহ কখনও কাষ্ঠের সহিত তাদাত্মা-প্র।ণ্ড হইতে পারে না, কাষ্ঠের ধর্মও কখনও লেখছে 
প্রবেশ করিতে পরে না ; কেননা, কাষ্ঠকে ব। কাষ্ঠের ধর্দকে গ্রহণ করার শক্তি লৌহের লাই। 
ইহাতেই বুঝা যায়, লৌহের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে তাহার পক্ষে অগ্নির 
দাহিকা-শক্তি লাত সপ্তব হইতে পারে। তদ্রুপ, মায়ার প্রভাবে তথাকথিত নিপুণ ব্রহ্মের এশ্ধ্যাদি- 
স্বিশেধত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, মায়ার যোগে এশ্ব্যযাদি- 
সবিশেষদ্ব-প্রাপ্তির অনুকুল-শক্তি ব্রদ্মের মধ্যে আছে। তাহাই যদি হয়, তাহ! হইলে আর ব্রন্মকে 
নিঃশক্তিক- নির্ব্বিশেষ বা নিগুণি বলা যায় না। 

এইদূপে দেখা গেল ব্রহ্ম যদি নিগুণ বা নির্বরিশেষই হয়েন, তাহা! হইলে মায়ার প্রভাবে 
বিশেষত বা সগ্চণত্ব প্রাপ্তি তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না। 

(৭) তৃতীয়ভঃ, ব্রন্গাণ্ডে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ-সন্বন্ধে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন__আদিকর্তা 
নারায়ণাখ্য বিষ্ণুই ভূতসমূহের প্রতি অনগ্রহ-প্রদর্শনের ইচ্ছায় স্বীয় বৈষবী মায়! মূল প্রকৃতিকে 
বশীকৃত করিয়া ( বশীকৃত্য ) দেবকীতে সম্ভত হইয়াছেন এবং অর্জুনের প্রতি প্রবৃত্তিলক্ষণ ও 
নিবৃত্তি-লক্ষণ বেদোঁক্ত ধর্মদ্ধয় উপদেশ করিয়াছেন। “অজোহপি সম্গব্যয়াত্মা”-ইত্যাদি গীতা (৪1৬)- 
শ্লোকের টাকায় তিনি লিখিয়াছেন - এইট বৈষ্ণবী মায়া হইতেছে তিগুণাজ্বিকা মায়া__যাহাদ্বারা সমস্ত 
জগৎ মোহিত হইয়া আছে । স্থুতরাং এই মায়া হইতেছে জড়রূপা বহিরঙ্গ। মায়া । 

এ-স্থলে বিবেচ্য হইতেছে এই :__ আদিকর্তা নারায়ণ ত্রিগুণাত্বিক' মূল প্রকৃতি বৈষ্ণবী মায়াকে 
বশীকৃত করিয়া (বশীকৃত্য) ত্রহ্গাণ্ডে সম্ভূত হয়েন। বশ-শবে'র উত্তর ক-ধাতুর যোগে অভূত-তগ্ভাব-অর্থে 
চ্িপ্রত্যয় করিয়া “বশীকৃতা”-শব নিষ্পশ্ন হইয়াছে। অভূত-তদূভাবের তাংপর্ধ্য অঙ্থুসারে 
“্বশীকৃত্য”-শব্দের অর্থ হইবে _পুর্ধে যাহা বশে ছিলনা, তাহাকে বশে আনিয়া, বশীকৃত করিয়]। 
সুতরাং “বশীকৃত্য”-শব হইতে জানা যায়- ত্রিগুণাত্মিক! বৈষ্ঞবী মায়া পুরে আদিকর্ত। নারায়ণের 
বশে বা! অধীনে ছিল না; পরে তাহাকে বশীকৃত করিয়া নারায়ণ ত্রন্ষাণ্ডে সম্ভ,ত ইইয়াছেন। এই 
মায়! যদি পূর্বে নারায়ণের বশে ব1 অধীনভায় না থাকিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নারায়ণের 
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“ন্থীয় মায়া” বলার সার্থকতা কি, বুঝা ঘাঁয় না। “শ্বীয় মায়া” বলিলে মায়ার পক্ষে নারায়ণের 
রশ্যতা বা অর্ধীনতাই বুঝ! যায়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পুনরায় দবশীকৃত্য”-শব্দেরও 
সার্থকত। কিছু ৫ “*যায় না। 

্ন্মাণ্ডে সম্ভৃত হওয়ার পূর্বেব বৈষবী মায়। যদি জগৎকর্তা নরায়ণের বশেই না থাকিয়া থ।কে, 

হা হইলে বুস্িত হইবে-মায়া তখন ছিল স্বতন্ত্র, স্বাধীনা। প্রীপাদ শঙ্করের মতে নিরধিবশেষ 

ন্ষের সবিশেষ-নারায়ণত্ব যখন মায়ার প্রভাবজাত, তখন ইহাঁও স্বীকার করিতে হয় যে, স্বপতন্ত্রা মায়া 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্র প্রভাবেই নির্ব্বিশেষ ব্রঙ্গকে সবিশেষ করিয়ছে। কিন্তু কত্তৃত্বহীন। 
জড়রূপা মায়ার পক্ষে তাহা ও সম্ভব নহে। 

যদি বলা' যায়, কর্তৃত্বহীনা জড়রূপা মায়া জগৎকেও তো! যুদ্ধ করিয়া থাকে। জগৎকে 
যখন মোহিত করিতে পারে, তখন নির্বিবশেষ ব্রন্মাকে সবিশেষ করিতে পাবিবেনা কেন? ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই । শ্রুতি-স্থৃতি হইতে জানা যায়, ব্রদ্ষের চেতনাময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মায়া 
জগতের স্থষ্ট্যানি কার্ধা এবং জগতের মোহনাদি কাঁধ্য নির্বাহ করিয়া থাকে (১/২৬৪-চ অন্চ্ছেদ 
রষ্টবা)। ব্রন্মের চেতনাময়ী শক্তির আন.কুল্যব্যতীত জড়-মায়ার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ব্রহ্ম যদি 
নির্ব্বিশেষই হয়েন, তাহাতে এই চেতনময়ী শক্তি থাকিতে পারে না, সুতরাং জড়রূপা মাঁয়াও কর্তৃত্ব 
শক্তি লাভ করিতে পারে না। বীজ্জাঙ্কুর-ম্যায়েও যে ইহা! সম্ভর হইতে পারে না, তাহাও পূর্বেই 
প্রদণিত হইয়াছে [ ১২৬৬ (8)-অনুচ্ছেদ জষ্টব্য ]। 

যুক্তির অন্রোধে তাহ সম্ভব বলিয়। স্বীকার করিলেও, যে শক্তির অধীন নারায়ণ, সে 
শক্তি নারায়ণের “ঙ্ষীয় শক্তি মায়” বল। যায় না| যেহেতু, শক্তি শক্তিমানের অধীনেই থাকে, শক্তি- 
মান্কর্তৃকই তস্ত্রিত হয়, কখনই স্বতন্ত্র থাকে ন।। “বশীকৃত্য” শব্দে মায়াশক্তির স্বাতন্ত্যই স্বীকৃত 
হইয়াছে। 

আবার, শ্বতন্ত্রা মায়ার প্রভাবে অবস্থিত নারায়ণ, স্বীয়-বশ্যতা-সম্পাদিকা স্বতন্ত্র মায়াকে 
বশীভূতই বা করিবেন কিরূপে এবং কাহার শক্তিতে ? 

এইরূপে দেখ! যাইতেছে -_নির্ব্বশেষ ব্রন্দের কল্পনা করিয়া ভ্রীপাদ শঙ্কর কতকঞ্চল 
অসমাধেয় সমস্যার স্থষ্টি করিয়াছেন। 

৮) চতুর্থত: ব্হ্মাণ্ডে দেবকীসম্ত,ত শ্রীকষ্ণের মায়াময়ত্ব। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়- 
স্কোতক পূর্বোদ্ধত শ্রীপাদ নীলকণ্ঠাদির বাক্য হইতে জানা যায় - শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় শরীরটা নিত্য 
হইলেও ভাহার দেবকীগর্ভ-প্রবেশাদি, বাল্যাদি অবস্থ।, তত্বদবস্থায় কৃত কর্মাদি সমস্তই হইতেছে 

.( এন্্রক্জালিকের ইন্দ্রজাল-স্থষ্ট বস্ত্র গ্কায় অবাস্তব, কেবল প্রাতীতিক মাত্র । স্থতবাং অর্জনের নিকটে 
তিনি যে ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও অবাস্তব, প্রাতীতিকমাত্র। অথচ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন-_ 
জ্রীকফ নাকি “ভূতা নুজিধৃক্ষয়া--জীবসমূহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছাতে” অজ্ঞুনের নিকটে 
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বৈদিক ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ যদি ইন্দ্রঙ্গালস্থষ্ট বস্তুর ম্যায় অবাস্তবই হয়, তদ্ারা 
জীবের কি উপকার বা সাধিত হইতে পারে, এবং তদ্দরা জীবের প্রতি কি অন্গুগ্রহই বা প্রকাশিত 
হইতে পানে, তাহা বুঝা যায় না| 

শ্রীক্ণের জন্ম-কম্াদি-সগ্থন্ধে শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের উল্লিখিত অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, স্থীয় 
জন্ম-কর্মের স্বর্ধীপ সম্বন্ধে “জন্ম কর্ম চ “ম দিব্যম্”-বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞনের নিকটে যাহ। বলিয়। 
গিয়াছেন, তাহাকেও বার্থ বলিয়া মনে কপিতে হয়। "মায়া”-শব্দের এক অদ্ভুত অর্থ গ্রহণ করিয়! 
শ্রীপাদ শঙ্কর এবং তদন,বণ্তিগণ কি ভাবে শাস্ত্বাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, ই 
তাহারই একটা দৃষ্টান্ত | 

আপাদ শঙ্কব আরও বলেন--এই জগৎ এবং জগতিস্থ জীবসমূহও ইন্দ্রজালস্ষ্ট দ্রবোর ন্যায় 
অবাস্তব, তাহাদের সন্ত! কেবন্গ প্রাতীতিক মাত্র, বাস্তব কোনও সত্তা লাই ( এ-সম্বন্ধে, জীবতত্ব 
স্থষ্টিতব গ্রলঙ্গে আলোচনা করা হইবে )। ভাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রজালস্থষ্ট অবাক্তব- 
বন্তর শ্কায় অবাস্তব-জগতের জন্য অবাস্তব উপদেশের সঙ্গতি হয়তো থাকিতে পারে কিন্তু ইহাকে 
জীবেব প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ-নামে অভিহিত করা যায়না। জীব নাই, তাহার প্রতি আব!র 
অনুগ্রহ কি? শ্রীপাদ শঙ্করের মতে অবিগ্ভার বশীভূত ব্রন্মই নাকি জীবনামে পরিচিত । তাহাই 
যদি হয়, শ্রীকৃষ্ণ কি নিজের প্রতি অনুগ্রহ প্রকীশের জন্য ইন্্রজাল বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া মনে 
করিতে হইবে ? ভাহার ( ইন্দ্রজালস্য্ট অবাস্তব বস্তুর ম্ভায় অবাস্তব ) উপদেশই ব্যাসদেব শীতাতে 
সঞ্চলিত করিয়াছেন বলিয়া শ্্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন। তাহ! হইলে এই গীতাও কি ইন্দ্রজালস্যষট 
বস্তর ন্যায় অবাস্তব নয়? এবং গীতার ভাষ্যকারগণ এবং তাহাদের ভাষাও কি ইন্দ্রজালবৎ অবাস্তব 
নয়? গুরু, শিষ্য, সাধন-ভজন-_সমস্তই কি ইক্দ্রজালবং অবাস্তব ? 

মায়া-শব্দের এইরূপ লৌকিক এন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালবিদ্ঠার ম্যায় মিথ্যা -স্তষ্টিকারিণী 
শক্তিবিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপ অদ্ভুত সমন্যার স্থষ্টি করিয়াছেন। 

আবার, মীয়া-শব্ের এই একটী মাত্র (অর্থাৎ মিথ্যা-স্থট্টিকারিণী শক্তি বিশেষ) 
অর্থই লহে এবং সর্বত্রই এই একটীমাত্র অর্থেই শাস্ত্রে মায়া শব্দের প্রয়োগ হয় নাই । স্বীয় 
ব্রন্মাস্ত্র-ভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে শ্রীপাদ রামান্ুজ মায়া-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা পুর্বেব (১২1৬৪ ছ- অনুচ্ছেদে) উদ্ধত এবং আলোচিত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোম্বামীও 
তাহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন__-“প্রাকৃতবন্মায়াশব্দস্যেন্রজালবিদ্যাবাচিত্মপি মন যুক্তম্‌ 
কিন্ত মীয়তে বিচিত্রং নির্মী্তেহনয়েতি বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিত্বমেব।- প্রারুতবং (লৌকিক 
এন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল-বিদ্যার ম্যার ) মায়া-শব্দের ইন্্রজাল-বিদ্যাবাচিত্ব যুক্তিযুক্ত নহে 
কিন্ত ( মায়া-শব্দের বুাৎপত্তিগত অর্থ )_নির্মীয়তে অর্থাৎ বিচিত্রবন্ত নির্মিত হয় ইহ! দ্বার। _এই 
ব্যুৎপত্তিগত মর্থে মায়া-শবের 'বিচিত্রার্থকরী শক্তি অর্থই সঙ্গত” 


১০৮৪ 


শন্কর-মত 1... অঙ্টসতে ত্রহ্থতত্‌ | ১।২৬৭-আঅন্ধু 


বৈদিক শবের অর্থনির্ণয়ে আচার্য যাস্ক মায়া-শবের এক্টরূপ অর্থ লিখিয়াছেন--- 
“মীয়ান্তে পরিচ্ছিদ্যস্তে অনয়া পদার্থাঃ__পদার্থসমূহ ইহাদ্বারা পরিচ্ছন্ন হয় বলিয়া ইহাকে মায়া 
বল! হয়।”' পাঁণিনীয় উনাদি সুত্র_“মাচ্ছাসিভ্যো। ষঃ॥ উনাদি 8।১০৬।”__অনুসারে মা-ধাতুর উত্তর 
য.প্রতায় যোগে মায়া-শব্দ নিষ্পল্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ-_তীহার । ব্রদ্ষের ) শক্তি, যন্বারা 
তিনি অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পাঁরচ্ছিপ্নবৎ হইয়াছেন। ইহা বৈদিকী মায়ার অর্থ। এই অর্থে 
ইন্্রজালস্থষ্ট বস্ত্র স্াঁয় মিথ্যান্থিকারিণী শক্তিই মায়া_ এইরূপ মথের কোনও আভাস পাওয়া 
যায় না। আ্তিশ্মতিতে যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তদতিরিক্ত শন্য কোনও অথ” 
তাহাতে আরোপিত করিলে শ্রুতিস্মৃতির অভিপ্রেত তাতপর্য্য উপলব্ধ হইতে পারে না। 

এইবূপে দেখা গেল-_(বহিরঙ্গা) মায়াশব্বের লৌকিকী ইন্দ্রজাল-বিদ্যার স্তাঁয় 
মিথ্যাস্থপ্টিকারিণী শক্তি অর্থ যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু সববজ্জই মায়া-শব্দের, এই 
অথই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই 'অসমাধেয় সমস্য।র উদ্ভব হইয়াছে । এইরূপ অথ গ্রহ্থণ 
করাতেই আলোচ্য গীতা-শ্লোকের তৎকৃত ভাষ্োও পুর্বোশ্রিখিত অসমাধেয় সমস্যা দেখা দিয়াছে। 
পরস্ত শ্রীপাদ রামানুজাদি যেরূপ অথ করিয়াছেন, (এই অর্থ শ্লোকালোচন।র প্রথমেই উল্লিখিত 
হইয়াছে ), তাহাতে এইরূপ সমপ্যার উত্ভুব হয় নাই। তাহাদের অর্থ শ্রুতিম্মৃতির অনুগত। 

(৯) এক্ষাণ দেখিতে হইবে, শ্্রীকষের তথাকথিত মায়াময় দেছের উপাদান কি? 

আলোচ্য গীতা-ক্লোকের টাকায় শ্ত্রীপা্দ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন £-_““ননু তঠি ভগবচ্ছরীরস্া 
কমুপাদানম্‌ 1 অবিদ্যেতি চেৎ। ন, পরমেশ্বরে তর্দভাবাং। জীবাবিদ্যা চে, ন, শুক্তিরজতাদেরিব 
তুচ্ছত্বাপত্তেঃ। চিন্সান্রর চে, ন, চিত: সাকারাত্বাযোগাৎ, তথাত্বে তস্যাতীন্রিয়ত্বাপত্তি: | তথ্মাং 
কিমালম্বনোইয়ং ভগবদেোহঃ 1? *** শুথু 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়া? ইতি। অয়মর্থ: 
জীবাত্মানো হি অশত্মভূতাং প্রকৃতিং তেজোবস্লাদিকং পঞ্চভূতাত্বিকাং বা অধিষ্ঠায় সম্ভবস্তি 
জন্মাদীন্‌ লভস্তে, হস্ত স্বাং প্রত্যগনম্তাং প্রক্ৃতিং প্রত্যকৃচৈতম্তমেবেত্যর্থ; তদেবাধিষ্ঠায় ন তু 
উপাদানাস্তরম্‌ আত্মমায়য় মায়য়া ভবামি।” 

তাৎপর্য্য এই ২ - ভগবান্‌ শ্রাকৃষ্ণের দেহের উপাদান কি? ইহা অবিদ্যা হইতে পারে 
না) কেন না, পরমেশ্বরে অবিদ্য1া নাই। ইহা জীবাবিদ্যাও হইতে পারে না; কেননা, ইহা 
শুক্তিরজতাদির ম্যায় তুচ্ছ। ইহ! চিম্মাত্রও হইতে পারে না; কেননা, চিতের সাকারতবযোগ 
সম্ভব নয়, & তঞ্জপ হইলে তাহার অতীন্দ্রিয়ন্ত্বের জপত্তিও উচিতে পারে । তাহা হইলে ভগবদ্দেছের 
আলম্বন কি? 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়” ইত্যাদি বাক্যেই তাহা বল! হইয়াছে জীবাত্মারাই 
কুটস্থচিয়াতে! গরাহাঃ শ্বমায়য়া চিন্মযমাত্বনঃ শরীরং স্জামি।” ভ্রীকফের শরীর যে চিগ্মায়। এস্ছলে তাহাই 
ভিনি বলিয়াছেন। 
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তেজ: অপ. আদি পঞ্চ-ভূতাত্মিকা অনাত্মভূত! প্রকৃতিতে অধিষ্টিত হইয়া জন্মদি লাভ করিয়া 
থাকে । শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্বকীয় প্রকৃতিকে প্রত্যক চৈতন্তকে লধিষ্ঠান করিয়া, অন্ত কোনও 
উপাদানকে অধিষ্ঠান না করিয়া, আত্মমায়ায় ( মায়ায়) সম্তত হয়েন! 

শ্ীপাদ নীলকণ্ বলেন--"স্বাম্‌ প্রকৃতিম্ঠ-অর্থ হইতেছে স্বীয় প্রত্যকৃচৈতন্থ ; এই 
প্রত্যকূচৈতনাই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় দেহের উপাদান। তীচার টাকা হইতে ঈহাও বুঝা 
যায় - এই প্রতাকৃচৈতন্য অনাত্মভৃত পঞ্চভূত নহে, অর্থাৎ ইহ! ত্রিগুণাত্মবক নহে। 

কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই “্বাং প্রকৃতিম্”-এর অর্থ করিয়াছেন “প্রকৃতিং মায়াং 
মম বৈষ্ঃবীং ভ্রিগুণাক্মিকাম্--ত্রিগুণাত্মিক। বৈষ্ঞবী মায়।।” ইহার টীকায় শ্রীপাদ আনন্দগিরি আবার 
লিখিয়াছেন__'“মায়াশব্দস্যানসি প্রচ্গানামন্থ পাঠাদিঙ্ঞানশক্তিবিষয়তম।শঙ্ক্যাহ। ব্রিগচণজ্মিকামিতি। 
--শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকৃতি-শব্দের মায়া অথ” করিলেও তাহ! যে প্রজ্ছানামা বিচ্কানশক্তি নহে, 
তাহ] জান।ইবার জন্য লিখিয়াছেন_ ত্রিগুণাত্বিক।” প্রকৃতি-শব্দের অথ” এ স্থলে যদি ত্রিগুণা- 
ঝ্িক। মায়াই হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে অনাত্ভূতা, অচৈতন্যন্থরূপা। এই অবস্থায় 
শঙ্করানুগ শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ কেন যে “প্রত্যক্চৈতন্য” লিখিলেন, তাহ! বুঝা যায় না। 

আবার, শ্রীপাদ মধুসুদদন লিখিয়াছেন_-“ন ভৌতিকং শরীরমীশ্বরস্য। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠা় 
সস্ভব।মি, গ্রকৃতিং মায়াখ্যাং বিচিত্রানেকশক্তিমঘটমানঘটনাপটীয়সীং স্বাং স্বোপাধিভূঁভীমধিষ্ঠায় 
চিদাভাসেন বশীকৃত্য সম্ভবামি, তৎপবি্ণামবিশেষৈরেব দেহবানিব জাত ইধ ভবামি।৮ তাৎপর্য 
ঈশ্বরের শরীর ভৌতিক _ পঞ্চভাতে নির্দ্িত.নহে। স্বীয় উপাধিভূততা অঘটন ঘটন-পটিয়সী বিচিত্রা- 
নেকশক্তিরূপ। মায়ানায়ী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, চিদাভীসের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ সম্ভৃত হয়েন, সেই মায়ানায়ী প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই তিনি দেহবানের 
ন্যায়, জাতের ন্যায়, হইয়া থাকেন। 

শ্রীপাদ মধুস্থদনের ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়-যে মায়ানায়ী প্রকৃতির পরিণামবিশেষের 
দ্বার! শ্রীকৃষ্ণ দেহধানের ন্যায় হয়েন, তাহ! হইতেছে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী সুতরাং কর্তৃত্বশৃক্তি- 
বিশিষ্ট! | তাহা হইলে এই প্রকৃতি শ্রীপাদ শঙ্করের ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি নহে, কেনন! আ্রীপাদ 
আনন্দগিরির টাক1.অনুসারে ত্রিগুণাক্মিক। প্রকৃতি হইতেছে জড়রূপা। বর্তৃত্বশক্তিহীনা । 

পুর্বে কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের যে উক্তি উদ্ধত কর! হইয়াছে [(৫) অনুচ্ছেদে), 
তাহা হইতে জান যায়-- প্রকৃতির সবপ্রধানা বৃত্তিকে বলে মায়া । শ্রীপাদ মধুস্থদনও যদি সেই 
অথেই মায়াশব্দের প্রয়োগ করিয়। থাকেন, তাহ! হইলে সব্বপ্রধান। মায়াই তাহার অভিপ্রেত 
বলিয়া! মনে করিতে হইবে । সত্ধপ্রধান। মায়াও অবশ্থ কর্তৃতশক্তিহীনা ; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন___ 
এই মায়াকে চিদাভাসের দ্বারা বশ্বীকৃত করা হইয়াছে । চিদাভাসের সহিত যুক্ত হইলে জড়রূণ। 
সবপ্রধান। মায়াও কর্তৃত্বশক্িযুক্ত। হইতে পারে- চিৎ-এর প্রভাবে । 


লে 
চির ১ , 
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প্রীপাদ মধুনুদন আরও বলিয়াছেন__“অনাদিমায়ৈব মছুপাধিস্তৃতা যাবৎকালম্থায়িত্বেন চ 
নিত্য। জগৎকারণত্ব-সম্পাদিক1 মদিচ্ছয়ৈব প্রবর্তমান! বিশুদ্ধসত্বময়দ্েন মম মৃত্তিস্তদ্ধিশিষ্টস্য চাজন্বমব্যয়- 
ত্বমীশ্বরত্পোপপন্নম্‌।৮ ইহ। হইতে জানা গেল শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হইতেছে বিশুদ্বসবময়। এস্থলে বিশুদ্ধসত্ব 
হইতেছে রজন্তমোহীন প্রাকৃত সত্ব। তাহ! হইলে বুঝা যায়_এ.স্থলে শ্রীকষ্চবিগ্রহকে প্রাকৃত- 
সব্গচণের বিকারই বলা হইয়াছে। এইরূপ অভিমত যাহারা পোষণ করেন, তাহাদের সম্থ্ধেই 
শ্রীপ্রীচৈতম্চরিতাম্বতে বল হইয়াছে -_- 

“চিদানন্দ তেহো তার স্থান পরিবার । 

তারে কছে প্রাকৃত সত্বের বিকার ? 0১1৭১৯৮| 
বিষুুনিন্দ! আর নাই উহার উপর | 

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ুকলেবর ॥1৭1১১০।% 


শ্রীকৃষ্ণের উপাধিভূত৷ মায়ার নিত্যত্ব-সম্থদ্ধে শ্রীপাদ মধুসথদন বলিয়াছেন_“অন।দিমায়ৈব 
মছুপাধিভ্ঠৃতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্য! জগৎ-কারণত্ব-সম্পার্দিকা ।”_-যাঁবকা লস্থা ঝিত্ববশতঃই 
উপাধিভূত। অনাদি মায়া নিত্যা। তাহা হইলে এতাদৃশ-মায়াসস্ভ,ত শ্রীকঞ্চদেহও কি যাবংকালস্থায়িত্ব- 
বশতঃ নিত্য? ইহাই কি শ্ীপাদনীলককথিত শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় বিগ্রহের নিত্াহ্ছের স্বরূপ ? 

যাহ। হউক, উপবে যাহাদের টীকার আলোচনা করা হইল, তাহারা সকলেই শ্রীপাদ 
শঙ্করের মান্ুগত্যে আলে।চ্য গীতাশ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ ত্বাহাদের মধ্যে মতের এঁক্য 
দেখা যাঁয় না। মতের অনৈক্যের কথা বলার হেতু এই যে, শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ বলেন-_প্রত্যক্‌ 
চৈতন্তই হইতেছে শ্রীকষ্কবিগ্রহের উপাদান, এই প্রত্যক্চৈতন্য অনাস্বভূত পঞ্চভৃত নহে । আবার 
শ্রীপাদ মধুস্ুদন বলেন -ইহা হইতেছে মায়ানায়ী প্রকৃতির পরিণামবিশেষ, বা প্রাকৃতসত্ব; প্রাকৃতসব্ব 
কিন্তু অনাত্মভুত। উল্লিখিত টাকাকারদের কেহই স্বীয় উক্তির সমর্থনে কোন শান্তরপ্রমাণের উল্লেখ করেন 
নাই; তদ্রুপ কোনও শাস্্প্রমাণ নাইও। শ্ত্রীপাদ শঙ্চরের উক্তিকে অবলম্বন করিয়। তাহারা কেবল 
স্বস্থ-অনুমানঈ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে অনুমান শাঙ্রদ্বাবা সমধিত নহে, পরব্রন্ধ শীকৃষঃ 
সম্বন্ধে সেই অনুমান আদরণীয় হইতে পারে না| শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার না করাতেই তাহাদের মধ্যে 
মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে । শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার করিলে এইরূপ মতভেদের সম্ত।বনা থাকিত না। শ্রুতি 
বলিয়াছেন-_পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সচ্চিদানন্নবিগ্রহ, দেহ-দেহি-ভেদহীন আনন্দঘন-চিদ.ঘন- 
বিগ্রহ ১ ক্ডাহার এতাদৃশ বিগ্রহেই তিনি ব্রহ্ষাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীপাদ রামানুঞজাদিকৃত অর্থও যে 
এইরূপ শ্রুতিসম্মত, তাহা! এই অনুচ্ছেদের প্রথমেই বলা হইয়াছে। 

(৯*) যাহার) ভগবানের মায়াময়রূপের উপাদান-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাদের 
সম্বন্ধে স্বভাবতঃই একটা জিজ্ঞাস! মনে জাগিয়া উঠে। তাহ! এই। 


১৩০৮৭ 


শঙ্কর-মত) গৌড়ীয় বৈষ্বাধ-নর্শন [ ১1২৬৭ 


“অতএব চোপমা' সূর্য্য কাদিবং 1১1২1১৮। ব্রন্ষস্ুত্রভান্তে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন__সৌপাধিক 
স্বরপের বিশেষবন্তা হইতেছে পঅপারমাধিকী।” “অতএব চাস্যোপাধিনিমিত্তামপারমার্ধিকীং 
বিশেষবস্তামভিপ্রেত/”-ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায়_সোপাধিক শ্বয়পও হইতেছে 
“অপারমাধিক”--অবান্তব। গ্রীপাদ নীলকণ্ঠ তাহ! পরিষ্কার ভাবেই খুলিয়া বলিয়াছেন_ব্রন্মা্ডে 
অবতীর্ণ সোপাধিক শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন -লপৌকিক মায়াবীন্থষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর তুল্য অবান্তব। তাহাই 
যদি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাহ্য এই যে, অবান্তব বস্ত্র আবার উপাদান কি? লৌকিক মায়াবী যে 
রজ্জ,র স্থষ্টি করিয়া! থাকে, যে রঙ্ছুকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় মায়াবী উদ্ধে” আরোহণ করে, সেই রজ্জব 
কিসের ছারা নিম্মিত, সেই রজ্জুটি কি রেশমের ছার! প্রস্তুত, না কি স্ুতাদ্ধার। প্রস্তুত, এইবপ প্রশ্ন কি 
কাহারও মনে কখনও জাগে? নাকি ইহার সমাধানের জন্য কেহ কখনও চেষ্টা করে? সোপাধিক 
ভগদ্দেহও যখন মায়াবীন্্ট রজ্জব ম্যায় অবাস্তব, তখন তাহার কোনও বাস্তব উপাদানও থাকিতে 
পারে না এবং বাস্তব উপাদান-নির্ণয়ের জন্য প্রয়াসেরও কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না। 

তথাপি যে শ্্রীপাদ নীলকণ্াদি শ্রীকৃষ্ণচদেহের উপাদান নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে 
মনে হয়, শ্রতিতে ভগবদ্বিগ্রহের সত্যত্ব সন্বদ্ধে যাহা বল! হইয়াছে, তাহার প্রতিও তাহাদের 
আস্থা আছে; অথচ সন্প্রদায়নুরোধে তাহাদের সম্প্রদায়াচার্ধয প্রীপাদ শঙ্করের উক্তির প্রতি অবঙ্ঞ 
প্রদর্শন করিতেও তাহার! কুষ্ঠিত। এজপ্ঠই উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়া 
সাহার! উভয়ের প্রতিক শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের উক্তির আদ্যোপান্ত 
বিচার করিলে দেখ! যাইবে, তাহাদের সমস্থয়চেষ্টা সার্থকত। লাভ করিতে পারে নাই । 

(৯৯) শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ তো৷ বলিলেন-_ব্রন্মাণ্ডে আবিভূতি শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন লৌকিক 
মায়াবীন্থষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর তুল্য। তাহ] হইলে ঘিনি এই দ্বিতীয় মায়াবীর স্থষ্টি করিলেন, সেই 
মূল মায়াবী কে? গীতাভাষোর উপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়_ 
জগতকর্ত। নারায়ণই হইতেছেন মূল মায়াবী ; কেননা, আীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন_-সদাসব্বৈশ্বধ্যসম্পন্ , 
নারায়ণই শ্রীকৃষ্করূপে দেবকী-বন্মুদেব হইতে সস্তুত হইয়াছেন। 

যদি জগৎকত্তা নারায়ণই মূল মায়াবী হয়েন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে--শ্রীপাদ 
শঙ্করের মতে জগতবর্তী নারায়ণ তো সোপাধিক স্বরূপ -_ স্থৃতরাং অপারমাধিক অর্থাৎ ইন্দ্রজালম্থষ্ট 
বন্ধুর ন্যায় অবান্তব। এতাদৃশ নারায়ণ কিরূপে মূল নারায়ণ হইতে পারেন? লোঁকিক মায়াবী 
অবাস্তব নহে, তাহার হ্ুষ্ট দ্বিভীয় মায়াবীই অবাস্তব | 

লৌকিক মায়াবীন্থষ্ট দ্বিতীয় অবাস্তব মায়াবী কখনও ভূতীয় একটা মায়াবী সৃষ্টি করিতে 
পাঁরে না। অবাস্তব মায়াবী নারায়ণ কিরূপে অবাস্তব মায়াবী শ্রীকঞ্চদেহের স্থষ্টি করিতে পারেন? 

আবার জগতকর্ত।! নারায়ণও যদি মায়াবীন্থ্ দ্বিতীয় মায়াবীর ন্যায় অবাস্তব ব1 
অপারমাধিকই হয়েন, তবে তাহাকে যিনি স্থষ্টি করিলেন, সেই মূল মায়াবী কে? 


[ ১৭৮৮ ] 


শঙ্কর-মত ) অন্যমতে ব্রন্মতত্ব + | [ ১১৬৭-অহ 

জীপাদ শঙ্কর, কিন্বা। তাহার অনুগত কোনও আচার্ধ)ই এষ্ট প্রশ্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন 
নাই । 

যদি বল! যায়__ইন্দ্রজালন্প্রিকারিণী শক্তিরপা মায়ার যোগে নিধিবশেষ ত্রচ্মট 
জগংকর্থ! নারায়ণের স্থট্টি করিয়াছেন, তাহা! হইলেও জিজ্রান্থ্য হইতেছে---কেবল ইন্দ্রজালবিদ্যা 
ইন্্জালের স্থষ্টি করিতে পারে না, তাহার সহায়তায় লৌকিক বাস্তব মায়াবীই তাহার স্থষ্টি করিয়া 
থাকে। তদ্রুপ ঘি মনে কর! যায়__মিথ্যা-স্থষ্টিকারিণী মায়ার সহায়তায় নির্বরবিশেষ ত্রন্মই দ্বিতীয় 
মায়াবীরূপে জগতকর্ত। নারায়ণের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ব্রন্মের সবিশেষত্বই স্বীকৃত হইয়। 
পড়ে। নির্িশেষ ব্রন্মের সহিত মায়ার যোগে যে সবিশেষত্থের উদ্তব হইতে পাবে না, তাহা পুর্রেই 
প্রদগিত হইয়াছে (১২৬৬-_ অনুচ্ছেদ আষ্টবা)। 

থ। “মায়! হোষ। ময়। ন্থষ্টা যন্সাং পশ্যসি নারদ । 

সর্ববভূত গুণৈযু্িং নৈবং মাং ভ্রষ্টমহ সি ॥” 

এই্টটী মহাভারতের শ্লোক; পুর্ববে ১২1৫৮-চ-অনুচ্ছেদে এই শ্লেকের অর্থথলোচনা কর! 
হইয়াছে । সে-স্থলে বলা হইয়াছে _আক্দ্ুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, নারদের নিকটে 
নারাঁয়ণকর্তৃক প্রকটিত বিশ্বরূপও তদ্রপস্ট। শ্ত্রীপাদ শঙ্করের গীতাভায্যের উল্লেখ কবিয়া সে-স্থলে 
ইহ1ও দেখান হষ্টয়াছে যে, অঙ্জুনের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপ ছিল অপ্রাকৃত এবং অজ্জ্নকে শ্রীকৃষঃ 
অপ্রাকৃত দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন বলিয়াই অঙ্জুন তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। তদনুসারে 
ইহাই জাল] যায় যে, নারদের নিকটে নারায়ণ যে বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও ছিল 
অপ্রাকৃত--_ম্থতরাং সচ্িদানন্দময় এবং নারদকে তিনি দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন বলিয়াই নারদ তাহা দর্শন 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

অঙ্জুন দৃষ্ট বিশ্বরূপের শ্যায় নীরদদৃষ্ট বিশ্বরূপও অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় হইলেও সমস্ত 
'গদাদি যে তাহার অস্তভূতি ছিল, তাহাও সে-স্থলে প্রদণিত হইয়াছে। সে-স্থলে শান্্রপ্রমাণের 
উল্লেখপূর্র্বক ইহাও প্রদণিত হইয়াছে যে, যে মাঝ়াদার। নারায়ণ বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! 
হইতেছে ভগবানের ন্বপ্রকাশিক যোগমায়া-শক্তি, বহিরাজ। মায়া নহে। 

্রীনারায়ণ-কর্তৃক প্রকটিত অপ্রাকৃত বিশ্বরূপের মধ্যে জগদাদি সমস্ত অস্তুভূতি ছিল বলিয়াই 
তাহাকে “সর্ববভূত গুণযুক্ত'” বঙ্গ হইয়ছে। তথাপি স্বরূপে তিনি যে “ব্বতূতগুণদুকত _ প্রাকৃত গুণ- 
ঘুক্ত _নহেন, উল্লিখিত ক্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে “সর্ব্ভূতগুণৈযুক্তিং নৈবং মাং ষটহসি”-বাকোই তাহা 
বলা হইয়াছে । ইহার হেতুরূপে উক্ত ফ্লোকের টাকায় শ্্রীপাদ নীলকণ্ঠও যে বলিয়াছেন _ দনিগচনিত্বাৎ” 
তাহার টাকা উদ্ধত করিয়া তাহাও সেস্থলে (১/২৫৮-৮ অনুচ্ছেদে ) দেখান হইয়াছে। 

প্রীপাদ শঙ্কর সর্ব “মায়া”-শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এ-স্থলেও সেই অর্থ গ্রহণ 
করিয়াই দেখাইতে চাহিয়াছেন _নারদকে নারায়ণ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহীও হইতেছে 


০ ] 


১৬৭ তা) 


শঙ্কর-মত ] £গাঁড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ১/১।৬৭-অনু 


লৌকিক-এ্দঙ্গাপিকস্থ্ট দ্বি্ীয় এঁন্্জালিকের ন্যায় অবান্তব। ইহা বিচীরসহ কিনা, তাহাই 
বিবেচনা! করা হইতেছে। 

“অত্তস্তদ্ধন্নোপদেশ।ৎ 1১1১।২০)৮-এই ব্রহ্স্ত্রভাষ্যে প্রীপাদ শঙ্কর একস্থলে লিখিয়্াছেন_.. 
“স্যাৎ পরমেশ্বরস্য।পীল্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্‌। “মায়া হোষ! ময়! হুষ্টা যন্মাং পশ্টসি লারদ। 
সব্বভূতগুণৈযুক্তিং নৈবং মাং দ্রষ্মর্ঘসি ॥-ইতি স্মরণাৎ1__সাধকাম্ুগ্রহের নিমিত্ত পরমেশ্বরেরও ইচ্ছা- 
কৃত মায়াময় রূপ হইয়া থাকে । ণ্মায়া হোষা'*ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।” 

ইন্দ্রজালন্ষ্ট অবাস্তব রূপের প্রদর্শনে সাধকের প্রতি কিরূপে অনুগ্রহ প্রকাশিত হইতে 
পারে, তাহা বুঝা যায় না। অবাস্তব রূপের প্রদর্শন তো বঞ্চনামাত্র। ইহা কি অনুগ্রহ? 

কি অবস্থায় নারায়ণ নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়ছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করিলেই বিষয়টা 
পরিশ্চুট হইতে পারে। 

মহাভারত-শাস্তিপব্রের ৩৩৮তম এবং ৩৩৯তম এই দুই অধ্যায়ে উল্লিখিত নারায়ণ-নারদ- 

ংবাদ বগিত হইয়াছে । ৩৩৮তম অধায় হইতে জান। যায়-_নারদ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া 

“একা গ্রমনা, সমাহিত এবং উদ্ধাবাহ্” হইয়া “গুণাত্মা এবং নিপুণ” ভগবানের ভব করিয়াছিলেন এবং 
তাহার দর্শনের অন্ত বলনতী বাসনার কথা জানাইয়াছিলেন। 

পরবর্তী ৩৩৯তম অধ্যায় হইতে জানা যায়-_গুহাতথ্যদ্যোতক নামসমূহ দ্বারা নারদকর্তৃক 
স্তুত হইয়! বিশ্বরূুপধূক ভগবান্‌ নাবদকে দর্শন দিয়াছিলেন। এন্থলে প্রকটিত বিশ্বরূপের যে বর্ণনা! 
দেওয়া হষ্য়াছে, তাহ! প্রায়শঃ অজ্জুনিদৃষ্ট বিশ্বরূপের অনুরূপই,_ পার্থকা এই যে, অজ্জুনদৃষ্ট বিশ্বর্ূপে 
যুদ্ধের জন্য কুরুক্ষেত্রে সমাগত যোদ্ধ'গণও দৃষ্ট হইয়াছিলেন? কিন্তু নারদদৃষ্ট বিশ্বরূপে তাহারা ছিলেন 
না। যাহা হউক, এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া প্রসন্নাত্ব। নারদ বাগ যত ও প্রণত হইয়া পরমের্্বরকে 
বন্দনা করিলেন। তখন, দেবসযূহের আদি সেই অব্যয় ভগবান্‌ নারদের নিকটে বলিলেন--“আমার 
দর্শনের লালসায় মহুষ্িগণও এই স্থানে আসিয়। থাকেল; কিন্তু তাহারা আমার দর্শন প।য়েন না, 
একাস্তিকঞ্তে্ঠ ব্যতীত অপর কেহই আমার দর্শন পায়েন না। লারদ! তুমি একান্তিকোত্তম 
বলিয়াই আমার দর্শন পাইয়াছ। হে দ্বিজ | আমার এই শ্রেষ্ঠ তমুসমূহ ধর্শীগৃহে জাত। তুমি 
মতত তাহাদের ভঙ্গন কর, সাধন কর। 'তাত্বং ভঙ্জস্ব সততং সধয়স্থ যথাগতম্‌ ॥৩৩৯1১৪। নারদ ! 
তোমার ইচ্ছা হইলে আমার নিকটে বর যাঁজ্া কর, এই বিশ্বমুদ্িরূপ অব্যয় আমি তোমার প্রতি 
গ্রসঙ্প হঈয়াছি।” তখন নারদ বলিলেন_-“আমি যে তোমার দর্শন পাইয়াছি, তাহাতে আজ 
আমার তপস্যা, যম, নিয়ম সমস্ত সকল হইয়াছে । আমি যে তোমার দর্শন পাইয়াছি_ইহাই 
আমার প্রতি তোৌম।র লনাতন বর।” ইহার পরে ভগরান্‌ নারদকে বলিলেন -প্নাঁরদ ! তুমি এখন 
ধাও। আমার যে সকল তক্ত অনিন্দ্িয়াহার হয়া (ইজ্জিয়ভোগ্য বস্ত সংগ্রহের জগ্য যত না করিয়া) 
একাগ্রচিত্বে আমার চিন্তা করেন, তাহাদের কোনও বিজ্পই উপস্থিত হয় না। ইত্যাদি।” বানু- 
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দেবের মহিমা) বাশ্ুদেব কিরূপে জগতের স্্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কার্য নির্বাহ করেন, কিরূপে ধর্দ্দ 
রক্ষা করেন, কখন এবং কিন্ধুপে বিভিশ্নূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া! জগতের মঙ্গল করেন এবং 
ধর্মর।জ্য প্রণীত করেন _লাবদের নিকটে বিশ্বব্বপধারী ভগবান্‌ তৎসমস্তই বর্ণন করিয়া সেই 
(নেই অস্তদ্ধান প্রাপ্ত হইজ্েন। ভগবানের নিকটে অনুগ্রহ লাভ করিয়া! নারদও নর-নারায়ণের 
দর্শনের নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জান! গেল-_বিশ্বরূপধর ভগবান্ই নারদকে বলিয়াছেন যে, একাস্তিক 
ভক্তুব্যতীত পর কেহই তাহার এই দ্ধপের দর্শন লাভে সমর্থন নহেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে 
জানা যাঁয়__অজ্ুনের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপ সঙ্থন্ধে শ্রীকৃষ্ণও এই কথাই বলিয়াছেন। 

দনুতুরর্শমিদং রূপং দৃষ্টবাঁনসি যন্মম। দেব। অপ্যন্ত রূপস্য নিত্যং দূর্শনকাভিক্ষণঃ ॥ 

নাহং বেদৈ্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধে! পরষটং দৃষ্টবানসি মাং যথা। 

ভক্ত ত্বনম্য়া শক্য অহমেবংবিধোইজ্জুনি। জ্ঞাতুং দরষ্টঞ্চ তত্বেন প্রবেই্টঞ্চ পরস্তপ ॥ 

মংকর্ম্মকৃন্মংপরমে! মদ্ভক্তঃ সঙ্গবঞ্জিতঃ। নির্বরবরঃ সর্ববভৃতেষু যঃ স মামেতি পাগুব ॥ 

গীতা ॥১১ ৫২-৫৫। 

--অর্জুন! তুমি আমার যে (বিশ্ব) রূপ দর্শন করিলে, ইহা অতীব দুরর্শনীয় ; এই রূপ 
দর্শনের জন্য দেবতাগণও সর্বদা লাঙ্গায়িত। তুমি আমারযে রূপ দর্শন করিয়াছ, এবংবিধ 
(বিশ্বরপধর ) আমাকে- বেদাধ্যয়ন, বা তপস্যা, বা দান, বা যজ্জাহুষ্ঠান দ্বার1 দর্শন করা যায় না। হে 
পরস্তপ অজ্জ্রন! একমাত্র অনন্ত! ভক্তি দ্বারাই ( ভক্তগণ ) এবংবিধ (বিশ্বরূপধর ) আমাকে তত্বতঃ 
জাত হইতে পারেন, (স্বরূপত্তঃ) দর্শন করিতে পারেন এবং আমাতে প্রবেশ করিতেও পাঁরেন। হে 
পাগ্ডব! যিনি আমার জন্য কন্ম করেন, আমাকেই পরমপুরুযার্থ মনে করেন, যিনি আমার ভক্ত, খিনি 
সঙ্গবঞ্জিত ( বিষয়ে অনাপক্ত ), যাহার কাহারও প্রতি বৈরভাব নাই, সমস্ত জীবের মধ্যে তিনিই 
আমাকে লাভ করিতে পারেন।” 

ইহ] হইতে পরিষ্ছার ভাবেই বুঝা যায় এঁকাস্তিক-ভক্তৃশ্য বিশ্বর্ূপ কখনও ইন্দরজালস্থট 
অবাস্তব রূপ হইতে পারে না। ইহ1 সত্য রূপই। 

বিশ্বরূপধর ভগবান্‌ তাহাকর্ৃক প্রকটিত বিশ্বরূপের ভজন করার জন্যও নারদকে উপদেশ 
করিয়াছেন। ইন্দ্রজালন্যষ্ট অবাস্তব রূপের ভক্জনের উপদেশের কোনও সার্থকতাও থাকিতে পারে ন! 
এবং এতাদৃশ রূপের ভঙনেপদেশে কাহারও প্রতি অনুগ্রহও প্রকাশিত হয় না। 

বিশ্বরূপের দর্শনে নারদ নিজেকে কৃতার্থ বলিয়াও বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহার যম-নিয়ম- 
তপস্যাদি সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। যদি এই বিশ্বরূপ ইন্দ্রজালস ্ট অবাস্তবই হইত, 
তাহা হইলে নারদ কখনও এইরূপ মনে করিতেন না। বিশ্বরূপধর ভগবান নারদকে যখন বলিলেন__ 
“মায়া হ্যেষা ময়া শ্ষ্টা যন্বং পশ্যসি নারদ।”, তখনও নারদের পূর্বোক্ত কৃতার্থতা-জ্ঞান 
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তিরোহিত হয় নাই । ইন্দ্রঙজালস্ছষ্ট অবাস্তব রূপ দেখাইয়া এবং েই রূপের ভজন-সাঁধনের উপদেশ 
দিয়া ভগবান্‌ তাহ।কে ফাকি দিয়াছেন, বঞ্চনা করিয়াছেন-_-একইরূপ জ্ঞানও নারদের হয় নাই। 
বিশ্বরূপধর তগবানের অন্তর্ধানের পরেও নিজেকে পরমান্ধুগৃহীত মনে করিয়াই নারদ 
বদরিকা শ্রমাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন । ইহাতেই বুঝা যায় “মায়া হেবা ময়া স্থষ্টা”-ইত্যা।দি 
বাক্যে ভগবান্‌ নাগদকে জানান নাই যে, নারদদৃষ্ট বিশ্বরূপটা ইদ্দ্রজালস্থষ্ট বস্তর ম্যায় অবাস্তব । 

উল্লখিত শালেচন। হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায় "মায়া হ্যেষ! ময়া হ্ষ্টাস-ইতাদি 
বাক্যে শ্ীপাদ শঙ্কর “মায় শব্দের যে অর্ধ গ্রহণ করিয়াছেন) তাহ। শাস্্রসঙ্গতও ন্যু 
যুক্তিসঙ্গতও নয়। 

গ। “ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ॥ বৃহদারণ্যক ॥১1৫।১৯। 

ইন্দ্র (ব্রন্গ) মায়াদ্বারা বহুরূপ প্রাঞ্ড হয়েন।” 

এই শ্রতিবাকোর ভাষ্ো গ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়ছেন _“ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ মায়াতিঃ প্রজ্ছা ভিত, 
নামরূপভূত-কৃত-মিথ্য।ভিমানৈরর্বা, ন তু পরমার্থতঃ, পুকরূপ বনুরূপ ঈয়তে গম্যতে _-এককপ এব 
প্রচ্ঞ।ঘনঃ সন্‌ অবিদ্ধ। প্রচ্কাভিঃ |__ইন্_ পবমেশ্বব-মায়াদ্বারা_ প্রকৃষ্টচ্ছানদ্বার, অথবা নাম ও রূপাত্মক 
উপাধিজ্নিভ মিথা। অভিমানরাশিদ্বারা পুকঝবূপে অথাৎ বহুরূপে প্রতীত হন; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু 
তিনি প্রচ্ছঘনরূপ একমাত্র বূপ। তথাপি তাহার অবিদ্য!-প্রস্থত বিবিধ ভেদজ্ঞানবশে ( নানা 
প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থকেন মাত্র )1 মহামহোপাধ্ায় ছুর্গাচরণ-সাংখাবেদানম্তরতীথকৃত অনুবাদ |” 

এ-স্থলে শ্রাপাদ শঙ্কর “ইন্্র-শব্দের শর্থ করিয়ছেন-_-“পরমেশ্বর, অথণৎ তাহার “জগ্রণ 
ব্রশ্ম” । গীতাভাষ্যের উপক্রমে যাঁহাকে তিনি আদিকর্তা বাঁ জগতকর্তা 'নারায়ণ” বলিয়।ছেন, 
তাহাকে তিনি এ-স্থলে “ইন্দ্র” বলিয়াছেন। 

“মায়1”শব্দের অর্েতিনি লিখিয়াছেন-“'প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টজ্জান,। অথবা নাম রূপাত্মক- 
উপাধিজনিত মিথা। অভিমান 1” ইহা হইল শ্রীপাদ শহ্করের সর্ধ্বদা-গৃহীত অর্থ-_-ইন্দ্জাল-বিদ্ার ন্যায় 
মিখ্যাবন্তব উৎপাদনের শক্তিবিশেষ। 

এই মায়াকে তিনি “প্রজ্ঞা” বলিয়াছেন এবং এই “গ্রজ্ঞ!” যে “অবিদ্যা-প্রজ্ঞা_-অবিদ্যা- 
প্রন্থত ভেদজ্জান”, তাহাও বলিয়াছেন। তাহার ভাষোর টীকাকার আরীপাদ আনন্দগিরিও তাহাই 
বলিয়াছেন -_“মায়।ভিঃ প্রচ্াভিঃ মিথ্যাধীহেতৃভূতানাদ্যনির্বাচা-দগয়মানাজ্ঞানবশাদেব বহুরূপো ভাতি। 
আবিদ্যাপ্রজ্াভিক্রূপো। গম্যত ইতি ।” গীতাভাষ্যের টীকাতেও শ্রীপাদ আনন্দগিরি “প্রকৃতি”, 
শব্দের অথ-প্রসঙ্গে তাহাই বলিয়াছেন-“ময়াশবন্াপি প্রজ্জানামন্থু পাঠাদ্‌ বিজ্মীনশক্কিবিষয়দ্বমাশক্ক্যাহ 
জিগুণাজ্িকামিতি ॥ গীতা 1৪1৬|-স্লোকটীকা |” 

মাবার, “ইন্দ্র ব পরমেশ্বরকে” তিনি “প্রজ্ঞাঘন-_-মায়াঘন”' বলিয়াছেন । 

এ-স্থলে বিবেচ্য হক্টতেছে এই :--মায়াকে প্রজ্ঞা বলায় পরিষ্ষীর ভাবেই বুঝ। বাইতেছে -. 
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এই মায়! শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্তী মায়া নহে। কেন না, শ্রুতি-স্বৃতি-প্রোক্তা মায়া হঈতেছে 
জড়রূপা অচেতল। _-ন্থতর।ং কর্তৃত-সামর্থযহীনা | প্রজ্ঞা হইতেছে চেতনের ধর্ম; অচেতন! মায়] 
প্রজ্ঞারপা হইতে পারেনা। এই প্রজ্ঞ।রূপা মায়! শ্রীপাদ শঙ্করের পরিকল্পনা । শ্রুতি-স্মৃতিতে 
ঘে স্থলে “মায়া”-শব্দের উল্লেখ আছে, সেস্থলে যে শ্রুতি-স্বৃতিপ্রোক্তা “মায়া” অভিপ্রেত, 
তংসগ্বন্ধে বেশী বলার কোনও প্রয়োজন নাই । পরবন্তর্শকালে ব্যক্তিবিশেষের কল্পিত 
অর্থে শ্রুতি-্মতি-প্রোক্ত মায়।-শকের তাৎপর্য উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। 

শ্রীপাদ রামানুজ তাহার ব্রন্মসূত্র-ভাষ্যের জিদ্াসাধিকরণে উল্লিখিত শ্রুতিবাকাটা উদ্ধত 
করিয়! “মায়া"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন--“বিচিত্র-শক্তি।”  “হীন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুকূপ ঈয়তে 
ইতাত্রাপি বিচিত্রশক্তয়েইভিধীয়ন্তে।'” স্্রীপাদ রামানুজের আমুগতো শ্রীপাদ গোপালানন্দন্বামীও 
বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে লিখিয়াছেন --“মায়ভি: বিচিত্রকার্ধ্যনির্বাহপসমর্থ-বিচিত্রশক্তিতঃ।” শ্রীপাদ 
জীবগোম্বামীও ভাহার সর্ধবসম্বীদিনীতে লিখিয়ছেন--“ইন্দ। মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ইত্যক্রাপি 
মায়াশব্দস্ত শক্রিমাত্রবাচাত্বার দোষ; ॥ ১৪৪ পৃষ্ঠা ॥” যাঙ্গ-লিখিত মায়া-শন্দের অর্থ পূর্বেই [ক 
অনুচ্ছেদে] উল্লিখিত হইয়াছে। 

উল্লিখিত আরণাক-শ্রুতিবাক্যে যে প্রসঙ্গে 'মায়া'-শব উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে “মায়া” 
শব্দের “শক্তি” অর্থই যে শ্রুতি-স্বৃতি-শ্রসিদ্ধ, তাহ] এক্ষণে প্রদশিত হইতেছে । 

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন -€ একে |হবণে। বুধ শক্তিযে।গাদ্‌ ব্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থে। দধাতি । 
৪।১॥ যিনি এক এবং অবর্ণ হইয়া নানাবিধ শক্কিদ্বার! স্বার্থ-নিরপেক্ষভাবে (স্বীয় কোনও প্রয়োজন 
বুদ্ধি বাতীতই) অনেক প্রকার বর্ণ (ত্রাঙ্মণাদি নানাবিধ বর্ণ) বিধান করেন ।” 

বৃহদারগ্যকে “মায়াভিঃ”-শবের যাহা তাৎপর্যা, এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির “বহুধ। শক্তিযোগাং” 
শব্দেরও তাহাই তাতৎপধ্য 1 ন্ৃতরাং “মায়া”-শব্দে “শক্তিই” বুঝাইতেছে । 

বিষুঃপুরাণেও অনুবূপ একটা উল্তি দৃষ্ট হয়। তাহা এই £- 

“সমস্ত কল্যাণগুণ।ত্কে। হি শ্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গ; | 
ইচ্ছাগৃহীভাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ ।৬/৮৪॥ 

- সমস্ত কল্যাণগরণাত্মবক দেই বাসুদেব স্বীয় শক্তির কণামাত্রদ্বার। ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া 
বর্তমান । তিনি আপন ইচ্ছায় স্বীয় অভিমত বুদেহ গ্রহণ করিয়! জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন 
করিতেছেন ।” 

এই শ্লরকটাকে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্যটার মর্শ্ানুবাদস্বরূপও মনে করা যায়। আরণ্যক- 
শ্তিতে যাহাকে “মায়া” বল! হইয়াছে, এই শ্লোকে "ম্বশক্তি” এবং “উচ্ছা--ইচ্ছাঁশক্তি' দ্বার! 
তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। 

“মায়া”শকের এতাদশ অর্থব্যঞক আরও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। বাহুল্যভয়ে তাহা 
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কর! হইল না। জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদ্দনের জন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর “মায়া”-শব্দের “টন্দ্রজাল, 
বিষ্ভাতুলা প্রদ্ধারূপা শক্তিবিশেষ” অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ যে শ্রুতি-ম্মৃতিসম্মত নহে, তাহা! 
পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে । 

শ্রীপাদ শঙ্কর সর্বত্রই মায়।-শব্দের এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত অবৈদিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 
অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধত কর! নিশ্রয়োজন। 


৬৮। আভিবশ্শেন্য জ্রন্দেল উপান্যত্্র এব নিক্ষিশ্ণেশশ ভ্রন্দেল ভে্ভজুত্রাছি 
হল্হেদ আআল্লোজন্ন! 

আীপাপ শঙ্কর বলেন_সোপ।ধিক ব। সগ্চণ (অর্থাৎ সবিশেষ) ব্রহ্ম হইতেছেন উপাস্য এবং 
নিগুপ (অর্থাৎ নিধ্বিশেষ) ব্রঙ্থী হইতিছেন জ্ঞেয় (১২৬৫-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য)। ইচার তাতপধ্য হইতেছে 
এই যে, সবিশেষ ব্রপ্ধা হইতেছেন কেবল উপান্য, তিনি জ্ঞ্েয় নহেন ; তাহার জ্ঞানে মুক্তি বা অমৃত 
লাভ হইতে পারে না। আর নিধিবশেষ ব্রদ্ধ হইতেছেন জ্ঞ্েয়। নিবিবিশেষ ব্রন্মের জ্ঞানেই যুক্তি বা 
অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। লিধিবশেষ ব্রহ্মা উপাসা হইতে পারেন না। 

পূ্ববস্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে__নিধিবশেষ ব্রহ্ম শ্রুতিসম্মতই নহেন ? সুতরাং নির্বর্বিশেষ 
ব্রহ্মের উপাসাত্ব বা জ্তেয়ত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 

শ্রুতিতে সব্ধত্র যে সবিশেষ ব্রন্মের উপাসনার কথ! বল! হইয়াছে, তাহ1 সত্য। তাহার 
কারণও আছে । সবিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন প্রস্থ নত্রয়-প্রতিপাগ্ধ পরব্রহ্ধ। পরব্রহ্ম যখন সবিশেষ, 
এবং পরব্রদ্মের উপাসনাই খন বিধেয়, তখন সবিশেষরূপে পরত্রহ্মের উপাসনার কথা ব্যতীত আর 
কাহার উপাসনার কথ আতি বলিতে পারেন ? 

সবিশেষ ব্রহ্ম জ্বেয় নহেন- এই উক্তিও বিচারসহ নহে । যিনি জ্ছেয়, ভিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য। 
সবিশেষ ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন (১1২৬৪-অনুঙ্ছেদ 
্রষ্টব্য)। 


সহিশ্পে ত্রন্দোর ভ্েযত্র-বাচুক্ক শ্রভতিন্বান্ত্য 
বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে সবিশেষ ব্রন্ষের জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে দৃষ্টাস্তরূপে 

পূর্ববর্তী ১/২৬৪-অনুচ্ছেদে এতাৃশ কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত হইয়াছে; এস্থলে আরও কয়েকীর 
উল্লেখ করা হইতেছে । 

“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ! 

অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সব্্বপাশৈ: ॥ 

__শ্বেতাশ্বতর ॥১/৮॥৮ 
[১২৩৬ (২)-শনুচ্ছেদে ইহার বঙ্গানুবাদ জরষটব্য] 


[ ১০৯৪ ] 


শঙ্কর-মত ] অন্যমতে বরহ্ষতত্ | [ ১২৬৮-অন্গ 


এই বাকো যাহার জেয়ান্বের কথ। বল! হইয়াছে, তিনি সবিশেষ ; কেননা, তাহাকেই 
বিশ্বভর্তা এবং ঈশ বল! হইয়ছে। তাহাকে জানার ফল যে সর্ধবপাশ হইতে মুক্তি, তাহাও বল! 
হইয়াছে। 
“য একো জালবান্‌ ঈশতে ঈশানীভিঃ সর্ব।ললোকানীশত ঈশনীতিঃ। 
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতন্বিহ্রমৃতান্তে ভবস্তি॥ __শ্বেতাশ্বতর ॥৩1১1” 
[১1২৩৬ (৫)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য] 
এ-স্থলে যাহার জ্রেয়ত্বের কথা বল। হইয়াছে, তিনি সবিশেষ ; যেহেতু, তাহাকে জগতের 
শাসনকর্তণ এবং জগতের উৎপত্তি-প্রগয়ের কারণ বলা হইয়াছে । তাহার জ্ঞানে যে অম্বতত্ব (মুক্তি) 
লাভ হয়, তাহাও বঙ্গ হইয়াছে। 
“যো যোনিং যোনিমধি ভিষ্ঠত্যেকো যস্মিক্লিদং সং চ বিচৈতি সর্ব । 
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং মিচায্যেমাং শাস্তিমত্যস্তমেতি ॥ -_শ্বেতাশ্বতর ॥81১১।% 
[১/১।৩৬ (৩১)-অন্ুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টবা] 
এ-স্থলে যাহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এবং যাহার জ্ঞানে আত্যন্তিকী শান্তি (মুক্তি) 
প্রাপ্তির কথ! বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ ; কেননা, তাহাকে বরপ্রদ, ঈশান, জগতের স্থিতি- 
প্রলয়কত্বণ বলা হইয়াছে। 
“ুল্মাতিস্গ্ষং কজিলস্য মধ্যে বিশ্বৃন্ অ্টারমনেকরূপম্‌ । 
বিশ্বস্তৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত! শিবং শাস্তিমত্যস্তমেতি ॥ -_ শ্বেতাশ্বতর ॥81১৪। 
[১২৩৬ (৩১)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ প্রষ্টবা] 
এস্থলে যাহার জ্রেয়ত্বের কথ। বল! হইয়াছে এবং যাহার জ্ঞানে আত্যস্তিক শাস্তি (মুক্তি) 
লাভের কথ! বল! হইয়াছে, তিনি সবিশেষ ; যেহেতু, তাহাকে বিশ্বের স্থষ্টিকত্ব্ণ এবং বিশ্বের একমাত্র 
পরিবেষ্টিত! ব্যবস্থাপক) বল। হইয়াছে । 
“স বৃক্ষকালাকৃতি; পরোইন্যো যন্মাৎ প্রপঞ্চ পরিবর্ততেহয়ম্‌। 
ধর্মাবহং পাপছুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাতবস্থমৃতং বিশ্বধাম ॥ _ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।৬। 
[১1২৩৬ (৫৩)-_নুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য] 
এ-স্থলে ধাহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়ছে, এবং ধাহার জ্ঞানে অযৃতত্ব (মুক্তি)-লাভের কথা 
বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ ; যেহেতু, সাহাকে ভগেশ (ষড়ৈশ্বর্যোর অধিপতি) জগং-প্রপঞ্চের 
পরিচালক, ধর্শ্মাবহ (ধর্ম্মের আশ্রয়), জগতের আশ্রয় এবং পাপনাশক বলা হইয়াছে। 
*নিতো। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো! বিদধাতি কাসান্‌। 
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্রাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্পাশৈঃ॥ __শ্বেতশ্ব তর ॥৬|১৩।% 
[১২৩৬ (৬*)-_ অনুচ্ছেদে অনুবাদ প্রষ্টব্য] 


[ ১৯৯৫ ] 


শঙ্বর-মত ] গৌড়ীয় বৈধঃব-দর্শন [ ১/২৬৮-নু 


এ-স্থলে ধাহার জেয়ত্বের কথ! বল! হইয়াছে এবং ধাহ।র জ্ঞান সর্ব্বপাশ হইতে মুকিলীভের কথা 
বঙ্গ হইয়াছে, ভিনি দবিশেষ ; কেননা, তাহাকে স্মকারণ এবং অভীষ্টদাত! বলা হইয়াছে। 
”আসীনো! দুরং ব্রদ্দতি শয়ানে। যাতি সর্বতঃ। 
কল্তং মদামদং দেবং মদন্টো। জ্ঞাতৃমহতি ॥ 
কঠোপনিষেং॥ ১1২২১ ॥ 
(১২২৬খ অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টবা) 
এ-ম্থলে ধাহীর ভ্রেয়ত্বের কথা বল! হইয়াছে, ভিনি সবিশেষ ; যেহেতু, তাহার গমনাদ্দির 
কথা, বিরুদ্ধধন্মা শ্রয়তের কথ। এবং অচিস্তযশক্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে । 
“যস্মিন্‌ ছ্যৌঃ পুথিবী চাস্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈ্বঃ। 
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্ত। বাচে। বিমুঞ্চামতস্যৈষ সেতুং ॥ -ম্‌গুকোপনিষৎং |২1২।২।৮ 
(১২।৩০-ত অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য ) 
এস্থলে বহার জে্বেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ ; যে হেতু, তাহাকে সর্ববাশ্রয় 
বলা হইয়াছে। 
যাহার জ্ঞানলাভ হইলে জীব জগ্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারে এবং যাহার জ্ঞান লাভ বাতীত 
জন্মমৃত্যুর মতীত হওয়ার আর দ্বিতীয় পন্থ। নাই, তাহার সম্বন্ধেই শ্রেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন _ 
“ততঃ পরং ব্রক্ষপরং বৃহস্তং ষখ।নিকায়ং সব্বভূতেষু গুঢ়ম্‌। 
বিশ্বসোকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্াইমুতা৷ ভবস্তি ॥ 
বেদাহমেতং পুকষং মহাস্তমাদিত্াবর্ণং তমস: পরস্তাৎ॥ 
তমেব বিদ্িত্বাইতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেইয়নায় ॥ --শ্বেভাশ্বতর ৩৭ ৮ 
[ ১২1৩৬ (৭--৮) অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য - 
এ-স্থলে সবিশেষের জ্েয়ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। 
এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জান। গেল- সবিশেষ ব্রহ্ধই জেরেয়। সুতরাং সবিশেষ ব্রন্থ 
জ্ধেয় নহেন, তিনি কেবল উপাপ্য_-শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ উক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ। 


ক। স্ন্িশ্পেম্ম ভ্রহ্মা ভ্রেস্স বলিিস্সাই ভাহ!ল্প উপাস্যন্হ, ভাহাক্প 
প্রাঞ্ডিতেই অন্ন সত্ি তলম্ষণগা-আুক্ডিৎ ূ 

সবিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বলিয়াই তিনি উপাম্ত। উপাসনাদ্বারাই তাহাকে জানা যায়। তাহাকে 

জানা এবং তাহাকে পাওয়া _একই কথা। পরাবিস্ত। দ্বারাই যে তাহাকে জানা যায়, ইহা আীপাদ 
শঙ্করও আন্বীকার করেন না। এই জানা যেপাওয়া--পরাবিষ্ভা-প্রসঙ্গে শ্রতিই তাহ বলিয়াছেন । 


[ ১*৯৬ ] 


শহ্বর-মত ] অগ্কমতে বঙ্ধততষ / 1. [ ১২৬৮" 


“পরা! যয় তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ মুণ্ডক শ্রুতি ৪১1১1৫ ॥% এ-স্থলে “অধিগম্যতে”-শবের অর্থে আীপাদ শঙ্কর 
লিখিয়াছেন__“প্রাপ্যতে*; ইহার হেতুক্পে তিনি লিখিয়াছেন__“অধিপূর্ধবন্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রা্তর্থতাৎ- 
অধিপৃরর্বক গম্ধাতুর প্রায়শঃ প্রাপ্তার্ধে প্রয়োগ হয়।” এইরপে জানা গেল-পরাবিষ্া দ্বারাই 
অক্ষরব্রদ্দকে পাওয়া যায় ব৷ জান! যায়। 
এই জানার বা পাওয়ার ফল হইতেছে-_-জন্ম-মৃত্যুর অবসান, মুক্তি বা অসৃতত্ব। শ্রীমদ্‌- 
ভগবদ্গীতায় পরব্রক্ম শ্রীক্কঞ্ণচ তাহা স্পষ্টভাবেই অজ্ছুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন-_ 
“মামুপেতা পুনর্জন্ম হুখালয়মশাশ্বতম্‌। নাগ্পবস্তি মহাত্মা: সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ 
আব্রহ্মতুবনাল্লে কাঃ পুনবারস্তিনোহজ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জগ্ম ন বিদ্যুতে ॥ 
গীতা॥৮১৫-১৬। 


- মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়। পুনরায় তুখালয় অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। কারণ, 
তাহার! পরম্-লিদ্ধি (অথণৎ মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে অজ্জুন ! ত্রহ্ধলোক হইতে আরম্ত করিয়। 
সমস্ত লোকবাসীই পুনরাবস্তন করিয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর 
পুনর্জন্ম হয় না” 

তাহার প্রাপ্থিতেই পুনজন্ম-নিবৃত্তির কথ! যেমন বলিয়াছেন, তাহার অপ্রাপ্ডতিতে যে পুনজ ম্ম 
নিবৃত্তি হয় না, তাহ।ও শ্রীকঞ্ণ মজ্জুনের নিকটে বলিয়! গিয়াছেন__ 

“অশ্রদ্ধধান। পুরুষ! ধর্মস্যাস্য পরস্তপ | 

অপ্রাপা মাং নিবত্তস্তে মৃত্যুসংসারবস্্বনি ।গীতা ॥৯1৩| 
- হে পরস্তপ ! এই ধর্মের ( রাজবিদ্যা!-রাজগুহাধর্ের ) প্রতি বীতশ্রদ্ধ লোকই আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া 
মৃত্যুসমাকুল সংসার-পথে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে ।” 

তাহার প্রাপ্তিতেই যে অনাবৃত্তি-লক্ষণ। মুক্তি সম্ভব হইতে পারে, এইরূপে অহ্বয়ীযুখে এবং 
ব্যতিরেকৌ মুখেও শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। 

তাহার প্রাপ্তির উপরে যে আর কিছু নাই, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ হর্জ,নকে উপলক্ষ্য করিয়া 
জগতের জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন_ 

“সর্ববগুহ্তমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোইসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ 

মন্মন! ভব মদ্ভক্কে। মদ্যাজী মাং নমন্ধুরু | মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইদি মে॥ 

গীতা ॥১৮৬৪-৬৫৪ 
-সমস্ত গুহা হইতে গুহাতম আমার পরম ( উৎকৃষ্ট ) বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় 
প্রিয়; এজন্য তোমাকে হিতকথ। বলিতেছি। €কি সেই কথা 1) মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, 
মদৃযাজী হও, আমার নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; এজন্য সত্য করিয়া, প্রতিজ্ঞ করিয়া তোষার 
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শঙ্কর-মত ] ্োড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ১1২/৬৮-অন্ধু 


নিকটে বলিতেছি যে, ( এইরূপ আচরণ করিলে আমার অচুগ্রহে জ্ঞান লাভ করিয়। ) তুমি আমাকেই 
প্রাপ্ত হইবে (ইহাতে সন্দেহ নাই )1” 

ইহাই সব্ধবোপনিষৎসার শ্ীমদ্ভগবদ্গীতার সর্ধশেষ কথা! এবং পরক্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 
বলিয়াছেন_ ইহাই তাহার “সর্ববঞ্চহাতম পরম বাক্য ।” ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝ যায়, তাহার 
প্রান্তিই হইতেছে পরম পুরুষার্থ। 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা গেল-শ্রীকষ্ণপ্রাপ্তি হইলে আর পুনজন্স হয় না। পুনর্জন 
না হওয়ার অর্থ মায়াতীত হওয়া, সম্যক্রূপে মায়ামুক্ত হওয়।। ইহাতেই জানা যায়__শ্রীকৃষ 
হইতেছেন মায়াতীত, তিনি মায়োপাধিযুক্ত নহেন। কেনন।, তিনি মায়োপাধিযুক্ত হইলে তাহার 
প্রাপ্তিতে কেহ মায়ামুক্ত বা মায়াতীত হইতে পারে না, মুক্তিলাভ করিতে পারে না। 


শখ। সন্বিল্ণে্ স্রজপেন্ল প্রাপ্তি এহ, স্মুক্তি 

বলা যাইতে পারে, ীমদ্ভগবদ্গীতায় “পুনজন্ম ন বিদ্যতে _প্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে পুনজন্মি হয় 
না” “যদ্গত্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥১৫।৬॥- যেখানে গেলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় 
না, তাহাই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পরম ধাম-ইত্যা্দি বাক্যে যে পুনজন্ম-রাহিত্যের কথা বল। হইয়াছে, 
তাহাদ্বার! আত্যন্তিকী যুক্তি সৃচিত হয় না। কেবলমাত্র পুনজন্মীভাবেই যে আত্যন্তিকী মুক্তি স্থৃচিত 
হয় না, ক্রমমুক্তি-ফলপর্যবসায়িনী উপাসনার ফলে যাহার! ব্রদ্দলোকে গমন করেন, তাহারাই 
তাহার প্রমাণ । 

'“আব্রক্ষতূবনাল্লে'কাঃ পুনরাবপ্তিনোইজ্জ্বুন ॥গীতা 1৮1১৬।৮-্লাকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব 
বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন _ “যে ক্রমমুক্তিফলাভিরুপামনাভিত্রক্দলোকং প্রাপ্তাস্তেবামেব তত্রোৎপরূসম্যগ, 
দর্শনানাং ব্রন্দণা সহ মোক্ষ যে তু পঞ্চাগ্নিবিপ্যাভিরততক্রতবো তত্র গতা্তেষামবশ্যংভাঁবি পুনজন্ম। 
অতএব ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়েণ 'ব্রক্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে । “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, ইতি আ্তি- 
স্থত্রয়োরুপপত্তি; ॥--যে উপাসনার ফল হইতেছে ভ্রমমুক্তি, সেই উপাসনার প্রভাবে যাহারা ব্রহ্ধালোক 
প্রাপ্ত হয়েন, সে-স্থানে তাহাদের সম্যগদর্শনলাভ হইলে ব্রহ্মার সহিত তাহাদের মোক্ষ লাভ হয়। 
আর, যাহার! পঞ্চাগ়িবিদ্যার উপাসনায় ব্রক্মলোকে গমন করেন, তাহাদের পুনজন্ম অবশ্থস্তাবী। 
ক্রুমমুক্তির প্রসঙ্গেই শ্র্ঢত বলিয়াছেন-_ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, আর সংসারে ফিরিয়। আমিতে হয় না। 
এবং “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ-এই ক্রশ্বান্থত্রও তাহাই বলিয়াছেন।” শ্রীধরস্বামিপাদও এরূপ অর্থই 
করিয়াছেন। 

এইরূপ ক্রমমুক্তিফলপর্যবসায়িনী উপাঁসলার ফলে যাহারা ব্রঙ্গলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাহাদের 
লম্বদ্ধে শাস্ত্র বলেন - 
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শঙ্কর-মত ] অন্তসতে অন্থাতথ 


“ব্রহ্ষণ! মহ তে পর্বে সন্প্রাপ্তে গ্রতিসঞ্চরে । পরস্যাস্তে কৃতাত্বানঃ প্রবিশস্তি পরং পদম্‌ ॥ 
( স্তেশ্চ ॥81৩1১১/-ব্রহ্মনুত্রের ভাষ্যে শীপাঁদ শঙ্করকর্তৃক ধৃত স্মৃতিবচন ) 

- ব্রন্মলোকগত বিদ্বান্‌ পুরুষগণ সেখানে জ্বানলাভ করেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পর হিরণ্য. 
গর্ভের (ব্রহ্মার ) সঙ্গে তাহারাও পরমপদে প্রবেশ করেন ( অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন)।” 

এই সমস্ত উক্তি হইতে জান! গেল_াহারা ক্রুমযুক্তির সাধক, তাহার] ব্রদ্গলোক প্রাপ্ত 
হয়েন ; সেস্থানে তীহারা সম্যক্জ্ঞানলাভ করিলে প্রলয়কালে ব্রঙ্গের সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 
ভাহাদিগকে আর সংসারে পুনজন্দ লাভ করিতে হয় না। অথচ ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালেও তাহারা 
কিন্তু মুক্ত নহেন ; প্রলয়কাদেই তাহারা ব্রদ্মার সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং পুনজর্মা- 
রাহিত্যই যে আত্যস্তিকী মুক্তি নহে, পূর্বে!ল্লিখিত ব্রন্দলোকপ্রাপ্ত সাধকগণই তাহার দৃষ্টান্ত । 
গীতাতে ভগবং-প্রপ্তিতে বা ভগদ্ধাম-প্রাণ্চিতে যে পুনজন্মভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও 
পূর্ব্বোশ্লিখিত অপ্রাপ্তমুক্তি ব্রদ্দলোকপ্রাপ্ত সাধকদিগের পৃনজন্মীভাবেরই তুলা, তাহা আত্যন্তিকী 
মুক্তি নহে। (ইহ হইতেছে বিরুদ্ধ পক্ষের উক্তি ) 

বন্ততঃ প্রীপাদ শঙ্কর তাহাই বলেন। পগ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 
ব্র্মস্থত্রের শঙ্গর-ভাষ্োর ততকৃত বঙ্গানুবাদের “ভাষাভাষা ভূমিকায়” লিখিয়াছেন__সালোক্য- 
সামীপ্যাদি যুক্তিকে শ্রীপাঁদ শঙ্কর আত্যন্তিকী মুক্তি বা অমৃতত্ব বলিয়! স্বীকার করেন না; এই সমস্ত 
হইতেছে ন্বর্গাদিপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ডির ন্তায় গৌণ বা আপেক্ষিক অমৃতত্ব বা মোক্ষ। 

শ্রুতি-স্মৃতিপ্রোক্ত অপ্রাকৃত-বিশেধত্ব-বিশিষ্ট ভগবত-ম্বরূপগণকে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়োপহ্িত 
ব্রঙ্ধ বলিয়া মনে করেন। এইনূপ কোনও ভগবৎ-স্থরূপের উপাসনায় যে মোক্ষ লাভ হইতে পারে 
না, ইহাই তাহার অভিমত । তাহার মতে সর্ব্ববিধ-বিশেবত্বহীন “নিঞ্ন”-ত্রন্দের জ্ঞানেই অম্ৃতত্ব 
সম্ভব; সবিশেষ বা "সগুণ”-ব্রন্মের উপাসকগণ “নিগুণ”ত্রন্মের উপালনা করেন না বলিয়া! তাহাদের 
পক্ষে অমৃতত্ব লাভ অসম্ভব। “নচ তম্নিবিকারং রূপমিতরালম্বনাঃ প্রাপ্নুবস্তীতি শক্যং বক্তম্‌। 
অতৎক্রতৃত্বাৎ তেষাম্‌॥--*বিকারাবন্তি চ-ইত্যাদি 8181১৯-ত্রন্মমুত্রের শঙ্কর-ভাষ্য ।” 

পূর্ব্বোলিখিত ক্রুদমুক্তির সাধক ব্রন্থালোকগ্রাপ্ত লোকগণের সম্যক জ্ঞান লাভ হইলে যে 
প্রলয়কালে ব্রক্মার সহিত মুক্তি লাভ হয়, তাহ! ““কার্ধাতায়ে তদধ্যক্ষেণ-সহাতঃ পরম্‌॥৪1৩।১০।'-ত্রক্ষ 
সৃত্রে কথিত হস্টয়াছে। এই স্ুত্রের উল্লেখ করিয়া “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।8181১২।৮-স্ৃত্রের ভাষ্যে শ্ীপাদ 
শঙ্কর লিখিয়াছেন--“দম্যগ,দর্শনবিধুস্ততমসান্ত নিত্যসিদ্ধনির্ধবাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিঃ 
তদাশ্রয়ণেনৈব হি সগুণশরণানামপানাবৃত্তিসিদ্ধিরিতি -_ 

_ধীহার! তত্বজ্ঞানদ্বারা! শ্বগত অজ্ঞানাবরণ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাহাদের নির্বাণ বা 
অনাবৃত্তি সিদ্ঘই আছে। অর্থাৎ তাহাদের অনাবৃত্তি বা নিবর্ধাণ সঞ্থন্ধে কাহার কোনও আশঙ্কা নাই। 
অর্থ[ৎ সে বিষয়ে অল্পমাত্রও সংশয় নাই । সেই জন্যই স্ুত্রকার সগুণত্রদ্মাবিদ্দিগের অনাবৃত্তিক্রম বর্ণন 


[ ১1২৬৮-জনু 


১০৪৪ সদ 
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করিলেন। হৃত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, বখন সগ্ণব্রহ্মবিদ দিগেরও অনাবৃপ্তি সিদ্ধ হইতেছে, 
তখন আর নিত্যসিদ্ধ নির্বাণপরায়ণ নিগুণ ব্রহ্মবিদদিগের আনাবৃত্বির কথা কি বলিব 1 
কালীবর বেদাস্তবাগীশ কৃত অনুবাদ ।” 

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত ভাষ্যেক্তির সার মর্ম এইরূপ বলিয়। মনে হয় £- 

“ত্রহ্মালাকবানী ক্রমমুক্তির সাধকগণ নিগুণ-ব্রন্মোর সমাক্‌ দর্শন লাভ করিয়া মহাপ্রলয়- 
কালে ব্রক্মার সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাঁকেন। তাহাদের অনাবৃত্তি সিদ্ধই আছে 
অর্থাৎ তাহাদের অনাবৃত্তি-লক্ষণ। মুক্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই । সগ্চণ ব্রন্মের উপাসকগণও 
তদাশ্রয়ের দ্বারা__ অর্থাৎ নিণ-ব্রদ্মের সম্যক দর্শনের দ্বারাই__অনাবৃন্তি-লক্ষণা মুক্তি লাভ 
করিতে পারেন |” 

অন্যআ্রও্ীপাদ শঙ্কর এইরূপ কথ! বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য-শ্রগতির অষ্টম প্রপাঠকের 
ভাষ্যোপক্রমে তিনি লিখিয়াছেন-__ 'মন্দবুদ্ধি লেকগণ নিপ-ব্রন্মের ধারণা কপিতে পারেন না। 
তাহাদের জন্যই শ্রুতিতে সঞ্চণবরন্ষোর উপাসনার কথা বলা হইয়াছে । সগুণ-ত্রন্মের উপাঁসনা করিতে 
করিতে সংপথবর্তা হইলেই তাহার| নিগুণব্রদ্ষের ধারণ।য় সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবে 1” 

ইহা হইতে বুঝা গেল_শ্রীপাদ শঙ্ষরের মতে সগ্চণত্রদ্ধের উপাসনায় কেহ আত্যস্তিকী 
মুক্তি লাভ করিতে পারে না5 সগ্চণত্রক্ষের উপাসনায় কেবল “সম্ার্স্থ” মাত্র হওয়। যায়। 


₹ "যছপি দিগদেশকালাদিভেদশুনাং ব্রচ্ম “সদেকমেবাদ্িতীয়ম্* “আট্মৈবেদং সর্বম+ ইতি যষ্ঠ-সপ্চময়ো- 
রখিগতম, তথাপীহ মন্দবুদ্ধীনাং দিগ্দেশীদিভেদবন্স্থিত্যেবংভাবিত। বুদ্ধিন” শক্যতে সহসা পরমার্থবিষয়া কর্তমিতি, 
ইতি অনধিগমা চ ক্রহ্ধ ন পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, ইতি তদধিগমায় হৃদয়পুগুরীকদেশ উপদেষ্টবাং। যদ্যপি মৎসম]ক্‌ 
প্রত)দ্ৈকবিধম্ধং নিগুণক্াতআ্তত্বমত্ তথাপি মন্দবুদ্ধীনাং গুণবত্বস্তোষ্টতাৎ সত্যকামাদিগুণবত্ধঞ্চ বক্তব্যমম। তথা 
যছছপি ব্রচ্মবিদাং আ্ত্রাদিবিযয়েভ]ঃ শ্বয়মুপরমে! ভবতি, তথাপানেকজন্মবিষয়সেবাভা।সজনিত1 বিধয়বিষয়। তৃষ্ণা! ন 
সহসা নিবর্তয়িতুং শকাতে, ইতি ব্রদ্ষচরধ্যাদি-সাধনবিশেষো বিধাতবাঃ। তথা, যস্কপি আটম্মেকত্ববিদাং গস্ভগম- 
নগন্তবাভাবাদ অবিদ্যাদিশেষস্থিতিনিমিত্তক্ষয়ে গগন ইব বিগ্দুুত ইব বাযুরদপ্চেন্ধন ইবাগ্রিঃ স্থাত্রন্যেব নিবৃত্তিঃ, 
তথাপি গল্গঘনাপিবাসিতবুদ্ধীনাং হৃদয-দেশ গুণবিশিক্টব্রন্ষোপাসকানাং সৃদ্ধনায়া নাড্যা গতির্বক্তব্যা, ইত্যষ্টমঃ 
প্রপাঠক আরভ্যতে। দিগ্দেশগুণগন্তিফলভেদশূনাং হি পরমার্থদৎ, অহম়্ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনামসদিব প্রতিভাতি | 
সম্মারন্থাঃ তাবদ্ভবস্ত, ততঃ শনৈ: গরমার্থলদপি গ্রাহুয়িষ্যামীতি মলাতে শ্রুতিঃ। 

যদিও ষষ্ট ও সগ্ধম খণ্ডে জানা গিয়াছে যে, দিকৃ, দেশ ও কালাদিকৃত ভেদবিহীন ক্রদ্ধ নিশ্চমুই 
সৎগ্করূপ, 'এক ও অদ্িতীয়' 'আত্মাই এতৎসমন্ত স্বরূপ'-ইতি, তথাপি জগতে বস্তমাত্সই দিক, দেশ ও কালরুত 
ডেদবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহা] দিকৃদেশাদিকৃত ভেদঘুক্ক নহে, তাহা বস্তই নহে, অল্পবুদ্ধি লোকদিগের যে, উক্ত 
প্রকার চির্সংস্কারজাত বুদ্ধি, হঠাৎ তাহাকে পরমার্থ ব্যিযু গ্রহণে সমর্থ করিতে পার] যায় না: অথট 
্দ্জাবগতি ব্যতীত পুক্ুদার্থ৪ (মোক্ষও) পিদ্ধ হইতে পারে না; এই জন্য সেই ব্রদ্ধোপলন্ধির নিষিস্ব 
হদয়পুওরীঝনূপ উপযুক্ত স্থানের উপদেশ করা আবশ্তক হইতেছে। আর যদিও আত্মতত্ব একমাত্র সহিষয়ক 


তত 


না 
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স্্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্যোক্তি হইতে বুঝ! যায় _ক্রমমুক্তির সাধকগণের মোক্ষ লাভের 
যেরূপ ক্রম, “সগ্জণ"-ব্রদ্মোপমাকগণের মোক্ষলাতেরও সেইবূপ ক্রমই । অভিপ্রায় এই ফে- 
ব্রঙ্গলোক-প্রাপ্ত ক্রমমুক্তির সাধকগণ ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে “নিগুন”-ত্রন্মের সম্যক জ্ঞান লাভ 
করিয়। প্রলয়কালে যেমন ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করেন, “সঞগচণস-ত্রন্মোর উপাসকগণও তেমনি 
“নগণ”-ত্রদ্মের ধাম প্রাপ্ত হইয়। সে স্থানে "নিগুন-ব্রন্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া প্রলয়কালে 
“সগচণ ব্রন্মের' সহিত মোক্ষলাভ করিয়া থাকেম। ইহাতে মনে হইতেছে_জ্রীপাদ শঙ্কর “সগ্ুণ- 
ব্রক্মাকে” হিরণ্যগভ/ ব্রহ্মার তুল্যই মনে করেন এবং “সগুণ ত্রন্দের ধামকেও তিনি ব্রঙ্গলোকের 
তুল্যই মনে করেন, অর্থাৎ প্রলয়কালে ব্রহ্মালোক যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, “সগুণ-ত্রদ্ষের” ধামও তেমনি 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শ্রুতিম্মতি-প্রোক্তা সালোক্যাদি পঞ্চবিধ। মুক্তির স্থানও যখন ভগবদ্ধাম ( অর্থাৎ 


যথার্থতা-জ্ঞানৈকগম্য হউক, তখাশি, যাহার] মন্দমতি বা অল্পবুদ্ধি লোক, তাহাদের পক্ষে সগ্তণভাবই যখন 
অভীষ্ট, তখন সত্যকামত্বাদি গুণও অবশ্ত বক্তব্য; সেইরূপ, যদিও ব্রদ্ষবিদ্গণের স্বভাবতই উপভোগ্য স্ত্রী প্রভৃতি 
বিষয় হইতে উপরম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ভথাপি বহুজন্মব্যাপী পুনঃ পুনঃ বিষয়সেব|-জনিত যে বিষয়-তৃষণা 
অর্থাৎ ভোগাভিলাষ, সহজেই তাহার নিবৃত্তি করিতে পারা যাম না; ভজ্জনা ব্রহ্ষচর্ধযাদি বিশেষ বিশেষ 
সাধনেরও উপদেশ করা আবশ্যক। সেইবনপ যুদিও, আই্মৈকত্ববিদ্গণের পক্ষে গন্তা (গমনকারী ), গন্তব্য ও 
গমনের অভাব হওয়ায় যদিও অবিগ্যাদির শেষ স্থিতির কোনও নিমিত্ব ন। থাকায়, অর্থাৎ নিঃশেষরূপে অবিগ্যাজির 
ক্ষয় হইয়া যাওয়ায়, আকাশে উদ্ভুত বিছ্বাৎ ও বাযুর ম্যান এবং দক্ধেদ্ধন (যে অগ্নি নিজের আশ্রয়ভূত কাষ্ঠকে দ্খ 
করিয়াছে, সেই ) অগ্নির স্থা্ আপনাতেই (স্ববূপেই ) বিলীন হুইঘ| যায়। তথাপি যাহারা গন্ত| ও গমলাদিবিষয়ুক 
সংস্কার-সম্পর-চিত্ত ও হৃদয়-প্রদেশে সগ্ুণ ব্রন্মের উপাসক, তাহাদের জগ্ত মূর্দন্ত নাড়ীঘার। নির্গমন বাঁ দেহতাগ 
নিদেশ করিতে হইবে (১)) এইজন্ অষ্টম প্রপাঠক আরব হইতেছে! দিকৃ, দেশ, গুণ, গতি ও ফলভেদ 
শূন্য পরমার্থ সৎ ( যথার্থ সত্য) অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মন্দমৃতি লোকের নিকট অসতের (অমত্যের) ন্থায় গ্রতিভাত 
হইয়া! থাকে : এই জন্ত শ্রুতি মনে করেন ঘে, জীবগণ প্রথমতঃ সৎপথবর্তী হউক, পরে তাহাদিগকে ক্রমে 
ক্রমে পরমার্থ সত্য ব্রচ্ধ বন্বও বুঝাইয়] দিব । __মহামহোপাধ্যায় দুর্গীচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকূত অন্থবাদ।” 

[(১) তাৎ্পর্ধয--ধাহারা নির্বিশেষ ক্রচ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন, তাহাদের আর কোল পথ বিশেষ 
দ্বারা লোকবিশেষে গতি হয় না, স্গতরাং তাহাদের পক্ষে গন্ভ।, গন্তবা ও গমন-এই জিবিধ ভেদই নিরম্ত হইয়া 
যায়? কিন্তু যাহারা স্বপন প্রভৃতিস্থানে সম্তণত্রদ্ধের উপাসনা করেন, তাহাদের পক্ষে মৃদ্ধম্য-_যাহা হৃদয় হইতে মন্তকে 
যাইা সমাধ হইয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা নিঙ্ঞান্ত হইয়া ব্রহ্লোৌকে গমন করেন । মুগ্ডকোপনিষদে কথিত 
আচে £:- 

“শৃতং চৈক] চ হদয়ন্ত নাভান্তাসাং চোর্ধামভিনিংক্তৈক1। 
তয্বোর্ধমায়নমৃতত্বমেতি বিষ উদ্ভা! উৎক্রমণে ভবস্তি |” 

অর্থাৎ হাদয়-গ্রদেশ হইতে একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটিমাজ নাড়ী 
উর্ধে গিয়াছে, তাঁহারই নাম মূর্ধগ্ত নাড়ী ও হুর্ধালাড়ী; ইহাই ব্রন্মোপাসকের নির্গমনদ্বার এবং বর্ঘপ্রাণ্ধির 
উপায়। --পাদটাকায মহামহোপাঁধ্যায়দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাত্ততীর্থ ।] 
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“সণ ব্রন্মের ধাম”) এবং এই সকল ধামও যখন ক্রক্গালোকের ন্যায় ধ্বংসশীগ, তখন সালোক্যাদি মুক্তি 
যে আত্যস্তিকী মুক্তি নহে, তাহাও সিদ্ধ হইতেছে । 


এক্ষণে এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই £_ 


প্রথমতঃ ব্রহ্ষলোক হইতেছে চতুর্দশ ভূবনাত্বক প্রাকৃত ত্রহ্মাণ্ডের অস্তভূক্কি, মায়িক _ 
সুতরাং ধবংসশীল। এ জন্ত মহাগ্রলয়ে ব্র্ধলোকও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগণদ্ধাম যে প্রাকৃত বস্তু 
নহে, পরস্ত অপ্রাকৃত, চিন্ময় ন্মতরাং নিত্য, ধ্ংসরহিত, তাহা! পূর্বেই শান্্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক 
প্রদশিত হইয়াছে (১।১৯৭-৯৮ অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য )। ব্রক্মলোক এবং ভগবদ্ধাম-এই উভয়ের স্বরূপই 
যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন ভগবদ্ধামকে ব্রন্মলোকের তুল্য ধ্বংসশীল মনে কর! নিতান্ত অসঙ্গত। বৈকু্ঠাি 
ভগবদ্ধাম যে কোনও সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ কোথাও দৃষ্ট হয়না; শ্রীপাদ শঙ্করও 
তদনুকল কোনও প্রম1ণ উদ্ধত করিতে পারেন নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, হিরপ্যগভ' ব্রহ্মা গুণাবতার বলিয়া মায়িক উপাধিযুক্ত। কিন্তু প্রীকফ-নারায়ণাদি 
ভগবংস্বরূপগণ (যাহা দিগকে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়েপহিত' সগুণ'-্রক্ম বলিয়া পরিচিত করিতে প্রয়াসী, 
শ্রুতিম্মতি অনুসারে তাহার) হইতেছেন মায়াস্পর্শ বিবজ্জিত। স্ষ্টির পূর্বেও নারায়ণাদি বিদ্যমান 
ছিলেন; কিন্তু তখন গুণ)বভার শঙ্কর এবং ব্রন্ধা যে ছিলেন না, শ্রুতি তাহা বলিয়া গিয়াছেন ! 
“একো হ বৈ নারায়ণ আসীন ব্রদ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীযোমৌ নেমে দ্যাবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন 
জুধ্যে। ন চন্দ্রমাঃ॥ মহোপনিষৎ।১।১।”, “বাস্ুদেবো বা ইদমগ্র মাসীল্স ব্রহ্ধা ন শঙ্করঃ॥৮-ইতাদি। 
অুতরাং স্বব্ীপণের বিচারে গুণাবতার ব্রঙ্গা এবং নারায়ণার্দি ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে বিশেষ পার্থকা 
বিদ্ধমান। এই অবস্থায় প্রাকৃত-বিশেষস্ববজ্ধিত, অথচ অপ্রাকৃত-চিন্ময় বিশেষ্হ-বিশিষ্ট ভগবৎ- 
স্বরূপগণকে গুণাবতার ব্রহ্মার সমান মনে করাও নিতাস্ত অসঙ্গত। 

বিশেষতঃ শ্রুতি-্মতি হইতে জান! যায়, ব্রন্মলোকে ব্রন্জাও আরাধনা করেন; কিন্ত 
কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যে তাহার স্বীয় ধামে কাহারও আরাধনা করিয়া থাকেন, এইরূপ কোনও প্রমাণ 
দৃষ্ট হয় না। 

তৃতীয়তঃ, স্ত্রীপাদ শঙ্ষরের উদ্ধৃত “ত্রহ্মণ! সহ তে সর্ব্বে” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে বুঝা 
যায়, ক্রুমমুক্তিমার্গের সাধকগণ ব্রহ্মলোকে যাইয়াও সাধন করেন; এই সাধনের ফলেই তাহার! 
সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিয়া! ব্রহ্মার সঙ্গে পরপদে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত বা ভগবং-প্রাপণ্ত 
জীবগণের ভগবন্ধামে কোনও সাধনের কথা কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না; শ্রীপাদ শঙ্করও তদমুকুল 
কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই । এই অবস্থায় ব্রদ্মলোক প্রাপ্ত লোকদিগের সহিত ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত 
লোকর্দিগের তুলাতা-মনন সঙ্গত হয় না। 

চতুর্থতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধত ম্মতিবাকাটা হইতে জানা-যায়, ক্রমমুক্তিমার্গের সাধকগণ 
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প্রলয়-কালে ব্রহ্ম(র সহিত পরপদে প্রবেশ করেন। তাহারা যে শ্ীপাদ শঙ্করকলিত “নি ব্রহ্মা” 
হইয়! যায়েন, তাঁহ। উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় না। 

পঞ্চমত যাহারা ক্রমমুক্তির সাধক, তাহারা ত্রন্মলোকের এবং প্রাকৃত ত্রহ্মীণ্ডের অন্তর্গত 
অন্যান্ত ভোগলোকের স্খভোগের আকাজঙ্ষ। পোষণ করেন । কিন্তু যাহার? ভগবচ্চরণ-সেবে প্রার্থী, 
তাহারা প্রাজাপত্য পধ্যস্ত কামনা করেন না। ন্ৃতরাং এই দুই শ্রেণীর সাধকের তুল্যতা-মনন 
সমীচীন নহে। 

ষষ্ঠতঃ, যাহারা ভগদ্ধাম-প্রাপ্তির প্রয়াসী, ক্রমযুক্তির দেবযান পথে তাহাদিগকে যাইতে 
হয় না; সাধন-পূর্ণতায় সই তাহার! পার্ধদ-দেহ লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। 
তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীনারদ এবং শ্রীমজামিল। সাধন-পূর্ণতায় এই মর্ত্যলোকেই যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ 
করিয়া পার্ধদ-দেহে তাহারা! বৈকুষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন বলিয়। আীমদ ভাগবত হইতে জান! যায়। 
তাহাদিগকে ব্রঙ্গলোকে যাইতে হয় নাই। বৈকুষ্ঠাদি তগদ্ধাম মায়াতীত বলিয়া ব্রহ্গলোকের ম্যায় 
ধ্বংসশীল নহে; ন্ৃতরাং যাহারা, বৈকুষ্ঠার্দিতে গমন করেন, তাহারা আত্যন্তিকী মুক্তিই লাভ 
করিয়া থাকেন । 

এইরূপে দেখা! গেল - “ভগবদ্ধাম-প্রাপ্ত লোকদিগের জন্মরাহিতা ক্রমসুক্তিমার্গের সাধক 
ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত লোকদিগের জশ্মবাহিত্যের অনুরূপ, তাদৃশ ব্রহ্গলোকপ্রাপ্ত লোকগণ যেমন বাস্তবিক 
মুক্ত নহেন, তদ্রূপ ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত লে।কগণও মুক্ত নহেন”-এইরূপ অন,মানের কোনও ভিত্বিই নাই | 
ইহ। অশ্ীস্ত্ীয়। 

যাহাকে শ্রীপাদ শঙ্কর “সগচণ ব্রহ্ম” বলেন, সেই সবিশেষ ত্রদ্ষের জ্ঞানে যে অমৃতত্ব বা 
মোক্ষ পাওয়া যায়, বছ শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহ! জানা যায়। পূর্ববর্তী ১২৬৮-অনচ্ছেদে তাহাই 
প্রদশিত হইয়।ছে। 

্রদ্ষস্থত্রেও অনুরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। 

*তন্নিষ্টস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১1১1৭।”-ত্রন্মনৃত্র | 

এই স্ত্রে জগৎ-কারণ সবিশেষ ব্রন্ম-নিষ্ঠাতেই মোক্ষ-প্রাপ্তিব কথা বল! হইয়াছে । “তরিঠস্ত” 
শব হইতেই জানা যায়__সবিশেষ ত্রচ্ষের উপাসনা! পরিত্যাগ করিয়া, অথবা সবিশেষ ব্রঙ্দের 
উপাসনার পরে, অন্থ কৌনও উপাসন। বা সাধন স্ত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে । অস্ত উপাসনা 
বা সাধন গ্রহণ করিলে আর সবিশেষ ত্রন্ধে “নিষ্ঠা” থাকে না। 

এইরূপে দেখ! গেল-_সবিশেষ স্ববূপের উপাদনায় বা প্রাপ্তিতে যে পুনর্জন্নাভাব, তাহ! 
আত্যস্তিকী মুক্তিই ; তাহ। “গৌণ” বা “আপেক্ষিক” মোক্ষ নহে। 

মুক্তি-শব্দের তাৎপর্্যই হইতেছে - মায়ানির্ঘ,কি, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি । মোক্ষা- 
কাজঙ্টীর ইহাই একমাত্র কাম্য ৷ কিন্ত মায়া হইতেছে জীবের পক্ষে হুল'জ্বনীয়া। এই মায়ার কবল 
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হইতে অব্যাহতির একমাত্র উপায় হইতেছে পরত্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরণাপর হওয়। ইহা সর্বোপনিধৎলার 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেই জানা যায়। 
দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া । 
মামেব যে প্রগদ্ধস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ।গীতা॥৭১৪॥ 

এই গীতাবাকা হইতে জানা! গেল-_সবিশেষ ব্রন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাগতিই হইতেছে 
মুক্তির একমাত্র উপায়। তথাকধিত নির্ব্বিশেষ ব্রন্মের শরণাগতির কথ। কোথাও বল! হয় নাই । 
ইহ হইতেও জান। যায়__শ্রীপাদ শঙ্করের পৃর্ব্বোল্লিখিত অভিমত শাস্্রসম্মত নহে । 

পর্ববোদ্ধত শ্রুতিবাক্যলমূহ হতে জানা যাঁয়--সবিশেষ ব্রহ্মই জ্বেয়। তাহার জ্ঞান লাভের 
জন্য উপাসনার প্রয়োজন ; এ জন্তই তাহ।র উপাসনার কথা বল। হইয়াছে। 

উপাস্নাদ্ধার! অবশ্য জ্ঞানের জন্ম বা উৎপত্তি হয় না; জ্ঞান জঙ্া-পদার্থ নহে। ব্রক্মস্বরূপের 
জ্ঞান এবং ব্রক্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে অনাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থ। কামনা-বাসনাদির আবরণে 
সেই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হয়া রহিয়াছে। উপাষনা দ্বারা সেই আবরণ-_চিত্বের মলিনত।_দুরীভূত হইলে 
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান সতঃই স্ষরিত হয়। এজন উপাসনার প্রয়োজন । ধাহার জ্ঞান লাভ অভীষ্ট, ভাহারই 
উপাসন! করা প্রয়োজন। একের উপাসনায় অন্যের জ্ঞান লাভ হইতে পারে না । পুর্বেবোদ্ধত শঙ্বর- 
ভাষ্যের অন্তর্গত “অতৎক্রতুক্ষাৎ”-শব্দে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহ। স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অজ্ভনের নিকটে বলিয়াছেন-_ 

“যাস্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতূন্ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদযাজিনোহপি মাম্‌ 1৯/২৫॥ 

_দেব্ভক্তগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়েন, শ্রান্ধাদি-ক্রিয়া-পরায়ণ) পিতৃয।জিগণ পিতৃগণকে 
প্রাপ্ত হয়েন, ভূতসেবিগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়েন, আমার যজন। যাহারা করেন, তাঁহারা আমাকে 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন” 


গা। আলেোীক্যাদি পশগন্িতা মুক্তি জ্বল লন্ষন্হে আলোচল্সা 

শ্রুতি-স্মূতিতে সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি, সারপ্য-_এই পঞ্চবিধ! মুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়। এই স্কল মুক্তি বা ইহাদের কোন একরকমের মুক্তি যে আপেক্ষিক ব! গৌণ__একথ! শ্রুতি. 
স্মৃতি কোথাও বলেন নাই। মুক্তি অর্থই তো মায়া-নিবৃত্তি। মায়ার সম্যক নিবৃত্বি না হইলে, মায়ার 
কিছুমাত্র প্রভাব বর্তমান থাকিলে, তাহাকে মুক্তি বলা যায় না। ন্ৃতরাং মুক্তি-সন্বদ্ধে আপেক্ষিক 
ব1 গৌণত্বের কল্পন। যুক্তিবিরুদ্ধ। 

যদি বলা যায়-_সম্যক্রূপে মায়া-নিবৃত্তিই যে মুক্তি, তাহা অন্থীকাধ্য নহে। মায়ার সম্যক্‌- 
নিবৃত্তি একরূপই হইবে, তাহার বিভিন্ন রূপ হইতে পারে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পঞ্চবিধা 
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মুক্তির কথা বল। হইল কেন? একাধিক প্রকারের মুক্তির কথা যখন বলা হইয়ান্ছে। তখন বুঝিতে 
হ্টধে_-এই লকল মুক্তি আত্যস্তিকী মুক্তি নহে, ইহার! গৌণ বা আপেক্ষিক, অথব! পচারিক। 

ইনার উত্তরে বক্তব্য এই-_-সমাকৃরূপে মায়ানিবৃত্তি ব্যতীত যখন যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না, 
তখন মুক্তি 'একরকমই, তাহার রকমভেদ থাকিতে পারে না। তথাপি যে পঞ্চবিধা যুক্তির কথা শ্রুতি- 
স্মতিতে দৃষ্ট হয়, তদ্দার মায়ানিতৃত্তির বিভিন্ন স্তর ন্ুচিত হয় না। মুক্ত জীবের বছু অবস্থায় 
অবস্থিতত্বই চিত হয়। 

পঞ্চবিধ-যুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণের সকলেই সম্যক্রূপে মায়! নির্ঘক্ত হইয়া থাকেন; এই অবস্থাটা 
সকলেরই সাধারণ। সুতরাং মুক্তির প্তরভেদ নাই। এইক্ধপ সম্যক্‌ মায়ানিবৃত্তিরূপা মুক্তি লাভ 
করিয়াও জীব বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারেন -কেহ বা! স্বীয় উপাস্থের সমীপে (সামীপ্য* 
কেহবা উপান্যের সঙ্গে একই লোকে (সালোক্য) থাকিতে পারেন ; কেহবা উপাস্যের সর্ূপতা লাভ 
করিতে পারেন (সারূপয), কেহব। উপাস্যের কিছু কিছু এশ্বরয্য (পার্টি) লাভ করিতে পাঁরেন। এইরূপে 
মুক্তাবস্থায় অবস্থিতির যে প্রকার-তেদ, তদনুসারেই পঞ্চবিধ! মুক্তির ভেদ। মায়ানিবৃত্তিূপা মুক্তির 
কোনগরূপ ভেদ নাই। সুতরাং পঞ্চবিধা মুক্তির কোনওটাই আপেক্ষিক, বা গৌণ, বা গুপচারিক 
নহে। জীবতত্ব-সন্বন্ধে শ্রুতি-স্মতি যাহ! বলিয়া! গিয়াছেন, তদমুসারে এই পঞ্চবিধ। মুক্তির নিত্য 
অপিদ্ধ হয় না। শ্রীপাদ শঙ্কর জীবতন্ব-সন্বদ্ধে যে অভিমত পোষণ করেন, তদমুসারেই তিনি 
সালোক্যাদি যুক্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত মত পোষণ করিয়! থাকেন। তাহার অভিমত জীবতত্ব এবং মুক্তি 
যে শ্ষতি-স্মতিসম্মত নহে, তাহা! জীবতন্ব-প্রলঙ্ে প্রদশিত হইবে । 

আীপাদ শঙ্করের মতে ব্রদ্ষৈকত-প্রাঞ্চিই -- অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত এক হইয়া যাওয়া, ব্রহ্ম হইয়। 
যাওয়াই - একমাত্র মুক্তি। শ্রুতি-ম্মৃভি-বিহিত সালোক্যাদি পঞ্চবিধ] মুক্তিতে মুক্তজীবের পৃথক 
অস্তিত্ব থাকে বলিয়া তিনি এই সকল যুক্তির মুখ্যত্ব খ্বীকার করেন না। “ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্কাচ্চ ॥ 
8181২১।*-ব্রন্মনূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাই বলিয়াছেন! তিনি সে-স্থলে লিখিয়াছেন--“ন 
ঘখৈতাং দেবতাং সব্ধ্বাণি ভূতাম্তযবস্তি, এবং হৈবন্থিদং সর্ববাণি ভূতান্যবস্তি, তেনো এতস্ো দেবতায়ৈ 
সাযুজ্যং দলোকতাঞয়তি”-ইত্যাদি-ভেদব্যপদেশলিজেভাঃ। 

সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাষ্টি-এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব বৈকু-পার্ধদত্ব লাভ 
করেন। পার্ধদ-দেছে তাহাদের পৃথক, অস্তিত্ব থাকে। সাযুজা-মুক্তির তাৎপর্ধ্য হইতেছে--ব্রদ্ষের সহিত 
সংযুক্ত হওয়া-ব্রন্ষে প্রবেশ লাভ করা। ব্রন্ষে প্রবেশ লাভ করিলেও সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের 
পৃথক, অস্তিত্ব থাকে; অবশ্ঠ পার্ধদতব-প্রপ্ত যুক্ত জীবের ন্যায় তাহার পার্ধদদেহ থাকে না; চিৎকপরূপে 
ভাহার পৃথক. অস্তিত্ব থাকে । 

শ্রুতি হইতে জানা__পরক্রহ্মই একমাত্র প্রিয় বস্তা (১1১/১৩৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। জীবের 
সহিত ভাহার সম্বন্ধও হইতেছে প্রিয়ছের সন্বস্ধা। প্রিয়ত্বের মম্বন্ধটা পারম্পরিক। ভগবান্‌ 
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পরক্রক্ম যেমন জীবের প্রিয়, জীবও তেমনি তাহার প্রিয়। অনার্দিবহিষ্ম্রথতাবশতঃ সংসারী জীব 
তাহ! ভুলিয়া থাকে; কিন্তু সর্ধজ্ঞ ভগবান্‌ তাহা ভূলেন না, সর্ধগ্ধ বলিয়া ভুলিতে পারেনও 
না। জীব যখন মায়ানিম্মুক্তি হয়, তখন তাহার এই প্রিয়ত্বের জ্ঞান স্ুরিত হইতে পারে। 
সেব্যের গ্রীতিমূলা সেবাবাসনাই প্রিয়দব-বুদ্ধির প্রাণ । কিন্তু এশ্বধধ্য-জ্ঞানের প্রভাবে জীতিমূলা 
সেবাবাসনা, বিকাশের পথে বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে এবং এশবর্যযজ্ঞানের বৈচিত্রী অনুসারে 
সেবাবালনার বিকাশও বৈচিত্র্যময় হইয়া থাকে । এইবপ গ্রীতিমূলা। সেবা-বাসনার বিকাশের 
প্রকার-ভেদই হইতেছে মুন্তজীবের বিভিন্ন অবস্থা-ভেদের হেতু এবং তাহারই ফলে পঞ্চবিধা 
মুক্তিরও ভেদ। মুক্তত্বে কোনওরূপ ভেদ নাই, সেবাবাপনা-বিকাশের ভেদবশতঃ মুক্তজীবের 
অবস্থিতির ভেদমাত্র হইয়! থাকে । 


হ। পঞ্ভল্িধা মুভ্ডিন্ল মুশ্যত্র-সহ্ঘহ্গে আশীতিল্স আনলেন 

সালোক্যাদি শ্রুতিবিহিত পঞ্চবিধা যুক্তির মুখ্যত্ব বা! অনাবৃত্তিলক্ষণত্ব যাহার! শ্বীকাব 
করেন না, তাহাদের উক্তির সমর্থনে তাহারা বলিতে পাবেন যে- প্রথমতঃ, বৈকুষ্ঠপার্ধদ জয়- 
বিজয়েরও যখন সনকাদিব নিকটে অপরাধবশত্ঃ পতনের কথা পুরাণে দৃষ্ট হয়, তখন বুঝা যায় 
যে, আলোক্যাদি চতুধিবধ। মুক্তি লাভ করিয়া যাহার] বৈকুষ্ঠপার্যদত্ব লাভ করেন, তাহাদেব মুক্তি 
আতত্যস্ভিকী মুক্তি নহে। দ্বিতীয়তঃ, সাযুজামুক্তিপ্রাপ্ত জীবেবও যখন ভগবদ্ভজনের কথ। শ্রুতি 
আদিতে দৃষ্ট হয়, তখন বুঝা যায় যে, সাযূজ্যমুক্তিও আত্যস্তিকী মুক্তি নহে। আত্যস্তিকী 
মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের আবার ভগবদ্ভজনের কি প্রয়োজন? এই তুষ্টটী আপত্তির কথা ক্রমশঃ 
আলোচিত হইতেছে । 


(১) জাম্ম-ন্িজস্তে্স প্রসঙ্গ 

প্রীমদ্ভাগবতে বৈকুষ্ঠপার্ষদ জয়-বিজয়ের পতনের কথা বধিত হইয়াছে । সেই পতনের 
মূলে কি নহস্ত ছিল, তাহাও শ্ত্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। সেই রহস্টী অবগত হইলে 
বুঝা যাইবে -জয়-বিজয়ের ব্রন্বাণ্ডে শাগমন এবং অন্থররূপে জন্মগ্রহণ অমুক্ত জীবের 
পুনরাবর্তনের তুল্য নছে। 

্রহ্মাপ্ডের অন্তর্গত সত্যলোকের উদ্ধ'দেশে শ্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠকে প্রকটিত করিয়া বিকুষ্ঠান্ুত 
বৈকুষট-নামে ভগবান্‌ বিবাজিত ছিলেন। তাহার নামও যৈকুঠ্, তাহার ধামের নামও বৈকুষ্ঠ। 
এই ধাম বৈকুষঠ ব্রন্মাগুমধ্যবর্জা হইলেও অপ্রাকৃত চিন্ময়, মায়াতীত। কাহার অগ্ান্থ পরিকয়ের 
সহিত তাহার পারদ জয়-বিজয়ও সেই ধামে বিরাজিত ছিলেন। তাহারা ছিলেন বৈকৃষ্ঠের 
দ্বারপাল। এক সময়ে ব্রক্মানন্দ-রস-নিমগ্ন সনকসনন্দনাদি ব্রন্জার মানসপুজ-চতুষ্টয় ভগবানের 


* 7 ১১৭৬ ] 


শক্কর-সত ] অন্টমতে ন্ষতথ | [ ১২৬৮-আন 


দর্শনেচ্ছ, হইয়া বৈকুষ্ঠে গমন করেন। তাহারা বয়সে প্রবীণ হইলেও ব্রন্মানদ্ব-রসে নিমগ্ন ছিলেন 
বলিয়া দেখিতে পঞ্চম বর্ষের বালকের মতন ছিলেন এবং তদ্রেপ উলঙ্গও ছিলেন। তাহার! 
পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে উগ্ভত হইালে, তাহাদিগকে উলঙ্গ দেখিয়! ছ্বারপাল জায় ও বিজয় 
বেত্র উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিললেন। ইহাতে তশহার। ক্রে।ধ।বিষ্ট হইয়া জয়-িজয়কে 
অভিসম্পাত করিলেন__জয়-বিজয় যেন বৈকুষ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। 
সর্ধজ্ঞ ভগবান্‌ তাহা জানিতে পারিয়া সে স্থানে আসিলেন। সনকাদি তাঁহার বন্দন। ও 
স্তব্গ্্রতি করিয়া! জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করার জনা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ব্রদ্গণ্যদে 
৬গবান্ও নানাকথায় তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া অবশেষে জানাইলেন যে, জ্য়-বিজয় যাহা 
করিয়াছেন এবং সনকাদিও যাহা করিয়াছেন, তৎলমন্ত তাহারই প্রেরণায়! 

তিনি সনকাদিকে বলিয়াছিলেন -“যো বঃ শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবেত বিপ্রাঃ ॥ 
শ্রীভা, ৩1১৬২৬ ॥- তোমাদের প্রদত্ত শাপ আনারই নির্সিত।” আর জয়-বিঞ্জয়কে বলিয়া 
ছিলেন--* ভগবাননুগাবাহ যাতং ম! ভৈষ্টমন্তর শম্‌। ব্রন্মীতেজঃ সমর্ঘোহপি হস্বং লেচ্ছে মতং তুমে। 
শ্রীভা, ৩।১৬২৯ ॥-__ভগবান্‌ তাহার অনুগ জয়-বিজ্য়কে বলিলেন_-তোমর1 এস্থান হ্টতে গমন 
কর, ভয় নাই, তোমাদের মঙ্গল হইবে। আমি ত্রন্গশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও 
তাহা করিতে আসার ইচ্ছা নাই , এই শীপ আমার অভিপ্রায় অনুসারেই হইয়াছে ।” 

টাকায় শ্রীধরম্বামিপাদ লিখিয়াছেন--"মমৈব তু মতং সম্মতম্। ইদমত্র তত্বম্‌__যগ্ভপি 
সনকাদীনাং ক্রোধে! ন সম্ভবতি, ন চ ভগবৎ-পার্দয়োঃ তয়োঃ ব্রাঙ্মণপ্রাতিকৃলাং ন চ ভগবতঃ স্বভাক্তো- 
পেক্ষা, ন চ বৈকুগ্ঠগতানাং পুনর্জন্ন। তথাপি ভগবত: সিস্থক্ষাদিবং কদাচিৎ যুধৃুৎংসা সমজনি। 
তদান্থেষামল্পবলত্বাৎ স্বপার্ষদানাঞ্চ তুল্যবলত্বেহপি প্রাতিপক্ষ্যান্থপপত্তেঃ এতো এব ব্রাহ্মণ-নিবারণে 
প্রবর্ত্য তেঘু চ ক্রোধমুদ্দীপ্য তচ্ছাপব্যাঙ্জেন প্রতিপক্ষৌ বিধায় যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়ম্‌ ইতি 
ভগবতৈব ব্যবপিতম্। অতঃ সর্ববং সঙ্গচ্ছতে । তরিদমুক্তম__শাপো! ময়ৈব নিগিত ইতি, মা ভৈষ্টমন্ত 
শমিতি, হস্তুং লেচ্ছে মতং তু মে ইত্যাদি” 

জ্রীধরস্বামিপাদের টীকার ভাৎপধ্য :__সনকাদি ত্রহ্মানন্দরসে নিমগ্ন, মায়াতীত। তাহাদের 
মধো ক্রোধের উদ্রেক সস্তব নয়; কেননা, ক্রোধ হইতেছে মায়িক রজোগুণ হইতে উদ্ভৃত। “কাম 
এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুন্তবঃ ॥গীত1 ॥৩/৩৭॥' স্নকাদিতে মায়িক রজেগুপের অভাব। আর, জয়- 
বিজয় হইতেছেন ভগবৎ-পার্ধদ; তাহাদের পক্ষেও ব্রাহ্মণের প্রাতিকূল্যাচরণ সম্ভব নয়। ভগবালের 
নিজেরও স্বীয়-ভক্তের প্রতি উপেক্ষা নাই। আবার, ধাহারা বৈকুষ্ঠধামে গমন করেন, তাহাদের 
পুন্জন্মও সম্ভব নয়। এসকল সতা। তথ।পি যে এসকল ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহার তত্ব ব1 
রহস্য এই । কোনও প্রয়োজনবুদ্ধি না থাকিলেও ভগবানের যেমন বিশ্বস্থষ্টির ইচ্ছা হয়, তদ্রুপ 
কদাচিৎ তাহার যুদ্ধবাসন! _যুজ্ধরস আন্বাদনের বাঁলনা-_জন্মিয়াছিল। কিন্ত এই যুদ্ধবাসনা কিরূপে 
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পূর্ণ হইতে পারে? অন্ত সকল লোকই তাহা অপেক্ষা হীনবল, তাহাদের সহিত যুদ্ধ সম্ভব নয়। 
ভাহার পার্ধদগণ তাহার তুল্য বলশালী হইলেও তাহাদের পক্ষে ভগবানের প্রতিপক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। 
এঞ্জগ্/ ভগবান্‌ নিজেই সনকাদিকে বাধ! দেওয়ার কার্যে জয়-বিজয়কে গ্রবস্তিত করিলেন, ভাহাদের 
প্রতিও তিনিই সনকাদির ফোধ উদ্দীপিত করাইলেন এবং সনকাদিদ্বার জয়-বিজয়কে অভিসম্পাড 
করাইয়া জয়-বিজয়কে যুদ্ধবিষয়ে প্রতিপক্ষ হুওয়ার সুচনা করিলেন। এজন্যই ভগবান্‌ সনকাদিকে 
বলিয়াছিলেন_-“তোমাঁদের শাপ আমারই নির্মিত” এবং জয়-বিজয়কেও বলিয়াছিলেন- “তোমর! 
যাও; তোমাদের কোনও ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। ব্রহ্গশাপ নিবারণে আমি সমর্থ হইলেও তাহ! 
আমি করিব না; এই অভিসম্পাত আমার অভিপ্রায় অন্ুসারেই হইয়াছে ।” 

এই অভিসম্পাতের ফলেই জয়-বিজয় অন্ুর-যৌনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধের ব্যপদেশেই ভাহারা ভগবানের যুদ্ধরস-আন্বাদনের বাসনা পূর্ণ 
করিয়াছিলেন। সমন্তই লীলা-শক্তির ব্যাপার । জয়-বিজয়ের এই ব্যাপারে বহিরঙ্গা-শক্তিব কোনও 
সম্থদ্ধই নাই । কোনও উদ্দেশ্ট-সিছ্ছির জন্য ভগবান্‌ যখন ক্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তিনি তাহার 
পাবদগণকেও অবভারিত করেন (১১/১১৫খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা)। তাহাদের এই অবতরণ অমুক্ত জীবের 
পুনর্জন্ম নহে। ভগবানের লীলার আহ্থকৃল্য-বিধানার্ধ ই তাহাদের অবতরণ। ব্রহ্মশীপের বাপদেশে 
তশহার পাধদ জয়-বিজয়কেও ভগবান্‌ এই ভাবে ত্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করিয়াছেন_ উদ্দেশ্ট, তাহাদের 
সহিত যুগ্ধ করিয়া স্বীয় যুদ্ধলীল1-রম আন্বাদনের বাসনা পরিপূরণ। 

বৈকৃষ্ঠ মায়াতীত ধাম। বৈকুঠ-পারদগপও মায়াতীত ; তাহাদের দেহও অপ্রাকৃত, চিন্ময়। 
স্থৃতরাং এমন কোনও প্রবৃত্তি তাহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারে না, যাহার ফলে তাহার! কোনও 
অপরাধ'জনক কাধ্য করিতে পারেন 7 কেননা, মায়ার প্রভাবেই লোক অপরাধ-জনক কাজ করিয়া 
থাকে। বৈকুষ্ঠ-পাদ জয়-বিজয় যে সনকাদিব প্রতি অপরাধ-জনক ব্যবহার কবিয়াছেন, তাহ যে 
তাহাদের স্বীয় প্রবৃত্তির ফল নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভগবানের ইচ্ছ।য় প্রেরিত হইয়াই 
তাহার! এইরূপ করিয়াছেন । স্থৃতর।ং বাহক লক্ষণে ইহা অপরাধের ন্যায় মনে হইলেও ইহা! বাস্তবিক 
ছাদের অপরাধ নয়। 

পাপযোনিতে জন্মগ্রহণের জন্যই সনকাদি জয়-বিজয়কে শাপ দিয়াছিলেন ; অস্ুর-যোনির 
কথ! তাহার! বলেন নাই। অবপ্ত অন্ুর-ঘোনি৪ পাপযেলিই | কিন্তু তাহাদের অনুর-যোনিতে 
জন্মের ব্যবস্থাও করিয়াছেন ভগবান, নিজে । অস্থর-যোনিতে তাহাদের জন্ম না হইলে তাহাদের 
পক্ষে ভগবানের প্রতি শক্রভাবাপয় হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং ভগবানের যুদ্ধরস-আন্বাদনের বাসন! পুর্ণ 
হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। উহ্াতেই বুঝা যায়-_-ভগবানের মনে যুদ্ধবাসন! জাগিয়াছিল এবং সেই 
বাসনা পূরণের জন্যই জয়-বিজয় এবং সনকাদির চিত্বে প্রেরণ জাগাইয়া তিনি এই সকল কার্ধা 
করাইলেন। 


[১১৮ ] 


শঙ্কর-মত ] অন্ঠমতে কত. +* ১১৬০ 


মায়াভীত বৈকুষ্ঠে পাপ-যোনিভে বা অন্থুর-যোনিতে জন্ম সম্ভব ময় ; কেননা, মায়াতীত ধাষে 
জন্মও নাই, পাপও নাই। ক্রহ্ষশাপের ব্যপদেশে প্রাকৃত ব্রঙ্গাণ্ডেই জয়-বিজয়ের জদ্মের ব্যবস্থা! কর! 
ইইল। ইহাও যুদ্ধবাসনা পরিপৃরণেরই উদ্দেশে ; যেহেতু, বৈুষ্ঠে যুদ্ধাদি সম্ভব নয়। ইহা দ্বারা 
ভগবানেরও ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের সৃচন। করা হইয়াছে। 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাঁয়-_ জয়-বিজয়ের দৃষ্টান্তে বৈকুষ্ঠগত 
সুক্তজীবদের সংসারে পুনরাবৃত্তির অনুমান যুক্তিসঙ্গত নয়। শ্রীধরস্বামিপাদও উপরে উদ্ধত টাকায় 
বলিয়াছেন _«ন চ বৈকুষ্ঠগতানাং পুনর্জন্ম” বৈকুণ্-গতি হইতেছে অনাবৃত্তি-লক্ষণা আত্যস্তিকী 
মুক্কি। 

ভক্তের প্রতি র্‌ অচরণের ঘষে কি বিষময় ফল, উক্ত লীলায় আগুষঙ্সিকভাবে ভগবান 
জগতের জীবকে তাহাও জানাইলেন। 


(২) মৃক্ডম্জীন্বের্প ভগব্বদ্ভিজন্-প্রস্জ্ 

“আপ্রায়ণাং তত্রাপি হি দৃষ্টম্‌।81১1১২।”-্রক্ন্ত্রের গোবিন্দভাষ্যে একটা শ্ুতিবাক্য উদ্ধৃত 
হইয়াছে এইরূপ £_ 

“সর্ব্বদৈনমূপাঁপীত যাবছিমুক্তিঃ। যুক্ত! অপি হোনমুপাসত ঈতি সৌপর্ণশ্রুতৌ॥ যে পর্যন্ত 
মুক্তি ন! হয়, সে পর্যন্ত সর্বদা ইহার উপালনা করিবে। মুক্ত ব্যক্তিরাঁও ইহার উপাদনা করেন। 
সৌপর্ণশ্রুতি হইতে তাহ! জান! যায় ।” 

এই শ্রুতিবাক্যে যখন মুক্তদেরও উপাসনার কথা দৃষ্ট হয়, তখন মনে হইতে পারে, তাহার! 
যে যুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা আত্যস্তিকী নহে ; মাত্যস্তিকী হইলে আবার উপাসনার কি প্রয়োজন 
থাকিতে পারে? 

আবার নৃসিংহপুর্বতাপনীর “অথ কন্মাহচাতে নমামীতি । যন্মাদ, যং সর্ষে দেবা নমস্তি 
মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।”-ইত্যাদি ২৪-বাক্যের ভাব্যে স্রীপাদ শঙ্ষরাচার্যাও লিখিয়াছেন-- 

“মুক্তা অপি লীলয়। বিগ্রহং কৃত্ব। ভগবস্তং ভজস্তে (” 

শ্রীমদভাগবতের ১০।৮৭।২১-ক্লোকের টীকায় শ্রীধরম্যামিপাদ আপাদ শঙ্করের এই ভাষ্য 
বাক্যটা উদ্ধৃত করিয়াছেন ।* ইহা! হইতে জানা গেল-_-মুক্ত জীবগণও বিগ্রহ বা দেহ ধারণ করিয়া 
ভগবানেয় ভঞ্জন করিয়। থাকেন। 

এ-ম্থলে হে মুক্তজীবের কথ! বলা হইয়াছে, সেই মুক্ত জীব জীবনুক্ত নেন , কেননা, ভাষ্য- 
াফো দেহধারণের কথা৷ আছে। জীবন্ুস্ত জীবের তো! ভজনের উপযোগী দেহ আছেই, তাহার 

_ *ব্যাখ্যাতষ্ধ সর্জৈর্ভাযাকত্তি :_মুক্ত। অপি লীলয়া বিগ্রহং কতা ভজস্ত ইতি |। 


॥ ১১৯ ] 
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পক্ষে ভজনের উপযোগী অপর কোনও দেহ ধারণের ুয়োজন হয় না। দেহ ধারণের কথা হইতেই 
বুঝা যায় _ উল্লিখিত ভাব্যবাক্যে সাহুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের কথাই বলা হইয়াছে ; কেননা, পঞ্চবিধা 
মুক্তির মধ্যে সালোকাদি চতুর্ক্িধা মুক্তি যাহার! লাভ করেন, তাহারা পার্ধদদেহ প্রাপ্ত হয়েন 
নুতরাং তাহ।দেরও দেহ আছে। কিন্তু সাধুজ্জয-মুক্তিপ্রাপ্ত জীব থাকে সুক্ম চিৎকণরূপে ; তাহার 
কোনওবূপ দেহ থাকে না। 

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে জান। গেল --সাযুজ্য-যুক্তি প্রাপ্ত জীবও ভজ্নোপযোগী 
পৃথক, দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। ন্ুতরাং সাযুজ্য-মুক্তিও ঘে আত্যস্তিকী 
নহে, তাহাই ফেন মনে হয়। ইহ। আত্যন্তিকী হইলে আবার ভজনের প্রয়োজন কি? 

এ-সম্বদ্ধে বক্তব্য এই । সাধুজামুক্তিও আত্যন্তিকী মুক্তি ; কেননা, পুর্ববেই বলা 
হইয়াছে__মুক্তি একরূপাই ; ইহার কোনও৪ রকমভেদ নাই। সর্ধববিধ মুক্তিতেই সম্যক্রনপে 
মায়ানিবৃত্তি বুঝায়; নতুবা ভাহ। মুক্তি-শব্দবাচ্যই হইতে পারে না। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে সাধুজ্যমুক্তি যদি আত্যস্তিকী মুক্তিই হয়, তাহা হইলে কোন্‌ 
প্রয়োজনে আবাব ভগবদূভজনের বাসনা জাগে! 

গোবিন্দভ।ব্যকার উপরে উদ্ধত 91১1১২ ব্রহ্মন্ত্রের ভাষ্যে ইহার উত্তর দিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন-- 

“মুক্তৈরুপাসনং ন কাধ্যং বিধিফলয়ে।রভাবা। সত্যং তদা বিধ্যভাঁবেইপি বন্তরসৌন্দর্া- 
বলাদেব তৎপ্রবর্ততে । পিতদদ্ধস্ত সিতয়! পিতুনাশেহপি সতি ভূয়ন্তদান্থাদবং ।--( যদি বলা যায়) 
যুক্ত ব্যক্তির আবার উপাসনা কি? কারণ, উহাতে বিধি ও ফলের অভাব। (উত্তরে বলা হইতেছে ) 
সে-স্থলে বিধির (প্রয়োজনের ) অভাব সত্য বটে ; কিন্তু (মুক্তিলাভরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও ) 
বস্তাসৌন্দধ্যবলেই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে, হয়। পিত্ৃদপ্ধব্যক্তির মিশ্রীদ্ধার] পিত্বনাশ হইলেও 
পুনরায় মিশ্রীর আশ্বাদনে যেমন লালসা থাকে, তদ্রেপ।” 

এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ ঃ--এক জাতীয় পিত্তরোগ আছে, যাহাতে 
মিশ্লীও তিক্ত বলিয়া মনে হয়। চিকিৎসক এতাদৃশ রোগীকে মিশ্ীই খাইতে বলেন; কেননা, 
মিঞ্জ পিতদ্দ। তিক্ত মনে হইলেও রোগী তখন মিশ্রী খায়েন__পিত্বনাশের প্রয়োজনে । পিত্ত 
যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন রোগী মিষ্্রীর মিষ্ত্ব অনুভব করিতে পারেন। তখন বদ্দিও, 
পিত্বরোগ দূর করার প্রয়োজন তাহার থাকে নাঃ তথাপি মিশ্ীর মিষ্টত্বে লুন্ধ হইয়া তিনি 
মিশ্রীর আন্বাদ্দন করিয়া থাকেন। তক্রপ, মায়ানিবৃত্তির জন্য উপাসনা করিয়া ঘে জীব মায়! 
নির্্মংক্ত হইয়া সাধুজামুক্তি লাভ করেন, মায়ানিম্ম্ক্তির উদ্দেশে তাহার আর উপাসনার 
প্রয়োজন না থাকিলেও কোনও ভাগ্যে রসম্বরূপ পরত্রহ্ম ভগবানের সৌন্দর্্য-মাধুর্য্যাদিতে লুক্ধ 
হুইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। মুক্ত অবস্থাতে তাহার ভজন মুক্তিলাভের জন্ত নছে; 


[ ১১১* ] 
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কেননা, গুর্ববেই তাহার মুক্তিলাভ হইয়াছে। রসম্বরূপ পরক্রঙ্মের সৌন্দর্ধা-মাধুধ্যাদির লৌভ- 
নীয়তাই তাহার এতাদৃুশ ভজনের প্রবর্তক কারণ। 

এইরূপে দেখা গেল _ সাযুজামুক্তিপ্রাপ্ত জীবের ভগবদ্ভজন সাযুজ্যের অনাবৃত্তি- 
লক্ষণন্ত্বের বিরোধী নহে _সাধুজ্যমুক্তি যে আত্যস্তিকী নহে, ইহাঘ্ারা তাহ। স্ৃচিত হয় না। 


(৩) স্মুন্ডম্জীবেক্প ভগন্রদ্ভিজন-প্রসঙ্গে কস টী হিলেচ্য বিশক্স 

মুক্তজ্গীবের ভগবদ্ভজন-সম্বদ্ধে ইতঃপুর্ব্বে যাহা বলা হইল, তওসম্বগ্ধে কয়েকটা বিবেচ্য 
বিষয় আছে । ফ্রেমশঃ তৎসমস্ত আলোচিত হইতেছে । 

প্রথমতঃ, সাধুজ্ঞামুক্তিপ্রাপ্ত সকল জীবই কি রসম্বরপ পবব্রন্মের সৌন্দর্যা-মাধুর্ষ্য 
লুব্ধ হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন? 

না, তাহা নহে। সাযুজ্ধাপ্রাপ্ত সকল জীবই যদি ভগবদ্ভজনের জঙ্ লুব্ধ হইতেন, 
তাহা হইলে সাধুজ্যমুক্তি বলিয়া! একটী মুক্তির কথ! শ্রুতিতে উল্লিখিত হত না। যাহার 
পৃর্বব-ভক্তিবাসনা থাকে, কেবলমাত্র তিনিই মুক্ত অবস্থাতে ও ভজনের জন্য লুন্ধ হয়েন। 

পূর্ব-ভক্তিবাসনা কি? তাহা বলা হইতেছে। মুক্তিলাভের জন্য ভগবদ্ভজন অপরি- 
হার্যনপে আবশ্থাক। “দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। মাঁমেব যে প্রপদ্যস্তে মায়ামেতাং 
তরস্তি তে।”-ইত্যাদি গীতাঁবাক্যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষঃই তাহ] বলিয়া গিয়াছেন (এবিষয়ে পরে 
সাধন-প্রসঙ্গ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইবে)। সাধুজ্যমুক্তির সাধককেও সাধুজ্যমুক্তির 
জন্। ভগবানের ভঞ্জন করিতে হয়, সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। 

সাধন-ভক্কির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে স্বদূপ-শক্তির বৃত্তিবপ1 ভক্তি সাধকের চিত্তে আবিভৃতি 
হইয়] তাহার চিত্তের মলিনত1! দূৰ করিতে থাকেন। এই সময়ে কোনও ভাগ্যে যদি সাময়িক 
ভাবেও সাধকের চিত্ত ভক্তির মাপুর্যে লুন্ধ হয়, তখন শুদ্ধাভক্তি লাভের জন্য তাহার বাসন। 
জাগে। তখন হইতেই যদি তিনি সাযুজ্যমুক্তির সাধন ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধাভত্তির 
সাধনই করিতে থাকেন, তাহ! হইলে তিনি সাধনপূর্ণতায় শুদ্ধাভক্তিই লাভ করিবেন। কিন্তু 
যদি তাহ] না করেন, সাময়িকভাবে শুদ্ধাভক্তির জন্য বাসনা জাগিলেও তিনি যদি পূর্ব 
ভক্তি-সাধনের সাহচর্য সাযুজ্যযুক্তির সাধনই করেন, তাহা হইলে সাধন-পুর্ণতায় তিনি সাযুজ্য- 
মুক্তিই লাভ করিবেন -ভক্তির সহায়তায়। . সাযুজ্যমুক্তিলাভ করিলে তাহার চিত্তে আবিভূ্তি 
ভক্তি তিরোহিভ হইবে না; ভক্তির কৃপাব্যতীত সাযুজ্যমুক্তির আনন্দও অসুভূত হইতে পারে 
না। পুর্বরবে এই ভক্তি ছিলেন সাযৃজ্য-মুক্তিসাধনের সহিত মিশ্রিত, তটস্থা; তখন স্বতন্ত্র 
ছিলেন না। মুক্ত অবস্থায় সাধুক্যাযুক্তির সাধন থাকে না বলিয়া ভক্তি হয়েন স্বতন্তরী। তখন 


| ১১১১ ] 


শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈধ ব-দর্শন [ ১২1৬৮" 


পর্্ব-ভক্তিবাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভক্তি সেই মুক্ত জীবের মধ্যে তক্তিবাসনাকে এবং ভগ্গবদূ 
ভজনের ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া দেন। ইহাতে জানা গেল. এইরপ পুর্র্ষ-ভক্তিবাসনা যাহার 
থাকে, কেবলমাত্র তিনিই ভগব্দ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, সকলে নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, সাযুদ্্য অবস্থায় মুক্ত জীব তে থাকে ক্স চিৎকণরূপে; তাহার কোনও 
দেহ থাকে না। এই অবস্থায় তিনি কিৰপে ভগবদূভজন করিতে পারেন? 

এই প্রাশ্থ্ের উত্তর স্্রীপাদ শঙ্কর তাহার নৃধিংহতাপনীভাষ্যে দিয়া গিয়াছেন। “মুক্তা 
অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং ভজন্তে ।” মুক্ত জীব ভক্তির কৃপায় ( লীলয়া__ভক্তিকৃপয়! ) 
ভজনোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া ভগবানেব ভজন করেন। 

ঘে ভক্তি পূর্ববভক্তিবাসনাবিশিষ্ট মুক্ত জীবের মধ্যে ভজনেচ্ছাকে উদ্ধদ্ধ করেন, লেই 
ভক্তিই কৃপা করিয়া ভাহাকে ভঙ্গনের উপযোগী দেহ দিয়া থাকেন। তাহার এই দেহ প্রাকৃত 
দেহ নহে, পরস্ত দিব্য অপ্রাকৃত দেহ। কেননা, কর্মফল অনুসারে মায়াবদ্ধ জীব কর্মফল 
ভোগের উপযোগী প্রাকৃত দেহ পাইয়া থাকে। যুক্ত জীবের তো কর্মফলও নাই, মায়াবন্ধন ও 
নাষ্ট, তাহার প্রাকৃত দেহপ্রাপ্তিরও কোনও হেতু নাই । বহিরঙ্গ1 মায়াশক্কির প্রভাবে মায়াবদ্ধ 
জীব প্রান্কৃত দেহ পাহয়া থাকে। মুক্ত জীবের উপরে মায়ার প্রভাবও নাই। তিনি থাঁকেন 
ত্বরূপ শক্তির প্রভাবাধীন। স্বরূপশক্তি অপ্রাকৃতত দেহই দিয়! থাকেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্ীচৈতন্য 
চরিতামৃতের উক্তি এইরূপ £-_ 

“ভক্তি বিশ্ু কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়। ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তত্রহ্মলয় ॥ 

ভক্তির স্বভাব- ব্রহ্মা হৈতে করে আকর্ষণ । দিব্য দেহ দিয়! করায় কষ্ের ভজন ॥ 

তক্ত দেহ পাইলে হয় গুণের ম্মরণ। গুণাকৃষ্ট হৈয়। করে নির্মল ভজন ॥ ২২৪।৭৮-৮০ | 

তৃতীয়ত শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যোক্তি হইতে জানা যায় পূর্ধ্বভক্তি-বাসনাবিশিষ্ট এবং 
সাযুজ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জীব ভক্তির কৃপায় দিব্য দেহ ধারণ করিয়া ভগবদ ভজন করিয়া থাকেন। 

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতেই বুঝা গেল-_সাযুজ্যমুক্তি ্রাপ্ত জীবের পৃথক. অস্তিত্ব 
থাকে, তিনি ত্রন্মের সহিত সর্ববতোভাবে একক প্রাপ্ত হইয়া ব্রদ্ধ হইয়া যায়েন না। নিজের পৃথক, 
অস্তিত্ব হারাইয়। ব্রদ্ম হইয়া গেলে ভক্তি কাহাকেই বা ভজনের উপযোগী দিব্য দেহ দিবেন? পৃথক, 
অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর সাযুজ্যমুক্তিরও মুখ্যন্ব স্বীকার করেন না; কেননা, স্তাহার মতে 
ব্রন্ষৈকত্ব-প্রাধিই হইতেছে একমাত্র যুক্তি। 

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীব বলিয়া কোনও বন্ত নাই। ত্রহ্মই মায়ার অবিস্াবৃত্বির বশে 
জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন। এতাদৃশ জীবের পৃথক, অভ্তিতথ তাহার অবিষ্াবশবন্তিতার _ সুতরাং 
অমুক্ততার পরিচায়ক। শ্রুতিপ্রোক্তা পঞ্চবিধা মুক্তিতে জীবের পৃথক. অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই তিনি 
মনে করেন _- তখনও জীব মায়ার বশেই থাকে, সুতরাং তখনও জীব আত্ান্িকী মুক্তি লাভ করে না। 


[ ১১১২ ] 


শগ্ষর-মত ] অন্যমতে ব্রহ্মতত্ব । [ ১২৬৮-অন্ু 


কিন্ত জীব-স্বরূপ-সন্বন্ধে তাহার অভিমতের ন্যায়, পঞ্চবিধ! মুক্তি সম্বন্ধেও তাহার অভিমত শ্রুতিষ্ম তি- 
বিরুদ্ধ। কেননা, পূর্বেই বল। হইয়াছে__শ্রুতিপ্রে।ক্তা পঞ্চবিধা মুক্তিই হইতেছে আত্যন্তিকী মুক্তি, 
অনাবৃত্তিলক্ষণ! মুক্তি। ইহা! হইতেও বুঝ! যায়-- অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্গই জীব নহে (এ-সন্বন্ধে জীবতত্ব- 
প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচন! কর! হইবে)! 

ধাহারা মনে করেন--সাধুজ্য মুক্তিই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত, পূর্ববন্তী আলোচন! 
হইতেই বুঝা যাইবে-_তাহাদের এতাদৃশ অনুমান ভিত্তিহীন। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত মুক্তিকে 
সাযুজ্য বলা হইলেও তাহা শ্রুতিপ্রোক্তা নাযুজ্য মুক্তি নহে। শ্রুতিপ্রোক্তা! সাযুজ্য মুক্তিতে যে জীবের 
পৃথক, অস্তিহ থাকে, তাহ! শ্রীপাদ শঙ্করই ন্বসিংহতাপনী-ভাষ্যে স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। 


৬ । শ্রঙত্তি-স্মার্তিসম্মত আন্মিক্ত উদ্পাধিষ্বুস্ ভগব্শু-ত্রল্গপ 

শ্তি-ম্ম.তি-ন্যায়-প্রমীণ-বলে পুর্ব্বেই প্রদগিত হইয়াছে যে, পরত্রহ্ম স্ববপত: সবিশেষ ; 
তাহাতে প্রাকৃত বিশেষত্ব কিছুই নাই , কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত বিশেষত আছে। তাহার ভগবত্াদি 
অপ্রাকৃত বিশেষত্ব হইতেছে তাহার স্বরূপভূত; ন্মৃতরাং এই বিশেষত্ব তাহার উপাধি নহে। 
(১।১।৫২৫৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। 

ইহাও পূ্ব্রে প্রদশিত হইয়াছে ফে, পরব্রক্ম এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে বহুরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়া বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত (১।১।৭৯-অনুচ্ছেদ জষ্টব্য)। 

পরত্রন্দের এই সকল স্বরূপের মধ্যে যে সকল স্বরূপ সাক্ষাদ্ভাবে সষ্টিকার্ধ্যাদিতে লিপ্ত 
হয়েন, স্থষ্টিকার্্যাদি-কালে তাহাদের সহিত বহিবঙ্গ! মায়ার সম্বন্ধ জম্মে। পুরুষাবতারত্রয় এবং গুণা- 
বতারত্রয়ই স্ষ্টিকীর্যযাদিতে ব্যাপৃত (১1১/৮৭-৮৮-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য)। ইহারা মায়িক-উপাধিযুক্ত। 
(১১৯৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । 

এই সমস্ত স্বরূপ মায়িক উপাধিযুক্ত হইলেও ইহার! মায়াতে প্রতিবিস্থিত পরব্রহ্ম বাঁ পরব্রহ্ষে 
গ্রতিবিদ্থিত মায়া নহেন। ইহার! মায়ার নিয়ন্ত। বর দ্রষ্টা! মায়ার সহিত ইহাদের সংযোগ নাই) 
মায়ার সান্সিধ্যে থাকিয়াই ইহার! মায়াকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করিয়া থাকেন। এইটুকুমাত্রই 
মায়ার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ । 

জগং-কর্তৃত্বাদি বাস্তবিক পরত্রদ্মের হইলেও তিনি সাক্ষাদ ভাবে ব৷ শ্য়ংরূপে স্থ্টিকার্ধ্যাদি 
করেন না। তাহার অংশন্বরূপ পুরুষাবতারাদি দ্বারাই তিনি তাহা করাইয়া থাকেন। প্রথম পুরুষ 
বা কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সাম্যাবন্থাপন্ন। প্রকৃতির প্রতি দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিতে চেতনাময়ী 
শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহার সাম্যাবস্থা নষ্ট করেন। “কচিচ্চ ফোড়শকলং পুকষংপ্রস্তত্য।হ-“স ঈক্ষাং 
চক্রে, স প্রাণমস্থজত-ইতি”-ইত্যাদি বাক্যে ১।১।৫-তরক্সত্রের ভাব্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা। বলিয়া 
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গিয়াছেন। এস্থলে “ষে।ডশকলম্”-শন্দে প্রাণাদি সষ্ট যোড়শকলাকে বুধাইতে পারে না, কেননা, 
তখনও এই ফোডশকলার সৃষ্টি হয় নাই । এ-স্থলে যে স্বদূপের কথা বল! হইয়াছে, শ্রীমদ ভাগবতেও 
তাহাব উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “গৃহে পৌকুষং রূপং ভগবান, মহদাদভিঃ। সম্ভৃতং ফোড়শকলমাদে 
লোকসিশ্ক্ষয়! ॥ শ্রীভ। ১৩১) এ-স্থলেগ যোডশ-কল প্রথম পুকধ বা কারণার্ণবশীয়ীর কথাই বল! 
হষ্টয়াছে। এই ক্লোকেব ক্রমসন্দভ -টাকায় শ্রীজীবগোন্যামী লিখিয়াছেন-_-“ষোড়শকলং তৎস্থ্টা- 
পয়োগিপুর্ণশকিরিত্য্থঃ ।- স্ষপ্টিব উপযোগিনী পর্ণশক্তিব সহিতই প্রথম পুকষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
ইহাই ঘোডশকল-শব্দেব তাৎপর্য ।” 

ইহারাই শ্রংতিল্মতি-সম্মত মায়োপাধিযুক্ত ন্বরূপ। পরক্রচ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য ভগবৎ- 
স্বরূপ -_- সকলেই ম।যাতীত, গুণাতীত। 


(১) মক্ষোপাধি মুক্ত ন্ল্লীশেন্স শপাসন্াাক্র য্ল 

শ্রতিস্ম তিসম্মত মায়োপাধিযুক্ত স্ববপমমূহ হষইতেছেন গুণময় মায়িক-গুণময়-_ স্বরূপ । 
ভাহাদের উপাসনাতে গুণাতীত-_মায়াতীত-_হওয়। যায় না, গুণময় ফলই পাওয়া যাইতে পারে। 

ইহকালের সুখ সম্পদ, কিবা পরকালের স্বর্গাদি-লোকেব সুখ, এমন কি ব্রক্মলোকের সুখৈ- 
শ্বধ্যও গুণময় । গুণময় বলিয়া এই সমস্ত হইতেছে নশ্বর | গুণময়ী উপাসনায় যাহারা ত্রহ্মলোকাদি 
এবং ব্রহ্মলোকের এশ্বধ্য।দিও প্রাপ্ত হয়েন, সে্থানে গ্রণাঁতীতা উপাষন! দ্বারা গুণাতীতত্ধ লাভ 
করিয়া মুক্তিলাভের যোগাতা লাভ করিতে না পাধিলে, তাহাদিগকেও পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন 
করিতে হয়। তাহারা গুণাতীত ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারেন ন! বলিয়াই তাহাদের পুনরাবর্তন 
হইয়া থাকে। আীমদভগবদগীতায়, “*আত্রন্ষতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবস্তিনোহজ্জুন”-বাক্যে এতাদৃশ 
লোকদের কথাই বল। হইযাছে। ৪8181২২-ত্রঙ্গসুত্রভাষো “অস্তবর্ধেহপি স্শ্বধ্যস্য যথাহনা বৃত্তিস্তথা 
বণিতম্৮-উত্যাদি বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও ইহাদের কথাই বলিয়াছেন। 

কিন্তু মায়িক-গুণ-সন্বন্ধবঞ্জিত ভগবানের উপাসনায় ধাহারা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুষ্ঠে গমন 
করেন এবং বৈকুষ্ঠের এশ্বযও প্রাপ্ত হয়েন, তাহাদের এব মাহিক-গুণাতীত চিশ্বয় বলিয়া, বিন্বর 
নহে। এই চিন্ময এশ্বধ্য তাহাদের স্বরূপভূততভুল্য হইয়া যায় বলিয়াই ইহার বিনাশ হয় না। জীব 
স্বরূপতঃ চিন্ময, বৈকুষ্ঠ-পার্যদত্ব-প্রাপ্ত মুক্ত জীবের দেহও চিন্ময় তাহাদের এই্বর্ধ্যও চিন্ময়। সমস্তই 
একই চিৎ-জাতীয় বলিয়া এশ্বযেণর পক্ষে পার্ধদত্ব-প্রাপ্ত মুক্ত জীবের স্বরপভূততুলা হওয়। 
সম্ভব হয়। 

কেবল আগন্তকত্বই বিনাশিত্বের হেতু নয়” আগস্তক বস্ত্র যদি বিজাতীয় হয়, তাহ! হইলে 
তাহা! ম্বরূপভূততুলা হইতে পারে না বলিয়াই অপনারনীয় হইয়! থাকে ! চিন্ময় জীবন্বরূপের মায়িক 
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উপাধি চিদ্বিরোধী জড়জতীয়_ সুতরাং জীবন্বরূপের বিজাতীয় ; এজন্য তাহ! স্বরূপের সহিত মিশিয়! 
যাইতে পারে না; তাহাতেই তাহা! অপসারনীয় হয়। 

চিদ বন্ত চিদবস্তর সহিত মিলিত হইলে, আগন্তক হইলেও তাহ] যে লিনশ্বর নহে, তাহার 
অনেক প্রমাণ দৃষ্ট হয়। “যমেবৈষ বুথুতে তেন এফ লভ্য১,-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়_ 
পরব্রদ্ধ ধাহাকে বরণ করেন--কৃপা করেন--তিনি তাহাকে পাইতে পারেন। পরব্রহ্মকে একবার 
পাওয়া গেলে আর হারাইতে হয় না। অথচ এই প্রাপ্তিটী হইতেছে আগন্তকী। তথাপি এই 
প্রাপ্তির বিনাশ নাই, অস্ত নাই। তাহার হেতু হইতেছে এই যে জীবন্ছরূপও হইতেছে চিমবায়, 
পরব্রক্মও চিন্ুয়, প্রাপ্ডিটাও চিদবস্তার প্রাপ্তি বলিয়া চিদাত্বিকাঁ। সমস্তই একজাতীয়। এজন্য 
তাহার বিনাশ নাই । এজন্যই বলা হইয়াছে_ আগন্তকত্বই বিনাশিত্বের হেতু নঙ্কে, বিনাশিত্বের মুখ্য 

. হেতু হইতেছে-__বিজাতীম়ুত্ব। পরিশ্রুত নিন্ম জলের সঙ্গে তাহার বিজাতীয় বালুকা মিশ্রিত হইলে 

প্রক্রিয়াবিশেষের ছার! বালুকাকে পৃথক্‌ করা যায়; কিন্তু তাদৃশ জলের সঙ্গে তাদৃশ জল মিশ্রিত হইলে 
তাহাকে পৃথক, কর! যায় না; তাহাদেব মিশ্রণ আগন্তক হইলেও বিনাশী নহে। 

এইরূপে দেখা গেল- বৈকু্ঠ-পার্ধদের এশ্বধ্য বিনাশী নহে । বৈকুষ্ঠ-পার্ষদত্ব প্রাপ্ত মুক্ত- 
জীবের এ্রশ্ব্)কে বিনাশী বলিতে গেলে তাহাকে মাফ়িক-গুণময়ই-_মনে করিতে হয়, বৈকৃণ্ঠীকে ও মায়িক- 
গুণময়_মনে করিতে হয়। কিন্তু বৈকুষ্ঠে বহিরঙ্গা মায়ার গতি নাই বলিয়া বৈকুষ্ঠও মাধ়িক-গুণময় 
হইতে পারে না, বৈকুষ্ঠের এন্বধ্ণও মায়িক-গুণময় হইতে পারেনা । সুতরাং তাহার বিনাশের 
অনুমান শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ । 


০২) জ্রীগাদ সহ্কুলেল আক্মোপাশিম্বন্ড আন্দলেন্স ভপাসনান্প সচল 

পুর্ব্বেই প্রদশিত হইয়াছে- শীপাদ শঙ্কর যে মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের কথা বলেন, সেই স্বরূপ 
ভ্রতিসম্মত নহে ; সুতরাং তাহার উপাসনার কথ বা উপাসনার ফলের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা! নাই। শ্রুতিশ্মতিপ্রোক্ত সবিশেষ স্বরূপকেই তিনি মায়োপাধিযুক্ত বলিয়া মনে করেন; 
তাহার এই অনুমান শাস্ত্রপন্মত নহে । সবিশেষ স্বরূপের বিশেষত্ব তাহার স্ব্ীপগত, আগন্তক উপাধি 
নহে; এই বিশেধত্ব মায়িকও নহে, পরস্ত অপ্রাকৃত চিন্ময় । 

শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপকে বলেন-_ অপারমাধিক, ইন্জালস্থ্ট বস্তুর স্তায় 
অবাস্তব বা! মিথা!। খাহা মিথ্যা, অবাস্তব, তাহার উপাসনাই বা কি হইতে পারে? তাহার উপাসনার 

॥ ফলই বা কি হইতে পারে? ইন্দ্রজালশ্থষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর উপাসনায় কেহ কিছুই পাইতে পারে ন1। 

দ্বিতীয় মায়াধী নৃতন কিছু স্থপ্টিও করিতে পারে নাঃ খুতরাং কিছু দিতেও পারে লা। স্ৃতরাং এতাদৃশ 
স্বরূণের উপাসনায় অনিতা বস্তাও লাভ হইতে পারে না। 


[ ১১১৫ ] 


শঙ্র-মতত ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [১২৬৮-ভনু 


চু। শ্রশ্তভিসশ্মত লিব্বিশ্শেষ্ম জ্বন্সপ এনহ তক্প্রাঞ্ডিল শুলাম্্ 

শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে একমাত্র পরক্রদ্মেই সমস্ত শক্তির এবং ভগবস্বাদি অনস্ত অপ্রাকৃত- 
কল্যাণগুণের পূর্ণতম বিকাশ । অন্য যে সকল অনস্ত স্বরূপ-রূপে অনাদিকাল হইতে তিনি আত্মপ্রকাশ 
করিয়! বিরাজিত, মে কল স্বরূপে শক্তি-মাদির নান বিকাশ; শক্তির ন্যন বিকাশ বশতঃই সে সমস্ত 
স্বরূপকে তাহার অংশ বলা হয়; বস্ততঃ, তাহারা টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডবং অংশ নহেন। শক্তি-মাদির 
ন্যুন বিকাশ বলিয়! এই সমস্ত স্বরূপ হইতেছেন পরব্রদ্মের অসম্যকপ্রকাশ। নুন বিকাশের মধ্যেও 
বিকাশের অনস্ত বৈচিত্রী আছে; ন্থৃতরাং অসম্যক.-প্রকীশ-সমৃহেরও অনস্ত-বৈচিত্রী। 

এই সমস্ত মসম্যক--প্রকাশসমূহের মধ্যে এমন এক প্রকাশ আছেন, ধাহাতে শত্তি-আদির 
ন্যুনতম বিকাশ । এই ম্বরীপে শক্তি আছেঃ কিন্তু শক্তির বিলাস নাই, পরিদৃশ্যমান্‌ বা উল্লেখযোগ্য 
বিশেষত্ব রূপে শক্তির প্রকাশ নাই । এ জন্য এই স্বরূপকে সাধারণতঃ নির্বরিশেষ স্থরূপ বলা হয়। বূট়ি 
অর্থে ইহাকেই নির্বিিশেষ ব্রন্ম বলা হয়। 

্রন্ধ আতআ1-শবে যদি কৃষ্ণকে কৃহয়ু। 
রূটিবৃত্তে নির্ব্িশেষ অস্তরধ্যামী কয় ॥শ্রী চৈ, চ, ২২৪।৫৯| 

এই ন্বরূপের নির্ধর্বিশেষত্ব৪ আপেক্ষিক। সম্যক রূপে সব্ববিশেষত্বহীন হইলে আনন্দস্বরূপত্ব, 
জ্ঞানস্বরূপত্, ব্রহ্গত্, নিত্যতাদিও অঙ্গিদ্ধ হইয়। পড়ে। সর্ধববিশেষত্বহীনের অন্তিতও কল্পনা করা যায় না; 
কেননা, যাহ। সব্বশক্তিহীন, তাহার আস্তিত্ব-রক্ষার শক্তিও থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহার অস্তিত্বও 
থাকিতে পারে ন। 

এই নির্বিিশেষ ব্রন্মের সহিত সাযুজ্যকামী সাধকও আছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে -_ সাুদ্ধ্য- 
কামী সাধকগণ কিরূপ সাধনে এই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন! কিরূপে তাহারা এই 
নির্র্বিশেষ ব্রন্মে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন? নির্বিশেষ ব্রন্দে প্রবেশ লাভই হইতেছে 
ব্রন্থীসাযুজ্য। 

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ” _এই শ্রুতিবাক্য হইতে জান! যায়-_-ধাহাঁকে ব্রচ্ধ বরণ করেন 
বা কৃপা করেন, তিনিই তাহাকে পাইতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রদ্ধে কুপাদির বা বন্ধণ-শক্তির 
বিকাশ নাই বলিয়া! তিনি কৃপা বা বরণ করিতেও পারেন না। 

আবার মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ন! পারিলেও চিত্তগুদ্ধির সম্ভাবনা নাই; চিত্ত শুদ্ধ 
ন। হইলেও ব্রদ্দের বা তাহার কোনও স্বরূপের-_নিত্বিবশেষ স্বরূপেরও-উপলন্ধি সম্ভব হইতে পারে 
না। সাধক জীব নিজের চেষ্টায় নিজেকে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন না; কেননা, মায়া 
জীবের পক্ষে ছুরতিক্রমণীয়!। “দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! হরত্যয়া | গীতা” এই মায়ার হাত 
হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়, তাহার ভজন করিতে হয়। 
«মামেব যে প্রপদ্যস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ গীত1॥” ইহার আর ছিতীয় পন্থা নাই। কিন্তু 


[ ১১১৬ ] ্ 


' অঙ্থর-মত অন্থমতে ব্রগ্মতত্ত | ্‌ ১২৬৮-অন্ 
নির্ব্িশেষ ব্রন্মের ভজনও সম্ভব নয়, তাঁহার শরণ গ্রহণও সম্ভব নয়। কেননা, ভজনীয় কোনও গুণের 
বিকাশ তাহার মধ্যে নাই, সাধককে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করার অনুকূল শক্তির বিকাশও তাহার 
মধ্যে নাই, সাধনের ফল দানের শক্তির বিকাশও তহাতে নাই। 
সাধনের ফল দিতে পারেন একমাত্র সবিশেষ ব্রহ্ম । “ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩২।৩৮।৮-এই 
বেদাস্তসথরও তাহাই বলিয়! গিয়াছেন। “অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ॥গীতা।৯1২৪।৮- 
এই গীতাবাক্যেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন | 
এইরূপে দেখ! গেল- সবিশেষ স্বরূপের উপাসনা ব্যতীত নির্বশেষ ব্রদ্মের সহিত সাযুজ্য 
লাভও সম্ভব হইতে পারে না। সবিশেষম্ববূপের উপাসনা করিয়া তাহার চরণে তাহার নির্বরবিশেষ 
প্রকাশের সহিত সাযুজ্যের কামনা নিবেদন করিলেই তিনি কৃপ। করিয়া সাধককে মায়া-নির্ঘক্ত করিয়া! 
নির্ব্বিশেষ ব্রন্মের সহিত্ত সাঁযুজ্য দিতে পারেন। 
এ-স্থলে যে সবিশেষ স্বরূপের উপাসনার কথ! বল! হইল, তিনি মায়িক-উপাধিযুক্ত কোনও 
সবিশেষ স্বরূপ নহেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে-_মায়িক-উপাধিযুক্ত স্বরূপের উপাসনায় মায়ামুক্ত 
হওয়া যায় না, তাহার উপাঁসনাঁয় মায়িক গুণময় বস্তই লাভ হইতে পারে, মায়াতীতত্ব লাভ কর! 
যায়না । 
মায়াতীত, মায়িক-গুণবিবঞ্জিত, অপ্রাকৃত-বিশেষত্বে সবিশেষ স্বরূপের উপাসনাতেই 
মায়াত্তীত হওয়া যায়, মুক্তিও লাভ কর যায়। নির্ব্বিশেষ-্রন্গ-সাধুজ্যকামী এতাদৃশ সবিশেষ স্ব্ূপের 
উপাসনা করিলেই তাহার অভীষ্ট সাধুজ্য লাভ করিতে পারেন। 
সবিশেষ-্বন্ূপের অনুগ্রহেই ঘে অসম্যক্প্রকাশ নির্ব্বিশেষ স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ 
হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহ] জান! । শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যাঁয়, রাজধি সত্য- 
ব্রতের নিকটে ভগবান্‌ বলিয়াছিলেন__ 
“মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রচ্মেতি শব্বিতম্। 
বেংস্থস্তমুগৃহীতং মে সংগ্রশ্শৈর্রিবৃতং হৃদি ॥৮1২৪,৩৮॥ 
_যাহাকে পরক্রহ্ম বল! হয়, তাহা আমারই মহিম। বা বিভূতি ( নির্ব্বিশেষ স্বরূপ )। আমার অন্ু- 
গ্রহেই ভাহাকে তুমি অপরোক্ষ ভাবে হাদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে । তুমি প্রশ্ন (জিজ্ঞাসা) করিয়াছ 
বলিয়া আমি তাহ প্রকাশ করিলাম ।” 
এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-__“মে ময়। অনুগৃহীতং প্রসাদীকৃতং হাদি 
অপরোক্ষং বেংস্যসি। ত্বয়া কৃতৈ: সংপ্রশ্শৈশ্য়া বিবৃতং গ্রকাশিতং সম্তম্‌ 1” 
শ্রীজীব গোম্বামিপাদও লিখিয়াছেন__“মহিমানমৈশ্বধং বিভূতিঃ নির্র্বিশেষমিতি যাবৎ । অত- 
এব মে ময়া অনুগৃহীতমনুগ্রহেণ প্রকাশিতং হৃদি অপরোক্ষং বেংস্যসি । ত্বয়া কৃতৈঃ সংপ্রশ্নৈময়ি। 
বিবৃতমিতি। সতু যগ্ঘপি মদমুভবাস্তভ্‌তি এব ক্রন্ধানুভব ইত্যতো নাস্তি মত্ত: পৃথগন্ুভবাপেক্ষা। 


[ ১১১৭ ] 
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তথাপি ভক্তি-প্রকাশিতসাক্ষান্মদনূভবে তশ্মাত্রানুভবো ন স্ফুটো ভবতি। যদি তদীয়ক্ফুটতায়াং তবেচ্ছা 
কথঞ্চিদ্বর্ততে, তদা সাপি ভবেদিতি ভাব” 

শ্রীজীব গোস্বামীর এই টাকা হইতে জান! গেল-_ভক্তি প্রভাবে ভগবানের অপরোক্ষ অনুভব 
লাভ হইলে, নির্বির্বশেষ ব্রন্মের অনুভব সেই অনুভবের অস্তভূতি হয়; কেননা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম 
ভগবানেরই বিভ্ভৃতি। তথাপি সেই অনুভবে নির্বর্বিশেষ ব্রন্মমাত্রের অনুভব পরিস্ফুট হয় ন|। 
নির্বিশেষ ব্রন্মমাত্রের পরিস্ফ,ট অনুভবের জন্য যদ্দি কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহ! হইলে ভগবান্‌ তাহার 
ইচ্ছাও পুর্ণ করেন। 


চ্ছ। ্পন্ধত্োভ্ভান্ে নিন্বিব শ্পেম্ব ভ্রন্দেন্ল ভেতরে আলেলাছন্না . 

শ্রুতি ত্রন্মেরই জিজ্ঞান্তত্বের উপদেশ দিয়াছেন। এইই ব্রহ্ম দ্রষ্টব্য, শ্রে।তবা, মন্তব্য এবং 
নিদিধ্যাসিতব্য। বিশেষত্বকে উপলক্ষ্য করিয়াই জিজ্ঞাসা এবং ুরুমুখে জিজ্ঞাসার উত্তর সম্ভব এবং 
শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাঁদি সম্ভব | যিনি সর্বববিধ-বিশেষত্বহীন, ভাহ।র সম্বন্ধে শ্রবণ-মনলাদি সম্ভব হইতে 
পারে না, সুতরাং তাহার জেয়ুতবও সম্ভব হইতে পারে না। 

“তাং জ্ঞানমনস্তং ব্রন্ম”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রন্মের লক্ষণের কথা 
বলিয়াছেন। সত্য-ছধানাদি প্রন্মের লক্ষণ । যিনি সর্বববিশেষত্বহীন, তাহার আবার লক্ষণ কি? 
লক্ষণইতে। বিশেষত্ব (১২1৬০ ক-অনুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য)। ব্রন্ষের লক্ষণ আছে বলিয়াই তিনি জিজ্ঞাস্য এবং 
জ্ঞেয় হইতে পারেন। 

শ্রুতি সর্বত্রই বলিয়াছেন__ব্রন্মের জ্ঞানে সর্বব-বিচ্ঞান জন্মে। বিশেষণসমন্থিত বিশেষ্যের 
জ্গানেই বস্তার সম্যক জ্ঞান এবং বিশেষণেরও জ্ঞান জন্মিতে পারে । তাহাতেই একের বিজ্ঞানে সর্বব- 
বিজ্ঞান সম্ভব। ব্রহ্ম যদি সর্ধবিধ-বিশেষণহীন কেবল বিশেষ্য মাত্রই হয়েন, তাহ হইলে কেবল 
বিশেষ্যের জ্বানে সর্ববিজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এক-বিজ্গানে স্ববিচ্জানের কথ যখন শ্রুতি 
পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, তখন "সর্বেবর”-অস্তিত্বও শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন_ বলিতে হইবে। এই সর্ব্বও 
ত্রদ্মের বিশেষণতূল্য। 

ব্রদ্মের প্রাকৃত বিশেষণহীনতাঁর কথা শ্রুতি বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু প্রাকৃত-অপ্রাকত-_ 
সর্ববিধ-বিশেষণ-বর্ছিত ব্রন্দের কথ! শ্রুতি কোথাও বলেন নাই এবং মায়িক উপাধির যোগে ত্রদ্দের 
সবিশেষত্ব-প্রপ্তির কথাও কোথাও বলেন নাই । 


৬৯। জ্রীলাদ শঙ্ব্তেল আলাম আন্ল 
পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে _ বৈদিকী মায়া ও শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া_এতছুভয়ের 
মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। এক্ষণে স্ীপাদ শঙ্করের মায়ার স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচন। করা! হইতেছে। 
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মায়া-শবদটী বহু অর্থে ব্যবহাত হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী ১1১।২৬-অনুচ্ছেদে মায়া-শকের কয়েকটা 
অর্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়_-শক্তি, ইচ্ছা, স্বরূপ-শক্কি, জড়রূপ বা বহির্গ। মায় 
শক্তি, বিষুশক্তি, কৃপা, প্রতারণা-শক্তি, জ্বান-ইত্যাদি বহু অর্থে মায়া-শবের প্রয়োগ হইয়া থাকে। 

বছ অর্থে ব্যবহৃত হষ্টয়। থাকিলেও মায়া বলিতে সাধারণতঃ ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গ 
মায়াকেই বুঝায়। এ-স্থলের আলোচনায় মায়া-শব্দে বহিরলা মায়াকেই লক্ষ্য করা হইবে; 
অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে সেই জন্য অর্থের উল্লেখ করা হইবে। 

বৈদিকী মায়। বলিতে শ্রুতি-স্বৃতিতে উল্লিখিত মায়াকেই বুঝাইবে। 

শ্রীপাদ শগ্কর সব্বত্র মায়ার যে স্ববপের কথা বলিয়াছেন, বৈদিকী মায়ার স্বরূপের 
সঙ্গে তাহার অনেক পার্থকা দৃষ্ট হয়। নিমের আলোচন। হইতে তাহ পরিশ্ুট হইবে। 

ক। বৈদ্িকী মায়া হইতেছে পরব্রন্মের শক্তি _বহিরঙ্কা শক্তি । 

কিস্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া পরব্রদ্ষের শক্তি নহে । শ্রুতিতে পরব্রন্মের স্বাভাবিকী শক্তির 
স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্বেও শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রন্মের কোনওরপ শক্তিই স্বীকার করেন না। মায়! ব্যতীত 
তিনি অন্য কোনও শক্তিউ স্বীকার করেন না; সেই মায়াকেও তিনি আবার পরব্রহ্ষের শক্তি বলিয়া 
ত্বীকাঁর করেন ন!। 

ঘ। বৈদিকী মায় হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা ; আুতরাং তাহার কোনও কাধ্যসামর্থয 
বা কর্তৃত্ব নাই। পরক্রদ্মের অধ্যক্ষতায়, কাহার চেতনাময়ী শক্তিতে সামর্থাবতী হইয়াই জড়মায়া 
সথষ্্যাদি-কাধ্যনিবর্বাহ করিতে সমর্থা হয়। “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্বুয়তে সচরাচরস্‌ ॥গীতা ॥৯1১০॥” 

শ্রীমদৃভগবত হইতে জানা যায়, বিছুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন-_- 

«অথ তে ভগবল্লীলা ফোগমায়োরুবুংহিতাঃ। 
বিশ্বস্থিতুযুন্তবাস্তার্ঘ! বরণয়ীম্যনুপৃবর্বশঃ॥ জীভা, ৩1৫1২২। 

_ বিশ্বের স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সমস্ত ভগবল্লীলাই আনুপৃব্বিক ভাবে তোমার নিকটে বর্ণন 
করিতেছি । এই সমস্ত লীলাই যোগমায়! কর্তৃক বিস্তারিত11” ( যোগমায়! হইতেছে স্বরূপ-শক্তির 
বৃত্তিবিশেষ, চিন্ময় শক্তি )।” 

স্ষ্ি-প্রসঙ্গে শ্রুতিতে যাহা বলা হইয়াছে, ইহার পরে ভ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই বল! 
হইয়াছে। স্ম্টির পূবের্ব এক ভগবান্ই ছিলেন। স্থট্টির ইচ্চা করিয়া তিনি দৃষ্টি করিলেন; কিন্ত 
তখন মায়া সুপ্তা ( অনভিবাক্তা) ছিল বলিয়! দৃশ্য কিছু ছিল না। মায়া সুপ্তা ছিল বটে; কিন্তু 
ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপ' দুষ্টি অন্ুপ্তা ছিল। এই চিচ্ছক্তিরপা দৃষ্টির স্পর্শেই (অর্থাৎ দৃষ্িদ্বারা 
সঞ্চারিত চিচ্ছক্তির প্রভাবে ) সুপ্তা মায়া জাগ্রতা (অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ ) হয়। এই বিক্ষুন্ধা মায়া 
হইতেই সি । (শী ভা, ৩৫1২৩-১৭ )। 

এই রাপে দেখ গেল, ভগবান্‌ পরব্রদ্মের চিচ্ছক্তির যোগেই জড়রূপ। মায়! স্ষ্টি-শক্তি 
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লাভ করিয়। থাকে । যাহারা অধাক্ষের অধীনে কার্ধ্য করে, অধাকের শক্তিতেই তাহার1 কার্য্য 
করিয়া থাকে । রাজকার্ধা-বিষয়ে রাজ। উদাসীন থাকিঙ্গেও রাজার শক্কতিতেই প্রজাবর্গ রাজকাধ্য 
নিবধ্ঠহ করিয়া থাকে । 

কিন্তু শ্রীপাদ শহ্করের মায়া হইতেছে “প্রজ্ঞান্বরূপা ।” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুনূপ ঈয়তে ॥ 
বৃহদারণাক ॥২৫1১৯।৮-এই আতিবাকোর ভাব্যে তিনি লিখিয়াছেন__ 

“মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ 1৮ প্রজ্ঞা (বা প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্টা) কখনও অচেতন না জড়বূপা 
হইতে পারে ন! $ জ্ঞান চেতনেরই ধন্ম্ম। চেতন-বিরোধী অচেতনের জ্ঞানধন্ম থাকিতে পারে না। 
আলোক-বিরোধী অন্ধকারে কখনও আলোকের ধর্ম থাকিতে পারে না । এইরূপে দেখা যাইতেছে__ 
শ্রীপাদ শহ্ষরের মায়! হইতেছে বৈদিকী মায়ীর বিরুদ্ধ-ধন্মবি শিষ্টা, চেতন-ধর্ম্মবিশিষ্টা | 

পঞ্চদশী গ্রন্থেও মায়াকে 'সর্ধবন্তুনিয়ামিক এশ্বরী শক্তি” বল। হইয়াছে । “শক্তিরক্তোিশ্বরী 
কাচিৎ জর্বববস্তনিয়ামিক1 ॥5৩।৬৮|* কিন্ত বেদাস্তমারে আবার মায়াকে পত্রিগ্চণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি 
ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ” বল। হইয়াছে। 

গ। বৈদিকী মায়া, পরব্রন্দের চেতনাময়ী শক্কিতে শক্তিমতী হইয়া ক্াহারই ইচ্ছায়, 
বিচিত্র-কার্ধ্য-সম্পাদনে সমর্থ । কিন্ত মায়ার সমস্ত কারধাই ইন্দ্রজালস্্ট বস্ত্র ন্যায় মিথ্যা বা অবাস্তব 
নহে। এই স্থষ্ট জগৎ৪ মিথ্যা ব। অবাস্তব নহে (স্থিতত-প্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত হইবে )। 

স্যগ্রির প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত মায়া যে মিথ্যাজ্ঞানের স্টটি করে না, তাহা নহে । সংসারী 
জীবের কর্্মফল-ভে।গের নিমিত্ত তাহার অনাত্ব-দেহেতে মায়া আত্মবুদ্ধি জম্মায়। ইহা অবশ্য মিথ্যা 
জ্ঞান। এ-ম্থলে দেখা যায়--মায়! মিথ্যা জ্ঞানমাত্র জন্মায়, দৃশ্যমান্‌ মিথ্য। বস্ত্র স্থষ্টি করে না। কিন্তু 
এতাদৃশ মিথ্যা জ্ছান উৎপাদিত করাই মায়ার একমাত্র কায নহে। চেতনাময়ী শক্তির সহায়তায় 
মায়া জগতের শ্ট্ি-আরি কার্য্যও নিব্ধাহ করিয়। থাকে । 

শ্রীমদ্ভাগবতে মৌধল-লীলায় মায়াময় স্ষ্টির উল্লেখ দৃষ্ট হয় ( ১1১1১৪৪খ অন্ধুচ্ছেদ ভ্রষ্টবা )। 
কিন্তু তাহ] ইন্দ্রজালম্ষ্ট বস্ত্র ন্যায় অবাস্তব ছিল না! মায়াবিস্তারক শ্রীকৃষ্ণের অস্তর্ধানের পরেও 
যাদবদের মায়াময় দেহের অস্তিত্ব এবং সকারাদিই তাহার প্রমাণ | 

কিন্ত প্রীপাদ শঙ্করের মায়! সর্বত্রই ইন্দ্রজালস্ষ্ট বস্ত্র ন্যায় মিথ্যা বা অবাস্তব_-অথচ 
সত্যরূপে প্রতীয়মান _ বস্তু স্থপ্টি কিয়া থাকে । 

ঘ। নৈদিকী মায়। ব্রন্ধের স্বভাবিকী শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্ম ও নিত্য বলিয়া, এই মায়াও নিত্যা । 

শ্রীপাদ শঙ্করও মায়াকে নিত্যা বলেন, কিন্তু ব্রদ্মের শক্কি বলিয়া স্বীকার করেন না। 
কিন্তু বৈদিকী মায়ার নিত্যত্ব এবং শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার নিত্যত্ব এক রকম কিনা, তাহাও বিবেচ্য। 

বৈদিকী মায়ার নিত্যত্বের তাংপর্যয হইতেছে এই-__ ইহা বাস্তব-বন্ত, অনাঁদিকাল হইতে 
অবস্থিত, অনন্তকাল পর্স্ত থাকিবে । মহাপ্রলয়ে মায়ার কার্য ধ্বংস হয় বটে? কিন্ত মায়! ধ্বংস্‌ 
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প্ার্ুহয় না। তখন মায়! স্বকীয় গুপ্রয্পের সাম্যাবন্থায় অবস্থান করে। মায়ার কা্ঘয-ভাব অনিত্য, 
ধ্বংলশীগ ; কিন্ত মায়ার অস্তিত্ব নিত্য, অবিনাশী। হ্ৃপ্নয় ঘট নষ্ট হইলেও মুত্তিকার অস্তিত্ব 
থাকে! 

শ্বীপাদ শক্করের মায়ার নিতভ্যত্ব-সন্বন্ধে আলোচনা! কর। যাউক। বেদাস্তসৃত্রভাষ্যের প্রারস্তে 
অধ্যাস-ভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন _“নৈসগিকঃ অনাদিরনস্তোইয়মধ্যাসং--এই অধ্যাস হইতেছে 
নৈলগিক, অনাদি এবং অনস্ত।” ইহা হইতে জানা গেল _অধ্যাসের আদিও নাই, অস্তও নাই। 
অধ্যাস হইতেছে - মিথ্য। জ্ঞান, এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া মনে করা । শ্রীপাদ শঙ্করের মতে 
মায়ার _মায়ার 'অবিষ্যা-বৃত্তির-_প্রভাবেই এইট অধ্যাস জন্মে। তাহ হইলে বুঝা যায় _অধ্যাস যখন 
আনাদি ও অন্ত, মায়াও অনাদি এবং অনস্ত- সুতরাং নিত্য । 

কেহ বলিতে পারেন-_বিগ্াদ্বারা যখন অবিগ্ভাকে (বা অধ্যাসকে ) দূর কর! যায়, তখন 
মায়াকে ( অবিদ্যাকে বা অধ্যাসকে ) অনস্ত (যাহার অস্ত ব। বিনাশ নাই, তজ্নুপ) বলা যাঁয় কিরূপ? 
সুতরাং এ-স্থলে “অনস্ত" অর্থ “অবিনাশী” না হইয়া “দীর্ঘকাল স্থায়ী” হওয়াই সঙ্গত। এই অর্থ গ্রহণ 
করিলে অবশ্য মায়াকে নিত্য বলা সঙ্গত হয় ন। কিন্তু এ-স্থলে একটু বিবেচনার বিষয় মাছে। 
যাহার তত্বঙ্জান জন্মে, তাহারই অধ্যাস (বা তাহার উপরে মায়ার প্রভাবই ) নষ্ট হয়; পরের উপরে 
তাহা থাকিয়।ই যায়। আর, মায়ার গরতাব নষ্ট হওয়/তেই মায়। নষ্ট হইয়াছে বলা যায় না। ইহাতে 
মনে হয়, শ্্রীপাদ শঙ্কর বখন অধ্যাসকে (সুতরাং মায়।কে ) অনাদি এবং অনন্ত বলিয়াছেন এবং তিনি 
যখন বিদ্যাদ্বার! অবিদ্যার তিরোভাবের কথাও বলিয়াছেন, তখন অনস্ত-শব্ধের “দীর্ঘকাল-স্থায়ী” অর্থ 
ভাহার অভিপ্রেত বলিয়। মনে হয় না। স্বরূপে অবিনাশী, ইহাই যেন তাহার অনস্ত-শবের ব্যঞ্জনা। 
তাহাই যদি হয়, তাহ। হইলে তাহার মতেও মায়ার নিত্যন্থ স্বীকৃত বলিয়া মনে হয়| 

শ্্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য মায়ার বাণ্তবত্ব স্বীকার করেন না, তাহার মতে নায়! “মিথ্যা” | এবিষয় 
পরে আলোচিত হইবে । 

যাহাহউক, বেদ-মভে এবং শঙ্কর-মতে মায়া নিত্যা হইলেও অবশ্য মায়ার বাক্তবত্ধ ও মিথ্যাত্ব 
বিষয়ে উভয় মতের পার্থক্য আছে। 

“অজোইপি সঙ্বব্যায়াত্ম! “ইত্যাদি ৪1৬-গীতাষ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ মধুসুদন লিখিয়াছেন-.. 
“অনাদিমায়ৈব মছুপধিভূতা। যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্যা জগৎকাঁরণসম্পাদ্দিকা মদিচ্টয়ৈব প্রবর্তমানা 
বিশুদ্ধসম্বময়ত্েন মম যুগ্তিঃ ইত্যাদি” এই টীকা হইতে জানা গেল_কোনও বস্তর যাবৎকাল- 
স্থায়িকেও “নিত্যত্ব” বলা হয়। যতকাল অস্তিত্ব থাকে, তত কালের জন্য নিতা। শ্্রীপাদ শঙ্করের 
মায় ও যদ্দি এতা দৃশী নিত্য! হয়, তাহ! হইলে তাহ। হইতেছে বস্ততঃ অনিত্যা_ স্মতরাং বৈদিকী মায়! 
হইতে ভিন্নরূপের একটী পদার্থ । 

ঙ। বৈদ্িকী মায় সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ভ্িগুণাত্সিক|। 
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শ্বীপাদ শঙ্করও মায়র অজিগুপাত্মকত্ব স্বীকার করেন। পঅজোহপি সম্গবায়াখ্মা” ইত্যাদি 
পঁতা (৪1৬) ক্লোকের ভাষো তিনি লিখিয়াছেন__ 
“প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষবীং জিগুণাত্মিকাম্‌, যস্তা। বশে সধ্বং জগৎ বর্ততে, যয়! মোহিত 
লন্‌ স্বম্গাত্মানং বানুদেবং নজানাতি। 
ত্রিগুণাত্মিক। মায়। কিনধূপে “প্রজ্ঞ।”-শব্দবাচ্যা হইতে পারে, বুঝা যায় না। 
চ। বৈদিকী মায়া  সদসদাত্সিক1।” 
জীমদ্ভাগবত মায়াকে “সদসদাত্মিক” বলিয়াছেন £- 
“সা বা এতন্য সংরষ্ট; শক্তি; স্রসদাত্মিক। 
মায় নাম মহাঁভাগ যয়েদং নির্্মমে বিভুঃ ॥ শ্রীভা। ৩৫২৫। 
“ঘৎ তৎ ত্রিগুণমব্যত্তং নিত্যং সঙ্গ সঙ্াস্সকম্‌। 
প্রধানং প্রকৃতিমাছুরবিশেষং বিশেষবত | শ্রীভ। ৩২৬/১০1৮ 
উভয় স্থলে শ্রীধরম্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন, সদসদাত্বুক- কার্যযকাঁরণরূপ । 
বিষুঃপুরাণেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। 
“প্রকৃতির্ধা ময় খ্যাত। ব্যক্ত ব্যক্তত্বরূপিণী ॥৬1৪।৬৮৮ 
“ব্যক্ঞাব্যক্তাত্মিক। তস্মিন্‌ প্রকৃতি: সম্প্রলীয়তে 0৬1৪18৫1 
ব্যক্ত--সং, কার্/রূপ, অভিব্যক্তরূপ। আর, অব্যক্ত-_-অসৎ, অনভিব্যক্তরূপ, কারণরূপ | 
মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট। 
“পর্যযায়েন প্রবর্তস্তে তত্র তত্র যথ] তথা । যংকিঞ্চিদিহ লোকেহস্লিন্‌ সর্বমেতে অ্য়োগুণাঃ ॥ 
ত্রয়োগুণা; প্রবর্তস্থে হ্যব্যক্তা নিত্যমেব তু। সন্ত: রজস্তমশ্চৈব গুণসর্গ; সনাতনঃ | 
তমোব্যক্তং শিবং ধাম রজে! যোনি: সনাতন: । প্রকৃতিধিবিকারঃ গ্রলয়ঃ প্রধানং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ 
অন্ুত্রিক্রমনূনং ব্যাপ্যকম্পমচলং ফ্রবং। জদসট্চব তত সর্ববমব্যক্তং ত্রিগুনং ন্যৃতম্‌ ॥ 
জে্রয়ানি নামধেয়ানি নবৈরধ্যাত্মচিস্তকৈঃ॥-_ মহাভারত, অস্বমেধপবর্ব। ৩৯।২১.২৪ |» 
ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতির একটা নামই “সদলং”-এস্থলে তাহাই বল! হইয়াছে। 
প্রকৃতির ব৷ মায়ার গচপত্রয়ের লাম্যাবস্থায় প্রকৃতি থাকে অনভিব্যক্ত অবস্থায়? গুণক্ষোভের 
পরে জগং-য়পে অভিব্যক্ত হয়। অনভিব্যক্ত অবস্থাকেই “অসং--কারণরূপ” এবং অতিব্যক্ত অবস্থাকে 
“স্ং_-কাধ্যরূপ” ব্লা হয়। এই ছুইটী অবস্থা লান্ত করে বলিয়াই তাহাকে “দদসৎ” ব্লা হয়। 
বৈদিকী মায়া “অনিবর্বাচ্যাও” নহে। যেহেতু, বৈদিকী মায় পরব্রদ্মের শক্তি, জড়রপ। 
শক্তি। জড়রূপা হইলেও পরব্রশ্বের চেতনামযী শক্তিতে বর্তৃত্শীল! হইয়। ত্বাহারই অধ্যক্ষতায় 
জগতের স্থষ্টিযাদি কার্ধ্য করিয়! থাকে, বহিম্ম্্থ জীবদের মুগ্ধত্বাদিও সম্পাদন করিয়া খাকে। সুতরাং 
মায়ার ভত্বাদি সম্বন্ধে ৰবলিবার অনেক কিছু আছে। এজন এই মায়। “অনিববণাচ্যা” হইতে পারে না| 
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আবার মায়ার অস্তিত্ব আছে বলিয়া মায়া “সং”-শর্বাচা।। আস্িত্ব আছে বলিয়া “অস্ত”. 
শববাচ্যাও নছে। নুতরাং একথা ধলা যায় না যে--বৈদিকী মায়! “অদসন্কিরনিব্বণচ্যা অর্থাৎ ইহাকে 
মৎও বল! যাঁয় না, অসংও বলা যায় না।” 

স্রীপাদ শঙ্করের মায়। কিন্তু “সদসত্তিরনির্র্বাচযা ৮ তাহার মতে মায়াকে “সংও” বলা হায় 
না, “আসং”ও বল! যায় না। 

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে “সং" ও “অসং”-এই ছইটী শবের প্রয়োগ কি অর্থে করিয়াছেন, 
তাহা। বিবেচ্য । 

পূর্ব্বোল্লিখিত পুরাণেতিহাস-বাক্যে যে অর্থে মায়াকে “লদসং” বলা হইয়াছে, পাদ শঙ্কর 
অবশ্যই পেই মর্ধে মায়াকে “সদসপ্ভিনিব্বাচ্যা” বলেন নাই । কেননা) “সৎ-ব্যক্ত” নহে, এবং "অসৎ-_ 
অব্যক্ত”"ও নহে, এইরূপ কোনও বস্তুর কল্পনা করা যায় নাঁ। যেবস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহ! হইবে_ 
হয়তঃ “ব্যক্ত”, আর না হয় “অব্যক্ত ।৮ এই ঘই অবস্থার অতিরিক্ত কোনও অবস্থার কল্পন। করা যায় 
ন!। শ্রীপাদ শঙ্কর যখন মায়াকে “নিত্য1” বলেন, তখন তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। 
যাহার অস্তিদ্বই নাই, তাহাকে “নিত্য” বলার সার্থকত। কিন্তু নাই। 

“সং” এবং “অসং”-এই ছুইটা শব্দের অন্রূপ অর্থও হইতে পারে । যাহার অস্তিত্ব আছে, 
তাহাকে বল। যায়--“সৎ” ; আর যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাকে বঙগ। যায়--“অসত, অস্তিত্বহীন ।”- 
যেমন বন্ধ্যাপুজ। এইরূপ অর্থে যদি শ্রীপাদ শঙ্কর মায়াকে “সদসন্ভিরনির্ববাচ্যা” বলিয়া থাকেন, তাহা 
হইলেও এই উক্তির কোনও সার্থকত। দেখ! যায় ন7া। কেননা, অস্তিত্বযুক্ত এবং অস্তিত্বহীন__এই 
ছইরকম বন্তর অতিরিক্ত কোনও বস্ত্র যদি থাকে, তাহা হইলেই বল! যায়--এই বস্ত-বিশেষটী “অত্তিত্ব- 
বিশিষ্ট৪” নয়, “অস্তিত্বহীন ৪” নয়, ইহা! হইতেছে লদসদতিরিক্ত একটী বস্ত। কিন্তু কি লৌকিক 
জগতে, কি শান্ত্রাদিতে সদস্দতিরিক্ত কোনও বস্তর কথ? শুনা যায় না। 

মহামহোপাধ্যায় হর্গাচরণ-সাংখ্বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় তাহার সম্পাদিত শেেতাশ্বতরোপনিহদের 
“জাজ্ঞৌ”-ইত্যাদি ১৯ বাক্যের শঙ্করভাব্যানুবাদের পাদটাকায় লিখিয়াছেন_-“লদলতরূপে অনির্ব্ধাচ্য 
বলিবার তাৎপধ্য এই যে, যাহা! সং, তাহা কখনও বিনষ্ট ব1 রূপান্তরিত হয় না, সত-বস্ক চিরকাল 
একই রূপে থাকে । অঙ্গ! প্রকৃতির পরিণাম ও বিলয় ধখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহাকে সৎ বলিছে 
পার] যায় না; পক্ষান্তরে, অসতের যখন কোনরূপ কাধ্যকারিতাই সম্ভবপর হয় না, আকাশকুনুষের 
ম্যায় কেবল কথামাত্র, অথচ জগৎ যখন এ প্রকৃতিরই কল, তখন উহাকে অসৎ বলিতে পার! ষায় না। 
এঞ্গ্কই উহাকে অনির্ববাচ্য বলিতে হয়। অনির্ব্বাচ্যমাত্রই অবনত অসত্য” পরবর্তী আলোচনায় 
দেখা যাইবে-_সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘথ মহাশয় শ্রীপাদ সায়নাচার্য্ের অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। 

সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ মহাশয়ের এই উক্তি হইতে জান! গেল-_-যাহার অস্ভি্ব আছে, অথচ যাহার 
কোনওরপ বিকারই নাই, তাহাই সং-শববাচ্য। মায়ার বিকার আছে বলিয়া মায়া সংশব্ববাচ্য 
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হইতে পারে না। আবার, মায়ার অস্তিক নাই, ইছাও বলা যায় না; যেহেতু, মায়ার কাধ্য এই জগৎ 
ৃষ্ট হয়। যাহার কার্ধ্য আছে, তাহার অস্তিত্ব নাই__একথাও বলা যায় না; এজন্য মায়া অসং- 
শববাঢযও নছে। এইরূপে, মায়াকে সংও বল। যায় না, অসংও বলা যায় ন! বলিয়। মায়া হইতেছে 
“লদসস্ভিরনিব্বচ্য1।” 
সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় “অসং”-শব্দের অন্তর্গত “সং”-শব্দের অর্থ ধরিয়।ছেন “অস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট” ইহা! “সং-শক্ের সাধারণ ব্যাপক অর্থই । কিন্তু, প্রথমোক্ত “সং”-শবের অর্থে তিন্নি 
সাধারণ ব্যাপক অর্থকে সঙ্কুচিত করিয়া বলিয়াছেন__অন্তিত্ব এবং বিকারহীনত্ব এই উভয়ই যাহার 
আছে, তাহাই সং শব্বাচ্য। যাহ! হউক, “অসং”-শবের যে অর্থ তিনি করিয়াছেন, তাহাতে মায়ার 
অস্তিত্ব অবশ বিকারী অস্তিত্ব ম্বীকৃত হইয়াছে । তাহার অর্থে “সদসন্তিরনির্বাচা1”-শব্দের একট। 
(বাধগম্য অর্থ পাওয়া যায়। 
কিন্তু সাংখাবেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত অর্থ 
কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচনা কর! হইতেছে। 
“তদধীনত্বাদর্থবৎ।১1৪।৩।৮-এই ব্রন্মস্ত্রের ভাষো স্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-“অবাক্তা হি সা 
“মায়া, তত্বান্তত্বনিরপণস্তাশক্যত্যাৎ।” ইহার মন্মান্থবাদে পপ্তিতপ্রবর কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 
লিখিয়াছেন-_“মায়াশক্তি বন্ত সং, কি অসৎ, কি মিথ্যা, ঈশ্বরের শ্বরূপ হইতে পৃথক, কি অপৃথক,, 
ভাহা নিরূপণ করা যাঁয় না। সেই জন্ত তাহ! অনির্বচনীয়।" শ্রীযুত মহেশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের 
প্রকাশিত সংস্করণে উহার অনুবাদ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে “সেই অব্যক্তইও মায়া, যেহেতু, তাহার 
সত্ব নিরূপণ অশক্য ।” ইহা! হইতে বুঝা যায় _মাঁয়ার কোনও তত্ব নিরূপণ করা যাঁয় ন! বলিয়াই মায়াকে 
“অনির্ববাচযা” বল। হইয়াছে । এই অর্থের সহিত সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহাশয়ের অর্থের এঁক্য দৃষ্ট হয় না। 
আবার পঞ্চদশীকার বলেন -_ “ইথং লৌকিকদৃষ্ট্যেতৎ সর্বধেরপ্যন্ুভুয়তে | যুক্তিদৃষ্া। ত্বনির্ধাচ্যং 
নাসদানীদিতি আঁতেঃ ॥ নাস্দাসীদ, বিভাতত্বাক্জো। সদাসীচ্চ বাধনাং। বি্াদৃষট্যা। আ্ুতং তুচ্ছং তস্য 
নিত্যনিবৃত্তিতঃ ॥ তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধ।। জয়! মায়! ব্রিভিরোধৈঃ শোতযৌক্কিক- 
লৌকিকৈ; ॥-_পঞ্চদশী (৬১২৮-৩০।৮ এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে মায়ার তিন রকম 
ভাব প্রকাশ পায়; ইহ! লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তব, যুক্তির দৃষ্টিতে অনির্র্বচনীয় এবং শ্রুতির দৃষ্টিতে তুচ্ছ 
“নাসদসীং”-ইত্যার্দি শ্রুতিবাক্য হইতে যুক্তিদ্বার! মায়ার অনির্ববাচ্যত্ব জান! যায়। এ-্থলে কেবল 
“জ্‌নির্ব্ব।চ্যত্ব'*-সম্বন্ধেই আলোচনা! কর হইতেছে। 
(১) “নাপদাসীকে! লদাসীৎ”-ইহা হইতেছে খঙ্ছেদান্তর্গত ব্রন্মসক্তের অংশ । সমগ্র সুক্ত 
দুইটা এইরূপ £- 
নাসদাসীযে! সদাসীত্বদানীং নাসীদ্রক্তে। নে। ব্যোমো৷ পরো বৎ। 
কিমাববীরঃ কুহকস্থ শর্্মন্‌ অস্তঃ কিমাসীদ্গহণং গভীরম্‌ ॥১০1১২৯।১। 
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ন সৃত্যুাসীদমৃতং ন তছি ন রাত্র্য। অঙ্ক আসীৎ প্রকেত 
আনীদবাতং শ্ববয়া! তদেকং ত্যান্ধান্তন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥১০।১২৯।২॥ 
১১৬১ (৭)-মগুচ্ছেদেও মন্থ প্রসঙ্গে এই নৃক্তটী আলোচিত হইয়াছে। 
এই খঙেদ-মৃকতছয়ে স্ষটির পূর্বববন্থী মহা গ্রলয়-কালের অবস্থা বণিত হইয়াছে। এই প্রথম স্ৃক্তে 
ধল। হইয়।ছে--তখন 'অসং ছিল ন! (নাসদাসীৎ-ন অসৎ আসীৎ), সংও ছিল ন। (নো সৎ আসীং), 
রজঃ ছিল না, ব্যোম (আকাশ) ছিল না মৃত্যু ছিল ন। (সুতরাং জম্মও ছিল ন), রাত্রি ছিল না, দিব 
ছিল না ইত্যাদি। তাহার পরে, দ্বিতীয় সুক্কের শেষার্দে বলা হইয়াছে, তখন কেবঙ্গ ব্রহ্ম ছিলেন। 
এ-স্থলে, “তখন ব্যোম ছিল না, মৃত্যু ছিল না, দিব! ছিল না, রাত্রি ছিল ন1”-ইত্যাদি বাক্যে 
যাহ! বল! হইয়াছে, তাহার মন্খ হইতেছে এই যে- তখন হৃষ্ট কোনও বস্ত, অর্থাৎ নাম-ব্বপাদিরূপে 
অভিব্যক্ত জগৎ, ছিল ন।। আর “তখন রজঃ ছিল ন1”-এই ব।কোর তাতপধ্য হইতেছে এই যে” 
রূজাঞগ্চণের (উপলক্ষণে সন্ব, রজঃ ও তম:-এই গুণত্রয়ের) পৃথক, অস্তিত্ব ছিল না। মহাপ্রলয়ে মায়ার 
গুণত্রয় সাম্যবস্থায় থাকে বলিয়। তাহাদের পৃথক. মগ্তিত্ব থাকে না। পরব্রন্মের চেতনাময়ী শক্তির 
যোগে যখন এই সাম্াবস্থা নষ্ট হয়, তখন প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ! হয়, মহতত্ব-অহঙ্কারতঝ্াদিরপে পরিণত 
হয়। তখনই গুগত্রয়েয় পৃথক স্ব সম্ভব, তাহার পুর্ব নহে। “রজঃ ছিল না”-বাক্যে বল! হইয়াছে__ 
প্রকৃতি বা মায়।ও খন বিক্ষুব্ধ! ছিল না, মহত্ববাদিরও তখন অস্তিত্ব ছিল ন।। গুগত্রয়ের সাম্যা- 
বস্থাপন্ন। প্রকৃতি বা মায়া হইতেছে জড়রূপা, কেবল অচিৎ। ব্রঙ্ধোর চেতনাময়ী শক্তির ঘোগে 
উৎপন্ন মহত্বত্বাদি হইতেছে চিদচিদ বিশিষ্ট । স্ব্বস্তমমূৃহও চিদচিদ বিশিষ্ট । অব্যবহিতভাবে 
মহুত্বত্বাদি হইতেই তাহাদের উৎপত্তি; সুতরাং চিদচিদ. বিশিষ্ট মহত্বন্বাদিকেই স্থষ্ট জগতের অব্যবহিত 
কারণ বল। যায়। মহাপ্রলয়ে সৃষ্ট জগতের অবাবহিত কারণরূপ চিদচিদ বিশিষ্ট মহত্তত্বাদি ছিল না, 
ইহাই হইতেছে “রজঃ ছিল না”-বাক্যের তাৎপর্য । 
শ্রীপাদ সায়নাচার্ধ্য অবশ্য “রজঃ*-শব্দের অগ্তযপপ অর্থ করিয়াছেন। যাস্কের প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়া তিনি বলিয়াছেন - রজংশবের অর্থ লৌকসমূহ (হ্ষ্ট জগৎ) “লোক রজাংস্থযচ্যস্তে ইতি 
যাস্কঃ1” ইহ] বলিয়াও তিনি অবশ্য মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই “মায়া” অবশ্থই 
'সাম্যাবস্থাপন্ন! মায়া। তখন যে গুণত্রয়ের পৃথকভাবে অবস্থিতি ছিল না, মহত্ববাদিও ছিল না, শ্রীপাদ 
সায়নের অর্থ হইতেও তাহ! বুঝা যায়। 
কার্ধ্যরূপে অভিব্যক্ত স্থষ্ট জগং হইতেছে_-সং। আর, কাধণরূপে অনভিব্যক্ত, কেবল 
কারণরূপে অবস্থিত চিদচিদ.বিশিষ্ট মহত্বত্বাদি হইতেছে - অসং। আলোচ্য খণ্েদম্ক্তে “অসৎ 
ছিল না, সংও ছিল না”-এই কথা বলিয়া তাহাকেই পরিশ্মুট করিয়া বলা হইয়াছে__তখন কারণরপ 
" মহত্বদ্বাদি ছিল ন। (ইহাই 'অসং ছিল না+-বাক্যের ভাংপর্য) এবং কাযণরূপ স্্ জগংও ছিল না 
(ইছাই 'সং ছিল না'বাক্যের তাঁৎপর্য)। 


[ ১১২৫ ] 


শঙ্কর-মজ ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন , | ১২৬৯-খছ 


এই আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল--প্নাসদাসীক্কো সদানীৎ৮-বাকোর লক্ষা হইতেছে 
জগতের কারণাবস্থা ( মহাপ্রলয়ে )। অপর কিছু নছে। 

যে যুক্তিদ্বার! পঞ্চদশীকার এই বেদবাক্য হইতে মায়ার লদসদভিরনিববণচা1 প্রতিপাদনের 
চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ! হইতেছে বোধ হয় এইরূপ £_- 

“বেদবাকো বল! হইয়াছে, তখন সংও ছিল না, অসংও ছিল ন!। কিছু তে! তখন ছিল? 
যাহ! ছিল, তাহাকে যখন সংও বল! হয় নাই, অসংও বলা হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে, তাহা সং- 
নামে বাচ্য হওয়ার যোগাও নয়, অসং-নামে বচা হওয়ার যোগ্যও নয়। সুতরাং তাহা! হইবে-_ 
সদসদভিরনিবর্বাচ্য। তখন ছিল মায়!। সুতরাং বেদবাকাটা হইতে জান! গেল-_-মায়া হইতেছে 
লদসন্তিরনিকবাচ্যা |” 

এই যুক্তিটা বিচারসহ কিনা, তাহা দেখা যাউক। মনা প্রলয়ে মায় থাকে ব্রচ্গে ( অল্পৃষ্ট- 
ভাবে) লীন অবস্থায়; তখন তাহার পৃথক, অস্তিত্ব থাকে না। একজনই উল্লিখিত খঙেদসৃক্ে বলা 
হইয়াছে_ তখন কেবল ব্রদ্ই ছিলেন। তখন যাহ! ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই যদি "নাসদাসীৎ"- 
ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়া থাকে, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে-ক্রক্ম সংও নহেন, অসংও নহেন -. 
ইহাই বেদের অভিপ্রায় । কিন্তু ইহ! নিতান্ত অলঙ্গত অনুমান ; কেননা, ত্রহ্ম হইতেছেন নিত্য সং- 
বস্ত। একমাত্র ব্রন্মই ছিলেন_-এই বাক্যের ভাৎপর্যা হইতেছে এই যে--সবর্বশক্তিসনগ্িত ক্রস্ধাই 
ছিলেন? যেমন, রাজা আসিতেছেন বলিলে সপরিকর রাজা আমিতেছেন_-ইহাই বুঝায়, তদ্রুপ। 
ল্ৃতরাং, তখন কেবল মায়াই ছিল, অপর কিছু ছিল না এবং এই মায়াকে লক্ষ্য করিয়াই “নাসদা সীং”*- 
ইত্যাদি বাক্য বল! হইয়াছে, এইরূপ অনুমানও সঙ্গত হয় না । মায়া ব্যতীত আর যাহা তখন ছিল, 
তাহাকে (অর্থাৎ ত্রন্মকে) বাদ দিয় কেবল মাত্র মায়াকে লক্ষা করিয়াই এই বাকাটী বলা হইয়াছে, 
এইরূপ অনুমানের সমর্থক কোনও কথাও উল্লিখিত খথেদসুক্তে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্নাসদালীং”- 
ইত্যাদি বাক্যে মায়ার “সদসন্ভিরনিবর্াচাতার” কথ! বলা হুইয়াছে_ এইরূপ অঙ্গমান যুক্তি- 
সঙ্গত হয় ন!। 

বিশেষতঃ “নাসদাসীং”-ইত্যাদি বাক্যে কোনও বস্তর অনির্ব্বাচ্যতার কথা কিছুই বল। হয় 
নাই। কেবলমাত্র বল! হইয়াছে__তখন সংও ছিল না, অসংও ছিল না। তখন "সং ও ছিল না, 
অমংও ছিল না' বলিলে, যাহা ছিল; তাহার অনিবর্বাচ্যত। বুঝাইতে পারে না। যাহা ছিল, তাহ। 
তো। অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুই। শ্রহ্মও এতাদৃশ সত্বস্ক, মার়াও এতাদৃশ সং-বন্ত। তাহাদিগকে _ সং 
হল! যায না_তাহা কিছুতেই হইতে পারে ন।। তাহারা সং-শববাচযই। অবশ্য এস্থলে “সং” 
শবের অর্থ ধর! হইয়াছে__অন্তিত্ব-বিশিষ্ট বন্ধ । ত্রহ্ষ এবং মায়ার অস্তিত্ব যখন আছে, তখন তাহারা 
দসহও নহে, অসংও নহে”__এইকপ বঙ্গার তাৎপর্য্য কিছু নাই। - 

লং ও অসৎ --এই শব্ছয়ের অন্ত অর্থও হইতে পারে--অভিব্যক্ত এবং জনভিব্যক্ত ; কাধ্যকণে ' 
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শঙ্বর-জড় ] আন্যমতে অন্ধত্ব [ ১২৬৯-জন্জু 


অভিব্যক্ত হইতেছে সং; আর কাধণক্ধপে অনভিবাক্ত, কেবল কারণরূপে অবস্থিত হইতেছে _ অসং। 
এই ছুই অর্থেই ষে এ-স্থলে সং ও অসৎ শবছয়ের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহ শৃক্তবাক্যের আলোচনায় 
গ্রমশিত হইয়াছে । “নাসদাসীং”-ইত্যাদি বাকাটার লক্ষ্য হইতেছে চিদচিছ্বিশিষ্ট জগৎ।. স্থ্টির 
পৃবেষ? মহাপ্রলয়ে, এই চিদচিদ্িশিষ্ট জগতের কা্0াবস্থাও ছিল না, কারণাবস্থাও ছিল না-_ইহাই 
হইতেছে এই বাক্যটার তাৎপধায। এই বাক্যে মায়ার অনিবর্ধাচ্যতার কথা বলা হয় নাই। 
পঞ্চদশীকারের উল্লিখিতরূপ অনুমান অযৌক্কিক। 

য্জুর্বে্েদেও পনাসদাসীক্ো সদাসীং”-ইত্যার্দি একটা বাক্য আছে। সম্পূর্ণ বাকাটী হইতেছে 
এইরূপ £_ “নাসদালীং নে সদাসীৎ, তদানীং তম আসীৎ, তমসা গৃঢ়মগ্রে প্রকেতম্‌। যজুবরেদ 1২৮৯ 
শ্রীপাদ রামানুজ তাহার ব্রহ্গস্ত্রভাষ্যের জিজ্জাসাধিকরণে এই বাকাটার আলোচনা করিয়া যাহা 
বলিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উদ্ধত হইতেছে 8 

“নাসদাসীকো সদাসীৎ তদানীম্‌*”ইতাত্রাপি সদসচ্ছাধধৌ চিদচিদ্ব্যন্িবিষয়ৌ। উৎপত্তি- 
বেঙ্গায়াং সং-ত্যৎ-শব্াাভিহিতয়োঃ চিদচিদ্বাষ্টিতৃতয়ো বন্তনোরপায়কালেইচিৎসমষ্টিভৃতে তমঃশবাভিধেয়ে 
বন্তনি প্রলয়-প্রতিপাদন-পরত্বাদস্ত বাক্যস্থয, নাত্র কম্যচিৎ সদসদনির্চনীয়তোচ্যতে | সদসতো: কাল- 
বিশেষেহসদ্ভাবমাত্রবচনাৎ। অন্তর তমঃশন্দাভি হিতগ্তাচিৎসম্তিত্বং আতাস্তরাদবগম্যতে_ “অব্যক্তমক্ষরে 
লীয়তে) অক্ষরং তমপসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি ( সুবালশ্রুতি ।২।)-ইতি। সত্যম্, তমঃ" 
শকেনাচিৎ-সমষ্টিরপায়াঃ প্রকৃতেঃ সুল্াবস্থোচাতে । তস্যান্ত মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ ( শ্বেতাশ্বতর- 
491১০1)”-ইতি মায়াশব্বনাভিধানাধনির্ধচনীয়ত্মমিতি চেৎ। নৈতদেবম্। মায়াশবস্তানির্বচনীয়বাচিত্বং 
নদৃষ্টমিতি। মায়াশব্স্য মিথ্যাপর্ধ্যায়তেনানির্বচশীয়ত্বমিতিচেৎ। তদপি নাস্তি। নহি সর্বত্র মায়া- 
শব্দো! মিথ্যা বিষয়ঃ অন্ুর-রাক্ষম-শন্ত্রাদিফু সত্যেঘেব মায়াশব্দ গ্রয়োগাৎ। 

মর্্দান্ুবাদ। “তখন ( স্থষ্টির পূর্বে) অসং ছিল না, সংও ছিল ন1”-এই স্থলে সংও অসং 
শব্দদ্ধয় চেতন ও অচেতনের ব্যঠটিবোধক, অর্থাৎ এক-একট চেতনাচেতন বদ্ব বুঝাইতেছে ; কেননা, 
উক্ত বাকাটী প্রলয়-কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,--অর্থাৎ স্থ্টিকালে সৎ ও ত্যৎ 
শব্দে যে সমস্ত বাষ্টিভৃত চেতনাচেতন বস্তব অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে গ্রলয়কালে অচিং- 
সমষ্টিবূপ “তম+-শব্ববাচ্যে (প্রকৃতিতে ) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই ভাব প্রতিপাদনার্থ ই 


সপ শ স্টপ শা শা শিিশি ৮ শিপ্রাী তত 


গ্ট্রুপাদ রামানুওকুত শ্রীভাব্যদন্থলিত বেদাস্তদর্শনমের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ শাংখ্যবেধাস্ততীর্ঘ 
মহাশয় এবং তাহার পুর্ধে বেদাস্তাচার্ধা পত্তিত ধনীয়াম শাহী মঙাশয়ও উদ্ধৃত বাকাটীকে যজুর্ক্বেদের ২৮।৯ বাক্য বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । পুর্বে খগ বেদের যে দুইটা স্ুত্ত উদ্ধত হইয়াছে, তাহাদের প্রথম (১১1১২৯১ ) হুক্কটীর প্রথমাংশ 
হইতেছে-*নাপদালীক্গো লদালীৎ তঙ্বানীং” এবং তাহাদের পরবর্তী ১০1১২৯।৩ স্থক্ের প্রথমাংশও হইতেছে_-“তম 
াসীৎ তমসা গুঢ়মগ্রে প্রকেতম.1৮ খ্গবেদের এই ছুইটা সতের প্রথমাংশহয়ের সমবায়ই হইতেছে ্রীপাদ রামান্থজ 
কর্তৃক উদ্ধৃত বাকাটী। 


[ ১১২৭ | 


শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১/২৬৯-অস্ু 


“নাসদাসীং”-বাক্যের অবভারপ। হইয়াছে। বস্ততঃ এ বাকো কোন বস্তরই সদসদনির্্চনীয়ত। 
অভিহিত হয় নাঈ ; পরস্ত সং ও অসং বসত যে, সময়বিশেষে থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইগ়াছে। 
উক্ত শ্রুতিস্থিত “তমঃ”-শব্দটী যে অচেতন সমগ্িবোধক, তাহা নিয়লিখিত “অব্যক্ত (স্ল্প্রাবস্থা ) 
অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তমে বিলীন হয়। তমও আবার পরদেবতা- পরমাত্বার সহিত 
একীভূত হইয়া থাকে ।”-এই শ্রুতি হইতেও জান! যায়। হ্যা, “তম:”-শব্খ যদিও অচিৎসমন্িরপা। 
( জড়সমগ্িবপ) প্রকৃতির স্ুক্াবন্থাতেই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্ত “মায়।ং তু প্রকৃতিং বিষ্ভাং” 
অর্থাৎ “মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে”_এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই “মায়া”-শন্দে অভিহিত করার 
“তম১-শন্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্ধবচনীয়তবই প্রমাণিত হইতেছে ? না,-_“মায়া+-শব্দের অনির্ব্বচনীয়্ 
অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন এরূপ অর্থ করা যায় না। যদি বল' মায়া-শব্দ মিথা-পর্যায়ে 
উক্ত, অর্থাৎ “মিথ্য।”-শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্ধচনীয়ত্ব-বোধক বলিতে হইবে। 
না, “মায়া”-শব্দটা যখন সব্ব্ত্র “মিথ্য।”-মমর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-পর্ধযার ৪ বলিতে 
পার না। কেনন।, অন্থুর ও রাক্ষলগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে, সে সকল মিথা। নহে,_ সভা; 
তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায় ( বিষুরপুরাণ-প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধত 
হইয়াছে )1 _মহামহোপাধ্যায় হুর্গীচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীথকৃত অনুবাদ । 

এইরূপে, শ্রীপা রামাম্থজ “নাসদাসীৎ”-ইত্যার্দি যজুব্বেদ-বাক্যটীর যে আঙগোঁচন। 
করিয়াছেন, তাহ! হইতে জানা গেল, উক্ত শ্রুতিবাঁক্যে মায়ার অনিব্বাচ্যতার কথা বল] হয় নাই। 
শ্রীপাদ রামানুজ আরও বলিয়াছেন__ মায়া-শব্ধের অনিবর্ষচণীয়ন্ব অস্ত্র কোথাও দৃষ্ট হয়ন।। মিথ্যা- 
পর্য্যায়ভূক্ত বলিয়াও মায়াকে অনিব্বচনীয়া বল! যায় না; কেননা, সতা-বস্ততেই মায়া-শবের 
প্রয়োগ দুষ্ট হয় ; সুতরাং মায়াকে মিথ্য।-পর্য্যায়ভুক্তও বলা যায় না। 

যজুব্বদবাক্যে পরিষ্ষারভাবেই বল। হইয়াছে -“তদানীং তম আসীং--লেই সময়ে ( মহা" 
প্রলয়ে ) তম; (প্রকৃতি বা মায় ) ছিল।” এই বাক্য হইতেই বুঝা যায়, মায়ার সদসদনিব্ব্ণচ্যতা 
যজুব্বেদের অভিপ্রেত নয়। 

“নাসদাসীং”-ইত্যাদি পুব্বোল্লিখিত খক্ন্ূক্তের ভাষ্যে শ্রীপাদ সায়নাচার্ধা এ-সম্বন্ধে কি 
লিখিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে । 

তিনি লিখিয়াছেন “তদানীং প্রলয়দশায়াম্‌ অবস্থিতং ষৎ অস্থ জগতঃ মূলকার্ণং তত ন 
অসং__-শশবিষাণবৎ নিরপাখ্যং ন আসীৎ।- প্রলয়-কাঁলে অবস্থিত জগতের মূলকারণকে শশ-বিষাণের 
স্ায় 'অসৎ বল! যায় না) ইহার কারণরূপে তিনি বলিয়াছেন -- “কারণ, শশ-বিষাণবৎ অসং হইতে সং- 
জগতের উৎপত্তি সম্ভব নয়।” শ্রীপাঁদ সায়নের্‌ উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে- বন্ধযাপুজের ম্যায় শশ- 
বিষাণের কোনও অস্তিত্বই নাই। প্রলয়াবস্থায় জগতের মুলকারণ যাহা ছিল, তাঁহাকে এইরূপ “অস্তিত্ব- 
হীন” বন্ত বল! সন্কত হয় না; কেননা, অস্তিত্বহীন বস্ত হইতে “সং-জগতের" উৎপত্তি সম্ভধ নয়। 


[১১২৮ ] 


শঙ্ষর-মত ] অন্তমতে জক্খাতত্ব [ ১২/৬৯-অন্থু 


এইরূপে, তৎকালীন জগতের মূলকারণকে “অসৎ - অস্তিত্বহীন” বলা যায়ন। বলিয়া 
পরে তিনি বঙলগিয়াছেন -তাঁহাকে “সং” বঙ্গা যায় না। “তথা নো সং--নৈব সৎ, আ'ত্মবং সত্ববেন 
নিববাচ্যমাসীৎ 1” সেই মুূলকারণকে “সং” বলা যায় না কেন, তাহার হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন _ 
“তাহাকে শাত্বার ম্যায় “সৎ বল! যায় না,” অথণৎ আত্মা বা ব্রহ্ম যেরূপ “সৎ” বস্তু, তৎকালীন 
জগতের যূলকারণকে সেইরাপ “সৎ” বলা যায়না । এই উক্তির তাৎপর্য) হইতেছে এই যে-- 
আত্ম! ব। ব্রহ্ম যেমন সবধর্দা একরূপে অবস্থিত, সবর্ধথা বিকারহীন, যূলকারণ তদ্রুপ নহে বলিয়া 
তাহাকে “সৎ” বলা যায় না; কেননা, যাহা যূলকারণ, তাহ। কার্ধ্যরূপ জগতে পরিণত হয়, তাহার 
বিকার আছে, তাই! সববর্দা একরূপে অবস্থিত থ।কেন! । 

ইহার পরে শ্রীপাদ সায়ন বলিয়াছেন__-“যগ্ভাপি সদসদাত্মকং প্রত্যেকং বিলক্ষণং ভবতি, 
তথাপি ভাবাভাবয়োঃ সহাবস্থানমপি সম্ভবতি _যদ্দিও 'ঈৎ' এবং 'অসৎ' -এতদুভয় পরস্পর বিরুদ্ধ- 
লক্ষণ-বিশিষ্ট) তথাপি তাহাদের সহাবস্থান-_একজ্র অবস্থান_ সম্ভব হইতে পারে।” ইহার পরে 
তিনি বলিয়াছেন_-“কুতস্তয়োঃ তাঁদাত্মযম্‌ ইতি উভয়বিলক্ষণম্‌ অনির্র্বাচ্যম্‌ এব আমীং-ইত্যথ?।--যদি 
বলা যায়, বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট হুইটা বস্ত্র তাদাত্ম্য কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা 
হইতেছে যে,_তাহা "সৎ? ও 'অসং'"এই উভয়-বিলক্ষণ অনির্র্বাচাই । ইহার পরে ন্থৃক্তটীর ব্যাখ্যা 
করিয়৷ তিনি বলিয়াছেন__স্ুৃক্তে যখন ব্রন্দের “সং-তার” কথ! বল। হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে “অনির্ববাচ])” 
বল যায় না। ন্ৃতরাং মায়াকেই “অনির্ব্বাচ্য।” বল] হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 

এ-স্থলে “অনির্ব্বাচ্যত্ব”- সম্বন্ধে শ্রীপা সায়নের যুক্তিটী পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছেনা। 
প্রথমে তিনি বলিলেন_ জগতের মৃলকারণকে “সং” ও বলা যাঁয় না “অসং”ও বলা যায় না। তাহার 
প্রবস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়--মায়াকেই তিনি মূল কারণ বলিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝ! গেল - 
এই মায়া "অলং” নয় এবং ব্রঙ্গের ন্যায় “সং”৪ নয়। তাহার পরে তিনি বলিলেন_-“সৎ”এবং 
*শ্াসং” পরস্পর বিলক্ষণ হইলেও তাহাদের একত্রাবস্থিতি বা! তাদাত্ম্য সম্ভব হষ্টতে পারে । তাহার 
উক্তি অনুসারে, ব্রহ্ধই হইতেছেন একমাত্র “সংগবস্তর; এই “সৎংবস্কর সহিত কোন্‌ “অসং”-বস্তর 
একত্রাবস্থিতির বা তাদায্মযের কথা তিনি বলিলেন, তাহা বুঝ] যায় না। তাহার পূর্ব উক্তি 
অনুসারে যুঙগকাঃণ মায়া যখন “সং”ও নহে 'অসং”ও নহে, তখন মায়াকে তো “অসৎ” বলা যায় 
না! কোন্‌ “অসং” বস্তুর সহিত ব্রদ্ধবূপ “স্ৎগ্বস্ভর একত্রাবস্থিত্ির বা তাদাত্যের কথা তিনি 
বলিয়াছেন? 

যাহা হউক, “সৎ” ও “অসৎ” এই পরস্পর-বিলক্ষণ বস্ত ছুইটীর তাদাত্থ্যসন্বন্ধে আপত্তির 
উত্তরে তিনি আবার বলিলেন-_“উভয়.বিলক্ষণম্‌ অনিব্্বাচ্যম্‌ এব_ এই উভয় বিলক্ষণ অনির্ব্বাচ্যই ।” 
কোন্‌ বস্তটার অনির্ব্বাচ্যতার কথা তিনি বঙ্গিাছেন? তাঁদাত্যের 1 না কি' “সং” ও “অসৎ” এই 
উভয় হইতে বিলক্ষণ ( অর্থাৎ ভিন্ন ) অপর কোনও বস্তুর ? 


১১২৯ 
১৪২ 


শহ্বর-দক্ত ] গোঁনডীয় বৈধাব-দর্শন ্‌ ১২/৬৯-আনু, 


যদি বলা যায়--তাদায্ম্যের অনির্ধ্ধাচ্যতার কথাই তিনি বলাছেন, তাহ। হইলে বুঝ! যাঁয় যে, 
যদিও ''সং” ও “অসং” এই ছুইটী পরস্পর বিপরীত লক্ষণ বিশিষ্ট বস্তর একত্রাবস্থিতি ব তাদাস্য 
সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, তথাপি কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হয়, তাহ]! তিনি 
বলিতে পারিতেছেন না, ইহাকে অনির্ব্বাচ্য বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। 

আর যদ্দি বলা ফায়_ “সং” এবং “অসৎ” এই উভয় বস্তু হইতে বিল্ক্ষণ বা ভিন্ন অপর 
কোনও বস্ত্র অনির্ববাাতার কথাই তিনি বলিয়াছেন, তাহ! হইলে বক্তব্য এই যে _ 

প্রথমতঃ, সং এবং অসং এতছুভয়-বিলক্ষণ অথাৎ এই ছুইয়ের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর কথ 
যখন শাস্ত্রে দেখা যাঁয় না, লৌকিক জগতেও দেখা যায় না, তখন এতাদৃশ একটা বস্তুর কল্পনা 
নিরখথক এবং তাহার অনির্ব্াচ্যতার কথাও অর্থহীন । 

দ্বিতীয়তঃ, পুর্রেই বল! হইয়াছে, “ সং বস্তর সহিত “অসৎ” বস্তুর একত্রাবস্থিতির ক 
তাদাক্মোের কথাই তিনি বলিয়াছেন। “সৎ” এবং “অসং”--এই হুট নামে অভিহিত করিয়া তিনি 
তাহাদের “নির্ববাচ্তাই” প্রকাশ করিয়াছেন। এখন আবার এতছৃতভয় হইতে অতিরিস্ত একটী 
তৃতীয় বস্তুর কথা কিরূপে আসিতে পারে ? 

যদ্দি বল! যাঁয় পূর্বে তো তিনি বলিয়।ছেন, মায়া “সংও"? নহে, “অসং'ও নহে; সেক্ট 
মায়াকেই এ স্থলে “অনিরর্বা চ্যা” বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য একট যে__যে ছুইটী বিপরীত- 
লক্ষণ-বিশিষ্ট বস্তুর একত্রাবস্থিতির বা ভাঁদাত্য্ের প্রসঙ্গে তিনি “অনির্বচ্য”- কথাটী বলিয়াছেন, সেট 
দুক্টটার কোঁনওটীকে তিনি -“সং”ও নয়, “অসংও” নয়__ এইরূপ বলেন নাই । সেই ভ্ুইটী বস্তুকে 
তিনি "সৎ এবং সং" নামেই অভিহিত করিয়াছেন সুতরাং ইহাদের কৌনও একটীকেই তিনি 
সদলন্তিরনিবর্বাচ্য। মায়া বলিতেছেন -এইবরূপ মনে করার কোন৪ হেতুদেখা যায় না। 

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ সায়নাচাঁধ্য যে যুক্তির অবতারণা! করিয়াছেন, তদ্দারা মায়ার 
সদসন্তির নির্ববাচ্যত! প্রতিপন্ন হয় না। 

“নাসদাসীয়ো। সদাসীং”-এই বাক্যটা যে মায়াকে লক্ষা করিয়া বল! হয় নাই, তাহ] পূর্বেই 
দেখান হইয়াছে এবং এই বাকাটীতে কাহারও অনির্বব।চ্যতার কথাও যে বলা হয় নাই, ভাহাও সে 
স্থলে দেখান হইয়াছে। সুতরাং কেবল এই বাঁকাটী হইতেই মায়ার অনির্ধ্বাচ্যত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 

শ্ীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন মায়ার কোনও তত্ব নির্ণয় করিতে পারা যাঁয় না। তাহার এই 
উক্তিটী অতি পরিষ্কার । কিন্তু বৈদিকী মাঁয়া-স্থন্ধে এই উক্তির কোনওরূপ সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না; কেন না, 
পুর্বেরবেই বল। হইয়াছে বৈদিকী মায়ার তত্ব অনিণেয়ি নহে, বৈদিকী মায়। অনির্ববাচ্যাও নছে। 

শ্রীপাদ সায়ন তাহার খক্‌-ভাষ্যে মায়াকে জগতের মূল কারণ বলিয়াছেন। ইহাতে 
কি তিনি মায়ার নির্ববাচ্যত্ব স্বীকার করেন নাই? এইরপে মায়ার নির্ববাচ্যত্ব স্বীকার করিয়া আবার 
তাহার অনির্ব্বাচ্যত্বের কথ! বলার তাৎপর্যা হৃব্রোধ্য। 


১১৩৬ 
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(২) আকসা! আখ্যা আহিল! অন্নক্বীচ্তয। 

মায়ার অনির্ব্বাচ্যত্তা সম্বন্ধে নিহিবশেষবাদীরা আর একটা হেতুর উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
তাহারা বলেন _মায়া-শব্ধ মিথ্যাপধ্যায় বলিয়া মায়া হইতেছে অনির্ব1চযা। শ্রীপাদ রামানুজ কাহার 
জিজ্ঞাপাধিকরণে এ-সন্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে উদ্ধত করা হইতেছে। 

“মায়াশবান্ মিথ্যাপর্য।য়ত্েন অনির্ববচনীয়বাচিখমিতি চেৎ। তদপিনাস্তি। ন হি সর্ব 
মায়াশব্দে। মিথ্যাবিষয়ঃ--যদি বল! যায়, মায়াশব্দের মিথ্যাপধ্যায়ত্ব বশতঃ মায়ার অনির্ববচনীয়বাচিত 
সিদ্ধ হয়। তাহাও নয়। কেন না, সর্বত্র (কোন স্থলেই ) মায়াশব্দ মিথ্যাবিষয়ক নহে ।” 

তাহার এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ রামামুজ বলেন--“আনুর-রান্দসান্ত্রাদিযু পত্যে্েং 
মায়শব্দপ্রয়োগাৎ। যথোক্তম্‌_ 

“তেন মায়লহজ্ং তচ্ছন্থরস্তাহশুগামিনা। 
বালস্য রক্ষত। দেহমৈকৈকশ্টেন স্থৃদিতম্‌ ॥১/১৯/২০॥? ইতি | 

অতো মায়াশব্দে। বিচিত্রার্থস্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্5 মায়াশব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্াৎ 
“অন্ধান্ম।যী স্থজতে বিশ্বমেতৎ তন্মিংশ্চান্বো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥*-ইতি মায়াশব্দবাচ্যায়া: 
প্রকৃতেঃ বিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি । পরমপুরুষস্ত, চ তদ্বত্তামাত্রেণ মায়িত্বমুচ্যতে, নল অঙ্হ্থেন 
জীবস্তৈব হি মায়য়া নিরোধঃ আয়তে । “অন্মিংশ্চান্ো মায়য়। সংনিরুদ্ধঃ। ইতি । “অনাদি-মায়য়া 
স্থপ্তো যদা জীব: প্রবুধ্যতে। গৌড়পাদকারিকা ॥১১৬।"_ইতি চ। ইীন্দ্রো মাঁয়াভিঃ পুরুরূপ 
ঈয়তে”-ইত্যত্রাপি বিচিত্রশক্য়োইভিধীয়স্তে। অতএব হি “ভুরি ত্বষ্টেব রাজতি' ইতুচ্যতে | নহি 
মিথ্যাভিভূতঃ কশ্চিদ্বিরাজতে । “মম মায় ছুরতায়া,-ইত্যব্রাপি গুণময়ীতি বচনাং সৈব ত্রিগুণাত্মিক 
প্রকৃতিরুচ্যত ইতি । ন শ্রুতিভিঃ সদসদ নির্ববচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাঁদন্ম্‌।” 

মহ্বামহে(পাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থকৃত অনুবাদের আঁনগত্যে মন্মধীন্বাদ 
“অনুরদিগের এবং রাক্ষসদিগের সত্য অকস্ত্রাদিতে মায়া-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা, বিষুপুরাছে 
দেখ যায়--( হিরণ্যকশিপুর আদেশে বাঁলক প্রহলাদের প্রাণ বিনাশের উদ্দে্ঠে শহ্বরান্ুর যখ, 
শতসহত্র মায়া প্রয়োগ করিল, তখন ভগবানের আদেশে বালকের রক্ষার নিমিত্ত দীপ্তিমান 
স্থদনি-চক্র আসিয়! উপনীত হইল ) বালকের দেহরক্ষক সেই দ্রুতগামী চক্রদ্বার। শহ্বরের সহস্র মায় 
একে একে বিনষ্ট হইল । (এ-স্থলে শম্বরের মায় হইতেছে শম্বরের অস্ত্র। এই মায়!-লীমক অন্ত 
হইতেছে ব।স্তব বস্ত, ইন্্রজাল-সষ্ট বন্তর হায় মিথ্য। নছে। মিথ্যা হইলে প্রহ্পাদের গ্রাণ-সংহারের 
জন্য শন্বরান্থর তাহার প্রয়োগ করিত না এবং তাহা হইতে গ্রহ্নাদের রক্ষার জগ্ত ভগবান্ও সুদর্শন 
চক্রকে আদেশ করিতেন ন।। বাস্তধ বলিয়াই সুদর্শনচঞ্রে এই অস্্রকে বিনষ্ট করিতে পারিয়াছে 
হিথ্য বস্তর কোনওরপ বিনাশ সপ্তব নয়। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার আবার বিনাশ কি? 
অতএব, মায়।শব্ধ বিচিত্রবস্ত-সথট্টিকাঁরিণী শক্তিকেই বুঝায়। বিচিত্র বস্ত স্থষ্টি করিতে পারে বলিয়া 
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প্রকৃতিকেও মায়! বলা হয়। গ্রুতি বলিয়াছেন__'তাহা হইতে মায়ী এই বিশ্বের স্ৃষ্টি করেন, তাহাতে 
অন্য (জীব) মায়াদারা সংনিরদ্ধ হয়।' ইহাতে মায়াশববাচা। প্রকৃতির বিচিত্র-বস্ত-স্থপ্ট্রিকারিত | 
প্রদণিত হইয়াছে । পরম পুরুষের এই ( বিচিত্রার্থ-স্থ্টিকারিণী ) মায়া (মায়ারূপা শক্তি) আছে 
বলিয়াই তাহকে 'মায়ী' বল। হইয়াছে, তাহ্‌।র অদ্ত্বনিবন্ধন নয়। শ্রুতি হইতে জান! যায়--জীবই 
মায়াদ্বারা নিরুদ্ধ হয়, “তক্মিংশ্চান্ো মায়য়! সিংনিকদ্ধঃ__স্ৃষ্ট ব্রন্মাণ্ডে জীব মায়াদ্বার। সংনিরুদ্ধ হয়", 
“অনাদি মায়াদ্ধার। সুপ্ত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয় ইত্যাদি। 'পরমপুরুষ (ইন্দ্র) মায়াদ্বার! বহুরপ প্রাপ্ত 
হয়েন'*এই শ্রুতিবাকোও 'মায়া-শব্দে পরমপুরুষের শক্তি-বৈচিত্রাই প্রদশিত হইয়াছে, 'মিথ্যাত্ব' নহে। 
এই কারণেই পরম পুক্ষকে 'প্রচুরতর শিল্পনির্দীতার ম্যায় শোভমান, বল! হইয়া থাকে; স্থষ্ট জগং 
মিথ্য! ( অবাস্তব ) হইলে কখনই তাহার শোভা (নিশ্মাণকৌশল) সম্ভব হইত না। মিথ্যান্থারা 
অভিভূত কেহ নাই। 'মম মাঁয়। ছুরত্যয়।' ইত্যাদি গীতোক্ত বাক্যে মায়াকে 'গণময়ী? বলায়, মায়! 
যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, তাহাই জানান হইঈয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, কোনও শ্রুতি 
সদসংরূপে অনিব্বচনীয় অজ্ঞানের (মায়ার ) আস্তিত্ব প্রতিপাদিন করে নাই।” 

উল্লিখিত আলোচনা, হইতে বুঝ! গেল- মায়ার অনির্ব্বাচ্যত্ব শ্রুতিস্মৃতিসম্মত নয় । ১1৪1৩1- 
্ন্ষস্থত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়ার অনিব্বাচ্যত্ব-সন্বন্ধে যে হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন- মায়ার তত্ব নিরূপণ করা যায় না বলিয়াই 
মায়াকে অনির্ধ্বাচ্য] বল। হয়। ইহাতে বুঝ। যায়, তাহার মায়া হইতেছে--অবৈদিকী; কেননা, 
বৈদিকী মায়ার তত্ব অনির্ণেয় নহে । 


0৩) 4আলুতেল হি প্রত্যুক্তা:৮ শ্রগতবাক্ষযের আলোচনা 

মায়ার মিথ্যাত্ব--ন্ৃতরাং অনির্ধ্বাচ্যত্ব_প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে নিধিবশেষবাদিগণ, “ভানতেন 
হি প্রত্যুঢাঃ”-এই ছান্দোগ্যস্রুতির ( ৮াও।২ )-বাকটী উদ্ধত করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিবাক্যের অর্থে 
তাহার! বলেন_-“"জীবসকল অনৃতদ্ধার! ( মিথ্যা] মায়াদ্ধার! ) আবৃত ।” 

শ্রীপাদ রামান্জ তাহার জিজ্ঞাসাধিকরণে এ-সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, তাহা! এই £__ 

“যত পুনঃ সদদনির্র্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধমিতি) তদসং। “অনৃতেন হি প্রত্যুটাঠ 
ইত্যাদিঘনৃতশব্স্যানি্র্ধচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ |] খতেতরবিষয়ো হি অনৃতশব্ধঃ। খতমিতি কর্মবাচি, 
“তং পিবস্তৌ" ইতি বচনাৎ। খতং কম্মফলাভিসন্ধিরহিতং পরমপুরুধারাধনবেধং তওপ্রাপ্তিফলম্‌। 
অত্র তদ্বাতিরিক্তং সাংসারিকফলং কন্মণনৃতং ব্রহ্গপ্রাপ্তিবিরোধি, তং ব্রক্মলোকং ন বিন্দস্ত্যন্থতেন হি 
প্রত্যুটা-ইতি বচনাৎ ।--সদসদনিবর্বচনীয় অজ্ঞানকে বে শ্রুতিসিদ্ধ বঙ্গ হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। 
কেননা, 'অনৃতেন হি প্রতৃযঢা£-ইত্যাদি বাক্যস্থ 'অনৃত”-শবটা কখনই অনির্ধ্ঘচনীয়তাবোধক নহে । 
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কারণ, ন+খত -অনুভ ; যাহ খত নহে, তাহাই অনৃত। ইহাই *অনৃত”-খব্দের যথার্থ অর্থ। ঞ্তং 
পিবস্তৌ'-এই ক্তিবাক্যামসারে জান যায়, খিত'-শবের অর্থ__কর্্ম। বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্ধৃত সম্পূর্ণ 
শ্রুতিবাকাটী হইতেছে এই--'এতও ব্রন্মলৌকং ন বিন্দস্তি অন্বতেন হি প্রত্যুঢাঃ- তাহারা এই ব্রন্মলোক 
প্রাপ্ত হয় না, কারণ, তাহারা অনৃত ছারা পমাবৃত।” এই শ্রুতিবাকা হইতে বুঝা যায়--ফলাকাঁঙ ক্ষা 
রহিত এবং পরমপুরুষ-প্রাপ্তির অন.কূল পরম-পুরুষের আরাধনারপ কর্ম্মই হইতেছে “ঝত'; আর যাহা 
তাহা নহে, যাহা সাংসারিক ফলদাধক কর্দদ সুতরাং যাহ ব্রহ্ষপ্রাপ্তির প্রতিকূল-- তাহাই হইতেছে 
অনৃত'-শব্দ বাচয।? 

এই আলোচনায় শ্রীপাদ রামান,জ দেখাইয়াছেন__মালোচ্য শ্রুতিবাক্যে “অনৃত”-শবটা 
অনির্্চনীয়তাবাচক নহে ; ইহা হইতেছে ফলাভিসন্ধানপূর্ব্বক সাধনকর্মবাচক। 

“অন্ৃতেন হি প্রতৃঢাঃ”-ইহা যে শ্রুতিবাক্যটার অংশ, সেই শ্রুতিবাকাটা হইতেছে এই £-- 

“অথ যে চাস্তেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্দিচ্ছন্ন লভতে সর্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেহত্র 
হ্যসোৈতে সত্যাঃ কামা অন্ভাপিধানাঃ। তদ্‌ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতসক্ষেত্রপ্রা উপযু্ণপরি 
সঞ্চরস্তোৌ ন বিন্দেযুরেবমেবেমাঃ সব্বণঃ প্রজ্জা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রন্মলোকং ন বিন্দস্তাবৃতেন হি 
প্রতাঢ়াঃ॥ ছান্বোগ্য॥ লঙা২।-__এই অজ্ঞলোকের যে সমস্ত আত্মীয় জীব ( পুক্রাদ্ি ) ইহলোকে বর্তমান 
আছে, যাহার1 মরিয়াছে, এবং আর৪ যাহা কিছু। ইচ্ছ] করিলে সে সমস্ত প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু এই 
হৃদয়াকাশাখ্য ব্রন্মে উপস্থিত হইয়া তংসমস্তই লাভ করিয়া থাকে । কারণ, অক্ঞজ লোকের সেই সমস্ত 
সতা কামন। (অবার্থ ইচ্ছ।) মনৃত বা অন্রানে আবৃত রহিয়াছে, তাই তাহার প্রাপ্ত হয় না। এবিষয়ে 
(দৃষ্টান্ত এট যে), যাহারা নিধিক্ষেত্র জানে না, অর্থাৎ কোন স্থানে নিধি আছে, তাহা যাহার! জানে না, 
তাহার] যেমন উপরে উপরে পরিভ্রমণ করিয়া ভূগভে নিহিত হিরণ্যনিধি লাভ করিতে পারে না, 
(পুনর্ববার গ্রহণের জন্ত ভূগভে রক্ষিত ধনকে “নিধি' বলে), ঠিক তেমনি এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ প্রাণিগণ 
প্রতিদিন এই হৃদয়াকাশা খ্য ব্রক্মকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহ! লাভ করে না; কারণ, তাহাদের সত্যকাম- 
সমূহ অনুত বা বিষয়াভিলাষ বা অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে ।_-প্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যামুগত্যে মহামহো- 
পাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত অনুবাদ ।” 

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে এবং তাহার অন্থবাদেও কাহারও অনির্ধবচনীয়তার কথা দৃষ্ট হয় না। 
শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যেও “অনির্ববচনীয়”-শব্দটা দৃষ্ট হয় না। ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন_-“এবমেব ইমা 
অবিদ্ভাবত্যঃ সর্বাঃ ইমাঃ প্রজাঃ বথোক্তং হাদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং ব্রন্গেব লোক? তম্‌, অহ্রহঃ 
প্রত্যহং গচ্ছাস্ত্যোহপি স্যুগ্তকালে ন বিন্দপ্তি ন লভক্কে--অবিস্যাবান্‌ এই সকল লোক, সুবুণ্তকালে 
স্থদয়াকাশাখ্য ত্রন্মকে প্রত্যহ পাইয়াও লাভ করিতে পারে না।” পরে তিনি লিখিয়াছেন-_-“অন্থতেন 
হি যথোকেন হি যন্মাৎ প্রত্যুটাঃ হাতা স্বরূপাৎ অবিষ্ভাদিদোবৈর্বহিরপকৃষ্টা ইত্যর্৫থ:।__যেহেতু তাহারা 
গুর্্বকিত অনৃতন্বার! গ্রত্যুট _অপন্ৃত, অর্থাৎ অবিষ্থা-প্রত্ৃতি দৌষবশে স্বরূপ হইতে বাহিরে আনীত ।» 
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ভাষ্ের টাকাকার শ্রীপাদ আননাগিরি অবশ্ট লিখিয়াছেন _ণ্অনুতেনেতি। যথোক্ধেন 
মিথ)াজ্ঞ।নশব্দিত।না ্যানির্ববচ্যাজ্ঞানকৃতেন তৃষ্ণা প্রতভেদেন তনিমিত্বেনেচ্ছাপ্রচারেণ ইত্যর্থ ।- মিথ্যা 
জ্ঞানশবিত অনাদি অনিব্ধাচ্য সজ্ঞানকৃত তৃষ্ণাংভদ এবং তন্লিমিত্ত ইচ্ছাপ্রচার _ ইহাই হইতেছে 
অনুত।” 

তৃষ্কােদের কথ! শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন -"বস্ত্রান্ঈপানাদি রদ্কাদি বা বন্ত ইচ্ছন্‌_-বন্ত, 
অন্ন, পানাদি, বা রতি বস্ত ইচ্ছা! করিয়া ।” অর্থাৎ বিষয়-:ভাগের অভিলাষ বা তৃষ্ণা । বিষিয়- 
তোগের অভিলাষের দ্বারা জীবগণ আবৃত আছে বলিয়া, বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণাদ্বার! তাহাদের চিত্ত বাহিরে 
আকৃষ্ট হয় বলিয়া, তাহাবা৷ হৃদয়াকাশাখ্য ব্রন্মকে জানিতে পারে না। ইহ। অবিষ্ভারষই ক্রিয়।। এই 
অবিদ্। হইতেছে__-বৈদিকী বতিরঙ্গা মায়ার রজস্তম:-প্রধানা অবিদ্যাবৃত্তি। বৈদিকী মায়া আনিবর্বাচ্যা 
নহে বলিয়া তাহার অবিদ্াবৃত্তিও অনির্ধাচ্যা নহে। আ্ীপাদ আনন্দগিরি যখন এই অবিদ্তাকে 
অনিব্্বাচ্য। বলিয়াছেন, তখন বুঝ! যায়-_তাহ।র এই অবিষ্তা বৈদিকী মায়ার বৃত্তি নহে । বিশেষতঃ 
তিনিই অধিগ্ভাকে অনিববীচা। বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচা শ্তিবাক্য অনিবর্বাচযা বলেন নাই; এমন 
কোনও শব্দও আলেো।চা শ্রতিব।ক্যে দৃষ্ট হয় না, যাহার তাৎপর্য হইতে “অনিবর্ব[চ্যতা” অনুমিত 
হইতে পারে। 

এইবূপে দেখ! গেল--“মনুতেন হি প্রতাটা১”এই শ্রাতিবাক্য হইতে মায়ার অনির্ধ্ব।চাত! 


চ্ছ। মাস্সাল্স মিথা ত্র বা তুচ্হত্ 
সত্যন্বরূপ ব্রন্মের শক্তি বলয়! বৈদিকী মায়।ও সত্যই-_অর্থাৎ অস্তিত্থবিশিষ্টই ; ইহা 


অস্তিত্বহীন নহে * অবশ্য ব্রন্মের চেতনাময়ী শক্তিতে এবং ব্রন্ষের অধ্যক্ষতায় এই মায় বিকার প্রাপ্ত 
হইয়া! থাকে। 

কিন্ত স্রীপাদ শঙ্করের মায়! মিথ্যা-_মিথ্যাপধ্য।য় বলিয়া মিথ্যা । এই উক্তি ফে বিচারসহ 
নহে, শ্রতিসম্মতও নহে, পূর্ববর্তী চ-অনুঙ্ছেদের শেষ ভাগে (২-৩-উপ-অঙ্গচ্ছেদে) শ্রীপাদ রামানুক্ের 
আতি-স্মৃতি-্রমাণমূলক আলোচন! উদ্ধত করিয়া তাহা প্রদশিত হইয়াছে। 

শ্রীপাদ শঙ্কর কোন্‌ অর্থে “মিথ্যা-”শবদটী ব্যবহার করেন, তাহাও জানা দরকার । তাহার 
দমিথ্য।” - আকাশ-কুমুমের সায়, কিন্বা বন্ধ্যাপুজের ম্যায় মিথ্যা নহে। এই ছুইটা বস্তুর কোনও অস্তিত্ব 
নাইও, ইহাদের অস্তিত্ের ত্রান্তিমূলক প্রতীতিও জন্মে না এবং ইহাদের কোনও কাধ্যও দৃষ্ট হয় না। 
ইহারা অলীক। 

আবার এমন ব্ন্ধও আছে. যাহার বাস্তব অস্তিত্ব ন! থাকিলে ও অস্তিত্ব আছে বলিয়া! আদি 


শে চা 


শন্তর-ত ] অন্যমতে অন্তত । [১২৬৯-অঙ্ 


যূলক প্রতীতি জগ্মে__ যেমন ইন্দ্রজালস্ষ্ট বস্ত। ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের “মিথ্যা ।” এতাদৃশ অর্থে 
মায়াকে “মিথ্য।” বলা সঙ্গত হইবে কিনা, তাহ বিব্চেনা করা যাউক। 

জ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই জগৎ ইন্দ্রজালম্থষ্ট বস্তুর ম্যায় “মিথ্যা 1” এই জগতের বাস্তব 
কোনও অন্তিত্ব নাই, মায়ার প্রভাবে অস্তিত্ব মাছে বলিয়া গ্রতীতি জন্মে। যুক্তির অনুরোধে ইহ! 
স্বীকার করিয়াই আলোচনা করা হইতেছে । 

ইন্দজালম্থ্ট বন্ত মিথ্যা! বটে; কিন্ত যাহার প্রভাবে ইল্জালম্ষ্ট বস্তুর অস্তিতের প্রতীতি জন্মে, 
সেই উন্্রক্লালবিদ্যা মিথ্যা নহে। ইন্দ্রজালবিদ্যা মিথ্যা হইপলে তদ্দ্বার প্রতীতিক অস্তিত্ববিশিষ্ট 
বন্বও স্য্ট হইতে পারিত না! ইন্দ্রজালবিদ্যা যাহার আয়ত্তে নাই, সেঈ বাক্তি কখনও ইন্দ্রজাল 
স্থট্টি করিতে পারে না। ইন্দ্রজালবিদ্য। হইতেছে-মণিমন্ত্রৌধধির শক্তির ন্যায় একটী অচিস্তনীয় 
বাস্তব-শস্তি ! 

যাহার নিজের অস্তিত্ব নাই, তাহা কখনও অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। বন্ধ্যাপুজ 
এবং আকাশ-কুন্বমই তাহার প্রমাণ | ঈন্দ্রজালবিদা] যখন অস্তিত্বহীন বস্তর স্থষ্টি করিতে পারে এবং 
স্বীয় স্য্ট বন্তর অস্তিত্বের প্রতীতিও জন্মাতে পারে, তখন ইন্দ্রজালবিদযা যে একটা বাস্তবশক্তি, তাহ! 
অস্বীকার করা যায় না। যে মায়া ইন্দরজালম্ষ্ট মিথ্যা বস্তর ন্যায় জগতের স্থষ্টি করে এবং তাহার 
অন্তিত্ের প্রভীতিগ জন্মায়, তাতাও ইঈন্দ্রজালবিদ্যার ম্যায় একটা বাস্তব-শক্তি ; তাহ মিথ্যা! হইতে 
পারে না। 

উন্দ্রজাঁলবিদয এবং ইন্দ্রজীলবিদ্যা-স্থষ্ট প্রাতীতিক অস্তিত্ববিশিষ্ট অবাস্তব বন্ত-এক নহে। 
একটা কারণ, অপরটী তাহার কাধ্য। তদ্ধপ, মায়া এবং মায়াস্থষ্ট প্রাতীতিক অস্তিত্ববিশিষ্ট জগংও 
এক নহে; মায়া হইতেছে কারণ) জগৎ তাহার কার্য । উভয়ে যখন এক নহে, তখন জগৎ মিথ্য 
হইলেও তাহার করণ মায়া মিথা| হইতে পারে না। 

যদি বল! যায়, মিথ্যান্থগ্রিকারিণী বলিয়! মায়াকে মিথ্যা বলা যায়। ইহাও বিচ।র-সহ নহে। 
কেননা, পুর্বে বলা হইয়াছে, মিথ্যান্থ্টিকারিণী ইক্রজালবিদ্য মিথ্যা নহে। মায়ার মিথ্যাত্ববাদীদের 
মতে এই জগৎ মিথ্যা; কিন্তু মিথ] জগতের স্ষ্টিকর্ত ব্রহ্ম মিথা! নহেন; ব্রহ্ম সত্য বস্তু। কার্য্য ও 
কারণ একরূপ--ইহ1 স্বীকার করিলে জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রন্মেও জড়ন্বের সম্বপ্ধ শ্বীকার করিতে 
হয়; কিন্ত ব্রহ্ম যে শুদ্ধ চিদ্বন্ত, ব্রদ্ধমে যে জডের স্পর্শ পর্যন্ত নাই, তাহ! বেদাস্থসম্মত। মৃতরাং 
মিধ্যান্থষ্টিকারিণী বলিয়াই মায়াকে মিথ্যা বল। যায় না! 

আবার যপ্দি বঙ্গ! যায়-_মায়! হইতেছে অচিং-বস্তব। অচিৎ-বন্ত “নাস্তি*-শব্দবাচা, “অসং”* 
শব্দবাচয। যাহ] পনান্তি” বা “সং”, তাহাই মিথ্যা! বা তুচ্ছ। সুতরাং ম।য়াও মিথ্যা এবং তুচ্ছ । 

এই সম্বন্ধে ভ্রীপাদ রামান্ুজ তাহার জিজ্ঞাসাধিকরণে বলিয়াছেন_-“অচিদবদ্ধনি *নাস্ত্যসত্য- 

শব্দ ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যত্বপরো প্রযুক্কৌ। 'অপিতু বিনাশিতবপরৌ। 'বস্বস্তি কিং মহী, ঘটত্বম্‌' ইত্যঞর 


[ ১১৩৫ ] 


শঙ্কর-মত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১২৬৯-মঙগু 


বিনাশিত্বমেব হি উপপাদিতম্‌; ন নিশপ্রমাণকত্বম্‌ জ্ঞানবাঁধ্ত্ধং বা। একেনাকারেণ একম্মিন কালেহ- 
মুভৃতমা কালাস্তরে পরিণাম-বিশেষেণান্তথোপলব্া নাস্তিত্বোপপাদনাৎ। তুচ্ছন্বং হি প্রমাণলদ্ব- 
দ্ধানহতম্। বাধোইপি যদ্দেশকালসন্বদ্ধিতয়া যদস্তীত্যুপলন্ধম্, তসা তদ্দেশ-কালাদিসন্বদ্ধিতয়া 
নাস্তীত্যুপলন্ধিঃ; ন তু কালাস্তরেইমুভূতস্য কালাস্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্যুপলন্ধি॥ কালভেদেন 
বিরোধাভাবাং। অতো] ন মিথ্যাত্বম্‌।” 

মন্মান্বাদ। (যাহ। সর্ধবদ! একরপে অবস্থান করে, কখনও ন্ূপাস্তর ব! বিকার প্রাপ্ত হয়না, 
তাহাকে “সত্য' বল! হয় এবং তাহাই শাবার 'অস্তি-শব্দের বাচ্য। আর যাহ! সর্বদ। একরূপে থাকে 
না, রূপাস্তর ন। বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 'অসত্য--ন সত্য বল হয় এবং তাহাই 'নাস্তি-_ন অস্তি? 
শক্ের বাচ্য। “অসত্য? হইল 'সত্য'এর বিরোধী এবং 'নাস্তি' হইল 'শস্তি'এব বিরোধী । উভয় 
শব্দের তাৎপর্ধ)ই হইতেছে -সত্য-শব্গব।চ্য এবং অস্তি-শব্ধবাচ্য বস্তুর যে ধর্ম, তাহার অভাব । সত্া- 
শববাচ্য বা অস্তি-শব্দবাচ্য বস্তুর ধণ্ম হইতেছে এই যে- ইহা! সর্বদা একরপে অবস্থান করে। এই 
ধর্মী যে বস্তুতে নাই, যে বস্ত সর্প! একরূপে অবস্থান করে না, পরস্ত বিকাব প্রাপ্ত হয় বা বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়, তাহাতি অলত্য-শব্দবাচা বা নাস্তি-শব্দবাচা | সত্য-শব্ববাচ্য এবং অসত্য-শব্দবাচা _এই উভয় 
বস্তরই অস্তিত্ব আছে; পার্থক্য এই যে -সত্য-এর অস্তিত্ব সর্ধ্বদা একরপে। আর অমত্যের অস্তিত্ব 
সর্বদা একরূপে নহে ২ যেহেতু, ইহ! বিকাৰ প্রাপ্ত হয়, ইহার যে রূপটী এক ময়ে থাকে, অন্য সময়ে 
বিকার প্রাপ্ত হইলে সেই রূপটী বিনষ্ট হয়)। 

অচিৎ বস্তূকে যে 'নাস্তি” ও “অসতা' বলা হয়, তাহার মিথ্যাত্ব বা তুচ্চত্ব প্রতিপাদন করাই 
তাহার অভিপ্রায় নহে; পরস্ত অচিৎ বা জড় বস্ত্র বিনাশিত্ব বা বিকার-শীলত। প্রতিপাদন করাই 
তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়। আর “বস্তবত্তি কিম এবং 'মহী, ঘটত্বমূ'-ইত্যাদি বাক্যেও জড় বস্তুর বিনাশিত্ব 
বা বিকারিত্বই প্রতিপাদ্িত হইয়াছে (বস্তুস্তি কিম্‌__সর্ধদা একরপে অবস্থিত থাকে, জড়জগতে এমন 
কোনও বস্ত আছে কি? অর্থাৎ নাই। মহী বামৃপ্তিক। বিকার প্রাপ্ত হইয়া ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন 
তাহার মৃত্তিকাত্ব আর থাকে না। এইরূপে বিকারিত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে), কিন্ত নিশ্প্রমাণকত্ব (যাহ! 
কোনও প্রমাণের বার স্থাপন করা যায় না, তত্রেপত্ব) বা জ্ঞানবাধ্যত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। (জ্ঞানবাধাত্ব 
যাহা জ্ঞানের উদয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় বা নষ্ট হয়। যেমন রজ্ছুতে সর্প ভ্রম । অগ্কানবশতঃ কোন ও কোনও 
স্থলে রজ্জব দেখিলে সর্প বলিয়। মনে হয়, কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে সপ্পজ্ঞান দূরীভূত হয়। এ-স্থলে রজ্জুতে 
সর্পজ্ঞান হইল জ্ঞানবাধ্য। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান _ইহ1! হইতেছে একেবারেই ভ্রান্তি, তাই জ্ঞানের উদয়ে 
এই ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু মৃত্তিকা যে ঘটত প্রাণ্ড হয়, ইহ? ভ্রাস্তি নহে, ইহা নকল স্থানে 
সকলেরই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার । কোনওরূপ জ্ঞানের উদয়েই ইহার অন্থথ! হইতে পারে না। এজন্ 
ইহ জ্ঞানবাধ্য নহে । আবার, মৃত্তিকা যে ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্ঘিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই, এজন 
ইহা নিশ্রমাণকও নয়)। 
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শহ (7 ং অন্যনতে অন্মাততব । [ ১/২৬৯-অন্থ 
11 এক সময়ে যে বস্তার যেরূপ আকার দেখা যায়, বিকারবশত; অন্থ সময়ে সেই বন্তুরই যে 
!অরঠটাতীব ( মগ্তরূপ আকৃতি ) দেখা যায়, তাদৃশ অগ্যথাভাবকেই সেখানে 'নাস্তি'শব্দে প্রতিপাদন 
ফর হইয়াছে । (অর্থাৎ যে আকারটা পৃর্েরে ছিল এখন তাহা আর নাই-ইহাই বলা হইয়াছে )। 

'তুচ্ছত্ব' অর্থ-কোনও প্রমাণেই যাহা গ্রহণের যোগ্য নহে। আর 'বাধ+-অর্থ_ যে বস্ত্র 
যেস্থানে ও যে কালে “আছে' ( অস্তি ) বলিয়া জান! যায়, সেই স্থানে এবং সেই কালেই যে সেই বস্তুর 
'নাস্তিস্ব-প্রভীতি ব। অদন্তাব প্রতীতি। কিন্তু কাঙগাস্তরে অনুভূত পদার্থের যে পবিণামাদি 

, ( অন্তথাভাবাদি )-কারণবশতঃ কালাস্তরে নান্তিব ( নাই বলিয়! ) প্রতীতি, তাহার নাম “বাধ নহে; 

*কিননা, বিভিন্ন কলে একই বস্ত্র 'অস্তিত্ে' “নাস্তিত্বে' ( থাক ও না থাকাঁষ ) কোনওবপ বিরোধ 

, হইতে পারে ন। ( কেননা, একই বস্তব একরকম ভাব এক সমযে থাকিতে পারে, অগ্ঠ সময় তাহা ন। 
'ধাকিতেও পাবে। ইহাতে বিবোধ কিছু নাই। কিন্তু একই কালে এবং একই দেশে যে একই 
ত্বর অভ্তি ওনান্তিৰ, তাহাতেই বিরোধ হয়। একই লোক এক সময়ে শিশু, অন্য সময়ে বৃদ্ধ 

"হইতে পারে ; কিন্তু একই সময়ে শিশু এবং বৃদ্ধ হইতে পাবে না)। এইবপে বুঝ! গেল--অচিৎ 
বন্ততে 'নাপ্তি' ও “অসত্য'-এই শবদয় প্রযুক্ত হইলেও তদ্দাবা তাহাব পরিণামিত্বই সিদ্ধ হয়, কিন্ত 
মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। (মহামহোপাধ্যায় তূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীথেব অনুবাদের আন্ুগত্যে 
মন্মান্ুবাদ )। 

পঞ্চদশীকারও মায়ার বিকারশীলত্ব বা! পরিণামিত্বকে উপলক্ষ্য করিয়াই-_ মায়াকে “তুচ্ছ” 
বলিয়াছেন। “বিভ্ভানৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ ॥” নিত্য নিবৃন্তি_নিত্য পরিণামশীলতা।। 
প্রীপাদ রামানুজেব উক্তিতে পঞ্চদশাকাবের এই উক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে। 

উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল- মায়া বিকাবশীল। বলিয়াই ষে মিথ্যা-শববাচ্যা হইবে, 
তাহ! সঙ্গত নয়। মিথ্যা বস্তর বাস্তব অস্তিত্বই থাকে না, কিন্ত বিকারশীল বন্তব আস্তিত্ব আছে। 
তাহ।র অবস্থাভেদমাত্র হইয়া! থাকে । কিন্তু অস্তিত্ব নষ্ট হয ন|। 

“তুচ্ছ” -শব্ের শ্রীপাদ রামামুজকৃত অর্থ পৃর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাহ! কোনও প্রমাণেরই 
গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাই “তুচ্ছ' ৷ এই অর্থে বৈদিকী মায়া “তুচ্ছ”? নহে £ কেননা, বৈদ্দিকী মায়ার 
শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ বিদ্যমান । 

“ভুচ্ছ”-শবের সর্বজনবিদিত আরও একটা অর্থ আছে-_অকিঞ্কর, নগণা, উপেক্ষণীয়। 
“তুচ্ছ”-শব্দের এইবপ অর্থে বৈদিকী মায় "তুচ্ছ" নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে 
স্বয়ভগবান্‌ গ্রীক মায়াকে “হ্রতিক্রমণীয়া” বলিতেন না। “দৈবী হেষ্য! গুণময়ী মম মায়! 
ছুরত্যয়া ॥ গীতা ॥৭1১৪।॥” 

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার এই তৃচ্ছত্ব কিসে? প্রভাবে তুচ্ছ__ইহা! বোধ হয় শ্রীপাদ শঙ্কর 
ক্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, তাহার মতে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে মায়ারই এন্রজালিক 


৩৭ 
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বিদ্যার ফল। এমন একটা বিরাট ইক্সজাল যে মায়। বিস্তার করিতে পারে, তাহার প্রভাবকে তুচ্ছ 
বল! যায় না। তিনি আরও বলেন --এই মায়া নাকি নির্ববিশেষ ত্রজ্মকেও সবিশেধদ্ব _ সর্ব্বজ্রত্বাদি 
জগত-বর্তৃাদি _দান করিয়! থাকে । মায়ার এতারদৃশ প্রতাবকেও তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করা 
ধায় না। 

পঞ্চদশীকারও মায়াকে “সর্ববস্তনিয়ামিক। এস্বরী শক্তি” বলিয়াছেন। “শক্তির স্তযৈশ্বরী 
কাঁচিৎ সর্বধবস্তনিয়ামিকা।” যাহা সর্ব্ববন্তুনিয়ামিকা এশ্বরীশক্তি, তাহা কখনও প্রভাবে “তুচ্ছ” 
হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চদশীকার অবশ্য এই সর্ধবস্্নিযামিক! এশ্বরী শক্তিকেই “সদ- 
সন্ভিরনির্বাচযা, মিথ্যাভূতা, সনাতনী”ও বলিয়াছেন) “লদসন্তিরনির্র্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী ।” 
'অনির্ধ্বাচ্যত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন! করা হইয়াছে, মিথ্যাভূতত্ব-দন্বদ্ধে এম্থলে আলোচনা 
হইতেছে। 

তবে কি মায়া বস্তৃত্ধে তুচ্ছ ? বন্তুত্থে তুচ্ছ হইলেও মায়াব অস্তিত্বকে অস্বীকার কব! যায় না। 
ফলে, পুষ্পে, পত্রে শোভিত বিরাট মহীরুহের অঙ্গে মন্থুবীক্ষণমাত্রদৃশ্য একটা অতিক্ষুপ্র কীটাণু 
থাকিলে মহীকছের তুলনায় তাহা! অতি তুচ্ছ হইতে পারে, মহীরুহের দৃশ্যমান শোতাসৌষ্ঠবও 
তাহাদ্বার। কু না হইতে পারে; কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অন্বীকার করা যায় না। যাহাকে তুচ্ছ 
বলা হয়, তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে । অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই তাহাকে তুচ্ছ, বা 
নগণ্য, বা উপেক্ষণীয় বল! হয়। অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে “তুচ্ছ” বলার কোনও সার্থকতাই 
থাকে না। পঞ্চদশীকারও মায়াকে “ভাবরূপ যত কিঞ্চিং বলিয়াছেন, “"অভাবরূপ” বলেন 
নাই। “স্দসদ্ভ্যাম্নির্ধচনীয়ং ত্রিগুণাত্বকম্‌। জ্ঞানবিরোধি ভ।বরূপং যংকিঞ্চিং।” স্মৃতরাং 
বস্তত্ধে মায়া “তুচ্ছ” হইলেও তাহার অস্তিত্কে অস্বীকার করা যায় না। অস্তিব অনম্থীকার্ধ্য 
হইলেই মায়ার পৃথক্‌ স্বতন্ত্র সত্ত1ও অনন্বীকারধ্য হইয়! পড়ে; সুতরাং শ্রুতিপ্রোক্ত “একমেবাদ্িতীয়ম্” 
বাকোরও কোনও সার্থকত। থাকে না। ৃ্‌ 

মায়ার পৃথক্‌ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ উত্থিত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া! শ্বেতা শ্বতর- 
শ্রুতির “জ্ঞাজ্ঞৌ”-ইত্যাদি ১৯-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_-“ন চ তয়োববত্স্তরস্য 
সন্ভাবাদ্‌ ছৈতবাদপ্রসক্তিঃ, মায়ায় অনিক্বণচ্যত্বেন বস্তত্বযোগাৎ।__পরমাত্মার অতিরিক্ত মায়ারূপ 
স্বতন্ত্র বস্ত্র স্বীকার করায় ঘে দ্বৈতবাঁদ সম্ভাবিত হয়, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, মায়া সৎ ব| 
অসতরূপে অনির্ব্বচ্যা ; সুতরাং তাহার বস্তুত্ব (সত্যত।) নাই। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখাবেদাস্ত- 
তীর্ঘ মহাশয়ের অনুবাদ ।” 

এ-স্থলে, মায়ার অনির্ধ্বাচ)স্কের উপরেই শ্ীপাদ শঙ্কর মায়ার অবস্তৃত্বকে প্রতিষ্টিভ করিতে 
চাহিয়াছেন। কিন্ত পূর্ববর্তী আলেচনাভেই দেখ! গিয়াছে, মায়ার অনির্ববাচাত্থ শ্রতিসিদ্ধও নছে, 
যুক্তিসিন্বও নহে। যাহা প্রতিপাদিত হয় নাই, লেই অনির্ববাচ্যন্থের উপর, প্রতিষ্ঠিত অবস্তন্ব (বা? 


১১৩৮ হ 


১ ্িস্মৃতিতে ষেস্ছুলেই “মায়।”-শব্ধ তিনি পাইগ্মাছেন সে-্থলেই বৈদিকী মায়ার অর্থ না ধন্য 
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মিথ্যাত্বও ) প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, মায়ার অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার 
করেন নাই। মায়াকে “সদসন্ঠিরনির্ববাচযা* বলিয়াই তিনি মায়ার অত্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; 
যেহেতু, এই উক্তির তাতপর্য্য হইতেছে এই যে-_মায়া আছে বটে; তবে তাহাকে সংও বল! যায় না, 
অসৎও বল। যায় না। এইরূপে মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কেবল দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ হইতে 
অব্যাহতি লাভের জগ্যই তিনি বলিতেছেন__মায়া থাকিলেও তাহার বস্তত্ব নাই? সুতরাং 
দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না । এই উক্তির সারবত্ত। উপলব্ধি কর! যায় না। যদি কেহ বলেন, 
ইহা হইতেছে দ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীকে কথ! বলিবার স্বযোগ ন। দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
বকৃচাতুরী মাত্র, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়ার কোনও হেতু দেখা যায় না। 

এইন্নপে দেখা গেল -মায়ার মিথ্যাত্ব বা তুচ্ছত্ব শতিসিদ্ধও নহে, যুক্তিনিদ্ধও নহে। মায়ার 
অনির্ববাচাত্ব এবং মিথ্য।ত্ব_উভয়ই হইতেছে কেবল স্্রীপাদ শঙ্করের অভিমতমা ত্র , এই অভিমত শভ্রুতি- 
স্মৃতি-প্রতিষ্টিতি নহে। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের অনির্বাচ্যা এবং 


অল এভন শা সা ০৫০০ শিস কাত পু শিক শত ৪ 


জ। আপা ক্লে আন্মা অনৈবদি্টী 

পূর্ববর্তী ক-ছ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ শঙ্বরের মায়া সম্বন্ধে যে আলোচনা! কর! হৃইয়ান্ছে 
তাহাতে দেখ! গিয়াছে - শ্রীপাদ শঙ্করের মায়! এবং বৈদিকী মায়। এক নহে। 

বৈদিকী মায়! ত্রিগুণাত্মিকা | আ্ীপাদ শহ্করও মায়াকে ত্রিগুণাক্িকা বলিয়াছেন বটে 
কিন্ত তিনি ত্রিগুণাত্বকত্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন লাই। বৈদিকী ব্রিগুণাত্মিক মায়া হইতেছে অচেতন 
্বরূপতঃ কর্তৃত্বহীনা ; কেবল ব্রন্মের চেতলাময়ী শক্তির যোগেই কর্তৃত্বশক্তি লাভ করে। কিৎ 
অরীপাদ শক্ষরের ত্রিগুণাত্মিক! মায়! হইতেছে _ প্রচ্জারপা। তিনি যখন বর্ষের শক্তি স্বীকার করে? 
না, তখন ব্রন্ের শক্তিতেই যে অচেতন ত্রিগুণাত্মিক] মায় প্রজ্ঞারূপা হইয়া থাকে__ইহাও তি 
স্বীকার করিতে পারেন ন।। 

বৈধিকী মায়ার কেবল “মায়া”-নামটাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বৈদিকী মায়া; 
কোনও লক্ষণ ব1 ধণ্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি ক্তীহার মায়াতে নৃতন লক্ষণ বা ধণ্ম 
ঘোনা করিয়াছেন; এ-সমত্ত লক্ষণ ব! ধর্ম যে শ্রুতি-স্মৃতিলন্মত নহে, পুর বর্তী ক-ছ অনুচ্ছেদের 
আলোচনায় তাহা! প্রদণিত হইয়াছে। 

'এইনূপে দেখ] যায়_আীপাঁদ শঙ্করের মায়। বৈদিকী মায়! নহে । ইত অবৈদিকী। থয 


1৭ শ্বীকষ করিত অর্থ গ্রহণ কত্িয়াই তিনি শ্রুতি-স্বতি-বাক্যের ব্াখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে 
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তাহার ব্যাখ্যাও হইয়া পড়িয়াছে অশ্যরপ। তাহার ব্যাখ্যায় যে শ্রুতি-স্মৃতির অভিপ্রেত তাংপর্যয 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কেননা, শ্রতি-স্মৃতিতে যে অর্থে যে শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, সেই অর্থ গ্রহণ না করিলে শ্রুতি-ম্মতির অভিপ্রায় অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এই 
প্রসঙ্গে পরবতী ৩৬৫-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টবা, সেস্থলে প্রদগ্িত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শস্করের মায়া এবং 
বৌদ্ধ মায়! একই বস্তু । 


৭০ ব্রন্দেল নিক্িশ্ণেত্ এন আন্তিক উপাধিল্প ্োগে সভ্রিশেমত্ব- 
শ্রর্গ সম্মত দহে কআসোলো5নাল উপহহালও 
নিধিবশেষদ্ব 

শ্রীপাদ শঙ্কর প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, ব্রহ্ম নিধিবশেষ। তিনি বলেন-_সমস্ত বিশেষ” 
রহিত নিধিবকল্প ব্রহ্ম প্রতিপাগ্য, সবিশেষ নহে। “সমস্তবিশেষরহিতং নিরিবকল্পমেব ব্রহ্গ 
গ্রতিপত্তব্যং ন তদ্দিপরীতম্। ৩।২১১-্রক্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর (ভ্রীধুত মহেশচন্দ্র পাল-প্রকাশিত 
সংস্করণ)। তাহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি সে-স্থলেই বলিয়াছেন-_-“সর্ধবজ্র হি ব্রহ্গন্বরূপ-প্রতিপাঁদন- 
পরেধু বাক্যেযু অশব্দমন্পর্শমবপমব্যয়ম্ঃ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মা উপদিশ্যতে।__ 
ত্রন্ষের স্ববপ-প্রতিপাদক যে সমস্ত বেদান্ত-বাক্য আছে, সেই সমস্ত বাকো সর্বত্রই “অশব্দ, অস্পর্শ, 
অবপ, অবায়'-ইত্যাদিরূপে ব্রন্মের সর্বববিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে” 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :-_প্রীপাদ শঙ্করের মতে “অশব্দমল্পর্শম্” ইত্যাদি শ্রচতিবাক্যসমৃহই 
ব্রদ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক ; “য: সর্ধবজ্ঞঃ সবর্ববিং*- ইত্যাদি, "যতো? বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে”-ইত্যার্দি 
শ্রুতিবাকাসমূহ ব্রন্মের স্বরূপপ্রতিপাদক নহে। কিন্তু শ্রুতি বা বেদাস্তদর্শন কোনও স্থলেই 
এইরূপ কোনও কথাই বলেন নাই। বরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তরে “জন্মানস্তা যতঃ”-সজরে 
বেদান্তদশন লবিশেধত্ব্বারাই ব্রন্ম-স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝ! যায়_-“যতো বা 
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে ব্রদ্দের স্বরূপ-প্রতিপাদক লহে_ইহ1 বেদাস্তের কথা 
নহে, পরস্ত শ্রীপাদ শঙ্করেরই কথা এবং তাহার এই উক্তির পশ্চাতে বেদাস্তের সমর্থনও নাই। 

ব্রন্মের নিদ্বিশেষত্বের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর 'অশবমস্পর্শম্”-ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রুতিবাকোর 
উল্লেখ করিয়াছেন, পুবেবই সে-সমস্ত ভ্ুতিবাক্যের আলোচনা কর! হইয়াছে । সেই আলোচনায় 
দেখা গিয়াছে-_শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুুলারেই সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্ে ত্রন্মের কেবলমাত্র প্রাকৃত- 
বিশেবত্বই নিষিজধ হইয়াছে; কিন্ত অপ্র।কৃত বিশেষত্ব _-ন্ৃতরাঁং লব্ববিধ বিশেষত্ব--নিষিদ্ধ হয় নাই। 
অথচ, প্রাকৃত-বিশেধত্বহীনতা দেখাইয়াই তিনি বলিয়াছেন--ব্রক্ম হইতেছেন সর্ধববিধ বিশেষত্বহীন । 
ইছা লঙ্গত নহে । এমন একটি শ্রুতিবাকাও তিনি কোনও স্থলে উল্লেখ করিতে পারেন লাই, যন্থার। 


১১৪৬ 


। শয়-মত | ” অন্ঠমতৈ বর্ঘতথ [ ১২৭*-গরন্থ 


ঙ্োর সর্বব-বিশেষত্বহীনত প্রতিপক্প হইতে পারে। ব্রন্ষের নিরষিবশেষত্ব প্রতিপাদনের জন্ত তিনি দৃঢ়- 
সঙ্কল্প হইয়াছেন বজিয়াই এবং তজ্ম্য ব্রদ্ষের সব্ধবিশেষদ্বহীনত। প্রথমেই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন 
বলিয়াই কেবলমান্ত্র প্রাকৃত-বিশেষত্হীনতার কথা বলিয়াই তিনি সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে-ত্রঙ্গ 
হইতেছেন সর্ববিশেষত্বহীন। 

পূর্ধ্বেই প্রদণিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের মতেও ত্রচ্ম শব্দটাই হইতেছে সবিশেষদব- 
সুচক। তাহা হইলে শ্্রীপাদ শঙ্করের কথিত নিধিবশেষন্বরূপকে কিন্ধপে এত্রক্ষ” বলা 
যাইতে পার? 
োগাধিক্কত্ . 

প্রস্থানজ্রয় সবই পরব্রহ্মকে সবিশেষই বলিয়াছেন । তিনি যে সর্বজ্ঞ, সর্ধববিৎ, ঠাহার 
যে স্বাভাবিকী শক্তি আছে, তিনিই যে জগতের স্মষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তী, তিনিই যে জগতের 
নিমিত্বকাঁরণ এবং উপাদান-কারণ -এসমস্ত কথাই প্রস্থানত্রয়ে বলা হইয়াছে । এই সবিশেষ স্ববূপের 
কোনও একটা সমাধান করিতে না পারিলে, শ্রুতিপ্রোক্ত সবিশেষ-ম্বরূপের পর্তত্বৃত্ব নিরসিত করিতে 
না পারিলে, তাহার কথিত নিধিবিশেষ-স্বরূপের পরতত্ব স্থাপিত হইতে পারে ন! বলিয়াই শ্রীপাদ 
শঙ্কর বলিয়াছেন _সব্বন্ছত্বাদি-গুণসম্পল্প সবিশেষ স্বরূপ হইতেছে নিধিবিশেষ ব্রদ্ষেরই মায়িক- 
উপাধিষুক্ত স্বরূপ ; এই মায়োপহিত স্বরূপ পরতত্ব নহেন। 

কিন্তু বৈদিকী মায়া যে ব্রহ্ষাকে উপাধিযুক্ত করিতে পারে না, তাহা পৃবের্ ই প্রদণিত হইয়াছে। 
শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য বৈদিকী মাঁয়ার বৈদিক অর্থ গ্রহণ করিয়া কোনও স্থলে বিচার করেন নাই ; 
তিনি “সদসদনিক্বীচা।” এক অবৈদ্দিকী মায়ার অন্তারণ। করিয়া! তাহার সাহাধ্যেই তাহার সঙ্কপ্পলিত 
সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্ট। করিয়াছেন। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, তাহার এই 
অবৈদিকী মায় পরত্রদ্ধকে উপাধিযুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও ত্রন্মের এতাদৃশ মায়োপহিতহ 
যে শ্রুতিসম্মত নয়, তাহা। অন্বীকাঁর করা যাঁয় না। কেন না, তাহার মায়াই হইতেছে অবৈদিকী ; 
অবৈদ্দিকী মায়ার সহায়তায় যে সিন্ধান্ত উপনীত হওয়া যায়, তাহাঁও হইবে অবৈদিক। 

পঞ্চদশীকাঁর বলিয়াছেন--মায়া “ত্রিুণাত্মক” এবং কভ্ঞানবিরোধি।” অথচ ইহাও 
বলিয়াছেন__এই মায়াশক্তির উপাধিযোগেই ব্রহ্ম ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। “সদসদ ভ্যামনিব্বচিনীয়ং 
ত্রিগুণাত্বকম্‌। জ্ঞানবিরোধি ভাবন্ধপং যতকিঞ্চিং॥ তচ্ছক্তপাধিযোগাৎ ত্রদ্ৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ $ 
জ্ঞানবিরোধি বস্তুর শক্তিতে নিিবশেষ ব্রহ্ম কিরূপে স্বর্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন ঈশ্বর হইতে পারেন, তাহা 
বুঝা যায় লা। 

মায়োপহিত ব্রন্গাই যে জগৎ-কর্তা, ইহা! বেদাস্ত-দর্শন কোনও নুত্রেই বলেন নাই । ত্রঙ্ধ- 
জিজ্ঞাসার উত্তরে বেদাস্তদর্শন যখন বলিলেন-__“জন্মাদ্যন্ত যতঃ”, তখন একথা বলেন নাই যে, 

' মাযোপহিত ব্রন্ম হইতেই জগতের স্ষ্টি-আদি হইয়া থাকে । পরেও কোনও লুত্রে তাছা বলা হয় লাই, 
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শরণ?) গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন ” [ 3২1ধ০-% 


এই প্রসঙ্গে কয়েকটী শ্রুতিবাকাও এ-ন্ছলে উল্লিখিত হইতেছে । 
বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে দেখ! যায়_-যাজ্জবন্ধ্য গাগকে ত্রদ্দের স্বরূপ বলিতেছেন _ 
প্তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ! অভিবস্তান্থুলমনগহম্বমদীর্ঘমলো হিতমন্সেহমচ্ছায়মতমোইবাযুনা- 
কাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুমশ্রো ত্রমবাগমনোইতেজক্কম প্রাণমমুখমমাত্রমনস্তরমবাহাম ন তদশ্নাতি কিঞ্চন 
ন তদশ্নাতি কশ্চন || বৃহদারণ্যক 1৩1৮৮ 
[ ১২৩৫ (৩২)-অনুচ্ছেদে ইহার অন্বাদ ও আাঁলোচন। দ্রষ্টব্য ] 
এই শ্রুতিবাক্যে ব্রদ্মের কয়েকটা প্রাকৃত-বিশেষত্হীনতার (শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সর্ব্ববিশেষত্ব- 
হীনতার ) কথ। বল! হইয়াছে । আবার সঙ্গে সঙ্গেই অব্যবহিত পরবস্তা বাক্যে বল! হস্টয়াছে-- 
“এতত্ত বা অক্ষরস্য বা প্রশাসনে গাগসি শুর্ধযাচন্দ্রমপৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা 
অক্ষরন্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবেটী বিধূতে ভিষ্ঠতঃ। এতপ্য বা অক্ষরস্য প্রশীসনে গাসি নিমেঘা! 
মুহ্ত্ব? অহো'রাত্রাণ্যদ্ধমাসা মাস! খতবঃ সংবসর1 ইতি বিধৃতাস্তিষ্ন্েততসা বা অক্ষরস্য প্রশাননে 
গগি প্রাচ্যোহন্যা নগ্ধঃ স্যন্দস্তে শ্বেতেভা; পবর্ধতেভ্যঃ প্রতীচ্যোইন্থ। যাং যাঞ্চ দিশমন্তেতস্য বা অক্ষরস্য 
প্রশাসনে গাগি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসম্তি যজমানং দেবা, দবর্ধীং পিতরোহস্থায়তাঠ ॥ বৃহদারণ্যক ৩/৮।৯ ॥* 
[ ১২৩৫ (৩৩)- অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচন! দ্রষ্টব্য ] 
এই শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মের দব্ব-বিধাঁবকত্থের এবং সবর্ধ-নিয়স্তত্বের__ন্ুৃতরাং সবিশেষত্বের _ কথা 
বল। হইয়াছে। অব্যবহিত পৃবর্ধবর্তীবাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ধাহাকে সবর্ব-বিশেষত্বহীন বল! 
হইয়াছে, তাহাকেই সঙ্গে সঙ্গে আবার সবিশেষ বল! হইল । পুবর্ববর্ভী বাক্যোক্ত ব্রহ্ম যে মায়ার উপাধি- 
যোগে লবিশেষত্ব লাভ করিয়া জগতের বিধারক এবং নিয়স্তা হইয়াছেন_-একথ। শ্রুতি বলেন নাই। 
মুণ্ডক-শ্রুতিও পরব্রদ্দের স্বরূপ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন_ 
প্যত্তদগ্রেশ্মগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্‌ তদপাণিপাদমূ। 
নিত্যং বিভূং সর্ব্বগতং নুস্ুঙ্গং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যস্তি ধীরা: | 
_-মুত্তক 1১1১৬” 
[ ১/২1৩* (কে)-অন্ুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা জুষ্টব্য ] 
এই শ্রুতিবাক্যে ব্রদ্গের প্রাকৃত-বিশেধত্বহীনতার (প্রীপাদ শঙ্করের মতে সর্ব্ববিশেষত্বহীনতার) 
কথা যেমন বল। হইয়াছে, তেমনি আবার “ভূতযোনি”-শবে সবিশেষদ্ধের কথাও বল! হইয়াছে। 
মায়িক-উপাধিযোগে ঘে ব্রহ্ম সবিশেষত্ব লাভ করেন, তাহা বল। হয় নাই। 
অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে বল। হইয়াছে_- 
প্যথোর্ণনাভিঃ সজতে গৃহৃতে চ যথা প্রথিব্যামোহধঘ়ঃ সন্ভবন্ধি। 
হথ। সতঃ পুরুঘাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌॥ __মুণ্ডক।১1১1৭8 
[ ১২৩০(খ)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা জস্টব্য ] 
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শন্র-মত ) . জন্যসতে ব্রক্মতব [ ১1২৭*-অঙ্ 


এই শ্রুতিবাক্যে পরিষ্ষারভাবেই অ্রন্দের জগৎ-কর্তৃত্থের-_ন্ৃতরাং সবিশেষদ্বের-_কথা বলা 
হইয়াছে; কিন্তু মায়িক উপাধিবশতঃই যে তাহার জগত-বর্তৃত্, তাহার কথা! কিছু বল! হয় নাই। 
“দিবো! হামূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যস্তরো হ্যজঃ। 
অপ্রাণে! হমনাঃ শুভ! হৃক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥মুগডুক॥২।১।২॥% 
[ ১২৩ চে)-মনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টধ্য ] 
শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই বাক্যে ব্রচ্মের সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীনতা খ্যাপিত হইয়াছে । কিন্তু 
অব্যবহিত পরবস্তরশ বাক্যেই ব্রন্মের স্বরূপ-সন্থন্ধে বলা হইয়াছে_-. 
“এতশ্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ববেজ্দ্িয়াণি চ। 
বায়ুক্জ্যোতিরাপ: পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥মুণগ্ডকা1২1১।৩।” 
[ ১২৩০ছ)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ ভরষ্টব্য ] 

, এই বাক্োও ত্রঙ্গেব জগত-কর্তৃত্ব বা সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী বাক কথিত 
ব্রহ্ম যে মায়িক উপাধির যোগে সবিশেষত্ব প্রাপ্ত হষ্টয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত পথ্যস্ত কোথাও দৃষ্ট 
হয় না। 

এতাদৃশ আরও বনু শ্র্তিবাক্য উদ্ধত করা! যায়। বাছুল্যবোধে তাহা কবা হইল না। 
মায়িক উপাধির যোগেই যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষত্থ প্রাপ্ত হয়েন _ একথা বা একথার আভাসমাত্রও 
কোনও শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয় না । শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য তাহার ভাষ্যে সবিশেধত্ব-প্রসঙ্গে মায়িক 
উপাধির কথা, অথবা স্থলবিশেষে, লৌকিকী প্রতীতির অনুরূপ উক্তির কথ। বলিয়াছেন। কিন্তু 
এ-সমস্ত কেবল তাহার নিজেরই কথা, শ্রুতি-স্মৃতির কথা নহে। 

বন্ততঃ প্রস্থানত্রয় অনুমাষে পরব্রহ্ম স্ববূপতঃ সবিশেষই-- প্রাকৃত-বিশেবত্ববজ্দিত, কিন্ত 
অনস্ত অপ্রাকৃত বিশেষত্বযুত্ত | নির্বি্িশেষত্ব-স্থাপনের অত্যাগ্রহে শ্রীপাদ শঙ্কর এই অপ্রাকৃত- 
বিশেষত্বকে ও মায়িক উপাধি বলিয়া গিয়াছেন। তাহার এই অভিমত যে বেলান্তসম্মত ল্কে, পূর্ববর্তী 
আলোচনা-সমূহ হইতে তাহ? পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাঁয়। 

যদিও “অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা নতাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। গ্রক্কৃতিভ্যঃ পরং যত্তু, তদচিগ্য্য 
লক্ষণম্‌-” এট ন্মতি-প্রমাণ উদ্ধত করিয়া প্রীপাদ শঙ্কর প্রকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্কদ্বার' 
অগ্লাকত বন্ধুর তন্বনির্ণয়ের প্রয়াস অসঙ্গত বলিয়া একাধিকস্থলে অভিমত প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন 
এবং যদিও “শ্রুতেন্ত্ শববমূলত্বাৎ”, দশান্্যোনিত্বাৎ”-ইত্যাদদি বেদাস্তসত্রের উল্লেখ করিয়া একাধিক 
ছলে ব্রন্গততব-নির্ণয়ে একমাত্র শান্ত্রপ্রমাণের উপর নির্ভরতার কথাই বলিয়! গিয়াছেন, তথাপি কিন্ত 
অন্ষের নির্ব্ধিশেষত্ব-প্রতিপাপনের অত্যাগ্রহ বশতঃ তিনি কোনও কোনও স্থলে লৌকিক অভিজ্ঞতারই 

দুঁশরণ গ্রহণ করিয়াছেন। এ-কলে একটা মাত্র দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করা হইডেছে। 
ঘনিও শ্রুতি-স্মতি ব্রদ্মের সচ্ছিপানন্দবিগ্রহত্বের কথা বলিয়। গিয়াছেন, এবং ত্রন্ষের প্রাকৃত- 


[ ১১৪৩ এ 


শঙ্কর-মন. ? গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন | [১২1৭০-অন্গু 


পাঞ্চভৌতিক রূপেরই নিষেধ করিয়। গিয়াছেন, তথাপি শ্্রপাদ শঙ্কর কিস্ত বলেন - ব্রদ্মের কোনও 
বিগ্রহ ব| রূপ নাই ; তাহার হেতুরূপে তিনি বলেন-_“সাবয়বন্থে চ অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ ইতি ।_ত্রক্ষের 
সাবয়বত্ব স্বীকার করিলে অনিত্যত্ের প্রসঙ্গ আসিয়! পড়ে ।৮ 

প্রাকৃত জীবের পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহই অন্ত্য। এই লৌকিকী যুক্তির আশ্রয়ে তিনি 
বলিয়াছেন _ক্রদ্ষের বিগ্রহ বা দেহ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই বিগ্রহ হইবে 
অনিত্য। কিন্ত অচিৎ জড় বস্তুই অনিত্য হয়। জড়বিরোধী চিদ্বস্ত কি কখনও অনিত্য হইতে 
পারে? এস্থলে তিনি লৌকিকী অভিজ্ঞতাকেই শ্রুতির উপরে স্থান দিয়াছেন, “শ্রুতেম্ত্ শবামূলত্বাৎ- 
বাক্যের কোনও মধ্যাদাই রাখেন নাই । 

এ-স্মস্ত আলোচনা হইতে বুঝ! গেল-_শ্রীপাঁদ শঙ্করের কথিত ব্রন্মের নির্ব্বিশেষত্ব শ্রতিসম্মত 
নহে; ইহ] তাহার ব্যক্তিগত অভিমতমাত্র । 

মায়াবাদীরা অবশ্য বঙগেন, নৃসিংভঁপনীশ্রতির নিয়লোদ্ধত বাঁক্যটা হইতেই জানা যাঁয়_ 
জীব ও ঈশ্বর (শঙ্করের সগ্চণত্রহ্ধ ) মায়ারই স্থষ্টি। 

জীন্বেশান্রাভাসেন কুল্পোতি 'মাস্তা জান্বিদ]। চ্ স্বস্লমেন্য ভন্বতি। 
_-ন্বুসিংহোত্তরতাপনী, নবম খণ্ড । 
এই শ্রুতিবাক্যটার যথাশ্রুত অর্থ হইতে মনে হয়, জীব ও ঈশ্বর মায়ারই স্থষ্টি। মাঁয়াতে 
প্রতিবিষ্থিত ব্রহ্মাই ঈশ্বর এবং অবিদ্যাতে প্রতিবিস্বিত ব্র্মই জীব। যথাশ্রুত অর্থে শ্রুতিবাক্যস্থ “আভা স*- 
শব্দে “প্রতিবিহ্ব” বুঝায়। 

কিন্তু “আভাস”'-শব্দের “প্রতিবিস্ব'-অর্থ_ মুখ্য গ্রহণ করিলে “অগৃহো! ন হি গৃহাতে”- 
ইত্যাদি শ্রুতিবাকোর সহিত, এমন কি নৃসিংহতাপনীরই “লাত্বানং মায়া স্পৃশতি ॥ নৃসিংহপূর্বব- 
ভাপনী ॥১1৫1১৮-এই বাক্যের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত সমন্বয় 
রক্ষা! করিয়া “জীবেশাব(ভাসেন” ইত্যাদি বাঁক্যটীর অর্থ করিতে হইলে যে “আভাস”-শবের 
গৌণার্ঘ_"প্রতিবিশ্বতুল্য”-অর্থ_ গ্রহণ করিতে হইবে, শ্রুতিবাক্য এবং ব্রন্গস্থত্রের প্রমাণবলে 
তাহা পরবস্তঁ ৪1১৫ গ (১) অনুচ্ছেদে প্রদশিত হইয়াছে । 

“অস্ুবদগ্রহণাত্, ন তথাত্বম্‌ 1৩1২।১৯/, বৃদ্ধিহবাসভাক্ত মন্তর্ভাবাহুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্‌ ॥৩/২'২০, 
আভাল এব চ।২।৩।৫০।৮ এই নকল ব্রহ্গনুত্রের আলোচনা করিয়। শ্রীপাদ জীবগোন্বামী তাহার 
সর্বসন্ধাদিনীতে দেখাইয়াছেন_ যে-স্থলে জীবকে ব্রঙ্গের প্রতিবিন্ব বল! হইয়াছে, সে-স্থলে প্রতি বিশ্ব- 
শবের তাৎপর্য হইতেছে “প্রতিবিদ্বতুল্য'” বাস্তবিক “প্রতিবিদ্থ” তাহার তাৎপর্য নহে। 

গৌণাথের তাৎপধ্য এইরূপ। জীবপক্ষে _জলের ক্ষোভে বুর্য্যের প্রতিবিশ্ব ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু 
তাহাতে সূর্য ক্ষুব্ধ হয়না । তদ্রেপ, সংসারী জীব অবিদ্যা্বার। প্রভাবাধিত হয়, কিন্তু তন্দ্ার! 
প্রভাবাহ্িত হয়েন না। 


১১৪৪ 


রি 


শন্কর-মত ] , অগ্যমতে অঙ্ষতত্্‌ [১।২৭০-অন্ু 

ঈশ্বর পক্ষে _স্থষ্ি-সন্ন্ধীয় কাধ্যে অব্যবহিত ভাবে সংশ্লিষ্ট পুকষাবতার-গুণাবতারাদি মায়াকে 

* পরিচালিত করিয়! তদ্দারা স্ষ্টিসন্বন্ধীয় কার্য সমাধা করেন; সুতরাং মায়ার সহিত তাহাদের 

সম্বন্ধ শাছে; কিন্তু বর্গের সহিত মায়ার তদ্রুপ কোনও সন্থন্ধা নাই। কেবলমাত্র মায়ার প্রভাব 
সম্বন্ধেই এ-স্থলে উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য, অন্য কোনও বিষয়ে নহে । 

এইরূপে দেখা গেল-_“জীবেশাবাভাসেন”*ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটী মায়াবাদীদের উক্তির 
সমর্থক নহে । 

এ-সম্থন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা! এই গ্রন্থের চতুর্থপর্বে জরষ্টব্য। 


মৃকং করোতি বাচালং প্গুং লঙঘয়তে গ্িরিম্‌। 
য্কৃপা! তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবন॥ 


নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ম্‌। 
সা্র্বভৌমং সব্বতূমা ভক্কিভূমানমাঁচরৎ | 


বাঞ্চকলপতরুভাশ্চ কৃপাসিদ্কৃভ্য এব চ। 
পতিতা নাং পাবনেভ্যে! বৈষ্বেভ্যো নমোনমঃ ॥ 


অঙ্কানতিমিরান্ষস্য জ্ঞানাঞনশলা কয়া | 
চক্ষুকম্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগ্ঘরবে নমঃ | 


ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে প্রথম পর্বে দ্বিতীয়াংশ 
-ব্রক্মতত্ব ও প্রস্থানজ্রয় এবং অন্থ আচার্য্যগণ _. 
সমাপ্ত 


গৌড়ীয় বৈষ্/বদর্শন প্রথম পর্ব 
»ত্রন্মতধ ব! শ্রীকৃষ্ণচতত্ব_- 
সমাপ্ত 


গোত্ডীম্ ৫লরমআও্ল-চকর্পছলি 
ভ্িত্তীযষ় পান 
অই বজ্তক্ 


ও নন কা স্্পি 


্ষোিভীক্ উবব্জাজ্ঞার্খশ্গান্পেক 
আবছ্ডিবক্ঞ 


বন্দনা 


অভজ্ভানভিমিবান্ধস্ত ভ্ভঞানাগীনশ লাকা! । 
চক্ষুক্ুম্মীভিলিতং যন তন্যমৈ ও্রীঙ্চলনে নমঃ ॥ 


বান্ী কলতক্ভ্যশ্চ কৃপা লিন্ধুভ্য এব চ। 


*নিজিজ্ঞীল+৩ পাব ললভ্ভা। লু ৪7 ব্রা আমা নাহ & 


মুকং কন্োভি বাচালং পঙ্গুৎ লজ্ঘক্সতে গিরিম্‌ 
যত্কুপা? ভম্হং বন্দে ক্ৃষজৈতন্যমীশ্বলম্‌ ॥ 


দীবদ্বৃন্দরণ্যকল্লব্রুমাধঃ 
গ্রীমদ্বতাাগাবরনিংহাজসনন্হো। | 
শ্ীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেকো 
ক্প্রেষ্ঠালিভিহ ০সব্যমাঁলে। স্সরামি | 


৫ 


ঈশ্বরের তত্ব-- যেন জ্বজিত জ্বলন | 

জীবের ন্বব্দপ-_ফৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ 

জীবতত্্ শক্তি, কৃষ্ণতত্ব শক্তিমান্‌। 

গীতা-বিষকু,পুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ 
শ্রীঞ্রীচৈতন্যচরি তামৃত ॥১1৭।১১১-১২॥ 


জীবের স্বরূপ হয়_-কুষের নিত্যদাস। 
কৃষ্ের তটস্থ1-শক্তি _ ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 
_--আীআীচৈ তন্যচরি তাম্বত ॥২।২০।১০১॥ 


“কষ ভুলি সেই জীব অনা দিব হিন্দু | 

অতএব মায় তারে দেয় সংসার-ছ্ঃখ ॥ 

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ভূবায়। 

দণ্ড জনে রাজা তেন নদীতে ছুবায়॥ 

সাধু শাজ্স-কৃপায়যদি কৃষ্ঠোন্মুখ হয়। 

দেই জীব নিষ্তরে, মায়া তাহারে ছাড়ম় ॥ 
__-ঝ্ত্রী শ্রীচৈতন্ঠচ রিতাম্বতি ॥২।২ ০1১ *৪-৬॥ 


কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল । 
দেই দোষে মায়া তান গলায় বাক্ষিল। 
ভাতে কৃষগগ ভজ্জে, করে গুরুর সেবন । 
মাযাজাল ছুটে, পায় কৃষ্েের চরণ ।। 
- শ্ত্ীপ্রীচেতন্যচরিতাম্বত ॥২২২1১৭-১৮ ॥ 


প্রথম অধ্যায় 
জীব-সম্বন্ধে সাধারণ আলোচন৷ 


১। নিনবেদন্ন 

জীবতত্ব সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয় এবং গৌডীয়-বৈষ্ণবাচার্ধ্যদের মধ্যে মতভেদ নাই । প্রস্থানত্রয়ের 
মধ্যার্থের আনুগত্যেই গৌঁড়ীয়-বৈষ্বাচাধধ্যগণ জীবতত্ব নির্ধীবণ করিয়াছেন । এজন্য জীবতত্ব সম্থন্ধ 
প্রস্থানত্রয়ের এবং গোঁড়ীষ-বৈষ্বাচাধ্যদের অভিমত এক সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করা হইবে। 


২। জীব শি হত 

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পত্তঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্াদি যত রকমের গ্রাণবিশিষ্ট বস্তু এই 
পরিদৃশ্যমান জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই দেহ আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জন্ম 
হইতে মৃতু পর্যন্ত প্রত্যেকেরই দেহ থাকে চেতন, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহা হইয়া যায় অচেতন-_ 
তখন দেহের সমন্তুই থাকে, থাকে না কেবল চেতন! । তাহা হইতে বুঝ! যায়__দেহের মধ্যে এমন 
একটা বন্ধ ছিল, যাহার প্রভাবে সমস্ত দেহটা চেতন এবং অনুভূতিসম্পন্ন হইয়! থাকিত, মৃত্যুর সময়ে 
সেই বস্তুটী দেহ ছাড়িয়া চলিযা গিয়াছে, তাহাতেই দেহটী অচেতন এবং অনুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। 
একটা অন্ধকাব ঘবেব মধো যদি একটা প্রদীপ আনা হয়, ঘবের অন্ধকাব দূর হইয়! যায়, ঘরটা 
আলোকিত হইয়া পড়ে। প্রদীপটী অন্থত্র লইয়া গেলে ঘরটী আবাব অন্ধকারময় হইয়া যায়। 
ইহাতেই বুঝা যায়--প্রদীপটা আলোকময়, ইহ! অপরকেও আলোকিত করিতে পারে। তত্ত্রপ, 
যে বস্তুটী দেহে থাকিলে দেহটা চেতনাময় হয় এবং যাহা! দেহ হইতে চলিয়া গেলে দেহ অচেতন 
হইয়া পড়ে, ভাহ। নিজেও চেতন এবং নিজের সংস্পর্শে দেহকেও চেতনাময় করিয়া তোলে। এই 
চেতন বন্তরটাকেই বলে জীব” যাহা নিজেও জীবিত এবং অপবকেও জীবিত করিতে পারে, তাহাই 
জীব। মমুস্যাদি স্থাবর-জঙ্গমের দেহে যতক্ষণ এই জীব থাকে, ততক্ষণই তাহারা জীবিত (জীবধুক্ত ) 
থাকে। তাহাদের দেহ হইল এই জীবের আশ্রয় বা আধার! এজন “জীব”কে দেহীও বলা হয়। 

দেহ কিন্তু জীব নয়; দেহের নিজের চেতন! নাই, জীবের চেতনা আছে। তথাপি, 
সাধারণতঃ জীববিশিষ্ট দেহকেও জীব বল! হয়। মানুষ একটী জীব, সিংহ একটা জীব, 
বুক্ষ একটা জীব-_এইরূপই সাধারণতঃ বল! হয়। পার্থক্য সূচনার জন্ক প্রকৃত-চেতনাসয় জীবকে 


[ ১১৫১ ] 


জীবাদ্ম] শান্রবেদা ] গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন [ ২৫-ম্ছ 
৷ ঈ 


“জীবস্বরূপ” বা “জীবাত্ম1” বল! হয়। জীবাত্া হইল শ্বরূপতঃই জীব; আর, জীবাস্বাবিশিষ্ট 
দেহকে--মন্তৃষ্যা্দিকে--জীব বলা হয় কেবল উপচারবশতঃ। মমুষা, পণ্ড, পক্ষী ইত্যাদি নাম বা রূপ 
জীবাত্মার নহে। জীবাত্ব7া যখন মানুষের দেহে থাকে, তখন দেহসম্বলিত অবস্থায় মানুষ বলিয়া 
পরিচিত হয় ; যখন পশুদেহে থাকে, তখন পশু বলিয়৷ কথিত হয়। একই জীবাত্বা কখনও মামু, 
কখনও পণ্ড) কখনও তরু, গুলু, লতা ইত্যারিও হইতে পারে। 


৩। ভজীন্ব হা জীব্বাস্স। আনুস্ঠি 

মন্ফা, পণ্ড, পঞ্গী, তরু, লতা, গুল্সাদির দেহকে সকলেই দেখে। কতকগুলি অতিক্ষুত্র 
জীব আছে-- যেমন রোগের বীজাণু প্রভৃতি_যাহ!দিগকে খোলা চক্ষুতে দেখা যায় না, মাত্র অগুবীক্ষণ 
যন্থ(দি দ্বারা দেখ। যাঁয়। তথাপি, ন্ত্রাদির সাহাযো হইলেও, তাঙ্ছার চক্ষুদ্বপরা দর্শনের যোগ্য। 
জীবাত্ম(কে দেখ যায় না; যণ্থাদির সাহ।য্যেও জীবাত্ম। অদৃশা । জীবাত্মার অস্তিত্ব বুঝ! যায়-_কেবল 
তাহার চেতনাময় প্রভাবের দ্বারা । যে সমস্ত জীব কেবলমাত্র অণুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহাযোই দৃষ্ট হয়, 
তাহাদের মধ্যেও জীবাত্মা মাছে; তাহ। বুঝ! যাঁয়। তাহাদের জীবন-মৃতুাদ্ধাবা | 


৪1 জীন্বদেহা দি এহ জীবাত্ম। এম জাতী-্ অন্তত হে 

জীবদেহ দেখ! যায়, স্থলবিশেষে অন্ুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলেও তাঁহ। 
দর্শনের যোগ্য । জগতের অন্থান্থ বস্তুও দেখা যায় বা দর্শনের যোগ্য । কিন্তু বল! হইয়াছে--জীবাআাকে 
দেখা যাঁয় না, অনুবীক্ষণযন্ত্রদির সাহাধষ্যেও জীবাত্মা দর্শনের যোগ্য নহে। ইহাতেই বুঝা যায় _ 
জীবদেহাদি যে জাতীয় বস্তু, জীবাত্বা সেই জাতীয় বন্তব নহে। জীবাগ্রা হইতেছে ভিন্ন 
জাতীয় বস্তু । 

জীবদেহাঁদি হইতেছে জড়জাতীয়-_ প্র।কৃত বস্ত; এজগ্য জড় চক্ষুদ্বারা তাহাদিগকে দেখ। 
যাঁয়। পরবর্তী আলোচনায় দেখ যাইবে__-জীবাত্মা হঈতেছে জড়বিরোধী চিদ্বস্ত, অগ্রাকৃত বস্তু । 
এজন্য প্রাকৃত চক্ষুর অদৃশ্য । 


ঢে। আীব্বাঝআা এব্ুক্মত্র শাজ্ন্বাল্াই ল্বেছ্ে 
মানুষের দেহের, পশুর দেহের বা বৃক্ষাদ্দির দেহের বৈশিষ্ট্যাদি ব উপাদানাদি বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষ।দ্বার] নির্ণয় করা যায়। কিন্তু জীবাত্ম(র উপাদান ব? বৈশিষ্ট্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বার৷ নির্ণয় 
করা যাঁয় না। যাহাকে দেখ। যায় না, ধরা-ছোয়া যায় না, তাহ! কখনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত 
হঈতে পারে লা। ইহার হেতু এই যে-_ পুর্বেরবেই বল! হইয়াছে, দেহাদি দৃশ্যমান বা দর্শনযোগ্য বন্ত 


[ ১১৫২ ] 


জীবাত্বার বৈলক্ষণ্য ] প্স্থানত্রয়ে ও গৌঁড়ীয়মতে জীবততব [ ২৬-অন্ত 


হইতেছে জড়গ্রাকৃত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রদিও জড় __প্রাকৃত। পরীক্ষক বিজ্ঞানীর চক্ষুরাদিও প্রাকৃত। 
কিন্ত জীবাত্মা হইতেছে জড়বিরোধী--অপ্রাকৃত। প্রকৃত বন্থই প্রাকৃত ইন্দ্িয়াদির গোচরীভূত হইতে 
পারে। অপ্রাকৃত বস্ত্র কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতে পারে না। “অপ্রাকৃত বস্ত নহে 
প্রাকৃতেজ্িয় গোচর ॥ আরীচৈ, চ, ২1৯।১৭৯। 

জীবাত্ম! স্বরূপতঃ কি বন্ত, তাহার স্বরপগত ধর্্মাদিই বা কিরূপ, তাহ! কেবল শান্ত্রোক্তি হইতেই 
জানা যায়। জীবাত্মার (অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবের) ন্বরূপ-সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত আলোচনা এ-্থলে প্রদত্ত 
হইতেছে । 


৬। প্রাক্কত লন্ভ্ হইতে জীবাক্সাক টতক্ষঞ্য 
দেহারি প্রাকৃত বস্ত্র উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, হাস আছে, বৃদ্ধি জাছে; জীবাত্মার কিন্ত 
জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, হাসও নাই, বৃদ্ধি নাই। প্রাকৃত বস্তু অনিত্য, কিন্ত জীবাত্ম! নিত্য । 
অবশ্য কর্মফল অনুসারে স্বাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃত বস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হয়, 
জলে আর্র হয়, শস্্দ্ধারা ছিন্ন হয়, বায়ুদ্ধ।র| শুক্ষ হয়; জীবাত্ম! কিন্ত অগ্ি-জলা দির প্রভাবে তদ্রুপ হয় 
না। এইরূপে জানা যায় _ প্রাকৃত বস্ত্ব ধন হইতে জীবাত্মাব ধন্ম হইতেছে ভিন্ন । গ্রীতাবাক্য হইতে 
এ-সমস্ত জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন _ 
“অস্তবস্ত ইমে দেহ নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্থ। তন্মাদ্‌ যুধ্যন্থ ভারত ॥ গীতা ॥২1১৮। 
_নিত্য জীবাত্মার এই সকল শরীর অনিত্য ; কিন্তু শরীরী জীবাত্বা নিতা, অবিনাশী ও 
জপ্রমেয় (অতি সক্ষম বলিয়! ছুজ্তয়)। অতএব অঞ্জন, তুমি যুদ্ধ কর ।” 
“ন জায়তে জিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ। 
অজো নিত্য: শাশ্বাতোইয়ং পুরাঁণো ন হনাতে হন্যমানে শরীরে ॥ গীতা ॥২২০॥ 
ইহার (এই জীবাত্বার) জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; কখনও ইনি জন্মগ্রহণ করিয়! পুনরায় বন্ধিত 
হয়েন না। ইনি অজ (জশ্মরহিত), হ্রাস-বৃদ্ধিশৃন্ত, ক্ষয়বিহীন এবং পরিণমশৃন্ক | শরীর বিনষ্ট হইলেও 
শরীরী জীবাত্মা বিনষ্ট হয়েন ন11” 
*বাসাংসি জীর্ধানি যথা বিহায় নবাঁনি গৃহ্ণাতি নরোইপরাণি । 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ লীত] ॥২।২২। 
_-জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া মাঁনুষ যে প্রকার নুতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ দেহী 
(জীবাত্মা) জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়। অন্য নৃতন দেহ পরিগ্রহ করেন ।” 
“নৈনং ছিন্দস্তি শঙ্্রাণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়স্ত্যাপে ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ গীতা ॥২২৩। 


[ ১১৫৩ |] 
১৪৫ 


জীব ব্রদ্মের শক্তি ] গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন [ হাখ-আন্ু 


-শঙ্্সমূহ ইহাকে (এই জীবাত্মাকে) ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে 

পারে না, জল ইহাকে আর করিতে পারে না, বাফু ইহাকে শোষণ করিতে পাঁরে ন1।” 
“তচ্ছেছ্যোইয়মদাহো ইয়মরেদ্যোহশোধ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ গীতা ॥২২৪॥ 

_ইঈনি(জীবাত্মা) ছিন্ন হওয়ার যোগ্য নহেন, দগ্ধ হওয়ার যোগ্য নহেন, ক্লিপ (আর) হওয়ার 
যোগ্য নহেন এবং শুক্ধ হওয়ার যোগ্যও নহেন। ইনি নিত্য, সর্বগত (কন্দমরফল অনুসারে স্থাবর-জঙগম 
সকল দেহে গমন করেন), স্থিরস্বভাব, সর্বদা! একবরূপ এবং সনাতন ।” 

*ভাব্যক্তোহয়মচিষ্তযোইয়মবিকাধ্যোহয়ম,চ্যতে ॥ গীতা ॥২1২৫॥ 

- ইনি (জীনাআআ) অবাক্ত (অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞান্দ্রেয়ের বিষয়ীভূত নহেন), ইনি অচিস্তা 
(অর্থাৎ মনেরও অগোচর) এবং অবিকাধ্য € করম্মেজ্বিযের অগোচব, অথবা জল্মাদি--ফড়- 
বিকার রহিত)।” 

এ-সমক্ক প্রমাণে জান] গেল জীবাত্ম।র ধন্দ এবং প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম এক রকম নহে; প্রাকৃত 
বন্ত জীবাত্মার উপরে কোনও প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না । ইহ! হইতেই জানা গেল-- জীবাত্মা! 
প্রাকৃত বস্ত্র নহে, পরজ্ঞ অপ্রাকৃত । 


দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জীবের স্বরূপ 


এ) আৌলাস্তমা_পল্সত্র ্দ ভগন্বান্দেন্স স্ন্ডিন 
জীব হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি । শ্রীমদভগবদ গীতা ও বিষুপুরাণে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 
বিষুপুরাণ বলেন_ 
“বিষুরশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখা। তথাপর1। 
অবিগ্ঠাকণ্মসংজ্র।ন্য। তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৬৭৬১৪ 
-_-বিষুশক্তি (স্বরূপশক্তি) পরাশক্তি নামে অভিহিতা1। অপর একটী শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তি 
(ছীবশক্তি)। অন্য একটী তৃতীয় শক্তি অবিদ্যা-কর্মসংজ্ছায় (বহিরঙ্গ মায়াশক্তি বলিয়া) অভিহিত11% 
শ্রীমদ ভগবদ গীত] হুঈটতে জানা যায়, বহিবঙ্গ মায়া শক্তির কথা বলিয়া তাহার পরে শ্রীকৃষঃ 
এজ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন_ 
“অপরেয়মিতত্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েপং ধা্যতে জগৎ ॥ ৭1৫1 
হে মহাবাহো ! ইহ1 (পৃর্বঙ্লোকে যে প্রকৃতির বা মায়া শক্তির কথ। বল! হইয়াছে, তাহ) 


[ ১১৫৪ ] 


জীবের পৃথকশক্তিত্ব ] প্রন্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [২৮-অঙ্গ 


হইতেছে অপরা (অর্থাৎ নিকৃষ্টা) প্রকৃতি ; ইহা হইতে ভি্না জীবভৃতা (জীবশক্তিরপা) আমার একটা 
পরা (অর্থাৎ উৎকৃষ্টা) প্রকৃতি (বা শক্তি) আছে, তাহা তুমি জানিবে। এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিই (জীব- 
শক্তির অংশরূপ জীবই ম্বস্বকর্মাফল ভোগের জনা বহিরঙ্গা-মায়াশক্তিডুত এইট) জগতকে ধারণ 
করিয়া আছে।” 
| শ্রীমন মহা প্রভুও বলিয়াছেন _ 

“জীবতত্ব শক্তি_-কৃষ্ণতত্ব শক্তিম।ন. ৷ 

গীতা-বিষুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ আরীচৈ, চ,191৭1১১২৪৮ 


৮) ভজীল্বেক প্রুথক্-স্শন্ডিত্ত্র 

এইরাপে দেখা গেল_-জীব বা জীবাত্মা হইতেছে ভগবানের জীবশক্তি। পূর্বোদ্ধত 
বিষুপুরাণের “বিষুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা।”-ইতাযাদি ৬৭।৬১-স্লেরকে ম্বরূপ-শক্তি ও মায়া-শক্তির ন্যায় 
জীবশক্তিও যে একটা পৃথক. শক্তি, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে! শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার 
পরমাত্মন্দতেও তাহাই বলিয়াছেন। বিষুশক্তি; পরা প্রোক্তা ইত্যাদি বিষ্ণপুরাপবচনে তু 
তিন্থশামেব পৃথক শক্তিহনির্দেশাৎ ক্ষেত্রজ্রন্া বিদ্য। কর্মসন্বন্ধেনৈব শক্তিত্বমিতি পরাস্তম্‌ ॥ পরমাত্ম- 
সন্দভ? 1১২৮ শ্রীমৎপুরীদ।স-সম্পদিত গ্রন্থ /৮ ইহা হইতে জানা গেল_মায়াশক্তির সঠিত সম্বন্ধ- 
বশত যে জীবের শক্কিত্, তাহা নহে। জীব-শক্তি একটা পৃথক, শক্তি। যেহেতু, বিুপুরাণে তিনটা 
শক্তিরই পৃথক্‌ পৃথক ভাবে নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যদি একটী শক্তির সহিত অপর একটা 
শক্তির সম্বন্ধ বশতংই গ্রথমোক্তটার শক্তিত্ব হইত, তাহা! হইলে তাহার আর পৃথক, নম উল্লিখিত 
হইত না। 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বল হইয়াছে-__“অপরেয়মিতন্ন্য। মূ 8৭1৫1” এস্থলেও জীবশক্তিকে 
অপরা-_মায়াশক্তি হইতে “অন্থা _ ভিন্না” বল! হইয়াছে । 

এ-সমস্ত গ্রমাণবলে জান। গেল-_মায়াশক্তি হইতে লীবশক্তি ভিন্ন বা পৃথক । জীবশক্তি থে 
স্বরূপ-শক্তি হইতেও পথক্‌, তাহাই এক্ষণে প্রদশিত হইতেছে । 

বিঞ্পুরাণ হইতে জানা যায়, গ্রুব ভগবানকে বলিয়াছেন-__ 

“্ছলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎত্বয়োক। সর্ববসংস্থিতৌ | 
হৃবাদতাপকরী মিশ্র! ত্বয়ি নে। গুণব্জ্দিতে ॥১ ১২৬৯। 

--ছে ভগবন! তোমার স্বরূপদ্ভূতা হল।দিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ--এই ত্রিবিধ1 শক্তি (অর্থাৎ 
এই তিনটা বৃত্তিসমদ্ধিতা স্বরূপ-শক্তি) সর্ধ্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। আর, হুলাদকরী (অর্থাৎ 
মনে প্রসন্নতা-বিধায়িনী সাত্বিকী), তাপকরী (অর্থাৎ বিষয়.বিয়োগাদিতে মানসিক-তাপদাকিনী 


পপ 


[ ১১৫৫ ] 


জীবের পৃথকৃশক্িত্ব ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ২৮-অন্ধ 


তামসী),এইং (স্থখজনিত প্রসন্নতাঁ ও ছুঃখজনিত তাপ--এই উভয়) মিশব। (বিষয়জন্য। রাজসী)-_ এই 
তিনটা শক্তি, ভুমি প্রাকৃত-সত্বাদি গুণবঞ্জিদিত বলিয়া, তোমাতে নাই 1” 

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরত্বামিপাদ লিখিয়াছেন__পহলাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সঙ! 

ংবিৎ বিগ্তাশক্তিঃ একা সুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভৃতেতি যাবৎ । সর্বসংস্থিতৌ সর্ধবস্য সম্যক 

স্থিতিধস্মাৎ তন্মিন্‌ স্বাধিষ্ঠাপভূতে ত্বয়ি এব, ন তু জীবেধু। ইত্যাদি ।” 

এই টীকাতে স্বামিপাদ বলিলেন স্বরূপশক্তির হলাদিনী-আদি তিনটা বৃত্তি একমাত্র 
প্রীভগবানেই বিরাজিত, কিন্তু জীবে তাহারা নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন_স্বরূপশক্তি হইতেছে 
ভগবানেব স্বরূপভূতা, তাহার ম্বরূপেই অব্যভিচারিণীবূপে অবস্থান করে-_তাহাব সহিত, ভাহার 
স্থরূপের মধ্যে সর্বত্র যুক্তভাবে অবস্থান করে। এই স্বরূপশক্তি অন্যত্র থাকে না, সুতরাং জীবেও 
নাই । 

গোৌঁড়ীয়-বৈষ্কবাচাধা প্রবর শ্রীপ।দ জীবগোস্বামী তদীয় ভগবৎসন্দর্ডে বিষ্ণপুরাণের উল্লিখিত 
ফ্লোকটী উদ্ধত করিয়া স্বামিপাদের ব্যাখাই গ্রহণ করিয়াছেন (শ্রীমৎপুরীদাস সংস্করণ, ৯৭ পৃষ্ঠ )। 
ইহাদ্বারাই বুঝ] যায়__জীবে যে ম্বরূপ-শক্তি নাই, ইহ1 গোৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যযগণও স্বীকার করেন। 

“ম্বকৃতপুরেষমীঘবহি রস্তরসম্বরণং তব পুরুষং” ইত্যাদি গ্রীভ1-১০।৮৭।২০-ক্লেকের টাকায় 
জীবতব্ব-সম্বন্ধে প্লোকস্থ “অবহিরস্তরসন্থরণম্”-শবের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবত্ত লিখিয়াছেন__ 
“ন বিছ্যতে বৃহিব্বহিরঙ্গমায়াশক্ঞ। অস্তরেণাস্তরঙ্গ চিচ্ছক্তযা চ সম্যগ. বরণং সর্ধথা স্থীয়ছ্েন স্বীকারো 
যপা তম” ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে-জীবশক্কিকে সর্ব্থ! স্বীয়ত্বরূপে বহিরঙ্গ। মায়াশক্তিও 
স্বীকার করে না, অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তিও (স্বব্ূপ-শক্তিও) স্বীকার করে না। ইহাতে জানা গেল-_ 
জীবশক্তি মায়াশক্তির অস্তৃভূতাও নহে, স্বরূপশক্তির অস্তভূতীও নহে । 

এইরূপে জান! গেল__জীবশক্তিতে মায়া শক্তিও ন।ই, স্বরূপ শক্তিও নাই 1 জীবশক্তি হইতেছে 
মায়াশক্তি হইতেও পৃথক্‌ এবং স্বরূপ-শক্তি হইতেও পৃথক্‌। এজন্যই বিষুঃপুরাঁণে এই তিনটা শক্তিকে 
তিনটা পৃথক্‌ শক্তিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । 

পরবর্তাঁ ২৩১-চ-অনুচ্ছেদের অলোচনা হইতে জানা যাইবে--নিত্যমূক্ত জীব এবং মায়াবন্ধ 
জীব-উভয়েই স্বরূপতঃ চিৎ-কণ হইলেও মুক্তজীবকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না। তাহার 
কারণ এই যে, নিত্যম,ক্ত জীব ( ম্এক্তি প্রাপ্ত জীবও ) স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত। অনাদিবহির্ঘূখ জীব 
্বরূপ-শক্তির কপাপ্রাপ্ড নহে বলিয়াই মায়! তাহাকে কবলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে । যদি জীবে 
স্বরূপ-শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মায়! তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না; কেন না, মায়া কখনও 
স্বরূপ-শক্তির নিকটবন্তিনী হইতে পারে না। আবার জীবে স্বরূপ-শক্তি থাকিলে তাহার 
বহিষ্ঘ্থতাও সম্ভব হইত না; দ্বরূপ-শক্কিই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণোন্ুখ করিয়৷ রাখিত। ন্বরূপ-শক্কির 
একমাত্র গতিই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের দিকে। 


ঢু ১১৫৬ ] 
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জীবশক্তি চিন্্রপা ] রস্থানত্য়ে ও গৌঁভীয় মতে জীবতৰ [ ২৯-খমু 


এইরূপে দেখা গেল-_-জীবের বহিষ্মুধতা এবং তজ্জনিত মায়াবন্ধনই হইতেছে 
স্ববূপশক্তিহীনতার প্রমাণ । 


৯। জীব্পক্ডি ভিজ্পা 

পূর্ব্বোদ্ধত “অপরেয়মিতত্বন্থ।ং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। জীবভূতাং মহাব।হো। যয়েদং 
ধার্ধ্যতে জগৎ 1৭৫1”-গীতা-স্লোকে জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা বল! হইয়াছে । কোন্‌ হেতুতে 
জীবশক্তির এতাদৃশ শ্রেষ্ঠত্ব, উক্তপ্নেরকের টীকাঁকারগণ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। 

শ্রীপাদ রামানুজ্ লিখিয়াছেন--“ইয়ং মম অপব! প্রকৃতিঃ। ইতস্তত অন্থ্যাম্‌ ইতঃ অচেতনায়াঃ 
ঢেতনভোগাভূতায়াঃ প্রকৃছেঃ বিদজাতীয়াকারাং জীবভূতাং পরাং তষ্যাঃ ভোক্ষেন প্রধানভূতাং 
চেঙনরূপাং মদীয়।ং প্রকৃতিং বিদ্ধি যয়া ইদমচেতনং কৃতন্পং জগদ্ধারযতে ॥” ইহা হইতে জানা গেল- 
মায়! হঈটতেছে অচেতনা এবং চেতনভে!গ্যভৃতা। আর জীবশক্তি হইতেছে চেতনা এবং ভোক্শি। 
জীবশক্তি চেতন! বলিয়া অচেতন মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা। চেতনত্ব হইতেছে চিৎ-এব ধণ্ম। সুতরাং 
জীবশক্তি যে চিদ্রপা-_-মায়। শক্তির ন্যায় জড়রূপা নহে _তাহাই জানা গেল। 

জ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়।ছেন-_“অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা ইয়মপরা নিক্ৃষ্টা জড়ত্বাং 
পরার্থত্বাচ্চ। ইতঃ সকাশাৎ পবাং প্রকৃষ্টামন্তাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং জানীহি। পরছে 
হেতুঃ। যয়! চেতনয়। ক্ষেত্রজ্ঞন্বরূপয়। স্বকর্মদ্বারেণেদং জগদ্ধাাতে |” এই টাকার মনও শ্রীপাদ 
রামানুজের টীকার অনুরূপ । 

শ্রীপাদ মধুনুদন, শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ, ্ীপাদ বিশ্বন।থ চক্রবর্তী এবং ্রমপাদ বলদেক বিদ্যাভূষণ€ 
উল্লিখিতবূপ অর্থই করিয়াছেন। 

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_“অপরা ন পরা, নিকৃষ্া,শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা' বন্ধনাঝ্িকেয়ম্‌ 
ইত; অগ্।ম্‌, যথোক্তায়াস্ত অন্থাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মবভূতাং বিদ্ধি মে পরাং প্রকুষ্টাং জীবভূতা 
ক্ষেত্রচ্রলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভৃতীম্‌।” এই টীকায় বল! হইল-__মায়৷ হইতেছে সংসাররূপ! 
বন্ধন ত্মিকা, শুদ্ধানর্ঘকরী - এজন্য নিকৃষ্ট! । মার, জীবশক্তি হইতেছে তগব।নের আত্বতৃতা, ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ। 
প্রাণধারণ-নিমিত্ততৃত। _এজস্ত প্রকৃষ্ট । 

এইবূপে জীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও বুঝা গেল- মায়াশক্তি অচেতন (অর্থাৎ জড়) বলিয় 
নিকৃষ্ট; আর জীবশক্ি ক্ষেত্রচ্রশক্তি বলিয়া এবং বিশুদ্ধ! --ন্ৃতরাং মায়! হইতে বিলক্ষণা--বলিয়া এব! 
ভগবানের আত্মভত! বলিয়া মায়! হতে উৎকষ্টা বা শ্রেষ্ঠা। মায়া-বিলক্ষণত্ধে, ভগবদাত্মভৃতত্থে এব. 
, ক্ষেত্রুক্শক্তিত্বে জীবশক্তির চেতনরূপত্বই সুচিত হইতেছে । 

স্রীমদূভাগবতের “দৈবাৎ ক্ষভিতধন্িপ্যাং স্বস্তাং ঘোনৌ পরঃ পুমান্‌॥ আধ বী্াং সান 


[ ১১৫৭ | 


জীবশক্রি ও ্বরপশক্তি ] গোঁড়ীয় বৈষণব-দর্শন [২১৭-অঙ্ক 


মহতত্বং হিরণুয়ম্‌ 1৩,১৩।১৯।+-এই লোকে বলা হইয়াছে_স্থীয় যেনিস্বরূপ। প্রকৃতি দৈবাং ক্ষুভিত- 
ধর্দিণী হইলে পরমপুরুষ তাহাতে বীযেণের আধান করিলেন এবং তাহার পরে সেই প্রকৃতি হিরখায় 
মহত্বত্বকে প্রসব করিল।” 

এই ক্লোকের টীকায় -"বীযম্”-শবের অর্থে প্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবত্তী লিখিয়াছেন-_ 
“জীবশক্ঞা।খাং চৈতগ্ঠমূ।” শ্রীপাদ জীবগোন্বামী লিখিযাছেন__জীবাখা চিদ্রপশক্িম” এবং শ্্ীধর- 
স্বামিপাদ লিখিয়াছেন__. চিচ্ক্তিম।” ইহা হইতেও জানা যাইতেছে--জীবশক্তি হইতেছে 
চৈতঙ্ম্বরূপা, চিদ্রপাশক্তি | 


১০। িত্রপা। স্জ্মলম্পক্তিৎ হইতে জিজ্দপা জীবম্পক্িল পাকা 

এক্ষণে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে__ পুরে বলা হষটয়াছে যে, স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি 
এই তিনটা হইতেছে তিনটা পৃথক শক্তি; এই তিনটী শক্তির কোন৪ একটার মধ্যেই অপর কোনও 
একটা শক্তি মন্ততুক্তা নহে । জীবণক্তি চিদ্রপা বলিয়! জড়বপা মায়া শক্তি হতে বিলক্ষণ1; নুতবাং 
জীবশক্তি ও মায়াশক্তি পরস্পর হইতে পৃথক্‌ ছুইটী শক্তি হইতে পাবে এবং তদ্রুপ বৈলক্ষণ্যবশতঃ 
স্বরূপশক্তি এবং মায়াশক্তিও পবম্পর হইতে পৃথক্‌ হইতে পারে। 

কিন্তু স্ববূপশক্কিও চিংস্বরূপা। এবং জীবশক্তিও চিদ্রপা । এই অবস্থায় এই দুটা শক্তি কিরূপে 
পরস্পর হইতে সম্যক রূপে পৃথক্‌ হইতে পাবে? উভগ্নেউ তো চিৎ-জ্ঞাতীয়-_স্থৃতরাং সমজাতীয়। 

এইরূপ প্রশ্ন সম্থন্ধে বক্তব্য এক্ট। স্ববপপ-শক্তি এবং জীবশক্তি একই চিজ্জরাত্ীয় হইলেও, 
নুতবাঁং চিদ্বস্ত হিসাবে তাহাদের মধ্যে পার্থকা না থাকিলেও, উভয়ের ধর্ম কিন্তু সব্বতোতভাবে এককপ 
নহে। শর্কবা, মিশ্রী, উপ্তম-মিশ্রী প্রভৃতি দ্রব্য একই এক্ষজ-জাতীয় ( একই-ইস্ষুরস হইতে উদ্ৃত) 
হইলেও তাহাদের ধর্ম বা গুণ যেমন সব্বতোভাবে একরূপ নহে, তদ্রেপ। 

্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে পার্থক্য হইতেছে তাহাদের স্বরূপগত ধর্দ্রবিষয়ে। এ-স্থলে 
প্রধান প্রধান কয়েকটা পার্থক্য উল্লিখিত হইতেছে । 

ক। অগ্নিতে দাহিকা শক্তির গ্ায় স্বরূপ-শক্তি অবিচ্ছেত্ভাবে সববর্দা ব্রদ্ধের স্বরূপে 
অবস্থিত থাকে? কিন্তু জীবশক্তি ্রন্মে তদ্রেপভাবে অবস্থিত থাকে না। ন্বরূপ-শক্তি হইতেছে ত্রন্মের 
সবরূপভৃতা; জীবশৃক্তি কিন্ত ব্রহ্মের স্বরূপভূতা নহে | 

খ। স্বরূপ-শক্তি বছিরঙ্গ। মায়া শক্তিকে অপপারিত করিতে পারে (১1১২৩ অনুচ্ছেদ 
ভরষ্টব্য); কিন্তু জীবশক্তি নিজের প্রভাবে মায়াকে অপমারিত করিতে পারে না। '“দৈবী ছোষা 
গুগময়ী মম মারা হরত্যলা।”-- ইত্যাদি গীভাবাক্যই তাহার প্রমাণ | 

গ। স্বরূপ-শক্তির উপর বহিরঙগ। মায়া কোনও প্রন্তাবই বিস্তার করিতে পারে না কিন্ত 
সবরূপ-শক্তির কৃপা প্রাপ্ত দা হইলে জীবশকিকে মায়া জ্গভিভূত করিতে পায়ে । 


[ ১১৫৮ ] 


জীধ তটন্থাশক্তি ] ্রন্থানজ্রয়ে ও গৌঁড়ীয়মতে জীবতত্ব [ ২১১-ন্থ 


ঘ। স্বরূপ-শক্তির কখনও ভগবদ্বহিন্মুধতা জন্মে না; কিন্তু জীবশক্কির ভগবদ্বহিম্মুখতা 
অঙ্মিবার সম্ভাবন। আছে। তাহাতেই জীবের সংসারিত্ব সম্ভব ইয়। 

উ। ্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই সংসারী জীবের মুক্তি বা ভগবৎ-পার্ধদত্ব সম্ভব ; সুতরাং স্বরূপ- 
শক্তি হইতেছে প্রভাবে জীবশক্তি অপেক্ষা গরীয়মী। 

পরবর্তী আলোচনায় এ-সকল বিষয় পরিক্ফুট হইবে । 


১১। জাী-্বম্শক্তি হইত্েছে্ছে ভটদ্ছা! স্শক্ডিশ 

স্বরূপশক্তি (ব1 চিচ্ছক্তি ) এবং মায়াশক্তি__এই ছুইটা শক্তির মধ্যে কোনওটীরই অস্তর্ভ,ক্ত 
নহে বলিয়। জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। ঃ 

তট-শবেব অর্থ হইতেছে তীর ; যেমন সমুত্রের তট বা তীর। এই তট-_ সমুদ্র হইতেও 
পৃথক, তটের অদৃববন্তী ভূভাগ হইতেও পৃথকৃ। এই তটে যাঁহ। অবস্থিত থাকে, তাহাকে “তাটস্থ” বলা! 
হয়, তাহ! সমু্রেও অবস্থিত নহে, ভূভাগে৪ অবস্থিত নছে। 

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ডে লিখিয়াছেন-_-“তটস্থত্বঞ্চ মায়াশজ্যতীতত্বাং 
অন্যাবিদ্ভাপরাভবদিরূপেণ দোঁষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাচ্চ উভয়কোটাবপ্রবিষ্টে সস্তা তচ্ছক্তিত্থে 
সত্যপি পরমাত্মন স্তল্লেপাভাবাচ্ষ যথা কচিদেকদেশস্থে রশ্মৌ ছায়য়। তিরস্কৃতেহপি স্্যস্তাতিরক্কীর 
স্তদ্বৎ ॥ বহবমগুব সংস্করণ ॥ ১২৭ পৃষ্ঠা)” এই উত্তির তাৎপর্ধ্য এই _দুই হেতুতে জীবশক্তিকে 
তটস্থা বলা হয়। প্রথমতঃ, জীবশক্তি হইতেছে মায়াশক্ির অতীত । দ্বিতীয়তঃ, জীবশক্তি অবিদ্যাদ্বারা 
পরাভূত হইলেও এই পরাঁভবরূপ দোষ পরমত্মরকে স্পর্শ করিতে পারে না-স্থুধ্যের রশ্মি কোনও 
স্থলে ছাঁয়াথারা তিবস্কৃত হইলেও সেই ছায়াদ্বার] যেমন স্থ্য্য তিরস্কৃত হয় না, তদ্রপ। জীবশক্তি যে 
স্বরূপশক্তি হইতেও পৃথক্‌, ইহাদ্বারা তাহাই সুচিত হইতেছে । কেননা, পরমাত্মাতে স্বরূপ-শক্তি আছে ; 
সেই স্বরূপশক্তিতে যদি জীবশক্তিও অন্তর্ভ,ক্ত থাকিত, তাহ! হইলে 'অবিদ্যাকর্তৃক জীবশক্তির পরাভবে 
যে দোষেব উদ্ধবে হয়, তাহ] পরমাত্মায় স্থিত স্বরূপশক্তিতে ও__নতরাঁং পরমাআ্মীতেও -সংক্রামিত 
হইত । তাহ! যখন হয় না, তখন স্পষ্টত:ঃই বুঝা যায়-__ন্বর্ূপ শক্তিতে জীবশক্তির প্রবেশ নাই । এইরূপে 
উভয়কোটিছে _মায়াশক্তিতে এবং স্বরূপ-শক্তিতে _ অ প্রবিষ্ট বলিয়াই জীবশক্তিকে তটন্থা বলা হয়। 

নারদপঞ্চরাত্রেও জীব-শক্তিকে “তটস্থা” বল! হইয়াছে । 

“যন্তরটস্থং তু চিদ্রপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্‌। 
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥ 
_-পরমাত্মসন্দর্ভধৃত প্রমাণ ॥ বহরমপুর । ১২৭ পৃষ্ঠা ॥ 

--সংঙ্ষেবদ্য বন্ত হইতে বিনির্গত চিদ্রণ যে তটস্থ বস্তু গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত হঠয়াছে, তাহাই 'জীব? 
লাখা প্রাণ্ড হয়।, 


১১৫৯ 


জীব ৯ শক্তি ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন 0. 


শ্রীমদ্ভাগবতের “নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীন্ববগত্য ভূশং ত্বয়ি-ইত্যাদি ১০/৮৭/৩২-ক্লোকের 
টাকায় নারদপঞ্চরাত্রের উল্লিখিত শ্লেকটী উদ্ধৃত করিয়া পাদ বিশ্বনাথ চক্রব্তীঁ তাহার যে ব্যাখ্য! 
করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্লোকটার তাৎপর্ধ্য বিকৃত হইয়াছে । এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। 
(পরমাত্খসন্দর্ডে উদ্ধত ্লোকের “চিন্রপং”-স্থলে চক্রবন্তিপাদের উদ্ধত ক্লোকে “বিজ্ঞেয়ং” পাঠাস্তর 
ৃ্ট হয় )। 

দততন্তুক্ষণঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে । যন্তটস্থস্ত বিজ্ঞেয়ং স্বসংবেদ্যাদ্‌ বিনির্গতম্‌। রঞ্জিতং গ্ণরাগেণ স 
জীব ইতি কথাতে ॥ অস্যার্থ;। যত্ত্টস্থং বিঃশষতো জেয়ং চিদ্ধন্ত সজীবং। যথায়েঃ ক্ষত বিশ্যুলির্গ! 
বুচ্চরস্তীতি শ্রুতেঃ। স্বসংবেদ্য।চ্চিংপুঞ্জাদ্‌ ভগবতঃ সকাশাৎ বিনির্গিতং চেত্দা গুণরাগেণ রঞজজিতম্‌। 
বহিরঙ্গয়া মায়াশক্ত্য! শ্বীয়ানাং গুণানাং রাগেশ রঞ্জিতং মায়িকাকারং স্যাদিত্যর্থ। যদ! তু কেবলয় 
প্রধানীভূতয়া বা ভক্ত্য] মায়োত্তীর্ণং স্যাত্তদ। শাস্তবঙ্গয়। চিন্ছক্তা। স্বীয়কল্যাণগ্ণেন রঞ্জিতং ভগবত্যনু- 
রক্জীকৃতং চিন্ময়াকারধুক্তং স্যাদিত্যর্থ :। এব মায়।চিচ্ছক্তাস্তটস্থবপ্তিত্বাটস্থমিতি তন্মাম কৃতম্‌।" 

টীকার তাৎপধ্য। বিজ্ধেয় শব্ষের অথ_.বিশেষপে জ্ছেয় চিদ্বন্ত। এই চিদ্বস্কুউ জীব। 
স্বদংবেদা শবের অর্থ- চিৎপুঞ্জ ভগবান্‌। শ্রুতি হইতে জান। যায় _যেবপ অগ্নি হইতে বিক্ষুলি্সমূহ 
নির্গত হয়, তদ্রেপ চিৎপুঞ্জ ভগবানের নিকট হইতে জীব বিনিরগত হয়। বিনির্গত হইলে গুণরাগের 
ছার] রজজিত হ্য়। গুণ ছুই রকমের বহিরঙ্গ। মায়ার গুণ এবং অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তির (অর্থাৎ 
স্বরূপশক্তির ) গুণ। বহিরঙ্গ। মায়াশক্তির স্বীয়গুণে রঞ্জিত হইলে জীব মায়িক আকার প্রাণ্ড হয়। 
আর যখন কেবলা ব1 প্রধানীভূতা তক্তির প্রভাবে জীব মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়, তখন অন্তরঙ্গ! 
চিচ্ছক্তির স্বকীয় কল্যাণগুণের দ্বারা রঞ্জিত হস্টয়া ভগবানে অনুরাগ লাভ করিয়া চিম্ময়াকা রযুক্ধ 
হয়। এইরূপ, মায়ার ও চিচ্ছক্তির তটন্থ্বর্তী বলিয়! জীবকে তটস্থ বলা হয়। 

পূর্বে বলা হইয়াছে _জীবশক্তি, স্ববূপ-শক্তির মন্তভূক্তিও নয় এবং মায়াশক্তির অস্ততৃক্তও নয় 
বলিয়া ইহাকে তটস্থা বলা হয়? কিন্ত প্রশ্ন হঈতে পারে তিনটা শক্তিই যখন পৃথক্‌ পৃথক শক্তি, 
সুতরাং কোনও একটা যখন অন্ত হুষ্টটীর অন্তভূক্ত নহে, তখন অপর ছুইটটা শক্তির কোনওটাকে তটম্থা 
না বলিয়া কেবল জীবশক্তিকেই তটস্থা বল! হয় কেন? শ্ীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর যে টীক। উপরে 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহ।তে বলা হইয়াছে - মায়াশক্তি এবং চিচ্ছক্তির (ব৷ স্বরূপ-শক্তির) তটস্থবস্তিত্ববশতঃ 
জীবশক্তিকে তটস্থা। বল! হয়। ইহাতে বুঝা যায় -জীবশক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরও তটস্থবর্তিনী এবং 
মায়াশভ্তিরও তটস্থবন্তিশী, অর্থাৎ উভয় শক্তির নিকটবন্তিনী । জীবশক্তি বদিস্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্কির 
মধ্যবর্তিনী হয়, তাহা হইলেই তাহা উভয়ের নিকটবর্তিনী হইতে পারে। তিনটা শক্তিই যখন পরস্পর 
হইতে পৃথকূ, তখন কেবল জীবশক্তিকেই বা! কেন অপর ছুই'ীর মধ্যবর্ডিনী বলা হইল? 

এতাদৃশ প্রশ্বের উত্তরে বল! ঘায়-স্বরূপের দ্রিক্‌ হইতে বিবেচন! করিলে জীবশক্তিকে অপর 
ছুইটা শক্তির মধ্যবপ্তিনী বল! যায়। মায়াশক্তি হইল জড়-অচেতন ; আর, জীবশক্ষি হইল চিদ্রপাঁ. 


[ ১১৬০ ] 


৯ স্পক্চ 


1 


' জীব ব্রন্মের অংশ ] প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [ ২১২-অন্ধু 


স্থতরাং মায়াশক্তি হইতে শোষ্ঠ। (পূর্ব্ববত্তী ২৯-অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য)। আবার, স্বরূপ-শক্তি হইল চিন্বয়ী 
শক্তি (চিচ্ছক্তি), জীবশক্তিও চিদ্রেপ। | সুতরাং চিন্্রপত্বাংশে স্বরূপ-শক্তি ও জীবশক্কতি একই জাতীয়; 
সুতরাং তাহাদের স্থান পাশাপাশি! মায়াশক্তি জড়ন্ধপ। বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে দুরে থাকিবে । 
স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি--.এত্গুভয়ের স্থান পাশাপাশি হইলেও জীবশক্তি হইতে স্বরূপ-শক্তি পরম 
শ্রেন্ঠা ; কেননা, স্বরূপ-শক্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য অবস্থান করে, জীবশক্তি কিন্তু শ্রীকষের 
স্বরূপে তদ্রুপভাবে থাকে না। এজন্য জীবশক্তির স্থান হইবে স্বরূপ-শক্তির পরে এবং জড়রূপ। মায়া- 
শক্তির স্থান হইবে তাহারও পরে। এইরূপে বুঝ! গেল _জীবশক্তির স্থান হইবে _স্বরাপ-শক্তি ও 
মায়াশক্তির মধ্যস্থলে। জীবশক্তির স্থান স্বরূপশক্কির পরে হওয়ার আরও একটী হেতু আছে। জীবশক্তি 
মায়াশক্তির অন্তভূক্তি ন হইলেও মায়াশক্তির গুণের ছার! রঞ্জিত হইতে পাবে ; কিন্তু স্বরূপ-শক্তি কখনও 
মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত হয় না, মায়! স্বরূপ-শক্তির নিকটবন্তিনীও হইতে পারে না__অর্থাং স্বরূপ-শক্তিকে 
স্পর্শও করিতে পারে না, ম্বরূপ-শক্তির নিত্য আশ্রয় শ্রীকৃঞ্ণকে বা পরমাত্বাকেও মায়! স্পর্শ করিতে 
পারে না। 

এসমস্ত কারণেই জীবশক্তিকে তাস্থ। _স্বরূপ-শন্কি ও মায়াশক্তির মধ্যবস্তিনী বলা 
হইয়াছে । 


১২1 জীব পন্রব্রঙ্গ ভগগন্যান্সেন্স অহশ্ণ 
গীতভা-প্রমাণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জান। যায়__পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ্নের নিকটে 
বলিয়ছেন_- 
“মমৈবাংশো! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥১৫।৭॥ 
_জীবলোকে (সংসারে) সনাতন (নিত্য) জীব আমারই অংশ 1” 
রঙগাু্র-গ্রামাণ। বেদাস্ত-দর্শনেও জীবকে ব্রন্দের অংশই বলা হইয়াছে! কয়েকটা স্তরের 
উল্টেখপৃর্্বক তাহা। প্রদর্শিত হইতেছে। 


হ্চ। অংশ্ণো নান্নাব্যপদেস্পাশু অন্যথা ভ আপি 
দ্বাস্পক্িজবাদিত্রম্‌ অশীক্সত একে 1২৩1৪ ৩। 
এই সুত্রে জীবের তত্ব বল! হইয়াছে । জীব হইতেছে ছংশঃ [ পরব্রদ্দের অংশ। অংশুব! 


কিরণ যেমন সুর্যের অংশ এবং সূর্যের সহিত সম্থন্ধের অপেক্ষা রাখে, তদ্রপ জীবও পরব্রন্ধ পরমেশ্বরের 
ভাংশ এবং পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে । কেন জীবকে পরমেশ্বরের অংশ বলা হইল 1) 


[ ১১৬১ ] 
১৪৬ 


জীব ব্রি সংশ এ গৌড়ীয় বৈঞব-দর্শন [ ২১২-অঙ্থ 


নানাবা/পদেশাৎ (পরমেশ্বরের সহিত জীবের নানারূপ সন্বন্ধের উল্লেখ আছে বলিয়া! জীবকে পরমেস্বরের 
অংশ বলা হয়। যেমন, স্বাল-শ্ুতি বঙলেন--“দিব্যে দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা জাত 
নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্গতির্নারায়ণ ইতি ॥ স্থবালোপনিষৎ |যষ্ঠ খণ্ড।-এক দিব্য দেব নারায়ণ হইতেছেন 
সকলের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নিবাস, শরণ, লুহৃৎ, গতি? । শ্রীমদ্ভগবধ্গীতাও বলেন -'গতিভর্তা 
প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহ্বং। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধনং বীজমব্যয়ম্‌ ।৯।১৮_ অজ্জুঞনের নিকটে 
পরত্রন্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন--আমি (এই জগতের) গতি, ভর্তা (পোষণকর্তা), প্রতু, সাক্ষী (শুভাশুভ- 
্রষ্টা), নিবাস, রক্ষক, নুহ, প্রভব (ত্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্তী, আধার, নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় 
কারণ।, আরও বলা হইয়াছে- পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥গীতা ॥১৯।১৭॥-_শ্রীকৃষ 
বলিতেছেন-_আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্মফলদাতা)'। এইরূপে দেখা যায়, শ্রুতি- 
স্মৃতিতে জীবের সঙ্গে ব্রন্মের নানাবিধ সম্বন্বের উল্লেখ আছে। জীব যে ব্রর্মোব সহিত মন্বান্ধোর অপেক্ষা 
রাখে, উহাদারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছ। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়মা ; ব্রহ্ম আধার, জীব মাধে , ব্রহ্ধ 
প্রভূ, জীব দাস _ইতাদি নানাবিধ স্বন্ধের উল্লেখ শ্তি-স্ম তিতে দৃষ্ট হয়।। অন্যথা চ অপি (মন্তরূপও 
উল্লেখ আছে। পূর্ববোল্লিখিত নানাবিধ সম্বদ্ধের উল্লেখে ব্রদ্মেব স্ছিত জীবের ভেদ স্চিত হইয়াছে। 
অম্থরূপ--অর্থাৎ অভেদের__ উল্লেখও দৃষ্ট হয়। কোথায় শভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়?) দাসকিতবাধিত্বম 
অধীয়ত একে [কেহ কেহ-_অর্থাৎ আধর্ববপিকের। - বলেন, ব্রঙ্গইঈ দাঁশকিতবাদিরূপে জীব। ব্রহ্ম 
দাশ! ব্রন্ম দাসা ব্রদ্মেমে কিতবা উতত। আধর্ধণিক বন্ষান্ক্ত ॥-_ দাশের (কৈবর্তেরা) ব্রক্ম, দাসের! 
(ভূত্যগণ) ব্রন্ম, কিতবের (ধূর্ত বা কপটীরাও) ব্রহ্ম]। কিন্তু জীব ও ব্রন্ম স্বরূপে অভিন্ন হইলে এইবূপ 
ব্যপদেশ সম্ভব নয়; যেহেতু, কেহ কখনও নিজেব ব্যাপা হইতে পারে না, নিজের স্থজ্যও হইতে 
পারে না। আবার, চৈতম্যঘন ত্রহ্মবস্তর স্বপতঃ দাশাদি-ভাবও সম্ভব নয়। (এ-স্থলে গোবিন্দভাষ্ের 
আন্ুগত্যে এই বিবৃতি প্রদত্ত হইল । ভাষ্যকার শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন--জীব ব্রদ্দোর শক্তি বলিয়াই 
ব্রন্মের মংশ)। 

আলোচয ব্রন্মস্থত্রের ভ!ষো শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্ত এই যে জীব ও ব্রন্মের মধ্যে যখন 
ভেদের উল্লেখ দেখ! যাঁয় এবং অভেদের উল্লেখ দেখ! যায়, তখন বুঝিতে হইবে_জীব হইতেছে 
ব্রন্মের অশ। কেননা, অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে। 

শ্রীপাদ শঙ্কর ও উক্ত স্ুৃত্রের ভাষ্োর উপসংহারে দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন--“অতো। ভেদাভেদাবগ- 
মাভ্যামংশত্ব(বগমঃ-_শ্রুতিম্্তির উক্তি অনুসারে জীব ও ব্রদ্ষের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই অবগত 
হওয়া যায় বলিয়া! জীবব্রন্মের অংশাংশি-ভাবই অবগত হওয়] যায় ।” _ ত্রহ্ম হইতেছেন অংশী, জীব 
তাহার অংশ । 


এইবূপে আলোচা বেদান্তশ্ত্র হইতে সমস্ত ভাষাকারদের ভাষ্যানুসারেই জানা গেল-_ জব 
হইতেছে ব্রদ্ষের অশ। 


| ১১৬২ ] 


দি 


জীব ব্রদ্মের অংশ ] প্রন্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব | ২১২-জছু 


পরবর্তী কয়েকটা ্ত্রেও এই সিদ্ধান্তই দৃট়ীকৃত হইয়াছে পরবর্তী কয়েকটা সৃত্রগ 
আহ.লাচিত হইতেছে। 


খা । আসভ্ত্রব্রপণতি ভে | ২1৩৪৪ ॥ 
এই সুত্রে বলা হইল-_বেদের মন্ত্রাংশ হইতেও জানা যায়__-জীব হইতেছে ব্রন্দের অংশ। 
পুরুষ সৃত্' আছে_ 
“তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ | 
পাদোইস্য সববা ভূতানি ত্রিপাদস্যাম্ৃতং দ্রিবি ॥ 
_এতাবান্‌ বস্ত (সমুদয় জগত-প্রপঞ্চ) এই পুরুষের মহিমা) । পুরুষ কিন্তু ইহা হইতে শ্রেষ্ট। 
সমুদয় ভূ তাহার একপাদ (অর্থাৎ অংশ) এবং অন্ত ত্রিপাদ প্রপঞ্চাতীত অন্ত মহিমা দিব্যলে।কে 1” 
এই বেদপাক্যে “সব্ধ্বা ভূতনি”-শব্দে চরাচর বিশ্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে জীবই 
প্রধান। সুতরাং জীব যে ব্রন্মের অংশ-ত।হাই বেদবাক্য হইতে জানা গেল (শ্রীপাদ শঙ্করের 
ভাব্যান্নুগত অর্থ)। 
শ্রীপাদ রাঁমান্ুজ এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ৪ (গোবিন্দভাষ্যকারও) এই শ্ুত্রের উল্লিখিত 
রূপ অর্থই করিয়াছেন। অধিকন্ক তাহার বলেন উল্লিখিত বেদবাকো “ভৃতানি”-এই বহুবচন আুক- 
শব্দের দ্বারা স্চিত হইয়াছে__জীবাস্ম। বুসংখ্যক। 


গ্র। অপি দু স্ঘর্ময তি ২৩1৪০ 
এই সুত্রে বলা হইয়াছে-_স্মতি হইতেও জান যায় যে, জীব ব্রন্মের অংশ | ইহার প্রমাণ- 
রূপে শ্রীপাদ শঙ্কর, শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্য।ভূষণ ইহাদের সকলেই *মমৈবাংশে! 
জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ1”-এই গীতা (১৫।৭)-বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন । 
এন্ণে প্রশ্ন হইতে পারে-জীব যদি ব্রদ্মের অংশ হয়, তাহা হইলে জীবের ( মায়াবদ্ধ 
জীবের ) হুঃখ হইলে ব্রন্দেরও ছুংখ হইতে পারে- যেমন কোনও ব্যক্তির দেহের অংশ হস্ত-পদাদি 
আহত হইলে সেন্ট ব্যক্তির কষ্ট হয়, তদ্রেপ। পরবর্তী সুত্রে স্ুত্রকার ব্যাসদেব তাহার উত্তর দিয়াছেন। 


গ। প্রব্চ1প্াদি বশ নন এনহ, শক্প2 1৩15৩) 
ম এবং পরঃ (জীব যেমন ছুঃখী হয়, পর বা ব্রহ্ম সেয়প হয়েন না) প্রকাশাদিবৎ (নুর্ষ্যের ম্যায় । 


[ ১১৬৩ ] 


জীব অংশ এ গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন 1 ২১৩-জনু 


শুধ্যের আলোতে অঙ্গুলি ধরিয়! সেই অঙ্গুলিকে বাকাইলে সুর্যোর আলোকও বাকাইয়াছে বলিয়া মনে 
হয়; কিন্তু সেই বক্রুতা! সূর্ধ্যকে স্পর্শ করে না। মায়ানদ্ধ জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে বঙ্গিয়া 
দেহের হুঃখকে নিজের দুখ মনে করিয়! হুঃখী হয়। ব্রন্দে এইরূপ হওয়া সম্ভাবনা নাই )। 

শ্রীপাদ শঙ্করাদি সমস্ত ভাষ্যকারগণের ভাষ্যের তাৎপর্যই উল্লিখিত বপ। 


৬। স্ঞল্লত্তি ঢু 1২৩1৪৭| 

এই হূত্রেও বলা হইয়াছে _স্থৃতি-শ্রুতি হইতেও ব্রন্মের নিলিপগ্ততাঁর কথা জানা যায়। 

প্মৃতিপ্রমাণ £-- “তত্র ঘ পরমাত্মা হি স নিত্যো নিগুণঃ স্মৃতঃ। 
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পল্মপত্রমিবাস্তসা ॥ 
কন্মাত্মা ত্বপরো যোইসৌ মোক্ষবন্ধ: স যুজ্যতে । 
স সপ্তদশকেনাপি রাশিন। যুজ্যতে পুনঃ ॥ 

_ (জীবের ছুখ হয় বলিয়া যে পরমাত্ব।রও দুখে হয়, তাহা! নহে) স্মূতি বলেন_ তন্মধ্যে যিনি 
পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নি৭ (মায়িক গুণহীন)। পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা লিড হয় না, তদ্রুপ, 
গুণাভীত পরমা্াও কম্মফলে লিগু হয়েন না। অপর যিনি (জীব) কর্ম্াত্া (কন্মাশ্রয়), তাহারই 
বন্ধন এবং ত্বীহারই মোক্ষ এবং তিনিই সগুদশসংখ্যক রাশিতে (১৭ ইন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ, ১মন, ১বুদ্ধি__ 
১৭টী বস্তুতে) সম্মিলিত অর্থাৎ লিঙ্গশরীর-বিশিষ্ট 1” 

শ্রুতিপ্রমাণঃ -“তয়োরন্যঃ পিপ্নগং স্বাদ্বত্তযনশ্রপ্নন্যোহভিচাকশীতি-_জেই ছুইয়ের (জীবাত্মা এবং 
পরমীতআ্মীর) মধ্যে একটা (জীব) নুন্বাদ মনে করিয়া কর্দক্গ ভোগ করেন, অন্যটা (পরমাত্মা) ভোগ না 
করিয়া সাক্ষিরূপে প্রত্যক্ষ করেন।” 

“একস্তথা সব্বভূতাস্তরাত্বা ন লিপ্যতে লোকছুঃখেন বাহ:--সব্বভূতের অন্তরাত্বা সেই এক 
(পরমাত্মা। ব! ব্রহ্ম) বন্ত (অসঙ্গস্থভাবতাবশতঃ) লোকের ছঃখে হঃখিত (ছঃখলিপ্) হয়েন না! (অর্থাৎ 
জীবের ছুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে না)।” (শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য)। 

এই সকল বেদাস্তসৃত্রে জীবাত্মার ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 


১৩। জীবাক্সা ভ্রন্দেল ক্কিচ্ধপ অংঘ" 
পূর্ব অনুচ্ছেদে বল! হইয়াছে_ জীবাত্ব! হইতেছে ব্রদ্মোর অংশ । এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে_- 
জীব (জীবাত্মা) ব্রদ্দের কিরূপ অংশ? 


“অংশো নানাব্যপদেশাং”-ইত্যাদি ২৩1৪৩-ত্রক্ষাসত্রভাষ্যে শীপাদ গোবিন্দভাষ্যকার এবিষয়ে 


[ ১১৬৪ ] 


জীব ব্রন্ষের অংশ ] প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবাত্ম! | ২1১৩-আম্থ 


আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন_দ্ন চেশস্য মায়য়। পরিচ্ছেদ; তন্য তদবিষয়তাৎ--জীব 
মায়াঙ্ধার! পরিচ্ছিম় ব্রন্মের কোনও অংশ (অর্থাৎ মায়োপহিত ত্র্মরূপ অংশ) হইতে পারে না? যেহেতু, 
রক্ষা মায়ার বিষয়ীভূত নহেন (মায়া ব্রন্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না, ্রদ্মের উপর কোনও প্রভাবও 
বিস্তার করিতে পারে না)।” তাহার পরে বল। হইয়াছে -_“ন চ টক্কচ্ছিন্নপাধাণখগ্ডবৎ তচ্ছিরস্তৎখণ্ডে। 
জীবঃ অচ্ছেদ্যত্বশাস্ত্রব্াকোপাৎ বিকারাদ্যাপত্বেশ্চ- টঙ্কচ্ছিয্ন পাষাণ-খণ্ডের ম্থায় ব্রন্মের কোনও এক 
বিচ্ছিন্ন অংশই জীব - এ কথাও বলা চলে ন! (পাষাণকে খণ্ডিত করিবার যন্ত্রকে টঙ্ক বলে) যেহেতু, 
শাস্ত্র বলেন_ব্রদ্ম অচ্ছেদ্য ( পরিচ্ছন্ন বা সীমাবদ্ধ বস্তবরই বিচ্ছিন্ন অংশ হওয়া সম্ভব। সর্বাব্যাপক 
অনীম অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর তদ্ধপ কোন৪ অংশ হইতে পারে না ), বিশেষত? ব্রহ্মকে এই ভাবে চ্ছি্ 
করা যায়মনে করিলে ব্রন্দের বিকারিত-দোষও স্বীকার করিতে হয়; শাস্ত্রানুস।রে ব্রহ্গ কিন্ত 
ধিকারহীন ॥ 

গোবিন্দভাষ্যকার শেষক!লে সিদ্ধান্ত করিয়ছেন- * তত্ঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ সিদ্ধম্‌_ ব্রদ্মের 
শক্তি বলিয়াই জীব ব্রঙ্থোর অংশ, ইহাই তত্ব।” শক্তি কিরূপে অংশ হইতে পাবে, তাহা ভাষ্যকার 
বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন__ 

“একবস্তেকদেশত্বমংশত্ধমিতি অপি ন তদতিক্রামতি | ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু, ব্রহ্মশক্তি- 
জর্শবে। ব্রদ্মেকদেশত্বাৎ ব্রহ্মা ংশো ভবতি -কোঁনও বস্তর একদেশই হইল সেই বস্তুর অংশ । ব্রন্ষের 
শক্তি জীবও ব্রন্মের একদেশ ; যেহেতু, ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্‌ একবস্ত-_ব্রন্দের শক্তি ব্রহ্ম হইতে 
পৃথক নহে।? 

'শত্ব-সন্বন্ধে একটু আলোচন! করা হইতেছে । কোনও বস্তুর পৃথককৃত খণ্ডই যে কেবল 
ভাহার অংশ, তাহ! নহে। টক্বদ্বারা পাষাণের একটী খগ্ডকে যদি যূল পাষাণ হইতে পৃথক. করা৷ 
যায়, তখন সেই বিচ্ছিন্ন খণ্ডকেও মূল পাষাণের অংশ বল! হয়-সত্য ; কিন্তু পুথক-করণের পুর্ব্বেও 
এ খগ্ডটী মূল পাধাণের অংশই ছিল এবং তখন তাহা ছিল মুল পাষাণের এক দেশ। আমেরিকা, 
আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া এই সমস্তের প্রত্যেকেই হইতেছে পৃথিবীর একদেশ--একভাগ । 
ইহাদের প্রত্যেকেই পৃথিবীর অংশ-_যদিও তাহ! টক্ছচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ পৃথিবী হইতে পৃথক কৃত 
নহে । তব্রপ, এক এশিয়া মহাদেশেরও এক এক দেশ বলিয়। ভারত, জাপান, চীন-আদিও এশিয়ার 
অংশ-_এবং সমগ্র পৃথিবীরও অংশ। ইহা! হইতে বুঝ গেল--বাস্তবিক বস্তর এক দেশই হইতেছে 
সেই বস্ত্র অংশ- বস্তু হইতে প্থক.কৃত হইলেও অংশ, পৃথককৃত না হইলেও অংশ । 

"আবার, যে যে উপাদানে কোনও বস্ত গঠিত, সেই সেই উপাদানও হইতেছে সেই বস্তুর এক- 
দেশ__শুতরাং অংশ । অল্জান এবং উদ্জান হইতেছে জলের উপাদান । সুতরাং তাহাদের প্রতে)কেই 
জলের একদেশ _স্ৃতরাং অংশ । তদ্রেপ ব্রদ্ধ হইতেছেন শক্তিমান্‌ আনন্ব। তাহার স্বাভাবিকী শক্তি 
স্বাহার লহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত-_হুতরাং ত্রঙ্মের একদেশ _স্তরাং অংশ; অবস্ত টক্ষচ্ছি্ 


চন 
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জীব ব্রন্মেণ অংশ ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [২১৪-অনু 


প্রস্তর্খগ্ডবং অংশ নহে, একদেশ বলিয়াই অংশ। এইরূপে জীব ব্রন্ষের শক্তি বলিয়াই ব্রন্মের 
ংশ--শক্তিরপ অংশ। 
গোবিন্দভাষ্যকারের উল্লিখিতব্ূপ সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ গ্রজীবগোম্বামীর সিদ্ধান্তেরট অনুগত। 
পন্বক পুরে মীঘবহিরস্তরলংবরণং 
তব পুরুষং বদস্তাখিলশক্তিত্বতোহংশকৃতম্‌ । 
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো৷ নিগমাবপনং 
তবত উপাসতেইভিঘ মভনং ভূবি বিশ্বসিতাঃ ॥ শ্রভা, ১০/৮৭1২০।% 
এই শ্রীমদ্ভ।গব্ত-শ্লোকের আলোচন। করিয়। শ্রীপাদ জীবগো স্বামী তাহার পরমাত্বসন্দর্ডে 
( বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন__“জীবন্ত তচ্ছক্তিরপত্েনৈবাংশত্বমিত্োতদ্বাপ্জয়তি। 
--ভগবানের শক্তিরূপত্ব বশতই জীবের অংশ্রত্ব, ইহাই স্চিত হইতেছে |” 
শ্রীমদভগবদ্গীতায় “মপরেয়মিতত্বম্ত।ম্” ইত্যাদি ৭৫-শ্লেকে জীবকে পরত্রন্ম শ্রীকৃষের 
শক্তি” বলিয়া আবার "মমৈবাংশো জীবলোকে”?- ইত্যাদি ১৫।৭-শ্লোকে সেই জীবকেই তাহার অংশ 
বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় -ভগবাঁনের শক্তি বলিয়।ই জীব তাহার অংশ-শক্তিরপ অংশ। 


১৪। জীবম্ণভ্ডিহিম্পি আকমল আংস্পই জীন 

পুবেব বল! হইয়াছে _জীব হইতেছে ব্রন্মের শক্তি এবং শক্তিবূপ অংশ । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 
পারে এই যে__জীব কি কেবল ত্রন্মের শক্তিরূপেই অংশ ? অর্থাৎ জীবে কি ত্রান্মের কেবল শক্তি (জীব- 
শক্তি) মাত্রই আছে, না কি শক্তিমান সহ শক্তি আছে? 

ূর্ব্বোদ্ধত গোবিন্দভাব্যে দৃষ্ট হয়_-“ক্রন্ম খলু শক্তিমেদকং বস্তু -ত্রন্ম হইতেছেন শক্তিমান্‌ 
একটী মাত্র বস্তু।” একটামাত্র বস্তু বলার তাংপধা এই যে, ব্রঙ্গ হইতে ত্রন্গের শক্তিকে পৃথক কর! 
যায় না। 

মুগমদ তাঁর গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নি আালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ শ্রী চৈ, চ, ১181৮৪॥ 

_ মুগমদ এবং তাহার গন্ধের ম্যায়, অগ্মি এবং তাহার দাহিক] শক্তির স্তায়, ব্রদ্ম এবং তাহার 
শক্তিও পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। ইহা। হইতে বুঝ! যায়__শক্তিযুক্ত ত্রন্মেরই অংশ ( অথব। 
শক্তিমানের সহিত সংযুক্ত শক্তিই ) হইতেছে জীব। , 

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে_কোন্‌ শক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রন্মের অংশ হইল জীব? 
ত্রদ্মের সকল শক্তিই তাহার স্বাভাবিকী শক্তি হইলেও সকল শক্তির সহিত ঠাহার যোগ কিন্তু এক 
রকম নহে। বহিরজগ মায়! শক্তি ব্রচ্ম হইতে মবিচ্ছিন্না হইলেও, তাহার লহিত ত্রদ্ষের সংযোগ 
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জীব ব্রদ্ষের অংশ ] পরস্থানত্রয়ে গৌড়ীয়মতে জীবতত্ব [২১৪-ঙ্গ 


সবয়ূপ-শক্তির মত নহে । স্বরূণ-শক্তি থাকে বরন্ধেরই স্বরূপের মধ্যে ৷ মায়াশক্তির সহিত ব্রদ্ষের কিন্ত 
স্পর্শ নাই ; তথাপি ব্রহ্ম মায়াশক্তির নিয়ন্তা, মায়াশক্তি ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ব্রন্মের উপরেই মায়া- 
শক্তির সত্বা নির্ভর করে, ব্রদ্ধের বাতিরেকে মায়াশক্জিরও ব্যতিরেক হয়। 
গঝতেহ্থং যত প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্বনি। 
তদ বিদ্যাদাত্মনে। মায়াং যথা ভাসে যথ। তমঃ॥ -_শ্রীভা, ২৯৩৩ ॥ 

এ-সমস্ত হতে জানা যায়-_-মায়াশক্তিও ব্রন্মের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্তা--অবশ্থ 
স্পূ্শহীন রূপে । অন্যান্য শক্তিও এইরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত । 

এক্ষণে দেখিতে হইবে কোন্‌ শক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রন্মের অংশ হইতেছে জীব 

মায়াশক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রন্মেব অংশই কি জীন? তাহ! নয়। কেননা, "অপরেয়মিতত্বস্তং 
প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্‌। জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ গীতা ॥৭।৫”-এই জীকৃষ্ণোক্তিতে 
জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে ভিন্না এবং উৎকৃষ্টা বলা হইয়াছে। উতকৃষ্টা বলার হেতু এই যে, 
মায়াশক্তি জডবূপা, কিন্তু জীবশক্তি চিদ্রপা (১।৯_অন্ুচ্জেদ দ্রষ্টব্য )। জীব যদি মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ষের 
অংশই হইত, তাহা হইলে জীবকে মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন বা উৎকৃষ্ট বল! হইত না। 

তবে কি স্বরূপ-শক্তিযুক্ত ব্রদ্ষের অংশই জীব ? শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ “অংশে! নানাব্যপ- 
দেশাৎ”-ইত্যাদি হা৩৪৩-বেদান্তহ্থত্রের গোবিন্দভাষো এ-ব্ষিয়ে বিচার করিয়াছেন! জীব যদি 
স্বরূপ-শক্তিযুক্ত ব্রন্মের অংশই হয়, তাহা হইলে ত্রন্মে ও জীবে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ থাকে না। 
অথচ জীব স্থজা, ব্রন্ধ অঙ্টা ; জীব নিয়মা, ব্রহ্ম তাহার নিয়স্ত| ; জীব ব্যাপা, ব্রন্ম তাহার ব্যাপক , 
ইত্তাদি সন্বপ্ধ শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ । জীব এবং ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ অঠিমনই হয়, তাহ] হঈলে উভয়ের 
মধ্যে উক্তরূপ নঙ্বন্ধ থাকিতে পারে না। নিজে কেহ নিজের অষ্টা বা স্থজ্য, কিন্বা ব্যাপক বা 
ব্যাপ্য হতে পারে না। “ন হিক্বয়ং স্বহ্থা শ্যজ্যাদিব্যাপ্যো বা গোবিন্দভাঁষা ॥৮ সুতরাং জীব 
স্ববপ-শক্তি-যুক্ত ব্রন্মের ( অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তি-যুক্ত শ্রীকৃফের ) অংশ হইতে পারে না। ইহাও শ্রীপাদ 
জীবগোস্বামীর সিদ্ধাস্তেপ প্রতিধ্বনি । তাহাই দেখান হইতেছে। 

দেখা গিয়াছে_-জীব ( জীবাত্মা ) হইতেছে শক্তিযুক্ত ব্রদ্ধের (শ্ীকষ্চের) অংশ । আরও 
দেখ। গিয়াছে-_জীব মায়ীশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নয়, স্বরূপ-শক্িযুক্ত কৃষ্ণের (ব৷ ব্রদ্ষের ) অংশও 
নয়। বাকী রহিল এক জীবশক্তি। তাহা হইলে জীব (বা জীবাত্ম) কি জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের 
(বা ব্রাম্মর ) অংশ? 

পৃর্বেব ২১৩-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রমমদভাগবতের “ন্বকৃতপুরে মী্ঘবহিরস্তরসংবরণম্‌”-ইত্যাদি 
(১০৮৭।২০ )-ক্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোম্বামিপাদ তাহার পরমাত্মসন্দর্ভে (বহরমপুর 1১৩৫-৩৬পৃষ্ঠায়) 
বলিয়াছেন_-“অংশকৃতম্‌ অংশম্‌ ইত্যর্থঃ। অখিলশক্তিধৃতঃ সর্ধশক্তিধরস্ত ইতি বিশেষণম্‌ জীবশ ক্কি- 
বিশিষ্টম্ক এব তব জীবোইংশঃ ন তু শুদ্ধস্ত ইতি ।” এই প্রমাণ হইতে জান! যায়-_শ্রুতিগণ 


রা 


[ ১১৬৭ ] 


জীব ৮" --/ অংশ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ২১৪-মসু 


গ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন (উক্ত প্লোকটা শ্রুতিগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতির অস্তভূর্তি ) -প্জীবশক্তি-বিশিষ্ট তোমার 
(কৃষ্ণের) অংশই জীব, শুদ্ধ তোমার (কৃষ্ণের অংশ নহে।” এ-্থলে শ্রীমদ ভাগবতে উল্লিখিত 
আতিগণের বাক্য হষ্টতেই প্রীজীবগোস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের (ব 
ব্ক্ষোর) অংশই হইতেছে জীব ব। জীবাস্ত। 

কিন্ত জীব শুদ্ধ-কৃষ্ণের অংশ নছে একথার তাগুপর্যয কি? শুদ্ধকৃষ্ণ কাহাকে বলে? 

উল্লিখিত আীমদভাগবতের ১০।৮৭|২০-গ্লোকের বৈষ্বতোধণী টীকায় লিখিত হইয়াছে-_ 
“তদেবমন্তর্ধযামিতাংশেইপি ভগবতঃ শুদ্ধত্ববর্ণনেন তৎপরাণাং শ্রুতীনাং বচনং আহ/৮-ইত্যাদি। ইহা 
হইতে জাঁনা গেল _মস্তূ্ধযামিত্ব।ংশেই ভগবানের বা ত্রহ্গের শুদ্ধত্ব। স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মা বা 
শ্রীকৃষ্ণ তান্তর্ধ্যামী। সুতরাং স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণই শুদ্ধ কৃষ্ণ _ইহাই পাওয়া গেল। ইহা 
হতে ইহাও জানা গেল যে, জীব স্বরূপ-শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নহে ; স্ৃতরাং জীবে স্বরূপ-শক্তিও 
থাকিতে পারে না। জীবে যেস্বরূপ-শক্তি নাই, তাহা পূর্ববেও (২/৮-অনুচ্ছেদে ) প্রদশিত হইয়াছে। 

দ্ীকঝণ কিরূপে জীব্শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন ? 

প্রশ্ন হইতে পারে-স্বরূপ-শক্তিই ব্রন্মের বা! ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাঁকে ; জীবশক্কি 
ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে না। এই অবস্থায় ভগবান্‌ কিরূপে জীবশক্তির সহিত যুক্ত হইতে 
পারেন? 

পরমাত্মসন্দর্ভে ইহার সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীমদৃ্ভাগবতের “পরস্পরানুপ্রবেশাৎ 
তত্বানাং পুরুষ । পৌর্ব্বাপধধ প্রনংখ্যানং যথা বক্তব্ববক্ষিতম্‌॥ প্রীভা, ১১২২৭ ।%-এই শ্রীভগবহুক্তির 
প্রমাণে শ্রীজীবগোম্বামিপাদ বলিয়াছেন-“সর্ধরেষামেব তত্বানাং পরস্পরানু প্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত 
ঈত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশত্তযন্ু প্রবেশবিবক্গযৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রৈতি ॥ 
পরমা ত্বলন্ৰর্ডঃ॥ বহরমপুর-সংস্করণ। ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা ॥” এই উক্তির সমর্থনে শ্রীজীবগোদ্বামিপাঁদ 
উক্ত স্োকের শ্রীধরম্বামিপাঁদের টাকাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উক্তি হইতে জানা! গেল-- ত- 
সমূহের পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ আছে। শক্তিমান পরমাত্মাতে (শ্রীকৃষ্ণ বা পরত্রদ্ধে ) 
জীবশক্তি অন্ুপ্রবিষ্ট হঈয়াছে। এই অনুপ্রবেশবশতঃই ভগবান্‌ জীবশক্কিযুক্ত হইয়াছেন। 


জ্রীক্ম্েঞল অহস্ণ জীহে শ্রীকব্বেনল আ্ল্গীপ-্ণক্ডি বেলন থাশ্ডিিন্রে না ? 

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে-ভগবান্‌ পরমাত্মার স্বরূপে তো ম্বরূপ-শক্তি 
অবিচ্ছেন্তভাবে নিত্য বর্তমান। সেই ভগবানে যখন জীবশক্তি অনুপ্রবেশ করিল, তখন এই 
জীবশক্তিমুক্ত ভগবানেও তে। স্বরূপ-শক্তি থাকিবে _ যেহেতু, স্বরূপশক্তি সর্বদাই ভগবানের স্বরণে 
অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজিত। তাহা হইলে জীবেই ব! স্বরূপশক্তি থাকিবে না কেন? জীব তে! 
এতাদৃশ জীবশক্কিবিশিষ্ট ভগবানেরই অংশ। মিশ্রীর সরবত সর্বদাই মিষ্ট; তাহাতে যদি লেবুর 
রস মিশ্রিত হয়, সরবতের মিষ্ট তে। লোপ প্রাপ্ত হয় না।, 


৯১. [ ১১৬৮] 


জীব ব্রন্ষের বিভিম্নাংশ ] প্রস্থানত্রয়ে ও গোঁড়ীয়মতে ভীবতত্ব [ ২১৫-অম্গু 


উহার উত্তরে এইমাত্র বল! যায়-_-ভগবানের অচিত্ত্য-শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়। প্রাকৃত 
জগতেও এইরূপ দেখ! যায়। কোনও বিচারপতি তাহার ব্যক্তিগত জীবনে কোমলচিত্ত এবং 
খুব দয়ালু হইতে পারেন; কিন্তু যখন তিনি বিচারাঁসনে বলেন, তখন আইনানুগত ম্তায়পরায়ণত। 
তাহাকে আশ্রয় করে, তখন তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশও দিতে পারেন। তখন তাহার চিত্তের 
কোমলতা ও দয়ালুতা যেন নিদ্রিত থাঁকে, স্াঁয়পরায়ণতাই তাহার টিস্তকে অধিকার করিয়! 
রাখে। এ-স্থলে বলা যায়-ন্তায়পরায়ণতা তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার অসাধারণ শক্তি 
খাকিলে ন্যায়পরায়ণতার ভিতর দিয়া তাহার কোমল-চিত্ততা এবং দয়ীলুতা উকি-বুকিও 
মারিবে না। তগবানের সম্বন্ধে তদ্রপ। জীবশক্তি যখন তাহাতে অনুপ্রবেশ করে, তখন 
্রাহার অচিস্তয শক্তির প্রভাবে তাহার স্বরূপশক্তি কিদ্থিত্নাত্রও বিকশিত হয় না, একমাত্র জীব- 
শক্তিই তাহাতে প্রকাশ লাভ করিয়া থাঁকে। ন্বরূপশক্তি ভগবানে নিত্য অবস্থিত থাকিয়াও যে 
বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, তাহার নির্বিশেষ ব্রদ্ধস্ববপই তাহার প্রমাণ। স্ববপশক্তির বিকাশহীন 
ব্রন্দে অন্ুপ্রবিষ্ট জীবশক্তি অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত। এই তত্বকেই আীজীবগোস্বমিপাদ 
জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণ বলিয়াছেন এবং এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব বা জীবাত্ম! 


এইরূপে দেখা গেল-_জীব বা জীবাত্মবা কেবল শক্তিমাত্রেরই অংশ নয়, জীবশক্কিবি শিষ্ট 
কৃষেরই অংশ । 


১০। জীন্য ভ্রীক্ুমল লিভিজ্যাহস্ণ 
ভগবানের অংশ ছুই রকমের- স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। 
“তত্র দ্বিবিধা অংশ: স্বাংশ! বিভিন্নাংশাশ্চ বিভিন্নাংশা স্তটস্থশক্ত্যাত্বকা জীবা। ইতি বক্ষ্যতে । 
স্বাংশাস্ত গুণ-লীলাঁদ্যবতারভেদেন বিবিধাঁঃ । _-পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহবমপুর সং ॥ ৪৩ পৃষ্ঠা 1” 
ইহা হইতে জানা গেল-_লীলাবতার-গুণাবতারার্দি বিভিক্প ভগবংস্ববূপগণ হইতেছেন 
ভগবানের স্বাংশ। আর, তটস্থা-শক্তাত্মক জীব হইতেছে তাহার বিভিন্নাংশ। 
প্্রীপ্রীচৈভন্যচরিতামূত হইতেও উত্লিখিতরূ্পই জানা যায় £-- 
“অন্বয়-জ্ঞানতন্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। স্বরূপ শক্তিরূপে তার হয় অবস্থান ॥ 
স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হইয়া! বিস্তার । অনস্ত বৈকুণ্ রদ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥ 
শ-বিস্তার-_ চতুর্ববযহ অবতারগণ। বিভিষ্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন ॥ ২২২1৫-৭ ॥% 
ভ্রীমদূভাগবতের “ম্বকৃতপুরেঘমীঘবহিরস্তরসংবরণম্”-ইত্যাদি ১০৮৮/২*-গ্লোকের বৈষব- 
তেষেণী টাকায় পুরাণ-প্রমাণের উল্লেখপূর্ধবক এ-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ৫ 
“মগুলদ্ছানীয়ন্ত ভগবত এব ন্বপ্লশক্তিব্যক্তিময়ীবির্ভাৰবিশেবস্বাৎ স্বাংশত্বং শ্রীমংস্যদেবাদীনাং 
4 
2.1 [ ১১৬৯ ] 


চান এ 


ঝা ্ 
4 
ধা ৪9 ৬৮ 


জীব' ..শর বিভিন্নাংশ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ২১৫-অগ্গু 


রশ্বিস্থানীয়ত্বাৎ বিভিন্নাংশঙ্ঈং জীবানামিতি তর্জবাদিনঃ। অত্র তহছুদাহতং মহাবারাহ-বচনঞ্চ। 
ন্বাংশশ্চাথ বিভিম্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ উধ্যতে। অংশিনো যত্তু, সামথ্যং যতম্থবূপং যথাস্থিতিঃ 
তদেব নাণুমাত্রোহপি ভেদ? স্বাংশাংশিনোঃ কচিৎ। বিভিন্নাংশোহইল্লশক্তিঃ স্যাৎ কিঞিৎ লামর্থামা অ্রযুক্‌॥” 

তাতৎপধ্য--“একদেশস্থিতস্যাগ্গে জোৎস্সা বিস্তারিধী যথ!। পরস্থয ব্রহ্ধণঃ শক্তি স্তথেদিমখিলং 
জগৎ ॥ ১1১২৫৪॥৮-এই বিষুপুরাণ-ঙ্লোকানুলারে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকষ্ণজাকে স্থধ্যমগ্ুলতুল্য এবং 
পরিদৃশ্যমান জগৎকে_ম্বতরাং জীবকেও _তাহার রশ্িতুল্য মনে করা যায়। রশ্মি থাকে 
অুর্য্যমগ্ডলের বাহিরে যদিও তাহা স্ুধ্যেরই অংশ। অুর্ধ্যমগ্ডলের মধো রশ্মি থাকে না। তদ্রুপ 
জীব ভগবানের অংশ হইলেও ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে নাও বাহিরে থাকে। 
পুর্বেব (১1১৭৯ ৮৫-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে_অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের স্বতগ্্ বিগ্রহ নাই ; তাহার 
স্বয়ংভগবান্‌ আীকৃষ্ণেরই বিগ্রহের অস্তভূক্তি। শক্তিতে তাহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে নন; তাই 
শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংী এবং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তাহারা 
হইতেছেন সূর্যামগুল-স্থানীয় শ্ীকৃষ্েবট অলশক্তি-ব্যক্তিময় আবিভরশীব-বিশেষ । তাহার! মগ্ুলের-- 
অর্থাৎ শ্রীকষ্ণেরই -স্বরূপেব অন্তভূক্তি। তাহাদেব মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের মধো স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য 
নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপের অন্তভূ্ত বলিয়া তাহারা হইতেছেন স্বরূপ-শক্তি-বিশিক্ট 
শ্রীকফেরই অংশ; এজন্য এ-সমস্ত ভগবৎ-শ্বরূপণকে বপা হয় শ্রীকৃফের ম্বাশ। ইহাদের 
মধ্যে স্বরূপ-শক্তি আছে। বাসুদেব, সন্বর্ষণ, প্রছায়, অনিরুদ্ব_এই চতৃর্ধাহ, পরব্যোমস্থ নারায়ণ- 
রাঁম-নৃসিংহাদি অনন্তু ভাগবং-স্বরূপগণ, এবং মংস্য-কুর্্মাদি লীলাবতারগণ হইতেছেন শ্রীকফের স্বাংশ। 

আর, রশ্িস্থানীয় জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিশ্লাংশ। বিভিন্নাংশ জীব-_ অল্পশক্তি, 
কিঞ্চিং-সামর্থ/যুক্ত। জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই বিভিন্নাংশ £ আর স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের 
অংশই স্বাংশ। বিভিন্নাংশে স্বজপ-শক্তি নাই। 

হূরধ্যরশ্মি যেমন সর্বদাই নূর্ধযমগ্ডলের বাহিরেই থাকে, তন্দেপ জীব জর্ধবদ। কৃষ্ণ-স্বরূপের 
বাহিরেই থাকে । সূ্যপশ্মি যেমন কখনও সূর্ধযমগুলের অন্ততূ্ত হইয়! যায় না, তদ্রুপ জীবও কখনও 
কৃষ্ণস্বরূপের অস্তভুক্তি হইয়া যাঁয় না__মুক্তবন্থাতেও ন! [সাধুজ্া-মুক্তিতেও জীবের পৃথক্‌ আস্তত্ব থাকে 
১২৬৮ খ (৩)-অঙুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য ]1 এজপ্তই বোধহয় জীবকে বিভিন্নাংশ-বিশেষদূপে ভিন্ন অংশ _ 
বল। হইয়াছে। 


7 ১১৭৭ ] 


জীবের পরিমাণ ] ্রন্থানত্রয়ে ও গৌঁড়ীয়মতে জীবতত | [ ২১৬-আন্ 
ভৃতীয় অধ্যায় ঃ জীবের পরিমাণ 


১৩। জীবেন্স পন্িমান আ। আন্তন্ন 
জীব বা জীবাত্মা পরিমাণে কি বত (সর্ববব্যাপক), না কি মধামাকার, না! কি অতিক্ষুত্র বা 
অণুপরিমাণ ? তাহাই বিবেচ্য । 


ক। জীন্বেল্স বিভুত্-খ গুল 

জীবাত্মা যদি বিভূ বা সর্ধবব্যাপক হয়, তাহা হইলে তাহার এক স্থান হঈতে অন্থ স্থানে 
যাতায়ত সম্ভব নয়; কোনও গ্মাধারে আবদ্ধ হওয়া বা সেই আধাব হইতে বাহির হইয়া যাওয়াও 
সম্ভব নয়। কিন্তু কৌধীতকি-ব্রাহ্গণোপনিষৎ বলেন_ জীবাত্ম। ( জগতিন্থ স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণীর ) 
দেহ হইতে বাহির হইয়! গমন করে। “সযদা অন্য।হ শরীরাৎ উৎক্রমতি, সহ এব এতৈঃ সব্ধৈঃ 
উৎক্রমতি ॥৩ ৭॥-__জীবাজ্। যখন এই শরীর হইতে বাহির হইয়। যায়, তখন এই সমক্তের ( ইন্দ্রিয়াদির ) 
মঠিতই বাহিব হইয়া! যায়” 

জীবত্ম। যে একস্থান হইতে আন্থ স্থানে গমন করে, তাহাও কৌধীতকি-ত্র।ক্গণ-শ্রতি হইতে 
জান! যায়। “যে বৈকেচ অস্মৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ধ্বে গচ্ছইন্তি ॥১।২॥-- যাহার! 
এই পুথিবী হইতে গমন করে, তাহার সকলে চক্রলোকেই গমন করে।” 

আগমন করার কথাও বৃহদারণ্যক-শ্রাতি হইতে জান! যায়। “ঙস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি 
অন্মৈ লে।কায় কন্মণে 18181৬| কর্ম করিবার নিমিত্ব সেই লোক ( কর্মফল ভোগের নিমিত্ত যেই 
লোকে গমন করে, ভোগাস্তে সেই লৌক ) হইতে পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমন করে।” 

“উৎক্ডাস্তিগত্যাগভীনাম্‌ ॥২/৩1১৯।”-এই ব্রন্মস্থাত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিত শ্রঃতি- 
বাক্যগুলি উদ্ধত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন_ শ্রুতিতে যখন জীবের গতাগতির কথা দৃষ্ট হয়, তখন 
জীব বিতু বা অপরিচ্ছিন্ন হতে পারে না, পরিচ্ছিন্নঈ হইবে । কৃত্রের ভাষ্যারস্তে তিনি বলিয়াছেন-_ 
“ইদানীন্ত কিম্পরিম।ণে। জীব ইতি চিন্ত্যতে। কিমণুপরিমাণ উত মধ্যমপরিমাণ আহোন্রিম্মহৎপরিমাণ 
ঈতি।-_জীবের (জীবাত্মর)) পরিমাণ কি অণু? নাকি মধ্যম? নাকি বিভু? তাহাই বিচার কর! 
হষ্টতেছে।” তাহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়ছেন--উৎক্রান্তি-গত্যাগতি-শ্রবণানি জীবন্ত পরিচ্ছেদং 
প্রাপয়স্তি।__জীবের উৎক্রমণ, গমন এবং আগমনের কথা শুন? যায় বলিয়া জীব (বিভূ হইতে 
পারে ন!), পরিচ্ছিষ্নই হইবে ।” 

শ্ীপাদ রামান্নুজ এবং শ্রীপাদ বলদেববিষ্ভাডৃষণও উল্লিখিত বেদাস্তশৃত্রের ভাষ্ *জীবের 
বিভুত্ব ধণ্ডন করিয়া পরিচ্ছি্নত্ই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 


হ। সধ্যমাকান্িত শগ্ুডল 
বেদাস্তভাষ্যকারগণ জীবের বিভুত্ব-খগ্ডন করিয়। পরিচ্ছিয়ত্ের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ্েন। 


| ১১৭১ ] 


জীং*- পীভুতব-মধামাকারত্ব-খগুন গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দর্শন | [ ২১৬-ম্ 


তাছ। পূর্বে প্রদপিত হইয়াছে । কিন্তু যাহ। পরিচ্ছির, তাহা! মধ্যমাকারও হইতে পারে, অপুপরিমাণও 
হইতে পারে । তবে কি জীব মধামাকার ? মধ্যমাকীর বলিতে দেহের যে আকার, জীবাত্মারও দেই 
আকার_ ইহাই বুঝায়। নদের মতে জীবাত্বা এতাদৃশ মধামাকার। 

বেদাস্তশুত্রে জীবেব মধ্যমাকারত্ব খণ্ডিত হইয়াছে । এ-স্থলে তাহ! আলোচিত হইতেছে । 
এজধ্ও তবাজস। অক্কা স্যাম 0২২।৩৪। 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এই স্ুত্রের ভাৎপর্ধ্য এইরূপ। একই জীবাত্বা কর্মফল 
অনুসারে কখনও মনুষ্যদেহ, কখনও কীটদেহ বা হস্তিদেহকে আশ্রয় করে। যে জীব কীটের ক্ষু্র 
দেহমান্ত্র ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই আবার হস্তীর বৃহৎ দেহকে কিরূপে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে ? 
ভিন্ন দেহের কথ ছাড়িয়া দিলেও একই দেহেবও বিভিন্ন পরিমাণ দৃষ্ট হয়। শৈশব, কুমীর, কৈশোর, 
যৌবন, বার্ধক্য _জীবনের এসমস্ত বিভিন্ন অবস্থায় দেহের পরিমাণও বিভিন্ন হইয়া থাকে। আত্মা 
যদি মধ্যমাকার বা দেহ-পরিমিত আকারবিশিষ্টই হয়, তাহা হইলে একই জীবাত্মার পরিমাণ কিরূপে 
বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হইবে ? 

যদি বলা যায়- দেহের পরিমাণের হাস-বৃদ্ধির সঙ্গে জীবাত্মার পরিমাণও হ্াপ-বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। ইহার উত্তর পাওয়! যায় বেদাস্তের পরবর্তী স্থজে £_ 
নল প্পশ্যাম্সাদ্‌ অপি অন্বিল্লোন্ধঃ দ্িকালাদিভযঃ ॥২)২৩৫। 

শ্ীপাদ শঙ্করের ভাষ্যান্থমারে এই স্বৃত্রের মন্্র এইরূপ। যদি বলা যায়--জীবাত্ম। পধ্যায়- 
ক্রমে সুত্র ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলেও পূর্বোক্ত বিরোধের নিরসন হয় না। বিকারাদিভ্যঃ_ কারণ, 
তাহ? হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জীবাত্বা বিকার__নুতরখং অনিত্য। কিন্তু জীবাত্মা বিকারীও নয়, 


অনিত্যাও নয়। সুতরাং দেহের হাস-বৃদ্ধির সঙ্গে জীবাতারও হাস-বৃদ্ধি হয়__এইরাপ অভিমত শ্রদ্ধেয় 
হইতে পারে না। 


এ-প্রসঙ্গে আরও যুক্তি আছে। তাহ। পরবর্তী বেদাস্তনুত্রে প্রদণিত হইয়াছে £ _ 
আত্তা অদ্ছিতেঃ  উত্তমন্নিত্যব্জা অভিশ্শেম্রঃ ॥২1২1৩৬। 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যান্সারে এই স্থত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ। 

উ্তয়নিভ্যত্বাৎ__আত্মা ওতাহার পরিমাণ-এতছৃভয়ই নিত্য বলিয় অন্ত্যাবশ্ছিতেঃ__মোক্ষাবস্থায় 
অবস্থিত জীবাত্ম(র অবিশেষঃ বিশেষত্ব (পরিমাণ-বিষয়ে বিশেষত্ব ) কিছু নাই । আত্ম! যেমন নিত্য, 
তাহার পরিমাণও তেমনি নিত্য--সকল সময়েই একই আকার-বিশিষ্ট, সুতরাং কখনও বড়, ব! কখনও 
ছোট হইতে পারেনা । মোক্ষপ্রা্থি্ পরে জীবাত্বার যে পরিমাণ থাকিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্বে 
দেহে অবস্থান কালেও সেই পরিমাণই থাকিবে । সুতরাং জীবাত্বা মধ্যমাকার হইতে পারে না। 


কেননা, মধ্যমাকার হইলেই দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবাত্বাকে কখনও বড়, আবার কখনও 
ছোট হইতে হয় । 


[ ১১৭২ ] 


জীব আঅথুপরিমিত ] ” প্রস্থানত্রয়ে ও গৌঁড়ীয়মতে জীবতত্ব [ ২১৭-অগু 
্রীপাদ রামান্থজ এবং আপাদ বলদেব বিদ্াভৃষণও জীবের নধ্যমীকারত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। 


১৭। আজীব্বাআা আবগুসল্িস্িত 

জীবাত্া যখন বিভূও নয়, মধ্যমাঁকারও নয়, তখন অগণুপরিমিতই হইবে। 

ক! শ্রুতিগ্রমাপ। শ্রাতিও বলেন_-জীব অগুপরিমিত। 

মুস্তকশ্রুতি | “এব: অণুঃ আত! ।৩1১।৯।--এই আত্ম! অথু।” 

কঠশ্রুতি। “অণুপ্রমাণাৎ ॥১।২1৮।_ আত্মা! অণুপ্রমাণ 1” 

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুঃতি । “বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কলিতস্য চ। ভাঁগো জীবঃ স বিজ্বেয়ঃ ॥৫1৯॥ 

_কেশের অগ্রভাগকে ঘদি শতভাগ কর! যায়, তাহারও প্রতোক ভাগকে ঘদি আবার শত- 
ভাগ করা যায়, তাঁহার সমান হইবে জীব 1” অর্থাৎ কেশাগ্রের দশহাজ্কার ভাঁগেব এক ভাগের 
তুল্য ক্ষুদ্র হইল জীব। 


শা । স্মতিপ্রসাণপ 
শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_- 
ন্ছগ্বাণামপ্যহং জীব: ॥১১।১৬১১।॥ 
_ স্থক্মা বস্তসমূহের মধ্যে আমি জীব ।” 


গ। গোঁড়ীস্-তবকবলগ্রন্থ-প্র্মানপ 
শ্রুতি-স্থতির প্রমাণ আলোচনা করিয়া আীপাদ জীবগোম্বামী তাহার পরমাত্মসন্দর্ডে 
লিখিয়াছেন-_“হুক্মতাপরা কাষ্ঠাপ্রপ্তো জীবঃ॥ বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১১৫ পৃষ্ঠা ॥-- জীব সুশ্ট্রতার 
পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত।” অর্থাৎ জীবাত্বা এত ক্ষুত্র ষে, তাহ। অপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র বস্তু আর কিছু 
নাই, ইহ! হুঙ্ষমতম। 
শীতশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত হইতে জান! যায়, আীমন্মহা প্রভু বলিযাছেন-__ 
“ঈশ্বরের তত্ব যেন জ্বলিতঙ্ঘলন। 
জীবের শ্বরূপ-_যৈছে স্ষুলিঙ্গের কণ ॥১1৭।১১১।। 
_ ঈশ্বর হইতেছেন বহুবিস্তীর্ণ জলস্ত অগ্রিরাশির তুল্য, আর জীব হইতেছে ক্ষুদ্র একটা 
স্ষলিঙ্গের তুল্য_-অতি ক্ষুদ্র ।” 
১০৮। ভীতল অন্ুত্র-সব্ষহ্ছে ব্রন্গস্থজ-প্রহ্নাশ 
বেদাস্ত-দর্শনের বহু সুত্রে হ্ুত্রকর্তা ব্যাসদেব জীবাত্বার অণুদ্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং 
বিরুদ্ধবাদীদের মতেরও খণ্ডন করিযাছেন। এ-স্থলে কয়েকটা সুত্র আলোচিত হইতেছে। 


[ ১১৭৩ ] 


জীব . নিমিত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন ঃ [ ২১৮-ম্ 


কচ। উত্স্ণম্ভিগত্যাগতীনাম্‌ ২।৩১৯॥ 

এই সুত্রে বল! হইয়াছে--জীবের যখন উৎক্রান্তি আছে, গতাগতি আছে, তখন জীব বিড 
হইতে পারে না। জীব যে মধ্যমাকাঁবও হইতে পারে না, তাহাও পুর্বে (২১৬-অনুচ্ছেদে) প্রদণিত 
হইয়াছে। কাঁজেই জীবাত্মার পরিমাণ হইবে অণু। 


"খা স্হাকসন্ন 5 উতযোঃ1১৩1২০। 

শ্রীপাদ শঙ্কবেব ভাষ্য । (স্ুত্রটীর পদচ্ছেদ এইবপ-উত্তবয়োঃ গত্াগত্যোঃ স্বাত্মনা কত্রণ 
সম্বন্ধাচ্চাপুতমিদ্িবিতিশেষঃ_গতি ও আগতি-এই দুষ্টটী কর্মীর সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ কর্তার চলন ব্যতীত 
গমনাগমন অসম্ভব । এই কাবণেই জীবের অথুত্ব সিদ্ধ হয়)। 

শ্ত্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য । কোনও কোনও স্থলে বিনা চলনেও উৎক্রান্তি সম্ভব 
হইতে পাবে। যেমন _কোনও গ্রাম-স্বামীর যদি গ্রাম-ন্ব।মিত্ব চলিয়! যায়, তাহ হইলে সেই গ্রামস্বামী 
গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও চলিয়। না গেলেও সাধারণ লোঁক বলিয়া থাকে প্গ্রামস্বীমী চলিয। গেলেন ।” 
এন্থলে “চলিয়। যাওয়াটা" গৌণ অর্থে ব্যবহ্ৃত হয়, মুখ্যার্থে নহে , কেননা, বাস্তবিক গ্রামস্বামী চলিয়! 
যায়েন নাই, তাহার গ্রাম-স্থামিত্বেৰই অবসান হইয়াছে । তন্রপ, পূর্ব্বস্থত্রে যে গত্যাগতিব কথ। বলা 
হইয়াছে, তাহাও গৌণ অর্থে প্রধুক্ত হইতে পারে, মুখ্য অর্থে নহে) অর্থাৎ কশ্মক্ষষবশতঃ জীবাত্মা 
দেহস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলেও বল যাইতে পাবে__জীবা তমা উৎক্রাস্ত হইয়াছে। ইহা হইতেছে পূর্বপক্ষ। 

ইহার উত্তবেই আলোচান্ুত্রে বল! হইয়াছে_ পূর্ববন্থত্রের “গতি' ও “অগতি”-এই শেষ শব্দ 
ছুইটীর (উত্তবয়োঃ) গৌণ অর্থ গ্রহণ কবিলে কোনও সার্থকতা থাকে না। গতি" ও “আগতি”-এই 
দুইটা ব্যাপার বিন! চলনে সম্ভব হয় না; কেননা, এ ছুইটী শব্দের সহিত “আত্মার” সন্বন্ধ আছে 
(স্বাত্মনা)। প্রত্যেক গমন-ক্রিয়াই কর্তৃনিষ্ঠ গমেঃ কর্তৃস্থ-ক্রিয়ত্বাৎ। গমনকর্ত নিজে গমন ন। করিলে 
কোনওরূপ গতিই সম্ভব হয় না। যাহ! মধামাকার নয়, তাহার গত্যাগতি অণুত্বেট সম্ভব । “অমধ্যম- 
পরিমাণস্য চ গত্য।গত্তী অণুত্ব এব সম্ভবতঃ1” গতি এবং আগতির কথা যখন বল! হইয়াছে, তখন 
বুঝিতে হইবে__দেহ হইতে জীবাত্মাৰ অপসারণকেই উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে, দেহম্বমিত্বের অবলান 
অভিপ্রেত নহে । দেহ হইতে অপশ্থত না হইলে গতি হয় না, আগতিও হয় না। শান্সেও দেখা 
যায়, উৎক্রাস্তির অপাদনস্বরূপে দেহেব প্রদেশবিশেষকে অপাদানরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ 
প্রদেশবিশেষ হইতে উৎক্রাস্তিব কথ! বলা হইয়াছে)। যথা, “চক্ষুষ্টো বা মূর়্ে! বাইন্েভে। বা শরীব- 
দেশেভ্যঃ ইতি ।-_ হয় চক্ষুঃ হইতে, ন! হয় মৃদ্ধা (মত্তক) হইতে, অথবা অন্য অঙ্গ হইতে উৎক্রান্ত হয়, 
ইত্যাদি।” দস এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানে! হাদয়মেবান্বব ক্রমতি, শুক্রমাদ।য় পুনরেতি স্থানম্‌- 
ইতি ।--জীব তেজোমাত্রাঃ অর্থাৎ ইন্ডরিয়গণকে গ্রহণ করিয়া হ্বদয়ে গমন করে এবং শুক্র অর্থাৎ ইচ্ছিয়- 
গণকে গ্রহণ করিয়া পুরর্ধার স্বস্থানে আগমন করে।” এই জ্রতিবাক্য হইতে জান। গেল-__দেহ- 


[ ১১৭৪ ] ॥..+ 


জীব অণুপরিমিত ] বং প্রস্থানআয়ে ও গৌভীয়মতে জীবতত [ ২১৮-ন্তু 


মধ্যেও জীবাত্ম(র একন্থান হইতে অন্যন্থানে গতাগতি আছে। স্তরাং পূর্ববন্ত্রে “গতি” ও “আগতি” 
বা “উৎক্রাস্তি” গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ জীবাত্ম! নিজেই 
(ম্বাতুন।) দেহ হইতে গমন কবে এবং আবার দেহাস্তবে আগমন করে। ইহ! দ্বার! জীবাত্মার অগুত্বই 
সিদ্ধ হইতেছে । “অস্তরেইপি শরীরে শারীরস্ত গত্যাগতী ভবতঃ তন্মাদপি অসা অণুত্সিদ্ধিঃ 1” 

শ্রীপাদ রামান্থজ এবং শ্রীপাদ বপদেববিদ্যাভূষণ৪ শ্রুতিগ্রমাণের উল্লেখপুন্বক উল্লিখিতরূপ 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন । 

উল্লিখিত ছুইটী স্ৃত্রে জীবাত্বার অণুত্ব প্রতিপাদিত হস্টয়াছে। ইহার পরে কয়েকটা শ্ৃত্রে 
স্প্রকার বাসদেব বিরুদ্ধপক্ষের মাপত্তির উত্থাপন করিয়া তাঁহার খণ্ডন করিয়াছেন। এই নুূত্রগুপি 
আলোচিত হইতেছে। 


সু্ব্ধপক্ষেন্প আপন্তি খণ্ডন 


গ। লন অনুঃ অশুচহ ,তেঠ ইতি লে, ন ইতনল্লাশ্রিকাক্লা ॥২৩1২১। 

-্ন অণুঃ (জীবাত্মা অথু-পরিমাঁণ হইতে পাবে না, যেহেতু) অতৎ-শ্রগতেঃ (অনণুত্ব-শ্রাতেঃ_ 
জীবাখ্বা অনণু, বৃহৎ, বিভু-এইরূপ শ্রুতিবাক্য গাছে বলিয়।), ইতি চেৎ (এইরূপ যদি কেহ বজেন। ইহাই 
পূরর্ষপক্ষের উক্তি। এই উক্তির উত্তরে সত্রকার বলিতেছেন) ন (না-_জীবাত্ম! বিভু নহে। যেহেতু) 
ইতরাধিকারাৎ (শ্রুতিতে যে আত্মাকে বৃহত বা নিভু বলা হইয়াছে, সেই আত্মা জীবাত্ম! নহে, অন্য 
আত্মা।--পরমাত্ম! বা ব্রচ্ম)। 

জ্রীপাদ শঙ্করের ভাঁষ্যের তাৎপধা। যদ্দি কেহ বলেন জীবাত্মা অণু নহে? কেননা শ্রতিতে 
আত্মাকে অণুর বিপবীত-_মহান্-_বলা হইয়াছে । যথা “স বা এষ মহানজ আত্মা যোইয়ং বিজ্ঞালময়ঃ 
প্রাণেযু-সেই এইট আত্মা! মহান্‌ ও জম্মরহিত, যিনি প্রাণসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়”, “আকাশবং 
সর্বগতশ্চ নিতাঃ- আকাশের শ্তায় সর্বগত ও নিত্য”, “সত্যং জ্কানমনস্তং ব্রঙ্গ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও 
্রশ্ধ (বৃহৎ)”-ঈত্যাদি। এই সকল শ্রুতিবাকা আত্মার অণুত্বের বিরোধী ; স্ৃতরাং আত্মা অণু হইতে 
পারে না। এইরূপ আপত্তিব উত্তরে এই সুত্রে বলা হইতেছে-_-না, ইহ! দোষের নহে ; কেননা, 
এ সকল শ্রুতিবাক্য অন্বপ্রকরণে_ ব্রহ্ম -প্রকরণে-উষ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ এ সকল শ্রুতিবাক্যে 
পরমাস্মা ব। ব্রন্মের কথাই বল! হইয়াছে, জীবাত্বার কথা বলা হয় নাই। 

যদি বলা যায়_“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু-_যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়”-এই শ্রগতি- 
বাকাটীতে জীবাত্মারই বৃহত্তার কথ! বল? হইয়াছে, উত্তরে বল! যায় তাহা নহে। উহা হইতেছে 
বামদেব-ধধির শীস্ত্ীয় দৃষ্টির অনুযায়ী (বামদেব-খধবি ত্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ত্রদ্মের সর্ববাত্মকত্ব অনুভব 
করিয়া বলিযাছিলেন আমি মনু হইয়ালাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম' ইত্যাদি)। অতএব অনগুদ্থ- 


[ ১১৭৫ ] 


জীব -'পরিমিত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২১৮-অহ্‌ 


বিষয়ক শ্রুতিবাক্য হইতেছে ব্রহ্ষ-বিষয়ক, জীব-বিষয়ক নে । সে-সমত্ত বাকা জীবাত্বার অথুদ্ব- 
বিরোধী নছে। 

শ্্রীপাদ রামানুজ্ঞাদিও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । “যোহয়ং বিজ্ঞানময়; প্রাণেু””এই 
ভচতিবাকা সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামামুজ বলেন -এই বাক্যটাও পরমাত্বা-বিষয়ক । “যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ 
প্রাণেয”_ ইহা বলিয়া! জীবাত্মার প্রস্তাব আরস্ত করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু মধ্যস্থলে “যস্য অন্ুবিত্ব: 
প্রতিবৃদ্ধঃ আত্মা প্রতিবুদ্ধ আত্মা যাহ।র বিজ্ঞাত হইতেছে”-এই বাক্যে পরমাত্মার কথাই বল! 
হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে_-পরমাত্থা-সম্বদ্ধেই বৃহত্তার কথ! বল! হইয়াছে, জীবাস্বা- 
সম্বন্ধে নহে। প্রীপাদ বলদেববিষ্াভৃষণও শ্রীপাদ রামানুজের অনুরূপ যুক্তিই প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

এই স্তরে জীবাত্মার বিভুত্ব-খগ্ুল পূর্বক অণুত্ব প্রতিিত হইয়াছে । 


ছ। আ্স্পহ্দোশমা নাভ ৭9 ॥২1৩।২২। 

এই সুত্রে বল! হইয়াছে _জীব যে অণু, তাহ 'ন্বশব” এবং 'উন্মান” দ্বারাই বুঝ! যায়। 
স্বশব__শ্রুতির উক্তি। উম্মান - বেদোক্ত পরিমাণ । 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্যয। জীব যে অণু তাহার অগ্থ হেতুও অ।ছে। তাহা এই। 
শ্রতিতে জীবের সাক্ষাদ্ভাবে অণুত্ববাঁচী শব দৃষ্ট হয়। যথা-"এযোহণুরাত্ম। চেতসা বেদিতব্যো 
যন্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধা সন্বিবেশ-ইতি-যাহাতে প্রীণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া আবিষ্ট আছে, সেই এই 
অণু আত্মা (জীবাত্মা) চিত্তের দ্বারা জ্ঞাতব্য।” এ-স্থলে শ্রুতিবাক্যে (স্বশব্দেন) জীবাত্বাকে “অণু” 
বল! হইয়াছে। প্রাণের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া জীবাত্মার অণুত্বের কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। 
আবার, উন্মান-কথনও জীবের অণুত্ব-বোধক। উদ্মান-কথন যথা-_“বাঙগাগ্রশতভাগস্য শতধা করিতস্য 
চ। ভাগে! জীবঃ স বিদ্দেয়-ইঈতি -কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রতোক 
ভাগকে আবার শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, তাহার পরিমাণই হইচ্চেছে জীবের পরিমাণ- 
ইহাই জানিবে।” “আরাগ্রমাত্রো হযবরোইপি দৃষ্টঃইতি-ভিনি অবর হইলেও আরার (লোহার 
কাটার) অগ্রভাগের পরিমাণে দৃষ্ট হয়েন।' এই বাক্যেও জীবের পরিমাণের কথাই বলা হইয়াছে -- 
স্ুচ্যগ্র-পরিমিত পরিমাণ হইতেছে জীবের পরিমাণ । 

শ্রীপাদ রামান্থদ্র এবং শ্রীপাদ বলদেব বিস্তাভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধাস্তই করিয়াছেন। 


৬। অনিলোধঃ 5ল্দনবঙ্ 1২৩।২৩। 


স্আত্মা অথুপরিমিত হইলেও চন্দন-স্পর্শের দৃষ্টান্তে তাহার সর্ধবদেহব্যাপী কার্য, : 
কারিস্ছের বাধা হয় ন। 


[ ১১৭৬ ] 


জীব অথুপরিমিত ] প্রন্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [ ২১৮নঅন্ু 


পূর্বসূত্রসমূহে বলা হইয়াছে__জীবাত্মা। অণু। ইহাতে কোনও পূর্ববপক্ষ আপত্তি উত্থাপন 
করিয়া বলিতে পারেন যে, জীবাত্মা যদি অণুর ন্যায় অতি সুঙ্ষই হয়, তাহা হইলে তাহ! থাকিবে 
দেহের অতি ক্ষুদ্র একটি স্থানে। তাহা হইলে সমগ্র দেহে শীত-গ্রীক্ম-যন্ত্রণাদির অনুভূতি কিরূপে 
জন্মিতে পারে? এই আপত্তির উত্তরই এই স্তরে দেওয়া হইয়াছে। 

'অবিরোধঃ_ ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। আত্ম। অণুপরিমাণ হইলেও সমগ্র দেহে 
অনুভূতি জন্মিতে পারে । কিরূপে? চন্দনব-- চন্দনের ন্যায়। এক বিন্দু চন্দন দেহের একস্থানে 
সংলগ্ন হইলে সমগ্র দেহেই ঘেমন তৃপ্তির অনুভব হয়, তদ্রুপ, আত্মা অণুপরিমিত হইলেও সমগ্র 
দেহে অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে পারে। 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপধধ্য। যেমন শরীরের একস্থানে একবিন্দু চন্দন স্থাপিত 
হইলে সর্বশবীরব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, সেইবপ, দেহের একদেশে স্থিত জীবাআও সমগ্র-দেহব্যাপী 
বেদনাদি অনুভব করিয়া থাকেন। ত্বক্সম্বদ্ধ থাকায় এইরূপ উপলব্ধি অবিরুদ্ধ। ত্বগাত্মসন্বন্ধ 
সমুদায় ত্বকে থাকে, ত্বকৃও সমস্ত শরীর ব্যাপিয়। থাকে। এই হেতু সমগ্র দেহে উপলব্ধি 
সম্ভব হয়। 

শ্রীপাদ রামান্ুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতবপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। 
শ্রীপাদ বলদেব একটী ম্মতিবাক্যও উদ্ধত করিয়াছেন। “ম্মৃতিশ্চ মণুমাত্রোহপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং 
ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্র্ষ ইতি ।__স্মৃতিও বলেন, হুরিচন্দন-বিন্দু যেরূপ 
একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহের হর্ধপ্রদ হয়, তদ্রুপ জীবগ একস্থানে অবস্থান করিয়াও সর্বব- 
দেহব্যাপক হইয়া থাকে ।” 

এই উক্তির পরেও পূর্বর্বপক্ষের আর একটা আপত্তি থাকিতে পারে । পরবর্তী সুত্রে ব্যাসদেব 
সেই আপত্তির উল্লেখ করিয়৷ খণ্ডন করিয়াছেন। 


চ। অেলন্িতিটিলশেষ্াৎ ইর্ভি চে, ন, আভ্্যপগাৎ হুদি হি ২৩1২৪। 

যদি কেহ আপত্তি করেন যে, অবস্থিভিবৈশেধ্যা_চন্বনবিন্দু দেহের একস্থানে অবস্থিত 
থাকে, তাতে তাহার স্িগ্কতাজনিত তৃপ্তির অনুভব সর্ধবদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে; কিন্ত জীবাত্মা তো 
সেরূপ দেহের একস্থানে থাকে না। ইতি চেখ__এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে বল! যায়, জ _ 
না, এইরূপ আপত্তির কোনও স্থান নাই । কেন? অদ্ঠযুপগমাৎ হর্দি হি_-আত্মাও (দেহের একন্থানে, 

অর্থাৎ) হ্বদয়ে বাস করে, ইহা শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে । 

| শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্ের মর্পা। যদ্দি কেহ বলেন--জীবাত্মার ব্যাপারে চন্দনের দৃষ্টান্তের 
সঙ্গতি থাকিতে পারে না । চন্দনবিন্টু দেহের একন্থানে থাকিতে পারে_ইহা। প্রত্যক্ষ এবং তাহার 


পি 
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ফলে সকল দেহে যে আহ্লাদ জন্মে, তাহাও প্রতাক্ষ। কিন্তু আত্মার-_-সকল দেহে উপলব্ধিমাত্র প্রত্যক্ষ, 
কিন্ত আত্মা যে দেহের একদেশে অবস্থিত থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ নহে? তাহা অনুমান মার। যদি 
দেহের একদেশে জীবাত্মার অবস্থিতি প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলেই চন্দনের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। 
এইরূপ আপত্তির উত্তরেই বস! হইয়াছে--চন্দনের হ্যায় জীবাত্বাও যে দেহের একদেশে অবস্থান করে, 
ইহ! অন্ুমানমান্র নহে, তাহার শ্রতিপ্রমাণ আছে। যথা--"হদি হি এষ আত্মা_-এই আত্ম! হৃদয়ে” 
“স বা এয আত্ম। হৃদি সেই এই প্রসিদ্ধ আত্ম! হৃদয়ে,” “কভম আত্মা, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু 
হৃত্স্তরজের্যোতিঃ পুরুষঃ__ আত্মা কি রকম? প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে যিনি অস্তজেযাতি 
পুরুষ”-ইত্যাদি। এইরূপে শ্রুতিবাক্ হইতে জানা গেল-__চন্দনের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত নহে। 

শ্রীপাদ রামানুজ এবং গ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভৃষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। 

পরবর্তঁ সুত্রে পূর্ব্বপক্ষের আরও একটী আপত্তির উল্লেখ করিয়া স্থত্রকার ব্যাসদেব তাহার 
খণ্ডন করিয়াছেন । 


চে। গুপাঁত নব! আজ্লোন্ক্হ ॥ ২৩1২৫ ॥ 

পূর্বসৃত্রে যাহ! বলা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কেহ হয়তো বজিতে 
পারেন__চন্দনের সুক্ম অংশগুলি সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র দেহে তৃপ্তি জন্মাইতে পারে; কিন্ত 
জীবাত্মার তো কোনও সুক্ম অংশ নাই যে, তাহ। সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অনুভূতি বিস্তার করিবে? 
নৃতরাং আত্মা যদি অণুব শ্য।য় সৃঙ্ষ হয়, তাহা? হইলে কিরূপে সর্ধবদেহে অনুভূতি জন্মিতে পারে ? 

ইহার উত্তরেই এই সুত্রে বলা হইয়াছে, গুণাৎ - আত্মার গুণ চৈতন্থ সকল দেহে ব্যাপ্ত হইয়া 
নৃখ-ছুঃখের অনুভূতি জন্মায়। আলোকবৎ আলোকের ন্যাঁয়। প্রদীপ গৃহের একস্থানে থাকিয়াও 
যেমন আলোক বিস্তার করিয়৷ সমগ্র গৃহখানিকে আলোকিত করে, তদ্রপ। 

শ্রীপাদ শক্করের ভাষ্যের মর্। জীব অণুর ম্যায় সক্ষম হইলেও চৈতন্-গ্রণের ব্যাপ্তিতে সকল 
দেহব্যাপী কার্ধা মুখ-ছুখ্যোদির অনুত্তব) বিরুদ্ধ হয় না । যেমন, মণি-প্রদীপাদি একস্থানে থাকে , কিন্তু 
তাহাদের প্রভা (আলোক) সমস্ত গৃহে বিস্তারিত হইয়া সমপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করে। তদ্রেপ জীবাত্বা 
অণু হইলেও এবং দেহের একদেশে অবস্থিত হইলেও তাহার চৈতন্য-গুণ সর্ধবদেহে ব্যাপ্ত হয়? তাই 
সকল দেহব্যাপিনী বেদনা যুগপৎ অনুভূত হয়। চন্দন সাবয়ব ; তাহীর স্ক্ম অংশসমূহ সমগ্র দেহে 
বিস্তারিত হইয়া সমগ্র দেহকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে ? কিন্তু জীবাস্বা অণু এবং নিরবয়ব ; সমগ্রদেহে 
বিস্তারিত হওয়ার উপযোগী স্ুক্্ম অংশ তাহার নাই। এজন্য চন্দনের দৃষ্টাস্তে কাহারও আপত্তি 
উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়াই «গুণাৎ বা” স্ত্রী বলা হইয়াছে। 

শ্রীপাদ রামান্জ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাতৃষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন! 
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আীপাদ বলদেব তাহার গোবিন্দভাষ্যে আীমদ্ভগবদদগীতার একটা ক্সোকগ উদ্ধত করিয়াছেন। 
«আহ চৈবং ভগবান্‌। ষথ! প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতন্সং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কল 
প্রকাশয়তি ভারত ॥গীতা। ॥১৩।৩৪॥-__শ্রীভগবান্‌ও এইরূপ বলিয়াছেন। “ষেমন এক ল্ৃধ্য এই 
সমস্ত ভূবনকে প্রকাশিত করেন, তদ্রেপ, হে ভারত ! একমাত্র ক্ষেত্রী (জীবাত্মা) সমস্ত ক্ষেত্রকে (দেহকে) 
প্রকাশিত করেন।” 

শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ আরও বলিয়াছেন _ ূর্ধ্য হইতে বিকীর্ণ পরমাণু সকলই সৃধ্যের প্রভা 
ইহ! বল! সঙ্গত হয় না; কেননা, তাহ হইলে স্ূর্ধা ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাণ্ড হইয়া যাইত। পল্মরাগাদি 
মণিও একস্থানে অবস্থিত থাকিয়া চতুর্দিকে আলোক বিস্তার করে -ইহা দেখা যায়। এ-স্থলেও 
মণি হইতে পবম।ণু সকল বিকীর্ন হইয়া যায়-_ইহা। বলা যায় না; কেননা, তাহা হইলে মণির 
পরিম(ণের হানি হইত; কিন্তু তাহ হয় না। এজন্য বুঝিতে হইবে-_ সুর্যের বা মণির গুণই হইতেছে 
প্রভা । জীব অণু হইলেও চেতগ়িতৃত্ব-লক্ষণ চিদ্গুণদ্বারা আলোকের ন্যায় সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়! 
থাকে। “অথুবপি জীবঃ চেতয়িতৃত্ব-লক্ষণেন চিদ্গচণেন নিখিলদেহব্যাপী স্যাৎ জালোকবৎ।” 


ভ। জ্যতভিন্েক্ফো গাহ্ান্নত ২৩।২৬। 

পূর্বনৃত্রে বল! হইয়াছে-_জীবাত্বা অণু হইলেও, স্থতরাংদেহের একদেশে--দয়ে-_অবস্থিত 
থাকিলে, স্বীয় চিদ্‌গুণে সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত করিয়া সমগ্র দেহে অনুভূতি জন্মাইতে পারে। ইহাতেও 
কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে__-গুণীকে আশ্রয় না করিয়া গুণ থাকিতে পারে না। ছুক্ষের গুণ 
শ্বেত ব। শ্বেতবর্ণ, দুগ্ধাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে ; যেখানে হুগ্ধ নাই, সেখানে তাহার শ্বেতত্ব বা শ্বেতবর্ 
দেখ! বায় না। জীবাত্ার গুণ চৈতন্য। যেখানে জীবাত্মা আছে, সেখানেই তাহার গুণ চৈতন্য 
থাকিতে পাবে ; যেখানে জীব।ত্ব নাই, সেখানে তো। তাহার গুণ চৈতন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং 
জীবাত্ম। ঘদি অণুপরিমিতই হয়-_স্ৃতরাঁং তাহ যদি সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়। না থাকে,তাহা হইলে 
তাহার গুণ চৈতন্য কিরূপে সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়। থাকিতে পারে? আর, চৈতন্য-গুণ সমগ্র দেহে 
ব্যাপিয়া না থাকিলে সমগ্র দেহে সুখ-দুঃখের অসুভূতিই ব। কিরূপে জন্মিতে পারে? 

এইরূপ আপত্তির উত্তরেই স্ুত্রকার বলিতেছেন -_ব্যভিরেক:_ধ্যতিদ্তম আছে। অর্থাং 
সর্ধবজই যে গুণীকে আশ্রয় করিয়াই গুণ থাকে, তাহা নয়? যেখানে গুণী থাকেনা, সেখানেও 
স্থলবিশেষে ব। বন্তবিশেষে গুণ থাকিতে পারে । গস্ধব_যেমন গন্ধ। যেখানে ফুল নাই, সেখানে 
ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় । সুতরাং দেহের যে স্থানে জীবাস্থা নাই, সেস্থানেও জীবাত্মার গুণ চৈতন্য 
থাকিতে পারে। 

আপাদ শক্ষরের ভাব্যের মর্ম । যেখানে গন্ন্রব্য নাই, সেখানেও তাহার গন্ধগুণ ব্যাড হদ্ধ; 
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যেখানে কুহ্থুম নাই, সেখানেও কুস্থমের গঙ্ধ পাওয়া যায়। তদ্রূপ, জীব অথু হইলেও তাহার চৈতন্য- 
গুণের ব্যতিরেক (অন্যস্থানে সংক্রমণ) হইতে পারে। স্ৃতরাং আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া গুণ কখনও 
অন্যত্র যায় না--সকল বন্ত-সন্বদ্ধে একথ! বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, দেখা যায় যে, গন্ধপ্রব্যের গণ 
গন্ধ, তাহার আশ্রয় গন্ধাদ্রব্যের বাহিরেও ব্যাপ্ত হয়। যদি বলা যায়-“গন্ধ তাহার আশ্রয়কে ত্যাগ 
করিয়া যায় না, আশ্রয়ের সঙ্গেই বাহিরে ঘাঁয় গন্ধদ্রব্য হইতে পরমাণুসমূহ বাহির হইয়া যায়। সেট 
পরমাণুকে আশ্রয় করিয়াই গন্ধও বাহিরে যাঁয়।” ইহাঁও সঙ্গত নয়; কেননা, যদি গন্ধদ্রব্য হইতে 
পরমাণুসমূহ বাহির হইয় যাইত, তাহা হইলে গম্ধব্রব্যের ক্ষয় হইত, তাহার আয়তন ও ওজন কমিয়া 
যাইত; কিন্তু তাহা হয় না। ইহার উত্তরে যদি বল! ঘায়__-“পর্মাণুসকল অতি সুক্ষ বলিয়। গন্ধপ্রবোর 
ক্ষয় লক্ষ্যের বিষয় হয়না ; তাহাতে, গন্ধদ্রব্যের আয়তন ও গজন যে কিছু কমিয়া গিয়াছে, তাহ! বুৰা। 
যায় না। কিন্তু বস্তুতঃ গন্ধ বহন করিয়া পরমাণুই নাসারন্ধে প্রবেশ করিয়া গন্ধের অনুভূতি জন্মায় ।* 
কিন্তু এইরূপ অন্ুমানও সঙ্গত নয়। কেননা, পরমাণুমাত্রই অতন্দ্র, কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। 
নাসীতে পরমাণুর অনুভব হইলে তো গন্ধের অনুভব হইবে ! কিন্তু পরমাণু অতীন্দ্রিয় ব্লিয়া নাসাতে 
তাহার অনুভব হইতে পারে না। অথচ, নাগকেশরাদিতে ক্ফুটরূপেই গন্ধ অনুভূত হয়। আবার, 
গন্ধের আশ্রয় নাগকেশর অনুভূত হইতেছে_ এইরূপ জ্ঞান কাহারও জন্মে না? পরস্তগন্ধ অনুভূত 
হইতেছে__ এইরূপ প্রতীতিই জন্মে। রূপের আশ্রয়ের বাহিরে তাহার গুণ রূপের অনুভব হয় না 
সত্য_-যেমন যেখানে ছুগ্ধ নাই, সেস্থানে ছুগ্ধের গুণ শ্বেতত্থ বা শ্বেতবর্ণ থাকে না, তন্তরপ। কিন্তু তাহার 
ৃষ্টান্তে একথা বল! যায় না যে - গন্ধদ্রব্যের আশ্রয় ব্যতীত গন্ধও অনুভূত হইতে পারে না। কেননা, 
আশ্রয় ব্যতিরেকে ও যে গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুমানের বিষয় নয়; অর্থাৎ 
আশ্রয় বাতিরেকেও যে গন্ধ অনুভূত হয়, ইহা! অনুমান্মাত্র নয়, পরস্ত প্রত্যক্ষ । সুতরাং যে বন্ত 
যেভাবে উপলব্ধ হয়, সেই বন্তর উপলন্ধির নিরূপণ সেই ভাবেই কর! সঙ্গত, অন্যভাবে করা সঙ্গত 
নয়। মিষটন্বাদি রসগুণ কেবলমাত্র জিহ্বান্ধারাই অনুভূত হইতে পারে। এই দৃষ্টান্তে যদি বলা হয়__ 
“রস একটা গুণ, তাহা জিহবাদারাই উপলব্ধ হয়; তন্রেপ, শ্বেতত্বও একটী গুণ; সুতরাং শ্বেততবও 
জিহ্বাারাই উপলব্ধ হইবে ।” ইহ। সঙ্গত হয় না। যেগ্ুণ যে ইল্রিয়ের গ্রহ, সেই গুণ কেবল 
সেই ইন্দ্রয়ের দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে। তদ্্রপ, আশ্রয় ব্যতিরেকে শ্বেতত্বাদি গুণের উপলব্ধি 
হইতে পাঁরে না বলিয়া! গন্ধগুণও যে আশ্রয়-ব্যতিরেকে উপলব্ধ হইবে না এমন কথা 
বলা যায় না। 

তাংপর্যা হইল এই ধে_কুনুম একস্থানে থাকিয়াও যেমন সর্বত্র তাহার গন্ধ বিস্তার করে, 
তদ্রুপ জীবাত্ম। হৃদয়ে থাকিয়াও সমগ্র দেহে চেতনা-শক্তি বিস্তার করিতে পাঁরে। 

এই সিদ্ধানস্তেও কোনও পুর্বপক্ষ আপত্তির উত্থাপন করিতে পারেন যে -এই সুজে বাহ! 
বল! হইল, তাহা! তে কেবল যুক্তিমাত্র ; তাহাও আবার লৌকিক বস্তুর দৃষ্টাস্তমূলক যুক্তি। অপু- 
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পরিমিত জীবাত। হাদয়ে অবস্থান করিয়া যে সমগ্র দেহে চেতন! বিস্তার করে, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
কিছু আছে কি? ইহার উত্তরই পরবর্ভা সুত্রে দেওয়া হষ্টয়াছে। 


আ। তথা ভ দর্শন্মতি 1২৩২৭ 

তথ! ( সেইরূপ- চৈতন্থগণদ্বারা জীবাত্াকর্থক সব্বদেহ-ব্যাপ্চসি) চ (শআ্তিও ) দর্শয়তি 
( প্রদর্শন করেন )। 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাব্য-তাৎপর্য। জীবাত্মার হ্থান হৃদয়ে, জীবাত্বার পরিমাণও অণু__এই 
দকল বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন _“আলোমেভ্য আনখাশ্রেভাঃ _( জীবাত্বা) লোম হইতে নখাগ্র 
পর্যান্ত।” এই উক্তিদ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন চৈতন্-গুণের দ্বারা জীবাত্ব। সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া 
বিরাজিত। 

ইহাতে বুঝা! গেল--কেবল যুক্তিদ্বারাই যে চৈতন্তগুণের দ্বার জীবাত্মার সমগ্র দেহব্যাপিত্ত 
সিদ্ধ হয়, তাহা নহে ; শ্রুতিও স্পষ্ট কথায় তাহাই বলিয়। গিয়াছেন। 

শ্রীপাদ রাঁমানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব ২৩২৬ এবং ২৩ ২৭-এই ্ৃত্রদ্ধয়কে একটা দা শুত্র- 
রূপে গ্রহণ করিয়। শ্রাপাদ শঙ্করের অনুরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। 

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে--জীবাত্বা এবং তাহার গুণ চৈতন্ত বা জ্ঞান যদি পৃথক্‌ 
হয়, তাহ। হইলেই জীবাত্মা একস্থানে থাকিলেও তাহার গুণ চৈতন্য ব। জ্ঞান সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত 
হইতে পারে। জ্ঞান ও জীবাত্মা! যে পৃথক্‌, ভাহার কোনও প্রমাণ আছে কিনা। ইহার উত্তরে সুত্রকার 
ব্যামদেব পরবর্তী সুত্রে বলিতেছেন _ 


এও| প্ুথক, উপদেম্শাহ 1২৩/২৮। 

হ্যা, জীবাত্ম! এবং জ্ঞান যে পৃথক্‌, শ্রুতিতে তাহার উপদেশ ব৷ উল্লেখ আছে। 

শ্্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যমন্্ন। কৌধীতকি-শ্রুতি বলেন _এপ্রজ্ঞয়। শরীরং সমারুহা- প্রজ্ঞার দ্বারা 
শরীরে সমারঢ় হইয়।।” এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্বমাকে সমারোহণ-ক্রিয়ার কর্তা এবং প্রজ্ঞাকে সমা- 
রোহণের করণ বলা হইয়াছে। কর্তা]! ও করণ পৃথকৃ। স্থতরাং এই শ্রুতিবাক্ জীবাত্বা ও গ্রজ্ঞাকে 
(জ্ঞানকে ) পৃথক্‌ বল! হইয়াছে এবং ইহাঁও বল! হইয়াছে যে, চৈতম্তগুণের ছারাই জীবাত্বা সমগ্র 
দেহ ব্যাপিয়! থাকে । “তদেঘ।ং প্রাণান।ং বিজ্গীনেন বিজ্ঞীনমাদায়__বিজ্ঞানের ( চৈতন্তগুণের ) দ্বারা 
ইন্রিয়গণের ( জ্রানশক্তি ) গ্রহণ পূর্বক সুপ্ত হয়েন” এ-স্থলেও গ্রহণ-ক্রিয়ার কর্তা! হইতেছে জীবাত্মা 
এবং করণ হইতেছে বিজ্ঞান বা জ্ঞান। আুতরাং এই শ্রুতিবাকোও জীবাত্মা এবং জ্মানকে পৃথক্‌ বলা 
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হইয়াছে। এই বাক্যটা চৈতন্চ-গুণের দ্বারা জীবাগার দেহ-ব্যাপিতার পোষকও। সুতরাং জীবাত্বা 
অণুই। | 

শ্রীপাদ রামানুজ বৃহদ।রণ্যক-শ্রুতির একটা বাক্য উদ্ধত করিয়া জীবাত্ম! ও জ্ঞানের পৃথকৃদ্ 
দেখাইয়াছেন। “ন হি বিজ্ঞাতু ধিজ্জাতে ধিপরিলোপো বিদ্াতে ॥বৃহদারণাক ॥৬/৩া৩০॥ _জ্ঞাতার জ্ঞান 
কখনও বিলুপ্ত হয় না” 


উ। তদ্শুণ্পসাল্লক্ত্রাৎ তু তদ্শ্পদেশ্শঃ প্রাভ্তন্বত 0১৩২৯) 

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের মর্প।। এই স্থুত্রে একটী আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে । 
আপন্তিটী এই। পূর্বের কয়টা সূত্রে বলা হইয়াছে__জ্ঞান ( অর্থাৎ চৈতগ্ত ) হইতেছে জীবায্বার গুণ 
এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই গণ জীবাত্বা হইতে পৃথকৃ। কিন্তু কয়েকটী শ্রুতিবাক্যে দেখা 
যায় জ্ঞানকে জীবাত্থার স্বরূপ বল। হইয়াছে । যথা--“যো। বিজ্ষানে তিষ্ঠন্‌ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৫1৭/২২॥ 
-_ ধিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন,” “বিজ্ঞানং যজ্ং তম্ুতে ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দবন্ী ॥৫1১।-__বিজ্ঞান 
€ জীব ) যজ্ঞ প্রকাশ করেন।” বিষ্ুপুরণও বলেন--“জ্ঞানস্বরূপমত্যস্তনিম্বলং পরমার্থতঃ॥১।২৬।-__ 
পরমার্থতঃ তিনি (জীব) জ্ঞানম্বরূপ এবং অত্যন্ত নিশ্মল 1” এ-সমস্ত শ্রুতি-ম্মতিবাকো জ্ঞানকে জীবাত্মার 
্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়।ছে। জ্বন যদি জীবাত্বার স্বরূপই হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকে জীবাত্বার 
গুণ কিরূপে বল! যায় এবং জ্ঞানকে জীবা স্ব হইতে পৃথক ইব। কিরূপে বল! যায়? 

“তদ গুণসারত্বাং”-ইত্যাদি সুত্রে পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তর দেওয়! হইয়াছে। 

তদ্গুণসারত্বাৎ ( সেই জ্ঞানই তাহার সারভূতগুণ বলিয়া ) তু (কিন্তু) তছ্যপদেশঃ ( জ্ঞান- 
স্বরূপত্ব-ব্যবহার ), প্রাজ্ঞবৎ ( পরমাত্বার ম্যায় )। 

এস্থলে তু-শবটা পূর্বোক্ত আপত্তির নিরমন করিতেছে। পূর্ব্পক্ষ যাহা বলিতেছেন, 
বাস্তবিক কিন্তু তাহ। নয়, জ্ঞান জীবাত্মার স্বরূপ নয়। তবে পুর্ববোদ্ধত আগতি-স্মৃতিবাক্যে জীবকে 
জ্ঞানম্ব্ূপ বলা হইল কেন? ভদ্গুণসারত্বাৎ-( তদ্গুণ--তাহার অর্থাৎ জীবাত্মার গুণ ; সীরত্ব।ং__. 
সারভূত গুণ বলিয়া ), জ্ঞানই জীবাত্মার সারভূত গুণ বলিয়! ভদ্ব্যপদেশ:_জীবাত্মাকে বিজ্ঞান 
(জোন) বলা হইয়াছে। সারভূত গুণের উল্লেখ করিয়া ঘে গুণীর পরিচয় দেওয়া হয়, শ্রুতিতেও তাহ! 
ৃষ্ট হয়। প্রাব_প্রাঞ্জের (পরমাত্মার)স্তায়। আনন্র পরমাত্থার সারভূত গুণ বলিয়। পরমাত্মাকেও 
আনন্দ-শব্েে অভিহিত করা কর! হয়। যথা “্যদ্যেষ আকাশ আনন্দো। ন স্যাৎ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দ 
বল্লী ॥৭১॥_যদি এই আকাশ (ব্রহ্মা) আনন্দ লা হইত”, “আনন্দে। ব্রদ্মেতি বাজানাৎ ॥ তৈতিরীয় ॥ 
ভৃপ্তব্লী 1৬১।-_আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ জানিয়াছিলেন” ইত্যাদি! এ-সমন্ক বাক্যে ব্রহ্মাকে 
“কানন” বল! হইয়াছে। আনন্দ যে ত্রদ্ষের সারভূত গুণ, তাহাও শ্রুতি হইতে জানা যায়। 


৯১৮, 


জী অপুপরিমিত ] প্রন্থানত্রয়ে গৌড়ীয় মতে জীবতন্ব [২১৮-বন্ 


বথা-'স একে। ব্রঙ্গুণ আনন্দ; | তৈত্বিরীয়। আননাবল্লী 0 ৮৪।--তাহা হইতেছে ত্রন্মের একটা 
আননা”, “আননাং ব্রহ্মণো। বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী ॥৯।১। _ ব্রচ্ষের 
আনন্দকে অনুভব করিলে পর জীব কোথা হইতেও ভয় পায়না”-_ইত্যাদি। অথবা, “সত্যং 
ভ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্বিরীয়। আনন্দবল্লী ॥ ১1১২।--ত্রক্ষ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-__এ-স্থলে জ্ঞানবান্‌ 
ব্রক্মকেই জ্ঞান-শব্দে অভিহিত কর। হইয়াছে । “সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দবলী | 
১।১।২॥-_-বিপশ্চিং (জ্ঞানবান্‌) ক্রন্মের সহিত”, “যঃ সবর্জ্ঞঃ ॥ মুণ্ডতক ॥ ১1১৯-_যিনি সব্ব্জ' 
ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যায়--জ্বানই হইতেছে প্রাঙ্ম পরমাত্বার সারভূত গুণ । 

তাৎপর্যা হঈতেছে এই যে, আনন্দ এবং জ্ঞান পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া! যেমন 
প্রাজ্ঞ-পরমাত্বীকেও আনন্দ ও জ্ব্রান বলা হয়, তজ্রপ বিজ্ঞান ( অর্থাৎ জ্ঞান বা চৈতগ্ত ) জীবাত্মার 
সারভূত গুণ বলিয়া জীবকেও বিজ্ঞান বা জ্ঞান বলা হয়। 

গ্রস্থান-অয়ে বর্ষের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া এ-স্থলে ব্র্ষকে সবিশেষ 
বল! হইল । 

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাডুষণও তাহার গোবিন্দভাষ্যে উল্লিখিতরূপ সিদ্বাস্তই করিয়াছেন। 

আপাদ শঙ্কর এই স্মৃত্রের অন্তরূপ ভাষ্য করিয়াছেন । পরবস্তী ২৩৬-অনুচ্ছেদে তাহার ভাষ্য 
আলোচিত হইবে। 


৯। ম্ঘান্বদাস্বন্ডান্বিত্বা চ নন দোম্বস্তদদর্শনাজ ॥২৩/৩০। 

এই স্ত্রেও পূর্ববর্তী স্তরের তাৎপর্ধ্য দৃটীকৃত করা হইয়াছে। 

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের মর । যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (আত্মার সমকালবন্তিত্বহেতু ) চ (ও) 
ন দোষ; (দোব হয় না), তদ্দর্শনাং (যেহেতু, সেই রকম দেখাও যায়)। 

বিজ্ঞানই হইতেছে জীবাত্মার নিত্য পহচর ধর্শা বা গণ; এজন বিজ্ঞানশব্ধে জীবাত্মার 
নির্দেশ কর! দোবাবহ হয় না। এইবপ নিতা সহচর গুণের দ্বারা গুণীকে অভিহিত করার রীতি 
দেখাও যায়। গোত্বাদি ধর্মগুলি বণ্ড (ষাঁড়) প্রভৃতির সমকালবর্তী অর্থাৎ যতকাল যগ্ডের সত্তা, 
তাহাতে গোত্রে সন্তাও ততকাল; এজন্য অনেক সময়ে বণ্তকেও গো-শব্দদ্বারা অভিহিত 
করা হয়। স্মৃত্রে প”-শব থাকায় বুঝিতে হইবে-_ জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, লাস্মাও তেমনি স্বগ্রকাশ। 
এই কারণেও বিজ্ঞানরূপে আত্মার নির্দেশ করা দোষাবহ হয় না 

জীপাদ বলদেববিদ্যাভৃষণের সিদ্ধাস্তও উল্লিখিত রূপ। 


' গু। পুহস্ত্রাদি্ু তু অস্য সতোইভি্যক্ডিন্ঘোগাহু /২1৩1৩১। 
আঁপাদ রামানুজের ' ভাব্যমর্মম। পুস্থাদিবং (পুরুষধর্ম-গুক্রাদির ম্যায়) তু (বিদ্ধ) 


১১৮৩ 


জীব অথুপরিমিত] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [২১৮অনু 


অসা (ইহার জ্ঞানের ) সতঃ ( বিদ্যমানের ) অভিব্যক্তিযোগাৎ (অভিব্যক্তি সম্ভব হয় বলিয়া )। 

পূর্বসথত্রে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব থাকে, ততঙ্গণ জ্ঞানও থাকে৷ এবিষয়ে সন্দেহ 
হইতে পারে -নুযুণ্তির সময়ে জ্ঞান থকে কিনা ? এই হ্ত্রে সেই সন্দেহের নিরলন করা হইয়াছে, 
অর্থাৎ জীব ও জ্ঞান এতছুভয়ের নিত্যসহচরত্ব-স্বদ্ধে আপত্তির খণ্ডন কর। হইয়াছে । 

সত্স্থ “তু”*শব্দ উল্লিখিত আপত্তির নিরসনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । জীবের জ্ঞান সুুপ্তি- 
অবস্থাতে বিদামান থাকে ; জাগ্রতাদি অবস্থায় তাহা অভিব্যক্ত হয় মাত্র, সুতরাং জ্ঞান যে জীবের 
স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। পুংস্বাদিব _পুংস্বাদির ন্যায়। পুরুষের ধাতু 
ব। শুক্র হইতেছে নিত্যসহচর সাধারণ বস্তু; কেননা, ধাতু না থাকিলে তাহার পুরুষই সিদ্ধ হয় 
না। এই ধাতু বাল্যাবস্থাতেও পুকষের মধো শিদ্যমান থাকে, তবে তখন তাহা অভিন্যক্ত থাকে না 
ইহাই বিশেষত্থ। যৌবনে তাহ। আভিব্যক্ত হয়। এনম্থলে যেমন এই ধাতু বগ্তুটা পুরুষদের পক্ষে 
কাদাচিংক বা অস্বাভাবিক নহে, তেমনি জ্ঞান জীবের পক্ষে কাদ[চিৎক বা অস্বাভাবিক নহে। সপ্তধাতু- 
ময়ত্ব যে দেহের স্বরূপানুবন্ধী, শ্রুতি হইতেই তাহ! জানা যায়। “তৎ সপ্তধাতু ত্রিগলং দ্বিযোনি 
চতুর্ববধাহারময়ং শরীরম্॥ গভেপনিষং ॥১--এই শদীর অপ্তধাতুযুক্ত, ( বাত-পিত্ত-শ্রেম্মারপ) 
ত্িবিধ মলপূর্ণ, ( মাতা ও পিতা-এই ) দ্বিবিধ কাঁরণোঁৎপন্ন এবং চর্ব্যুধ্যাদি চতুরির্বধ আহারময়।” 
শরীরের এইরূপ স্বরূপ-নির্দেশ হইতে জান যায় _সপ্তধাতু হইতেছে শরীরের পক্ষে স্বাভাবিক। 
স্যুপ্তি-মাঁদি অবস্থাতেও “অহং*-পদার্থ প্রতিভাত্তই থাকে। সর্ধদ! বিদ্যমান জ্ঞানের বিষ্য়-গ্রহণের 
ক্ষমতা জাগ্রদাদি অবস্থায় উপলক্ষি-গোচর হয় মাত্র। আত্মার যে জ্ঞাতৃত্বাদি ধন্ম আছে, তাহ! পুর্ব্বেই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞাতৃত্বই জীবাত্মার স্বরূপগত ধণ্দ। সেই জীবাত্মা অগুপরিমাণ। মুক্ত 
অবস্থাতে জীবের জ্ঞান থাকে, কেবল স্থুলদেহের অনুগামী জল্ম-মরণাদি থাকে না। “ন প্রেতা 
সংজ্ঞাত্তি ॥ বৃহদরণ্যক ॥ 881১২॥-_মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না”__এই আুতিবাকো যুক্ত- 
জীবের জ্ঞানাভাব স্ুচিত হইতেছে না। বরং "এতেভ্যো ভূতেভাঃ সমুখ্খায় তাস্টেবান বিনগ্ততি ॥ 
বৃহদীরণ্যক 18181১২॥--জীব এই সমস্ত ভূত হইতে উখিত হইয়া আবার তাহার্দিগকেই লক্ষা করিয়! 
বিনষ্ট হয়”-এই শ্রতিবাক্যে বলা হইয়াছে -ভূতসমূহের আন্গত]বশত: জীবের জন্ম-মরণাদি দৃষ্ট হইয়া 
থাকে ; কিন্তু মুক্ত পুরুষের তাহ। থাকে না। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার হেতু পাওয়' যায় 
অন্থ শ্র্গতবাক্যে। “ন পনশ্যে মৃত্যু পশ্যতি ন রোগং নোত ছুঃখভাম্‌, সর্ধবং হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্ব্ব- 
মাপ্পোতি সর্বশঃ ॥ ছান্দোগা ॥ ৭২৬।২।॥-_জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না, 
দুঃখও দর্শন করেন না। আত্দরশ সমস্ত বস্ত্র দর্শন করেন, সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হয়েন”। “নোপজনং 
স্মরন্িং শরীরমূ-_অত্যন্ত সন্পিহিত এই শরীরও ম্মরণ করেন না”, “মনসৈতান্‌ কামান্‌ পশ্যন্‌ রমতে ॥ 
ছান্দোগ্য ॥ ৮1১২৩, ৫॥__কেব্ল মনে মনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করতঃ তৃপ্তি লাভ করেন” 


মু অবস্থাতেও যে জীবের জ্ঞান থাকে, এই সকল এ্ুতিবাক্য হইতে তাহাই জানা বায়। 


১ 
১১৮৪ 


জীব অণুপরিমিত ] ্রন্থানঝ্রয়ে ও গৌড়ীয়মতে জীবতত্ব | [ ২১৮-অন্ু 


এইবরাপে জান! গেল-জান সর্বাবস্থাতেই জীবের সহচর । 
শ্রীপাদ বলদেব বিস্তাভৃষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন 


। ন্িভ্যোপললক্জা7ম্ুপজজ্জি প্রসঙ্গোহন্যতল্নিম্মরনমো লান্যথা ॥৩।৩২1 

গ্রীপাদ রামানজের ভাষ্যমর্ন। অন্তথ! ( অন্যরূপ হইলে। মম্তরূপ কি? পূর্বে বল! হইয়াছে 
-_জীবাত্বা হইতেছে জ্ঞান-গুণবান্‌ এবং অধু। জীবাত্ম যদি তাহ অপেক্ষা অগ্থরপ হয়-জ্ঞান-গুণবান্‌ 
না হইয়া যদি জ্ঞানম্থরূপ হয় এবং অণু লা হইয়। যদি সর্ববগত বা সববব্যাপক হয়, অর্থাৎ একই জ্বানস্বরূপ 
আত্ম! যদি সর্ব প্রাণীতে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে) নিত্যোপলব্যনপলব্বিপ্রলঙ্গ: (নিত্যই_ 
সর্বদাই _যুগপংই-_-উপলন্ধির এবং অনুপলব্ধির সম্ভ(বন| জন্মে ), বা (মথবা) অন্যতরনিয়মঃ (কেবলই 
উপলব্ধির বা কেবলই অন,পলব্ধির নিয়ম হইতে পারে )। 

আত্মা জ্ঞান-গুণবান্‌ এবং অণু না হইয়া যদি জ্ঞানম্ববপ এবং সববগিত হয়ঃ অর্থাৎ একই 
জ্ঞনন্ববপ আত্মা যদ্দি সব্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকে, তাহ। হইলে এমন কতকঞ্চলি সমস্যা দেখ! দেয়, 
যাহাদের সমাধান হইতে পারে না। কিরূপে অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহা দেখান 
হইতেছে । 

লৌকিক জগতে দেখা! যায় -_ উপলব্ধির সাধন ইন্দ্রিয়াদির সংযোগেই আত্মা উপলব্ধির হেতু 
হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই-_আত্ম। কি উপলব্ধি এবং অনপলব্ধি--এই উভয়েরই হেতু? নাকি 
কেবল উপলন্ধিরই হেতু ? অথবা, কি কেবল অন,পলব্িরই হেতু ? 

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গ :-_-আত্মা যদি উপলব্ধি এবং অন্পলব্ধি_ এই উভয়েরই হেতু হয়, 
তাহা হইলে একই সময়ে উপলব্ধি এবং অনুপলন্ধি সম্ভব হইবে$ কিন্তু তাহা সস্ভব নয়। 
একই সময়ে কোনও বস্তর উপলব্ধি এবং অন.পলব্ধি হইতে পারে না। ইহা! অনভব-বিরুদ্ধ। 
আন্ততরনিয়মে! বা আর, আত্মা যদি কেবল উপলব্ধির হেতুই হয়, তাহা হইলে নিত্যই__সর্ধ্বদাই__ 
উপলব্ধি থাকিবে, কোনও বিষয়ে কখনও অনুপলব্ধি থাকিতে পারে না। আবার, আত্মা যদি কেবল 
অন্ুপলদ্ধির হেতুই হয়, তাহা হইলে সবর্বদাই অন,পলদ্ধি (বা! অজ্ঞান) থাকিবে, কখনও আর কোনও 
প্রকার উপলব্ধি সম্ভব হইবে না। অথচ, সময়বিশেষে কোনও কোনও বিষয়ের উপলব্ধি হয়, আবার 
সময়বিশেষে ভাহ' হয়ও না ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 

জ্ঞানস্বরূপ একই সবর্যগত আত্মা সর্ববপ্রাণীতে বিরাজিত থাকিলে একজনেব যাহা উপলব্ধি 
হইবে, সকল ব্যক্তিরই তাহাই উপলব্ধি হইবে এবং যে বিষয়ে একজনের উপলদ্ধি হইবেনা, সেই 
বিষয়ে কোনও ব্যক্তিরই কোনওরূপ উপলব্ধি জন্মিতে পারে না ; কেননা, এ উপলব্ধির বা অনপলব্ধির 
হেতু একই আত্ম যখন সকল ব্যক্তিতে অবস্থিত, তখন সেই একই আত্মা সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের 


সদ 


[ ১১৮৫ ] 
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জীব অপুপরিমিত ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন | [ ২১৯-অন্থ 


সহিতই সমানভাবে যুক্ত থাকিবে (উপলব্ধির বেলায়), অথব! লমানভাবে অযুক্ত থাকিবে (অনুপলদ্ধির 
বেলায়)। অথচ, লৌকিক জগতে দেখা যায়_-একজনের যাহ! উপলন্ধ হয়, অপরের হয়তো তাহ! 
হয় না। আত্ম! সব্যগত হইলে, একজনের সুখ জন্মিলে সকলেরই সখ জদ্মিত, একজনের মৃত্যুতে 
সকলেরই মৃত্যু হইত। কিন্তু এতাদৃশ ব্যাপার কখনও কোথাও দৃষ্ট হয় না। 

যদ্দি বল! যায়-একই আত্মা সবর প্রাণীতে বিরাক্সিত থাঁকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তির অরুষ্টের 
বিভিন্নতাবশতঃ উপলব্ধির বা অন,পলন্ধিরও বিভিন্নত| হইয়! থাকে । ইহার উত্তরে বলা যায়-_তাহাও 
হইতে পারে না । কেননা, জীবের কৃত কর্ম ই অদৃষ্ট জন্মায়। বিভিন্ন কর্ম বিভিন্ন অদুৃষ্টের হেতু । একই 
সববগত আত্মা যে কর্ম করিবে, তাহ! সবর্বত্রই একই অপৃষ্টের স্থষ্টি করিবে, একই অভিন্ন কর্ম 
হইতে অনৃষ্টের বিভিন্নতা জন্মিতে পারে না। যদি বলা যায়--বিভিম্ন সময়ে কৃত বিভিন্ন কর্মের 
ফলে বিভিন্ন অনৃষ্ট জন্মে। তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, কেনা, বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন কর্ম কর! হইলেও বিভিন্ন কর্মে কর্তা কিন্তু একই সর্বগত আত্ম ; সুতরাং বিভিন্ন- 
কশ্মঙ্জাত বিভিন্ন অনৃষ্টও সর্বত্রই বিরাজিত থাকিবে এবং তাহার! একই সময়ে ফলপ্রম্থ হইবে 
স্থৃতরাং সকল ব্যক্তিতেই মূগপৎ সমান কম্মফল দেখা যাইবে । কিন্ত কোথাও তাহ! দৃষ্ট হয় না। 

এইরূপে দেখা গেল --জ্ঞানস্থরূপ আত্মার সব্বগতত্ স্বীকার করলে নানাবিধ অসমাধেয় 
সমস্যার উদ্তব হয়। 

কিন্ত জ্বানঞুণ-বিশিষ্ট জীবাত্মার অণু স্বীকার করিলে কোনও অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হইতে 
পারে না। অণুপরিমিত জীবাস্ম! যখন প্রত্যেক প্রাণীব মধ্যেই পৃথক. পৃথক ভাবে অবস্থিত, তখন 
এক জনের উপলব্ধির বা অন্ুপলব্ধিব বিষয় অন্য একজনের উপলব্ধির ব! অন্ুপলব্ধির বিষয় না! হইলেও 
কোনও সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে না। বিভিম্ন দেহে বিভিন্ন জীবাত্মা বিভিন্ন কাধ্য করে; 
তাহ। হইতে বিভিন্ন অদৃষ্টের সৃষ্টি হয়; তাহার ফলও বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ভাবে ভোগ করে। 
কোনওরূপ অসমাধেয় সমস্যারই অবকাশ থাকে ন!। 

বিশেষতঃ জীবাত্মার এই অথুত্ব কেবল যে যুক্তিদ্বারাই সিদ্ধ হয়, তাহা নহে। “স্বশবো- 
ম্মানাভ্যাম্” সুত্রে ব্যাসদেব দেখাইয়! গিয়াছেন--জীবের অণুত্ব শ্রুতি সম্মত। 

এইরূপে দেখা গেল _জীবাস্মার বর্ক গতদ্ব বিচারসহ লছে। অগুত্বই বিচারসহ ও আরতি-স্মৃতি-সম্মত। 


শ্রীপাদদ বলদেব বিদ্যাতৃষণের সিদ্ধাস্তও উল্লিখিতরূপ | 


সৃত্রকার ব্যাসদেব উল্লিখিত বেদাস্তনত্র-সমূহে নানাবিধ বিরুদ্ধ মতের খণুনপূর্র্বক 
'ীবাকজ্লার অধুত্বই প্রস্ভিপাদিত করিয়াছেন । 


১৯। জীবেল্স অন্ুত্র পক্লিমাশগত্ত 
পুর্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বেদাস্তমুত্র-সমূহে জীবায্মার অণুতথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এক্ষণে 


[ ১১৮৬ ] 


জীব অগুপরিমিত ] পরস্থানজয়ে ও গৌড়ীয়মতে জীবততর [ ২১৯-অস্প 


প্রশ্ন হইতেছে এই যে--জীবাত্বা পরিমাণে বা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র রা অতি নুঙ্ধা বলিয়াই কি তাহাকে 
অণু বল! হইয়াছে? না কি অন্ত কোনও কারণে অণু বল। হইয়াছে? 

পরিমাণে বা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে, অন্ত কোনও 
কারণে নহে। তাহার প্রমাণ এই £-- 

শ্রুতিপ্রমাণ। স্বেতান্তর-শ্রুতি জীবাত্মা-সন্বন্ধে বলিয়াছেন, “বালাগ্র-শতভাগস্ত শতধ! 
কলিতস্ত চ। ভাগে ভীবঃ স বিজ্ঞেয় ॥৫)৯।-_কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহ।র প্রত্যেক 
ভাগকে আবার শতভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের যে পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ 
বলিয়া জানিবে ।” 

এ-স্থলে স্পষ্টভাবেই পরিমাণগত সুক্ত্বের কথা বল। হইয়াছে ; কেননা, শত শত ভাগের 
দ্বার! পরিমাণই সূচিত হয়। 

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি আরও বলিয়াছেন -“আরাগ্রমাত্রোহাপরোহপি দৃষ্টঃ1৫1৮॥--জীবস্মা 
হইতেছে আরার (চর্মভেদকারী লৌহশলাকার বা সুচীর) অগ্রভাগের পরিম।ণের (মাত্রার) তুল্য ।” 

এ-ম্থলেও জীবাত্মার পরিমাণগত স্ক্মত্বের কথা জান। গেল। 

কঠোপনিষদও জীবাক্মা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন “অণুপ্রমাঁণাৎ ॥১/২।৮।--জীবের প্রমাণ বা 
পরিমাণ অণু।, এ-ম্থলেও পরিমাণগত স্তুক্মূতের কথা জান! যাঁয়। 

* স্মৃতিপ্রমাণ। শ্রীমদভাগবত হইতে জানা যায়, পরত্রহ্ষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধাবের নিকটে বলিয়াছেন-- 
“মহতাঞ্চ মহানহম্‌। সুঙ্মণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১১১৬1১১॥--বৃহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্টদের মধ্যে আমি মহান্‌ 
(মহত্ত্ব) এবং শ্ুগ্ম (বা! ক্ষুপ্র)-পরিমাণ-বিশিষ্টদের মধ্যে আমি জীব 1” 

এই ক্লে'কের জালোচন। করিয়। শ্রীপাদ জীবগোন্বামী-াহার পরমাঘসন্দর্ভে লিখিয়াছেন-_ 
“তস্মাৎ স্বঙ্মত(পরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তো। জীব ইতার্থঃ। ছুজ্ছেয়তাৎ যৎ সঙ্গত তদত্র ন বিবক্ষিতং মহতাঞ্চ 
মহানহং নুক্সাণামপাহং জীব ইতি পরম্পর-প্রতিযোগিত্বেন বাক্যদয়স্তানস্তধ্যোক্তো স্বারস্থভঙ্গ।ং | 
গ্রপঞ্চমধ্ো হি সর্ধবকারণত্বাৎ মহত্বত্বন্য মহত্বং নাম ব্যাপকত্বং ন তু পৃথিব্যাছাপেক্ষয়া ুজ্ঞেয়তং যথা, 
তথ প্রপঞ্চে জীবানামপি স্বক্ষত্বং পরমাথুত্মেবেতি স্বারস্যম্‌॥ পরমাত্মসন্মভ%। বহরমপুর ॥১১৫- 
১৬ পৃষ্ঠা ৮ 

তাৎপর্বা £__জীব হইতেছে গৃক্মতার পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত, সৃঙ্্রতম । ছঞ্জেঘত্ব-বশতঃ যে সুঙ্গতথ। 
তাহা এ-স্থলে অভিপ্রেত নছে। কেননা, এস্থলে বলা হইয়াছে--“আমি মহং-সমূহের (বড় বস্ত- 
সমূহের ) মধ্যে মহন (বৃহত্ডম-_মহতব), সুক্ষ বস্তসমূহের মধ্যে আমি জীব-এই বাক্যছয় হইতেছে পরম্পর- 
প্রতিযোগী-মহৎ-এর প্রতিযোগী হইতেছে সুক্ষ এবং মহান্-এর (মহত্বস্থের) প্রতিযোগী হইতেছে 
জীব। এক সঙ্গেই এই প্রতিযোগী বাক্যদ্বয় কথিত হইয়াছে; সুতরাং ছজ্ঞেয়ত্ববশতঃ জীবকফে সুঙ্ছু 


বল! হই্লাছে মনে করিলে বাক্র স্বারস্থ তঙ্গ হয়; কিরূপে স্বারস্ত ভঙ্গ হয়, তাহা বলা হইতেছে । 
সস 


[ ১১৬৭ ] 


জীব অণুপরিমিত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন 1 ২১৯-অঙ্থ 


(এই ক্লোকে শ্রীধরত্বামী “মহান্”-শবের অর্থ লিখিয়াছেন_-মহত্বত্ব ; শ্রীজীবগোস্বামীও সেই অর্থই 


গ্রহণ করিয়াছেন)। প্রপঞ্চমধ্যে পৃথিব্যাদি যাহ! কিছু আছে, তাহাদের সমস্তের কারণ বলিয়াই 
মহত্তত্বকে মহৎ বল! হয়; মহৎ-অর্থ এ-স্থলে ব্যাপক । পৃথিবী-আঁদি অপেক্ষা মহত্বত্বের ব্যাপক 
(আয়তন) বেশী বলিয়া তাহ।কে মহৎ বল! হইয়াছে; পৃথিবী-আদি অপেক্ষা মহত্ত্ব ুজ্জেয় বলিয়া 
তাহাকে মহৎ বল! হয় নাই। কেননা, বস্তত: মহত্ত্ব পৃথিব্যাদি হইতে সুজয় নয়, বরং ছুজ্রেয়ই | 
পৃথিবী-আদি হইতে মহত্ত্ব সুজ্ছেয় বলিয়৷ যদি তাহাকে মহৎ বল! হইত তাহা হইলে প্রপঞ্চগত 
জীবের ছৃজ্ঞেযস্বকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে লূক্ষ্মর বলিলে শ্বারস্য রক্ষিত হইত কেননা, তাহাতে স্ুজ্েয় 
মহত্বন্থের প্রতিযোগী হইত ছজ্ষের জীব; স্ুজ্ঞেয়ের প্রতিযোগীই হইতেছে ছুচ্ছেয়। কিন্তু মহত্বত্থের 
মহত্থের হেতু যখন ব্যাপকত্ব (আয়তন), তখন তাহার প্রতিযোগী জীবের সুক্মাত্বের হেতুও অপুন্ধ 
(পরিমাণগত সুক্ষ) হইলেই স্বারস্য রক্ষিত হইতে পারে। অথুত্ব বা পরিমীণগত সৃঙ্ষত্ই হইতেছে 
ধ্যাপকত্ধের প্রতিযোগী । 

এই আলোচনা হইতে জানা গেল-- জীবাতআার অগুত্ব বা শৃগ্ত্ব হইতেছে পরিমাণগত । 
পরিমাণে বা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই জীবকে অণু বা সুক্ষ বলা হয়। 

বরক্ষসূত্র প্রমাণ । “ন্থনক্যো স্থানীভ্যাঞ্চ ।২/৩1২২।”-এই বেদাস্ত-স্ত্রে বলা হইয়াছে__“ব্যশবা" 
হইতে এবং “উদ্মান” হইতে জানা! যায় যে, জীব অণু। স্বশব্দ-শ্রুতির উক্তি, উদ্মান- বেদোক্ত 
পরিমাপ । (পুর্ধববর্তী ২১৮-ঘ অনুচ্ছেদে এই স্ৃত্রের আলোচনা ভুষ্টব্য)। 

এই সূত্রের ভাষ্যে প্রীপাদ শন্করও লিখিয়াছেন_-“উন্মানমপি জীবস্য অপিমানং গময়তি -_ 
'বালাগ্রশতভাগন্য শতধা কর্িতন্ত চ। ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ। ইতি, 'আরাগ্রমাত্রোৌহাবরোইপি 
দৃষ্ট ইতি চোশ্মানাস্তরম্‌ ॥-_-শ্রুতিতে ঘে উন্মীনের (পরিমাণের) কথা আছে, তাহা হইতেও জীবের 
অপুত্বই জানা যায়। যথা _“বালাগ্রশতভা গন্য" ইত্যাদি (ইহার অনুবাদ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে) 
এবং 'আরাগ্রমাত্রো'-ইত্যাদি (ইহার অনুবাদও পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে)।” 

প্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্য হইতেও জান গেল-_-জীবের পরিমাণ বা আয়তন যে অণুর ন্যায় 
অতি ক্ষুত্র, তাহাই উল্লিখিত বেদাস্ত-স্ৃত্রের তাৎপর্ধ্য। 

ূর্বর্থীঁ ২১৬-ক অনুচ্ছেদে উৎক্রাস্তি্নভ্যাগভীলাম্‌॥২৩।১৯।৮-ব্রদ্সত্রের আলোচনায় 
জীবাত্মার বিভুত্ব খণ্ডিত হইয়াছে এবং ২১৬খ-অনুচ্ছেদে এবফ আলা অকাহ জ্যম্‌ ॥২২1৩৪।৮, “ম ৮ 
পর্ধ্যারাদপি অবিরোধঃ বিকারাদিজ্ভ্যঃ ॥২।২৩৫॥% এবং" ভিস্ত্যাবন্থিতেন্চ উভভয়মিতস্বাদবিশেষঃ 0২২৩৬।৮- 
্রক্মন্থত্রসমূহের আলোচনায়, জীবাত্মার মধ্যমাকারত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। বিভুত্ব এবং মধ্যমাকারত্ব--এই 
উভয়ই হইতেছে পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য । এইরূপে পরিমাণগত বিভৃত্ব ও মধ্যমীকারত্ব খণ্ডন করিয়! যে 
অণুহথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (২১৭-অম্থচ্ছেদ এবং ২১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তাহাও যে পরিমাণগতই, তাহ! 
সহজেই বুঝা যায়। 


[ ১১৮৮ ] 


জীব চিংকণ ] ্রন্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্থ [ ২-২'পসু 


পূর্ববর্তী ২১৮-গ-অঙ্চ্ছেদে আলোচিত “ম অণুঃ আতচ্ছুতেঃ ইতি চে, মঃ ইতরাধিকারাৎ ॥ 
২৩।২১।"্রন্গস্থত্রেও জীবাত্মার পরিমাণগত অণুষ্থের কথাই বল! হইয়াছে । কেননা, সেই সূত্রে 
বিরুদ্ধপক্ষ জীবাত্মাব অনথুস্বের কথাই বলিয়াছিলেন - শ্রুতিতে আত্মার অনথুত্ব (বিভুত্ব বা ব্যাপবন্ব) 
উল্লিখিত হইয়(ছে বলিয়] | সৃত্রকার ব্যাসদেব প্রতিপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে বঙ্গিয়াছেন- শ্রুতিতে 
যে আত্মার অনণুত্বেব বা বিভুত্বের কথা বল! হইয়াছে, সেই আত্মা হইতেছেন পরমাত্মা বাঁ ব্রহ্ম, পরস্ত 
জীবাত্মা নহে ৷ পরমাত্মার অনথুনধ ব1 বিভূত্ব হইতেছে তাহর ব্যাপকত্ব, ব্যাপকত্বে পরিমাণই বুঝায়_ 
পরিমাণের বৃহত্তমতাষ্ট হইতেছে ব্রন্ষের ব্যাপকত্ব। পরমাত্মার পরিমাণগত অনণুত্বের প্রতিযোগী অণু 
পরিদাণগতই ; অন্যথা, এই স্ৃত্রবাক্যের সার্থক] কিছু থাকে না। 

পূর্ববর্তী ২১৮ চ-সনুচ্ছেদে আলোচিত 'অবদ্মিভিবৈশেধ্যাৎ ইতি চেও ন, অভ্যুপগ্ামাৎ হুদ হি 
২।৩/২৪।”-ব্রক্মস্থত্রেও জীবাত্মার পরিমাণগত অণুত্বের কথাই রলা হইয়াছে । কেনন, সে-স্থলে বলা 
হইয়াছে-_জীবা স্ব হৃদয়ে অবস্থনি করে। জীবাত্বা পরিমাণে ক্ষুত্র ন হইলে ক্ষুদ্র-পরিমিত হৃদয়ে 
অবস্থান করিতে পারে না। 

পূর্ববর্তী ২১৮ ঙ-অনুচ্ছেদে আলোচিত “অবিরোধঃ চম্দূনবত ।২৩।২৩1”্রন্বস্থত্রেও জীবাত্মার 
পরিমাণগত অণুদ্বেব কথাই বলা হইয়াছে । কেননা, তাহাতে বলা হইয়াছে_ চন্দনবিন্দু দেহের 
একস্থ।নে থাকিয়াও যেমন সমগ্র দেহে তাহার ন্গিষ্কত] বিস্তার, করে, তদ্রুপ ভীবাত্বা। দেহের একন্থানে 
থাকিয়াও সমগ্র দেহে তাহার চৈতন্যগ্ণ বিস্তার করে। দেহের একস্থানে অবস্থিতির উল্লেখে জীবা আমার 
পরিমাণগত ক্ষুদ্রত্বের কথাই বল। হইয়াছে । 

এইরুপে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণে জানা গেল -_জীবাত্মার অণুত্ব বসু হইতেছে পরিমাণগত | 
জীবাত্বার পরিমাণ বা! আয়তন অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই তাহাকে অণু ব1 সুক্ষ বল! হয়। 


২০। হজীন্বাযঘা দিগকঞ। 

পূর্ব্বে বল। হইয়াছে _জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রপা (২/৯-মনুচ্ছেদ)। ইহাও বল! হইয়াছে 
যে, জীবশক্তিযুক্ত ব্রদ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের অংশই হইতেছে জীবাত্মা। (২।১৪-অনুচ্ছেদ)। ত্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ 
হইতেছেন চিদ্প্ত । জীবশক্তিও চিদ্স্ত। সুতরাং জীবশক্তিবিশিষ্ট গ্রীক$ও চি এবং তাহার অংশ 
জীবও হইল চিদ্বস্ত ! বুতরাং জীব হইল ব্রঙ্গের চিদংশ। 

জীবেব পরিমাণ হইতেছে অণু বা কণা (২১৯ অনুচ্ছেদ); সুতরাং জীব হস ব্রদ্মের চিৎকণ 
অংশ। ব্রন্ধ হইলেন বিভু-চিৎ ; আর, জীব হইতেছে অণু-চিৎ। 

ব্রন্মের স্বাংশ-ভগবং-স্বরূপ-সমূহের প্রত্যেকেই বিভূ-চিৎ; যেহেতু, (হার! প্রত্যেকেই “সর্ববগ, 
অনন্ত, বিভু”, তাহারা “নর্বে পূর্ণা: শাস্বতান্ ॥ পদ্মপুরাণ ॥” আর, ব্রন্ধের বিভিন্নাংশ জীব (২১৫- 
অনুচ্ছেদ) হইতেছে অথু-চিৎ। ইহাই ম্বাংশ ও বিভিন্নাংশের মধ্যে একটী পার্থক্য । 


[1 ১১৮৯] 


আব নিত্য ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [২1২১-অন্জু 


চতুর্ঘ অধ্যায় £ জীবের নিত্যত্ব ও সংখ্যা 


২১। জীঙ্বাস্মমাক্প নিভ্যত্ব 

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ আছে; স্ৃতরাং তাহা নিত্য হইতে পারে না। 
প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ডে দেখা যায় _মনুষ্য-পশু-পক্ষী প্রভৃতি দেহধারী জীবের জদন্মও আছে, মৃত্যুও আছে। 
জীবাত্মারও কি তত্রপ উৎপত্তি-বিনাশ আছে? জীবাত্মার কি উৎপত্তি হয়? ইহার উত্তরে বেদান্ত 
স্তরে স্ত্রকার বাাসদেব বলিতেছেন £-- 


নন লামা শ্রজত্তে নিত্য ত্র তাভ্ডঃ 0২৩১৭ 

নআত্ম।-- আত্মা ন-জীবাত্ব। উৎপন্ন হয় না, জন্মে না । আ্চতেঃ-- শ্রুতি হইতে তাহ] জান! 
যায়। যথা, কঠোপনিষ বলিতেছেন--“ন জায়তে অিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন রভূব কশ্চিৎ | 
অজো! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো। ন হ্তে হন্তমানে শরীরে ॥ কঠ॥ ১/২।১৮-আাত্মার জগ্মও নাই, মৃত্যুও 
নাই । ইহা কারণান্তর হইতে আসে নাই, নিজেও অন্ত কিছুর কারণ নহে । এই আত্ম! অজ, নিত্য, 
শাশ্বত (অপক্ষযবল্জিত) এবং পুরাণ । শরীর হত হইলে ইহা] শরীরের সহিত হত হয় না।” শ্বেতাশ্বতর 
ভ্রুতিও বলেন--“জ্ঞাচ্জো দ্বাবজাবীশা নীশাবজা-ইত্যাদি ॥ শ্বেতাশ্বতর॥১।৯1-__সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর (কর্ম) এবং 
অল্লঙজ্ঞ জীব এবং জীবের ভোগ্যা। প্রকৃতি -ইহ'র! সকলেই অজ (জন্মরহিত)।” নিত্যত্বা তাভ্যঃ _- 
শ্রুতি ও স্মৃতি-এই উভয় হইতেই জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা জানা যায়। চ- চেতনত্ং চ-শব্দাৎ। 
চ-শব্দে জীবাতআ্মার চেতনত্ব বুঝায়। “নিত্যে! নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌॥ শ্বেতাশ্বতর ।৬১৩।-_নিত্যেরও 
নিত্য (নিতাতা-বিধায়ক) চেতনেরও চেতন (চেতনা-বিধায়ক)।” “অজো নিত্য: শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ। 
গীতা।২২০। _.অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ 1” জীবাত্মার নিত্যন্থ এবং চেতনত্ব-সম্থন্ধে এইরূপ শ্রুতি 
ও স্মৃতির প্রমাণ আছে। (গোবিন্দভাষ্)। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে_ জীব যদ্দি নিত্যই হয়, তাহার ঘদি জন্ম-মৃত্যু না-ই থাকে, তাহা 
হইলে লৌকিক জগতে প্রা্ণীদিগের জন্ম-মৃত্যু দৃষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন -_ 
“এবং সতি জাতো বন্দরদত্তে। মৃতশ্চেতি যোইয়ং লৌকিকো! ব্যবহারো যশ্চ জাতকশ্মাদিবিধিঃ ম তু 
দেহাশ্রিত এব ভবেৎ।-. যজ্জদত্তের জন্ম হইয়াছে, যজ্জদত্তের মৃত্যু হইয়াছে__এই যে লৌকিক ব্যবহার 
এবং লোকের যে জাতকশ্মাদির বিধি, তাহা! কেবল দেহাশ্রিত জীব-সম্বন্ধে, অর্থাৎ জীবাত্বা যে-দেহ 
আশ্রয় করে, সেই দেহ-সন্বন্ধে ; জীবাত্মাশ্রিত দেহেরই জন্ম-সৃত্যু-আদি, জীরাত্মার নহে ।” বৃহদারণ্যক- 
্রুতিও বলেন-“দ বা অয়ং পুরুষে! জায়মানঃ শরীরম্‌ অভিলম্পন্ধমানং স উৎক্রামন্‌ ভিয়মাগ ইতি। 
--সেই এই পুরুষ (জীব) জন্মসময়ে দেহ প্রাণ হয়, মৃত্যুকালে দেহ হইতে উতক্রমণ করে ।” ছান্দোগ্য- 
জঁতিও বলেন “জীবাপেতং বাব কিলেদং ভ্রিয়তে ন জীবো। ভরিয়ত্ত ইতি ।-_জীবের মৃত্যু নাই, জীব হইতে 
বিশ্লিষ্ট দেহেরই মৃত্যু (ধ্বংস) হয়|” (গোবিন্দভাষ্য)। 


রা [১১৯৭ ] 


জীবের নিত্য পৃথক অস্তিত্ব] প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতব [ ২২২-অক্থ 


অস্তান্ ভাষ্যকারগণও তাহাদের ভাষ্যে জীবাত্বার নিত্যত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
এইক্সাপে জানা গেল _ভীবাত্বার জম্মও নাই, মৃত্যুও নাই । জীবাজ্মা নিতা। প্রাকৃত দেহেরই 
জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। 


২২। জীবাত্াল্প নিত্য পুথক্ক অঅস্ভিত্ত 

জীবের অণুত্ব যখন তাহার স্বরূপগত, তখন তাহ। নিষ্যও; যেহেতু, কোনও অনিত্য বা 
আগন্তক বন্ধ স্বরূপের অন্তভূক্তি হইতে পারে না। সুতরাং অুত্ব যখন জীবের স্বূপগত, তখন সর্ব্বাবস্থাতেই 
_সংসারী অবস্থাতেই হউক, কি মুক্ত অবস্থাতেই হউক, সকল অবস্থাতেই--জীব থাকিবে অগু- 
পরিমিত) এই অথুপরিমিত রূপে সব্বাবস্থাতেই তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে । এ সম্বন্ধে শান্ত 
প্রমাণও আছে। 
শর্তি প্রমাণ 

“মমৈবাংশো জীবলোকে”ইত্যাদি গীতা || ১৫৭॥- গ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বগদেব 
বিদ্যাভ্যণ একটা শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। তাহা এই। “স বা এষ ত্রহ্ষনিষ্ঠ ইদং 
শরীরং মর্ত্যমতিস্থজয ব্রচ্মাভিসংম্পদ্য ব্রন্ষণা পশাতি ব্রহ্মণ! শণোতি ব্রহ্মণোবেদং সর্বমন্থভবতীতি 
মাধ্যন্্িনায়নশ্রুতেঃ | -ব্রহ্মনিষ্ঠ বাক্তি এই মর্তা শরীর পরিত্যাগ করিয়া যখন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে, 
তখন তিনি ব্রহ্মথারাই দর্শন করেন, ব্রন্দ্বারাই শ্রবণ করেন, ব্রহ্ম দ্বরাঁই এই সমস্ত অন্ভব করেন। 
মাধ্যন্দিনায়ন শ্রতি।” ইহা হইতে জান! গেল- মুক্ত অবস্থাতেও জীব দর্শন-শ্রবণাদি করিয়া থাকে। 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব না থ।কিলে দর্শন-শ্রবণাদি সম্ভব নয়। 

সৌপর্ণ-শ্রুতিও বলেন -“যুক্তা অপি হি এনম্‌ উপাসত ইতি সৌপর্ণ-শ্রুতো 118১১২।-্রক্ষ- 
সৃত্রের গোবিন্দভাষাধূতশ্রুতিবচন ॥-_মুক্ত পুরুষেরাও ইহার ( পরব্রহ্ম ভগবানের ) উপাসন। করেন।” 
মুক্তাবস্থায় পৃথক, অস্তিত্ব না থাকিলে উপাঁদন করিবে কে? 

তৈত্থিরীয়-শ্রুতি হইতে জানা যায় _“রলো বৈ দঃ । রসং হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি ॥ ব্রন্থাব্ী 
॥৭॥ _তিনি (ত্রহ্গ) রস-্বরূপ। রস-ন্বরূপ্কে পাঁইলেই জীব আনন্দী হয়।” মুক্তা বস্থাতেই রসম্বরূপ 
্রদ্মকে পাওয়া যায়, তৎপৃরব্রে নহে। ভীহাকে পাইলেই জীব “আনন্দী” হয়, একথা ই শ্রুতি বলিয়াছেন 
তাহাকে পাইলে জীব “আনন্দ” হয় - একথ। শ্র্তি বলেন নাই । আনন্দ এক বস্ত, আনন্দী আর এক 
বস্তু; যেমন ধন এক বস্ত্র, ধনী আর এক বস্ত। শ্ুৃতরাং “মনন্দী”-শব্দই মুক্ত জীবের পৃথক, অস্তিত্ব 
চিত করিতেছে। 

তৈত্তিরীয়-শ্রতি আরও বলিয়াছেন__“ব্রক্ষবিদি আপ্লোতি পরম্। ক যোবেদনিহিতং 

। গুছায়াং পরমে ব্যোমন্‌। সোহঞ্সতে সর্র্ধান্‌ কামান্‌ সহ ব্রহ্মা বিপশ্চিতেতি ॥ ত্রক্মানন্নবল্লী ॥২1১। 
। ব্রক্ষবিদ্ব্াযক্তি পরব্রদ্ধকে প্রান্ত হয়েন। *ঞ*%। চিত্ত-গুহায় অবস্থিত পরত্রদ্ধকে যিনি জানেন, তিনি 


[ ১১৯১ ] 


জীরের নিত্য পৃথক্‌ অস্তিত্ত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [২২২-আমু২ 


্রন্মের সহিত সমব্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন।” এন্থলে মুক্ত জীবের পৃথক, অস্তিত্ব সুচিত হুইয়াছে। 
পৃথক, অস্তিত্ব না থাকিলে ভোগ করা সম্ভব হয় না। 


মুক্তজীব-দন্বন্ধে বৃহদারণ্যক-শ্রতি বলিয়াছেন-__-“তদ্‌ যথা প্রিয়য়া স্ত্িয়া সম্পরিঘক্তে! ন বাহাং 
কিঞ্চন বেদ নান্তরম্‌, এবময়ং পুরুষঃ প্রাজ্জেনাত্বন! সম্পরিষ্বক্তো! ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌॥8।৩।২১।-_ 
প্রিয়। স্ত্রী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া! লোক যেমন ভিতরের ও বাহিরের কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রুপ 
এই পুকষ৪ প্রাজ্ঞ-পরমাত্ম। কর্তৃক আঙ্িঙ্গিত ( পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত ) হইয়া ভিতরের ও 
বাহিরের কিছুই জানিতে পারে না।” প্রেয়সী পত্বীকর্তক আলিঙ্গিত পুরুষ আনন্দ-তন্ময়তা বশতঃই 
অন্ত কোনও বিষয় জানিতে পারে না; আলিঙ্গনের ফলে তাহার পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় ন। 
তদ্রপ আনন্দ-স্থরূপ, রসম্বরূ্প পত্রন্দের সহিত মিলিত হইলেও মুক্তজীব আনন্দ-তম্ময়তাবশতঃ অগ্থ 
কিছু জানিতে পারে না, অন্য কোনও বিষয়ে ভাহাগ অনুসন্ধান থাকে না। দৃষ্টান্বের সাদৃষ্যে বুঝা 
যায়__মুক্ত জীবের পৃথক. অস্তিত্ব লোপ পায় না। পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হইলে আনন্দ-তন্মযূত! জন্মিবে 
কাহার ? «ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ঠএই বাক্য হইতেই বুঝ! যায়_তীহাঁর অস্তিত্ব থাকে, অন্য 
বিষয়ে অন,সন্ধানমাত্র থাকে না। 


মুক্তজীব-সম্বন্ধে ছান্দোগ্য-শ্রুতিও বলিয়াছেন_“ন বা এষ এবং পশ্যন্লেবং মন্বান.এবং 
বিজ্ঞান আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়তবতি তস্য সর্ব্বেধু লোকেষু কামচারো 
ভবতি ॥৭২৫।২।__মেই এই উপাসক এই প্রকার দর্শন, এই প্রকার মনন, এই প্রকার অনুভব 
করিয়া আত্মরতি, আতত্মক্রীড়, আত্মমিধুন ও আত্মানন্দ হয়েন। তিনি স্বরাজ হয়েন; তিনি 
ইচ্ছান,লারে সমস্ত লোকে গমন করিতে পারেন” 


শ্রীপাদ আনন্দগিরি উক্ত শ্রুতিবাক্যের শঙ্কর-ভাষ্ের টাকায় লিখিয়াছেন জীবনুক্তিমুক্ত 
বিদেহমুক্তিং দর্শর়তি -স ইতি। স্বরাজ্যং নিমিতস্তীকৃতা ফলাস্তরমাহ__ঘত এবমিতি |” ইহাতে বুঝ 
যায়_-“তিনি স্বরাজ, হয়েন, ইচ্ছানুসারে সকল লোকে গমন করিতেও পারেন”-_ এই সকল হইতেছে 
বিদেহ-মুক্তির অবস্থার কথা । ইহা হইতে জানা গেল - বিদেহ-মুক্তি-অবস্থাতেও জীবের পৃথক, 
অস্তিত্ব থাকে। 


বৃসিংহপূর্বতাপনী-শ্রুতির “যন্মাদ যং সর্ধধে দেবা নমস্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মাবাদিনস্চ | ২1৪।৮- 
বাক্যের ভাষ্ো শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন- মুক্তা অপি লীলয়া 'বগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং ভজস্তে ।” 
পুরের্বই [ ১২৬৮ খ (৩)-অনুচ্ছেদে ] এই ভাষ্যবাক্যটা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে 
প্রদণিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্কর এ্থলে সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীরদের ভগবদ্ভজনের কথাই 
বলিয়াছেন। ভক্তির কৃপায় ( লীলয়।) সাধুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তড জীবও ভজনের উপযোগী দিব্য দেহ 
লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন_একথাই শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে জান। যায়। ইহা হইতে ॥ 


[ ১১৯২ ] 


জীবের নিতা পৃথক্‌ অস্তিত্ব ] প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতব [ ২২২-আস্থু 


জান! গেল _সাধুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত অবন্থাতেও জীবের পৃথক, অস্থিত্ব থাকে; তাহা! না হইলে ভগবদৃ- 
ভজনের জন দেহ ধারণ করিবে কো? 
এ-সমস্ত আর্গতবাক্য হইতে জান। গেল-_যুক্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে। 
স্থৃতিপ্রমাণ 
“মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সলাতনঃ॥ গীত1॥১৫।৭।”-এই গীতাবাক্যে জীবন্বরূপকে-_ 
সুতরাং জীবের অণুত্বকেও - সনাতন ব1 নিত্য বল! হইয়াছে । জীবাস্মা শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-কণ অংশরূপেই 
সনাতন বা নিত্য এবং এতাদৃশরূপে নিত্য বলিয়া মুক্তাবস্থাতেও যে জীবের চিৎকণ অবস্থা থাকে, 
বিভূ হইয়| যায় না, তাহাই বুঝা যায়। জীব স্বজপে যখন চিৎকণ, তখন কখনও বিভূ ব 
মধ্যমাকার হইতে পারে ন!, কেননা, বিভূ ব। মধ/মাকার হইলেই স্ববূপেব ব্যত্যয় হইয়। যাইবে 
কিন্তু কোনও বস্তরই স্ববূপের ব্যতায় হইতে পারে না। মুক্তাবস্থাতেও জীব যদি চিৎ-কণই থাকে, 
তাহ! হইলে সহজেই বুঝা যায় যে, তখনও তাহার পৃথক. অস্তিত্ব থাকে । 
গীতায় শ্রীকৃষ্চ আরও বলিয়াছেন__ 
“তক্ত্যাত্বনশ্তয়া শক্য অহমেবংবিধোইজ্জুনি। 
জ্ঞাতুং দ্রষ্টঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্ট,ঞ্চ পরস্তপ 1১১1৫৪॥ 
-হে পবস্তপ অজ্জুন! অনন্যা ভক্তি দ্বারাই এবংবিধ আমাকে তত্বতঃ জানিতে পারা যায়, 
তত্বতঃ দর্শন কবিতে পারা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।” 
পরব্রহ্দ ভগবানের তত্ব-জ্গানেই মুক্তি লাভ হয়। তত্বতঃ দর্শন এবং তাহাতে প্রবেশ- 
এই হুইটী হইতেছে যুক্তি লাভের পরের অবস্থা-বৈচিত্রী (১1২।৬৮ক অনুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য )। তাহা 
হইলে, এই গীতাবাক্য হইতে জানা গেল-__মুক্ত জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে , নতুবা, দন 
করিবে বে, প্রবেশই বা করিবে কে! 
গীতার অন্যত্রও এইবূপ উক্চি দৃষ্ট হয় £__ 
“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাঁবান্‌ যশ্চাশ্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতে। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ ১৮1৫৫॥ 
-শ্ত্রীকক বলিতেছেন, আমি পরিমাণতঃ যতখানি এবং স্বরূপতঃ যাহা, তাহা ভক্তিদ্বারা 
জান! যায় । আমাকে বথার্থরূপে__তত্বতঃ- জানিয়। তদনস্তর আমাতে প্রবেশ করিতে পার যায়।” 
এ-স্থলেও মুক্ত জীবের পথক্‌ অস্তিত্ব স্চিত হইয়াছে। পথক্‌ অস্তিত্ব না থাকিলে 
প্রবেশ করিবে কে? 
মুক্ত জীবের পথক্‌ অস্তিত্বের কথা বিষুপুরা গেও দৃষ্ট হয় । 
“বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যস্তিকং গতে। 
আত্মনো ত্রক্মণে। ভেদমসম্ং কঃ করিব্যতি ॥ ৬৭1৯৪ ॥ 


এ |] ১১৯৩ ] 
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জীবের নিত্য পৃথক্‌ অস্তিত্ব] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২২২-জনু 


--বিশেষরূপ ভেদের জনক অজ্ঞান আত্যস্তিকরূণপে বিনষ্ট হইলে, জীবাত্ব1! ও ব্রন্দের 
যে ভেদ; তাঁহকে কে অস্তিত্বহীন করিবে? অর্থাৎ কেহই করিবে ন11” 

ভ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার পরমাত্মসন্দর্ডে এই বিষুপুরাণ-প্লোকের আলোচনায় 
লিখিয়ছেন_-€ দেবত্ব-মন্তুষ্যত্বাদিলক্ষণো! বিশেষতো। যো৷ ভেদঃ তন্য জনকেহপি অঙ্ঞানে নাশং গতে 
পরমাত্মনঃ সকাশাৎ আত্মনে। জীবস্য যো ভেদ: স্বাভীবিক:, তং ভেদং অসস্তং কঃ করিষ্যতি? 
অপি তু সম্তং বিদামানমেব সর্ব: করিষ্যতীতার্থ:। উত্তরত্র পাঠেনাসস্তং ইত্যেতস্য বিধেয়্থাদন্থথার্থ; 
কষ্টন্থষ্ট এবেতি মোক্ষদশায়ামপি তদংশত্বাব্যভিচারঃ ন্বাভীবিকশক্তিত্বাদেব ॥ বহরমপুর ॥১২৮-২৯ পষ্ঠী ॥% 

তাৎপর্য । শ্লোকস্থ িবিভেদ'-শবের অর্থ হইতেছে-_বিশেষরূপে ভেদ। বিশেষপ 
ভেদ কি 1-_দেবত্ব-মনুষ্যত্ব-লক্ষণ ভেদই হইতেছে বিশেষ ভেদ। একই জীবাত্বা কর্মফল অনুসারে 
কখনও দেবদেহে, কখনও বা মনুষ্যদেহে অবস্থান করিয়া থাকে । এইরপে একই জীবাত্মার 
বিভিন্ন দেহে অবস্থান-কালে দেহের ভেদ থাকিলেও বস্ততঃ জীবাত্মার ভেদ নাই। তথাপি দেহে 
আত্মবুদ্ধিবশতঃ লোকে মনে করে, জীবাত।রও ভেদ আছে; কেননা, দেহাত্ববুদ্ধি জীব যখন 
দেহকেই আত্ম (জীবাত্মা) বলিয়। মনে কবে, তখন দেহতেদে জীবাত্মার ভেদ.মনন তাহার 
পক্ষে অন্থাভীবিক নহে। এইরূপ দেহে আত্মবুদ্ধি - সুতরাং দেহতেদে জীবাত্মার তেদ-মনন 
হইতেছে অজ্ঞানের ফল। এইরূপ ভেদবুদ্ধির হেতু অজ্ঞান দূরীভূত হইলেও-_যে অজ্ঞানবশতঃ 
লোক দেব-মনষ্যা্দি বিভিন্ন দেহে অবস্থিত একই জীবাত্বাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সেই 
অজ্ঞান দূরীভূত হইলেও--পরমাত্মা ও জীবাত্বার মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদ বিদ্ধমান আছে, 
তাহ! কে অন্থীকার করিবে ?-_অর্থাৎ কেহই অন্বীকীর কবিতে পারে না। মায়াজনিত অজ্ঞান 
দেহেতে আত্মবুদ্ধি জগ্মাইয়৷ দেব-মন্,ব্যা্দি বিভিন্ন দেহে অবস্থিত একই জীবাত্মাকে বিভিন্ন বলিয়া 
ধান জন্মায়, কিন্তু সেই অজ্ঞান পরমাত্া ও জীবাত্বার ভেদ-স্ান জন্মায় না। সুতরাং সেই 
অঙ্ঞানের তিরোধানে দেবমনুয্যাদ্দি দেহে অবস্থিত একই জীবাত্মা৷ সন্বস্ধীয় ভেদজ্ঞানই তিরোহিত 
হইতে পারে; কিন্তু পবমাতআ ও জীবাত্মার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইতে পারে না; কেননা, 
পরমাত্মা ও জীবাত্মার তেদজ্জান সেই অজ্ঞান-প্রস্থত নহে। এই ভেদ হইতেছে স্বাভাবিক । 
অনাদিবহির্প,খ সাংসারিক জীব ত্রদ্মাসপ্বন্ধে অজ্ঞানবশতঃপরমাত্মাকে জানিতে পারে না, সুতরাং পরমাত্মার 
সঙ্গে জীবাত্মার ভেদ বা অভেদের কথাও জানিতে পারে না। বহির্দখত! দূরীভূত হইলে__ 
ন্বতরাং সেই অজ্ঞানও দুরীডূত হইলে জীব পরমাত্মাকে জানিতে পারে, নিজের স্বরূপও জানিতে 
পারে; তখন এতছুভয়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদ নিত্য বিদ্মীন, তাহাও জানিতে পারে। 
তখন পরমাম্মা ও জীবাত্মার মধো যে ভেদ বিষ্তমান, তাহা আর অস্বীকার করতে পারে ন|। 
ইহাই হইতেছে ক্লোকের তাৎপর্য । 

ক্লোকটীর শেষার্ঘ হইতেছে এইরূপ--'আখ্নে! ব্রচ্ষণে! তেদমসন্তং কঃ করিষাতি--_জীবাত্ব! 


[ ১১৪৪ ] 


জীবের নিত্য পৃথক্‌ অস্তিত্ব ] ্রন্থানত্রয়ে ও গোঁড়ীয় মতে জীবতদ্ব [ ১২২২-আন 


ও অ্ত্র্দের মধো যে ভেদ, তাহাকে অস্তিত্বহীন (অসস্তং) ফে করিবে? এই বাক্যে “জীবাক্ম। ও ত্রচ্ষের 
ভেদ”-এই অংশটা পুর্বে বসিয়াছে বলিয়। হইতেছে অনুবাদ (জ্ঞাত বস্তু), আর “অসস্তং কঃ করিষ্যতি__ 
অবিষ্ঠমান কে করিবে,” এই অংশটী পরে বসিয়াছে বলিয়া হইতেছে বিধেয় (জ্ঞাত বস্তু), অর্থাৎ 
জীবাক্মা-পরমাত্মার ভেদ ( অর্থাৎ অভেদের অবিগ্মানত। ) স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান, ইহাই হইতেছে 
বিধেয় ধা সাধ্যবস্ত। বাক্যরচনার শাস্ত্রীয় বিধি অন্থুদারে অন্ুবাদই আগে বসে, তাঁর পরে বসাইতে 
হয় বিধেয়কে | একই বীতি অনুসারে জানা গেল, জীবাত্মা ও পরমাত্মব ভেদ যে স্বাভাবিকভাবে নিতা 
বিদ্যমান, ইহাই হইতেছে উল্লিখিত বাক্যের প্রতিপাদ্য । সুতরাং ক্লেরকেব যে অর্থটাপূর্বে প্রকাশ 
কর! হইয়াছে, তাহাই স্বাভাবিক অর্থ। অন্তকপ অর্থের কল্পনা হইবে কষ্টকল্পনামা্ত। 

এইবূপে উল্লিখিত বিষুপুরাণ-ষ্লোক হইতে জান! গেল, জীবাত্ম। পরমাস্বার স্বাতাবিকী শক্তি 
বলিষা! এবং সেই হেতু জীবাত্বা পরমাত্জার অংশ বলিয়া মোক্ষদশ।তে৪ তাহ।র পরমাত্মাংশন্ের 
ব্যভিচাব হয় না, মোক্ষদশ।তেগ পরমাত্মার অংশকপে জীবাত্বা পবমাত্ম হইতে পৃথক্রূপেই 
অবস্থান করে। 

পরমাত্মসন্দভের অমন্ত্রও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন_-“দেব-মনুষ্যাদিনামক্কপ- 
পরিত্যাগেন ভন্মিন লীলেইপি স্ববপভেদোইস্ত্যেব তত্বদংশমদ্ভাবাৎ ॥ পরমাত্মসন্দত% ॥ বহরমপুর । 
১৫৭ পৃষ্ঠ। ॥__দেব-মনুষ্য।দি-নামরূপ পরিত্যাগপূর্বক ত্রন্মে লীন হইলেও জীবাত্মার স্বরূপ-ভেদ থাকেই । 
যেহেতু, জীবাত্মা হইতেছে ব্রদ্মের অংশ |” 

এইরূপে ম্মতিপ্রমাণেও জান! গেল মুক্তজীবেবও পৃথক্‌ অস্তিত থাকে। 


ব্রঙ্গাসুত্র-প্রজ্মাপ 

“অন্ত্যাবশ্হিতেশ্চ উভয়নিত্যত্বাদবিশেষ: ॥২২।৩৬।,-এই ব্রন্গনূত্রে বল। হইয়াছে, অস্ত্য বা 
শেষ অবস্থায়ও মোক্ষ লাভের পরেও) জীবাত্বা যেভাবে অবস্থান করে, সেই সময়ে আত্মা ও আত্মার 
পরিমাণ-এই উভয় পদার্থের নিত্যত্বহেতু “অবিশেষঃ”-কোনও বিশেষ থাকে না, মোক্ষের পুর্বে ও 
পরে জীবাত্মার পরিমাণের কোনও পার্থক্য হইতে পারে না । এইরূপে এই ব্রন্মস্ত্র হইতে জান! 
গেল_ মোক্ষের পরেও জীবাত্মা অণু-পরিমিতই থাকে, সৃতবাং মোক্ষবস্থাতেও জ্গীবাত্মার অপুরূপ পৃথক 
অস্তিত্ব থাকিবে। 

“আপ্রায়ণাৎ তত্ঞাপি ছি দৃষ্টম্‌ 191১1১২।৮-এই ত্রহ্গসৃত্রের ভাষ্যে গোবিদ্দভাব্যকার শ্ীপাদ 
বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-__-“আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপধ্যস্তমুপাসনং কাধ্যমিতি | তত্রাপি মোক্ষে চ, 
কুত;ঃ হি যত: শুতো তথা দৃষ্টম্‌। শ্রচতিশ্চ দগিতা। সর্ববদৈনমুপাসীত যাবনমুক্তিঃ। মুক্তা অপি 
. হেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণঞ্রতো। | তত্র তত্র চ যহুক্তং তত্রাস্থঃ। মুক্তৈরুপাসনং ন কাধ্যং বিধিফলয়োর- 


ই 
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জীবের নিত্য পৃথক্‌ অস্তিত্ব] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ২২২-অঙ্গ 


ভাবাৎ। সত্যং তদা বিধাভাবেহপি বন্তুসৌন্দর্যা-বলাদেব তৎ প্রবর্ততে। পিশ্তদগ্ধস্য সীতয়া 
পিত্বনাশেইপি সতি ভূয়স্তদান্বাদবৎ। তথাচ সার্্বদিকং ভগবছুপাসনং সিদ্ধম্‌ ” 

তাৎপর্ধ্য। “আপ্রায়ণাৎ”-_যুক্তিলাভ পধ্যস্ত অবস্থাই উপাসন! করিতে হইবে। “তত্রাপি” 
- তত্র মোক্ষাবস্থায়) অপি (৭)-_-মোক্ষাবস্থাতেও- অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও-উপাসন! করিবে। 
“হি”-যেহেহুদদৃষ্টম্৮_আতিতে সকল সময়েই উপাসনার বিধি দৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন_-“যে পর্যন্ত 
মুক্তি লাভ না হয়, সে পধ্যস্ত সর্বদাই ইহার (ব্রদ্মের) উপাসনা করিবে । সৌপর্ণ-শ্রুতি বলেন--মুক্ত 
পুরুষেরাও ইহার উপাসনা করেন! প্রশ্ন হইতে পারে-_ মুক্তির পরেও উপাসনার বিধিই বা কোথায়, 
ফলই বাকি? উত্তরে বলা যায়-_মুক্তির পরেও উপাসনার বিধান (অর্থাৎ কিভাবে উপালনা করিতে 
হইবে, তাহার বিধান) না থাকিলে ও (এবং বিধান নাই বলিয়া ফলের কথা না উঠিলেও), বস্তুসৌন্দর্য্য- 
বলেই যুক্ত পুরুষ ভজনে প্রবন্তিত হয়েন) যেমন মিষ্্রী খাওয়ার ফলে পিত্তদগ্ধ ব্যক্তির পিত্ত নষ্ট হইয়া 
গেলেও মিষ্রীর মিষ্টতে (বন্তসৌন্দর্যে) আকৃষ্ট হইয়া! মিশ্রী ভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রুপ ৷ তাৎপর্য এই 
যে, পরব্রক্ম ভগবানের সৌন্দর্ধ্য-মাধুর্ধ্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়াই যুক্ত ব্যক্তিও তগবদ্ভজন করেন, এমনই 
পরম-লোভনীয় হইতেছে ভগবানের সৌন্দ্ধ্য-মাধূর্া ৷ 

এ-ম্থলে, মোক্ষলাভের পরেও মুক্তজীবের ভগবদৃভজনের কথ! জান! যায়। তাহাতেই 
বুঝ। যাঁয়-তখনও, মুক্তাবস্থায়ও, জীবের পৃথক, অস্তিত্ব থাকে, নচেৎ ভজন করিবে 
কিরূপে? 

ধমুক্ত! অপি লীলয়। বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং ভজস্তে” -ন্বসিংহপূর্ব-তাপনীর ভাষ্যে শীপাদ 
শঙ্করের এই উক্তিটা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । গ্োবিন্দভাব্যের তাতপর্য্যও শ্রীপাদ শঙ্করের এই 
উক্তির অনুরূপ | 

“যুক্তোপন্থপ্যব্যপদেশাৎ 1১1৩1২1৮__এই ব্রন্দস্ত্রের ভাষ্যে শীপাদ মধাচার্য্য বলিয়াছেন _ 
“মুক্তানাং পরম। গতিঃ-_ক্রন্ধ মুক্তপুরুষদিগেরও পরম! গতি।” আীপাদ জীবগোস্বামী তাহার সর্বব- 
সন্াদিনীতে ( ১৩* পুঃ) এই ব্রন্বস্থত্র সন্থন্ধে লিখিয়াছেন__“মুক্তানামেব লতামুপস্যপ্য ব্রহ্ম ঘদি স্তাৎ 
তদেবারেেশেন সঙ্গচ্ছতে ৷ ব্রহ্ম মুক্ত-সাধুদিগেরও উপন্থপ্য অর্থাৎ গতি, এইরূপ অর্থ করিলেই অকুেশে 
অর্থসঙ্গতি হয়।” 

মোক্ষাবস্থায় যে জীবের পৃথক. অস্তিত্ব থাকে, এই ব্রন্মস্ত্র হইতেও তাহা জানা গেল। 

এই স্তরের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত কয়েকটী প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধ ত হইতেছে । তিনি 
লিখিয়াছেন-- 

“ভিদ্যতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিদ্যস্তে সর্্বসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়স্তে চাস্য কর্পাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরা'বরে ॥৮ 
ইত্যুক্ত!। ব্রবীতি-- 
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বানা সংখ্যার অনন্ধ 1. স্থানে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [ ২২৩-অন্ু 


প্ত্খা বিা্লামরপাহিযু্ত পরাৎপরং পুরুষমূপৈতি দিব্যম্প-ইডি। ব্রদ্ণস্চ মুক্তোপক্প্যত্ং 
প্রসিদ্ধং শানে 
“্যদা সবে প্রমুচ্যস্তে কাম! যেহস্য হাদি স্থিতাঃ। 
অথ মর্থ্যোহম্বতো। ভবত্যত্ত ব্রহ্ম সমশতে ॥* 
তাৎপর্য্য। "্পরব্রদ্ষের দর্শনলাভ হইলে হাদয়গ্রস্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সংশয় দুরীভূত হয় এবং 
(প্রারবব্যতীত ) সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়”-__- একথা বলার পরে শ্রুতি ধলিয়াছেন-_্রহ্মবিদ, ব্যক্তি 
নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন।” ব্রহ্ম যে মুক্তপুরুষের উপস্থপ্য 
(প্রাপ্য ), তাহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। যথ! শাস্ত্র বলিতেছেন-_“যখন হৃদয়স্থিত সমস্ত বাসন! দূরীভূত 
হয়, তখন জীব অমৃত হয়, ব্রন্মকে সম্যক রূপে ভোগ করে 1 
শ্রীপাদ শঙ্কর “উপস্থপ্য”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন__পপ্রীপ্য।” ব্রহ্ম হইতেছেন যুক্ত পুরুষ- 
দরিগের প্র্যপ্য। প্রাপ্তির কর্তা হইতেছেন-__মুক্ত পুরুষ ; আর কন্মন হইতেছেন ব্রন্ধা। ইহাদ্বারাও মুক্ত 
পুরুষের পৃথক. অস্তিত্ব সুচিত হইতেছে ৷ আরও বলা হইয়াছে--মুক্ত পুরুষ ব্রন্মকে সম্যক রূপে ভোগ 
করেন ( সমশ্,তে ), অর্থা রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ব্রদ্মের আনন্দ এবং রস (মাঁধূ্ধ্যাদি ) আন্বাদন 
করেন। ইহাদ্বারাঁও মুক্ত জীবের পৃথক, অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। যুক্ত জীবাত্মার পৃথক, অস্তিত্ 
মা থাকিলে আনন্দের ও রসের আস্বাদন করিবে কে? 
এইরূপে, প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ হইতে জানা গেল_-মোক্ষাবস্থাতেও জীবাত্ার পৃথক, অস্তিত্ব 
থাকে৷ জীবাত্মা যখন নিত্য, তখন 'ভাহার এই পৃথক, অস্তিত্বও নিত্য। 


২৩। জাীব্াখ্ঘা লংখ্যান্স জমনম্ 

জীবের ব্বরূপগত অণুত্ব হইতেই তাহার সংখ্যার অনস্তত্ব সচিত হইতেছে । এই বরন্ধাণ্ডে 
আমরা অনস্তকোটা দেহধারী জীব দেখিতেছি। তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই অণুরূপে জীবাত্মা 
বিদ্যমান। অনস্ত কোটা দেহে অনস্ত কোটী জীবায়। | সুতরাং জীবাত্মার সংখ্যাও অনস্ত। এ-সন্বদ্ধে 
শান্্ীয় প্রমাণও বিদামান। তাহাই প্রদর্িত হইতেছে। 

শ্রুতিগ্রমাণ জীবাত্ম! সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন_ 
“বালাগ্রশতভাগসা শতধ! করিতস্য চ। 
ভাগে জীবঃ স বিজ্দেয়ঃ স চালস্ত্যায় করতে 1৫৯॥ 

- কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া, তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগ করিলে, 
তাহার এক ভাগের যাহা পরিমাণ, জীবের পরিমাণও তাহার তুল্য। সেই জীব আবার অনন্ত ।” 
. :.... এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মাকে “অনন্ত” বলা হইয়াছে । এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই “অনস্ত”- 
শবের তাৎপর্য্য কি? 


[১১৯৭ ] 


জীবাত্ম! সংখ্যায় অনন্ত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২২৩-মস্ট 


অস্ত নাই যাহার, ভাহাফেই অনন্ত বল! হয়। কিন্তু “অন্ত”-শকের অর্থ কি? “অন্তু 
শবের অর্থ-শেষ। এই “শেহ”-শবে অন্তিত্বের শেষও (অর্থাৎ ধ্বংসও ) বুধাইতে পারে, সীমার 
শেষও বুঝাইতে পারে এবং সংখ্যার শেষও বুঝাইতে পারে । শেষ (বা অস্ত)-শবে যদি অস্তিত্ের 
শেষ বুঝায়, তাহা হইলে “অনস্ত'শব্দের অর্থ হইবে--যাহার ধ্বংস লাই, অর্থাৎ যাহা নিত্য। 
আর, “অস্ত”-শবে সীমার শেষ বুঝাইলে “অনস্ত”-শব্দের অর্থ হইকে_-যাহার সীমার শেষ নাই, 
অর্থাৎ যাহ! অসীম বা বিভূ (সর্ববব্যাপক )। আবার “অস্ত”*শন্দে যদি সংখ্যার শেষ বুঝায়, তাহ! 
হইলে “অনস্ত"-শবের অর্থ হইবে-_যাহাঁর সংখ্যার শেষ মাই, অর্থাৎ যাহা অসংখ্য । এইরূপে, 
“অনন্ত”-শব্দের তিনটা অর্থ পাওয়া গেল-_-€১) বিভু বা সর্বব্যাপক, (২) নিত্য এবং (৩) অসংখ্য। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই তিনটী অর্থের কোন্‌ অর্থের সহিত, বা কোন্‌ কোন্‌ অর্থের সহিত, 
উল্লিখিত শ্রাতিবাক্যের সঙ্গতি খাকিতে পারে। 

শ্রুতিবাক্যটীর পূর্ববাংশে জীবাত্বার পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বল! হইয়াছে। “ম্বশন্দোম্মা- 
নাভ্যাঞ্চ ॥২৩।২২।”-এই ব্রন্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও উক্ত শ্রুতিবাক্যের পূর্ববাংশ উদ্ধত করিয়া 
জীবাত্বার পরিমাণগত অপুত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, জীবাত্বার পরিমাণগত অপুতব প্রস্থানত্রয়-সম্মত 
(২১৯ অনুচ্ছেদ অরষ্টবা)। এই অবস্থায়, “অনন্ত”-শব্দের '“বিভূ বা সর্ধ্বব্যাপক”-অর্থ উক্ত শ্রুতিবাকোর 
অভিগ্রেত হইতে পারে না। কেননা, তাহাই অভিপ্রেত মনে করিতে গেলে, ইহাও মনে করিতে 
হয় যে, উল্লিখিত শ্রতিবাকাটীতে একই জীবাত্মাকে একই সঙ্গে পরিমাণগত অণু এবং পরিমাণগত 
বিভু বা সর্ব্ব্যাপক বল! হইয়াছে । কিন্তু শ্রতির একই বাক্যে এইরূপ পরস্পববিরুদ্ধ উক্তি থাকা 
ঈম্ভব নয়। সুতরাং “অনস্ত”-শব্দেব “বিতু বা সর্বব্যাপক” অর্থ এ-স্থলে শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত 
হইতে পারে না। 

এক্ষণে অন্য হইটী অর্থ সম্থন্ধে বিবেচনা কর! যাউক। “অনস্ত”-শব্দের প্ধবংমহীন বা নিত্য” 
অর্থ গ্রহণ করিলে অসঙ্গতি কিছু দেখা যায় ন)। কেননা, পরিমাণগত অথুত্ব এবং নিত্যত্ব পরল্পর- 
বিরোধী নহে । বিশেষতঃ, জীবাত্মা যে নিত্য, তাহ! শান্ত্রসম্মত (২২১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

“অনস্ত”-শব্ের “অসংখ্য”-অর্থও শ্ুতিবাক্যের সহিত সঙ্গতিযুক্ত। কেননা, পরিমাণগত 
অথুস্ব এবং অসংখ্যত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে--পরিমাণগত অথুস্ব এবং অসংখ্যত্ব পর্পর-বিরোধী না হইলেই 
কি সি্ধান্ত কর! যায় যে_-জীবাত্ব! সংখ্যায় অনস্ত ? জীবাত্মার অসংখ্যত্ব-সম্বন্ধে শান্্প্রমাণ থাকিলেই 
তাহ! হ্বীকার কর! যায়। 

উত্তরে বল! যায়--জীবাত্বার অসংখ্যত্ব-সম্বন্ধে শাক্জপ্রমাণও দৃষ্ট হয়। তাহ! প্রদশিত 
হইতেছে। 

স্থতিপ্রঙ্গাণ। ভ্রীমদভাগবতের “পরিমিতা ফ্রবাস্তন্ুতৃতা হদি সর্ধবগতান্তহি ন শান্ততেতি, 


[ ১১৯৮ ] 


জীবাত্মা সথ্যায় অনস্ভ ] পরন্থানজয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [ ১২২৩-অন্ 


নিয়ম$1৮-ইত্যাদি ১৮৭।৩০-ক্লোকে জীবাত্বার অসংখ্যস্থের প্রমাণ ৃষ্ট হয়। এই ক্লোকে শ্রুতিগণ 
বলিতেছেন “অপরিমিত এবং গ্রুব দেহী (জীবাত্বা ) সকল যদি সর্বগত হয়, তাহা হইলে শাস্যত। 
থাকে না।” এসস্থলে “সর্ববগত”-শব্দে “বিভূত্ব বা সর্বব্যাপকত্” বুঝাইতেছে ; স্থৃতর1ং “অপরিমিত”- 
শবেও “পরিমাণহীনতা ব1 সর্বব্যাপকত্ব” বুঝাইতে পারে না, কেননা, তাহ হইলে, একই বাক্যে 
একার্থ-বাচক ছুইটী শব প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়! মনে করিতে হয়; তাহ সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। 
স্থৃতরাং এ-ম্থালে “অপরিমিত”-শকের অর্থ হইবে _“সংখ্যার পরিমাণহীনতা বা অসংখ্য?” আর, 
“ফ্রব শব্দের অর্থ “নিত্য 1৮ শ্রুতিগণ যাহ! বলিয়াছেন, তাহার তাংপধ্য এই-_-'ন্ত্য এবং 
অসংখ্য জীবাত্মা যদি সব্বগত ( সবর্বব্যাপক ব1 বিভু ) হয়, তাহ! হইলে শান্ত] লিদ্ধ হয় না, নর্থাৎ 
ভগবান্‌ শাসক বা নিয়ন্তা এবং জীব শাস্য ব! নিয়নত্রণীয়-এই নিয়ম থাকে না|; সুতরাং জীবের বিভুদ্ব 
সম্ভব হয় না1” এ-স্থলে জীবাত্বার সংখ্যা যে অপরিমিত, শ্রতিগণ তাহাই বলিয়াছেন। 

উক্ত শ্রীমদৃভাগবত-শ্লোকের টাকায় শ্ত্রীপাদ জীবগোন্বামী তাহার পরমাত্মসন্দর্ডে 
লিখিয়াছেন__“অপবিমিতা বস্তত এব অনস্তসংখ্য। নিত্যাশ্চ যে তন্ুভূতো জীবাস্তে যদি সর্বগতা 
বিভব: স্থাঃ। তহি তেষাং ব্যাপ্যত্বাভাবেন সমত্বাচ্ছাস্ততেতি নিযমো। ন স্যাৎ ঈশ্বরো নিয়স্তা জীবে! 
নিয়মা ইতি বেদকৃতনিশ্চয়ো ন ঘটতে ইতার্থ:॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর । ১১৭-১৮ পঞ্থা ॥_ 
অপবিমিত অর্থাৎ বন্তত:ই অনস্তসংখ্যক এবং নিত্য (ফ্রব) যে দেহধারী জীবসকল, তাহার। 
যদি সব্বগত, অর্থাৎ বিভু, হয়, তাহ! হইলে তাহাদের ব্যাপ্যত্ব থাকে না, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে 
সমত্বই হইয়া পড়ে (যেহেতু, জীবও বিভূ ঈশ্বরও বিতু , সুতরাং উভয়েই সমান )7 এই অবস্থায় 
জীবের শাস্যত্বের নিয়ম থাকে না। বেদ ইহা নিশ্চয় করিয! বলিয়াছেন যে__ঈশ্বর নিয়স্তা, আর জীব 
তাহার নিষম্য । জীব সর্বগত বা বিভু হইলে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়।” 

এই টীকা! হইতে জান। গেল -জীবাত্বা হইতেছে বস্তুতঃই অনস্তসংখ্যক। 

এইরূপে, শ্রুতি-স্মতি-প্রমাণ হইতে জান। গেল - জীবাত্বা হইতেছে সংখ্যায় অনস্ত। 


| ১১৯৯ ] 


জীবাত্মাঁ জানম্বরূপ ও জ্ঞাড়া গৌড়ীয় বৈষাধ-দর্শন [ ২২৪-অন্ধ 


পঞ্চম অধ্যায় 
জীবাত্মার জ্ঞানম্বরপত্ধ-জঞাতৃতব-কর্ত সব 


২২৪। জাীব্াক্জা। ভত্তান্ম্্ল্সঞপ এনবহ, ভভীতা 

পুর্ব্বেই (২৯ অনুচ্ছেদে ) বল! হইয়াছে, জীবাত্বা চিন্রপ। চিৎ বলিতে জ্ঞানই বুঝায়; 
সুতরাং চিদ্রেপ জীবাত্ম! হইতেছে চৈতন্স্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে-_জীবাত্মা কি কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপই, ন1 কি জ্ঞাতাও। 

শান্তর হইতে জানা যায়--জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা জ্ঞাতাও। এ-স্থলে শান্্প্রমাণ উল্লিখিত 
হইতেছে। 

জ্ঞ: অত এব ॥ ২৩1১৮ ব্রক্মসূত্র জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্বের কথা বলিয়াছেন। 

জীব হইতেছে জ্ঃ--জ্বাতা। অত: এব __শ্রুতি হইতেই তাহ] জান! যায়। 

শ্রুতি প্রমাণ এইরূপ । ছাল্দোশ্য-শ্র্তি বলিয়াছেন_-“যো বেদেদং জিন্ার্ীতি স্‌ আত্মা, 
গন্ধায় শ্রাণম্। অথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি সআত্মাইভিব্যাহাবায় বাক। অথ যে বেদেদং 
শৃণবানীতি স আত্ম শ্রবণায় শ্রোত্রম ॥--৮1১২1৪॥-_যিনি জানেন (অনুভব করেন ) 'আমি আন্বাণ 
(ঘ্রাণ গ্রহণ ) করিতেছি', তিনি আত্মা (জীবাত্বা ); নাসিক তাহাব ভ্রাণ-গ্রহণের উপায়। আর, 
খিনি জানেন, “আমি শব্দ উচ্চারণ করিতেছি”, তিনি আত্ম! ; বাগিক্দ্িয় তাহার শব্দোচ্চারণের উপায় । 
আর, যিনি জানেন, আমি শ্রবণ করিতেছি", তিনি আত্ম! ; শ্রবণেক্দিয় তাহার শ্রবণের উপায়।” 

গম্ধবিশিষ্ট বস্তবব গন্ধ-গ্রহণের অনুভব, স্বীয় বগিন্ড্রিয়ের দ্বারা শব্দ উচ্চারণের অনুভব এবং 
অপরকর্তৃক উচ্চারিত শের শ্রবণের অন্থুভব--এ-সমস্ত হইতেছে জ্ঞাতৃত্বেরই লক্ষণ। জীবাত্মা এই 
সমস্তের অনুভব লাভ করেন বলিয়া জীবাত্বার যে জ্ঞাতৃত্ব আছে, তাহাই জানা গেল। 

জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্জোপনিষ বলিয়াছেন_-“এষ হি ড্রষ্টা স্পরষ্টা শ্রোতা আত! রসয়িতা 
মস্তা বোছধ। কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ॥ ৪1৯--ইনিই (এই জীবাত্মাই) দর্শন-কর্তা, স্পশ কর্তা, 
শ্রোতা, আন্রাণ-কর্তা, রসান্বাদক, মননকর্তা, বোদ্ধা, কত এবং বিজ্ঞানাত্মা ( ইঞ্জিয়ের 
পরিচালক ) পুকষ ।” 

এই শ্রুতি-বাক্যের “বোদ্ধা__যিনি বুঝেন, তিনি"-শকে স্পষ্টভাবেই জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্বের 
কথা বলা হইয়াছে। “দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, আ্াত।”-ইতাদি শকেও জ্ঞাতৃত্ব নুচিত হইতেছে। কেন না, 
দর্শন-স্পর্শনি-শ্রবণাদি ব্যাপারের অনুভব না জন্মিলে দর্শন-স্পর্শ নাদির কর্তৃত সম্ভব নয়। অনুভব 
হইতেছে জ্ঞাতৃত্বেরই ধর্ম । 

এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জান! গেল__জীবাত্মার জাতৃত্ব আছে। 

গোবিন্মভাব্যকার বলিয়াছেন--ণজ্ঞ এবাত্ম। জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃষ্বরূপ এব ।--জীবাস্মা 
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জীধাত্মা জানন্বরূপ ওজ্ঞাতা ] প্রস্থানজয়ে ও গোঁড়ীরমতে জীবন [ ২২৪-আস্থ 


জ্ঞানস্বন্ন্প হইয়াও স্ঞাতৃক্ষরূপই।” তিনি বলেন_“ক্রুতিপ্রমাণ-বলেই জ্রানম্বরূপ জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব 
খ্বীকার করিতে হয়, যুক্তিবলে নহে । “আতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ, _এই ব্রহ্মসূত্রবাক্যই অবলম্বন । জীবাক্ম! 
যে জ্ঞাত এবং জ্ঞানম্বরূপ-__ স্মৃতি হইতেও তাহ] জান! যায়। *জ্ঞ।ত! জ্ঞানস্বরাপোহয়মিতি শ্মুতেশ্চ।” 

গোবিন্দভাষ্যকার ক্মারও বলিয়াছেন-_-“ন চাত্বা জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ স্থখমহমিতি সুক্ঠোথিত- 
পরামশশানপপত্তে: জ্বাতৃত্বশ্রতিবিরোধাচ্চ । তশ্মাৎ জ্ঞানন্বপো জ্ঞাতেতি। জীবাত্বা কেবল 
জ্ঞানস্বরূপই নহে। যদি তাহাই হইত, যদি জীবের জ্ঞাতৃত না থাকিত, তাহা 
হইলে স্তৃপ্োখিত ব্যক্তির পক্ষে- “আমি হুখে ঘুমাইয়াছিলাম”, এইরূপ অন্ূতি সম্ভব হইত না। 
জীবাত্মার জ্বাতৃত্ব স্বীকার না করিলে জ্ঞাতৃত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। 
অতএব জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপও এবং জ্কাতাও ইহাই সিদ্ধান্ত 1” 

শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত ত্রনহ্ষস্ত্রের উল্লিখিতরূপ অর্থ ই করিয়াছেন। 

জ্রীমদৃভগবদৃগ্গীতা হইতেও জীবের জ্জাতৃত্বের কথা জানা যায়। 

“অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যপ্তি জন্তবঃ ॥ গীতা ॥ ৫1১৫ ॥-_(অনাদিবহিম্মরখতারপ ) 
অজ্ঞানের দ্বার। জীবের জ্ঞান আবৃত হইয়া আছে; সেইজন্য প্রাণিসকল মোহ প্রাপ্ত হয়|” 

যে জ্ঞান মপ্রানের দ্বারা আবৃত হইয়। আছে, তাহ হইতেছে জীবের স্বরপগত নিত্য জ্ঞান। 
এই জ্ঞান আবৃত হষ্টয়া মাছে বলিয়াই জীব পরব্রক্ম ভগবান্কে জানিতে পারে না; অজ্ঞান দূরীভূত 
হইয়া গেলে নিত্যসিদ্ধ এই জ্ঞান আপনা-আপনিই ক্ষুরিত হয়, তখনই জীবের ব্রহ্গঙ্জান লাভ হইতে 
পারে । ইহ। হতে বুঝ! গেল _জীবের ষে জ্ঞান অচ্ধানের দ্বারা আবৃত হইয়। থাকে, তাহ! হইতেছে__ 
জীবের জ্ঞাতৃত্ব, এইরূপে উদ্ধত গীতাল্লোক হইতে জানা গেল জীবের বা জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব মাছে। 

শ্রীমদ্ভাগবত হতেও জানা যায়। 

“গুপৈধিবিচিত্রাঃ স্থজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ। 

বিলোক্য মুমুহে সময: স ইহ জ্ঞানগৃহয়া ॥৩1২৬৫॥ 

_যে প্রকৃতি (মায়া) স্বীয় গুণের দ্বারা নিজের সমানবূপ বিচিত্র প্রদ্তা স্থষ্টি করিয়া! থা:কন, 
তাহাকে মবলোকন করিয়! জ্বানের আবরণবরূপ। সেই প্রকতিত্বার! জীব সাঃ মনন্ধ হইয়া পড়ন।' 

টাকায় শ্রীধরপ্বামিপাদ লিখিয়াছেন জ্ঞানং গুঠতে আবুখোতীতি জঞানগৃহা *য়। হাতা 
জ্ঞানকে আবৃত করে, তাহাই জ্ঞানগৃগ্গ, তদ্দারা” এবং “মুযুহে আত্মানং বিস্বৃতব।ন্‌ মুমুহ শবেও 
অর্থ--আত্মাকে বিস্বৃত হয়।” 

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-ক্লেকের আালোচনায় শ্রীজীবগোম্বামিপাদ ভাত” পণনা গ্বসন্দ ও 
লিখিয়াছেন- “অত্র বিলোক্যেত্যনেন মুমুহ ইত্যনেন জ্ঞানগৃহয়েত্যনেন চ পরাভূৃতায়াঃ প্রকৃতেঃ 
তংকুতাদ্‌ অজ্ঞানাচ্চ প্রত্যগ ভূতং হজ জ্ঞানং তত্তস্য স্বরূপশক্তিরেক স্যাদিতি গম্যতে ॥ পরমা ত্মসন্বর্ভঃ ॥ 
বহরমপুর। ৯৫ প্ষ্ঠা॥_এ-্থলে 'বিলোক্য'-শব্দের বারা, 'মুসুহে শবদদ্ধারা এবং 'জ্ঞানগৃহয়া? 
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জীবাত্মার কর্তৃত্ব) গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২২৫-অস্ু 


শবদদ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, পরাভূত! গ্রকৃতি হইতে এবং গ্রকৃতিকৃত অঙ্জান হইতে প্রত্যগ ভূত 
ঘেজ্ঞান, তাহ! হইনেছে জীবের স্বরূপ-শক্তি ( ঘর্থং জীবের দ্বরূপড়ূতা। জ্ঞান শক্তি )।% 

পরমাত্মসন্দমভের অন্যত্রও শ্রীপাদ জীবগো্বামী লিখিয়াছেন--“জ্ঞানমাত্রাযকে। ন চেতি ॥ 
কিং তহি জ্ঞানমাত্রত্বেহপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশবন্তনঃ প্রকাশমাত্্রত্বেহপি প্রকাশমানত্ববং । তাদৃশত্বমপি 
-জজীবাত্ব। কি জ্ঞানমাত্রাত্বক, না কি তাহা নয়? স্যর্যাদি প্রকাশবন্ত্ প্রকাশমাতর ( প্রকাশ-্বরূপ ) 
হইয়াও যেমন প্রকাশমান হয়, তদ্রুপ জীবাত্ম! জ্ঞানমাত্র হইয়াও জ্ঞাত] হয়।” 

“অবিরোধ চন্দনবত 1২/৩/২৩।৮) “গুণাৎ বা আঁলোকবৎ॥ ২৩।২৫।-ইত্যাদি ত্রঙ্গশৃত্রে 
হাদয়ে ভবস্থিত অণুপরিমিত জীবাত্মার মগ্রদেহে যে চৈতগ্তগুণ-ব্যাঞ্ধির কথ! বলা হইয়াছে, সেই 
চৈতম্যঞ্চণই হইতেছে জীবের জ্বাতৃত্বা। কেন না, এই চৈতম্যগ্ণের ব্যাপ্তি দ্বারাই দ্রেহধারী জীব 
দেহের যেকোনও স্থানে সুখ-হুঃখাদির অনুভব লাভ করিতে-_ জ্ঞান লাভ করিতে--পারে। 

এইরপে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ হইতে জান! গেল জীবাত্বা জ্ঞানম্বরূপ হইলেও জ্ঞাতা। কিন্তু 
জ্ঞাতা হইলেও ভী অণুচিৎ বলিয়! তাহার জ্ঞানও__জ্ঞাতৃত্বও_-অল্প। জীব ন্বক্তঙ্ঞ। বিভুচিৎ বলিয়। 
্রহ্ম কিন্তু সর্বজ্ঞ! 


ইডে। আজীন্বাক্সঘান্র বর্ভুত 
ব্রদ্মন্ত্র হইতে জীবের কর্তৃত্বের কথা জানা যায়। তাহ! প্রদগিত হইতেছে। 


স্ক। কপ স্াতআারথন্আাৎ ২৩1৩৩ 

এই স্ুত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর পিখিয়াছেন - “জীব কর্ত।। কেন না, জীবের কর্তৃত্ব 
স্বীকীর করিলেই শাস্ত্রের -শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের--সার্থকতা থাকে। জীব ক্ব হইলেই-_যাগ 
করিবে, হোম করিবে, দান করিবে-ইত্যাদি শাস্্রবিধির সার্থকতা থাকিতে পারে; জীবের কর্তৃত্ব না 
থাকিলে এ-সমস্ত হইয়] পড়ে নিরর9৫থক। প্রশ্নোপনিষদে যে বলা হইয়াছে-_““লীব প্রষ্টা, আতা, মস্তা 
বোদ্ধা, কর্তা, বিচ্ানময় পুরুষ'--জীব কর্ত। হইলেই এই বাক্যও সার্থক হয়।” 

এই স্ুত্রের গোবিন্দভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্াভূষণ লিখিয়াছেন-_ “জীব এব কর্তন গুণাঃ। 
কুতঃ শাস্ত্রেতি। স্বর্গকামে। ঘজেতাত্মীনমেব লো কমুপাসীতেত্যাদিশা স্ত্স্ত চেতনে কর্তরি সতি সার্থক্যাং 
গুণকর্তৃত্বেন তদণর্থকং স্তাৎ। শাস্ত্র কিল ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাগ্য কর্ন তৎফলভোক্তারং পুরুষং 
প্রবর্তয়ডে। ন চ তদ্বুদ্ধিজড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুস্‌।-জীবই কর্তা, মায়িক গুণ কর্তা নহে। 
কেন না, শ্ষর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন” - ইত্যাদি শান্ত্রবাকোর সার্থকতা চেতন কর্তাতেই হৃষ্ট হুয়। 
গুণের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে উক্ত শান্ত্রবাক্যের নিরর্৫ঘকতা ঘটে। যেহেতু, শান্্র-'কর্মই ফলের সেতু? 
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জীবাত্মার কর্তৃত্ব ] প্রস্থানজয়ে ও গৌড়ীয়মতে জীবতত ূ [২২৫-মছু 


এই ক্ষপ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া ফলভোগখাকাজ্ী জীবকে কর্ণ প্রবন্তিত করে । জড মায়ার জড়- 
গুণে তদ্েপ বুদ্ধি উৎপাদনের সামর্থা নাই। চেতন জীবই শাস্তার্থ বুঝিতে পারে, জডগুণ তাহা পারে 
না।” তাই জীবই কর্ত।, মায়িক গুণ কর্তা নছে। 
শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত বেদাস্তৃত্রের উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। অধিবস্ত, 

তিনি একটা প্রশ্বের উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তরও দিয়াছেন। প্রশ্নটী একট । জীবই যদি বাস্তবিক 
কর্ত! হয়, মায়িকগুণ ব! প্রকৃতি যদি কর্তা না-ই হয়, তাহা হইলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কেন বলিলেন -- 
প্রকৃতির গুণই সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে, ভ্রমবশতঃ মায়াবদ্ধ জীব নিজেকে করত? বলিযা মনে কবে? 

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কণ্মাণি সর্ববশঃ | 

অহঙ্কার বিমৃঢ়াত্মা। কত্তহমিতি মন্যতে ॥ গীতা ॥৩।২৭। 


__দকল প্রকার কর্মাই প্রকৃতির গুণসমৃহদ্বার। নিষ্পপ্ন হইতেছে । কিন্তু অহঙ্কারে বিযৃঢ়মতি 
ব্যক্তি আপনাকে এ সকল কর্মের কর্ত? বলিয়া মনে করে।” 

ইহার উত্তরে শ্ত্রীপাদ রামান্ুজ বলিয়াছেন _ উল্লিখিত গীতোক্তির তাৎপাধ্য এই যে, 
সাংসারিক কশ্দ করিবার সময়ে মায়ামুদ্ধ জীব-_ন্বত্ব, রজঃ ও ত মঃ__প্রকৃতিব এই গুণত্রয়েব নিকট হইতে 
প্রেরণ। লাভ কবে। কর্তৃত্ব জীরাত্বারই, গুণমংসর্গবশতঃ তাহা। গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, সাংসারিক 
কর্ম কেবলমাত্র জীবাত্মার কর্তৃত্বে নিষ্প্ন হয় না। এজন্যই গীতাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে-_“কারণং 
গুণসঙ্গো হস্য সদসদৃযোনিজন্মস্থ ॥ গীতা! ॥১৩।২২॥ _জীব যে স্দূযোনিতে বা অসদ্‌ যোনিতে জন্ম গ্রহণ 
করে, প্রকৃতির গুণনঙ্গই ( গুণসন্বন্ধই ) তাহার কারণ |” এইবূপে জীবাত্মাব কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন-- 

“অধিষ্ঠানং তথা কত্ত? কবণঞ্চ পৃথগ.বিধম্‌। বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবধৈবান্র পঞ্চমম্‌॥ 

শরীরবাজ্মনোভিরধং কন্ম প্রারভতে নরঃ। ম্যাধ্যং বা বিপরীতং বা পঞৈতে তস্য হেতবঃ ॥ 

তত্রৈবং সতি কর্তণরমাত্মানং কেবলন্ত যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি হুশ্মতিঃ ॥ 

গীতা ॥১৮।১৪-১৩॥ 

_ অধিষ্ঠান (শরীর ), কত্ব? (অহঙ্কার), চক্ষুঃকর্ণাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, বিবিধ চেষ্টা! ( প্রাণ, 
অপানাদি বায়ুর ব্যাপার ) এবং ইহাদের মধ্যে পঞ্চম দৈব। শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মাহুষ ম্াষ্য 
ব1 অগ্যাধ্য ঘে কোনও কর্ম করে _উল্লিখিত পীচটাই হইতেছে তাহার হেতু । এইবপ হইলেও 
(অর্থাং সকলকন্মের কারণ এ পাঁচটা হইলেও ) যে লোক অসংস্কত বুদ্ধিবশতঃ কেবল আত্মাকেই 
( জীবাত্মাকেই ) কর্ভারপে দর্শন করে, সেই ছুত্মতি সম্যক দর্শন করে না।” 

তাৎপযণ এই যে,শরীরাদি দৈবপর্ধাস্ত পাঁচটা বস্তুর সহায়তাতেই জীবাত্ম। নানাবিধ সাংসারিক 
কর্ম করিয়া থাকে; এই পীচটার সহায়তা ব্যতীত কেবল মাত্র নিজের কর্তৃত্বে জীব কোনও সাংসারিক 
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কম্মহি করে না। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, মৃলকর্তৃষ্ধ জীবাত্বারক্ট ; সাংসারিক কর্দ্ে সেক্ট 
কর্তৃত্ব গুণসঙ্গত্বার! পরিচালিত হয়। 


শ। ন্রিহাল্সোপলেশ্শাৎ 1২৩৩৭ 

শর্ট *তে জীবাত্বার বিহারের উল্লেখ আছে বলিয়াও জীবাত্মার কৃত সিদ্ধ হইতেছে । 

স্ীপাদ শঙ্কবের ভাষ্যমন্্। জীবাত্বার কর্তৃত্ব-স্বীকারের অন্য হেতু আছে। 'স ঈয়তেই 
মুতে যত্র কামম্”-ইতি, "ম্বে শরীরে ঘথাকামং পরিবর্তে” ইতি চ--"সেই অধৃত আত্মা যথা ইচ্ছা 
তথ গমন করেন”, শরীরে যথেচ্ছ পরিবস্তিত হয়েন” _-ইতাদি শ্রুতিবাক্যে জীবপ্রকরণের সন্ধ্যস্থানে 
। স্বপ্রন্থানে) জীবাত্ম!র বিহার বণিত হইয়াছে । ইহাদ্বাব। জীবাত্মার কৃত চিত হটতেছে। 

গোবিন্দ-ভাষ্যের তাৎপর্য্য , “স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণ ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি 
ক্রীড়াভিধানাৎ।" এই শ্রুতিবাক্যে মুক্তজীবেরও গমন, ভোজন, ক্রীড়! এবং বমণাদিব উল্লেখ থাকায় 
জানা যায় যে, জীবের কতৃত্থ মাছে । গোবিন্দভাঁষো এই প্রসঙ্্ে আরও বলা হইয়াছে__ কর্তৃত- 
মাত্রই দুষণীয় নয়, মায়ক গুণের সহিত সম্বন্ধই ছুঃখের হেতু ; কেন না, গণসন্ন্ধ স্বরূপে 
গ্লানিজনক। 


কা ।)শপাছান্াাত 1২৩1৩৫। 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষা । জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকাবের পক্ষে অন্য হেতুও আছে । তাহা এই । 
জীবপ্রকরণে শ্রতি বলিয়াছেন--“তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়”-ইতি- তিনি প্রাণের 
মধ্যে বিজ্ঞানের দ্বার। বিজ্ঞানকে ( ইন্ট্রিয়দিগকে ) গ্রহণ করিয়া শয়ন করেন”, “প্রাণান্‌ গৃহীত্বা”-ইতি 
চ- ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া পরিবন্তিত হয়েন।” এ-দমস্ত শ্রুতিবাক্যে জীবাত্বার গ্রহণ-ক্রিয়ার-_ 
ুতরাং কর্তৃত্বের _ কথা জানাযায়। 

গোবিন্দভাষ্য ! “স যথা মহারাজ ইত্যুপক্রম্যৈবমেবৈষ এতান্‌ প্রাণান্‌ গৃহীত্ব। ম্বে শরীরে 
ঘথাকামং পরিবর্তত ইডি শ্রুতৌ গৃহীক্ৈতানি সংযাঁতি বায়ু্ধানিবাশয়াদিতি স্মৃতৌ চ জীববর্তৃকস্ত 
প্রাণোপাদানস্ত অভিধানাৎ লোহাকর্ষকমণেরিৰ চেতনসৈব্য জীবস্য কর্তৃতং কোধাম্‌। অন্তগ্রহণাঁদৌ 
প্রাণাদি করণম্। প্রাণগ্রহণাদৌ তু নান্যদস্তীতি তস্যৈব তৎ॥--'স যথা মহারাজ”_ এই প্রকার 
উপক্রম করিয়া “এবমেবৈষ এতান্‌ প্রাণান্‌ গৃহীত্বা”-_ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে বলা হইয়াছে_জীবাস্মা 
প্রাণসমূহ গ্রহণ করিয়! শরীরের মধ্যে যথেচ্ছভাবে গমন করে। স্মৃতিশান্ত্রেও বল! হয়াছে - বায়.+ 
যেমন গন্ধ লইয়া গমন করে, জীবও ওরদ্রপ প্রাণাদির সহিত গমন করিয়া থাকে । এই সকল বাক 
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হু 


জীবাত্মার কতৃর্ধ] গুস্থানত্রয়ে ও গৌডীয়মতে জীবতন্ব [.২২৫-অক 
1 


উল্লিখিত জীবকর্তৃক প্রাণগ্রহণের কথ। হইতে জ্ঞান। গেল _চুগ্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, চেতন 
কৃঁ'বাস্মাও তদ্রপ প্রাণসমূহকে আকর্ষণ করে। ই্থান্বার! জীবের কর্তৃত্বের কথাই জানা গেল। অপর 
স্তর গ্রহণ-বিষয়ে প্রাপাদি (ইন্দড্রিয়াদি ) হয় করণ; কিন্তু প্রাণাদির গ্রহধ-বিষয়ে আন্যবন্তবর 
করপত্ব নাই | প্রাণাদির গ্রহণে জীবেরই কর্তৃত্ব । 

জীপাদ রামানুঞ্জ উল্লিখিত দুইটা ব্রদ্মনুত্রকে একটী মাত্র শ্ুত্ররূপে শ্রহণ করিয়া-“উপাদানাদ্‌ 
বিহারোপদেশাচ্চ৮এইরপে গ্রহণ করিয়৷ উল্লিখিতরূপ ভাষাই কবিয়'ছেন। 


ছঘ। ব্ব্যপপদেস্পাচ শ্িনল্জাক্মীহ,  চেৎ ন্নিঙ্দেস্পলিপহ্যয্সঃ 1২৩৩৬। 

সক্রিয়ায়াং ( কর্থ্ে ) ব্যপদেশাৎ (কর্ৃবূপে জীবের উল্লেখ মাছে বলিয়া__-জীবই কত্ত 1), 
নচেৎ (বদিজীবকে না বুঝাইত ) নির্দেশবিপর্যযয়ঃ (তাহা হইলে নির্দেশের বিপর্যয় হইত)। 

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভ।ষোর মন্য্। জীব যে কর্তা, তাহা স্বীকারের পক্ষে অন্থহেতুও আছে। 
তাহ! এই ' শাস্তে বৈদিক ও লৌকিক কাধ্যে জীবেরই কর্তৃত্বেব কথা বলা হইয়াছে । যথা___“বিজ্ঞানং 
যচ্ছং তন্ুতে কন্মাণি তন্ুতেহপি চ-ইতি ॥ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ॥ আনন্দবল্লী ॥৫1১1- বিজ্ঞানই যজ্ঞ করে 
এবং লৌকিক কর্ম করে। ( এ-স্থলে বিজ্ঞান-শব্দে জীবকে বুঝায় )।” যদি বলা যায়,_-এ-স্থলে 
বিজ্ঞান-শব্দে বুদ্ধিকে বুঝায়, জীবকে বুঝায় না; সুতরাং উদ্ধত শ্রুতিবাক্ে জীবের কর্তৃত স্ুচিত হয় 
না; বুদ্ধিরই কর্তৃত্ঘস্ুচিত হঈয়াছে। ইহার উত্তরে বল! হইয়াছে_-এ-স্থলে বিজ্ঞান-অর্থ বুদ্ধি নহে; 
জীব-অর্থেই বিজ্ঞান-শবের প্রয়োগ হইয়াছে । কেন না, এস্থলে জীব-অর্থে বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ ন। 
হইলে (ন চেং), নির্দেশবিপর্যায় হইত__অর্থাৎ “বিক্ঞানং” না বলিয়। “বিজ্ঞানেন” বলা হইত (বিজ্ঞান- 
শব্দের উত্তর কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি না হইয়। করণ-কাবকে তৃতীয়া বিভক্তি হইত )। শ্রুতির 
অন্ন্রও দেখ! যায়-_বুদ্ধি-অর্থে বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ করিয়া করপ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি যোগ 
কর! হইয়াছে । যথা “তদেধাং প্রাণানাং বিও্কানেন বিজ্ঞানমাদায়-ইতি _-এই সকল প্রাণের (ইক্জিয়ের 
মধ্যে ) ঈনি বিজ্জানের ( বুদ্ধির ) দ্বার! ইন্ড্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া সুপ্ত হয়েন।” উল্লিখিত “বিজ্ঞান 
যজ্ং তন্ুতে”-ইত্যাদি বাক্যে কর্তৃামান্তের নির্দেশ থাকায় বুদ্ধিব্যতিরিক্ত আত্মারই কর্তৃত 
স্থচিত হইতেছে। 


শ্রীপাদ রামান্গুজ এবং গোবিন্দভাষাকার শ্রীপাদ বলদেবও এই স্থৃত্রটার উন্লিখিতিরূপ 
অর্থই করিয়াছেন। 


৬ । শউপপঙ্ন্দ্িদ, আন্সিকাক্ষঃ 8১1৩।৩৭॥ 
উপলক্কিপ ম্যায় নিয়মের অভাব । 
পূর্ববস্থতে বল! হইয়াছে-_জীবাত্মাই কর্তা, বুদ্ধি কর্ত। নতে। ইহাতে প্রণা উঠিতধে পারে-- 
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জীবাত্বর কর্তৃব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ২২৫-অগ্থু 


বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত জীবাত্মাই যদি বর্ত! হয়েন, তাহ! হইলে জীবাত্মা মবশ্যই শ্বতন্ত্র_-ন্বাধীন-_হুইবেন। 
খিনি স্বাধীন, তিনি নিয়মিতরূপে নিজের যাহ! প্রি এবং হিতকর, তাহাই করিবেন, তাহার বিপরীত 
কিছু করিবেন ন1। কিন্তু জীবাত্মা ষে বিপরীতও করেন, তাহ! দেখ! যায়। স্বাধীন জীবাস্মার এতাদৃশী 
অনিয়মিত-প্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আলোচ্য সুত্রে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয় 
হইয়াছে। 

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যমণ্ম। উপলব্ধির (অনুভবের) বিষিয়ে জীবাতা স্বতন্ত্র হইলেও তাহার 
উপলব্ধির কোনও নিয়ম নাই । এমন কোনও নিয়ম নাই যে, তিনি সর্ববপা মুখকর বস্তৃষ্ট 
উপলব্ধি করিবেন। কখনও সুখকর বস্ত অনুভব করেন, কখনও বা 'অন্ুখকর বস্তু অনুভব করেন 
€ অনিয়মঃ)। তদ্রপ (উপলব্ধিবৎ ), এমন কোনও নিয়ম নাই যে, তিনি সর্বদা নিজের 
হিতকর ব1 প্রিয় কাধ্যই করিবেন ( অনিয়মঃ)/; তাই কখনও প্রিয় বা! হিতকর কার্যাও 
করেন, কখনও বা অপ্রিয় বা অহিতকর কার্ধ্যও করেন। তাগাতে যদি ইহ1 বলা হয় যে -উপলব্ধি- 
বিষয়ে জীবাত্বা অন্বতন্থ ; যেহেতু তিনি উপঙ্গন্ধির সামগ্রীর অপেক্ষা রাখেন। ইহার উত্তরে বলা 
যায়_-উপলন্ধির সামগ্রীর অপেক্ষা রাখেন বলিয়াই আত্মাকে অস্বতন্ত্র বলা যায় নাঁ। কেননা, উপলব্ি- 
সামগ্রীর প্রয়োজন হয় কেবল বিষয়-কল্পনার জন্ত ; উপলন্ধি-বিষয়ে আঁআ। কাহারও অপেক্ষা রাখেন 
না; যে্ছেতু, গাস্বার সঙ্গে চৈতশ্তের যোগ গাছে । অন্ত কথা এই যে -অর্থ-ক্রিয়াতে (বস্তব্যবহারে) 
আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। কেননা, সে বিষয়ে দেশকালাদি নিমিত্তবিশেষের অপেক্ষা করিতে 
হয়। আবার সহায়ের আবশ্যক হয় বলিয়।ও যে কর্তার কর্তৃত্ব লুণ্ড হয়, তাহা৪ নহে । জল, বহ্ি- 
আদ্দির অপেক্ষা থাকা সত্বেও পাচকের পাককর্তৃ অক্ষু্ন থাকে। অতএব, সহকারীর বৈচিত্র্য 
থাকিলেও অনিয়মি ঠ রূপে ইঞ্টানিষ্ট কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হওয়! জীবাত্বার কর্তৃত্বের বিরেধৌ নহে । 

শ্লীপাদ রামানুজকৃত ভাষেোর মন্মা। জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া প্রকৃতির কর্তৃতহ 
স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহাই এই সুত্রে বলা হইয়াছে । জীবাত্বার বিভুত্ব স্বীক।র করিলে যে 
একই সঙ্গে উপলব্ধি এবং অগ্রুপগন্ধি ম্তভবশর হয়, অথবা কেবলই উপলব্ধি অথব1 কেবলই অনুপলন্ধি 
সম্ভবপর হয়, তাহ! পূর্ববর্তী “নিত্যোপপ্ন্ধানুপলব্ প্রসঙ্গ:*-ইত্যাদি ২৩।৩২-ব্রন্মনূজ্জে (২১৮ ঢ-অনুচ্ছেদ 
ষ্টব্য) প্রদ্িত হইয়াছে। জীবাত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্থ স্বীকার করিলেও তত্রপ প্রসঙ্গ 
আসিয়। পড়ে। তাহার হেতু এই । প্রকৃতি এক; সকল জীবের সহিতই তাহার সমান সম্বন্ধ । 
এই অবস্থায় যদি জীবের কর্তৃত্ধ স্বীকার না করিয়া কেবল প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব ত্বীকার করিতে 
হয়, তাহ। হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে--প্রকৃতি-কৃত কর্মের ফল সকল জীবকেই 
সমানভাবে ভোগ করিতে হইবে । আর প্রকৃতির কৃত কন্দের ফল যদি কোনও এক জীবের ভোগ্য 
না! হয়, তাহা হইলে তাহা অন্ত সকল জীবের৪ ভোগ্য হইবে না। কিন্ত বস্তুতঃ দেখ! যায় বিভিন্ন 
জীব বিভিন্ন কর্মের ফল ভোগ করে। আর যদি আত্মারও বিডুত্ব স্বীকার কর! হয়, তাহ! হইলে 
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জীবাত্বার কতৃণ্ধ] প্রশ্থান্রয়ে ও গৌড়ীয়মতে জীবতদ্ [ ২২৫-ছল্প 


প্রকৃতির সান্নিধ্য সক্প জীবের পক্ষেই সমান হইবে; তাহাতে তাহাদের অস্তঃকরণাদিরও এমন 
কোনও বৈশিষ্ট্য সস্তবপর হয় না, যদ্ছারা ভোগা বন্তর বৈশিষ্ট্য ঘটিতে পারে । 

স্থতরাং জীবাত্মার অকত্বত্ব-কল্পন! এবং প্রকৃতিরই কতৃত্ব-কল্পনা! অঙসঙ্গত | [ পরবস্থাঁ "সমাধ্য. 
ভাবাচ্চ ॥২/৩।৩৯॥-মবত্রের আলোচনায় দেখা যাইবে, জ্রীপাদ রামানুজ বুদ্ধি-অর্থে ই প্রকৃতি-শব্দ গ্রহণ 
করিয়াছেন (২২৬ ছ-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য)। ] 

হ্রীপাদ বলদেববিষ্ঠাভূষপের গোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্ধযও শ্রীপাদ রামান্ুজের অনুরূপই । 

এই স্থৃত্রের ভাষ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার ভিন্ন ভিন্ন যুক্তির অবতারণ। করিয়া থাকিলেও তাহাদের 
সকলের সিদ্ধান্ত একই-_কর্তৃত্ব জীবাত্মারই, বুদ্ধির ব৷ প্রকৃতির নহে। 


দি। স্শভ্ডি্শিপশ্যম্মাৎ ॥২৩।৩৮। 

শক্তির বিপর্যয় হয় বলিয়।। 

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মন্্ব। যদি বুদ্ধি কর্তা হইত এবং জীব যদি বর্ত! ন] হইত, তাহ! 
হইলে শক্তিবিপধ্যয় স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি কর্তা হইলে বুদ্ধির করণ-শক্তির হানি এবং কর্তৃত- 
শক্তি স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধির কর্তৃত্শক্তি স্বীকীর করিলে অহংজ্ঞানের গমা বলিয়াও স্বীকার করিতে 
হয়। কেননা, সর্বত্রই দেখ। যায়-_ প্রবৃত্তিমাত্রই অহস্কার-পুবর্বক | «আমি যাইতেছি, আমি আনিতেছি, 
আমি ভোজন করিতেছি, আমি পান করিতেছি" এই সমস্ত স্থঙ্গেই অহম্এর (আমির) যোগ 
আছে । আবার, সববর্্রই দেখ যায় --কর্তা করণের (ক্রিয়া-নিষ্পাদক বস্ত্র) সাহাধ্যেই কার্যাসম্পাদন 
করেন। বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার অন্ত একটী করণেরও কল্পনা করিতে হয়। নচেৎ, 
কর্তা ও করণ -একই হইয়। পড়ে। কিন্তু করণ যেকর্তা হইতে পৃথক্‌ ইহা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হস্টবে। বুদ্ধিকে কর্তা! স্বীকার করিলে তদতিরিক্ত কোনও করণ পাওয়া যায় না। সুতরাং 
বুদ্ধির কত্ব্ব বিচারসহ নহে; আত্মারই কর্তৃত্ স্বীকার করিতে হইবে। 

শ্রীপাদ রামানজককৃত ভাষ্যের মর্মী। বুদ্ধির কর্তৃত স্বীকার করিলে ভোক্ত-্ব-শক্তির বিপর্যয় 
হয়। যিনি কর্তা, তিনিই কৃতকর্দের ফলেরও ভোক্ত1- ইহাই সাধারণ নিয়ম। কর্তা একজন, 
ভোক্তা আর একজন-ইহা কখনও হয় ন। বুদ্ধির কর্তৃত্-শক্তি স্বীকার করিলে তাহার ভোজ্ত ত্ব- 
শক্তিও স্বীকার করিতে হয়-_অর্থাৎ বুদ্ধি যে কাজ করিবে, তাহ! ভোগও করিব বৃদ্ধিই, জীবের 
পক্ষে তাহার ভোগ সম্ভব নয়। কিন্তু জীবই হইতেছে কর্মফলের ভোক্তা__ভোক্তত্ব-শক্তি জীবেরই, 
বুদ্ধির নহে! বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে গেলে জীবের ভোক্তত্ব-শক্তিকে বুদ্ধিতে আরোপিত 
করিতে হয়। ইহাই শক্তিবিপর্ধ্যয়। ভোক্ত্ব-শক্তি যখন কর্তৃত-শৃক্তির সহিত অবিচ্ছেদ্য, তখন 
বুদ্ধির বর্তৃত্বশক্তি স্বীকার করিতে গেলে, তাহার ভোক্দ্ব-শক্তিও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে 
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জীবের ভোক্ত ত্ব-শক্তিকে অস্বীকার করিতে হয়। জীবের ভোক্তত্ব-শক্তি অধ্থীকার করিলে জীবের 
অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ থাকেন! ; কেননা, সাংখ্যশান্ত্র বলেন-_দ্পুরষোহস্কি ভোক্ত ভাবাৎ ॥ সাংখ্য- 
কারিকা $২৭।-_ ভোজ ত্ব-বশতংই পুরুষের ( জীবের ) অস্তিত্ব ।” 

জতএব বুদ্ধির কর্তৃত্ব বিচারসহ নহে, জীবেরই কর্তৃত্ব । 

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাসভূষণ তাহার গোবিন্দভাষ্যে শ্ীপাদ রামানজের যুক্তির অন,রূপ যুক্তি- 
দ্বারাই প্রকৃতির (বা বুদ্ধির) কর্তৃত্ব খণ্ডন পৃববক জীবের বর্তৃতবই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 


চ। সমাধ্যন্ডান্নাচ্ক ॥২৩।৩৯॥ 

আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে সমাধিরও অভাব হয়। 

শ্ীপাদ শঙ্করকৃত ভাঁষোর মন্্ন। “আত্মা বা অরে ড্রষ্টবঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো। নিদিধ্যাসিতব্যঃ 
সোহম্বেষ্টব্ঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ? ওমিতোবং ধ্যায়খ আত্মানম-_ আত! দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধযা- 
সিতব্য; আত্মাই অন্বেবণীয়, আত্মাই বিজিজ্ঞাসিতব্য , ওম্‌-এই অক্ষরে আত্মার ধ্যান কর”_ ইত্যাদি 
বেদান্তবাক্যে আত্মস্ঞান-ফলক সমাধির উপদেশ করা হইয়াছে। জীবাত্মাই দর্শন-শ্রবণ-মননাদি, 
নিদিধ্যাসনাদি করিবে -যাহাব ফলে সমাধি লাভ হইতে পারে। জীবাত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে 
তাহার পঙ্ষে শ্রবণ-মননাদি ক্রিয়াও সম্ভব হইতে পারে না এবং শ্রবণ-মননাদির ফল সমাধিও সম্ভব 
হইতে পারে না। এ-সমস্্র কারণেও জীবাত্মার কৃ্ব স্বীকার করিতে হয়। 

শ্রীপাঁদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম । বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষসাধনভূত-সমা ধিতেও 
বুদ্ধিই হইবে কর্রাঁ। সেই সমাধির ম্বরূপও হইতেছে এইট যে--“আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন”-এইরূপ। 
কিন্তু “আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন'**এইবূপ সমাধি প্রকৃতির পক্ষে কখনও সস্ভব হইতে পারে না। এই 
কারণেও স্বীকার করিতে হয়-__জীবাত্মাই বর্তা। 

ই/পাদ রামানুজ এ-স্থলে বুদ্ধি ও প্রকৃতি এই উভয়কে একই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। 
তাহার হেতু এই যে, বুদ্ধিও প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, প্রকৃতির বিকার-_স্ুৃতরাং প্রকৃতিরই 
অস্তভূক্তি। 

শ্রীপাদ বলদেব বিদাভূষণ ও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন। 


জা । আ্থা.ভি ভতন্কোভিস্ঙথা ২৩1৪০) 
লষথা (যেমন) চ (ও) তক্ষা (সুত্রধর) উভয়থা। (উভয় প্রকার) 
শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে"যে, ভরীবাত্মার কর্তৃত্ব 
স্বীকার করিলে কখনও তাহার কর্তৃত্বের বিরাম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু দেখ! যায়__জীব 
সকল সময় কার্য করে না-কর্তৃত্ব প্রকাশ করে না; স্তরাং জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার ন! করিয়া 
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বৃদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করাই লঙ্গত। এই আপত্তির উত্তরই “যথা চ তক্ষোতয়থ।”-স্জে দেওয়া 
হয়াছে। 

. যথা চ তক্ষা _তক্ষা (নুত্রধর) তাহার কাধ্যসাধন বাস্যাদি (নুত্রধরের বাইস, বাটুল গুভৃতি) 
নিকটে থাকিলেও যখন তাহার ইচ্ছা হয়, তখনই কাধ্য করে, যখন ইচ্ছা হয় না, তখন করেও ন1। 
তদ্রূপ, জীব তাহার কাধ্যসাধন বাগাদি ইঞ্জিয়সম্পন্ন হুইয়াও যখন ইচ্ছা করে, তখনই কাধ্য করে, 
আবার বখন ইচ্ছা! করে না, তখন করেওন। (উভভয়ধ।)। জীবের কর্তৃহ স্বাভাবিক হইলেও কততৃত্বের 
বিকাশ জীবের ইচ্ছাধীন। সুতরাং জীব সর্ব্বদা তাহার কতৃত্থ প্রকাশ করে না বলিয়াই মনে কর! সঙ্গত 
হয় না যে-_তাহার কতৃত্ব স্বাভাবিক নহে। 

কিন্তু অচেতন বৃদ্ধির কতৃত্ব স্বীকার কর! যায় না। কেলনা, অচেগনা বুদ্ধিই যদি কর্তা হইত, 
তাহ! হইলে বুদ্ধি সর্বদাই কার্ধ্য করিত; যেহেতু, বুদ্ধি অচেতন বলিয়া! তাহার ইচ্ছা! বা! অনিচ্ছা হইতে 
পারে না; সুতরাং ইচ্ছানুসারে কার্ধা করা বা না করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে লা। কিন্ত 
সর্বদা ঘখন কার্ধ্য ব। কার্ধ্যাভাব দৃষ্ট হয় না, তখন বুদ্ধিই যে কাধ্য করে, তাহা স্বীকার করা যায় না। 

ভ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভ্ষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের মর্ম । সূত্রের পদচ্ছেদমূলক অর্থ হইতেছে 
এই-_স্মুত্রধর ঘেমন উভয় প্রকরেই কত্ত? হয়, তদ্রপ। উন্ভয় প্রকারে কিরূপে কত্ত? হয়-- তাহা বল! 
হইতেছে । কা্ঠচ্ছেদনের জন্ত সূত্রধর প্রথমে তাহার যন্ত্র বাস্তাদি ধারণ করে; এ-্থলে বাস্যাদি- 
ধারণের কর্ত1 হইতেছে স্ুত্রধর-- ইহা তাহার এক প্রকার কর্তৃ। আবার, বাস্তাদি ধারণ করিয়। 
তদ্দার! কাষ্ঠচ্ছেদন করে; এ-স্থলে চ্ছেদনের কত্তণও সুত্রধর--ইহা তাহার আর এক প্রকার কর্তৃত্ব। 
বাস্থাদি ধারণ করে নিজের কর্তৃত-শক্তিতে এবং কার্ঠচ্ছেদনগ করে নিজের কর্তৃত্ব-শক্তিতে ৷ উভয় 
প্রকার কাধ্যেই সৃত্রধরের নিজের বর্তৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে। তত্রপ জীবও ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় কাধ্য 
করে-_ইহাতেও তাহার দুই রকম কর্তৃত্ব স্থচিত হইতেছে- প্রথমত: ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা গ্রহণ, 
দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় কাধ্য-করণ। উভয় স্থলেই জীবের স্বীয় কত্ৃত্ব-শক্তির বিকাশ; 
সুতরাং স্ুত্রধরের হ্যায় যেথা চ তক্ষা) জীবও উভয় প্রকারে কর্ত। হইয়া থাকে (উভয়থা)। এইরূপে 
দেখা যায় _শরীবাদি (ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা জীবের যে কর্তৃত প্রকাশ পায়, শুদ্ধ জীব (জীবাত্মা) হইতেই 
তা! প্রবন্তিত হয়। তথাপি, মায়িক-গুণবৃত্তির প্রাচ্ধ্যবশতঃ শরীরাদিকেই তাহাব হেতু বল! হয়। 
কিন্তু জীবাত্বার কর্তৃবই মূলে রহিয়াছে বলিয়া! শরীরাদির কর্তৃত্ব হইতেছে উপচারিক। ভীবাত্মার 
কর্তৃত্ব বাতীত শরীরাদি কিছু করিতে পারে না--যেমন সব্রধরের কর্তৃত্ব ব্যতীত তাহার বাস্তাদি কান্ঠি- 
চ্ছেদন করিতে পারে না, তথাপি যেমন উপচারবশতঃ সাধারণতঃ বল। হয়__বাস্যাদিই ঝাষ্ঠচ্ছেদন 
করিল, তদ্রেপ। প্ীীঈভগবদূগীভাতে যে বলা হইয়াছে_“কারণং গুণসঙ্গোইস্য সদসদ্যোনিজন্মস্থ-_ 
জীবের সদসদ্যোনিতে জন্গের কারণ হইতেছে প্রকৃতির গুপসঙ্গ--ইহাও উপচারিকমাজ । কর্ৃত্থ জীব- 
নিষ্ঠই, শরীরাদিনিষ্ঠ নহে । 

. ১৬কী 
১৫৭ 


জীবাদ্বার কর্তৃত্ব] গৌড়ীয় বৈফষন্নর্শন ২ [২২৫- 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে_ কর্তৃত্ধ যদি জীবনিষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কোনও কোনও স্থলে 
জীবের মৃঢ়ত্বের কথ! কেন বল! হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই | শ্রীমদূভগবদ স্লীতা! হইতে জান! হায়-_- 
অধিষ্ঠান (শরীর), কর্ত। (হস্কার), ইঞজিয়বর্গ, প্রাশাপানাদিবায়ুর ব্যাপাররপ বিবধ চেষ্টা এবং দৈব-_ 
এই পঁচটাই হইতেছে লোকের সমস্ত কর্শের হেতু (্বীতা॥১৮/১৪-১৫।)।কত্ৃত্ব এই পাঁচটা বন্তর অপেক্ষা 
রাখে । নীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__-“উল্লিখিত পাঁচটী বন্ত সকল কর্পের হেতু হইলেও অসংস্কতবুদ্ধি 
বশত; যে লোক কেবল আস্মাকেই কতৃবিপে দর্শন করে, সেই হণ্মতি সম্যক্‌ দর্শন করে না। “তন্রৈবং 
সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাল্ন ন স পশ্যতি হন্মতিঃ ॥ গীতা! ॥ ১৮/১৬"-এ-্থলে 
উল্লিখিতরূপে দর্শনকত্র্ণীকে “হম্মতি _খুঢ়” বল! হইয়াছে । অধিষ্ঠানাদি-পঞ্চসাধন-সাপেক্ষ কর্তৃত্বেও 
স্বীয় একা পেক্ষত্ববৃদ্ধিতেই এইরূপ হইয়। থাকে । “মৌট্যাছাক্তিস্ত পধশপেক্ষেহপি স্বৈকাপেক্ষত্ব-মননাৎ 1” 
পাচটী অপেক্ষণীয় বন্তর মধ্যে কেবলমাত্র এক (কর্তার ) সহায়তাঁতে দর্শন কর] মনন হয় বলিয়াই 
দর্শনকর্তাঁর সম্যক্‌ দর্শন হয় না ন্থৃতরাং তাহার মৃদত্থ প্রকাশ পায় ।” 

গুণ-কর্তৃত্ববাচক বাক্যগুজির যথাশ্রুত অর্থকে গুঁপচারিক মনে ন1 করিয়। মুখ্য মনে করিলে 
অনেক লমদ্যার উদ্ভব হয়। সোক্ষপ্রপ্তির সাধন-সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে, গুণ-কর্তৃত্ব স্বীকার 
করিলে তাহাতেও বিরোধ দেখা দিবে। “সমাধ্যভাবাচ্চ ।২/৩।৩৯”-এই পুর্বন্ৃত্বেই ব্যাসদেব তাহা 
বলিয়া গিয়াছেন। 

“নায়ং হস্তি ন হগ্যতে-_জীব কাহাকে হনন করে না, কাহাকতৃক হতও হয় না”-ইত্যাদি 
বাক্যেও জীবাত্বার কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই ; কেননা, তাহার কর্তৃত্ব পূর্ববসিদ্ব_অনাদিসি্ধ। হননের 
ফল যে ছেদন, কেবঙ্গ সেই ছেদনই এ-স্থলে নিষিদ্ধ হইয়।ছে । কেননা, নিত্য জীবাত্মার ছেদন কিছুতেই 
সম্ভব নয়। 

জীবাত্মারই ঘে কর্তৃত্ব, মায়িকগ্ুণের যে কর্তৃত্ব নাই_-ভক্তদিগের আচরণ হইতেও তাহ! জানা 
যায়। ভক্তগণ যথাবস্থিত দেহে এবং মুক্ত অবস্থায় পার্দদেহে ষে ভগবানের অর্চনাদি করিয়া থাকেন, 
তাহাতে তাহাদের কর্তৃ প্রকাশ পায়। তাহাদের এই অর্চনাদিকর্তৃধ হইতেছে নিগুণ। কেননা, 
ইহকালে যখাবস্থিতদেহে মায়িক গুণলমূহকে বিমন্দিত করিয়। চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির প্রাধান্যেই 
ভাহারা অর্চনাদি করিয়া থাকেন এবং পরকালে মুক্ত অবস্থায় কেবল চিচ্ছক্তি-বৃত্তিরূ্পা তক্ষির 
প্রভাবেই হাহারা ভগবং-সেবাদি করিয়। খাকেন। ভগবান্‌ জবীকঞ্ও এইরূপ অভি প্রায়ই প্রকাশ করিয়া- 
ছেন-_-“সান্ত্িকঃ কারকো হসঙ্গী রাগান্ধে। রাজলঃ শ্বৃতঃ ৷ তামস: স্মৃতিবিঅষ্টো নিগুণো মদপাঞ্য়$। স্রীভা, 
১১/২৫২৬।--অনাসক্ত কত্ত? সান্তিক, রাগান্ধ (বিষয়াবিষ্ট) কত্ত রাজস, স্ম্‌তিবিভ্র্ট ( অন্ুসন্ধানশুন্য ) 
কর্ত তামস এবংধিনি একা স্তভাবে আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই (মদপাশ্রয়) করত (নিরহক্কণর 
বলিয়া) নিুণ।” ভগবদ্ভক্ত যে গুণাতীত, তাহা! এই প্রমাণ হইতে জানা গেল। অথচ এই 
প্রমাণেই তাহার কর্তৃত্বের কথাও জানা গেল ( মদপাশ্রয়ঃ নিগ্ুণঃ কারকঃ)। ডিনি যখন খ্রপাতীত 
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ভখন গাহার এই কর্তৃত্ব গুণের কর্তৃঘ হইতে পারে লা--জীবাত্মারই এই কর্তৃত্ব। "পুরুষ: নুখছঃখানাং 
ভোক-ত্ে হেতুরুচ্যতে ॥ গীতা ॥১৩২১।-_সখ-হখে-ভোগ-বিষয়ে পুরুষই হেতু বলিয়া কথিত হক্স/৮-এই 
গীভাবাকোও জীবের ভোগকর্তৃত্বের কথাই জানা ঘায়। গুণসঙ্গে বর্তমান জীবের সংবেদনে (ভ্ঞাতৃত্বে) 
চিন্রপ জীবাত্বারই প্রাধান্য, চি বিরোধী অচেভল গুণলমূহের প্রাধান্য নাই। চেতনেরই জ্ঞাতৃতব 
সম্ভব। অচেতনের জ্ঞাতৃত্ব বা অন্তুভব সন্তব হইতে পারে না। জীব আপনিই আপনার প্রকাশক-_ 
চিদ্রপ বলিয়। । “এয হি ভ্রষ্টা”-ইত্যাদি আ্ুতিবাক্য ইইতেও জীবের কর্তৃত্বের কথা জানা যায়। 

নৃত্রধরের দৃষ্টান্তে জীবাখ্মার কর্তৃত্বও সুসিহ্ধ হইতেছে এবং সেই কর্তৃত্বের সাতত্যও নিরস্ত 
হইতেছে। লুত্রধর-পক্ষে বাস্যাদির গ্রহণ-বিষয়ে এক প্রকার কর্তৃত্ব এবং বাস্যাদিব সহায়তায় কাষ্ঠ- 
চ্ছেদনাদি-ব্ষয়ে আর এক প্রকার কতৃ্ব“এই তুই প্রকার কর্তৃত্ব। জীবপক্ষে ইন্জ্রিয়াদির সহায়তা 
গ্রহণ-বিষয়ে এক প্রকার কর্তৃত্ব এবং ইন্ত্িয়াদির সহায়তায় কর্দ-করণে আর এক প্রকার কর্তৃন্ব-এই 
ছুই প্রকার কর্তৃত্ব (উভয়খা)। ন্ৃত্রধরের কতৃত্ব না থাকিলে যেমন কেবল বাস্যাদি কাচ্ঠচ্ছেদনাদি 
করিতে পারে না, তদ্রুপ জীবের কর্তৃত্ব না থাকিলে কেবল ইন্দ্রিয়াদিও কোনও কশ্ম-করণে জমর্ধ হয় 
না। এইরূপে দেখা গেল__কাষ্ঠচ্ছেদনাদিতে যেমন একমাত্র কতৃত্ব শুত্রধরেরই, তদ্রুপ কম্ম-করণে 
একমাত্র কর্তৃত্ব জীবেরই | ইন্দ্রিয়াদির বা প্রকৃতির গুণের বা! বুদ্ধির কর্তৃত্ব কেবল গুপচাবিকমাত্র। 

আবার, স্থৃত্রধর যেমন নিজের ইচ্ছানুপারে কখনও কাণ্ঠচ্ছেদনাদি করে, কখনও বা! করেও না) 
তঙ্জপ চেতন জীবও স্বীয় ইচ্ছানুসারে কখনও কর্ম্ঘকরে, কখনও বা! করেও না। কাধ্যেতে কতৃত্বের 
অভিব্যক্তি হইতেছে কর্তার ইচ্ছ।র অধীন । সুতরাং একথ। বল। যাঁয় না ষে__জীবের কর্তৃত্ব যদি 
স্বাভাবিক হইত, তাহ! হইলে সর্বদাই তাহা কার্যে প্রকাশ পাইত, সর্বদাই জীব কাধ্য করিত। 
সত্রধর ধখন কাষ্ঠচ্ছেদনাদি করে না, তখন যে তাহার কাষ্ঠচ্ছেদন-সামর্ঘ্য অন্তহিত হইয়! হায়, তাহা 
নহে; তখনও তাহ। থাকে, কার্যো তাহার বিকাশমাত্র থাকে না। শ্ুত্রধর বা জীব যখন কাঁধ্য করিতে 
ইচ্ছা করে, তখনই তাহার কর্তৃত্ব অভিব্যক্ত হয়; যখন ইচ্ছা করে না, তখন তাহ! অভিবাত্ত হয় না- 
ইহাই বৈশিষ্ট্য। স্থৃত্রধর বা! জীব চেতন বস্ত বলিয়াই তাহার ইচ্ছ! বা অনিচ্ছা সম্ভব হইতে পারে! 
ন্ৃতরাং জীব সর্ব্বদ। কার্ধ্য করে না বলিয়া! তাহার কতৃত্বে ম্বাভাবিকত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও হেতু 
থাকিতে পারে না। 

কিন্তু জীবের কর্তৃ্থ স্বীকার না করিয়া মায়িকগুণের বা বৃদ্ধির করৃত্ব স্বীকার করিলে নির- 
বচ্ছিন্নভাবে সর্বদাই কর্মের সদ.ভাঁব বা অভাব দৃষ্টহইত। কেননা, মায়িকগুণ বা বুদ্ধি হইডেছে 
জন্ভ-অচেতন বন্ত। অচেতন বস্ত্র কোনওরপ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা। থাকিতে পারে না। সুতরাং ইচ্ছান্ু 
সারে তাহার কর্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্ির কল্পন| করা হায় না। 

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্ত আলোচ্য সুত্রের জন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহার ভাষ্য অনুসারে 


১২১১ 


জীবাত্বার কর্তৃত্ব] খোঁড়ীয় বৈফব-দশনি রঃ [২২৫- 


যথা! তক্ষা (বাস্যাদির সহায়তায় কর্তা হইয়! শুত্রধর যেমন ছুঃখী হয়, আবার বাল্যাদি পরি- 
ত্যাগ করিয়! কর্ণ হইতে নিবৃপ্ত হইলে দে যেমন স্থুতখী হয়) উভয়খা ( তদ্রপ, আত্মাও জাগ্রৎকালে 
ও স্বপ্নকালে ইন্জিয়াদিকে গ্রহণ করিয়া কর্তা হয়, বর্তা হইয়া হখী হয়; আবার নুষুপ্তিতে ইন্জ্রিয়াদিকে 
ত্যাগ করিয়। অকর্ত। হইয়। সুখী হয় এবং মোক্ষাবস্থাতেও অকর্তা হইয়া! সুখী হয়)। 

শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার ভাষ্যে বলিয়াছেন-_.জীবের কর্তৃত্- স্বাভাবিক নহে, বুদ্ধি প্রস্তুতি 
উপাধির যোগেই জীবের বর্তৃত্ঘ। জীবের কর্তৃত্ব ষদি স্বাভাবিক হইত, তাহ! হইলে তাহা কখনও 
জীবকে ত্যাগ করিত ন1-_অগ্নির স্বাভাবিক উফ্ণত্ব যেমন কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করে না, তদ্রপ। 
জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার মোক্ষও সম্ভব হয় না । কেননা, কর্তৃত্বই দুঃখ; কর্তৃত্বই 
যি থাকিয়া গেল, তাহ। হষ্টলে হুঃখও থ।কিয়! গেল; ছুঃখ থাকিয়। গেলে আর মোক্ষ কিরূপে 
হষ্টবে ? “ন চ কর্তৃতাদনিম্মুক্তস্াস্তি পুকবার্থসিছি, কর্তৃতস্ত ছুঃখরূপত্বাং।” 

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির ভাংপর্য হইতেছে এই । উপাধির যোগেই জীবের কর্তৃত্ব এবং 
উপাধির বিনাশেই মোক্ষ। যতক্ষণ উপাধিকৃত কর্তৃত্ব থকিবে, ততক্ষণই উপাধি আছে- বুঝিতে 
হইবে। উপাধি যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে না। 

উপাধির যোগে করৃত্থ লাভ করিয়! জীব সংসারে নানাবিধ কন্ম করিয়া! থাকে এবং তাহার 
ফলে হুখ ভোগ করে। যেমন, বাস্তাদির যোগে কাষ্ঠিচ্ছেদনাদি কন করিয়। সূত্রধর পরিশ্রমাদি- 
জনিত ছুঃধ ভোগ করে ।আবার যেমন, বান্যাদি ত্যাগ করিয়া স্ত্রধর যখন বিশ্রাম করে, তখন সুখী হয়, 
তদ্রপ। 

শ্রীপাদ শঙ্করের পক্ষে এতাদৃশ অভিমত প্রকাশ করার হেতু আছে। তাহার মতে, জীব 
বলিয়া পূথক. কোনও বন্ত নাই । নির্ববিশেষ-_সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন-__্রন্মাই মায়ার উপাধিযোগে জীব- 
রূপে প্রতিভাত হয়েন। উপাধি দূরীভূত হইয়া গেলেই জীব আবার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইয়া যায়__ 
ইহাই তাহার মতে মোক্গ। মোক্ষারস্থায় জীব যখন নির্ব্িশেষ ব্রন্ধ ই হইয়। যায়, তখন তাহার কর্তৃত্বাদি 
কিছুই থাকিতে পারে না। 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই | সর্বব-বিশেষত্ববঞ্ছিত নিরিবশেষ ব্রন্ম যে প্রস্থানজ্রয়ের প্রতিপাদ্য নছে, 
ব্রচ্মের সঙ্গে মায়িক উপাঁধির যোগও যে অসম্ভব এবং শ্রতি-স্মতি-বিরুদ্ধ, তাহা পূর্বেই প্রদর্গিত 
হইয়াছে । জীবস্বরূপতঃ ব্রহ্ম ই-_ইহ! স্বীকার করিলে জীবের বিভুদ্ধই ম্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ব্রহ্থ- 
ত্র স্ৃ্জকার ব্যাসদেবই জীবের বিভুত্বধগ্ডনপুর্ববক অপুত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। শ্রুতিও 
যে জীবের পরিমাণগত অণুস্ধের কথাই বলিয়াছেন-__“্বশনদোন্ানাভ্যাঞ্চ ।৮--স্থত্রে ব্যাসদেব তাহাও 
বলিয়া! গিয়াছেন। জীবের গ্রাতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কথাও ত্রদ্গস্থত্রে ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন। জীব 
'্বরূপতঃ চিদ্রপ বলিয়া তাহার জ্ঞাতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব স্বাভাবিকই, আগন্ধক-_স্ৃতরাং উপাধি-_-হইতে 
পারে না। আলোচ্য ত্রন্দন্ত্রে-ভাষ্যে ভ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাহারই নিদ্বব্ব 


[ ১২১২ 
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, জীবকর্তৃ্ধ ঈশ্বরাধীন] প্রন্থানজয়ে ও গোৌঁড়ীর মতে জীবতত্ব [ ২২৬-অন্গ 


অভিমত? তাহ প্রস্থানত্রয়-সপ্মত নহে! এ-সম্বন্ধে পরে আরও একটু বিস্তুৃতভাবে আলোচনা কর! 
এহইবে! , 
| “কর্তা শান্ত্রার্থবন্তাৎ ॥২৩।৩৩।” হইতে আরম্ভ করিয়। « যথ! চ তক্ষোভয়থ! ॥২৩1৪০$__ 
পরাস্ত আটটা ব্রক্মসথত্রে বিরুদ্ধ মতের খগ্ডনপূবর্বক জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ই সুপ্রতিষ্ঠিত কর! 
হইয়াছে । 
২৩৬। আজীবন ক্ষত পল্পমেন্ব্লাম্ীনন 
পূবর্বসুত্র-সমূহে জীবের (ভীবাত্বার ) কর্তৃত্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 
পারে-জীবের এই কর্তৃত্ব কি স্বাধীন? নাকি পরমেশ্বরের অধীন ? পুব্বপিক্ষ বলিতে পারেন--- 
“জীবের কর্তৃব স্বাধীন, জীবের নিজের আয়ত্বে। কেননা, জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন না হইলে 
বিধিনিষেধমূলক শান্ত্রসমূহ অনর্থক হইয়া পড়ে। যিনি নিজের বুদ্ধির প্রভাবে কোনও কার্ধ্য প্রবৃত্ত 
হইতে পারেন, কিন্বা কোনও কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাহার পক্ষেই শান্ত্রোক্ত বিধি- 
নিষেধ সার্থক হইতে পারে ; অগ্থ1 তাহ। নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন 
হওয়াই সঙ্গত। এইরাপ আপনির উত্রারই বাসদের বলিয়াছেন 


স্। পল্সাভু, তচক্রু তত: 1৩15৯) 
-পরাৎ ( পরষাত্ম! হইতে-_জীবের কর্তৃত্ব পরমাত্মা হইতেই হয়) তু (কিন্তু) তচ্ছূতে। 
€ তদ্ধিষয়ক শ্রুতিবাকা হইতে তাহা! জান। যায় )। 
| গ্রীপা শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম । ভু-_কিস্ত জীবের কতৃত্ব স্বাধীন নহে, পরাণ _পরমেশ্বরের 
কত্ৃৃত্বের অধীন। ভচ্ছতেঃ--শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। আর্তিবাকা এই । “এ হোব 
মাধুকপ্্ কারয়তি তং বমেভ্যঃ লোকেত্যঃ উদ্লিনীঘতে, এষ হি এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমধে' 
নিনীষতে ॥ কৌষীতকি শ্রুতি ॥৩।৮।-_ পরমেশ্বর (পরমাত্বা ) যাহাকে ইহ লোক হইতে উচ্চলোবে 
লইয়! যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা তিনি সাধু কর্মকরান এবং যাহাকে তিনি অধোগাম 
করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহাদবার! তিনি অসাধু কণ্দম করান ।” বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলেন--“য আত্মগি 
তিষ্ঠন আত্মানম্‌ অন্তরে! যময়তি ॥৫1৭1২২৪-_ যিনি আত্মায় (দেহে) ও আত্মার অস্তরে অবস্থান 
করিয়া আত্মার (জীবের ) নিয়মন করেন 1 
প্্রীপাদ রামান্থুও তাহার ভাষ্যে উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন। শ্রুতিপ্রমাণের সঙ্গে 
তিনি স্বতি-প্রমার্থও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীতায় শ্রীকফ্ণ বলিয়াছেন-_-“সবর্বস্য চাহং হৃদি সঙ্নিবিষ্টে! 
৮ মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞনমপোহনঞ্চ ॥১৫১৫॥।- আমি ( অন্তর্ধ্যামিরপে ) সমস্ত প্রাধীর হাদয়ে ঙ্িবিষ্ট আছি। 
আম! হইতেই পকলের স্মতি ও জ্ঞান ( সমুদ্ভূত হয়) এবং আম! হইতেই এতছুভয়ের বিলোপও হইয়া 


সদ ৯ 
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জীবকর্তৃ্ ঈশান ] োডীয বৈফব-রর্ণন [২২৮ 


হইয়া থাকে । লীশ্বরঃ সব্বভূতানাং ভ্বদেশেহজ্ছুল তিষ্ঠতি। ভাময়ন্‌ সব্ব্ভৃতানি বন্ত্রারটাদি মায়য়া 
1১৮1১১।-_হে অক্স্ন | ভূতসমূহকে যন্ত্রাক্ প্রাধীর ন্যায় মায়ান্বারা ভমণ করাইয়া (কার্ধো প্রবৃত্ত 
করাইয়া ) ঈশ্বর সকল ভূতের হদয়ে অবস্থনি করিতেছেন 1” 

শ্রীপাদ বলদেব বিস্তাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের মর্শও শ্রীপাদ শহরের ভাষামর্শের অনুরূপ । 

এইরূপে আলোচ্য সুত্র হইতে জানা গেল -_জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরের (পরমায্মার) কর্তৃত্বের 
অধীন-_পরমেশ্বরদ্বারাই প্রবপ্তিত হয়। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে_জীবের কর্তৃত্ব হদ্দি ীশ্বরাধীনই হয়, তাহ! হইলে শান্ত্রোক্ত 
বিধিনিধেধের সার্থকতা থাকে কিরূপে? যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারেই কোনও কাধ্য করিতে, বান। 
করিতে সমর্থ, তাহার জন্কই বিধি-দিষেধ। আলোচ্য সুত্রের ভাষ্যে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তাহা হইতে জান! যায়__পরমেশ্বর যাহাকে উচ্চ লোকে নিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদ্বারা পাধুকর্শ 
করান এবং যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা অপাধু কর করান। ইহাতে কি 
পরমেশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুর প্রমাণিত হইতেছে না? এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরেই পরবর্তী নু 
ব্যাসদেব বলিতেছেন-_ 


শখ। ক্কুত-প্রন্ক্রাপেক্ষত্ বিহিত-প্রতিম্বিক্ষালবৈম্র্থযাদিজ্ভ্যঃ ॥ ২৩1৪২ ॥ 
্কৃতপ্রধত্বাপেক্ষঃ (ঈশ্বর জীবের কৃত প্রযত্বের_ধর্ম্মাধর্দের অপেক্ষা রাখেন। জীব যে 

প্রযত্ব করে, তদনুসারেই ঈশ্বর তাহাকে কর্মে প্রবন্তিত করেন ) তু ( আশক্কা-নিরসনে ) বিহিত-প্রতি- 

বিদ্ধাবৈয়র্থাদিভ্যঃ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মের অবৈয়র্থতা বা সার্থকতা হইতেই তাহা জানা যায় )। 

[ “'কৃত-প্রয্ব”-শব্ধের ছুই রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, কৃতকর্মবশতঃ প্রযত্ধ, জীবের 
পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার হইতে উদ্ভৃত প্রবরধ। দ্বিতীয়তঃ জীবৃত প্রধন্ধ ; জীবের এই প্রযত্ব পূর্ব্বকৃত-কর্ধ- 
সংস্কার হইতে উদ্ভৃতও হইতে পারে এবং পূর্ব্বকৃত-কর্মসংস্কীর ব্যতীত স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতে উদ্ভৃতও হইতে 
পারে। দ্বিতীয় রকমের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, তাহার মধ্যে প্রথম রকমের অর্থও অস্তুর্ভ স্তরহিয়াছে। 
কিন্তু পূর্বকৃত-কম্মসংস্কার ব্যতীত ন্বতন্ত্রভাবে জীবের কোনও বাসন! জন্মিতে পারে কিনা, তাহা 
জানার পূর্বে দ্বিতীয় রকম অর্থ গ্রহণ করিয়া নৃত্রের আলোচনা কর সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
পরবর্তী ২২৭ গ-ঘঘ অনুচ্ছেদে সেই বিষয় আলোচিত হইবে এবং ২২৭-ঙ-অনুচ্ছেদে এই 
ধাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া সুত্রটার আলোচনা করা হুইবে। জীবের পৃবব কৃত-কম্ম? 
সংস্কার হইতে যে কর্ম্মবাসনার উদ্তব হয় এবং সেই বাসনার বশবর্তী হইয়া যে জীব কণ্্মবিষয়ে প্রত 
করে, তাহা প্রসিদ্ধ। সুতরাং এ-স্থলে *“কৃত-প্রফতর”-শকের প্রথম রকমের অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রথমে 
লুত্রটার আলোচনা কর! হইবে । পৃব্বকিত-কম্ম সংস্কার হইতেছে__পৃরর্ধসঞ্চিত-কর্ম্মসংস্কার। তব্যতীত . 
স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত বাসনা-সফ্চিত-কর্্দ হইতে উদ্ভূত নহে। ] 


১২১৪ 


জীবকর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ] . প্রস্থাদজনে ও শ্োড়ীয় মত জীবত্ব [ ২২৬-অন্ত 

জীপাদ শঙ্গরকৃত ভাষ্যের মন্ঘ্ম। ভু-শকে আশহ্িত দোষের (ঈর্বরের পক্ষপাতিত্ব এবং 
নিষঠুরত্ব রূপ দোষের ) নিরসন কর! হইয়াছে। ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব ব1 নিষ্,রত্ব আরোপিত করা সঙ্গত 
হয় না। কেন না, পরমেশ্বর হইতেছেন কৃত প্রবন্কাপেক্ষং-_ষে আীবের যে রূপ প্রযত় ( ধর্দাধশ্শ-নামক 
কর্ধ-সংস্কার ) সঞ্চিত জাছে, পরমেশ্বর সেই জীবের দ্বার৷ সেইরূপ কাষণই করাইয়া থাকেন। যাহার 
পূর্ববনঞ্চিত ধর্মকর্ম বা পুণাকণ্ম আছে, সেই কর্দের ফলে পুণ্য কর্ম করার জন্য তাহার বানন! 
জাগে; তদনুসারে ঈশ্বর ত।হাঘার। পুণ্য কর্্মই করান, অসাধুকর্দ করান না। আর, যাহার অধর্থা 
কর্দবা অসাধু কণ্দ সঞ্চিত আছে, তাহার ফলে তাহার চিত্তে অসাধু কশ্দ করার বাসনা জাগে । 
তদমুলারে ঈশ্বর তাহাদ্বারা অসাধু কর্মনই করান, লাধুকন্্ম করান না। সুতরাং পক্ষপাতিত্ব-দোষ বা 
নিষঠ,রত্ব-দোষ ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকল জীবের পূর্ববসঞ্চিত কর্ম এক রকম নহে; তঞজপ্ত 
সঞ্চিত-কর্মফলজ্জনিত বাসনাও এক রকম নহে এবং সেই বাসনার প্ররোচনায় যে কন্ম কর হয়, তাহার 
ফলও এক রকম নহে। পূর্ধবনঞ্চিত কন্টের বৈধম্যবশতঃ ফলও হয় বিধম_-অলমান। বাসনান্ধার। 
প্ররোচিত হইয়া জীবই কর্ম করে, ঈশ্বর কেবল নিমিত্বমাত্র। একটা ছৃষ্টাস্তের সহায়তায় ইহ পরিস্কুট 
করা হইতেছে। তরু, গুল্স, ধান্, গোধুমাদির বিভিন্ন রকমের বীজ আছে। মেঘ তাহাদের সকলের 
উপরেই নিরপেক্ষভাবে একই জল বর্ষণ করে- এক এক রূকম বীজের জন্ত এক এক রকম জল বর্ষণ 
করে না। তথাপি কিন্ত ভিন ভিন্ন বীজ হইতে ভগ্ন ভিন্ন রকমের বৃক্ষ জন্মে এবং এই সকল ভিন্ন 
ভিন্ন বৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রকম পত্র, পুম্প, ফল, রসাদি জন্মে। এ-সকল বৃক্ষের বা তাহাদের পত্র-পুষ্প-ফল- 
রসাদির বিভিন্নতার হেতু হইতেছে বীজের বিভিন্নতা, মেঘবধিত জল ইহার হেতু নহে। মেঘ হইতেছে 
নিমিত্তমাত্র । মেঘ বাবি বর্ণ না করিলেও বীজ হইতে বৃক্ষাদি বা পত্রপুজ্পাদি জন্মিতে পারে না। 
আবার, বীজ না থাকিলেও কেবল মেঘের বারি-ব্ষণে বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে ন!। মেঘের জল পাভ 
করিয়! ভিন্ন ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন স্তর উৎপত্তি-বিষয়ে হেতু হইতেছে__ 
বীজের বিশিম্নত। ; মেঘবধিত জলকে নিমিত্ত করিয়। বিভিন্নতা ; মেঘবধিত জলকে নিমিত্ত করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা যায় _ভিন্ন ভিন্ন স্বর উৎপাদনে মেঘবন্ধিত 
জল বীজের পার্থকোর অপেক্ষা রাখে । ভদ্রপ, ঈশ্বরও জীবকৃত-্ধন্মাধন্মম-কর্ম অনুলারেই বিভিল্প জীবের 
দ্বার! বিভিন্ন কর্ম করান এবং তদনুসারে বিভিন্ন ফল দান করেন। ঈশ্বর নিমিত্তমাত্র ; বিভিন্ন কন্মের 
এবং কর্মের বিভিন্ন ফলের মূল হেতু হইতেছে জীবের পূর্ববসঞ্ষিত কর্মের বিভিন্নত1। জীবের পূর্ববসঞ্চিত 
কর্ম না থাকিলে ঈশ্বর তাহাছারা কোনও কন্মছি করান না__যেমন বীজ না থাকিলে মেখবনিত 
জল কোনও বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না। আবার, পুর্ব্বসঞ্চিত সাধুকণ্্য বাহীর আছে, ঈশ্বর তাহ! 
দ্বারা অসাধু কর্ম ও করান না, কিনব! পূর্ব্বসঞ্চিত অসাধু কর্ম যাহার আছে, ঈশ্বর তাহা বার! সাধুকর্ঘও 
করান না যেমন, মেষবধ্ধিত জল আঅবীজ হইতে ধান্ত বা গোধুমবীজ হইতে কাঠাল গাছ জন্মাইতে 
পারে না। সুতরাং ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠরতা আরোপিত হইতে পারে না। 


১২১৫ 


' জীবকততৃত্ধ ঈশ্বরাধীন ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন | [২২৬নু 


প্রশ্ধ হইতে পারে_ জীবের কতৃত্বকে ঈশ্বরাধীন বলিতে গেলে ঈশ্বর যে জীবকৃত প্রধক্ধের 
ব! কম্মের অপেক্ষা রাখেন, তাহ। কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন--জীবের কর্তৃত্ব পরায়ত্ব ( অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন) 
হইলেও কর্ম করে কিস্তু জীবই, ঈশ্বর কর্ম করেন না। কর্প্রবৃত্ত জীবের ছার! ঈশ্বর কর্ম করান 
মাত্র। “পরায়ত্তেহপি হি কর্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ, কুর্বস্তং হি তমীশ্বরঃ কারয়তি ।৮ 

আবার যদি বল! যায়--জীবের কতৃত্ব যখন ঈশ্ববাধীন, তখন ঈশ্বর-কর্তৃক প্রবন্তিত না হইলে 
জীব কন্ম করিতে পারে না। যে কম্মের অপেক্ষায় ঈশ্বর জীবের দ্বারা আবার কণ্ম করাইয়। থাকেন, 
ঘীবের দ্বার। সেই কণ্ম কে করাইল? জীবের কর্তৃত্ব যখন ঈশ্বরের অধীন, তখন স্বীকার করিতেই 
হইবে, সেই কণ্মও ঈশ্বরই করাইয়াছেন। তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে 
জীবের সর্বপ্রথম কর্ম ঈশ্বরই করাইয়াছেন এবং তংপুর্ধ্বে যখন কোনও কণ্্ম ছিল না, 
ভখন কউঈহাও ম্বীকার করিতে হইবে যে-_কোনও পূর্ববসঞ্চিত কম্মের অপেক্ষায় ঈশ্বর সেই 
কর্ম করান নাই ; তাহার নিজের ইচ্ছানুসারেই তিনি তাহা করাইয়াছেন। এইবপে দেখা যায়, 
নর্ধবপ্রথমে ঈশ্বর কাহারও ঘীর। সাঁধুকণ্্ম এবং কাহারও দ্বারা অসাধু কন্মণ করাইয়াছেন। এই 
অবস্থায় বল। যায় না! যে ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠ,রতা! নাই। 

ইহার উত্তরে ভ্রীপাদ শঙ্কর বলেন-_-সংসার-প্রবাহ অনাদি । সংসারী জীবের কম্মও অনাদি। 
সুতরাং জীবের সর্বপ্রথম কণ্ঘ্মবলিয়। কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। “অপিচ পূর্ব গ্রযদ্বমপেক্ষা 
ইদানীং কারয়তি, পূর্ব্বতরঞ্চ প্রযত্বমপেক্ষ্য পূর্ব্বমকারয়দিতি অনাদিত্বাৎ সংসারস্য অনবগ্তম্‌।” ন্ুুতরাং 
ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব-দোষ ব1 নিষ্ট,রত্ব-দৌষ আরোপিত হইতে পারে না। 

ঈশ্বর যে জীবের পূর্ববকৃত-কম্মের অপেক্ষা রাখেন, বিধি-নিষেধের সার্থকতা দ্বারাও তাহা 
জান! যায়_বিছিত-প্রতিবিদ্ধাবৈয়র্ঘযাদিত্যঃ। কিরূপে ? তাহা বলা হইতেছে । শাস্ত্রে আছে-_ 
“ন্বর্গকামো যজেত--যিনি স্বর্গ কামনা! করেন, তিনি যাগ করিবেন”, "ত্রাহ্মণো ন হস্তব্যঃ__ ব্রাহ্মণকে 
হনন করিবেন ।”-ইত্যাদি বাক্যে বিধি ও নিষেধের কথা আছে। জীবের কর্ম অনুদারেই ঈশ্বর 
ফলদান করেন__অর্থাং তিনি জীবের কম্মের অপেক্ষা রাখেন_ইহ' স্বীকার করিলেই উল্লিখিত শাস্ত্রবাকা- 
সমূহ সার্থক হইতে পারে, অন্তথা তাহ! নিরর্থক হইয়া পড়ে। যিনি ন্বর্গ কামনা করেন, তাহাঘারা! 
ঈশ্বর যাগ করান এবং তাহার ফলে, ঈশ্বর সেই ধাগকত্বণকে স্বর্গই দান করেন? হ্বর্গকামব্যক্তিদ্বারা 
ঈশ্বর যাগ না করাইয়। অসাধু কর্ম করান না এবং যাগ করাইয়াও যাগকর্তাকে স্বর্গে না পাঠাইয়া 
নরকে পাঠান না। আবার যে ব্যক্তি ব্রাঙ্গণ-হত্যা করেন, তাহাকেও ঈশ্বর ব্বর্গে পাঠান না; ব্রাহ্মণ- 
হত্যারূপ কম্যের যে ফল, সেই ফলই ঈশ্বর তাহাকে দিয়! থাকেন। ইহাছ্ারাই বুঝা বায়-- 
ঈশ্বর কম্মের অপেক্ষা রাখেন। তিনি স্বৈরাচার নহেন। স্বৈরাচার হইলে, শাস্্রবিধির অনুসরণের 
জন্য বাহার ইচ্ছ। হয, তাহাদ্বার তিনি অসাধূ কম্মও করাইতে পারিতেন এবং অসাধু কম্ম্ণ করাইয়াও 
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তিনি তাহাকে খ্বর্গাদি উচ্চগতি দান করিতে পারিতেন। আবার, শান্ত্রনিষিদ্ধ আচরণে যখহার ইচ্ছা! 
জন্মে, তাহান্বারাও তিনি সাধু কর্ম করাইতে পারিতেন এবং সাধু-কর্মা করাইয়াও তাহাকে নরকাদিতে 
গতি দান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহ! তিনি করেন না; (কেন না, শ্রন্তি হইতে জানা যায়- 
সাধু-কর্মের প্রবৃত্তি ধাহার জন্টে তাহাদ্ধারা তিনি সাধু-কণ্্ম করান এবংতাহাকে উচ্চগতি দান করেন। 
আবার অপাধু-কন্মে বাহার প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাদ্বারা তিনি অসাধু-কশ্ম করান এবং তাহাকে 
অধোগামীই করেন। এষ হোব সাধু কর্ম কারয়তি তং ষমেভ্যো লোকেভ্য উন্লিনীষতে । ইত্যাদি। 
কৌষীতকি শ্রুতি ॥) কনণ্মীপেক্ষত্ব স্বীকার না করিয়! ঈশ্বরের শ্ৈরাচারত্ব স্বীকার করিতে গেলে 
বেদবাকোর প্রামাণ্য থাকে না । জীব অত্যন্ত প্রতত্ত্র ( ঈশ্বরাধীন )। জীবের পূর্ববসঞ্চিত কন্ অনুসারে 
ঈশ্বরই তাহাকে বৈধ বা অবৈধ কার্যে নিয়োজিত করেন এবং তদসুরূপ ফল প্রদান করেন। 

এই্টরূপে দেখা গেল _ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বর জীবের দ্বার কন্্ম করান এবং কম্মণ- 
নসারে ফলও দান করেন তিনি। তাহাতেই শাস্ত্রবাক্য দার্থক হয়। ন্ৃতরাং শান্্রবাক্যের 
সার্থকতাদ্বারাও জানা যাইতেছেষে -ঈশ্বর জীবকৃত কর্মের অপেক্ষা রাখেন। 

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন- মূল সুত্রে “বিহিত-প্রতিবিদ্ধাবৈয়র্যাদিভ্যঃ”-এ-স্থলে যে “আদি”-শব্দ 
আছে, তাহার তাৎপর্য এই | ঈশ্বর যদি অনপেক্গ হইতেন, অর্থাৎ ঈশ্বর যদি জীবের কর্মের কোনও 
অপেক্ষা না রাখিতেন, তাহা হইলে লৌকিক পুরুষকারও ব্যর্থ হইত (অর্থাৎ পুরুষকারের কোনও 
ফলই জীব পাইত না) এবং দেশ, কাল, নিমিন্ত-এই সকলেও পূর্বোক্ত দোষ আপতিত হইত। ইহাই 
স্ত্রকার “আদি”-শব্দদ্বারা দেখাইয়াছেন। “ঈশ্বরস্য চ অত্যস্তনিরপেক্ষত্বে লৌকিকস্যাপি পুরুষকারস্য 
বৈয়র্থ্যং, তথা দেশ-কাল-নিমিত্তানাং পুর্ববোক্তদৌষপ্রসঙ্গশ্চেত্যেবর্জাতীয়কং দোষজাতমাদিগ্রহণেন 
দর্শয়তি ।+ 

এই শ্প্জরে বলা হইয়াছে_ জীবের কতৃত্ব স্বাধীন নহে ; পরস্ত ঈশ্বরেরই অধীন। জীব অত্যন্ত- 
রূপে ঈশ্বরের অধীন । 

শত্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর । অন্তর্ধযামী পরমাত্মা জীবকৃত উদ্যোগ অনুসারে তদ্িষয়ে 
অনুমতি প্রদান করিয়া জীবকে সমস্ত কার্ধ্যে প্রবন্তিত করেন। তাতপর্ধ্য এই যে, পরমাত্মার অনুমতি 
ব্যতীত কোনও কার্যেই জীবের প্রবৃত্থি সম্ভব হয় না। বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্মের অবৈয়র্থয বা 
সার্থকতা দ্বারাই তাহ জান! যায়। স্ত্রস্থ “আদি”-শব্দে “অনুগ্রহ-নিগ্রহাপ্ি” সচিত হইতেছে। 

যেশ্থলে একই বস্ততে দুই জনের স বিগ্ভমান, সে-স্থলে এ বস্ত দান করিতে হইলে হুই 
জনেরই সম্মতি থাকা আবশ্যক । এজন্য একজন সত্বাধিকারী এ বস্ত দান করিতে ইচ্ছুক হইলে যেমন 
অপর সম্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অন্ুমতিক্রমে প্রথমোক্ত দাতা এ বপ্ত দান 
করিলে সেই দাতাই দান-ফলের অধিকারী হয়; কেননা, তাহারই চেষ্টায় দ্বিতীয় সত্তাধিকারী অহ্থমতি 
দিয়াছেন। ুতরাং গ্রথমোক্ত ব্যক্তিই সেই অনুমতির প্রয়োজক-_ন্ৃতরাং ফলও সম্পূর্ণরূপে তাহারই 

১২১৭ 
১৫৩ 


জীববতৃত্ব ঈশ্বরাধীন ] গোঁডীয় বৈষব-দর্গন [ ২২৬-অন্ধ 


প্রাপ্য। ভড্রপ, জীবের চেষ্টা দেখিয়াই পরমেশ্বর তদমুকৃল অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন মাত্র 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে জীবই সেই কর্মের কর্তা । তাই, প্রকৃতপক্ষে জীবই সমস্ত কর্্মফলের তোক্তা, ঈশ্বর 
কর্মফল-ভোক্তা নহেন। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে _ “এব হ্োব সাধুকদ্ধ কারয়তি তম্‌, ঘম্‌ এত্যঃ লোকেভ্যঃ উন্লিনীষতি 
এষ এব অসাধু কন্ম কারয়তি তম্‌, যম্‌ অধ: নিনীৰতি ॥ কৌধীতকি-শ্রুতি2া৩1৮।”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
হইতে জানা যায়_-লোককে উদ্ধে ও অধোদেশে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় পরমেশ্বর নিজেই লোকের দ্বার! 
সাধু ও অসাধু কর্ম করাইয়। থাকেন। ইহাই যদি হয়, তাহ। হইলে মূল কর্তৃত্ব হইল পরমেশ্বরেরই, 
জীবের নহে। স্ুৃতবাং পুর্বে যে বল! হইয়াছে. প্রকৃতপক্ষে জীবই কর্ণের কর্তা, ঈশ্বর কেবল অন্ভুমতি- 
দ্াতাম!জ তাহা তে! সঙ্গত হয় না? 

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামান,জ বলেন _-সাধু বা অসাধু কর্ম্-করণ-বিষয়ে পরমেশ্বরের যূল- 
কর্তৃত্বের কথা যাহ! বলা হইয়াছে, তাহা সর্বসাধারণ নহে। যিনি পরমপুরুষের আঙ্গৃকুল্য-বিধানে__ 
তাহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্ষো_স্থিরনিশ্চয় থাকেন, ভগবান্‌ নিজেই তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়! 
ভগবং-প্রাপ্তির উপাম়ভূত কল্যাণময় কর্মে তাহার রুচি জন্মাইয়া থাকেন। আর, যিনি নিতান্ত 
প্রতিকূল কর্মে নিরত থাকিয়। কাধ্য করেন, ভগবান্ও তাহার প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভগবং- 
প্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত কণ্মসমূহে তাহার রুচি জম্মাইয়া থাকেন। ভগবান্‌ 
নিজেই তাহা বলিয়া! গিয়াছেন। 

“অহং সব্বন্তয প্রভবে। মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে । 
ইতি মত্ব! ভজস্ভি মাং বুধা ভাঁবসমন্থিতাঁঃ ॥ গীতা॥১০।৮| 

_আমিই সকলের উৎপত্তি-স্থল, আমা হইতেই সকল প্রবন্তিত হইতেছ--ইহ। জানিয়! 

পণ্ডিতগণ ভাবলমন্বিত হইয়া আমার ভঙ্গন। করিয়া থাকেন” 
“তেষাং সততযুক্তানাং তজতা।ং জীতিপূর্বকম্‌। 
দদ্রামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাত্তি তে ॥ গীতা।১০।১০॥ 

_ধাহারা সতত মদন্ুরক্তচিত্ত এবং যাহারা প্রীতিপুর্ধক আমার ভঞ্জন করেন, আমি 
তাহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, হদ্দারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে 
পায়েন।” 

“তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্জানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভান্বত। ॥গীত10১5।১১॥ 

- আমি সেই সকল (পূর্ধবস্লো কোক্ত) ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ তাহাদের আত্মাতে 
(বা বুদ্ধি-বৃত্তিতে ) অবস্থিত হুইয়া উজ্জল-জ্ঞানপ্রদীপ দ্বার! তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট 
করিয়া থাকি।” 


[ ১২১৮ ] 


জীবনভর ঈশ্বরাহীন ] প্রন্থানন্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতব [ ২২৬-অনু 


এইরপে ভক্তদের প্রতি অন্ধুগ্রহের কথা বলিয়! প্রতিকৃলাচারীদের প্রতি নিগ্রহের কথাও 
ভগবান্‌ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। 

*অসত্যমপ্রতিষ্ঠিতং তে জগদান্রনীশ্বরম্‌।” ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া “মামাত্মপরদেহেষু 
প্রদ্ধিবস্তোইভাঙ্ুয়কাঃ ॥” পর্ধ্যস্ত গীতা ॥১৬/৮-১০।ল্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_« সেই অস্থুর-প্রক্কৃতির 
জনগণ এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর (ঈশ্বরশুন্য) বলিয়া থাকে। &ক%ঞ%। তাহারা নিজের 
দেহে এবং পরের দেহে অবস্থিত আমাকে সব্্বতোভাবে দ্বেষ করতঃ অস্য়। করিয়া থাকে ।” 

এই সকল কথা বলিয়! ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 

“তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 

ক্ষিপা ম্যজভ্রমশ্ডতানা ন্রীঘেব যোনিযু ॥১৬।১৯।॥ 

-(আমার প্রতি) দ্বেষকারী ক্র রপ্রকৃতি সেই সমস্ত অণ্ডভকা'রী নরাধমদিগকে আমি নিরস্তুর 
অনুর-যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি ।” 


ল্লামমান্ুুজ-ভ্ডান্য্যেলস আলেনোভনা 

এ-স্থলে শ্রীপাদ রামানুজ যাহা বলিলেন, তাহ। হইতেও পরমেশ্বরের পক্ষে জীবকৃত-কণ্মা - 
পেক্ষত্বই সুচিত হইতেছে। এ-কথা বলার হেতু এই। যিনি ভগবদানুকুলাময় কন্ধে কৃতনিশ্চয়। 
তাহার এই কৃতনিশ্চয়তার হেতুও হইতেছে তাহার পূব সঞ্চিত সাধুকন্মজনিত সংস্কার। সেই সাধু 
কমর অনুসারেই ভগবান্‌ তাহাদ্বার। সাধুকম্মকরান, তাহাকে তাদৃশ বুদ্ধিযোগও দিয়া থাকেন, যদ্দার] 
তিনি ভগবান্‌কে পাইতে পারেন। ইনাকেই সেই মাধৃকম্ম-কর্তার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ বলা হয়। 
আর, যিনি জগৎকে অসত্য মনে করেন, ঈশ্বরশূন্য মনে করেন, দ্বেষপরায়ণ হয়েন, তাহার এ-সমস্ত 
কম্মের বা ধারণার মূলও হইতেছে তাহার পূর্ববসঞ্চিত অনাধুকন্ম। সেই অসাধুকর্থ অনুসারেই 
ভগবান্‌ তাহাদ্বার অসাধু কর করাইয়া থাকেন এবং এই অসাধু কর্ম অন্ুসারেই ভগবান্‌ 
ভাহাকে আন্ুুরী যোনিতে নিক্ষেপ করিয়। থাকেন। ইহাকেই তাহার প্রতি ভগবানের নিগ্রহ বলা 
হয়। বন্তত:, ইহাও নিগ্রহের আকারে অনুগ্রহই ;ঃ কেননা, কম্মফল ভোগ করাইয়া! ভগবান্‌ 
কন্মকলের গুরুভার কমাইয়া! দিতেছেন। অনুগ্রহ বা নিগ্রহ-যাহাই বঙ্গা হউক না কেন, সমস্তের 
মূলেই রহিয়াছে _ভগবানের পক্ষে জীবের কণ্মা্পেক্ষত্ব। সেজন্যই অনুগ্রহে বা তথাকথিত 
নিগ্রহে পক্ষপাতিত্ব বা নিষুরস্ব ভগবান্কে স্পর্শ করিতে পারে না। আর, উল্লিখিত গীতাবাক্য 
. হইতেও জান! যায় _সকলকেই ভগবান্‌ ব্ব-্ব-কর্মফলের অনুযায়ী ফল প্রদান করেন। ইহাতে বিহিতি- 
প্রতিষিদ্ধের অবৈয়র্থ বা সার্থকতাঁও জানা যাইতেছে এবং এই সার্থকতাদ্বারাও ভগবানের জীব-কম্মণ- 
পেক্জত্বই প্রমাপিত হইতেছে । 


১২১৯ 


জীবকর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২২৬-অগ্ু 


শ্রীপাদ রামানুজ পূর্ববো্লিখিত অনুগ্রহ-নিগ্রহকে অসাধারণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই বথাদৃই 
অসাধারণত্বের ভিত্তি কিন্তু সাধারণ ; কেননা, সেই ভিত্তি হইতেছে-_ভগবানের পক্ষে জীব-কম্মণীপেক্ষত্ব। 
এই কন্ম্াপেক্ষত্ব হইতেছে সাধারণ; সকল জীবেরই পূর্ববসঞ্চিত কর্ম অনুসারেই ভগবান্‌ তাহাদের 
দ্বার কর্ম করাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণত্ব কিছু নাই--জলবর্ধী মেঘের শ্যায়। 
কিন্ত এই সাধারণ ব্যাপার হইতে-_অর্থাৎ সাধারণ-কম্মণপেক্ষত্মূলক কম্ম-প্রবর্তন হইতে__যে অসমান 
কর্ম সাধু কর্ম বা অসাধু কণ্ম--কর! হয়, তাহার হেতু কিন্ত ভগবৎ-কৃত কম্মপ্রবর্তন নয়; তাহার 
হেতু হইতেছে-__জীবের পূর্ববসঞ্চিত অলমান কম; যেমন ম্ঘবধিত একই জলের প্রভাবে বিভিন্ন 
রকমের বীজ হইতে বিভিন্ন রকমের বৃক্ষ এবং বিভিন্ন রকমের পত্র-পুষ্প-ফলাদি জন্মিয়া থাকে, তদ্রুপ । 
ভগবৎকৃত কর্ম্ম-প্রবর্তনই তাহার কৃপা । এই কৃপা কিন্তু পক্ষপাতিত্রময়ী নহে। জীবের পূর্বর্বসঞ্চিত 
কর্ম অনুসারে যে বিভিন্ন সংস্কার জন্মে, তাহার সহিত যুক্ত হইয়াই ভগবানের কৃপা_-কাহারও পক্ষে 
অনুগ্রহ আবার কাহারও পক্ষে বা নিগ্রহরূপে সাধারণের দৃষ্টিতে রপায়িত হইয়া ধাকে। ভগবানের 
কর্ম-প্রবন্তিক। কৃপা সাধারণ বলিয়াই তাহাতে পক্ষপাতিত্ব বা নি্ঠুরত্ব আরোপিত হইতে পারে না। 

শ্রীপ।দ বলদেব বিদ্যাত্ভূষণ-কৃত গ্োবিন্দভাষ্ের মর্ম । শ্রীপাদ বলদেবও শ্রীপাদ শঙ্করের 
এবং শ্রীপাদ রামান্থজের সিদ্ধান্তের অনুরূপ দিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তিনিও বলেন-_ পূর্ব্ব-পূর্র্ব কম্মের 
ফলে সংসারী জীবের চিত্তে যে কন্মবাসন! জন্মে, সেই বাসন! অনুসারে জীব যে কর্মে প্রয়ালী হয়, 
সেই কম্মম করার অনুমতি মাত্র পরমেশ্বর দিয়া থাকেন। (মেঘ যেমন জল বর্ষণ করিয়া! বীজকে পরিপুষ্ট 
করে, তদ্রেপ। বীজের মধ্যে সুক্ষমরূণে বৃক্ষ, বৃক্ষের ফুল-ফলাদি আছে। বৃষ্টির জলে তাহ! বিকাশ লাভ 
করে মাত্র। তদ্রুপ জীবের প্রয়াস বা প্রয়াসেরও মূল যে ইচ্ছা, তাহার মধ্যেই জীবের ভাবী কম্মীদি 
সৃক্ষাূপে বিদ/মান। ঈশ্বরের শক্তিতে সেই ইচ্ছ। কম্ম রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় )। জীব কা্ট-লোষ্টরাদির 
স্তায় ইচ্ছা'-প্রয়াাদিহীন বস্তু নহে। যদি তাহাই হইত, তাহ! হইলে জীবের সমস্ত কম্মের জন্য 
পরমেশ্বরই দ্রায়ী হইতেন। কিন্তু তাহা নয়। যদি বিধৌ নিষেধে চ পরেশ এব কাষ্ঠ-লোন্রতুঙ্যং 
জীবং নিযুগ্ত্যাৎ তহি তস্য বাক্যস্য ( শান্ত্রবাক্যস্া ) প্রামাণ্যং হীয়েত।” ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া! 
কণ্ম করে বলিয়া জীবের যে কোনও কর্তৃত্ব নাই, তাহ নহে। “কর্তাপি পরপ্রেরিতঃ করোতীতি 
কর্তৃত্ব জীবসা ন নিবাধ্যতে 1” জীব হইতেছে প্রযোজ্য কর্তা ; আর পরমেশ্বর হইতেছেন হেতৃকর্তা। 
“তস্মাৎ সজীবঃ প্রযোজ্যকর্তা, পরেশস্ত হেতৃকর্ত। (৮ (শ্রীপাদ শঙ্করও ঈশ্বরকে নিমিত্ব-কর্তামাত্র 
বলিয়াছেন। নিমিত্ত-কর্তাই হেতুকর্তা )। বৃষ্টির জল ব্যতীত যেমন বীজ অস্থুরিত হইতে পারে না, 
তদ্দ্রপ, ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীতও জীব কোনও কণ্' করিতে পারে না। “তদনুমতিমস্তুরা অসৌ 
কততং ন শক্লোতি।” (শ্রীপাদ রামানুজও একথা বলিয়াছেন। “অত্যস্তপরতন্ত্রতবাং জীবস্য”-বাক্যে 


পাদ শহ্ুরও তাহাই বলিয়াছেন )। ২ 
এইরূপে আলোচ্য সৃত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাদি ভাব্যকারজ্রয় যাহ। বলিয়। গিয়াছেন, 


১২২৪ 


জীবকর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ] প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত [২২৭-আঙ্ 


তাহা হইতে জানা গেল--জীবের কর্তৃত্ব হইতেছে পরমেশ্বরের অধীন । পরমেশ্বর অন্তর্ধ্যামিরূপে সকল 
জীবের চিতেই বিদ্যমান । অস্তর্ধ্যামিকূপেই তিনি জীবকে ন্ব-ন্থ-প্রযত্বান্ুরূপ বা ইচ্ছানুরূপ কাধ্যে 
প্রবন্তিত করেন। একথাই “ঈশ্বরঃ সর্ববভৃতান'ং হৃন্দেশেহজ্ডুদি তিষ্ঠতি | ভ্রাময়ন্‌ সর্ববসথতানি যন্ত্ারঢানি 
মায়য়া ॥ গীত ॥১৮1৬১।-ক্পোকে অক্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 


২৭। জীন্বক্কর্ডুত্েব ঈন্মন্সাীন্ত্ব সহ্ষহে্দে আলেশোচস্না 

বেদাস্তদর্শন বলিয়াছেন জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন। জীবের পৃর্ববসঞ্চিত কর্ম অনুসারে 
ঈশ্বর জীবের দ্বার। কন্ম করাইয়া থাকেন। কিরূপে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কম্মণ করান, তৎসম্বন্ধে 
শ্রীপাদ রামামুজ এবং শ্ত্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন -কনম্ম-করণে জীবকে অন্থমতি দিয়া ঈশ্বর তাহ! 
দ্বারা কন্ম করাইয়। থাকেন। “অত্যস্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য”__-এই বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তদ্দেপ 
ইঙ্গিতই দিয়াছেন। 

ইহাতে বুঝ! যায়--কর্মা করার শক্তি জীবের আছে; কিন্তু শক্তি থাকিলেও ঈশ্বরের অঙ্গুমতি 
বাতীত জীব সেই শক্তির প্রয়োগ করিয়া কর্ণ করিতে পারে না। জীবের কর্তৃত্ব-স্বীকারেই ভাহার 
শক্তি স্বীকৃত হইতেছে । কেননা, শক্তিহীন কতৃত্বের সার্থকত কিছু নাই। জীব কাষ্ঠলোট্ট্রর মত জড় 
বন্ত নহে; জীব হইতেছে চেতন বন্ত্র_-ভগবানের চিদ্রপা শক্তি বলিয়া! তাহার কার্যাকরী শক্তিও 
থাকিবে। বহিরঙ্গ। মায়াশকির শ্ায় জড়রূপা শক্তি হইলে কাধ্যকরী শক্তি থাকিত না । 


ন্হ। অীতই ক্কশ্চ্ত-ভ্ভোক্ডশ 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে-_-শক্তি থাক। সত্বেও ঈশ্বরের অন্ুমতিব্যতীত জীব যখন কোনও কর্ম 
করিতে পারে না, তখন কন্মের ফল কেবল জীবই ভোগ করিবে কেন? অন্ুমতি-দাতা ঈশ্বরও তাহ 
ভোগ করিবেন না কেন? কর্ম্দকরণে অনুমতি দিয়া ঈশ্বর তো৷ জীবের কম্যের সহায়তা ব1 আন্ুকৃল্যই 
করিতেছেন। লৌকিক জগতে দেখা যায়--কম্মকিত্ত। এবং তাহার সহায়কারী- উভয়েই কর্মফল 
ভোগ কয়িয়া থাকে । যেলোক নরহত্যার জন্য দণ্ডিত হয়, তাহার সহায়কারীও তাহাতে দণ্ডিত হইয়া 
থাকে। ঈশ্বরের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। যে অতীষ্ট সিদ্ধির উদ্দবেস্ত্ে মূল হত্যকারী নরহত্যা করে, 
তাহার সহায়কারীর চিন্তেও যদি তদনুরূপ অভীষ্ট বর্তমান থাকে, তাহ। হইলেই সহায়কারীও হত্যার 
জগ্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়; তদমুরূপ উদ্দোশ্ট বা অভীষ্ট যদি সহায়কারীর ন1 থাকে, তাহা হইলে সে হত্যার 
জন্য দণ্ডিত হয় না। উদ্দেশ্ট-সিদ্ধির জন্ত নরহত্যায় বা নরহত্যার আহুকুল্যে যাহার ইচ্ছ। থাকে, 
সে-ই দণ্ডিত হয়, হত্যা-কর্ের ফল ভোগ করিয়! থাকে । কম্ম-করণে জীব ও ঈশ্বরের ব্যাপার 
তদ্রেপ নছে। 


১৯২২১ 


জীবকর্তৃত্ ঈশ্বরাধীন ] গৌড়ীয় বৈব-দর্শন [ ২২৭ 


পৃর্ধকৃত-কর্ম্মজনিত-সংক্কারবশতঃ কর্ম করার বাসন! জাগে জীবেরই চিত্তে ; তাহাও জাগে-- 
উদ্দিষ্ট কর্মের ফল ভোগ করার জন্ভ। ঈশ্বরের চিত্তে তদ্রেপ বাসনা জাগে না। কেননা, সংসারী 
জীবের চ্যায় ঈশ্বরের কোনও পূর্ববসঞ্চিত কণ্মা নাই; সুতরাং পূর্ব্বকৃত-কন্মসংস্কারও তাহার নাই, 
কম্মসংস্কারবশতঃ কোনও বাঁসনাও ঈশ্বরের থাকিতে পারে না) কম্মফল-ভোগের বাসনাও তাহার 
থাকিতে পারে না; যেহেতু, তিনি পুর্ণকাম। কোনও অপূর্ণ বাসনাই তাহার নাই। পুর্র্বকৃত-কর্ধ- 
সংস্কারের ফলে কন্মে প্রবৃত্তি জম্মে জীবেরই, কম্মের উদ্ভোগও করে জীব । জীবের অভীষ্ট-কর্্ম- 
বিষয়ে ঈশ্বরের কোনওরূপ প্রবৃত্তিও জন্মে না, ঈশ্বর কোনও উদ্ঘোগও করেন না, তিনি কদ্মও করেন না। 
প্রবৃত্তি জন্মে জীবের, উদ্ভোক্তাও জীব এবং কন্মতণও জীবই ; ম্ৃতরাঁং কর্মের ফল-ভোগও করিবে 
জীবই । কর্দ-করণ-বিষয়ে ঈশ্বরের প্রবৃত্িও জঙ্গে না, তিনি উদ্যোগ করেন না, কর্ম করেন না; 
ন্ৃতরাং ঈশ্বর ফলভোক্তাও হইতে পারেন না। একমাত্র কর্াকর্তী। জীবই কর্মাফলভোক্তা । 

ইহা হইল যুক্তি; কিস্তু কেবল যুক্তিদ্বারা্ট জীবের কন্মফল-তোক্তত্ব এবং ঈশ্বরের অভোক্ত-তব 
সিহ্ধ নয়। শ্রুতিও তাহাই বলেন। “দ্ধ! স্থপর্ণ”-শ্রুতি বলেন _ক্সীবই স্বীয় কন্মের ফল ভোগ করে, 
পরমাত্মারূপে ঈশ্বর তাহ। ভোগ করেন না, তিনি কেবল সাক্ষিমান্র। 

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে_ _কর্দদবিষয়ে ঈশ্বরের যদি প্রবৃত্তি না-ই থাকে, তাহ হইলে 
তিনি জীবকে অনুমতিষ্ট বা দেন কেন? জীবের দ্বারা কণ্ম করান কেন? অন্মতি দিয়া কর্ম করান 
বলিয়া কি ঈশ্বরের কোনও দৌষ হইতে পারে না? 

উত্তরে বক্তব্য এই । অনুমতি দিয়! জীবের ছার। কল্ম করান বলিয়া ঈশ্বরের কোনও দোষ 
হইতে পারে না। কেননা, অনুমতি-দানের পশ্চাতে রহিয়াছে_-কন্মকত্ জীবের প্রতি ভগবানের 
কৃপা, মঙ্গলেচ্ছা। হিংসা-বিদ্বেষবশত: কাহারও অঙ্চচ্ছেদ করা হইলে তাহা হয় দূষণীয়, দণ্ডাহ। 


কিন্তু রোগীর কল্যাণের জন্ ডাক্তার যদি রোগীর অঙ্চ্ছেদ করেন, তাহা হইলে তাহ দূষণীয় বা দণ্ডাহ 


হয়না, বরং তাহ! প্রশংসনীয়ই হইয়া থাকে। 

পৃর্বকৃত- কন্মসংস্কার-বশতঃ ষে কর্যে জীবের প্রবৃত্তি জগ্মে সেই কর্মদ্বার! তাহার পূর্র্কৃত- 
কর্মের কলই ভোগ করা হয়। এই কর্মফল ভুক্ত হইলেই জীবের একটা কন্মের বোধা নামিয়া গেল, 
ভাহার কর্্মভার লঘু হয়া গেল। সাধারপতঃ ভোগ ব্যত্তীত কর্মের ক্ষয় হয় না। কর্ম-করণে 
অন্মতি দিয়া ভগবান্‌ জীবের কণ্মভারই লাঘব করেন। ইহা। তাহার কৃপা, গুভেচ্ছ! । সুতরাং 
দূষলীয় নয়। 


প্থ। অচক্সেন্সা বন্দ লত ও সৎস্নাল্লেল্স আঅনাদিন 
বল! হইয়াছে _জীবের পূর্ববকৃত কর্ম অমুসারেই ঈশ্বর জীবের বাসনার অপ কর্ম করার 


১২২৭ 


জীবকর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ] প্রচ্থানজ্রয্জে ও গৌোন্ঠীয় মতে জীবতত্ব [ ২২৭-অন্ধু 


জন্ত জীবকে অনুমতি দিয়া খাকেন। ইছাতে কেছ আপতি করিতে পারেন-__সব্ধপ্রথমে জীব যে কর্ধা 
করিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর অনুমতি দিলেন কেন? তখন তে জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত এমন কোনও কণ্ম ই 
ছিল না, যাহ দেখিয়! অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে? 

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_জীবের সংসার অনাদি, সুতরাং কর্ম্মও অনাদি। 
সর্বপ্রথম কণ্ম বলিয়। কিছু নাই। 

ইহাতে বিরুদ্ধপক্ষ বলিতে পারেন_ শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতেছে কেবল-_ অনবস্থ।- 
দোষ হইতে রক্ষা পাওয়ার এবং সমস্যা-সমাধানের অসামর্থাকে প্রচ্ছন্প করিয়া রাখার জন্য বাক. 
চাতুষামাত্র | 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই । ইহা বাক্চাতুর্য্যমাত্র নহে । শ্ীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, শাস্ত্র 
যুক্তিদ্বারাও তাহা সমধিত। তাহাই প্রদগিত হইতেছে । 

সমস্ত উপনিষদের সারম্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদগীতা হইতে জান। যায়-যিনি ভগবান্কে প্রাপ্ত 
হয়েন, তাহার সংসার-নিবৃত্তি হয়, তাঁহাকে আর কখনও সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। 

“মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছংখালয়মশাশ্বতম্‌। নাগুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ 

আব্রন্ষভূবনাল্লোকাঃ পুনরা বস্তিনোহঙ্জুন। মামুপেত্য তু কৌস্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 

গীত] ॥৮1১৫-১৬।॥ 

-_-(ভগবান্‌ শরীক অজ্ছনের নিকটে বলিতেছেন) মহাগ্রগণ আমাকে প্রান্ত হইয়! পুনরায় 
হখোলয় অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না । কারণ, তাহার পরম! সিদ্ধি (অর্থাং মোক্ষ) প্রাণ হইয়াছেন। 
হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরস্ত করিয়৷ সমস্ত-লোকবাসীই পুনরাবর্তন করিয়া থাকে। কিন্তু হে 
কৌস্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।” 

অন্থত্রও শ্রীকৃষ্চ বলিয়াছেন 

“ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যশ্মিন, গতা ন নিবর্তত্তি ভূয়ং॥ __ গীতা॥১৫।৪৪ 
যদ্গত্ব। ন নিবত্বস্তে তন্ধাম পরমং মম ॥ গীতা ॥১৫৬। 

-_অনস্তর সেই বস্ত (অর্থাৎ বৈঝ্ণবপদ) অন্বেষণ করিবে _যাহা প্রাপ্ত হইলে (জীব) পুনরায় 
(সংসারে) প্রত্যাবৃত্ত হয় ন1 ॥১৫।৪ ॥ যাহা প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে প্রত্যাবন্তন করিতে হয় না, 
তাহাই আমার পরম ধাম ॥১৫।৬।” 

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল-__ভগবান্কে একবার প্রাপ্ত হইলে, একবার ভগবদ্ধামে 
যাইতে পারিলে, কাহাকেও আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহাতেই বুঝ! যায়-- ইদানীং 
 ধীহারা এই সংসারে আছেন, তাহারা কখনও ভগবান কে প্রাপ্ত হয়েন নাই, কখনও ভগবন্ধামে বায়েন 
মাই। অনাদিকাল হইতেই তাহারা এই সংসারেই আছেন। সুতরাং সংসারী জীবের সংসার যে 
অনাদি, তাহ) শান্ত্বাক্যদ্ারা প্রীমাণিত হই । 
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আবার, কর্মবশতঃই যখন সংসার এবং সংসারও যখন অনাদি, তখন কর্্মও যে অনাদি, 
তাহাও শান্ত্রবাক্য হইতেই প্রতিপাদ্দিত হইতেছে । 


গা। তীন্বেন্ ইচভাবল আবাতক্সযা-স্শঙ্ঘহ্ে আজান 

শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_জীব অত্যস্ত'পরতন্ত্র। “অত্স্তপরতন্ত্রতাং জীবসা।” জীবের 
এই পার্ন্ত্র কোন, বিষয়ে? “কৃত-প্রযতাপেক্স্ত” ইত্যাদি ২৩1৪২ -রন্দনুত্রের ভাষ্য-প্রসঙ্গেই গ্রীপাদ 
শঙ্কর এই কথা বলিয়াছেন। তাহাতে মনে হইতে পারে-_ পূর্র্বকৃত-কম্ম হইতে জীবের চিত্তে যে 
বাসন। জাগ্রত হয়, সেই বাসনার অনুরূপ কার্য করার বিষয়েই জীব পরতন্ত্র_ঈশ্বরের অধীন । গ্রীপাদ 
রামানুজ এবং গ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন_-ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত পূর্ধবকৃত-কম্মজাত-বাসনার অনুরূপ 
কাধ্য জীব করিতে পারে না । ইহাতে বুঝা যায়-_স্বীয় বাসনার অনুরূপ কার্য্যকরণ-বিষয়েই জীব 
“অত্যন্তপরতন্ত্” একা স্তভাঁবে ঈশ্বরের অধীন। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইভে পারে_হ্বীয় বাসনান্থ্রূপ কার্ধ্য-করণে জীবের স্বাতস্ত্য না থাকিতে 
পারে; কিস্তু বাসনা-পোষ৭-বিষয়ে তাহার কোনও হ্বাতন্ত্র আছে কিনা? 

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন__-“কৃত-প্রযত্বাপেক্ষত্ত'"-ইত্যাদি ত্রদ্মস্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, 
পৃরর্বকৃত-কণ্্ম-সংস্কার হইতেই জীবের বাসন! জাগে? স্থৃতরাং যে বিষয়ে পূর্ব্বকৃত-কম্ম-সংস্কার নাই, 
সেই বিষয়ে জীবের কোনওরূপ বাসন! জাগিতে পারে না । কিন্তু ইহ। স্বীকার করিতে গেলে কতক- 
গুলি সমস্যার উদ্ভব হয়। সমস্যাগুলি এই $-- 

(৯) “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়__তাহাকে (পরব্রহ্মকে) 
জানিলেই জম্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্ত কোনও উপায় নাই।” এই শ্রুতিবাক্য 
হইতে জানা যায় যে, পরত্রহ্গ-সম্বন্ধে অনাদি অজ্ঞান, অনাদি-বিস্বৃতিই হইতেছে জীবের সংসার-বন্ধনের 
একমাত্র হেতু। 

“কৃ ভূলি সেই জীব অনাদি বহিম্মথ। 
অতএব মায়। তারে দেয় সংসার-ছ্ঃখ ॥ শী চৈ, চ, ২২০/১০৪ 1 

যে জীব পরর্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অনািকাল হইতেই অন্জ, যেজীব অনাদিকাল হইতেই কৃষঃ- 
বহিম্মৃখ, কৃষ্ণসন্বদ্ধি কোনও কম্ম করাও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়; সুতরাং কৃষ্ণসম্বদ্ধি-কম্মনিত 
বাসনাও তাহার চিত্তে জাগ্রত হওয়। সম্ভব নয়। তাহ] হইলে, কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও কর্মের জগ, পর্রহ্থ 
ভ্রীকৃ্চকে জানিবার জন্ত, কোনও কন্মের প্রবৃত্থিও তাহার চিত্তে আসিতে পারে না। তাহার পক্ষে 
অনাদি-সংসার অনস্তই হইয়া পড়িবার কথা । 

(২) জীবের পূর্ববকৃত-কর্ণ” সাধুও হইতে পারে, অসাধুও হইতে পারে। একজনের 
উভয়রূপ কর্ম হইতে পারে । যখন যে কর্ম ফলোদুখ হয়, তখন সেই কম্মজনিত সংস্কারই অন্ুরাপ 
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বাসনা জাগ্রত করে। অনাধু কর্ম ফলোস্মুখ হইয়] জীবের দ্বার! অসাধু কণ্য” করাইবার পরে, আবার 
তাহার সাধু কন্মও ফলোন্ুুখ হইয়া তাহ!কে সাধু কর্মে প্ররোচিত করিতে পারে। 

কিন্তু অনাদিবহিন্মূ্থ জীবের সাধু কণ্যও হইবে তাহার দেহের সুখ-প্রাপক, স্বর্গাদি-লোকের 
সুখ-প্রাপক। কেননা, অনাদি-বহিষ্ম্খতাবশতঃ দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া জীব দেহের সুখের 
নিমিতই ন্বর্গাদি-প্রাপক পুণ্যকম্মরূপ সাধু কন্মণ করিয়া থাকে । এতাদৃশ সাধু কর্মও তাহার পক্ষে 
ভগবত্বব-জ্ঞানের_ ম্থৃতরাং সংসার-নিবৃত্তির -উপায় হয় না। সুতরাং কেবল পুর্র্বকৃত-কর্মসংস্কার 
হইতেই জীবের বাসন! জাগে, অন্য কোনও হেতুতে বাঁসনা জাগিতে পারে না - ইহা স্বীকার করিলে 
সংসারী জীবের সংসার-নিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। জীবের সংসার-বন্ধন হইয়! পড়ে_- 
নিতা, অনস্ত । 

কিন্তু জীবেব সংসারকে অনন্ত বা নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বেদ-পুরাণাদি-শান্তের কোনও 
সার্থকতাই থাকে না। 

(৩) “অস্য মহতে। ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌ যো খখেদো যজুব্রেদ-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
হইতে জানা যায়-অনাদিকাল হইতেই পরক্রহ্ম শ্রীকষ্ণ বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি শাস্ত্র তাহার নিশ্বাস- 
রূপে প্রকটিত করিয়। রাঁখিয়াছেন। কিন্তু কাহার জন্য? বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে পরত্রদ্মের কোনই 
প্রয়োজনই নাই । যাহীরা মুক্ত জীব, তাহাদেরও কোনও প্রয়োজন নাই। তবে কাহার জন্য তিনি 
শাস্ত্র প্রকটিত করিয়াছেন ? 

বেদ-পুরাপাদিতে আছে _ ত্রদ্দের কথা, জীবের কথা, ব্রচ্ষের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধের কথা, 
কিরূপে ত্রহ্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহার কথা! । কিরূপে ক্রহ্ষপ্রাপ্থি হইতে পারে__এই উপায়ের 
উদ্লেখেই বুধ। যায়, যাহারা অনাদি-কাল হইতেই ব্রহ্মকে তুলিয়া! মাছে, তাহাদের জন্থই বেদ- 
পুরাণাদির প্রকটন। 

শরীমদ্ভাগবত হইতে জালা যায়, পরত্রন্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন-_ 

“অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্ত পুরুষস্তাত্মবেদনম্‌ । 
স্বতো ন সম্ভবাদন্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদেো ভবেৎ॥শ্রী ভা, ১১।২২১০॥ 

_-অনার্দিকাল হইতে অবিদ্যাযুক্ত (মায়ামুগ্ধ) জীবের আপনা হইতে আত্মজ্ঞান (পরমাত্ম- 
সম্বন্ধে জান) হয় না। অন্য (মায়ামুদ্ধ জীব হইতে অন্য) তত্বজ্ঞই (সর্বত্র হ্বয়ংপ্র কাশ-জ্ঞান পরমেশ্বীরই) 
তাহার জ্ঞানদাতা হইয়। থাকেন । (টীকায় শ্রীধরব্বামিপাদ লিখিয়াছেন -ম্বতো শ সম্ভবতি, অন্যতস্ত 
সম্ভবাত, স্বতঃ সর্বজ্র-পরমেশ্বরোইম্যো ভবিতব্য ইতি)।” 

এই শ্লোকের মন্ম ভ্রীভ্রীচৈতন্চরিতামৃতে এইভাবে প্রকাশ কর। হইয়াছে। 

“মায়ামুদ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ান। 
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ ভ্রী চৈ, চ, ২২০।১০৭1” 
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হেতুর কথ! এবং তাহা হইতে উদ্ধার-লানের উপায়ের কথা জানিতে পারে, তাহ] হইলে তত্ব-জ্ঞান 


লাতের জগ্য সাধন-ভঙ্জনে ইচ্ছুক হইতে পারে। তাহার এতাদৃশী ইচ্ছা ষে পূর্ব্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতে 
উদ্ৃত নয়, তাহাও পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে সহজে বুঝা যায়। 

ইহা হইতে জান! গেল, পূর্বকত-কর্মসংস্কার ব্যতীত অন্য কারণেও জীবের চিত্তে বাসনার 
উদয় হইতে পারে । তাহা না হইলে পরব্রহ্ম কর্তৃক শান্ত্র-প্রকটনই নিরর্থক হইয়া! পড়ে। 

(8) পূর্ববকৃত-কর্মসংস্কার ব্যতীত জীবের চিত্তে কোনওরূপ বাঁসন! জাগিতে পারে না ইহা] 
স্বীকার করিতে গেলে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধও নিরর্থক হইয়। পড়ে। 

বিধি হইতেছে-- ইহা করিবে, এতাদৃশ উপদেশ । আর, নিষেধ হইতেছে - ইহা করিবে না, 
এতাদৃশ উপদেশ । করা ব। না করা হইতেছে -যাহার প্রতি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার ইচ্ছা । 
তাহার ইচ্ছা হইলে বিধি-নিষেধের পালন করিবে, ইচ্ছ। ন। হইলে করিবে না। 

শান্তর বলিয়াছেন__সর্ধবদা বিষুর স্মরণ করিবে, কখনও তাহাকে বিস্মৃত হইবে না। “সততং 
স্ম্তব্যো বিষুধিস্মত্তব্যো ন জাতু চিৎ॥” শ্রুতিও বলেন-__সর্বদা ভগবানের উপাসনা! করিবে। 
“সর্ববদৈনমুপাসীত।” কিন্ত সকলেই কি এই শান্ত্রোপদেশের পালন করেন? 

কেবল শান্্র-প্রকটন করিয়াই পরব্রহ্ম ভগবান্‌ ক্ষান্ত থাকেন না। যুগে যুগে মন্বস্তরে মবস্তরে 
যুগাবতার-মন্বস্তরাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া এবং কখনও কখনও বা স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি 
বহিম্মথ জীবকে সাধন-ভজনের উপদেশ দিয়! থাকেন, তাহাকে পাওয়ার উপায় জানাইয়। থাকেন। 
পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতেই যদি বাসন! জন্মিত, অন্য কোনও হেতুতে যদি বাসনা না জন্মিত, তাহা 
হইলে ত্রন্মাণ্ডে ভগবানের অবতরণও নিরর্থক হইভ। 

পরর্রন্ষ কর্তৃক শাস্তরাদির প্রকটন, ব্রন্ধাণ্ডে তাহার অবতরণ, বিধিনিষেধের উপদেশ-এ-সমন্ত 
হইতেই জানা যায়, ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের কিছু স্বাতন্ত্্য আছে । উপদেশের অনুমরণ করা, বিধিনিষেধের 
পালন করা_জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অজ্জ্নকে উপলক্ষ্য করিয়। ভগবান্‌ শ্ীকৃঃ তো। 
বলিয়। গিয়াছেন “মনন ভব মদ্ভক্কে। মদ্যাজী মাং নমন্কুরু।” এবং “সর্ধধর্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ত্রজ 1” ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের কোনওরপ স্বাতন্ত্র না থাকিলে এতাদৃশ উপদেশেরও কোনও হেতু 
থাকে না। আ্ীকৃষের এই উপদেশ কেহ অনুসরণ করেন, কেহ বা করেন না। ইহাতেও জীবের 
ইচ্ছার ন্বাতন্ত সূচিত হইতেছে। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “নরদেহ হইতেছে সংসার-সমুত্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে সুগঠিত 
তরণীয় তুল্য। যদি এই তরণীতে শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধাররূপে বসান ঘায়, তাহা হইলে আমার আনুকুল্য- 
রূপ পবনের স্বার চালিত হইয়া! এই তরণী লংসার-সমুদ্রের অপরতীরে গিয়! উপনীত হইতে পারে। 
এত স্থযোগ থাক! সত্তেও যে জীব সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেনা, সে আত্বহা। 


শি নে শু 


ঢং 


জীবকর্তৃ্ধ ঈশ্বরাধীন ] ্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [ ২২৭-অস্ধ 


হৃদেহমাদ্যং হুলভং শুহুল ভং প্লবং নুকল্পং গুরুকর্ণধারম্‌। 
ময়ানুকুলেন নতম্বতেরিতং পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরেৎ লস আত্মহ! ॥-_-জ্রীভা, ১১1২০।১৭1৮ 
এই উক্তি হইতেও জাবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য জানা যাইতেছে । 
চেতন দ্পীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্য ত্বীকার না করিলে তাহাকে কাষ্ঠ-লোট্ট্রবং, জড় যন্ত্রবং, মনে 
করিতে হয়। ভগবান ই জীবের ইচ্ছ] জন্মাইয়া দেন, ইহ! স্বীকার করিলে কণ্মফলের জন্য জীবকে 
দায়ী করা সঙ্গত হয় না। ইচ্ছা! জন্মাইয়া যিনি জীবকে কর্টে প্রয়োচিত করেন, তিনিই, অথবা তিনিও 
কল্মের জন্য দায়ী হইয়া পড়েন; সুতরাং কম্মফলের ভোক্তাও তিনিই, অথবা তিনিও হইয়া পড়েন। 
কিন্তু ভগবান যে কল্মফল-ভোক্ত। নহেন্‌, ইহ শ্রতি-স্মৃতির উক্তি । ন্ুৃতরাং ইচ্ছা-বিষয়ে 
জীবের স্বাতন্ত্রা স্বীকার করিতেই হইবে। 
জীবের চিত্তে অসম্ভব ইচ্ছাও জাগে। শিশু আক।শের টাদ হাতে পাইতে চায়। নিতান্ত 
দীন্দরিদ্রের চিন্তেও সাস্্রাজয-লাভের বাসনা জাগিতে পারে । কাহারও কাহারও চিত্তে ব্রহ্মাগু-ন্গ্টির 
বাসনাও জাগিতে পারে । এ সকল যে অনস্তব, তাহাঁও জীব জানে । তথাপি কিন্তু ইচ্ছা! জাগে। 
ইহাতেই ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্থচিত হইতেছে । 


ছা। ভঞপু আতিভ্দ্রয 

এইরূপে দেখা গেল ইচ্ছ।-বিষয়ে জীবের স্বাতন্ত্র্য আছে । কিন্তু ইচ্ছ।-বিষয়ে তাহার স্বাতস্ত্য 
থাকিলেও ইচ্ছা-পুরণ-বিষয়ে তাহার স্বাতন্ত্র নাই; কেননা ইচ্ছানুরূপ কর্ণ করার স্বাতস্ত্য জীবের 
নাই ; যেহেতু জীবের কর্তৃত্ব হইতেছে ঈশ্বরাধীন। “পরাত্ত, ততশ্রুতে; ॥২৩।৪১।-তরন্মস্থত্র ॥” আবার 
ইচ্ছান্ুরূপ কর্মের ফল-বিষয়েও জীবের স্বাতন্ত্য নাই ; কেননা, ফলদাত হইতেছেন একমাক্র ভগবান 
“ফলমত উপপন্ভেঃ ॥৩1২/৩৮।-ত্রক্গসূত্র 1৮ ইহাতে বুঝা যায়- জীবের স্বান্ত্য হইতেছে সীমাবদ্ধ । যে 
কোনও ইচ্ছাই জীব হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে--এইটুকুমাত্রই জীবের স্থাতন্ত্র/। 

ভগবান বিভূ ; তাহার ন্বাতত্ত্যও বিভূ। কিন্তু জীব অণু; জীবের স্বাতত্ত্রাও অণু। জীব 
ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া জীবের অণুস্বাতম্্াও অবস্থা-বিশেষে ভগবানের বিভু-স্বাতস্যদ্বারা 
নিয়ন্ত্রণের যোগ্য । একট! গরুকে যদ্দি দড়ি দিয়া কোনও খু'টার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহ! হইলে 
দড়ি যতদূর পর্ধ্স্ত যাইবে, ততদুর স্থানের মধ্যেই গরুটা যথেচ্ছভাবে চরিয়। বেড়াইতে পারে; কিন্ত 
দড়ির বাহিরে যাইতে পারে না। দড়ির গশ্তীর মধো চলাফের। সম্বন্ধে গরুটীর স্বাতন্ত্রা আছে। ইহা 
'লীমাবন্ধ স্বাতন্ত্য। জীবের অণুস্থাত্্্যও তদ্রুপ সীমাবন্ধ। জীবের এই অপুস্থাতস্ত্রের বিকাশও কেবল 
তাহার ইচ্ছাতেই সীমাবদ্ধ । 
জীবের এই স্বাতন্ত্রা--ইচ্ছামাত্র-পোষণ-বিষয়ে স্বাতন্ত্র--অণু হইলেও ইহা ম্বাতন্তর-ধর্দ- 


[ ১২২৭ ] 


4. 
রে 
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বিবজ্জিত নছে। স্বাতস্ত্রোর ধর্মই হইতেছে এই যে--ইহা বলপূর্র্বক অপরের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হওয়ার 
অযোগ্য । ইহা কেবল নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য । কাহারও ইচ্ছার গতি সে ব্যক্তি 
নিজের ইচ্ছাতে না ফিরাইলে অপর কেহ তাহ বলপূর্বক ফিরাইতে পারে না1। রাঁজশক্তি রাজ- 
দ্রোহীকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়! রাখিতে পারে, তাহার দেহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে ; 
কিন্তু তাদ্দার! তাহার মনের পরিবর্ভুন না হইতে পারে। মনের বা ইচ্ছার পরিবন্তন সাধিতহইতে পারে 
একমাত্র প্ররোচনাদ্বারা। প্ররোচনা ইচ্ছা-পোষণকারীকে প্রবোচিত করিয়া যদি অশ্নুকুল অবস্থায় 
আনয়ন করিতে পারে, তাহা হইলেই ইচ্ছা-পোষণকারী নিজের ইচ্ছা পরিবর্তিত করিতে পারে 3 অন্তথা 
তাহা অসম্ভব । 


পরম-করুণ ভগবানও প্ররোচনাদ্বারাই বহিম্ম্থ জীবের বহিম্ঘধী ইচ্ছাকে অস্তম্মুষী, 
ভগবছুদ্ুখী করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। বেদাদি-শাস্ত্রের প্রকটন, অব্তারবূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ এবং 
উপদেশ দান এই সমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে ভগবম্মুখী হওয়ার জন্য জীবকে প্ররোচিত কর]। 

সাধু-মহাপুরুষগণের নিকট হইতেও ভাগ্যবান, জীব প্ররোচনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার বহিন্মুবী 
বাসনার গতি ফিরাইয়া অস্তম্মূখী বা ভগবন্ুখী করিতে পারেন। রত্বাকর, তাহার গ্রমাণ। পুর্বব- 
কর্মাফলে ব্যাধ-বৃত্তিকেই রড়াকর জীবিকা-নির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারদের কৃপায় 
উাহার পরিবর্তন সাধিত হয়, তিনি ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই রত্বাকরই পর্বর্ভী কালে বাল্িকী 
নামে চির-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। 

রেলগাড়ীর ইঞ্জিন রেল-লাইনের উপর দিয়া যখন ধাবিত হয়, তখন তাহার গতিমুখের 
পরিবন্তন করা যায় না। কোনও কোনও ষ্টেশনে তাহার গতিমুখের পরিবর্তনের বন্দোবস্ত আছে, 
কৌশল আছে। সেই ষ্টেশনে গেলেই কৌশলক্রমে তাহার গতিমুখের পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারে। 

ংসারী জীবের বাসনার গতিমুখও কেবল বাহিরের দিকেই। তাহার বাসনারপ উতঞ্জিনের গতিষুখ 

ক্িরাইবার উপযোগী ষ্টেশন হইতেছে _ সাধুমহাপুরুষ। তাহাদের সঙ্গের প্রভাবে, তাহাদের কৃপার 
প্ররোচনাতেই, সংসারী জীবের বহিম্মু্খী বাসনা ভগবৎ-সেবা-বাসনায় পরিবপ্তিত হইতে পারে। 
এজন্যই শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন-_ 

“ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গ তিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা । 
_ ভবার্ণব উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে-একটী মাত্র নৌকা আছে; তাহা হইতেছে__সঙ্জন-সঙ্গ। অতি 
অল্লকালের জন্যও যদি সজন-সক্গ ঘটে, তাহাও জীবের পক্ষে কল্যাণকর ।” 


এইর্ূপে দেখ গেল-_জীবের স্বাতন্ত্রয অণু হইলেও প্ররোচনা! ব্যতীত তাহার গতির 
পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে না । ইহাতেও জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্থচিত হইতেছে। 


এই অপু-স্বাতস্ত্ের সার্থকতা৷ কোথায়, ভাহা পরবর্তী ২৯-গ অনুচ্ছেদে প্রদপ্রিত হইয়াছে। 
[ ১২২৮ ] 


জীবকর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ] রস্থানতরয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতদ [ ২২৭-আছগ 


| জীল্বেন্প ক্বতক্স ইচ্ছে হইতে শুদ্ভুত কমু ত্রও উঈশ্বল্পান্বীনন 

পূর্্বকৃত আলোচনায় জানা গেল-_ছই ভাবে জীবের ইচ্ছার উদয় হইতে পারে - পূর্ববকৃত- 
কর্্মসংস্কার হইতে এবং- পুর্্বকৃত-কর্সংস্কার ব্যতীত আপনা আপনিও অর্থাৎ স্বতস্্ভাবেও ইচ্ছা 
জন্তিতে পারে। 

পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতে যে কর্দপ্রবৃত্তি জন্মে, ভগবান্‌ যে সেই কর্ম করাইয়া থাকেন, 
“কৃত-প্রযত্বাপেক্ষন্ত”-ইত্যাদি ২।৩/৪২।-বরক্ষনুত্র হইতে তাহা! জানা গিয়াছে। 

কিন্তু স্বতন্তরভাবে জীবের যে ইচ্ছা জাগে, তদমুরূপ কর্া ভগবান জীবকে দিয়া 
করান কিনা? 

যদি বল! যায় _না, তাহা তিনি করান না, তাহা হইলে জীবের পক্ষে নূতন কোনও কর্ণ 
করা সম্ভব হয় না; কেন না, জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ; কর্তৃত্ব-বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র নহে, ঈশ্বর-পরতন্তর। 

কিন্তু ইচ্ছাসস্বেও জীব যদি নৃতন কোনও কর্মী করিতে না পারে, তাহা হইলে একটী সমস্থা 
দেখ। দেয়। তাহা হইতেছে এই | তোগের দ্বার! জীবের পূর্বসঞ্চিত কর্ম ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। 
এইরাপে ক্ষয় হইতে হইতে এক সময়ে তাহা কোটি-কোটি জন্ম পরে হইলেও, একসময়ে-_ 
সমস্ত কর্মেরই অবসান হইবে। কিন্তু তাহার অনাদি-বহিম্স্থতার অবসান হইবে ন!; কেন না, ভজন- 
সাধনের অভাবে তাহার তত্বজ্ঞান জন্মিবে না, ব্রক্ষকে জানা সম্ভব হইবে না) ত্রচ্মকে ন! জানিলে 

ংসার হইতেও অব্যাহতি লাভ হইবে না। “তমেব বিদিত্ব! অতিমৃত্যুমেতি, নান্তঃ পন্থা বিতে 

অয়নায়।”» এই অবস্থায়, মহাপ্রলয়ের পরে পুনরায় যখন স্ৃষ্টি-ক্রিয়! আরম্ত হইবে, তখন ব্রন্মাণ্ডে 
তাহারজন্মও হইবে না; কেন না পূর্র্বলঞ্চিত কর্ম অন্ুসারেই জীবের জন্ম হয়, জীব কর্মভোগের 
উপযোগী দেহ পাইয়া থাকে। তাহার কিন্ত কোনও কর্ম নাই। এই অবস্থায় সেই জীব থাকিবেই 
বা কোথায় এবং কি অবস্থাতেই বা থাকিবে? জন্ম লাভের অভাবে ভজনোপযোগী দেহলাভও 
ঘটিৰে ন। ; সুতরাং মোক্ষলাভও তাহার পক্ষে সম্ভব হওয়ার কথ! নয়। 

এইরূপই বদি হয়, তাহ! হইলে বেদাদি-শাস্ত্র-গ্রকটনও নিরর্৫থক হইয়া যাইবে। কেন না, 
সকলের মোক্ষলাভই শাল্তরপ্রকটনাদির উদ্দেশ্য | 

শান্্-প্রকটনাদি যখন নিরর্থক হইতে পারে না, সকল ছ্বীবের মোক্ষই হখন ভগবানের কামা, 
তখন বুঝা যায় _ জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অনুরূপ কর্মও জীবের দ্বারা তিনি করাইয়। থাকেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে-__ জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অনুরূপ কর্মও যদি ভগবান্‌ জীবের দ্বার] করাইয়া 
থাকেন, তাহা হইলে "কৃত-প্রযত্বাপেক্ষভ্ত বিহিতগ্রতিবিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভযঃ ॥২1৩1৪২।”-বরক্ষানথত্রের 
সঙ্গতি থাকে কিকপে? 

উত্তরে বল! যায়-__এই স্ুত্রের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে কোনওরূপ অসঙ্গতি দেখা দিতে 
পারে বলিয়া মনে হয়ন1। ভগবান্‌ জীবের “কৃত-গ্রযদ়ের” অপেক্ষা রাখেন--ইহাই সূত্রে বল! হইয়াছে। 


[ ১২২৯ | 


জীবকর্তৃত্ধ ঈশ্বরাধীন 7 গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ২২৭-অস্ধ 


কেবলমাত্র “পুর্ববকৃত কর্মসংস্কারজাত প্রযন্ধেরই” অপেক্ষা রাখেন_ ইহা! বল হয় নাই। সাধারণ 
ভাবে “কৃত-প্রযদ্ধবের” অপেক্ষার কথাই বলা হইয়াছে । শ্রীপাদ রামানজ প্রযত্ব-শব্ের অর্থ লিখিয়াছেন_- 
উদ্ভোগ। এই উদ্ভোগ- পূর্ধ্বকৃত-কর্মসংস্কারজাত বাসন! হইতেও হইতে পারে, শ্বতন্তর-নৃতন-কোনও 
বাসন।হইতেও হইতে পারে। শ্রীপাদ রামানুজ এই স্তরের ব্যাপক অথষ্ট করিয়াছেন-_“সর্ধ্বানু ক্রিয়ান 
পুরুষেণ কৃতং প্রবদ্ধম্‌ উদ্ভোগমপেক্ষ্য অস্তরধ্যামী পরমাত্মা তদমুমতিদানেন প্রবর্তয়তি। 
_অস্তর্ধ্যামী পরমাত্বা জীবকৃত প্রযত্ব ( উদ্যোগ-চেষ্টা। ) অন্ুলারে অন্থমতি প্রদানে জীবকে সমস্ত 
কার্ধ্য প্রবন্তিত করেন।” এইবপ অর্থে জীবের স্বতন্ত্র বা নূতন ইচ্ছাজনিত প্রযত্ব নিষিদ্ধ হয় না। 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের শেষার্ধে “পূর্ববপ্রঘত্বমপেক্ষ্যেদানীং কারয়তি, পূর্ববতরঞ্চ প্রযত্বমপেক্ষ্য 
পূর্ববমকারয়দিত্যনাদিত্বাৎ সংসারম্যানবদ্যম্”-ইত্যারিরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পূর্ববকৃত- 
কর্মের কথ! অবশ্ব আতিয়া পড়িয়াছে, সত্তা ; কিন্তু ্ুত্রভাষ্যের প্রথমাংশে তিনিও সাধারণ ব্যাপক 
অর্থই করিয়াছেন। “কতো যঃ প্রযত্নো। জীবস্ত ধর্মাধর্মলক্ষণত্তদপেক্ষ এবৈনমীস্বরঃ কারয়তি-_জীবের 
ধর্মাধর্ম লক্ষণ যে প্রযত্ব, তদন,দারেই জীবের দ্বার! ঈশ্বর কার্ধ্য করাইয়। থাকেন।” ধর্মাধর্ম-লক্ষণ প্রযত্ব 
পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতেও উদ্ভুত হইতে পারে, স্বতন্ত্র নৃতন-ইচ্ছা হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে। 
এইরূপে, জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছাজনিত প্রযত্ব উক্ত শত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। 

শ্রীপাদদ শঙ্কর তাহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, স্ত্রস্থ 'আদি” শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই যে-_ 
ঈশ্বর যদি জীবের প্রযত্ধের কোঁনওরূপ অপেক্ষা না রাখিতেন, তাহ? হইলে লৌকিক পুরুষকারও ব্যর্থ 
হইত এবং দেশ-কাল-নিমিত্েও দোবপ্রস্ঙ্গ হইত। “ঈশ্বরস্তা চ অত্যস্তানপেক্ষত্বে লৌকিকস্যাপি 
পুরুষকারসা বৈয়র্ধ্ং তথা দেশকালনিমিত্তানাং পুর্ববোক্তদোষপ্রসঙ্গশ্চ ইত্যেবঞ্জাতীয়কং দোষজাতম্‌ 
আদিগ্রহণেন দর্শয়তি।” ইহাতেও বুঝ! যায়-_ জীবের শ্বতস্ত্র বাসনা মন্ুলারেও ঈশ্বর তাহাদ্বার৷ কর্ম 
করাইয়। থাকেন এবং তদম্বরূপ কলও দিয় থাকেন _ইহাই স্ত্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়। লৌকিক 
পুরুষকার স্বতন্ত্র বাসনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া খাকে। 

এইরূপে দেখা গেল- জীবের পূর্র্ষকৃত কর্ম-সংস্কীরজনিত উদ্যোগ বা স্বতন্ত্র নুতন ইচ্ছাজনিত 
উদ্যোগ অনুসারেই যে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কর্ম করাইয়া! থাকেন, “কৃতগ্রযতাপেক্ষভ্ত” স্থত্র হইতে 
তাহাই জানা গেল। ইহ স্বীকার না করিলে শাসক্পোক্ত বিধিনিষেধ যে ব্যর্থ হইয়! পড়ে, শুত্রের 
শেষাংশ "বিহিত-গ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থগাদিভ্য£” হইতেও তাহ! জানা যাঁয়। 


[১২৩ ] 


ষ্ঠ অধ্যায় 
জীবান্ব। কষেের তেদাতেদ-প্রকাশ 


২৮। জীন্ব ভ্রন্গোন্স ভেদাভেদ-প্রক্ষাশশ 

আতিতে জীব ও ব্রন্মের ভেদবাচক বাকা যেমন আছে, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি আছে। 
এমন কি একই শ্রুতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। যেমন, 

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে -““তত্বমসি শ্বেতকেতো ॥৬৮৭॥--হে শ্বেতকেতো ! তাহা (ক্রহ্ম ) 
তুমি হও।* ইহা অভেদবাচক বাক্য । 

আবার সেই ছান্দোগ্য-শ্রুতিতেই ভেদবাচকবাক্াও দৃষ্ট হয়। যথা, 

সর্ববং খহিদং ব্রন্ম। তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত ॥৩1১৪1১।--এই সকলই ব্রহ্ম । (যেহেতু) 
তাহ! (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি এবং হাতেই লয়। শান্ত চিত্তে তাহার উপাসনা 
করিবে ।” 

এই শ্রুতিবাক্যে জীবকর্তৃক ব্রন্মের উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । উপাদল! বলিলেই 
উপাস্য এবং উপাসক-_এই ছুইকে বুঝায়। ব্রক্ম উপাস্য, জীব তাহার উপাসক। স্ৃতরাং এই শ্রত্তি- 
বাক্যে জীব ও ব্রন্মের ভেদের কথাই পাওয়। যায়। 

বৃহদারপাক-শ্রুতিতেও তেদবাচক এবং অভেদ্বাঁচক বাক্য দৃষ্ট হয়। যথা, 

“অহং ব্রন্ষাম্মি॥--মআামি ব্রহ্ম হই।” ইহা! হঈটতেছে অভেদবাচক বাক্য। 

পয এবং বেদাহং ত্রন্মান্মি ইতি, স ইদং সর্ব্ষং ভবতি |বৃহদারণ্যক ॥১1৪১*-__যিনি জানেন, 
আমি ব্রহ্ম, তিনি এই সমস্ত হয়েন।” ইহাও অভেদবাচক বাঁকা । 

আবার ভেদবাচক বাকাও আছে। যথা, 

“স যথোর্ণনাভিস্তন্থনোচ্চরেদ যথাগ্নেঃ কষুত্র! বিক্ফুলিঙ্গ! ব্যু্চরন্ত্েবমেবাম্মাদা ্বনঃ সর্ব প্রাণাঃ 
সর্ধে লোকা! সর্ব্বে দেবাঃ সর্ধ্বাণি ভূতানি বুচ্চরস্তি ॥বৃহদারণ্যক॥২1১1২০॥-__যেরূপ উর্ণনাভি (মাকড়সা) 
তন্ত বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুলিলসমূহ নির্গত হয়, তত্রপ আত্মা হইতে সকল প্রাণ) সকল 
লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত নির্গত হইয়াছে।” 

এই আ্তিবাক্যও জীব ও ব্রদ্ষের সর্ধ্বতোভাবে একরূপতার কথা বলেন না। অগ্নিও 

ক্ষুলিঙ্গের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, উর্ণনাভি এবং তাহার তন্তর মধ্যে যেরূপ সন্ন্ধ। জীব এবং বরন্ষের মধোও 
সেইরূপ সম্বদ্ধের কথাই এই শ্রুতিবাকা হইতে জানা যায়। 
“  অন্তান্ত তি হইতেও এইরূপ ভেদবাচক এবং অতেদবাচক বাক্য উদ্ধত করা যায়। 


[ ১২৩১ ] 
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শ্রাতিতে যখন ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্যও দৃষ্ট হয় এবং একই শ্রুতিতেও যখন ভেদ- 
বাচক ও অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়ঃ তখন জীব ও ব্রন্দের মধ্যে সর্ঘতোভাবে ছেদ আছে--একথা 
যেমন বল। চলে না, তাহাদের মধ্যে সর্ধাতোভাবে অভেদ আছে-- একথাও তেমনি বলা চলে না। 
হার কোনওটীই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না । কেননা, পরম্পর-বিরোধী বাক্য শ্রুতিতে__ 
এমন কি একই শ্রুতিতেই-__থাকিতে পারে না। 

ভেদবাচক বাক্যও যেমন শ্রুতির উক্তি, অভেদৃবাচক বাকাযও তেমনি শ্রুতির উক্তি এবং উভয় 
প্রকার বাক্যেই জীব ও ব্রদ্ষের সম্থন্ধের কথা, তত্বের কথা, বল! হইয়াছে । আর্গতর উক্তি বলিয়া উভয় 
প্রকারের বাক্যই অপৌরুষেয়- স্বৃতরাং ভ্রম-প্রমাদাদি ক্রটিবঞ্জিত এবং তুল্য গুরুত্ববিশিষ্ট। তাই, 
উভয় প্রকার বাক্যেই তুল্য গুরুত্ব দিয়! তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে। 

বাস্তবিক, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয় স্থাপনের একটা মাত্র 
পন্থাই আছে। তাহ হইতেছে-_-উভয়কেই তুল্যরূপ গুরুত্ববিশিষ্ট মনে করা এবং উভয়কেই পারমাধিক 
তত্ব-নির্ায়ক মনে করা । তাহা না করিলে প্রুতির স্বত:-প্রমাণত। এবং প্রমাণ-শিরোমণিত্ব থাকে না। 
বিশেষতঃ কতকগুলি শ্রুতিবাকোর গুরুত্ব কম; অপর কতকঞ্চলি শ্রুতিবাকোর গুরত্ব বেশী; 
কিন্বা কতকগুলি শ্রতিবাক্য পারমাথিক তত্ব-নির্ণায়ক, অপর কতকগুলি পারমাধিক 
তত্ব-নির্ণায়ক নহে -এসন কথা শ্রুতি কোথাও বলেন নাই, এইরূপ ইঙ্গিতও আতিতে 
কোথাও দৃষ্ট হয় না। আরও একটী কথা। শ্রুতিবাক্যের তাৎপধ্য-নির্ণয়ের ব্যাপারে তির 
মুখ্যার্থ ই গ্রহণ কর] সঙ্গত। মুখ্যার্থের সঙ্গতি-স্থলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণত। 
কষু্র হইয়! পড়ে। 

শ্রীমন্মহা প্রত শ্রীকষচৈতত্য এই ভাবেই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাকো গুলির 
সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। জীবসম্বদ্ধীয় শ্রুতিবাক্যগুলির সমতয় করিয়া! তিনি বললিয়াছেন--জীব ও 
ব্রাঙ্মে ভেদও আছে,অভেদও আছে; এই উভয় সম্থন্কই তুল্যরূপে সত্য। প্রকৃত সম্বন্ধ হইল__ ভেদাতেদ- 
সম্বন্ধ । তাই তিনি বলিয়াছেন__ 

“জীবের স্বরূপ হয় *+ক%ক। 

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥শ্রীচৈ, চ) ২৭1১০১।৮ 

এইরূপ দিদ্ধাস্তে একটা আপত্তি হইতে পারে এই যে- ভেদ এবং অতেদ হইল পরস্পর 
বিরোধী । পরস্পর-বিরোধী ছইটী পদার্থের যুগপৎ অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 

উত্তরে বঙগা যাঁয়__একই অভিন্ন বিষয়ে ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ থাকিতে পারে না, সত্য 
কিন্ত কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং অপর কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ থাক]! অসস্ভব নয়। এই 
জাতীয় ভেদ এবং অনেদ পরস্পর-বিরোধী নয় জবলদগ্লি-রাশি এবং তাহার ক্ফুলিঙ্গ _-এই উভয়ের মধ্যে 
কোনও বিষয়ে ভেদও মাছে এবং কোনও বিষয়ে অভেদও আছে। উভয়েই অগ্নি) অগ্নি-হিলাবে উদ্ভয়ে 


ঘা ১২৩২ 


ৰা 
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অভিক্ন। কিন্তু আয়তনার্দিতে তাহার! ভিন্ন । জ্বলদগ্রি-রাঁশির আঁয়তন এবং প্রভাব যে রম, 
্ুলিঙ্গের আয়তন এবং প্রভাব সে-রকম নহে; এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। 
পূর্বেধাল্লিখিত “্যধোর্ণনাভিস্তস্তনোচ্চরেদ্‌” ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-বাক্যেও উর্ণনাভি এবং তাহার তন্তর 
মধ্যে, অগ্মি এবং তাহার বিশ্ফুলিজের মধ্যে এতাদৃশ ভেদাভেদের কথাই স্ুচিত হইয়াছে! 

জীব এবং ব্রন্মের মধ্যেও উল্লিখিতরূপ ভেদ এবং অভেদ বিদামান- কোনও কোনও বিষয়ে 
অভেদ, আবার কোনও কোনও ব্ষিয়ে ভেদ | জীব ও ব্রহ্ম-_উভয়েই চিদ্বস্ক, উভয়েই নিতা।; এই 
বিষয়ে তাহাদের মধ্যে অভেদ। আবার, ব্রহ্ম বিভূচিৎ, জীব ণুচিৎ। ব্রহ্ম সর্ধবঙ্জ, সর্ধশক্তিমান্_ 
কিন্তু জীব অল্পঙ্গ, অল্পশক্তিমান্। ব্রহ্ম স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা ; জীব তাহ নহে। ব্রন্ম নিয়ন্তা, 
জীব ত্রচ্ষকর্তৃকি নিয়স্ত্রিত। ব্রহ্মকে বহিরঙ্গা মায় স্পর্শও করিতে পারে ন! 3 কিন্ত যে জীব অনাদি- 
বহিম্মুখ, মায়! তাহাকে কবলিত ও নিয়স্ত্রিত করিতে পারে । এই সমস্ত বিষয়ে জীব ও ব্রন্মের মধ্যে 
তেদ বর্তমান। ন্ুতরাং জীব ও ব্রদ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্তমান-- তাহাতে আপত্তির 
কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। 

্ন্মসুত্রকার ব্যাসদেবও উভয় প্রকার শ্রুতিবাক্যের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শনপুর্ব্বক ভেদা- 
ভেদ-তত্বই স্থাপন করিয়াছেন। কয়েকটা বেদান্ধশৃত্রের উল্লেখ পূর্বক এ-স্থলে তাহ! প্রদিত 
হইতেছে । 


ক্র । উভ্ভ্রলাশদেশাকআব হিুত ওল রত 7৩২২৭ ॥ 
₹ উভয়ব্যপদেশাৎ (জীব ও ত্রন্মে ভেদ ও অভেদ এই উভয় প্রকার উল্লেখ আছে বলিয়! ) 
তু (কিন্তু ) অহিকুগুলবৎ ( সর্প ও তাহার কুগুলের অনুরূপ । 
প্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্ের মর্ম । ভেদবাচক এবং অভেদ-বাচক কয়েকটা শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ 
করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__শাঙ্তে উভয় প্রকার সম্বন্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যদি কেবল অভেদবাচক 
শ্রুতিবাক্যগুলিকেই এঁকাস্তিক বলিয়! গ্রহণ কর! যায়, তাহ হইলে ভেদবাচক বাক্যগুলি নিরর্থক হইয়া 
পড়ে। “তত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সৃতি যদ্যভেদ এবৈকাস্তঃ পরিগৃহ্যেত, ভেদব্যপদেশে! নিরালম্বন এব স্তাৎ ।” 
অতএব উভয়বিধ সন্বন্ধের উল্লেখ আছে বলিয়া এ-স্থলে অহিকুগুলবৎ তন্ব হওয়াই সঙ্গত। “অত উভতয়- 
ব্যপদেশদর্শনাৎ অহিকুণগ্ডলবৎ অত্র তত্বং ভবিতুমর্থতি।” তাহা কি রকম? তাহা বলা হইতেছে__* যথা 
অহিরিত্যভেদ কুগুলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদঃ, এবমিহাপীতি ।__যেমন, সর্পরূপে অভেদ ; আর 
কুণ্ডলাকার ( বলয়াকার ), আভোগ (ফণ1), প্রাংশুত্ষ (দীর্ঘ দণ্ডাকার অবস্থ1 )-ইত্যাদিতে ভেদ । 
'জীর এবং ব্রন্মেও তত্রেপ ।” 
" এই ভাব্যের তাৎপর্য হইল এই-_সাপ যদি বলয়াকারে কুণ্ডলী পাকাইয়া অবস্থান করে; 


॥ ১২৩৩ ] 


জীব ব্রহ্থোর ভেদাভেদ-প্রকাশ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [২২৮-মস্থ 


তাহা হইলে সাপ ৪ কুগুলী উভয়েই বাস্তবিক সাপই, অস্ত কিছু নছে; সু্রাং সপদ্থের দিক্‌ দিয়া 
দেখিলে স্পে ও কুগুলীতে কোনও ভেদ নাই, তাহারা একই। আবার সাপ ও কুগুলী কিন্তু দৃষ্ঠতঃ 
ভিন্ন। সাপ হইতেছে দীর্ঘদগ্ডাকার; কিন্তু কুগুলী হইতেছে গোল-বলয়াকার। দীর্ঘদণ্ডাকাররূপে 
সাপ ফণ। ধারণ করিতেও পারে ; কুগ্ডুলাকারে ফণ! থাকে না। এইরূপে সাপে ও সাপের কুগডলীতে 
ভেদ আছে। তদ্রেপ, ব্রহ্মও চিদ বপ্ত, জীবও চিদবন্ত ; চিৎ-অংশে তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই বলিয়। 
জীব ও ত্রন্মে অভেদ বল! যায়। শ্রীপাদ জীবগোম্বামীও বলিয়াছেন__“চিত্তাবিশেষাচ্চ কচিদভেদ- 
নির্দেশঃ ॥ পরমাত্মবসন্দর্ত;॥ বহরমপুর ॥ ১৩০ পৃষ্ঠা ॥_ চিৎ-বূপে কোনও বিশেষত্ব নাই বলিয়া কখনও ব 
অভেদের কথাও বলা হয়” আবার, ব্রহ্ম হইলেন বিভূ-চিৎ ; কিন্তু জীব হইতেছে অণু চিৎ- তরঙ্গের 
চিৎকণ অংশ । ব্রহ্ম সর্ববঞ্জ, স্ব্বশক্তিমান, ; জীব কিন্তু অল্লজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্‌। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব 
কিন্তু ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ব্রন্গা স্বতগত্রভাবে সর্ধ্বকর্তা, জীবের কত্বৃত্থ কিন্তু ব্রন্মের অধীন । এই সকল 
বিষয়ে জীব ও ব্রন্মে ভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ জীবগোন্বামী তাহার পরমাত্মসন্দর্ভে (বহরমণুর-সংস্করণ 
১৩*-পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন-__' একন্রিল্পপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনিদ্দেশশ্চ নাসামঞ্জসঃ।- একই 
বস্ততে শক্তির বৈবিধ্য দর্শন কর! যায় বলিয়া ভেদনির্দ্দেশ অসঙ্গত নয়” 


গা! প্রক্কাম্পাশ্রস্সবল্‌ না তিজভ্তবী ॥ ৩২/২৮। 

এই স্ত্রেও প্রকাশ. (হ্্ধ্যালোক) এবং প্রকাশাশ্রয়ের (হূর্য্যালৌকের আশ্রয় স্ৃষ্যের) দৃষ্টাত্ত- 
দ্বার জীব ও ব্রন্মের মধ্যে ভেদাভেদ সন্বদ্ধ প্রতিপার্দিত হইয়াছে । 

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্দদ। অথবা, জীব ও শ্রন্মের ভেদাভেদ--প্রকাশ ও প্রকাশা শ্রয়ের 
অন্থ্রূপ জানিবে। “অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্‌।” প্রকাশ (নুধ্যালোক) এবং প্রকাশাঞয় 
(স্্ধ্য) অত্যন্ত ভিন্ন নহে, তেজোরূপে উভয়েই সমান, অথচ উভয়কেই ভিন্ন বলা হয়, জীব-ব্রক্ম-বিষয়েও 
তত্রপ। “যথা প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তুভিক্পৌ, উভয়োরপি তেজস্বাবিশেষাৎ। অথ চ 
ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবতঃ), এবমিহাপীীতি ।” 

তাতপর্ধয হইল এই যে- শূ্ধ্য ও শুর্ধযালোক, এই উভয়ের মধ্যেই যেমন ভেদ এবং অভেদ 
(উভয়েই তেজ; বলিয়া অভেদ), তদ্ধেপ জীব এবং ব্রঙ্গের মধ্যেও ভেদ এবং অদ্ধেদ। 


গা। আঙশ্শো আান্াান্বাপলেল্গাদন্যথা ভাপি দাস্পক্িতন্বাদিত্রম্সশ্রীশত এক্ষে 
॥ ২৩1৪৩ ॥ 


(পূর্ববর্তী ২১২ ক-অনুচ্ছেদে এই স্ত্রের অর্থালোচন! জষ্টবা) 
[ ১২৩৪ ] 


জীব আঙ্ষের ভেদাতেদ-প্রকাশ 1]. প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [ ২২৮-অন্থ 


এই সুত্রে বলা হইয়াছে--ব্রন্মের সহিত জীবের নানারূপ সন্বদ্ধের উল্লেখ শ্রতিতে দৃষ্ট হয় 
বলিয়। জীব হইতেছে ত্রদ্ষের অংশ এবং ক্রক্ম হইলেন জীবের অংশী। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ আছে 
।(বলিয়। জীব এবং ব্রন্ষের মধ্যেও ভেদের কথা জান! যায়। আবার অভেদের উল্লেখও পৃষ্ট হয় ; যেমন, 
অথর্বববেদে ত্রন্ন্ৃক্তে “ত্রহ্মদশ! ত্রহ্মদাস! ব্রন্মেমে কিতব। উত*-ইত্যাদি বাক্যে সকল মানবকেই ব্রহ্ম 
বল। হইয়াছে। ন্ৃতরাং জীব ও ব্রন্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে। 

এই জ্ুত্রের ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_“'চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়ে!ত_ 
যথ। অগ্নিবিস্ফুলি্গয়োরৌফ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ | চৈতগ্ঠাংশে জীব ও ঈশ্বরে 
(ত্রন্ে) কোনও ভেদ নাই (অবিশিষ্ট।; যেমন অগ্নি ও তাহার বিস্ষুলিঙ্গে উষ্ণতা-বিষয়ে কোনও ভেদ 
নাই, তত্রপ। অতএব জীব ও ব্রঙ্দে ভেদ ও অভেদ অবগত হওয়া যাঁয় বলিয়া জীব যে ব্রন্মের অংশ, 
তাহাই অবগত হওয়। যায়।” 

তাৎপধ্য এই | জীব হইতেছে ব্রন্মের অংশ । অংশ ও অংশীর মধো ভেদাভেদ-সন্বন্ধই 
বিদ্ধমান। অগ্নি ও তাহার অংশ ক্ফুলিঙ্গ-এই উভয়ের মধ্যে আত্যস্তিক তেদও নাউ, আস্তাস্তিক অভেদও 
নাই ; অথচ ভেদ এবং অভেদ-_কে নও বিষয়ে ভেদ (যেমন আয়তন-প্রভাঁবাদিতে) এবং কোনও বিষয়ে 
অভেদও (যমন উষ্ণতায়) বিদ্যমান। এইরূপে দেখ। যায়, অগ্নি ও অগ্নির বিস্ফুলিঙের মধ্যে ভেদাভেদ- 
সম্বন্ধ বিদ্ধমান। তদ্রুপ ব্রহ্ম এবং তাহার অংশ জীব-এই উভয়ের মধ্যেও ভেদাভেদ-সম্বস্ধাই 
বিদ্যমান । 


[ ১২৩৫ ] 


সপ্তম অধ্যায় 
জীবের কৃবঙ্গাসন্ব 


২৯। জীব বলত; ক্কম্দেঞ্ল নিত্যঙগাস 

শক্তিমানের সেবাই শক্তির কর্তব্য। অংশীর সেবাই অংশের কর্তব্য । রক্ষের শিকড়, শাখা, 
পত্র প্রভৃতি হইল বৃক্ষের অংশ ৷ শিকড় মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের পু্টিসাধন করে। 
শাখা-পত্রাদিও রৌদ্র-বায়ু হইতে বৃক্ষের জীবন-ধারণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধন 
ও শোভাবৃদ্ধিকরে। অংশ শিকড়াদি এইরূপেই অংশী বৃক্ষের সেবা করিয়া থাকে । অংশ কেবল 
তাহার অংশীরই সেবা করে, অপরের সেবা করে না। শিকড় যে-বৃক্ষের অংশ, কেবল সেই বৃক্ষেরই 
পুষ্টিবিধান করে, অন্য বৃক্ষের বা অপর কাহারও সেব! স্বাভাবিক উপায়ে করে না। 

শক্তিও কেবল শক্তিমানেরই সেবা করে, অপর কাহারও সেবা করে না। একজনের শ্রবণ- 
শক্তি অপর একজনকে শব্গাদি শুনাইতে পারে না। ইহাতেই বুঝা যায়_শক্তিমানের সেবাই 
হইতেছে শক্তির একমাত্র কর্তব্য। তদ্রুপ, অংশ্বীর সেবাই হইতেছে অংশের একমাত্র কর্তব্য। 

জীব হইতেছে স্ব্ূপতঃ ভগবানের শক্তি ও অংশ (২৭ এবং ২1১২ অন্ধুচ্ছেদ দ্রষ্টবা)। সুতরাং 
ভগবানের সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপান্তুবন্ধি কর্তব্য। 

নিজের সম্বন্ধে কোনওরূপ অনুসন্ধান ন! রাখিয়া-_নিজেের ইহকালের বা পরকালের সুখ- 
নুবিধার্দির কথা, এমন কি নিজের আত্যাস্তিকী ছুঃখ-নিবৃত্তির কথাও মনে স্থান না দিয়া-- কেবলমাত্র 
সেব্যের প্রীতি-বিধানই হইতেছে সেবার ভাৎপর্যয। গোপালপূর্ববত1পনী-শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। 
“ভক্তিরম্য তঙজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্ট্েনৈবামুম্মিন মনঃকল্পনম্‌ এতদেব চ নৈরর্দ্যম্‌॥ ১৩” (ভক্তি 
ভঙ্জন- সেবা! ।; কেননা, ভঙ্গ-ধাতুর অর্থ সেবা)। 

এইরূপে কেবল ভগবং-সুখৈক-তাৎপর্ধাময়ী সেবাই হইল জীবের স্বরূপাস্ুবন্ধি কর্তব্য । সেবা 
হইল দাসের ধর্ম । সুতরাং পরব্রহ্ম প্রীকৃষের শক্তি বলিয়া, অংশ বলিয়া, জীব স্ববূপতঃ শ্রীকফের 
দাসই হইল। স্মৃতিও তাহাই বলেন। ““দাসভূতো৷ হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥ পরমাত্মসন্র্ড;। 
বহরমপুর ॥ ৮৯ পৃষ্ঠায় ধৃত পগ্মপুরাণ-উত্তরধণ্ত-বচন ॥-_জীব হরিরই দাস, কখনও অন্য কাহারও 
দাস নহে। | 

উল্লিখিত পল্পপুরাণ-বাক্যে যে কেবল সংসারী জীবের কৃষণদাসত্বের কথাই বল! হইয়াছে, তাহা! 
নহে; পরস্ত জীব-স্বরূপের ব] জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু, প্রণবের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পন্প- - 
পুরাণ বলিয়াছেন_ 


| ১২৩৬ . 


জীব কৃষের (০385 ] ্রন্থানগয়ে ও গোঁড়ীয় মতে জীবতত্ব . [ ২২৯-আন্থু 
“ভ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকতেঃ পরঃ | ন জাতো নির্ব্ধিকারশ্চ একরপঃ স্বরূপভাক্‌ ॥ 
অগুনিত্যো ব্যাপ্তিশালশ্চিদানন্দাত্মকত্তখা ৷ অহমর্থোহবায়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতন; ॥ 
অদাহ্যোইচ্ছেস্ক অক্লেদ্য অশোষ্যোইক্ষর এব ঈ। এবমাদিগুণৈরূজ্ঃ শেষভৃতঃ পরস্থয বৈ ॥ 
ম-কারেণোচ্যতে জীব: ক্ষেত্রজ্ৰ; পরবান, সদা । দাসভূতো। হরেবের নাগ্কন্তৈব কদাচন ॥ 
_-পরমাত্মসন্দর্ভ ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠাধত পাপ্পোত্বরখগ্ড-বচন। 
--অপি চ স্মর্যতে 1২1৩1৪৫॥+ত্রন্া্থুজের গৌবিন্বভাষ্যধৃত প্রমাণ ॥ 

_-জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন ও প্রকৃতির অতীত । জীব অজ, নির্বর্বিকার, একরপ ও 
স্বরূপতাক্‌, অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল (মাঁয়াবদ্ধ অবস্থায় কর্মফল অনুলারে বহুদেহে অবস্থান করে), চিদা- 
নন্দাত্মক, অন্মৎ-শব্দবাচা, অব্যয়, ক্ষেত্রী, ভিম্নরূপ, সনাতন, অদাহা,অচ্ছেদ্য, অব্েদ্য,অশোধ্য, ও অক্ষর । 
জীব এবস্থিধ ( পুর্ধ্বোক্ত ) গুণযুক্ত এবং শেষভৃত (ব্রহ্ষাংশ-স্বরূপ বা ব্রহ্মদাস-স্বরূপ )। (প্রণবের ) 
ম-কারঘ্বারা নিত্যপরবান, ক্ষেত্র্ত জীবের কথা। বল হইয়াছে । তিনি (জীব) একমাত্র শ্রীথরিরই দাস, 
কখনও অপর কাহারও দাস নহেন।” 

এ-স্থলে জ্ঞানাশ্রয়, জান গুণ, চেতন, অণু, নিত্য, সনাতন, অদাহা, অচ্ছেদ্য, অক্রেদ্া-ইত্যাদি 
যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্ত লক্ষণ জীবাত্মার বা জীব-ন্বরূপেরই । অনাদি-বহিমু'খতা- 
বশতঃ যে জীব সংসারী হইয়া পড়েন, কর্মফল অনুসারে তিনি নানাদেহ ভ্রমণ করিয়া থাকেন ; কিন্ত 
তখনও তাহার ব্রহ্মাংশত্ব এবং স্বরূপগত ব্রহ্মদাসত্ব বা কৃষ্ণদাসত্ব অক্ষুপ্নই থাকে - “দাসভৃতে। হরেরেব”- 
ইত্যাদি শেষবাকা হইতেই তাহ! জান! যায়। 

জীবের পক্ষে ভগবৎ"স্ুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা স্বৃতরাং জীবের শ্বরূপগত কুঞ্খদাসত্বই--যে 
শ্রগতিরও অভিপ্রেত, বৃহদারণ্যক-বাক্যের মর্স হইতেও তাহ জান! যায়। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি (১181৮ 
এবং ২৪1৫ বাক্যে) বলিয়াছেন-_ পরক্রহ্ধই হইতেছেন জীবের একমাঞ্জ প্রিয় (১1১৩৩ অনুষ্টেদ জষ্টব্য) 
এবং সেই শ্রুতি প্রিয়রূপে পরত্রদ্মের উপাসনার কথাই বলিয়াছেন। “আত্মানমেব প্রিয়ম্‌ উপাসীত ॥ 
বৃহদারণ]ক॥১1৪।৮ |” প্রিয়দূপে পরব্রদ্ষের উপাসনার তাঁৎপর্ধ্যই হইতেছে -তাহার শীতিবিধান ২ 
কেননা, প্রিয়ের প্রীতি-বিধানই হইতেছে শরিয়তের স্বাভাবিক ধর্ম ; প্রিয়ের সেবা করিয়া নিজের জন্য 
কিছু চাওয়া প্রিয়ত্ব-বিরোধী। প্রিয়ত্ব এবং স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্য হইতে 
ইহাও জান যায় যে, জীবের সঙ্গে ব্রন্মের সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ । পরপ্রহ্ম নিত্য, জীবও নিত্য, 
জীবের সহিত তাহার সন্বন্ধও নিত্য । এই প্রিয়ন্তের সম্বস্ধও গিত্য। শ্রিয়ত্বের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়াই 
প্রিয়রূপে পরত্রন্মের উপাসনার বা সেবার উপদেশ শ্রুতি দিয়াছেন। শ্রিয়রূপে তাহার উপাসনা 
করিলে যে সেই একমাত্র প্রিয়, নিত্যপ্রিয় পরব্রহ্ষকে নিত্য প্রিয়ক্ূপেই পাওয়া যাঁয়। বৃহদারণ্যক 
তাহাও বলিয়াছেন। “স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাত্তে ন হ তন্ত প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি |বুহদারণ্যক।॥ 
9181৮1% 


[ ১২৩৭ ] 


জীব কের নিত্যদাস ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ২২৯-জন্থ 


স্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-বাক্যের প্রতিধ্বনি ভ্রু হইতেছে। পরক্রন্ম 

শ্রীকৃঝ অর্জ.নকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে জানাইতেছেন-_ 
“মন্মনা ভব মদ্ভক্তে। মদ.যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥ __গীতা ॥১৮৬৫। 

--আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার সেব! কর, আমার ভজন কর এবং আমাকে নমস্কার কর। 
তুমি আমার প্রিয় ; তোমার নিকটে সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়।, বলিতেছি যে, ভূমি (এইনপ আচরণ 
করিলে) আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ।” 

এই বাক্যে পরর্রন্ম শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে তাহার প্রিয় বলিয়াছেন। প্রিয়ত্ব বস্তটীই হইতেছে 
পারম্পরিক। অঞ্জুনকে প্রিয় বলার তাৎপধ্য এই যে--পরব্রহ্ম শ্রীকৃঃও অঞ্জনের (অঞ্ছলের 
উপলক্ষণে সমস্ত জীবের) প্রিয়। শ্তীকৃ্চের উপদেশ অনলারে ভজন করিলে যে প্রিয়রূপেই 
(অর্জন তাহাকে যে-রূপ প্রিয়রূপে পাইয়াছেন, নেইন্ষপ শ্রিয়রূপেই ) তাহাকে পাওয়া যায়, 
ইহ] তিনি প্রতিজ্ঞাপৃর্বক বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক-বাকোর তাৎপযও এইরূপই। 

এইরূপে আ্তি-স্মৃতি হইতে জানা গেল - প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসনা করিলে 
প্রিযরূপেই তাহাকে পাওয়া যায় এবং এই প্র1প্ডিও নিতা। “প্রিয় ন প্রমায়ুকং ভবতি।” 

ইহা হইতে জানা গেল--প্রিয়রূপে পরব্রঙ্মোর সেবা হইতেছে জীবের স্বরূপান্বন্ধী ধর্ম। 
তাহা না হইলে প্রিয়রূপে পরব্রদ্ষের উপাসনার কথা শ্রুতি বলিতেন না এবং উপাসনার ফলে শ্পরিয়- 
রূপে তাহার নিত্য-প্রাপ্তির কথাও বল। হইত না। যাহ! স্বরূপগত নয়, তাহ! নিত্য হইতে পারে না। 

পরব্রহ্মের সেবা জীবের স্বরূপগত ধর্ম বলিয়া জীব যে স্বরূপতঃই পরত্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাম, 
তাহাই জানা গেল। কেননা, সেবাই দাসত্বের প্রাণ । 

সেবাই যে জীবের ন্বরূপগত ধর্ম, সংসারী জীবের আচরণ লক্ষ্য করিলেও তাহ! বুঝা যায়। 

সকল সময়ে কেহ অপরের সেবা না করিলেও কখনও যদি কেহ অপরের সেবা করিতে পারে, 
তাহ। হইলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে--মনে করে, “একট! ভাল কাজ করিলাম” ইহাতেই বুঝা 
হায়, সেবা-কার্যযটী তাহার হার্দ। 

বিচার করিলে দেখ যায় -জ্ঞাতসারে হউক, কি অক্ছাতদারেই হউক, জগতের সকল জীবই 
পরম্পরের সেবা করিতেছে। কৃষক শস্য উৎপাদন করে, ধনী অর্থোপাঞ্জন করে। ধনী অর্থের 
বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে শস্য গ্রহণ করে। পরস্পরের প্রয়োজনে এই বিনিময় সাধিত হইলেও 
তচ্ছার পরস্পরের উপকার বা সেব! হইয়া যাইতেছে । কুকুর, শকুনি প্রস্ভৃতি প্রাণী মানুষের বিরক্তি" 
জনক, অস্বস্তিকর এবং স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্যাদি অপসারিত করিয়া মানুষের সেবা করিতেছে। চিকিৎসক 
রোধীর মেব। করিতেছে--ঁধধাদ্িত্বার । আবার রোগীও চিকিৎসকের সেবা করিতেছে _ অর্থাদি- 
ঘবারা। প্রশ্ন হইতে পারে__এ-স্থলে যে সকল সেবার কথা বলা হইতেছে, তাহ! তে! বাস্তবিক সেব! 


দি ৯২৩৮ ] 


জীব কৃষের নিত্যদাস ] প্রস্থানজ্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [ ২২৯-অনু 


নয়; কেননা, এ-সকল তথাকথিত সেবার কাজ কেহই অপরের ন্ুখ-সম্পাদনের উদ্দেশ্মাত্র নিয়া 
করে না, করে বরং নিজের প্রয়োজন-সিছ্ধির উদ্দেশ্যে | উত্তরে বলা যায়--লাধারণতঃ নিজের প্রয়োজন- 
সিদ্ধির উদ্দেশ্তেই সকলে কাজ করে সত্য; কিন্তু তাহাতে অনেক স্থলে নিজেদের অজ্জাতসারেই (ষেমন, 
পৃর্বেবোলিখিভ কুকুর-শকুনি-আদির বেলায়) যে অপরের উপকার হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়_ 
নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধিমূলক প্রয়াসের মধ্যে সেবা-বাসনাটা প্রচ্ছন্প রহিয়াছে বলিয়াই এ প্রয়াসেই অপরের 
উপকার বা সেবা হইয়া যাইতেছে। জীবস্বরূপ মায়াকবলিত হইয়া মায়িকদেহে এবং দেহস্থিত 
ইন্দ্রিয়াদিতে আবিষ্ট হইয়। পড়িয়াছে। তাহার স্বরূপানুবন্ধিনী মেবা-বানন। দেহেক্রিয়াদির ভিতর 
দিয়া বিকশিত হইয়! ইন্ডিয়ার বর্ণে রঞ্জিত হইয়। দেহেন্দ্িয়-মেবার বাসনায় রূপাস্তরিত হইয়াছে। 
তাহাতেই জীবের প্রয়েজন-বুদ্ধি এবং তাহাতেই নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য তাহার প্রয়াস। এই 
প্রয়াসের প্রবর্তক কিন্তু সেবাবানন।-__যদিও মায়ামুগ্ধ জীব তাহা জানিতে পারে না। জানুক বা না 
জানুক, সেই সেবাবাসন। তাহার ধর্ম প্রকাশ করিবেই, সামানামাত্র হইলেও তাহা করিবে, হয়তো 
বিক্কৃতভাবেই তাহ প্রকাশ করিবে । সেই সেবাবাসনাী যেমন সংসারী জীবের নিকটে প্রচ্ছ, সেবা- 
বাসনার স্বাভাবিক ধর্মের প্রকাশটীও তাহার নিকটে তেমনি প্রচ্ছন্নই থাকে । তাই সংসারী জীব মনে 
করে--তাহার প্রয়োজন-সিদ্ধিমাত্রই সে করিল, অপরের সেবা! করিল না। তথাপি কিন্তু সেব! হইয় 
যাইতেছে এবং এইরূপ অজ্ঞাতসারেই যে সেব। হইয়া যাইতেছে, তাহাতেই বুধ যায়__সেবাবাসনাটা 
জীবের স্বাভাবিক, স্বরূপগত । 

অন্যভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে । সংসারী জীব আমরা কি করিতেছি? মায়ার 
দাসত্ব করিতেছি, মায়ার অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতেছি। যে ইন্দ্রিয় যখন যাহ! চায়, 
তাহাই সংগ্রহের চেষ্ট! করিতেছি । এই চেষ্টাতে, দেহের অপটুতাবশতঃ কখনও কখনও দেহের অবসাদ 
জন্মে বটে; কিন্তু মনের অবসাদ জন্মে না। দেহের অবসাদ মনের উপরে ছায়াপাত করিলেও চেষ্টার 
ইচ্ছা প্রশমিত হয় না। দেহের অবসাদবশতঃ সাময়িকভাবে চেষ্টার বিরতি হইলেও ইচ্ছার বিরতি 
হয়না । পুনঃপুনঃ চেষ্টাসত্বেও ব্যর্থকাম হইলেও ইচ্ছা দূরীভূত হয় না; হয়তো সুযোগ-সুবিধা 
অভাবে ইচ্ছা চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না; কিন্ত ইচ্ছ। থাকিয়াই যায়; তাহাতেই 
আক্ষেপাদির উদ্ভব। ইহাতেই বুঝা! যায়-_ইন্দ্িয়াির সেবার জগ্ঘ সংসারী জীবের ইচ্ছ। অস্ভম্যা, 
স্বাতাবিকী বলিয়াই অদম্যা। ইহাতেই জীবের সেবা-বাসনার স্বাভাবিকত্ব বা শ্বরূপগতত্ব চিত 
হইতেছে। 

কিন্ত এই সেবার বাসনাটী বাস্তবিক কাহার সেবার জন্য ? জীব যখন নিত্য বন্ত, তাহার 
সেবাবালনাটাও যখন স্বাভাবিক-- স্থৃতরাং নিত্য- তখন সহজেই বুঝা যায়-_অনিত্য বস্তার সেবার জন্য 
এই বামনা হইতে পারে না। জীব মায়া-কবলিত হইয়াছে বলিয়াই মায়ার দাসত্ব করে, মায়ার 
প্ররোচনায় দেহের এরং ইন্জ্রিয়ের দাসত্বও করে। কিন্ত সংসারী জীবের সহিত মায়ার সম্বপ্ধ হইতেছে 
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আগন্তক--অপসারণীয়। দেহ এবং ইন্দ্িয়াদিও নিত্য নয়। সংসারী জীব কত দেহ ত্যাগ করে, 
আবার কত দেহ গ্রহণ করে। কোনওটীই নিত্য নহে। ন্বৃতরাং নিত্য জীবের নিত্য সেবধাবাসনাও 
অনিত্য দেহেন্দ্রিয়দির সেবার জন্য হইতে পারে না। যাহার সহিত জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সন্থন্ধ, 
তাহার সেবার জন্যই এই বাসনা । জীবের সহিত পরব্রঙ্গ তগবানেরই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; জীব 
কাহারই শক্তি এবং অংশ। তাহার সেবার জন্যই জীবন্বর্ূপের বাসনা থাকা স্বাভাবিক। জীবের 
স্বাভাবিকী সেবা-বাঁসন। তাহার দিকেই অনবরত ছুটিতেছে । কিন্তু অনাদি বহির্ম্ধ জীব অনাদিকাল 
হইতেই তাহাকে তুলিয়া আছে বলিয়া বুঝিতে পারে না যে-_সেবা-বাননার গতি পরব্রহ্ম ভগবানের 
দিকেই। মায়ার প্রভাবে দেহেতে আবেশ জন্মে বলিয়া, পথভোলা পথিকের মত, সেই বাসন দেহের 
দিকেই ছুটিয়া চলে। কিন্তু তাহাতেও বিরাম নাই, এক দেহ ছাড়িয়া আর এক দেহে, আবার 
সেই দেহ ছাঁড়িয়। আর এক দেহে, ইত্যাদিক্রমে সেবাবাসন! কেবল ঘুরা-ফিরাই করিতেছে । কোনও 
ভাগ্যে কখনও যদি বুঝিতে পারে_-বাসনার গতির বাস্তবিক লক্ষ্য কি, তখন বুঝিতে পারে, পরব্রদ্ধ 
ভগবান্ই হইতেছেন তাহার একমাত্র সেব্য, অপর কেহ নহে। 

কোনও ভাগ্যবান্‌ জীব নিয়লিখিত বাক্যে এই তথাই প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। 

“কামাদীনাং কতি ন কতিধা। পালিত ছুনিদেশা স্তেষাংজাতা ময়ি ন করুণ। ন ত্রপা নোপশাস্তিঃ। 
উংস্থজ্যৈতানথ যছুপতে সান্প্রতং লব্ববৃদ্ধিন্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুজ্াত্মদান্তে ॥ 
_ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু: ॥৩1২/৬। 

--কামাঁদির কত ছুনিদেশ (ছুষ্ট আজ্ঞা) আমি কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি; তথাপি 
আমার গ্রতি তাহাদের করুণ] হইল না। আমার প্রতি করুণা-প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়। তাহারা লজ্জিতও 
হইল নাঁ, তাহাদের দাসত্ব হইতে তাহার! আমাকে নিষতিও দিল না। হে যহুপতে ! (কোনও সাধু 
মহাপুরুষের কৃপায়) সম্প্রতি (এক্ষণে) আমার জ্ঞানলাভ হইয়াছে। (আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি_- 
দাসত্ব আমার স্বভাব বটে, কিন্ত এ সকল নিগ্করণ এবং নিষ্লীজ্জ প্রভুদের দাস আমি নহি? আমি 
তোমারই দাস। তাই) তাহাদিগকে সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার অভয় চরণে শরণ 
লইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ-দান্তে নিযুক্ত কর।” 

এজন্যই পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন_-জীব “দাসভূতে! হরেরেব নাশ্যন্যৈব কদাচন।” এবং 
ভীমন্মহাগুত্‌ শ্রীকফ্চচৈতত্তও বলিয়াছেন-_ 

“জীবের হ্বরূপ হয়-__কৃষ্ণের নিত্যদাঁস। 
কৃষ্ণের তটস্থা। শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ ভ্ঁচৈ, চ, ২২০1১০১৮ 


ক্ক। হসান্লান্বক্ষ জীন্বাত্াণ্ড ন্িত্যক্ম্ছদাল 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে--তত্বের বিচারে না হয় স্বীকার করা যাইতে পারে ফে। জীব 
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াপৃত; গবানেরই হা । কিন্তু বারী আব তো অনাদিকাল হইন্েই ভগহদ বহিষুি-- 
সুতরাং অনাদি কাল হইতেই ভগবংস্সেহাব্যুখ । এরই অবস্থায় কিরাণে জীরমাজ সন্থন্ধেই বল। যায়__ 
“কুকের নিত্য দাল জীব (৮ 

ইছ?র উদ্ভরে বক্তব্য এই ! খাসছের গ্রাশবদ্য হইল সেরা । সেবার আবার প্রাণবন্ত হইল 
সেবারসনা। কেন নচ লেব-হালনহীন লেবার _ইচ্ছান্থীন বাহ্যত্বামূলক মেবার--কোনও 
স্ল্যই থাকিতে পারে না? অসারী ক্মীবেরও জেবধবা সন ব্বব্ধপনগাঞ্ত, নিত্য ; সুতরাং সংসারী জীবের 
ঘালত্বগড নিষ্ভা | জীর হন হরূপতঃ ভগবানেরই ঘাস, ক্দন্ক কাহার দাস নয়, তথ্খন কেবলমাত্র 
সেবাবাসনার নিত্যন্বেই সংসারী জীষেরও নিতা কৃষদাল্ প্রন্তিপয় হইতেছে । তবে, সাংসারী জীব 
প্রীন্ককের লেব! করিতেছে না, ইহা ফাজ্য। কিন্তু তাছাতেই লংসারী জীবের কৃষদাসত্ব অন্ধষ্থিত 
হয় না। গাছের একটী পত্র যখন গাছ হইতে বিচ্ছিজ হৃষ্টয়! পড়ে, তখন সেই পত্রন্থারা! আর গাছের 
সেবা চলিতে পারে না তখাপি কিন্ত তখনও প্রটী গাছের পত্রই থাকে । 

সংসারী জীব আমরা । আমাক্ষের দেবাবাসনা নিত্য বিকশিত হইতেছে ।" পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, এই দেবাবামনার লক্ষ্য তগবান্ই, অপয় কেছ নহে; ঘেহেতু, অপর কোনও বন্তর সহিত 
ভাহার স্বাভাবিক নিত্য-সম্বন্ধ নাই । কিন্তু এই লেধাবালন! নিত্য বিকশিত হইলেও বিকাশের পঞ্ধে 
মায়ার আবরণে প্রতিহত হইতেছে বলিয়া লক্ষান্থলে পৌছিভে পায়ে না। কোনও পিব্রতা রমখী 
দুরদেশন্ফিত পতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিঝধা বন্দি পথ্থ দূলিবা। অন্তর চলিয়! বায়, তাহা হইলেন পত্তির 
সহিত তাহার সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না। 


চিল্পত্যনী স্সত্থববাসন্ন। ও প্রিজন | 

বন্ততঃ অগ্ঞাতসারেও আমর]! ভগব্ানেরই অনুসন্ধান করিতেছি । আমাদের চিরস্তনী স্ুগ্ধ- 
বাসনা এবং প্রিয়-বাসনাই তাহার প্রমাণ । 

সংসারে আমরা যাহ। কিছু করি, সমস্তই করি সুখের জন্ম, প্রিয়বন্থ লাভের জন্য । ছোট 
শিশু মায়ের ব অপর কোনও স্বেহশীল লোকের কোলে থাকিতে চায়; কারণ, ভাহাতে সে সুখ 
পায়। মৃসুর্ুও বীচিয়। থাকিতে চায়-_সংসার-থখ এবং আত্মীয়-স্বজ্রনের সঙ্গসুখ ভোগের জস্ত | 
আমাদের সমস্ত চেষ্টার প্রবর্তকই হইতেছে সুখের বাসনা এবং শ্রিষ্ববস্ত লাভের বাসন! । প্রশ্ন 
হইতে পারে -ছুঃখ-নিবৃত্তির বা! অশ্রিয়-ন্রিরকরুপের বাসনাও হো! চেষ্টার প্রবর্তক হইতে পারে £ 
উত্তরে বল! যায় আমর! সুখ চাই বলিয়াই গ্ঃখ চাইম! £ হুঃখ হইল স্থুখের বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট বন্ত ; 
এবং দুখ চাই না বলিয়াই হঃখ-নিরৃত্ির আগত আমাদের প্রয়াস । সুতরাং ছুঃখ-নিবৃত্তির জন চেষ্টার 
মূলেও রহিয়াছে স্থখের বাসন! । তদ্রেপ, অপ্রিয়-নিরসনের চেষ্টার যূলেও রহিয়াছে শ্রিয়-গুপ্তির 

১২৪১ 
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বাসনা। হখন মুখ কিছুতেই পাওয়া হায় না, অথচ হথও অসহা হইয়া উঠে, তখনই 
সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল-__-এই নীতি অনুসারে আমরা দুঃখনিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি । দুঃখ 
দর হইয়া গেলেই আবার ন্ুধের বাসন! জাগিয়া! উঠে। কেছ কেহ সংসার-স্থখ ত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাসাদি গ্রহণপুর্্বক কঠোর সাধনাদির ছুথেকে বরণ করিয়া থাকেন। কিন্ত তাহাও ভবিষ্যতে স্থায়ী 
নিরবচ্ছিন্ন সখের আশাতে। এ-স্থলে সুখ-বাসনাই হইতেছে কঠোর তপন্াদ্দির ছুঃখ-বরণের 
প্রবর্তক। পশ্তু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদির মধোও এইরূপ ন্ুবখবাসনা দুষ্ট হয়। বৃক্ষলতাদির মধ্যেও 
তাহা দেখা যাঁয়। লত| বৃক্ষকে জড়াইয়া উঠে__তাতে লতার সুখ হয় বলিয়া। ছায়াতে যে গাছ 
জন্মে, সে তাহার ছু'একটা শাখাকে রৌদ্রের দিকে প্রসারিত করিয়া! দেয় -স্খের আশায় । তাহাতেই 
বুঝা যায়_স্থাবর জঙ্গম জীবমাত্রের মধ্যেই এই সুখের বাসনা এবং তদ্্রপ প্রিয়প্রাপ্তির বাসন! 
আছে এবং এইব্প রামনাই হইতেছে সকলের সকল চেষ্টার প্রবর্তক । 

স্থাবর-জঙগম সকল প্রাণীর মধ্যেই যখন এইরাপ বাসন দৃষ্ট হয়, তখন ইহাই অনুমিত 
হইতে পারে যে, সকল প্রাণীর মধ্যেই যদি কোনও একটা সাধারণ বস্ত্র থাকে, তাহ! হইলে এই 
সাধারণ বাঁসনাটাও হইবে সেই সাধারণ বন্তরই এবং সেই সাধারণ বন্তটীও হইবে চেতন বস্তই ; কেন 
না, অচেতন বস্তর কোনও বাসন৷ থাকিতে পারে না। সকল প্রাণীর মধ্যে সাধারণ চেতন বস্তু 
হইতেছে জীবাম্বা_-মন্,য্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, গল্প, লতা প্রভৃতি সকল প্রাণীর মধ্যেই 
একইরূপ জীবাত্মা অবস্থিত। তাহা হইলে সাধারণ সুখবাসনা বা প্রিয়বাপনাও জীবাত্বারই 
বাসনা 


প্রশ্ন হইতে পারে -সকল প্রাণীরই দেহ আছে; বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর দেহ আকৃতিতে 
বিভিন্ন হইলেও, দেহ-হিলাবে তাহার সাধারণ । এই সংসারে জীবও দেহের সখের জন্যই লাঁলায়িত। 
সুতরাং বিভিন্ন প্রাণীর সাধারণ সুখবাসন! ব! প্রিয়-প্রাপ্তির বাসনাটা দেহের বাসনাও হইতে পারে 1 
উত্তরে বল! যায়-দেহ জড় অচেতন বন্ত, চেতন ভীবাত্বা দেহের মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই 
দেহকে চেতন বলিয়া মনে হয়। জীবাত্ম যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় (অর্থাৎ জীবের মৃত্যু হইলে), তখন 
দেহ পড়িয়া থাকে; তাহা জড়ই, অচেতনই। তখন ভাহার কামনা-বাঁসনা কিছুই থাকে না। 
জীবাত্মার বাসনাই দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া দেহের ও 
ইন্ড্িয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া! দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বাসন! বলিয়াই আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয়। 
স্বরপতঃ ইহ! চেতন জীবাত্বারই বাসনা, অচেতন দেহের বাসন! নয়। জীবাত্া নিত্য, 
শান্ত বস্তু; তাহার বাঁসনাও হইবে নিত্য, শাশ্বত__চিরস্ভনী | 

সুখবাসনার তাড়নায় আমরা সুখের জন্য যে চেষ্টা করিয়া! থাঁকি, তাহা অনেক লময় ফলবতীও 


হয় এবং মামর! যে ফল পাই,তাহাকে সুখ বলিয়াও মনে করি এবং তাহ! আন্বাদনও করিয়া থাকি,কিন্তু 


নবপ্রাপ্ত হুখের প্রথম উন্মাদনা প্রশমিত হইয়া গেলে আবার অধিকতর বা নৃতনতর সুখের বন্য আমাদের 
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বাসন! জাগিয়! উঠে। তাহাও যদি পাই, তাহা হইলেও আরও অধিকতর বা নৃতনতর সুখের জন্থ 
আবার আমর! যতুপর হইয়া থাকি। এইরূপে দেখা যায়_কিছুতেই আমাদের চিরস্তনী সুখবাসন। 
চরম] তৃণ্ডি লাভ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়-_যে সখের জন্য আমাদের চিরস্তনী বাসনা, 
সেই সুখটা আমর? সংসারে পাই না|; যদি পাইতাম, তাহা! হইলে সুখ-বাসনার তাড়নায় আমাদের 
দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি চুকিয়া যাইত। বোধহয় -যে সুখের জন্ত আমাদের চিরস্তুনী বাননা, তাহার 
পরিচয়-_স্বরূপও-_আমরা জানিন! ১ তাই তদন,কুল চেষ্টাও আমর। করিছে পারি না। একজন লোক 
কোনও এক অজ্ঞাত বনপ্রদেশে যাইয়! প্রাণমাতান অনির্ব্চনীয় এক গন্ধ অনুভব কবিয়া মুগ্ধ 
হইল ;কিন্ত তাহা কিসের গন্ধ, জাঁনে না । চাঁরিদিকে নানারকমের ফুল ফুটিয়া আছে। মনে করিল-_ 
বুঝি বা এই সমস্ত ফুলেরই সেই গন্ধ। এক একটা করিয়! ফুল ছিড়িয়া নাকের কাছে নিয়া দেখে 
এ অনির্ব্বচনীয় প্রাণমাতান সুগন্ধ ইহাদের কোনও একটা ফুলেরও নাই, দশ-বিশ রকমের ফুলের 
সমবেত গন্ধও তাহার তুল্য নহে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ । যে সুখের জন্ত আমাদের 
বানা, আমরা মনে করি-স্ত্রী বা পতি হইতে তাহা! পাইব, অথবা পুক্র-কম্যা-ভ্রাতা-ভগিনী হইতে 
তাহা পাইব, অথব1 বিষয়-সম্পত্তি হইতে, মাঁন-সম্মান হইতে, প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে, অথব! 
এ-দকলের সম্মেলন হইতে তাহা পাইব। কিন্ত তাহ পাই না। কিছুতেক্ট এই সংসারে আমাদের 
সুখবাসনার চরম! তৃপ্তি পাওয়া যায় না । তাহার কারণ-_যেন্ুখের জন্ভক আমাদের বাসনা, তাহার 
প্রাপ্তির অনুকুল উপায় আমরা অবলম্বন করি না। তাহারও হেতু এই যে--সেই স্থখটীর ম্বরূপ্ট 
আমর] জানি না । কিন্তু সেই নুখটটী কি রকম? 

প্রাচীন কালে কোনও খষির মনে এই প্রশ্ন জীগিয়াছিল। তিনি আর এক খধির নিকটে 
যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন_ সুখ জিনিসটা কি? উত্তর পাইলেন-_-“ভূমৈব সৃখম্‌।” ভূমাই স্থখ। তমা 
বল্সিতে সর্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু সর্বব্যাপক বৃহত্তম বন্ত আছে মাত্র একটী- 
্রক্মবন্থ। স্ুতর!ং ব্রদ্ধই স্ুখ। এজন্যই শ্রুতিতে ব্রন্গকে আনন্দন্বরপ বলা হইয়াছে। 
তিনি অসীম, অনস্ত। সুখ ম্বরূপতঃ ভূমা_-অসীম, অনস্ত-_-বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন, 
"নালে সুখমস্তি 1” অল্প বস্তুতে _-দেশে এবং কালে যাহ! অব্প--সীমাবদ্ধ, যাহা! আয়তনে এবং স্থায়িত্বে 
অল্প বা সীমাবদ্ধ _স্ুুতয়াং যাহ] সৃষ্ট, স্থষ্ট বলিয়া অনিত্য, প্রাকৃত-ভাহা হইতে সুখ পাওয়া যায় না। 
অনস্ত অসীম নিত্য বস্ত-__সাম্ত সমীম অনিত্য বস্ততে পাওয়! যাইতেও পারে না। এই ব্রন্মা্ড-__স্থষ্, 
প্রাকৃত, ধ্ংসশীল-__স্ৃতরাং অনিত্য, সঙগীম। ন্ুতরাং ভূম। নখ এই ব্রহ্ধাণ্ডে পাওয়া যাইতে পারে 
না। আনন্দম্বরূপ ব্রন্দেই তাহ! পাওয়া যাইতে পারে, অন্যত্র নহে । শ্রতি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। 

আনন্দস্বরূপ-ব্রন্মে-.পরতত্ব-বন্ততে--আনন্দের অনস্ত-বৈচিত্রী আছে বলিয়া, এবং তাহার 
প্রত্যেক আনন্ব-বৈচিত্রীই অপুর্ব আন্বাদন-চমৎকারিত1 জগ্মাইতে পারে বলিয়া শ্রতি তীহাকে রস- 
দ্বরূপও বলিয়াছেন _-“রসো। বৈ সঃ” শ্রুতি আরও বলিয়াছেন__“রসং হোবায়ং লব্ানন্দী 
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ভবত্তি--এই রসন্বরূপ পরতন্ব-বন্তকে লাঙ্জ করিতে পারিজেই জীফ আনন্রী হইছে পায়ে 
অন্ত কোনও উপায়েই জীব আনজ্জী হইতে পারে না।” তাৎপর্য এই যে-- আনন্বন্বরপ, 

রসম্বয়প, পরতহ্ষকে পাইলেই জীবের চিতন্তনী শুখঘাসন! রমা তৃঙ্ি লাভ করিতে পাবে; এক্মা 
তখনই সুখের লোভে জীবের ছুটাক্ুষ্টির চির অবসান সম্ভব হইতে পারে ; ভৎপূর্বে ন্থে। দ্বিনি 
আবার প্রিয়ন্বরপ বলিয়া, একাজ শরিক লিজা, তাহার প্রাপ্তিতে খ্রিয়বন্ত প্রা্ির চিরস্তলী বাজনাও 
চরম! তৃণ্চি লাভ করিয়া থাকে, তৎপর নহে । 

ইহা হইতে বুঝা গেল _-কুখন্থরপ- -প্রিয়ন্বরপ__ পর়ন্রন্দা আীকৃফের জন্যই জীবের চিরস্তনী 
বাপনা। মায়াবদ্ধ জীবের দেক্ছের ভিত্তর দিয় জাহ1 বিকশিত হয় বলিয়। বহিন্দুখ জীব তাহাকে 
দেহাদির সুখের বাসন। বা দেহাদি-সন্বন্ধীয় প্রিয় বস্তুর দন্ত বাসন। বলির মনে করে। বস্ততঃ জীবের 
অতীষ্ট বন্ত হইক্রেছেন--_শ্রীক্কই। সংসারী জীব তাহারই অস্ুসন্ধানে--অবশ্য আঅজ্ঞাতসারে-- ইতস্তত; 
ছুটিয়৷ বেড়াইক্েছে। 

স্ুখ-স্বরূপ, প্রিয়স্থরপ পরতন্-বন্তর জন্ভ- ওকুফেের জন্ত -সংসারী জীবের এই চিরজ্তনী 
বাসনাই তাহার নিত্য-কৃষ্ণদানন্ব-ভাবের পরিচায়ক -য্দিও তাস্থার অন্তূতি তাহার নাই। এইরূপে 
দেখ। গেল--জীবাঝামাত্রই নিত্য-কৃষদাস। 
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প্রাকৃত জগতের দাসত্ব এবং কৃষ্ণদাসত্ব একরূপ নহে । এই ছইটী বস্ত্র ্বরূপেই বিলক্ষণ। 
প্রাকৃত ভ্বগতের দাসত্ব স্বার্থের উপর প্রতিষিত, কিন্তু কৃষদাসত্ব হইতেছে গ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ইহাতেই উভয়ের বৈলক্ষণা। 

প্রাকৃত জগতের দাসত্ব। প্রাকৃত জগতের দাসত্ব হইতেছে সাধারণতঃ পগ্রভু-ভূতোর সদ্বদ্ধভাত। 
পুরে পৃথিবীর কোনও কোনও স্থলে ক্রীতননাদ-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্লীতদাসদের ছুর্দশার অবধি 
ছিল না'। অনেক গৃহস্থও বাড়ীতে পাচক রাখেন, স্ৃত্য রাখেন। তাহাদের অবস্থা ক্রাঁতদাসদের মত 
শোচনীয় না হইলেও খুব লোভনীয়ও নয়। তাহার কারণ-_-ক্রীত্রধাস বা পাচক-ভৃত্য এবং তাহাদের 
প্রভু বা মনিব__ইহাদের মধ্যে সম্বপ্ধটা হইতেছে কেবলই স্থার্থের সন্বন্ধ। সকলেই নিজ নিজ সুখ- 
ন্থবিধাটী চায়; সৃত্যাদির মনেও মনিবের সুখ প্রাধান্ত লাভ করে না, মনিবের মনেও ভূত্যাদির মুখ 
প্রাধানা লাভ করে না। তাই তাহাদের সম্বস্কটা লুখময় হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে 
প্রীতির বন্ধন নাই। 

সংসারে কিছু প্রীতির বন্ধন আছে-_ন্বামী ওস্ত্রীর মধ্যে, মাভা-পিতা ও সন্তানের মধো, ভ্রাতা- 
ভগিনীর মধ্য, বন্ধুবাক্ধবের মধ্যে । মাতা শিশু-সম্তানের সেৰা করেন_কাহারও আদেশে বা অসুরোধে 
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জীব কের নিতযদাস] , ্রস্থাদজয়ে ও গোঁডীয যতে জীবতৰ [ ২২১ 
নয বিষেজ পাপের টানে। জী ্বামীয় জে) কক্েস, বাঁ স্বামী জ্রীর সেবা করেন পরদ্পরের নৃখ- 
কুহিধানির বিধান করেন--শীতিক্ধ টানে । ভাই এই সকল সেবায় কিছু সখ জাছে। কিওু ইহাতেও 
নিরবচ্ছিন্ন নুখ নাই। কেনন!, এ-সকল স্থলেও গ্রীতির সঙ্গে স্বাথ জড়িভ। বিচার কঙধিলে দেখ] 
যায়--এই শীছিও স্বার্থমূলা। স্ামিস্ত্রীর পরস্পয়্ের সেবায় যো হ্বকুধ-বাসনা আছে। সম্তান- 
মেখাতেও মানার কিছু? ব্বনখ-বালন। জাছে। ভাহাগের যত্বন্ধ্টাও ব্বরূপগত নয় আগস্তক মাত্র। 
যে হইক্ষন এখন শতি-পত্বী-সন্ান্ধে আবদ্ধ, সামাজিক বা শীস্ত্রীয় বিধি ভ্বারাই কোনও এক নিষ্ধিষ্ট 
হয়ে ভাহারা পরম্পয়ের সহিত যুজ হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে এই সদন্ধ ছিল না, মৃত্যুর পরে 
থাকিবে না। মাতা ও সন্তান-_জগ্দের পুর্বে হ! পূর্ব জন্মেও তাহাদের মধ্যে এই অন্ক্ধ ছি না, পয 
জন্মেও হয়তো থাকিবে না। আবার লৌকিক জগতের এই সকল সম্বন্ধও মাত্রদেহের সঙ্গে । স্বামীয় 
সক্ষে স্ত্রীর সম্বন্ধ খুখ্যতঃ দেহের সন্বন্ধ। মাতার সক্ষে সম্ভানের সম্বন্ধও দেহের সন্বস্ক__-মাতার দেহ 
হইতে সন্তানের দেহের জন্ম। পরম্পরের সেবার নুখও দেহের এবং দেহন্ছিত ইন্দ্রিয়াদির সুখ । ভাই 
যখনই জেরার ব্যাপারে দেহের ছুঃখের সম্ভাবনা দেখ দেয়, হখনই সেই দেব আর সুখকর হয় না। 
দেছ অনিজা, এই নুখও অনিত্য। 

আবার প্রাকৃত সবগতে যাহাকে আমর সুখ বলিয়া মনে করি, তাহ? বাস্তবিক সুখও নছে। 
ইহা হইতেছে ইন্জিযতৃপ্তি-মূলক বাবহার-জনিত চিতত-্রসাদ। বাস্তব সুখ ধে প্রাকৃত জগতে হুর, 
তাহা পূর্ব্বেই বল। হইয়াছে। “নাকে হুখমন্তি।” 

কষদাসত্ব। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবের-__জীবাত্বার _সন্বন্ধ হইতেছে নিতা অবিচ্ছেস্ত। 
ইহা হইতেছে আবার গ্রীতির সন্বন্ধ। কেননা, পরক্রক্ম ভগবান্ই হইতেছেন একমাত্র প্রিয় এবং 
প্রিযন্ব-বন্তুটাও পারস্পরিক বলিয়। জীবস্বরূপও ভগবানের প্রিয়। এই প্রিয়ত্থের উপরেই জীব-ব্রন্ধের 
স্তব্ধ প্রতিষ্িত। সংসারী জীবের মধ্যে এই সম্বদ্ধের জ্ঞান না থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সম্বন্ধ 
নষ্ট হইতে পারে না। সম্ভানের হখন জগ্য হয়, তখন পিতা যদি বিদেশে থাকেন, এবং ভাঙার বনু 
হংসর পরেও যদি স্বাদের পরস্পরের দর্শন ন। হয়। তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে পিতা-পুজ্-সম্ব্ধ 
অক্ষুপ্নই থাকিবে। 

সংসারী জীব জামরা অনাদিকাল হইতে ভগবান.কে ভুলিয়া আছি। সহায় সহিত আমাদের 
কি সক্বন্ধ, তাহাও আমরা জানি না) কোনও ভাগ্যে বদি আমাদের এই অনাদি তগবদ্বিস্মৃতি দূরীভূত 
হইয় যায়, ভাহ! হইলে ভগবানের লহিত আমাদের সন্বদ্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ষুরিত হইবে-- 
মেহনির্ঘক্ত পূর্যযের ক্কায়। মেহ-নির্প-ক্ত নূর্ধ্য আত্মপ্রকাশ করিলে তাহার কিরণজালও স্বতঃই 
বিকশিত হয়, ভগবানের সত জীবের বন্বন্ধের ভান ক্ষতি লাভ করিলেও যেই মন্বদ্ধের রপদ্থত 
_জনত্বের জানও তেমনি ববতাই ক্ষডি লা করিবে। তখনই জীব ভগবৎ-সেবার জন্য লুন্ধ হইবে, 
উৎকটিস হইফে--কেন হইবে, এই প্রান্ উঠে না। উচ্থ! সস্বদ্ধেরই স্বভাবিক ধর্ম । সূর্ধ] উদিত হইলে 
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তাছার কিরণজালও যেমন স্বভাবতঃই বিকশিত হয়, তদ্রেপ। তখন জীব ভগবানের স্বরূপ-শক্তির 
ক্ষপা লাভ করিয়! (পরবর্তী ২৩০ ক-মনুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য) ভগবানের মেধা পাইয়া ধন্য হইবে, নিজেকে 
পরম-কৃতার্থ মনে করিবে। 
এই সেবাতে প্রাকৃত জগতের সেবার ন্যায় ক্লান্তি নাই, গ্লানি নাই, ছুঃখের মিশ্রণ নাই, হঃখের 
ছায়ার সহিতও মিশ্রণ নাই । আছে নিরাবিল নিরবচ্ছিম্ন এবং উত্তরোত্তর বদ্ধমান আনন্দ। কেননা, 
ইহ? হইতেছে আনন্দ-স্বূপের সেবা, প্রীতির সেবা । জীব এই মেবা করে--কেবলমাত্র ভগবানের 
প্রীতির, তাহার একমান্র প্রিয় ভগবানের সুখের উদ্দেশ্টে। এতাদৃশী ভগবৎ-নুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী 
সেবাব্যতীত তাহার আর শ্রন্য কোনও কাম্যই থাকে না, তাহার নিজের জন্য কোনও কিছুর অন্ু- 
সন্ধানই জীবের তখন থাকে না । কেননা, তাহাদের মধ্যে লঙ্বদ্বটাই হইতেছে শ্পরিয়াত্বের সম্বন্ধ । 
আবার, জীব ও ভগবানের মধ্য সম্বন্কটা প্রিয়ন্ের সম্বন্ধ বলিয়া এবং প্রিয়ত্বস্তুটাই স্বভাবতঃ 
পারস্পরিক বলিয়া ভক্ত জীব (যিনি ভগবং-সেবা করেন, তাহাকেই ভক্ত বলে। এতাদৃশ ভক্ত জীব্) 
যেমন সর্ধদ] চাহেন ভগবানের সখ, ভগবান্ও চাহেন ভক্জের সুখ । ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন-- 
তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্ত্ের উদ্দেশ্যই হইতেছে তাহার ভক্তচিত্-বিনোদন, ভক্তের প্রীতিবিধান। 
“ম্দৃভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ কজ্তিয়াঃ ॥ পদ্সপুরাণ |৮ ভক্ত ভগবানকে তাহার প্রাণ 
অপেক্ষাও প্রিয় মনে করেন, ভগবান্‌ও ভক্তকে তদ্রুপ প্রিয় মনে করেন। ভক্ত যেমন ভগবানকে 
ছাড়া আর কিছুই জানেন না, ভগবান্ও তেমনি ভক্ত ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাই ভগবাঁন্‌ 
নিজ মুখেই বলিয়।ছেন-_ 
“সাধবে। হদয়ং মহং সাধূনাং হাদয়ন্থহম্‌। 
ম্দন্যত্তে ন জানস্তি নাহং ভেভো। মনাগপি ॥ --শ্রীভাঃ ৯ ৪1৬৮। 
_-সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হদয়। তাহারা আমাকে ব্যতীত আর কিছু 
জানেন না; আমিও তাহাদিগকে ব্যতীত অপর কিছুর খ্বক্পমাত্রও জালি না।” 
স্রীমদ্ভগবদ গীতাতেও উন্বিখিতরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ অর্জ.নকে উপলক্ষ 
করিয়া ধলিয়াছেন-_ 
“যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্য1 ময়ি তে তেধু চাপ্যহম্॥ গীতা ॥৯২৯॥ 
যশহার। ভক্তিসহকারে (প্রীতির সহিত) আমার ভজন (সেবা) করেন, তাহার! আমাতে 
অবস্থান করেন, আমিও তাহাদের মধ্যে অবস্থান করি 1 
প্রাকৃত জগতের প্রভু বা সেব্য চাহেন কেবল নিজের স্বার্থ _ নিজের বুখ-সুবিধা, নিজের 
প্রীতি। তাহার সেবকের ন্বার্থ_ সেবকের সুখ-স্থবিধা, সেবকের প্রাতি- ভাহার কাম্য নয়; তাহ! 
কখনও কাম্য হইলেও কেবল নিজের স্বার্থের অনুরোধে । কিন্ত আনন্দত্বরপ রসন্বরূপ খ্রিয়ন্বরূপ 
পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রভু চাছেন একমাত্র তাহার লেবকের স্থখ_-সেবকের চিত্ত-বিনোৌদনই তাহার 


॥ 
নে 


১২৪৬ 


জীব কের নিত্যদাস ] র্থানজয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবত্ [ ২২৯-অন্থ 


একমাঝ্র ব্রত। তিনি নিজের জন্য কিছু চাহেন না--তিনি পূর্ণতম হ্বরপ। তাহার এমন কোন 
অভাবই নাই, সেবকের দ্বারা যাহার পূরণ করাইতে তিনি অভিলাষী হইতে পারেন। ইহাই হইল__ 
প্রান্ত জগতের সেব্যের এবং শ্ীকৃষ্রূপ সেব্যের স্বরূপগত বৈলক্ষপণ্য। প্রাকৃত জগতের প্রভূ অপূর্ণ, 
কাহার বিবিধ অভাব। এই অভাব-পুরণের জন্যই তাহার স্থারথবুদধি,স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাহার দেবক- 
নিয়োগ । আর পরম প্রত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম-্বরূপ, তাহার কোনও অভাবই নাই। সুতরাং অভাব. 
পূরণের জন্য স্বার্থবুদ্ধিও তাহার নাই, থাকিতেও পারে না। সেবকের নিকট হইতেও তাহার কাম্য 
কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। তাহার নিত্যসেবক জীব তাহার প্রিয় বলিয়া এবং “এষ হোব 
আনন্দয়াতি” এই শ্রুতিবাকা অন,সারে আনন্দস্বরূপ-তিনিই একমাত্র আনন্দদাত। বলিয়া! তাহার 
নিত্য-মেবক জীবের প্রীতি-বিধান, আনন্দ-বিধানই তাহার একমাত্র কাম্য, একমাত্র ব্রত। এতাদৃশ 
লোভনীয় প্রভু হইতেছেন রসম্বরপ প্রিয়ন্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। 

আর, প্রীকৃত জগতের সেবকও চাহে কেবল নিজের স্থার্থ। প্রভুর স্বার্থ তাহার লক্ষ্য নয়। 
কখনও লক্ষ্য হইলেও তাহা হয় কেবল নিজের স্বার্থের অনুরোধে । কেননা, প্রাকৃত সংসারী জীব 
প্রাকৃত প্রভুর ন্যায় নিজে অপূর্ণ, অভাব-বুদ্ধিবিশিষ্ট। পূর্ণতম-স্বরূপ পরব্রন্ধ শ্ীকৃফসম্বস্থীয় জ্ঞানের 
অভাবেই এই অপূর্ণতা । কিন্ত যে ভাগ্যবান, পুর্ণভম-ম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন, তাহার সহিত 
নিজের অনাদিসিদ্ধ স্বরূপগত সম্বন্ধের কথা৷ জানিতে পারেন, তাহার সমস্ত অপূর্ণতাই দূরীভূত হইয়া 
যায়, কোনওরূপ অভাব-বোধও তাহার থাকেনা, আনন্দন্বরপের অনুতরে তাহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে। তখন তাহার চিত্তে তাহার একমাত্র প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনাও উচ্ছাসময়ী হইয়া 
কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যাময়ী সেবাতে তাহাকে নিয়োজিত করিয়া থাকে। প্রিয্ন্থের স্বরূপগত ধর্মবশতঃই 
তিনি চাহেন কেবলমাত্র শ্রীকঞ্চের সুখ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। অন্য কোনওরূপ কামনার ছায়াও 
তাহাকে তখন স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই হইতেছে প্রাকৃত জগতের সেবক হইতে ভগবং- 
সেবকের অপুর্ব বৈলক্ষণ্য। 

সেবাও সেবকের এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যবশতঃই কৃষ্ণদ।সত্বের অপূর্বব বৈশিষ্ট্য । জীবের স্বরূপান্থ- 
বন্ধি কৃষ্খদাস্ত্ব_ প্রাকৃত জগতের নীরস দাসত্ব নহে। ইহা হইতেছে__নিতাস্ত আপন-জন-বোধে, 
পরমশ্রিয়তম-জ্ঞানে অধিল-রসামৃত-বারিধি স্বীয় তক্তজনের প্রীতিবিধান-লোলুপ ন্বয়ংভগবান, শ্রীকৃষ- 
চন্দ্রের প্রীতিপুর্ণ মন:-প্রাণঢাল! গ্রীতিবিধান-প্রয়াসমাত্র। 

কষ্ণদাসত্বের আর একটী অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হইতেছে__অপরিসীম এবং অনির্ধবচনীয় নিত্য- 
নবনবায়মান আনন্দের উপভোগ । যদিও ভক্তের চিত্তে এই আনন্দ আম্বাদনের বাসনাও থাকে না, 
তথাপি কৃষণসেবার শ্বূপগত ধর্মবশতঃই এই আনন্দ আপনা-আপনি অনুভূত হইয়া থাকে। তাপ 
গ্রহণের ইচ্ছা না থাকিলেও জ্বলদগ্সিরাশির নিকটবস্তাঁ হইলেই যেমন অগ্নির স্বরূপগত ধর্মবশত:ই 
আপনা-আপনিই উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে, তজ্জপ আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সাল্লিধ্যে এবং তাহার 


১২৪৭ 


জীব কষে নিত্যদাস ] শোৌছীয় বৈ -নশনি (বি২৯ক্জ' 


সেরার এভাবে ভক্ জীবের আনন্দ আন্মাদনের বান! ন! খাকিলেও আপন-্দাপনিই এ্রক পুর 
আদন্ফের জন্কুভব হইয়া থাকে জ্াতিকখিত 17332 অ্রচ্ধের টপররিজনিত আনন্ফ ভাশোক্ষাও 
তশবৎ-সাক্ষাংকারজনিত আনন্দ অনন্ধষ্ঠণে আধিক। আন নিংনেকের নিকটে পরহথমাদের উদ্ষি হইতেই 
তাহ! জান! হায়। প্রহলাদ বজিক়াছেন-_ 
দত্বসাক্ষাংকরণা হলার-বিশুভ্ধান্ষিন্ছিতন্ত মে। 
শৃখানি গোম্পদগায়ন্ধে ব্রান্ধাপ্যপি জগন্ঞুরে। 1 হরিভক্ষিনুবোধয় ॥ 
_ হে জগদ্ঞ্চরো, তোমার লাক্ষাৎকার-জনিত বিশুদ্ধ আনন্ন-লমুদ্ধে অবন্থিত আমার নিকটে 
অন্ধাবন্দও গোম্প্দতুল্য (অক্ষি সামান্য ) মনে হইতেছে ।” 
আনন্দস্করূপ ভগবানের সেহাত্তে এতই আনন্দ যে, জরীভগবান্‌ নিজেই বলিয়াঞ্ছেন_ “সাধু 
ভক্তগণ আমার সেবাতে এমনভাবে আনন্দপুর্ণ থাকেন যে, পালোক্যাদ্দি চতুরধিবধ] মুদ্িত্প আবন্বকেও 
ঠাহার! তুচ্ছ মৰে করেন; ন্ুতরাং এই চতুহিবধ! মুক্তি পাইলেও তাহার তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা 
ফরেন না। যাহা কালত্রয়ের অধীন, এতাদৃশ ব্রদ্ধলোকাদির আনন্দও যে তাহার] ইচ্ছা! করেন ন, 
ভাহাতে জার বন্ধ্য কি আছে? 
মতসেবয়। প্রীত তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্‌? 
নেচ্ছস্তি সেবয়' পূর্ণাঃ কুতোহগ্তৎ কালবিধুতম্‌॥ __শ্রীভা ৯৪1৬৭ 
সাধন-কালেও ভক্ত যদি ভ্গবৎসেবার আনন্দের কিঞিং অনুভব করিয়। থাকেন, তাহাত্েই 
ভিনি লেবার জন্ঃ এতই লুব্ধ হয়েন য়ে, পঞ্চবিষ। মুক্তি তিনি নিজে তো। চাহেনই না, ভগৰান্‌ 
উপবাজক হইয়! দিতে চাছিলেও তিনি তাহা গ্রহণ ক্রেন না। এরুথ। ভ্ীভগবান্‌ নিজের সুখেই 
বলিম্াছেন। 
“সালোক্য-সার্টি-সামীপ্য-সারপ্যৈকত্মপুত । 
দীয়মানং ন গৃহৃত্তি বিনা মংসেবনং জনা) | শ্রীত। ৩।২৯।১৩1৮ 
শুদ্ধা ভক্তির লাধনে তগবৎ-কৃপায় খাহার! পার্ষদস্ব লাভ করিয়। মধধুযঘন রস্ঘন-বিগ্রহ 
স্রীকফ্ণের লেবার সৌন্ভাঙগ্য লাভ করেন, ভক্তচিত্-বিনোদন-তৎপর প্রীকষ্*-_ভাহার যে মাধ্ষ? 
কোটী ন্ধাণ্ড পররোধম।  ভাহা যে খরূপগ্ণ 
বলে হয়ে ক্ং-লভার ষন। 
পতিব্রতা-শিরোষশি, ধারে বকছে বেদবাণী, 
আকদ য়ে, সেই লক্মীপণ ॥জীচৈ ২২১৮৮৪” 
এবং শ্ীকৃফের হে 
“আপন মাধুষেট হরে আপনার অন। 
আপনে আপন! চাহে করিতে ন্মান্থাহন ॥ভ্ীতে ২৮/১১৪৪ 


১২৪৮ 


জীব কৃষের নিতাগাস ] প্রস্থানজয়ে ৬ গোৌড়ীফসতে জীবতথ ূ [ ২২৯-জনু 


জীকৃফের যে মাধৃর্যয ভাহার নিজেরও বিস্ময় উৎপাঙ্ন করে “বিষ্মাপনং ক্থস্য চ॥ ভীভাঃ ৩া২।১২।৮ 
__ভক্তচিত্ত-বিনোদন-ভৎপর ভ্রীকৃ্ণ তাহার পরিকর ভক্তদিগকে সেই মাধুযেটর আত্বাদন করাইস্কা 
থাকেল 

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় অন্তরঙ্গ নিত্যসিন্ধ পরিকরগণের সহিত জীল! করিতে থাকেন, 
সাধনসিন্ধ পরিকর ভক্তগণও সেই লীলাতে ক্ঠাহাব দেব করার সৌভাগ্য লাভ করিয়। খাঁকেন। 
তাহারা তখন লীলারস-রসিক শ্রীকৃষ্ণের সহিতই সেই লীলারস-সমুদ্দে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া সস্তরণ 
করিতে করিতে, তাহারই কৃপায় লীলারস-লাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। 

ভক্তি হইতেছে হলীদিনী-প্রধান। ম্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ-_ সুতরাং স্বতঃই পরম-আন্মাস্ত। 
এতাদৃশী ভক্তি যাহার চিন্তে আবিভতি হয়েন, তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও ভক্তির স্থীয় প্রভাবে সেই 
আনন্দ আপনা-আপনিই তাহার অনুভবের বিষয় তইয়। থাকে -যে পাত্রে জলম্ত অগ্নি থাকে, অগ্নির 
উত্তাপে সেই পাত্র যেমন আপনা-আপনিই উত্তপ্ত হইয়! উঠে, তদ্রুপ । 

এইরূপ হইতেছে নিত্য-কৃষ্ণদাস-জীবের প্রাপ্য সৌভাগ্যের লোভনীয়ত্ব। ইহাই হইতেছে 
কৃষ্দাসত্বের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য । 


গা। লীন কুস্দাওনত্্র ও আগ্গু্থাতক্ঞয 

পূর্ব (২২৭ গ, ঘ-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে জীবের অগু-স্বাতঙ্থ্য আছে। জীব নিত্য. 
কৃষ্ণদাস বলিয়াই তাহার এই অণু-স্বাতন্ত্য এবং কৃষ্ণদাঁসত্বেই এই অণু-ন্বাতস্ত্র্ের সার্থকতা | তাহাই 
এন্ছলে প্রদণিত হইতেছে। 

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্তণদাল বলিয়া শ্রীকঞ্চসেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য । তাহার 
অথুন্থতন্তর্যের বাস্তব-প্রয়োগ-ন্থান শ্রীক্ফসেবাতেই ৷ কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্য না থাকিলে সেবা হইয়া যায় 
যাত্ত্রিক সেবার মতন। যঞ্্রের ম্যায় কেবলমাত্র আদেশের অন্থসরণেই যে সেবা, সেই সেবায় সেবার 
তাৎপর্য; সেব্যের শ্রীতিবিধান সম্যক্রূপে রক্ষিত হইতে পারে না। একটু স্বাতস্ত্র না থাকিলে 
কোনও সেবার পরিপাটী সকল সময়ে সম্ভব হয় না- সেব্যের মন বুঝিয়া, মনের ভাব বুঝিয়া সেবা করা 
যায়না । প্রতিপদে আদেশের অপেক্ষা থাকিলে সেইরূপ সেবা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা 
ৃষ্টাস্তের দ্বারা বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা কর! যাউক। কাস্তাভাবের কোনও সাধনসিন্া' পরিকর-্থানীয়া 
সেবিকাকে তাহার গুরুনূপা লী, বা ভ্রীরূপমঞ্জরী-আদি সখী ঘেন আদেশ করিলেন__“যাও, 
জ্রীন্্রীরাধাগোবিন্দের জন্য শ্রীশ্রীপ্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরীর জন্ত__ফুলের মালা গাঁিয়া আন ।”ফুল কোথায় 
পাওয়া যাইবে, কি ফুলের কত ছড়া মালা গাঁথিতে হইবে, কত লম্বা মালা গাঁখিতে হইবে ইত্যাদি 
বিষয়ে কোনওরূপ বিশেষ আদেশই দেওয়া হলনা । এসকল বিষয়ে আদেশ পাওয়া গেল না 


| [ ১২৪৯ ] 
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বলিয়া যদি সেই সেবিকা! মালা! গাথার আদেশ পালনে বিরত থাকেন, তাহ! হইলে তাহার পক্ষে 
দেবাই সম্ভব হইতে পারে না। এ সকল বিষয়ে তিনি তাহার স্বাতন্ত্রা প্রয়োগ করিবেন-তাহার 
পছন্দমত মনোরম ফুল তুলিয়া! পছন্দমত মাল! গাঁথিবেন__যাহাতে শ্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রীতি লাভ 
করিতে পারেন। তাহার এই স্বাতন্ত্রয হইবে--গুরুরূপা সরী-আঁদির আদেশের অনুগত ; তাই ইহা 
অণুম্থতন্ত্রা, আনুগত্যময় স্বাতন্থা। আর একট! দৃষ্টানস্ত। গুরুরূপা সখী-আদি কাহারও আদেশে 
সাধনপিদ্ধা! সেবিকা! শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। গ্রীষ্মকাল। যুগল-কিশোর 
বন ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন বুঝিয়া সেবিক। রত্ববেদীতে 
নিবৃস্ত-কুস্থমের আস্তরণ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তাহাদের অঙ্গে কপ্ুর-বাসিত স্ুশীতল চন্দন দিবেন, 
চামর ব্যজন করিবেন, ইত্যাদি। অথচ, এই ভাবে সেবা করিবার জঙগ্থ হয়তো! দেই সেবিকা 
কোনও বিশেষ আদেশ পায়েন নাই। তাহার অথুম্বাতস্ত্র্যের ব্যবহার করিয়াই তিনি এসমস্ত 
সময়োপযোগী সেবার কাঁজ করিয়া থাকেন। এসকল সেবাও আদিষ্ট সেবা বিষয়ে সাধারণ 
আদেশের অস্তৃভূক্তি; এমকল সময়োপযোগী দেবা যে অণুস্বাতন্ত্রের ফল, তাহাঁও সেবাবিষয়ে 
সাধারণ আদেশের অনুগত । 

এসমস্ত কারণেই বলা যায়, কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের পক্ষে স্রীকৃষঃসেবার জগ্তাই অণু 
স্বাতন্ত্্ের বা আঁনগত্যময় স্থাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অণুস্থাতন্ত্রাকে নিজের দেহের 
সেবায় নিয়োজিত করিয়ই মায়াবদ্ধ সংসারী জীব তাহার অপব্যবহার করিতেছে এবং তাহার ফলে 
অশেষ ছঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । 
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অগ্ম অধ্যায় 
নিত্যমুক্ত জীব এবং মায়াবন্ধ জীব 


৩০। ন্নিভ্যম্মুক্তষ ভীন্ল এবঙ আন্মালদ্দ সহুস্যান্নী ঘদীল 
পৃর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীব সংখ্যায় অন্ত (২২৬-অনুচ্ছেদ )। এই জীব ছুই শ্রেণীর। 
এক শ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবছুম্ুখ , আর এক শ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবদৃবহিপ্খ 
শ্ীপাদ জীবগোস্বামী ভাহার পরমাত্মসন্দর্ডে তাহাই লিখিয়াছেন। “তদেবমনস্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থ!ঃ 
শক্তয়ঃ। তত্র ভাসাং বর্গদ্বয়ম। একো বর্গ; অনাদিত এব ভগবছুম্ুখ* অনন্ত অনাদিত এব ভগবৎ- 
পরাডমুখঃ, স্বভাবতঃ তদীয়চ্কানভাবাৎ তদীয়জ্ঞানাভাবাৎ চ ॥ পরমাত্মসন্দর্তঃ ॥ বহরমপুব । ১৫০ পৃষ্ঠা ॥ 
অনাদ্দিকাল হইতেই ধীহাদের ভগবজজ্ঞান (ভগবৎন্মতি ) আছে, তাহারা অনাদিকাঁল হইতেই 
ভগবছুন্ুখ ; আর, অনাদ্িকাল হইতেই ধাহাদের ভগবজ জ্ঞানের অভাব, অনাদিকাল হইতেই যাহারা 
ভগবং-স্ৃতিহীন, তাহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্বিমুখ _ ভগবধ্বহিম্মুথ । 
অনাদিকাল হইতেই ধাহাদের ভগবজ জ্ঞান (ভগবৎ-স্মৃতি ) আছে, সুতরাং অনাদিকাল 
হইতেই যাহার। ভগবছুমুখ, অস্তরঙ্গা-স্বরূপশস্তির বিলাস-বিশেষের দ্বারা অন্ুগৃহীত হইয়া তাহারা 
অনাদিকাল হইতেই নিতা-ভগবৎ-পরিকরস্বরূপ । “অজ্ঞ প্রথম: অস্তরঙ্গাশক্কি-বিলাসানুগৃহীতঃ নিত্য- 
ভগবৎ-পরিকররূপঃ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভ; ॥ বহরমপুর ॥১৫পৃষ্ঠা ॥” 
এই উক্তির প্রমাণরূপে শ্রীপাদ জীবগোন্বামী পদ্মপুরাঁণ উত্তর-খণ্ডের কয়েকটা শ্লোকের কথ! 
বলিয়াছেন। ভগবৎ-সন্দর্ভে তিনি সেই শ্লোকগুলি উদ্ধত করিয়াছেন। “যখোক্তম॥ পাদ্োত্তরখণ্ডে 
'ত্রিপাদ্বিভূতে লেোকস্তিত্যাদৌ ভগবং-সন্দর্ভোদাহৃতে।” ভগবং-সন্দর্ভে উদ্ধত ক্লোকগুলি এই £__ 
“ত্রিপাদ্বিভূতে লৌকন্ত অসংখ্য; পরিকীন্তিতাঃ। শুদ্ধপত্বময়াঃ সব্ববে ব্রক্গানন্দ-সুখাহবয়াঃ ॥ 
সর্ব নিত্য নিবিবিকারা হেয়রাগবিবজ্জিতাঃ। সর্ব হিরণুয়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসুরধ্যসমপ্রভাঃ ॥ 
সর্বববেদময়! দিব্যাঃ কামক্রোধাদিবঞ্জিতাঃ। নারায়ণপদাস্তোজ-ভক্ক্যৈক-রসসেবিতভাঃ ॥ 
নিরস্তরং সামগানপরিপৃর্ণনুখং ভ্রিতাঃ। সর্ধে পঞ্চোপনিষদন্বরূপ। বেদব্চস ইত্যাদি ॥ 
_ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর । ৩৯৮ পৃষ্ঠা ॥ 
_ত্রিপাদ্‌ বিভৃতির লোক অসংখ্য বলিয়া! পরিকীন্তিত। তাহারা সকলে শুদ্ধসন্বময়, ব্রহ্মানন্দ- 
সুখসেবী । সকলেই নিত্য, নিধিবকার হেয়য়াগ-বিবঞ্জিত ( দেহাদি-বিষয়ে আসক্তিশুদ্য )। সকলেই 
তেজোময়, শুদ্ধ, কোটি-ূর্য্যতুল্য প্রভাশালী, সর্ব্ববেদময়, দিব্য, কামক্রোধাদিবঞ্জিত, অর্যভিচারিণী 
ভক্তিত্বার| নারায়ণের পদকমল-সেবার রলের দ্বারা দেবিত, নিরস্তর সামগান-পরিপূর্ণ-সুখাত্রিত । 
সকলেই পঞ্চ-উপনিধং-্বরূপ এবং বেদবর্চ ইত্যার্দি।” 
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এ-ম্থলে “তিপাদ্বিভূতি”-শব্ে প্রপ্াতীত ভগবন্ধামকে বুঝাইতেছে। “অত্র ত্রিপাদ্‌বিভূতি- 
শব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকোহভিধীয়তে ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভ ॥ ৩৯৮ পৃষ্ঠ!” এই ভগবদ্ধামে যে অসংখ্য 
লোকের কথ! বলা হইয়াছে, তাহারাই নিত্যমুক্ত জীব। তাহাদের যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহাতেই বুঝা যায়-__ তাহার! নিত্যমুক্ত, নিত্য-ভগবৎ-সেবাপরায়ণ। 

এই গেল নিত্যমুক্ত জীবদের কথা। আর, যাহার! অনাদিকাল হইতেই ভগবজ জ্ঞানের 
অভ্ভাববশতঃ ভগবদ্বহিম্মর্খ, ভগবদ্বহিম্ম্রখতাবশতঃ মায়াকর্তৃক পরিভূত, তাহারা! সংসারী ( সৃষ্ট 
্রঙ্মাণ্ডে মায়াবদ্ধ জীব ) হইয়াছেন। “অপরস্ত তৎপরাঙ মুখত্বদেষেণ লন্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিতৃতঃ 
সংসারী ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ ব্হরমপুর। ১৫১ পৃষ্ঠা 1” 

দ্বিবিধ-ক্সীব-সন্বস্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহ? বলিয়াছেন, তাহার সমর্থনে তিনি পুবাণাদ্দির 
প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে তাহা এ-স্থলে আলোচিত হইল না। 

শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীকৃষচৈতন্ঠও শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়।ছেন_ 

“সেই বিভিন্ন/ংশ জীব ছুই ত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার ॥ 

নিত্যমুক্ত_ নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ | কৃষ্ণ-পারিষদ নাম তুঙ্গে সেবানুখ ॥ 

নিত্যবন্ধ--কৃষণ হৈতে নিত্য বহিম্ঘথ। নিত্য সংসারী, ভূঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥ 

সেই দোষে মায়াপিশাটী দণ্ড করে তারে । আধ্যাত্বিকাদি তাপত্রয়ে ভারে জারি মাবে ॥ 

_ শ্রীচৈ, চ, ২২২।৮--১১1% 
এই কয় পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, উপরে উদ্ধৃত পরমাত্ম-সন্দর্ভেব উক্তিব মম্মও 
ভাহাই। সুতরাং পরমাত্ম-সন্দর্ভের উক্তির আন্ুগত্যেই এই কয় পয়ারের মন্মণ অবগত হইতে হইবে । 
স্ব! হইবো পয়ারোক্ত ““নিত্যবদ্ধ”, “'নিত্যবহিম্ঘুখ”। “নিত্য সংসাবী” এবং 'নিতাসংসার”-এই 
বাকাসমুহের অন্তর্গত “'নিত্য”-শব্দের তাৎপর্য হইবে -“অনাদি”,-অর্থাৎ ব্রদ্ষাগুবাসী সংসারী 
জীব অনাদিকাল হইতেই “বন্ধ, বহিমুখ এবং সংসারী” এই শ্রেণীর জীবসম্বদ্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে 
“নাদি”-শব্দট ব্যবহত হইয়াছে। 

“নিত্য”-শব্দের একটা ব্যঞ্জনা এই যে, যে সমস্ত জীব এই সংসারে আছেন, তাহার! 
অনা্দিকাল হইতে আরম্ত করিয়া এপর্যন্ত “নিত্য-অর্থাৎ নিরবচ্ছিয্ন ভাবেই” বন্ধ, বহিন্মুথে এবং 
ংসারী। তাহাদের কেহই কখনও ভ্রীকৃষ্চসমীপে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীক্ৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ 
করেন নাই; কেননা, একবার শ্রীকৃষ্কসমীপে গেলে আর কখনও ফিরিয়া আসিতে হয় না (২।২৭-খ- 
অছুচ্ছেদ দ্রব্য )। 

“নিত্য"-শবের সাধারণ অর্থ হইতেছে_ক্সনাদি এবং অনস্ত। উল্লিখিত পায়ারসমূহে 
সংসারী জীবসন্বন্ধে উল্লিখিত “নিত্য”-শব্দের এই সাধারণ অর্থ করিলে বুঝ! যায়-_-সংসারী জীবের সংসার 
ব! মায়াবন্ধন হইতেছে নিত্য, অর্থাৎ ইহা! অনাদি এবং অনন্ত, ইছার অস্ত বা শেষ নাই, সংসারী জীধের 


[ ১২৫২ ] 


নিত্যমুক্ত ও মায়াবন্ধ জীব ] ্রশ্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয়মতে জীবতন্ব [ ২৩০-অস্ই 
মোক্ষ কখনও সম্ভব নয়। ভাহাই বদি হয়, তাহা হইলে শ্রুতি-স্মতি-কথিত মোক্ষ-প্রাপক সাধনের 
উপদেশই নিরর্থক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, উপরে উদ্ধত পয়ারনমূহের অব্যবহিত পরবর্তী পয়ারদ্ধয়ে 
জ্রীমন্‌ মহাপ্রভু প্রীপাদ সনাতনের নিকটে বলিয়াছেন _ 
( পূর্োদ্ধ ত পয়ারে কথিত “নিত্যবদ্ধ”, “নিত্যসংসারী” এবং “নিত্যবহিম্খ” জীব, ) 
| *ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি লাধুবৈষ্ঠ পায় ॥ 
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। 
কৃষ্ণভক্তি পাঁয় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় |প্রীচৈ, চ, ২২২।১২-১৩]৮ 
_ মায়াবহ্ধ জীবও মহত-কৃপার ফলে মায়ামুক্ত হউয়। “কষ্চ নিকট যায়” --পার্ধদরূপে শ্রীকঝ- 
সেবা পাইতে পারেন। ইহাতেই বুঝা যায়_-“নিত্যবন্ধ”-ইত্যাদি শব্দের অন্তর্গত “নিত্য”-শব্ 
সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই । 
মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণবহিমুখখতা অনাদি বটে? কিস্ত অবিনাশী নহে। ইহা! বিনাশী- 
দূরীভূত হওয়ার যোগ্য । এই অনাদি-বহিমু'খতার দূরীকরণের নিমিত্ত সাধন-ভজনের উপদেশ। 


ন্ব। আনুভ্ঞষ্ভীন্ে আল্মপ-স্ণভ্ডিন্ল ক্ষুপা। 

, অনাদিকাল হইতে ভগবছুনুখ জীব সম্বন্ধে পরমাত্মব-সন্দর্ভ বলিয়াছেন --“অস্তরঙ্গা-শক্তিবিলা- 
সান্থুগৃহীতঃ নিত্য-ভগব্ংপরিকরঃ ।_অস্তরঙ্গা শক্তির বিলাসবিশেষ ছ্বার। অন্ুগৃহীত হইয়। নিভ্য ভগ্ববৎ- 
পার্ধদরূপ।” বাহার! অনাদিকাল হইতেই ভগবদুমুখ, তাহাদিগকে কখনও মায়ার কবলে পতিত 
হইতে হয় নাই; তাহার! “নিত্যমুক্ত 1” অনাদিকাল হইতেই তাহার। অন্তরঙ্গ! শক্তির_ অর্থাৎ স্বরূপ- 
শক্তির__বিলাসবিশেষদ্বার৷ অন্ুগৃহীত এবং এইভাবে অস্ুগৃহীত বলিয়াই অনাদিকাল হঈটতে নিত্য- 
ভগবৎ-পরিকররূপে তাহারা ভগবানের সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। স্বরূপ-শক্তিকর্তৃক 
অনুগৃহীত না হইলে, স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়া সত্বেও পরিকররূপে ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য 
তাহাদের হইত না_ ইহাই পরমাত্মসন্দর্ভের উক্তি হইতে সুচিত হইতেছে । তাহার হেতু এই যে-- 
জীবের স্বরূপে অন্তরঙ্গ শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি নাই (২1৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। অথচ, স্বরূপ-শক্তিই 
হইতেছে ভগবানের সেবার পক্ষে অপরিহার্ধ্যা ; যেহেতু, ভগবান্‌ হইতেছেন__ আত্মারাম্‌, স্বরাটু_ 
্বশক্তোক-সহায় | তিনি--শ্বতন্ত্র, নিজের দ্বারা, স্বীয় স্বরপ-শক্তিদ্বারাই তস্ত্রিত; তিনি শ্ব-স্বরূপ-শক্ত্েক- 
সহায়। স্বরূপ-শক্তিই পরব্রক্মা ভগবানের স্বরূপে নিত্য অবস্থিত, তাহার স্বরূপভূতা। অন্ত কোনও 
শক্তি তাহার স্বরূপভূত! নহে। ন্ৃতরাং স্ববূপ-শক্কিই হইতেছে তাহার সেবার যুখা। অধিকারিণী। 
জীবশক্তি বা মায়াশক্তি ভাহারই শক্তি হইলেও তাহার স্বরপাস্তততা নহে বলিয়া স্বরূপ-শক্তি-নিরপেক্ষ 
ভাবে মেবার অধিকারিণী নহে। স্বরপ-শক্তির কপাতেই তাহারা সেবার অধিকারিণী হইতে 
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পারেন। ন্বরূপ-শক্তি সেবার মুখা! মধিকারিণী বলিয়া তিনি কৃপা করিয়। ধাহাকে সেবা দেন, 
ভিনিই সেবা পাইতে পারেন। এজপ্ নিত্যমুক্ত জীবের পক্ষেও স্বরূপ-শক্তির কৃপা অপরিহার্য | 
বিশেষতঃ, ভক্তি বা প্রেমব্তীত ভগবানের সেবা হইতে পারে না। ভক্তি বা প্রেম হইতেছে- 
অন্তরঙ্গ স্বর্ূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। তাই স্বরূপ-শক্তির এই বৃত্তিবিশেষের কৃপা লা পাইলে 
ভগবং-সেব! বা ভগবৎ-পার্ধপত্ধ কেহই পাইতে পারেন না 

কিন্তু স্বরূপ-শক্তিহীন শুদ্ধ জীব কিরূপে ম্বরূপ-শক্তির এই বৃত্তি-বিশেষের কৃপা পাইতে 
পারেন? 

উত্তর এই । শ্রীকৃষ্ণ তাহার হলাদিনী-প্রধান। স্বরূপ-শক্তির সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি- 
বিশেষকে সর্বদাই ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। তাহ! ভক্তচিন্তে আসিয়া ভগবং-গ্রীতি 
নামে খ্যাত হয় এবং ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই পরমাম্বাছ্য হইয়া থাকে । “"তস্ত্যা হলদিম্যা এব 
কাপি সর্বানন্বাতিশীয়িনী বৃত্তি নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা তগব্ৎ-গ্রীত্যাখ্যয়! বর্ততে । অতস্তদনু- 
ভবেন আীভগবানপি আীমদ্ভক্তেযু জীত্যতিশয়ং ভজত ইতি। অতএব তংন্ুখেন তক্তভগবতো 
পরম্পরম্‌ মাবেশমাহ ॥ গ্রীতিসন্দভ+)৬৫।৮শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ অনাদিকাল 
হইতে ভগবছুম্ুখ ন্গীবের চিত্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রেমরীপে পবিণত হইয়! ভগবৎ-সেবায় পরমোৎ 
কণ্ঠ জন্মাইয়া তাহাকে ভগবৎ-সেখার উপযুক্ত করেন এবং তাহাকে পার্ধদত্ব দান করিয়া কৃতার্থ 
করেন। এইরূপেই নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপ-শক্তি কতৃক অন্ুগৃহীত হইয়া থাকেন। 

সাধন-প্রভাবে মায়ীবদ্ধ জীবের চিত্তও যখন নিম্মল হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপ- 
শক্তির বুত্তিবিশেষ তাহার চিত্তেও গৃহীত হইয়। প্রেমরূপত। প্রাপ্ত হয়। 

“নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। 
শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥শ্রীচৈ, চ, ২২২1৫৭।৮ 


এ । ম্নাস্সাজজ জীলেন্স আংলাম্ম-স্শ্খেন্ল আগ 

নিত্যমুক্ত জীব ন্বরূপশক্তির কৃপায় অনাদিকাল হইতেই পার্ধদরূপে শ্রীকৃষ্সেবা 
করিয়া আসিতেছেন এবং সেবাসুখও আন্বাদন করিতেছেন। তাহাদিগকে কখনও সাঁসারজালে 
আবদ্ধ হইতে হয় নাই, কখনও সংসারছখও ভোগ করিতে হয় নাই। 

কিন্ত মাম়াবন্ধ সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবানুখ হঈতে বঞ্চিত, 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাহাকে সংসার-ছুঃখই ভোগ করিতে হইতেছে । 

প্রশ্ন হইতে পারে-_-সংসারে আমরা হৃঃখ ভোগ করি বটে, কিন্ত কিছু সুখ তো! 
পাইয়া থাকি। সংসারকে কেবল ছঃখময়ই বা! বলা যায় কিরূপে ? , 


[ ১২৫৪ ] 


নিতামুক্ত ও মায়াবন্ধ জীব]  প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয়মতে জীবতৰ [২৩*-অম্ 


ইহার উত্তরে প্রধানত; হৃষ্টটী বক্তবা আছে। প্রথমতঃ, এই সংসারে আমরা যাহাকে 
সুখ বলিয়! মনে করি, তাহা বাস্তবিক -ন্ুখ নয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহাকে আমরা সংসার-সুখ 
বলি, তাহাঁও স্বরূপতঃ হুঃখ | কেন ইহ বল হইল, তাহ! প্রদধিত হইতেছে । 

প্রথমতঃ, যাহা! স্বরূপতঃ সখ, তাহা যে এই সংসারে ছুল্লভি, তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । এজন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন -দনায়ে ুখমস্তি__অল্প (সীমাবদ্ধ) বস্ততে সুখ নাই”) কেননা, 
“ভূমৈব সুখম্-স্থখ বন্তটা হইতেছে ভূমা_-অসীম বৃহত্তম বস্তু ।” নুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ক্রদ্মই 
হইতেছেন বাস্তব স্থখ। সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই তাহা হইতে বহির্,খ ; সুতরাং 
দংসারী জীবের পক্ষে বাস্তব স্খেব উপলব্ধি সম্ভব নয়। 

সংসারে আমর! যাহাকে ন্ুখ বলিয়া মনে করি, তাহা হইতেছে মায়িক-সত্বগুণজাত 
চিত্তপ্রসাদ। সত্বগুণ এইরূপ চিত্বপ্রসাদ জন্মাইতে পারে বলিয়াই ইহার শক্তিকে হলাদকরী 
শক্তি বলে। 

“হল[দিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেক! সর্ধ্বসংস্থিতৌ । 

হলাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবজিতে ॥ বিষুঃপুরাণ ॥ ১১২৬৯।৮ 

বিষুপুরণের এই শ্লোকটার তাৎপর্য হইতেছে এই যে হুলাদিনী, সন্ধিনী এবং 
সংবিং-_এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা যে এক ন্বরাপশক্তি, তাহা কেবল ভগবানেই বিরাজিতা, 
জীবে তাহা নাই । আর, হুলাদকরী (সব্বগু৭), তাপকরী (তমোগুণ) এবং মিশ্রা (রজোগুণ) 
ভগবানে নাই, যেহেতু ভগবান্‌ হইতেছেন প্রীকৃত-গুণবঞ্জিত | 

এই শ্লোকেব টীকাপ় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন--“হুলাদকরী মনংপ্রসাদোথা সাতিকী।” 
মায়ার এই সাত্বিকী শক্তি কেবল মাত্র মায়াবদ্ধ জীবেই থাকে; সুতরাং ইহাই হইতেছে জীবের 
পক্ষে হলাদকরী ব1 মায়াবদ্ধ জীবের স্থখোৎপাদিক!। 

শ্বীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও এই কথাই জান! যায়। শ্রীকষ্ণ অজ্ভুনকে বলিযাছেন__ 

“তত্র সত্ব নির্দলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
সঙ্গসুখেন বগ্াতি জ্ঞানসঙগেন চানঘ ॥ গীতা ॥১৪।৩। 

--হে অনঘ (অজ্জুন)! (মায়ার গুণত্রয়ের মধ্যে) সব্বগুণ নির্্মলত্থ (শ্বচ্ছত্‌) প্রযুক্ত প্রকাশক 
এবং শান্ত ; এজন্য এই সব্বগুণ সুখসঙ্গ এবং জ্ঞানসঙ্গ দ্বার! বন্ধন করিয়া থাকে 1” 

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন__“অনাময়ং চ নিরুপক্রবম্। শাস্ত- 
মিতার্ধঃ। অতঃ শাস্তত্বাং স্বকার্য্যেন স্ুখেন যঃ সঙ্স্ভেন বগ্লাতি। প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকাধ্যেন 
জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বস্জাতি।” এই টীকা হইতে জানা গেল. সন্বগুণের কার্য্যই হইতেছে 
জুখ এবং জান | 

হ শ্রীপাদ শন্করাতাধ্যও এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন--"সুখসঙ্গেন। স্ুখ্যহমিতি 


[ ১২৫৫ - 


জীবের সংসারবন্ধনের হেতু ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২৩১-অম্গ 


বিহয়ভৃতন্ত সুখস্্য বিষয়িনি আত্মনি সংঙ্লেষাপাদনেনৈব। মমৈব সুখং জাতমিতি সৃষৈব স্ুখেন সংজননমিতি | 
সৈঘাহবিদ্ত। ৷ "অতো ইবিগ্তায়ৈব স্বকীধর্মভূতয়া বিষয়বিষয়ায বিবে কলক্ষণয়াহস্যাত্বসূতে সুখে মংযোজয়তীব 
আসক্তমিব করোতি।” এই ভাব্য হইতেও জানা গেল---বিষয়ী লোকের বিষয় হইতেই সুখ জগ্মে 
এবং এই সুখ হইল অবিদ্যা (মায়) হইতে জাত। 
এইরূপে দেখা গেল-__সংসারী জীবের সুখ হইতেছে সত্বগ্তণ হইতে উদ্ভূত, সন্বগুণজাত 
চিন্বপ্রসাদমাত্র। 
দ্বিতীয়তঃ, সংসারী জীবের সুখ সন্বগুণজাত বলিয়া! ইহা হইতেছে জড়, চিদ বিরোধী । 
যাহা প্রকৃত সুখ, তাহা হইতেছে চিদবস্ত; কেননা, প্রকৃত সুখ হইতেছে ভূমা, ভূম! বস্তই 
চিদবস্ত। অচিৎ বা জড়বস্ত কখনও ভুমা হইতে পারেনা । যাহ! চিদ বিরোধী, তাহাই হইবে 
লুখবিরোধীও। যাহা নুুখবিরোধী, তাহাই ছুঃখ। সংসারী জীবের সুখ জড় বা চিদ বিরোধী 
বলিয়। স্ববূপতঃ তাহ! হইবে মুখবিরোধী, অর্থাৎ ছুখ। এইবূপে দেখা গেল-_ সংসারী জীব 
যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তত্তের বিচারে তাহাও ছুঃখ $ কেননা, তাহ! সুখবিরোধী। 
এজন্যই প্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছেন _ 
কৃষ্ণ তুলি সেই জীব অনাদি বহির্মখ | 
অতএব মায় তারে দেয় সংসার হুখ ॥ 
কু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। 
দণ্ডাজনে রাজ! যেন নদীতে চুবায় ॥ ভ্রীচৈ, চ ২২০1১০৪-৫।৮ 
এ-স্থলে স্বর্গমুখকে__উপলক্ষণে ব্রন্মালোকের স্থখকেও--সংসার-ছুখ বল! হইয়াছে । কেননা, 
সবর্গনুখ বা ব্রন্মলোকের সুখও জড় সখ - সুতরাং চিদ বিরোধী এবং চিদ বিরোধী বলিয়া সুখ-বিরোধী, 
ুখ-বিরোধী বলিয়াই ছুখ । স্বর্গ এবং ব্রন্মলোকাদি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তুভূরক্তি; সুতরাং ব্রদ্ষ. 
লোঁকাদির সুখ প্রাকৃত সুখ, জড় সুতরাং স্বরূপত: দুঃখ । 
এইরূপই হইল সংসার.সখের শ্বরূপ। 
যাহ হউক, শাস্তে নিতামুক্ত জীবের কথা আছে বলিয়াই জীব যে হ্বরূুপত: কৃষ্ণের 
নিত্যদশস এবং মায়াবন্ধ জীবের পক্ষেও যে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়! পার্ধদরূপে 
কৃষ্ণদাসত্ব লাভ সম্ভব হইতে পারে, তাহ! উপলব্ধি করা সহজ হইয়াছে । 


৩১। জীন্বেল শহাল-বহ্দন্সে হেত 
হঃ। অবন্নাদি ভগব্রদ্ম্রহিস্মু্খতাহ সংসা-নূখ্খেল হেতু 


এই সংসারে আমরা দেখিতে পাই-__লংসারী জীবের জন্ম হয়, আবার খৃত্যুও হয় । স্বন্ম ও 
[ ১২৫৬ ] 


জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু ] প্রস্থানজনগে ও গৌড়ীরফতে জীবতত্ব [২৩১-খন্ত 


সৃত্যুর মধ্যে রোগ, শোক, তাপ--কত কিছু হাখ। দুখ যাহা কিছ পাওয়। যায়, তাহাও হুখেমিজিত ; 
আবার পূর্বে বল। হইয়াছে__সেই নুখও স্বরূপতঃ ছু:খই (২৩,-খ অনুচ্ছেদ) 

আবার, স্বৃ্যু হইলেই যে এ-সমন্ত ছুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করা হায়, তাহা নহে; 
কেননা, স্বয়ংভগবান্‌ জীকৃফই বলিয়াছেন-_শৃত্যুর পরেও আবার জন্ম আছে। 

“জাতন্ত হি গ্রবো মৃত্যু ঞর্বং জন্ম সৃতস্য চ & গীতা ॥২২৭ ॥ 

জাত বাক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং ম্ৃতব্যক্তির পুনরায় জন্মও নিশ্চিত 1 

মৃত্যুর পর আবারও যদি জন্ম হয়, তাহ হইলে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে সকল হৃঃখের কথা 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আবার সেই সমস্ত ছুঃখই ভোগ করিতে হয়। 

জীব তাহার মৃত্যু ও জন্মের মধ্যে কি অবস্থায় থাকে, তাহা আমর! দেখিন। ; কিন্তু শান্তর 
হইতে জানা যায়__সেই সময়ে ন্বর্গ-নরকাদি ছুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। আবার জন্ম-উপলক্ষ্যে 
গর্ভবন্ত্রণ! এবং মৃত্যু উপলক্ষ্যে মৃত্যু-যন্ত্রণা তো আছেই। 

এইরূপে জানা যায়_জন্ম হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইতে পুনরায় জন্ম পর্য্যস্ব জীব কেবঙাই 
ছুঃখ ভোগ করিয়। থাকে । জন্ম-শৃত্যুর প্রধাহ যখন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতেছেই, তখন হুখ-প্রবাহও ষে 
নিরবচ্ছিষ্ন ভাবেই চলিতেছে, তাহাও সহজেই বুঝ। যাঁয়। ইহাতে মনে হয়_.কোনও প্রকারে যদি 
জনয-মৃত্যুর অতীত হওয়া সম্ভব হয়, তাহ! হইলেই এই ছুঃখ-প্রবাহ হইতেও অব্যাহতি লাভ 
করা যায়। 

জীবের পক্ষে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহ! হইলে কি উপায়ে 
ভাহ। সম্ভব হইতে পারে? 

শ্রুতি হইতে এই প্রশ্থের উত্তর পাওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন--“"তমেব বিদ্বিদ্ব 
আভিমৃত্যুমেতি, নান্তঃ পন্থা বিস্ততে অয়নায়।--ঙাহাকেই ( সেই ব্রহ্মকেই ) জানিলে জীব মৃত্যুর 
( উপলক্ষণে, জন্ম-্বতার ) অতীত হইতে পারে; ইহার আর অন্ত উপাঁয় নাই” 

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন__-“আনন্দং ব্রন্মণো। বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।- ব্রচ্গের 
আনন্দকে জানিলে কোথা হইতেও আর ভয় ( জন্ম-মৃত্যু-রোগ -শোক-তাপ-আদির ভয় ) থাকেন৷ ।” 

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যদ্বয় হইতে জান। গেল -ব্রক্ষমকে, ব্রদ্মের আনন্দকে, জানিতে পারিলেই 
জীব জদ্ম-মৃত্যুর অতীত হইতে পারে, জীষের সংসার-ভয়েরও অবসান হইতে পারে । ইহার আর 
ল্মন্ত কোনও উপায় নাই। আননাম্বরপ ব্রক্মকে জানাই হইতেছে জন্ম-যুত্যুর অতীত হওয়ার, 
সংসার-ছঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার, একমাত্র উপায়। 

আতিবাক্যঘয় হইতে বুঝা গেল__আননত্বরূপ ত্রন্মকে না-জানা-ই, ব্রহ্মসন্থন্ধে জ্ঞানই 
বা অন্ষ-বিশ্বৃতিই, হইতেছে জীবের সংসার-হঃখের মূলীভূত কারণ ; এই কারণ দূরীড়ূত হইলেই তাহার 
ফলন্বরূপ সংসারহঃখ দূরীভূত হইতে পারে। রোগের নিদানবা মূল কারণ দূরীভূত হইলে রোগ 
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জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [২৩১-অন্ক 


সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে পারে। অজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের অভাব; যেমন অন্ধকার হইতেছে 
আলোকের অভাব, তদ্রপ। অন্ধকারকে দূরীভূত করার একমাত্র উপায় যেমন আলোকের আনয়ন, 
অন্য কোনও উপায়েই যেমন অন্ধকার দূরীভূত হইতে পারে না; তদ্রুপ অজ্ঞানকে দূরীভূত করার 
উপায়ও হইতেছে জ্ঞান; ইহার আর অন্ত কোনও উপায়ই নাই। শ্রুতি যখন বলিয়াছেন-ত্র্মকে 
জানা-ই, ব্রক্মবিষয়ক-জ্ঞানঈ, হইতেছে সংসার"ছুঃখের একাস্তিক অবসানের একমাত্র হেতু, তখন 
স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে ত্রন্গকে না-জানা-ই, ত্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অভা বই, ব্রহ্মবিশ্মৃতিই, হইতেছে 
সংসার-ছঃখৈর একমাত্র হেতু । 

জীবের সংসার হইতেছে অনাদি (২২৭-খ-অনুচ্ছেদ ); ন্ুুতরাং জীবের ত্রহ্ম-বিস্ম.তি বা 
্রন্ম-বিষয়ক জ্ঞানীভাবও যে অনাদি, তাহ সহজেই বুঝা যাঁয়। অনাদিকাল হইতেই যদি কোনও বস্তু 
হইতে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রাঁখ। হয়, তাহা হলে সেই বন্ত সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। 
সেই বস্তসন্বন্ধে অনাদি জ্ঞানাভাব হইতেছে সেই বন্ত হইতে অনাদি-বহিমুখতারই ফল। ব্রহ্মবিষয়ে 
জীবের অনাদি জ্ঞানাভাবও হইতেছে জীবের অনাদি ব্রহ্ম-বহিমুখিতা-ভগবদ্বহিমুখিতা ব! 
ভগবং-পরাঁঙ মুখতার ফল। 

এইরূপে জানা গেল-_অনাদি-ভগবদ্বহিযুখেত। বা অনাদি ভগবং-বিস্বৃতিই হইতেছে 
জীবের সংসার-ছুঃখের একমাত্র হেতু । ইহাই হষ্টতেছে উপরে উদ্ধত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের তাংপাঁধ্য। 

কেহ বলিতে পারেন--পরত্রন্ম_-ভগবান্‌ হইতেছেন র্বব্যাপক তত্ব; সর্বত্রই তিনি 
বিরাজিত। জীব তাহা হইতে বহিমু্থ কিরূপে হইতে পারে? উত্তর এই--তিনি সর্বক্রই "মাঁছেন, 
সত্য। সংসারী জীবেরও ভিতরে-বাহিরে - জঙ্মুখেও - ভগবান আছেন। কিন্তু সংসারী জীব তাহ! 
জানে না, অনুভব করে না। সর্বত্র তাহার অস্তিত্বের জ্ঞান সংসারী জীবের নাই ; সুতরাং জীবের 
পক্ষে ভগবান্‌ হইতেছেন -অনাদিকাল হইতে পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত বস্তর মতন অজ্ঞাত। এই 
অনাদি অজ্ঞানকেই বহিমুখতা বলা হয়। ৫ 


শ। অনাদি ভগ বদন হিম্মঘুখতা হইতে দুঃখ কেন ? 

প্রশ্ন হইতে পারে- অনাদি ভগবদ্বহিযু'খতাবশতঃ ছুখ কি রূপে আসিতে পারে? 

উত্তরে বল! যায়_ পরব্রহ্ম ভগবান্ই হইতেছেন একমাত্র সুখ ; তিনি সুখস্বরূপ, আনন্দন্বরূপ। 
তাহাকে যদি পেছনে রাখা যায়, তাহাহইলে সম্মুখে কি থাকিবে? আলোকের আশ্রয় প্রদীপকে যদি 
পশ্চাতে রাখা যায়, তাহাহইলে সম্মুখভাগে থাকে ছায়া-_আলোকের বিপরীত বস্তু অন্ধকার। তন্ত্রপ 
সুখরূপ ভগবানকে পশ্চাতে রাখিলে সম্মুখে থাকিবে__ন্থুখের বিপরীত বন্ত ছুঃখ। এজগ্ঠই অনাদি খু 
বহির্শধ জীবের হুঃখ 
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জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু ] প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [ ২৩১-আন্থ 
গ। ভ্গন্বদ্ন্হিন্সু্খ জীন্বেল্প হহলাল্প-ম্রহদন্ন ক্কেন্ন ? 

প্রশ্ন হইতে পারে-_স্খন্বরূপ ভগবান্‌ হইতে বহিন্ম,খতাঁবশতঃ জীবের ছুঃখ হইতে পারে, 
সত্য। কিস্ত জন্ম-সৃত্যুর ভিতর দিয়া এই সংসারে আলিয়া জীবকে সেই ছুংখ ভোগ করিতে হয় 
কেন? 

উত্তরে বক্তব্য এই | অনার্দি-বহিন্মখ জীবের কর্মাও অনাদি (২।২৭-খ-অনুচ্ছেদ )। 
সাধারণত: ভোগব্যতীত কর্দমফলের অবসান হয় না। কর্মফল ভোগ করিতে হইলে ভোগায়তন 
(ভোগের উপযোগী ) দেহের প্রয়োজন। মহাপ্রলয়ে অনাদিবহির্ধ,খ জীব কর্মফলকে অবলম্বন করিয়! 
সুক্ষরূপে কারণার্ণবে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থান করে; তখন তাহার কোনও দেহ থাকে না বলিয়া 
তাহার পক্ষে কর্মফল ভোগ করাও সম্ভব হয় না। স্থট্টিকালে স্বীয় উদ্ধদ্ধ কর্মফল ভোগের উপযোগী 
দেহ লাভ করিয়। জীব ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । প্রীরন্ধ কর্মের ফল ভোগ করা হইয়া! গেলে 
তাহার মৃত্যু হয়। তখন আবার যে কর্ম ফলোনুখ হয়, সেই কর্মফল-ভোঁগের উপযোগী দেহ লাভ 
করিয়া যথাসময়ে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ভাবে জন্ম-মৃত্যুব প্রবাহে অনাদিবহির্ম,খ 
জীব ভাসিয়! চলিতেছে। 

অনাদি-বহিমুখতা এবং অনাদি-কর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংজড়িত। তাহা ফলেই জীবের 
সংসারে জন্ম-মৃত্যু এবং সংসারে ছুঃখাদি অর্থাৎ সংসার-বন্ধন | 


ছ। অলাদি-লহিস্যুত্খ জীবন সঙ্গে আস্মান্ল সন্যহদ 
প্রশ্ন হইতে পারে--অনাদি-বহিমুখ জীবের সঙ্গে মায়ার সন্থদ্ধ কিরূপে হইল? জীবের স্বরূপে 
_ জীবশভ্িতে-__ যখন মায়! নাই, তখন জীবের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ হইতেছে আগন্তক । মায় কিরূপে 
এবং কোন্‌ সময়ে জীবকে কবলিত করিল! 
এ-সম্বন্ধে বন্তবা এই । অব্যবহিত্তভাবে এই ব্রক্ষাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী হইতেছেন মায়াদেবী। 
এ জগ্ত এই ব্রহ্মাপুকে ণ“দেবী-ধাম” বলা হয়। পরব্রক্গ ভগবানের চিন্বয়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া 
জওরপ1-বহিরঙ্গ। মায়! ব্রহ্গাগ্ড-সন্বন্ধী কার্যাদি করিয়া থাকেন। 
অনস্ত ব্রক্মাণ্ড যাহা কোঠরি অপার ॥ 
দদেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী। 
জগল্লক্ী রাখি রহে যাহা মায়াদাসী ॥ শ্রীচৈ, চ. ২২১।৩৯।% 
অনাদি কর্মফল ভোগের জন্য অনাদি বহিমু্খজীবকে সংসারিরূপে মায়াদেবীর রাজত্ব এই 
ব্রঙ্মাণ্ডে আসিতে হয়। তাহাতেই জীবের সহিত মায়ার সম্ধদ্ধ। জীবের সংসার অনাদি; সুতরাং 
মায়ার সহিত তাহার সম্বস্কও অনাদি__আগন্তক হইলেও উহা! অনাঁদি। 


১২৫৯ 


জীবের সংলার-বন্ধনের হেতু ] গৌড়ীয় বৈফাব-নর্শন [ ২৩১-অনু 


“কৃষ্ণ তূলি সেই জীব অনার্গি-বহিচূর্ঘ। 

অতএব মায়! তারে দেয় সংসার-ছখ ॥ 

কভু হর্গে উঠায়, কডু নরকে ডুবায়। 

দণ্জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ শ্রীচৈ. চ. ২২০।১*৪-৫।৮ 

শ্রীপাদ জীবগোষ্থামী তাহার পরমাস্্-সন্দর্ডেও তাহাই বলিয়াছেল। “অপরস্ব তৎপরাউ.- 

মুখতবদে যেণ লব্বচ্ছিদ্রয়। মায়া পরিভূতঃ সংসারী ॥ পরমাত্বসনর্ড;॥ বহরমপুয়।১৫১ পৃষ্ঠা।-_ অপর (অনাদি- 
বহিমূখ জীব ) তগবৎ-পরাঙমুখতা-দোষ বশত; লন্ধচ্ছিত্ মায়া কর্তৃক পরিভূত হইয়। সংসারী ।” ছিত্তর 
হইতেছে-__ক্রুটা, দোষ। ভগবং-পরাভমুখতাই হইতেছে অলাদি-বহিযু্থ জীবের ছিদ্র বা দোষ। এই 


দোষ পাইয়া এই দোষের জন্ত শান্তি বিধানের অভিপ্রায় মায়াদেবী তাহাকে সংসারী করিয়া সংসার. 
হঃখ ভোগ করাইতেছেন। 


৬। অন্মাদিলহিশ্তুদ্খ জীন্খ নিজেই 'মাস্ার শবরশপাপজ্জ হইস্বা্ছে 

ভগবদ্বহিশ্মুখত।-দোষের শাস্তি দেওয়ার জন্ত মায়! যে নিজেই জীবকে আক্রমণ 
করিয়া কবলিত করিয়াছেন, . তাহ! নহে । জীব নিজেই মায়াদেবীর শরণাপন্ধ হইয়াছে। কেন 
জীব নিজে উপযাচক হইয়া মায়ার শরণাপন্ন হইল, তাহ! বলা হইতেছে । 

প্রস্গক্রমে পূর্বেই (২২৯-ক অনুচ্ছেদে) বল। হইয়াছে_-স্বভাবতঃই জীবন্বরূপের, 
সখের জগ্ত এবং প্রিয়-প্রাপ্তির জন্য একটা চিরন্তণী বাসনা আছে। অনাদিবহির্মখ জীবের 
মধ্যেও এই চিরস্তনী ্খ-বাসনা এবং প্রিয়-গ্রাগুর বাসনা বিরাক্িত। কিন্ত নুখস্বদূপ এবং 
প্রিয়-স্বরপ পরব্রগ্ম ভগধান্‌ হইতে অনাদিবহির্নুখ বলিয়া, ভগবান্‌ সম্বন্ধে অনাদি জ্ঞানাভাববশতঃ, 
বাস্তব স্থুখ এবং বাস্তব প্রিয়কে জানে না। তাহাকে যেন পেছনে রাখিয়াছে বলিয়াই সম্ুখে 
যাহা দেখে, অনাদিবহির্সখ জীব মনে করে, তাহা হইতেই তাহার চিরস্তনী সুখ-বাদন1 ও 
প্রিয়-বাসনা পরমা তৃপ্তি লাভ করিবে । অনাদি-বহিন্মথ জীব যে দিকে মুখ ফিরাইয়। আছে, 
সেই দিকে আছে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড (২৩*-খ অনুক্ষেদ জঙ্টব্য) -মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ- 
শবাদি (শষ্টি-প্রবাহও অনাদি)। মনে করিল--এই সমত্তের উপতোগেই তাহার চিরস্তনী বাসনার 
পরমা তৃপ্তি লাভ হইবে। তাই জীব সংসারের দিকে, প্রাকৃত ব্রহ্ধাণ্ডের দিকে, ঝাপাইয়া 
পড়িল। কিন্তু এই প্রাকৃত ব্রজ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী হইডেছেন__সায়াদেবী। তাহার কৃপা ব্যতীত 
তাহার অধিকারের বস্তু ভোগ কর! সপ্তব নয়। তখন জীবই মায়াদেবীর চরণে আত্মসমর্পণ 


আআ, 


করিল, মায়ার চরণকে আলিঙ্গন করিল। মায়া জোর করিয়া ভাহাকে টানিয়া আনেন নাই। 


ভ্রীমদ্ভাগবতের বেদস্তুতি হইতে তাহাই জান! যায়। 


১২৬৩ 


জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু] প্রস্থাসত্রয়ে ও গৌঁড়ীয়য়তে জীবতত্ব [ ২1৩১-অঙ্ক 

যেদস্কতিতে দৃষ্ট হয়, বেদাভিমানিনী দ্েবীগণ তগবানের স্ব করিতে করিত্তে 
বলিয়াছেন - 

“স যদজয়া তজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জ্ষন্‌ 
তজতি লয়ীপভাং দু যত্যুমপেতভগঃ ॥ জীভা, ১৮৭৩৮ 

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দ্নেছেলয়াদির লেবা করত: 
ভ্বন্মযুক্ত হইয়া হ্বরূপ-বিশ্তৃত হইয়া! জন্ম-মরণরীপ সংসার প্রাপ্ত হযেন।” টাকায় শ্ীধরধ্যামিপাদ 
লিখিয়াছেন-_“অনুলয়ীত আলিঙ্গেত।” 

মায়াদেবীও শরণাগত বহির্মুখ জীবকে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু কি ভাবে অঙ্গীকার 
করিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোকের টীকায় জ্রীপাদ জীবগোন্ধামীর উক্তি হইতে তাহার 
আভাল পাওয়া যাঁয়। 

পর; স্বশ্চেত্যস্দগ্রাহঃ পুংপাং যঙ্যায়য়া কৃত । 
বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টত্কন্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ শ্রীভা ৭৫1১১।% 

এই শ্লোকের ক্রমসন্বর্ত-টাকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন--“পর ইতি পুংসাং 
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্থাদিত্যাদিরীত্যানাদিত এব ভগবদ্বিমুখানাং জীবানাম্‌ অতএব নূনং সের্যায়া 
হস্ত ভগবতো৷ মায়য়া মোহিতধিয়াং ন্বরূপ-বিশ্মরণপূর্ববক-গেহাত্ববুদ্ধযা বিশেষেণ মোৌহিতবুদ্বীনাম্‌ 
অসতাং হন্সায়ৈব পরঃ পরকীয়োহর্ধ, স্বং স্বীয়োইহয়মিত্যসদাগ্রহং কৃতত্তন্মৈ ভগবতে নম: 1৮ 

এই টীকা হইতে জান! যাঁয়-_মায়া যেন “যার সহছিতই” অনাদিবহির্ূ্ূ জীবকে অঙ্গীকার 
করিয়া তাহার স্বরূপের বিস্বৃতি জন্মাইয়! দেহেতে আত্মবুদ্ধি জগ্মাইয়! দিলেন। “ঈর্ষ্যার সহিত -_ 
সেধ্যয়া”-- এই অংশের ব্যঞ্জন! বোধহয় এই যে_-“যেখানে সুখ, সুখের উৎস, সেখানে সুখ না খু'জ্জিয়। 
তৃমি আসিয়াছ-_ আমার এই নশ্বর ব্রহ্ষা্ডে সুখ খুঁজিতে__যেখানে সুখ বলিয়া কোনও জিনিসই নাই? 
যাহা আছে, তাহাও অনিত্য জড়, ছুঃসঙ্কুল এবং স্বূপতঃ ছুঃখই । সেখানে আসিয়াছ তুমি শখের 
সন্ধানে! আচ্ছা, খাক; এখানকার সখের মঞজা বুঝ ।” মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াই যেন মায়াদেবী 
তাহার আবরণাত্মিক। বৃত্িদ্বার1 বহিমুখ জীবের ন্বরূপের জ্বানকে সমাক্রূপে আবৃত করিয়া দিলেন এবং 
বিক্ষেপাত্মিক৷ বৃত্তিদ্বার৷ তাহার চিত্তকে মায়িক ব্রন্মাণ্ডের ভোগ্য বস্তাত্ে এবং তাহার দেহেস্্িয়াদিতে 
বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন-- যেন জীব অন্ত সমস্ত ভুলিয়া! এই প্রাকৃত জগতের সুখতোগে তন্ময় হইয়া 
থাকিতে পারে। 

মায়াদেবী প্রথমেই ঘদি হহিমূ্খ জীবকে বলিতেন _ “না বাবা, আমার এখানে সখ তো। 
নাই, এখানে সবই দুঃখ ; তুমি সুখকে পেছলে রাখিয়। দিয়াছ; সেদিকে অনুসন্ধান কর, নুখ পাইবে”, 
ভাহ। হইলে সুখলুব্ধ বহিমুর্খ জীব তাহা বিশ্বাস করিত না; মনে করিত--“এসমস্ত জিনিস আমাকে 
ভোগ করিতে দেওয়ার ইচ্ছা নাই; তাই মায়া এইরূপ বলিতেছেন।* তাই মায়াদেবী এক 


[ ১২৬১ ] 


সদ সন 


জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [২।৩১-অন্কু 


কৌশল অবলম্বন করিলেন_-ভোগ করিতে দিলেন। উদ্দেশ্_-“তোগ করিয়া দেখুক; বুঝিতে 
পারিবে যে, ইহ! তাহার অভীষ্ট সুখ নয়” ইহ মায়াদেবীর কৃপা । তাহার এই শাস্তির উদ্দেশ্য 
--বহিষুখ জীবের শিক্ষা, তাহাকে ভগবছুদ্দুখ করা। 
এই উদ্দেশ্যেই মায়াদেবী বহিথুখ জীবকে তাহার অভীষ্ট শ্বখ-ভোগের উপযোগী দেহ দিয়! 
প্রাকৃত জগতের তথাকথিত স্থখ ভোগ করাইয়া থাকেন। ভোগ করিতে করিতে যদি কোনও জীব 
বুঝিতে পারে__এক্ট সংসারে বাস্তবিক স্থখ নাই, তখনই প্রকৃত সুখের অনুসন্ধানের জন্য তাহার বাসন! 
ফ্রাগে এবং সুখ-ন্বরূপ প্রিয়স্বরূপ ভগবানের দিকে তাহার উন্মুখত। জাগে, ভজনের জন্ত জীব আগ্রহান্বিত 
হয় এবং তখন মায়া নিজেই তাহাকে অব্যাহতি দিয়া থাকেন । 
“কিষ্ণনিত্যদাঁস জীব তাহ। ভুলি গেল। 
দেই দোষে মায় তার গলায় বান্ধিল ॥ 
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন । 
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ॥ শ্রীচৈ চ. ২২২।১৭-১৮।৮ 
“সাধু-শান্্রকপায় যদি কৃষ্ঠোম্মুখ হয়। 
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ শ্ত্রীচৈ. চ. ২২০১*৬।৮ 
পূর্ববর্তী আলোচনার তাৎপর্য এই যে-_-অনাদি-বহিমু্থ জীবকে মায়া নিজে সংসারে 
টানিযা আনেন নাই । জীব নিজের কর্মফলে নিজেই সংসারে আসিয়া পড়িয়াছে ; মায়া তাহার 
কর্মফল ভোগের আন্ুকুল্যমাত্র করিতেছেন। 


। জড়ল্গপা আাস্তাশক্ভি ক্ষিক্দপে ভিজ্রলপা জীন্ব্পভিনন্ষে মোহিত কল্সিতে 
গশান্লে 
প্রশ্ন হইতে পারে জীব হইল চিদ্রপা শক্তি । চিদ্বিরোধী মায়াশক্তি কিরূপে তাহাকে 
মোহিত করিয়। তাহার ব্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে ? অজ্ঞানরূপা মায় কিরূপে জীবের 
স্বরূপান্ুবন্ধি জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে ? 
এই সম্বন্ধে প্রীপাদ জীবেগোস্বামী তাহার ভগবৎ-সন্দর্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহ বিবেচিত 
হইতেছে । 
“বিষুশক্তিঃ পরা প্রো! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। তথাপর]। 
অবিদ্যা কণ্মসংজ্ঞান্তা ভূতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ 
যয়। ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিত নৃপ সর্বগ]। 
সংসারতাপানখিলানবাপ্লোত্যনুসন্ততান্‌ | 
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তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শততিত ক্ষেত্রজ্ঞসংভ্তিত। | 
সর্ধবভূতেষু ভূপাল ভারতম্যেন লক্ষ্যতে ॥ বিষু্পুরাঁখ ॥ ৬1৭1৬১-৬৩ 1৮ 

শেষোক্ত লোকে বল। হইয়াছে--ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি (অর্থাৎ জীবশক্তি) মায়াশক্কিদ্বারা তিরোহিত 
(অস্তর্ধাপিত বা আবৃত ) হইয়া! সকল ভূতে তারতম্যূপে বর্তমান। এই ক্লোকের আলোচনায় 
শ্রীজীব লিখিয়াছেন-. 

“যগ্যগীয়ং বহিরঙগা, তথাপস্তা তটস্থশক্তিময়মপি জীবম্‌ আবরিতুং সামর্থামস্তীত্যাহ তয়েতি 
তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ত্রহ্মাদিস্থাবরাস্তেযু লঘূ-গুরু-ভাবেন বর্তত ইত্যর্থ: ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর! 
৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা ॥-_-যদিও এই মায়া বহিরঙ্গা, তথাপি তটস্থশক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার সামথ্য 
তাহার আছে। “য়া ভিরোহিতত্বা্- ইত্যাদি ক্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে । ব্রহ্মা হইতে 
আরম্ভ করিয়! স্থাবর পধ্যন্ত সকল ভূতেই মায়াকৃত আবরণের তারতম্য অনুসারে লঘু-গুরু ভাবে 
জীবাত্ব। বর্তমান।” অর্থাৎ ত্রদ্ষাদি-স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত প্রানীতেই মায়াদারা আবৃত জীবাত্ম। বর্তমান ; 
কিন্তু সর্বত্র মায়াকৃত আবরণ সমান নহে-_কোঁনও স্থলে বেশী, আবার কোনও স্থলে কম। 

ইহ। হইতে জানা গেল -আবরণের গাঢ়তা বেশী হউক বা কম হউক, সংসারী প্রাণি- 
মাত্রের মধ্যেই জীবাত্বা মায়াদ্ার আবৃত হইয়া বর্তমান। ইহাতে বুঝ! যায়, মায়া বহিরজা-_সুতরাং 
জড়রূপ। - হইলেও চিদ্রপা জীবশক্তিকে আবৃত করার সামর্থ্য তাহার আছে; নচেখ, আবৃত 
করেন কিরূপে? 

শ্্রীপাদ জীবগোস্বামীর এই উক্তির তাৎপধ্য উদ্ঘাটিত করিতে হইলে আরও আলোচনার 
প্রয়োজন। নতুবা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সম্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে না। 

শ্লীপাদ বিশ্বনাথ চত্তবর্তীও এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী ৬-অনুচ্ছেদে উদ্ধত 
“স যদজয়! ত্বজামন্রশয়ীত”-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০/৮৭৩৮-শ্লোকের টাকায় তিনি যাহ! লিখিয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্য এই পরশ হইতে পারে যে, চিদংশে জীবে ও ব্রদ্ষে বা শ্রীকষে। যখন ভেদ 
নাই, তখন মায়াশক্তি কেন জীবকে কবলিত করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীক্কে কেন কবলিত 
করিতে পারেন না? উত্তর এই_ জীব চিৎ-কণ ( অতিক্ষুদ্র ) বলিয়াই মায় তাহাকে কবলিত করিতে 

শ্রীকৃষ্ণ চিন্মহাপুঞ্জ বলিয়া তাহাকে কবলিত করিতে পারেন না। অন্ধকার যেমন 
তামা, পিতল সোনা! প্রভৃতির তেজকেই আবৃত করিতে পারে; কিন্তু বুধ্যের 
তেজকে আবৃত করিতে পারে না, তদ্রুপ । ননস্থু চিদ্রপাবিশেষাদহমপি কথমবিদ্যয়া। আলিজিতো 
ন ভবেয়মিতি চে, মৈবং জীবঃ খলু চিৎকণঃ, ত্বস্ত চিন্মহা পুঞ্জঃ। তাত্রপিত্তলন্বর্ণাদিতেজ এব তমসা 
আঁবৃতং ভবেত, নতু নুর্যযতেজ ইত্যাছঃ ৮ (শ্রীকফ্জের প্রতি ব্দোভিমানিনী দেবীগণের উক্তি )৮ 

শ্রীজীব বলিয়াছেন-_মায়া বহিরঙ্গ! শক্তি হইলেও তটস্থশক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার 
সামর্থ্য তাহার আছে। চক্রবর্তী বলেন, জীব চিং-কণ বলিয়াই মায়! তাহাকে কবলিত করিতে 
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পায়েন। তাহা হইলে বুঝ! গেল-_তটন্থশক্তিময় জীবের চিৎকণস্বই তাহার পক্ষে মায়া বর্তুক 
কবলিত হওয়ার হেতু এবং সেই জীব চিৎ-কণ বলিয়াই মায়ারও তাহাকে আবৃত করার সামর্থা। 
প্রীজীবের উক্তির সঙ্গে শ্রীপাদ চক্রবর্তীর উক্তি যোগ করিলে তাৎপর্য; যাহা পাওয়। যায়, তাহ! 
ছইতেছে এই-_জীব চিদ্রপা তটস্থা শক্তির কণারপ ( অতিক্ষুত্র ) অংশ বলিরাই মায়া তাহাকে 
কবলিত করিতে পাপে । 

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে-_যাহারা নিত্যমুক্ত জীব, তাহারাও তটস্থশক্তিময় 
এবং ভাহারাও চিংকণ। তটস্থ্শক্তিময় বলিয়াই ষদি জীবকে কবলিত করিতে মায় সমর্থা হয়েন 
(শ্রীজীব যেমন বলেন ) এবং চিৎ-কণ বলিয়াই যদি জীবকে আবৃত করার সামর্থ্য মায়া ধারণ 
করেন (চক্রবন্তী যেমন বলেন ), তাহা! হইলে মায়। নিত্যযুক্ত-জীবকে কবলিত বা আবৃত করিতে 
সমর্থ হয়েন না কেন? 

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে দেখিতে হইবে নিত্যযুক্ত জীবে এমন কিছু বিশেষ 
বন্ত্ব আছে কিনা, যাহা অনাদিবহিন্্খ জীবে নাই এবং যদি ভাদৃশ কোনও বিশেষ বন্ত নিতাণুক্ত 
জীবে থাকে, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, মায়াকে বাধ। দেওয়ার সামর্থ তাহার (সেই 
বিশেষ বস্তর) আছে কিন! । 

শ্রীপাদ প্রীজীবগোম্বামী বলেন -_ নিত্যযুক্ত জীব অনাদিকাল হইতেই অস্তরঙ্গা স্বরূপশক্কির 
দ্বারা অনুগৃহীত (২)৩*-ক-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টবা)। বহির্ন,খ জীবে স্বরূপ-শক্তির এই অনুগ্রহের 
অভাব। জীব-শক্তিতেও হ্বরূপ-শক্তি নাই (২৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহা! হইতে পাওয়া গেল-_ 
অনাদি বহিন্্.খ জীবে স্বরূপ-শক্তির অভাব, স্বরপ-শক্তির কৃপারও অভাব। কিন্ত নিত্যমুক্ত জীব 
স্বরপ-শক্কিব দ্বারা অন্ধগৃহীত। 

আবার ইহাও পূর্বে (১।১/২৩-অনুচ্ছেদে) প্রদশিত হইয়াছে যে, একমাত্র স্বরূপ-শক্তি 
দ্বারাই বহিরক্গা মায়া নিরসনীয়া, স্বরূপশক্তির নিকটবন্তিনী হওয়ার সামর্থাও বহিরঙ্গা মায়া- 
শক্কির নাই। 

তাহা হইলে জানা গেল-_যাহা! বহিরঙ্গা মায়াকে দূরে অপসারিত করিতে পারে, 
সেই ম্বরূপ-শক্তির কৃপা অনাদি-বহির্শাখ জীবে লাই, কিন্ত নিত্যমুক্ত জীবে তাহা আছে। 
এই পার্থক্যই হইতেছে মায়ার সাসর্্য-প্রকাশের পার্থক্যের হেতু । নিত্য মুক্ত এবং অনান্দি 
বহির্শ,খ-উভয় প্রকার জীবই চিদ্েপা তটস্থা শক্তির চিং-কণ অংশ) নিত্যযুক্ত জ্বীবে শ্বরূপ- 
শক্ষির অনুপ্রহ আছে বলিয়া মায়। তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না; কিন্তু অনার্গি বহির্ন,খ 
জীবে স্বরূপ-শক্ির অনুগ্রহ নাই বলিয়। মায়া ভাহাকে কবলিত করিতে পারে। “তদ্বেমনস্ত! 
এব জীবাখ্যান্তটন্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাঁং বন্বয়ম্। একো বর্গোছলাদিত এব ভগবহুন্ুখ:, অস্থন্ 
অনাদি এব ভগবংপরাঙসুখঃ ব্বভাবতগ্তদীয়-জ্ঞানভাবাত্বদীয়জ্ঞানাভাবান্ট ॥ তত প্রথমোহস্ত 
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ঙ্গাশক্তিবিলাসান্গৃহীতো। নিত্য-তগবৎপরিকররাপঃ ॥ পরমাত্মসন্দর্তঃ ॥ বহরমপুর | ১৫* পৃষ্ঠা ॥ 
ঘপরস্্ব ভৎপরাও,মুখত্বদোষেণ লব্চ্ছিত্য়। মায়া পরিস্ৃতঃ সংসারী ॥ পরমাত্মসন্দর্ঃ ॥ বহরমপুজ। 
1০, পৃষ্ঠা ॥” 
ৃঁ স্বরূপে বিভু ভগবান্কে শক্তিতে বা প্রভাবেও বিভূ করিয়াছে তাহার এই স্বরূপশক্তি। 
্ প অণু নিত্যুক্ত জীবকেও প্রভাবে বৃহৎ করিয়াছে এই ন্বরূপশক্তি। যেহেতু, হ্বরূপশক্ধি 
বা পরাশক্তি) নিজেই বিভু। “পরাস্ত শক্তিরিত্যাদৌ স্বভাবিকীতি পরমাত্মাভেদাভিধানাং 
টগর ব্ভী দৈব হীতি ॥ -কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩1৩1৪০॥ ব্রহ্মন্ত্রের গোবিন্বভাষ্য।" 
স্ব্ূপে অণু অনাদি-বহির্খ জীব ম্বরূপশক্তির কৃপা পায় নাই বলিয়া প্রভাবে অগুই 
[হিয়া গিয়াছে। অনাদি বহির্দখ জীব স্বরূপে অণুঃ প্রভাবেও অণু. তাই মায়া তাহাকে 
চবলিত করিতে লমর্থা। সম্ভবতঃ স্বরূপশক্তির অভাবজনিত এই প্রভাবের অপুত্বের প্রতি লক্ষ্য 
্াখিয়াই চক্তবন্তিপাদ বলিয়াছেন_জীব চিৎকণ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিয়াছেন ; 
তিনি অনাদি-বহির্শ্‌খ জীবের কথাই বলিয়াছেন। স্ত্রীজীবপাদও 'অনাদি-বহির্ঘখ জীবের এই 
[ভাবের অথুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিয়াছেন_তাহাকে আবৃত করার সামর্থ্য বহিরঙ্গ। 
দিআয়ার আছে। 
এই আলোচনা হইতে জানা! গেল-_জড়রূপা! মায়াশক্তি কিরূপে চিদ্রপা জীবশক্কিকে 
হি করিতে পারেন এবং ইহাও জানা গেল-_মায়াশক্তি কেবল অনাদি-বহির্মখ জীবকেই 
হিত করিতে পারেন, নিত্যামুক্ত জীবকে ম্পর্শও করিতে পারেন না। নিত্যমুক্ত জীব থাকেন 
বন্ধামে, ভগবানের পার্ধদরূপে ; ভগবদ্ধামে যাওয়ার অধিকারই মায়ার লাই (১1১।৯৭-অনুচ্ছেদ 
[ষ্টব্য ), ধামস্থিত পার্ধদদিগকে কিরূপে মায়! স্পর্শ করিবেন ? 


্ান্ানহ্ন্ন হইতে অব্যাহতি লাভ্ডেল্স শউপান্ 

অনাদিবহির্মখ জীবের মায়াবন্ধন হইতেছে আগন্তক-অনাদি হইলেও আগন্তক; 
1, জীবের স্বরূপে মায়া নাই (২/৮-অনুচ্ছেদ ); শ্বতরাং মায়াবন্ধন জীবের স্বরূপান্ুধন্ধি নহে! 
জীবের সহিভ মায়ার সম্বন্ধ আগন্তক তো! বটেই, তাহা আবার বিজাতীয়ও ; যেহেতু, 
তেছে শ্বরাপতঃ চিৎ, আর মায়! হইতেছে চিদ্বিরোধী জড়। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে [১২৬৮ গ (১) অনুচ্ছেদে 1 যাহা আগন্তক এবং বিজাতীয়, 
আ্পাসারণীয়। স্ৃতরাং জীবের মায়াবন্ধনও দূরীভূত হওয়ায় যোগা-_শুত্রবন্্রের আগন্তক 

মলিনত্ব যেমন দৃরীভূত হওয়ার যোগ্য, তদ্দেপ। 

কিরূপে মায়াবদ্ধন দূরীভূত হইতে পারে ? 


[ ১২৬৫ ] 


বন্ধনমুক্তির উপায় ] গোঁড়ীয় বৈফব-দর্মন. " [২০০ 
মায়াবদ্ধনের মূলীভূত হেতু "যাহা, তাহা দূরীভূত হইলেই এই বন্ধন ঘুচিতে পারে, 
পূর্বেই বল! হইয়াছে_-মায়ীবন্ধনের হেতু হইতেছে ভগবদ্বহির্ঘ,খতা, বা ভাহারও হেতু 
ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞানের অভাব, ভগবদৃবিস্বতি। এই বিস্মৃতিকে দূর করিতে পারিলেই ভগবদ, 
বহির্দমখতা এবং তক্জনিত মায়াবন্ধনও ঘুচিয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু বিশ্মৃতিকে কিরূপে দুর করা যায়! বিশ্যাতি হইতেছে স্মৃতির অভাব- _অন্ধক। 
যেমন আলোকের অভাব, তন্্রপ। বিস্বৃতিকে দুর করিতে হইবে স্মৃতিদ্বারা-. অন্ধকাঁরকে যেম 
দূর করা যায় আলোকের দ্বারা । ইহার আর অন্ত উপায় নাই। এজস্ঠই স্মৃতিশান্্র বলিয়াছেন-__ 
“ঘ্মর্তব্যং সততং বিষু বিস্মর্তব্যে৷ ন জাতু চিৎ। 
সর্ব বিধিনিষেধাঃ স্যরেতয়োরেব কিন্করাঃ ॥  _-পল্পপুবাঁণ উত্তবখণ্ড |৭২।১০ 
__সর্ববদ। বিষু্লকে ( সর্ববব্যাপক তত পবত্রক্ম ভগবান্‌কে ) স্মরণ কবিবে, কখনও তাহা 
বিশ্বাত হইবে না! যত বিধি ও নিষেধ আছে, ততসমস্তই এই ছুই বিধি-নিষেধের কিন্কর।” 
ইহ] শ্রাতিরই কথা । শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
“তমেব বিদিত্বা অতিষ্ৃত্যুমেতি, নাম্তা: পন্থা বিদ্ভতে অফ়্নায়। 
-ভাহাকেই ( পরব্রহ্ম তগবান্‌কেই ) জানিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায় 
ইহার আর অন্য কোনও পস্থাই নাই 1 
জন্ম-মৃত্যুব অতীত হওয়াই হইতেছে__সংসারবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ। অনাদিকাল 
হইতে ধাহাকে ভুলিয়া আছে বলিয়া জীবের সংসারবন্ধন, সেই ব্রন্মাকে জানাই হইতেছে সংসারবন্ধন 
হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়। ইহার আর অন্ত কোনও উপায় নাই, থাকিতেও 
পারে লা। 
কিন্তু চেষ্টা কবিয়ীও তে] সংসারী জীব আমর] ভগবং-স্মৃতিকে হৃদয়ে বাধিয়! রাখিতে পনি 
না৷ ভগবং-ম্মরণে মনঃনংযোগ করিতে চাহিলেও মন কেবল ছুটিয়! ছুটিয়। ইক্জ্িয়ভোগ্য বিষয়ে: 
এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়েতেই যাইয়। উপস্থিত হয় । কখন যে ছুটিয় যায়, তাহাও যেন টের পাওয় 
না। ইহার হেতু কি? 
ইহার হেতু এই যে, মায়া আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে; বিষয় হইতে ঈ 
টানিয়! আনিতে চাহিলেও আমরা যেন তাহা পারি না। কারণ, মায়া ঈশ্বরের শক্তি, মহাঁপরা, 
শালিনী। আর, মায়াবদ্ধ জীব আমরা ক্ষুত্রশক্তি। মায়ার সঙ্গে আমরা পারিয়া উঠিনা। ( 
হইলে উপায়? উপায় ম্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই অঞ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরুক্ষেব্র-সমরাজনে ব [ 
গিয়াছেন। 
“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়৷ ছ্রত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্তস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ গীতা 11১8॥ 


| [ ১২৬৬ ] 


র্ 
নে, 
১ প্রন্থানহ্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতক্ [ ২৩৩-অন্ 
বলিয়াছেন ) আমার এই ত্রিঞ্চণমধ়্ী দৈবী মায় (জীবের পক্ষে) হুরতিক্রমণীয় ; 
শরণাপল্প হয়েন, ভাহারাই এই ( হলজ্বনীয়া ) মায়ার হাত হইতে উদ্ধার 


পর্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; ইহার আর অন্ত কোনও 


স্ীকৃষ, অজ্জঁনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন--“দেহের স্ুখমূলক, বা ছঃখ- 
বপ্ম আছে, তৎসমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার শরণাপক্প হও । 


২সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ভ্রজ ॥ গীত) ॥১৮।৬৬]% 


চবর্জধ মুখের কথাতেই শরণাগতি হয় না; তজ্জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। 


চু 
ত্র 


টাধন বিন কোহে। নাহি পায় ॥শ্রীচৈচ্চ, ২৮১৫৮” 
পবে বিশেষ ভাবে আলোচন। কর। হইবে। 


ৃ শান্সবিহিত সাধনের প্রয়োজন । 


স্বল্প তনন্বন্ছা! 
বর ছুইটী অবস্থ।--জন্ম হইতে মৃত্যু পর্ধাস্ত এক অবস্থা এবং মৃত্যুর পরে পুনরায় 
অবস্থা । 


হয পর্বত ঙ্মন্জেন্প আনন্ধ্য ভিন্নভী (হা! োল্িতী ০ আসম্বঙ্ছা! 

পধ্যস্ত সময়ের মধ্যেও আবার জীবের মোটামোটী ঘুইটী অবস্থা _জাগ্রৎ 

নিক্রার গাড়তার তারতম্য অস্ুসারে নিদ্রাবস্থাও আবার ছুই রকমের-__ স্বপ্ন 
পে দেখ! গেল, জন্ম হইতে স্ৃত্যু পধ্যস্ত সময়েব মধ্যে তিনটা অবস্থায় জীব সময় 
গরু, ম্বপ্প ও গুবুর্ডতি। এই অবস্থাত্রয়েব কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়! হইতেছে। 
ীত কাহারও কাহারও আবার মুচ্ছাবস্থাও দৃষ্ট হয় । মুঙ্ছাবস্থার কথাও বর্নিত 


[ সময়ে জীব ঘুমাইয়। থাকে না, সেই সময়ের অবস্থাই হইতেছে জাগ্রৎ-অবস্থা! | 
জ্ঞাতসারে নানাবিধ কাজ্জকম্ম করিয়া থাকে এবং জ্ঞাতসারে চিস্তাভাবনাও 


[হইতেছে নিদ্রিত অবস্থারই একটি বৈচিত্তরী। নিদ্রা যখন অত্যন্ত গাঢ় না হয়, 

দেখে । | নিপ্রার যে অবন্থাতে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, (বা দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে), 

' হা স্বপ্রাবস্থা। জাগ্রত ও নুষুপ্তি অবস্থার সন্ষিস্থলে € মধাস্থলে ) অবস্থিত 
বল! হয় 


[ ১২৬৭ ] 


মায়াযুদ্ধ জাবের অবস্থা ] গৌড়ীয় বৈষদ-নর্শম [ ২৪০ 


খগাবন্থায় জাব অনেক নত বন্ত দর্শন করে --রখ, অখ, হস্তী, পথ, রাজপুরী, রা-সিংহাসন, 1 
।পদঘণ বলি, ইত্যাদি অনেক বন্ধ । স্বত্র্টা জীব পথেও চলে বলিয়। মনে ফরে ; মাদিতে জারোছণ ' 
করে বলিয়া মনে করে; সিংহ-ব্যাআাদ্ি কর্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়ও মনে করে; আবার রাজলিহালানে 
ব্পিয়। রাজ! হইয়াছে বলিয়াও মনে করে; কাহাকেও বা হত্যা! করিতেছে বলির, রি! ক্সপর কর্তৃক ৷ 
হত হয় বলিয়াও মনে করে; কোনও কোনও ব্যাপারে আনন্দে উৎফুল্পও হয়, আবার 
কোনও কোনও ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়, বলিয়াও মনে করে। অথচ, ফেস্ছলে স্বপরষটা স্বপ্ন দেখে, নিদ্রিত 
হওয়ার পৃব্বেও সেস্থলে ্বপদৃষ্ট বন্ত-আদি ছিল না, নিগ্রার পরে জাগ্রত হইলেও সেস্ছলে মে সমস্ত 
বন্ত বাব্যাপার থাকে না। কিন্ত স্প্লাব্থায় এ-সমত্ত বস্তা কোথা হুইডে আসে? ইহাদের স্য্ট? 
কর্থাই বা কে? 


সন্ধে ষ্্িরাহছি।৩/২১।-বেদাস্তত্রে এই প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে_ বস লীনা 
এ-সমস্ত স্থ্টি করে। | 
পরবস্তা নিম্মাতারক্চেকে পুরাময়স্চ ।৩1২1২-সুত্রেও তদ্েপ পূর্ববপক্ষই করা হইয়াছে। 
দায়ামাত্রং তু কাৎ স্সযেনানভিব্যকদ্রূপত্থাৎ-1৩২৩।-স্ত্রে উল্লিখিত পূর্রবপক্ষের উত্তর দেওয়া 
হইয়াছে। এই শৃত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন_ স্বপ্দৃষ্টবন্তসমূহ মায়ামাত্র_ স্বীয় অন! 
পটীয়সীশক্কিসম্পন্না আশ্চর্ধয-সথ্টিকারিণী মায়াশক্তির প্রভাবে পরমেশ্বরই এ-সমস্ডের স্টটি করেন।। 
তিনি বলিয়াছেন__-সংসারী জীবে তাহার স্বরূপ এবং স্বরূপগত শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে বলিক্কা জীবে 
পক্ষে এ-নমন্তের সৃষ্টি অসম্ভব। পরবর্তী কয়েকটা নুত্রের ভাষ্যেও ভ্রীপাদ রামাচুজ তাহ! দেখাই | 
স্ীপাদ রামান্থুজ বলেন-_জীবকে ক্ষত ক্ষুপ্র কন্মে'র ফল ভোগ করাইবার অস্তই পরমেশ্বর ্পরদৃষ্ট ব₹ও 
সৃষ্টি করিরা থাকেন (৩।৫৩ক-খ-অসুচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা রষ্টরবা )। য়া 
হুযুপ্তি। হযুণ্তি-অবস্থায় নবপ্নাদি দৃষ্ট হয় না। বেদাস্তদর্শমের ও২৭_-৩1২৯-সুজে হুযুি। 
অবস্থার কখা! আলোচিত হুইয়াছে। | 
ভগভাবে। জাড়ীধু তচ্ছ তেরাত্মনি 6 1৩1২1৭ ূ 
এই সুত্রে বলা হইয়াছে_-নুষুপ্তিতে স্বপ্নের অভাব (অর্থাৎ স্বপ্ন দৃষ্ হয় না) তখন জীব নাডীতুত 
থাকে _ এইরপ শ্রুতিবাকা আছে, আত্মাতেও থাকে । | 
হান্দোগাশ্রুতি বলেন -“তদ্যজৈতত স্ুৃণ্তঃ সমস্তঃ £ ন্বপ্নং ন বিজানাতি আন 
নাড়ীঘু সুপ্তো। ভবতি ॥৮/৬৩।-_নিক্্রিত ব্যক্তি যে সময়ে সমন ইযুক্িয়ের ব্যাপারশুন্ত ও সম্পূর্ণ 
হইয়া ফোন স্বপ্ন দর্শন করে না, ভখন এই সমস্ত নাভীর মধেট প্রবিষ্ট হয় ।-_মহাঙগহোপা' ঠায় 
ুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্তরতীর্ঘকৃত অনুবাদ ।” 
বৃহদারপাক-শ্রুতি বলেন_-“জথ যদা হুধুণ্থো ভবতি যদা 
হবাসপ্ডতি সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিস্তে, তািঃ প্রত্যবস্থ 


[১২৬৮ ] 


দুগ্ধ জীবের বক ) প্রন্থানছে এ গৌঁড়ীদ্ম সতে জীবত্ব [২৩৬ 


যখন নুষুণ্ড হয়, তখন কোনও বিষয়ে তাহার কোনও জ্ঞাব গাকে ম|। হিতাদায়ক বে রাহস্কর হাজার 
নাড়ী হৎপিও হইতে নির্গত হইয়! পুরিততের ( হৃদয়রেই্টনকান্নী চরের নাম পুরীতৎ, সেই পুরীততের) 
গাতিমুখে চলিয়াছে, জীব তখন সেই সমুদ্র নাড়ীর সহিত মিলিত হুইয়! পুরীতন্তে শয়ন (অবস্থান) করে। 
এই প্রসঙ্গে ছন্দোগ্যশ্রুতি আরও বলেন__“যত্রৈতৎ পুরুষ: স্বপিতি নাম, লতা লোম্য তদ| 
সম্পয়ো। ভবতি ॥৬৮৭১।--পুরুঘ ( জীব) ধখন এইরূপ ন্বপিতি” (লুপ্ত ) বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করে, 
স্থেসোগ্য ! পুরু তখন সৎ-বহ্গের সহিত মিলিত হয়।" 
এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইডে জান! গেল-_নাভ়ীসমূহ, পুরীতৎ এবং সং-্রদ্ধ-এই ভিনই 
হইতেছে নুধুধি-স্থান। 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে -উল্লিখিত তিনটা বস্তুর যে কোনও একটাই কি সুযুণ্ড-হ্থাম? ন! 
কি তিনটার সকলটাই তুল্যরূপে নুবুপ্তি-স্থান ? 
উত্তরে বক্তব্য এই। তিনটা বস্তুকেই যখন শুষুপ্তি-স্থান বল! হইয়াছে, তখন কেবল একটা 
মাত্র বস্তুকে স্থযুপ্রি-স্থান বল! সঙ্গত হয় না; একটী মাত্র বস্তুকে সুধুগ্তি-স্থান বলিতে গেলে, অপর 
হুইটর শ্রতিকথিত সুযুণ্ডি-স্থানত রক্ষিত হয় না। তিনটাই মুযুণ্ডি-স্থান। তবে প্রাসাদ-খন্টা-পর্ধ্য্থের 
স্যাঘস তাহাদের কা্যভেদ আছে। যেমন, প্রাসাদের মধ্যে থাকে খট্টা ( খাট ), খাঁটের উপরে থাকে 
পর্ধান্থ ; লোক পর্যক্ষেই নিত্রিত হয়। নিত্রা-বিষয়ে প্রাসাদ, খউ! ও পর্যন্ক_-ইঙ্থাদের প্রত্যেকেরই 
পৃথক্‌ পৃথথক্‌ কার্ধা আছে। তেমনি, নাড়ী, পুরীতৎ এবং সত্রক্গ _নুযুণ্ডি বিষয়ে এই তিনেরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
কার্ধ্য জাছে। নাড়ী হইতেছে প্রাসাদ-স্থানীয়, পুরীতৎ খট্টাঙ্থানীয় এবং ব্রচ্মা পর্ধ্যগ্-্থানীয়। নিজ্রা- 
ধয়ে পর্যাকেরেই যেমন মুখাত্ব, তেমনি সুযুস্তিবিষঘেও সং-ক্রন্দেরই মুখ্যত্ব, অর্থাৎ সং-ত্রঙ্গই সাক্ষাৎ 
গ্তস্থান। 
[াদ শঙ্কর বলেন-_নুষুাণ্ড-কালে জীব ও ব্রদ্ম এক হইয়া! যায়। কিন্তু প্রপাদ রামাছুজ 
[|লেদ- সজীব ত্রচ্ষের সহিত মিলিত হয় মাত্র, এক হইয়া ঘায় না । তাহাদের ভেদ থাকে। 
জাতঃ প্রবোধঃ অন্য 1৩11৮ 
এই স্মৃত্রে বল! হইয়াছে _-ত্রদ্মই দাক্জাদ্ভাবে নুষুপ্তি-স্থান বলিয়া ন্ুযুপ্ত ব্যক্তি হখন জাগ্রত 
ছি, তখন তাহার জাগরণও অক্ষ হইতেই উৎপয় ছয়। 
ছালোগ্য-শ্রুতি বলেন_-“সত আগম্য ন বিছুঃ সত আগচ্ছামহে ॥৬।১০-_নুঘুয ব্যকিগণ 
( মুহুধির অরঙগালে ) সং-ক্ষ হইতে জাসিষ়। ( অর্থাৎ জাগ্রত হইয়। ) বুঝিতে পারে ন যে, তাহার 
ফংন্রন্ষ হইতে আগসন করিতেছে । 
এই ফস্কিরাক্যে জাম! গেল-_নুষৃপ্ত হাক্তির জাগয়ণ ত্রজ্ম হইতেই উৎপক্ হয়। 
বেব্যক্তি দুদু হয্ব, লেই বাক্ছিই ফি অন্য ছইতে আগমন করিয়া জাগ্রত হয়? নাক্কি 
(জপ কোসৎ দ্াক্ডি? পরী নুজে এই প্রশ্থের উদ্ভয় দেওয়। হইয়াছে। 
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মায়ামুগ্ধ জীবের অবস্থা! ] গোঁড়ীয় বৈঝাব-দর্শন [২।৩৩-জন্গ 
স এব তু কর্মানুন্ৃতি-ক্ষবিধিত্য: ॥৩।২৯॥ 

এই স্মুত্রে বলা হইয়াছে _যে জীব সুযুণ্ত হইয়াছিল, সেই জীবই সং-ব্রক্ম হইতে উদিত হইয়া 
জাগ্রত হয় “স্‌ এব তু”, অপর কেহ নহে। কিরূপে তাহ1 জান! যায় ? কর্ম্ম, অনুস্থতি, শক ও বিধি 
হইতেই জানা যায়। 

কর্ম _স্ুুগ্ত ব্যক্তির যখন তত্বজ্ঞান জম্মে নাই, তখন তাহার পূর্ববসম্পাদিত পাপ-পুণ্াযরপ 
কর্মের ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে! আবার ইহাঁও দেখা যায় যে, স্ধুপ্তির পৃরের্ব সেই! 
ব্যক্তি যে কর্দ আর করিয়াছিল, অথচ শেষ করিতে পাঁরে নাই, সুর পৰে জাগ্রত হইয়াও সেই 
কর্মে লিপ্ত হয়, কর্দের অবশিষ্টাংশ শেষ করে। জাগ্রত ব্যক্তি সুষুপ্ত বাক্তি হইতে ভিন্ন হইলে এইরূপ 
হইত না। 

অনুস্মতি-__ প্রত্যভিজ্ঞ] ৷ “ঘে আমি নুষুপ্ত ছিলাম, দেই আমিই জাগরিত হইয়াছি”__ এইবপ 
জ্ঞানও জন্মে। 

শব্দ__বিশেষতঃ স্যুপ্ত জীবগণ জা গ্রদবস্থায় ব্যাঞ্জ, সিংহ, বরাহ, কীট, পতজ, ডাশ বা মশক 
_যে যাহ! থাকে, সুযুপ্তি ভাঙ্গার পরেও তাহাই হইয়া থাকে । “ত ইহ ব্যান্ত্রে বা সিংহো। বা বৃকো 
ব| বরাহে। বা কীটে। বা পতঙ্গে। বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌ যদ্‌ ভবস্তি তথ) ভবস্তি ॥ ছান্দোগ্য ॥ 
৬১০1১ এই শব্দপ্রমাণ ব! শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই জানা যাঁয় - সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ জীব একই, পৃথক্‌ নহে । 

বিধি-- প্রবুদ্ধ (জাগ্রত) ব্যক্তি ষদি সুপ্ত ব্যক্তি হইতে অপর কেহ হয়, তাহা হইলে বুঝা 
যায় সুপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইয়। গিয়াছে; তাই তাহার পক্ষে জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। 
কিন্তু স্ৃযুপ্ত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে না। সুযুগ্ডতেই দি মুক্তি হইত,তাহাহইলে মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রেরব) 
কোনওরূপ আবশ্যকতা থাকিত না। আর, সুষুপ্ত ব্যক্তি যে সর্বপ্রকার উপাঁধি হইতে বিমুক্ত হই | 
আবিভূতি-স্বরূপ হয় (স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়), তাহাও নহে। শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহ] জাঃ 
যায়। ছান্দোগ্য্রতি “তদ, যত্রৈতৎ স্ুপ্তঃ ॥৮/১১।১॥--জীব যে সময়ে সুযুগ্ত হয়”-- নুষুপ্ত ব্যঞ্জি 
সম্বন্ধে এইরূপ উপন্তম করিয়! বলিয়াছেন - “নাহ খন্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জ্ঞানাতি অয়মহমস্্ীতি নো 
এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাগীতে। ভবতি, নাহমত্ত্র ভোগ্যং পশ্ঠামীতি 1৮1১১।১।- সম্প্রতি এই জীব 
আমি এই প্রকার', এইরূপে আপনাকে নিশ্চয়ই জানিতেছে না, দৃশ্যমান ভূতসমূহকেও জানিতেছে 
না, এবং যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি এই অবস্থায় ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না ইত্যাদি।” 
অথচ মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে বল৷ হইয়াছে--“পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পগ্ঠতে ॥ ছান্দোগ্য 
1৮/৩।৪1- পরজ্যোতিঃ ( পরমাত্মাকে ) প্রাপ্ত হইয়া হ্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েম”, “ল তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ 
ক্রীড়ন্‌ রমমাপঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৮1১২1৩।-_সেই মুক্ত পুরুষ সেই অবস্থায় ভক্ষণ, ক্রীড়া ও রমণ করত 
বিচরণ করেন”, “স স্বরাড. ভবতি তন্য সর্ববেধু লোকেধু কামচারেো। ভবতি ॥ ছাদ্দোগ্য 1৭1২৫1২-_ 
তিনি স্বরাট, হয়েন, সমস্ত লোকে তাহার কামচার (ন্বাতগ্্য ) হইয়! থাকে,” “সর্ব্বং হ পশ্তঃ পশ্যতি 


[১২৭৯ ] 


নাম জীবের অবস্থা ] ্রন্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতত্ব [ ২৩৩-অন্ত 


সর্বমাগ্গোতি সর্বশঃ॥ ছান্দোগ্য 0৭1১২৩1২।-_তত্বদর্শ ব্যক্তি সর্ব বিয্ুয় দর্শন করেন এবং সর্ধপ্রকারে 
সর্ধ বিষয় প্রাপ্ত হয়েন”-_- ইত্যাদি বাঁক্যে মুক্ত পুরুষের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মাসমূহও শ্রুত হইতেছে। অতএব 
বুঝিতে হইবে-_ন্ুষুপ্ত ব্যক্তি সংসারী থাকিয়াই (মুক্ত ন। হইয়াই ) সমস্ত ইীন্রীয়ব্যাপার-বিরহিত 
হওয়ায় বিষয়ের উপলব্ধি ও ভোগাদি কার্ধযে অসমর্থ হইয়া বিশ্রামস্থান পরমাত্বাকে লাভ করিয়া 
হুম্থ হয় এবং ভোগের জন্য পুনরায় তাহা হইতে উ্িত হয়। 

মুঙ্ছা। প্রশ্ন হইতে পারে -মুচ্ছত ব্যক্তির যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা কি জাগরণাদি 
অবস্থারই অস্ততূক্ত ? নাকি ইহা একটা স্বতন্ত্র অবস্থা ? পরবর্তী সুত্রে ব্যাসদেব এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছেন। 

মুদ্ধেহন্সম্পত্তি: পরিশেষাৎ 0৩1২1১৭। 

এই ব্রন্মান্ত্রে বলা হইয়াছে-মৃচ্ছিত ব্যক্তিতে যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহাতে জাগ্রত, স্বপ্ন, 
সুযুক্তি_এই তিন অবস্থা হইতে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় ; সুতরাং মৃচ্ছিভাবস্থা উক্ত তিনটা অবস্থার কোনও 
অবস্থারই অন্ততুক্ত নহে। ইহা হইতেছে পৃথক একটী অরস্থা_অর্দসম্পত্তি -মরণেরই 
অধ্ধপম্পন্তি, অর্থাৎ প্রায় আরণেরই অদ্ধাবস্থা। কারণ? পরিশেষই ইহার কারণ। 
স্বপ্পে বা জাগরণে জ্ঞান থাকে , কিন্ত মুপ্ধাবস্থায় জ্ঞান থাকে না; সুতরাং মুগ্ধাকন্থাকে 
স্বপ্রাবস্থা বা জাগরণাবস্থা বল! যায় না। নিমিত্বের বৈলক্ষণ্য এবং আকৃতির পার্থকাহেতৃও 
উহা স্ুযুপ্তি ও মরণীবন্থা নহে। কেন না, মৃচ্ছার নিমিত্ত হইতেছে-- আঘাতাদি, 
কিন্তু সুযুপ্তির নিমিত্ত তাহা নহে। মুচ্ছ? যে মরণ নহে, তাহা! সহজেই বুঝা যায়। এইবপে 
ূচ্ছাবস্থাটা জাগ্রদাদি তিনটা অবস্থার মধ্যে কোনও অবস্থারই অন্তভূক্তি হইতে পারে না 
বলিয়া ইহাকে একটী পৃথক্‌ অবস্থা বলাই সঙ্গত, ইহা হইতেছে অর্ধমরণতুল্য। * 


হখ। সভ্য হইতে পুলজ পর্ঘ্যজ্ত পস্তেল্স অন্য আন্বাবদ্ধ জীতেক অন্বন্ছা 

মৃত্যুর পরে সকল লোককেই যে এই মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা! নহে। মৃত্যুর 
পূর্বেই ফাহাদের মোক্ষপ্রাপক বা! ভগবচ্চরণ-সেবাপ্রাপক সাধন পূর্ণতা লাভ করে, তীহাদিগকে 
আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাহাদের মায়াবন্ধন ছুটিয়! যায়; তাহার! স্ব-স্ব অভীষ্ট 
ধামে গমন করেন। 

মৃত্যুর পূর্ধে তাহাদের সাধন যদি পূর্ণত লীভ না করে, তাহা হইলে অবস্থাই 
সাহার! সাধনের পূর্ণতার জগ্ত সাধনোপযোগী দেহে পুনরায় জদ্»। গ্রহণ করিয়। থাকেন । 

বাহার! মোক্ষ-প্রাপক তত্বজ্ঞান লাভের অনুকুল সাধন-পস্থা অবলম্বন করেন না, স্বর্গীদি- 


*এই আলোচনায় সর্বত্রই শ্রীপাদ রামাছুজের প্রডাযোর অহসরণ করা হইয়াছে। 
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মায়াসুগ্ধ জীবের অবস্থা] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২৩৩-নু 


জোক-প্রাপক বেদবিহিত কর্ণাকাণ্ডের অন্ুষ্ঠানই যাহারা করিয়! থাকেন, মৃত্যুর পরে দ্বর্গাদি-লোকে 
গমনের পরে, এবং শ্র্গাদি-লোকের নুধ-ভোগের পরে, আবার তাহাদিগকে এই সংসারে ফিরিয়া! 
আসিতে হয়। তাহাদের পুনর্জন্ম অপরিহার্য্য। 

আর, ধাহারা বেদবিছ্িত কোনও কর্ম্মই করেন না, বেদবিহিত কোনও মাচারেরই পালন 
যাহার! করেন না, যথেচ্ছভাবে ইঞ্জিয়-সুখমাধন বস্ত্র সংগ্রহ্কের জন্তই যাহার! ব্যস্ত, ভাহদিগকেও 
এই সংসারে আমিতে হয়। তাহাদের পুনর্জন্মও অপরিহার্য । 

শেষোক্ত ছুই শ্রেণীর জীবের কথ! স্ুত্রকর্তী ব্যাসদেব তাঁহার বেদাস্তদর্শনের তৃতীয় 
অধ্যায়ের প্রথম পাদে বিবৃত করিয়াছেন । শআতি-স্মতিতে৪ নানাস্থানে তাহাদের কথা বল 
হইয়াছে। মৃত হইতে পুনজর্ম পর্ধ্যস্ত এই লোকদের অবস্থার কথা! এ-স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত 
হইতেছে। 

সবত্যু। জীব কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া! সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। 
প্রারন্ধ বর্শ, ভোগের দ্বারা, অবসান প্রাপ্ত হইলে সেই দেহের আর উপযোগিতা! থাকে না। 
তখন জীব বা জীবাতা! সেই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। জীবাত্বার পক্ষে ভোগায়তন-দেহ-তাগকেই 
মৃত্যু বলা হয়। 

জীবাস্মার উত্ক্রমণের প্রণালী । ব্রহ্গসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে দেহ হইতে জীবাত্বার 
বহির্গত হওয়ার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে । 
বা দনদি দর্পলাচ্ছব্বাচ 191২1১।-_বেক্গাসূজ 

ৃমুূ্ণ ব্যক্তির বাগিক্দ্িয় মনের সহিত সংযুক্ত হয়; ইহা দেখাও যায়, শ্রুতি হইতেও জান! 
যায়! 

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন --বাগিল্জ্িয় মনের সহিত মিলিত হয় না, বাগিক্রিয়ের বৃত্ধিই মিলিত 
হয়। কিন্তু শ্রীপাদ রামাহুজ-__“অস্ত সোম্য পুরুষস্ত প্রয়তো বাঙমনসি সম্পন্থতে” ইত্যাদি 
ছান্দোগ্য 1৬/৮৬-শ্রুতিষাকা উদ্ধত করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, বাগিক্ট্িয়ই মনের সহিত মিলিত 
হয়। 
জতএব চ লব্ধাণানু 81২২) 

বাগিজিয়ের স্যায় চক্ষুকর্ণীদি সমস্ত ইঞ্জিয়ই পরে মনের সহিত মিলিত হয়। 
ভন্থনঃ প্রাণ উত্তরাৎ 81২৩1 

পরবর্তী শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়_-ইল্জির সকল মনের সহিত মিলিত হইলে পর মন 
প্রাণের সহিত মিলিভ হয়। 

মোইথ্যক্ষে ভ-নননা ছন্ভাঃ1181২)8|1 

সেই প্রা তখন শরীরের অধাক্ষ জীবের সহিত মিলিত হয়। ঞ্রতি হইতে তাহা জানা : 


[ ১২৭২ ] 


মায়াবন্ধ জীবের অবস্থ। ] প্রন্থানজয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবতৰ [ ২৩৩-অন্ক 


ষায়॥ “এবমেবেমমাত্মানমস্তকালে সর্ব প্রাণ অভিসমায়ন্তি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪1৩1৩৮।--ঠিক এই 
প্রকারেই অস্তকালে (মৃত্াসময়ে) সমস্ত প্রাণ আাত্মাতে যায়|” 

জীবের সহিত প্রাণসমূহের (ইশ্ট্রিয়বর্গের) উৎক্রমণের (দেহ হইতে বহির্গমনের) কথাও 
শ্রুতি হইতে জানা যায়। “তমুক্রান্তং প্রাণোহনৃতক্রামতি ॥ বৃহদারণ্যক 8181২।--মেই জীব 
উৎক্রমণ করিরার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রাণই উক্রমণ করে ।” 

কিন্ত ছান্রোগ্য-শ্রণতি বলেন_- “অস্ত সোম্য পুরুষস্থ প্রয়তো৷ বাগুমনসি সম্পদ্যতে, মনঃ 
প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরক্তাং দেবভায়াম্‌॥ ৬1৮/৬।_ হে সোম্য ! এই পুরুষ যখন প্রয়াণ করে 
(অর্থাৎ আসন্গমত্যু হয়), তখন বাক্‌ মনের সহিত মিলিত হয়, মনঃ প্রাণেতে। প্রাণ তেজেতে, তেজঃ 
আবার পবদেবতায় মিলিত হয়।”' এই শ্রুতিবাক্য হইতে জান! যায়__প্রাণ তেজের সহিত মিলিত 
হয়, জীবের সহিত প্রাণের মিলনের কথ ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে জান। যায় না। 

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ প্রশ্শেযপনিষদের “কস্িন্নহধুৎক্রাস্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি” 
ইত্যাদি ৬৩-বাক্যটী উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন_-«এবং জীবেন সংযুজ্য তেন সহ তেজ£সম্পত্তিরিহ 
প্র।ণস্তেজসি' ইতুচ্াযতে”_ এইরূপ পর্যযালোচন। হইতে জানা বায়_-প্প্রাণ প্রথমে জীবের সহিত মিলিত 
হয়, পরে তদবস্থাতেই তেজের সহিত মিলিত হয়__ইহাই 'প্রাণস্তেজসি'বাক্যের তাৎপর্য |” 

ভূতেষু তচ্ছ_ তে: 181২16॥ 

এই সুত্রে বলা হইয়াছে__জীবসমন্থিত প্রাণ কেবল যে তেজেতেই মিলিত হয়, ভাহ] নহে; 
পরস্ত সম্মিলিত সর্ব্ভূতেই (ভূতপঞ্চকেই ) মিলিত হয়। 

নৈকম্মিন্‌ দর্শয়তো! হি 1 8২৬ 

এই স্মৃত্রে বল! হইল _-জীবসমন্থিত প্রাণ কেবল একটী ভূতের সহিতই মিলিত হয় না, সমস্ত 
ভূতের সহিতই মিলিত হয়। “প্রাণ; তেজসি”-এই ছান্দোগ্য-বাকোর “তেজঃ”-শব্দে ভ্রিবুৎ-করণ- 
প্রক্রিয়ার ফলে অপরাপর ভূতের সহিত সম্মিলিত তেজকেই বুঝা ইতেছে। 

এ-স্থলে জীবসমন্থিত প্রাণের যে ভূতপঞ্চকের সহিত মিলনের কথা বলা হইঙ্গ, তাহার! 
হইতেছে সুক্সভূত, স্থুলভূত নহে। জীবের স্থুলভূতাত্মক দেহ পড়িয়াই থাকে ; জীব উৎক্রমণকালে 
তাহা লইয়া যায় না। স্থুলদেহের অভ্যস্তরেও একট সুক্ষ্মদেহ আছে। লৃক্মশরীরেই জীব থাকে। 
শুক্মদেহের সহিতই জীব দেহ হইতে নিজ্ঞান্ত হয়। 

উল্লিখিত আলোচন! হইতে বুঝ! গেল- দেহত্যাগকালে জীব বা জীবাত্মা সমস্ত ইক্জিয়বর্গের 
সহিত এবং সুক্ষ ভূতপঞ্চকের সহিতই গমন করিয়। থাকে 1 

তাত্তর-প্রতিপত্তো রংহতি সংপরিস্ত: প্রশ্নিরূপণাত্যাম্‌ ॥৩1১1১। 
। এই বেদাস্তশ্ত্রে বল! হইয়াছে_এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রবেশের সময় জীব 

“দেহোপাধান সুক্তভৃতপঞ্চকে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন কয়ে। 


18, [ ১২৭৩ 1 
১৬ক 


মায়াবন্ধ জীবের অবস্থা ] শোঁড়ীয় বৈষ্ণব-দর্পন [২।৩৩-অঙ 


জানা গেল মরণ-সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় জীবের সহিত মিলিত হয়। জীবাত্মার স্থান হৃদয়ে । 
এই হাপয় হইতেই আবার অসংখ্য নাড়ী দেহের নান স্থানে প্রসারিত হইয়াছে। মৃত্যুসময়ে এই 
নাড়ীস্থান উন্ভাসিড হইয়া উঠে। ইহাই জীবাত্মার নির্গমনের দ্বার । এই দ্বার দিয়! জীবাত্মা শরীরের 
মধ্যস্থিত চক্ষু বা যুদ্ধা, বা শরীরের অন্ত স্থান দিয়! উৎক্রাস্ত হয়। জীব উৎক্রাস্ত হইলে মুখ্য প্রাণ 
উৎক্রান্থ হয়, মুখ্য প্রাণ উৎক্রীস্ত হইলে অন্য স্মস্ত ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হয়। “তস্য হৈতত্ত হদয়স্তা গ্রং 
প্রন্ভোততে, তেন প্রপ্োতেনৈষ আত্মা! নিগ্রামতি। চক্ষুষ্টো ব! মুর্দে। বা অন্তেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ 
তমুতক্রাস্তং প্রাণোইনৃতক্রামতি, গ্রাণমনৃতক্রাস্তং সর্ব প্রাণা অনুতক্রামস্তি ॥বৃহদারণ্যক ॥8181২।" 

যে কোনও লোকের আত্বাই যে শরীরমধ্যস্থ যে কোনও স্থান দিয়া নির্গত হয়, তাহ! নহে ' 
কর্মের ফল অনুসারে উতক্রমণ-পথ বিভিন্ন হইয়! থাকে । স্ুধ্যলোকে যাইতে হইলে চক্ষুঃপথে, ব্রঙ্গ- 
লোকে যাইতে হইলে ত্রন্মরন্ধর (মূর্ধ। )-পথে, অস্থান্ত স্থানে যাইতে হইলে শরীবস্থ অশ্যান্ত স্থান দিয়! 
জীবাত্বা বহির্গত হয়। 

উপরে উদ্ধৃত ক্রতিবাক্যেব শেষ ভাগে বল হইয়াছে, হ্বীয় জ্ঞান-বাসনাঁর সহিতই জীব দেহ 
হইতে উৎক্রাস্ত হয়। তাহার এহিক উপাসনা ও কর্ম এবং প্রাক্তন জ্ঞান-সংস্কারও সঙ্গে অনুগমন 
করিয়া থাকে। “সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি। তংবিস্ঠাকর্মণী সমহ্বারভেতে 
পুর্ব প্রজ্ঞা! চ ॥ বৃহদারণ্যক ॥8181২।৮ 

ইহার পরে, জমান চান্তত্যুপত্রমাদস্থতন্বং চান্ুপোব্য 181২/৭।|-ব্রন্মনূত্রে বলা হইয়াছে--জীব 
যখন চক্ষুরাদি-পথে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তখনই তাহাব গতি আরম্ভ হয়। বিদ্বান (জ্ঞানী) 
ও অবিদ্বান, (অজ্ঞান) ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করেন! কিন্তু তাহার পুর্ব পধ্যস্ত বিদ্বান্‌ ও অবিদ্ধান্‌ উভয়েরই 
সমান অবস্থা ; বাগাদি ইক্দট্রিয়গণ যেভাবে জীবের সহিত মিলিত হয়, তাহ! সকলের পক্ষেই সমান । 

তৃণজলৌকা (জোক ) যেমন সম্ম,খস্থ একটী তৃণকে অবলম্বন করিয়া পূর্ববশ্রয় তৃণকে ত্যাগ 
করে, মুুবু জীবের আত্মাও একটা দেহকে গ্রহণ করিয়া পূর্ববদেহকে পরিত্যাগ করে। “তদ্‌ যথা 
তৃণজলায়,কা তৃণস্যাস্তং গন্ধাইন্তমাক্রমমা ক্রম্যাত্বানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্বেদং শরীরং নিহত্যাহবিদ্যাং 
গময়িত্বাইশ্যমাক্রমমান্রম্যাত্বানমুপসংহরতি ॥বৃহদারণ্যক ॥8181৩।% 

কিন্তু যেই দেহটা গ্রহণ করিয়! জীব পূর্ব দেহটা ত্যাগ করে, তাহা কিব! কিরূপ ? 

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন--ইহা হইতেছে পূর্ব্বকর্্-সংস্কারজাত একটা ভাবনাময় দেহ, ইহ! 
বাস্তব দেহ নহে। 

তাৎপর্য এই । প্রারন্ধ কর্মের অবসানের পরে যে কণ্মম ফলোস্ুধ হয়সেই কম্মফল-ভোগের 
উপযোগী একটা দেহের আভাস মুমুর্ুব্যক্তির চিন্তে উত্ভাসিত হয়। তিনি তখন তাহার বিষয়ে চিন্তা 
করিতে খাকেন। ইহাই ভাবনাময় দেহ। এই দেহে মনঃসংযোগই হইতেছে--এই দেহের গ্রহণ । 
এই ভাবনাময় দেহে মনঃসংষোগ করিয়াই জীব তাহার পূর্র্ব-ভোগায়তন দেহ ত্যাগ করে। 


[ ১২৭৪ ] 


জীবের অবন্থা ] ্রন্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে জীবাতত্ব [ ২৩৩-আন্ 


পরের অবন্ছ! 
কন্মমার্গপরায়ণ লোক দেহত্যাগের পরে যে ভাবে ফেস্থানে গমন করেন, শ্রুতি-স্মৃতিতে তাহর 
যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, এ-স্থুলে সংক্ষেপে তাহা কথিত হইতেছে। 
পূর্ধ্বেই বল! হইয়াছে, মৃত্যুসময়ে জীব ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত এবং সুক্ষ ভূতপঞ্চকের সহিত 
হুক্দেছকে আশ্রয় করিয়া! পূর্ধবস্থুলদেহকে ত্যাগ করিয়া যায়। স্মত্রকার ব্যাসদেবও তাহাই 
বলিয়াছেন । 
সৃক্ষমং প্রীদাগঙন্চ ভখোপলবেঃ ॥81২1৯। 
এই স্থৃত্রে বলা! হঈল-_জীব যখন স্থুল দেহ ত্যাগ কবিয়া যায়, তখন শ্থৃক্ম শরীর লইয়াই গমন 
করে। শ্রুতিপ্রমাণ হইতে এবং যুক্তি হইতেও তাহ জান! যায়। (১) 
শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন__এন্ট সুক্মাদেহ স্ববূপেও সুক্ম এবং পবিমাণেও সুক্ষ । পরিমাণে লৃক্ 
বলিয়! অপ্রতিহত ও অদৃশ্য । 
সুঙ্ষুদেহটী স্ুলদেহ হঈটতে জীবকে বঙ্ছন করিয়া! লইয়া যায় বল্িয়] স্থুলদেহ ত্যাগের 
পরক্ষণেই ইহার নাম হয় আতিবাছিক দেছ। কেবল মনুষ্যদিগেরই এইরূপ আতিবাহিক দেহ হয়, 
অন্ত/কোনও প্রাণীর মৃত্যুর পরে কখনও আতিবাহিক দেহ হয় না। প্রেতপিণ্ দানের ফলে এই 
আতিবাহিক দেহ প্রেতদেহে পরিণত হইয়া থাকে এবং তাহাও আবার যথাসময়ে ভোগদেহে 
পরিণত হয়। 
মরণ হইতে সপিশ্তীকরণ পর্যাপ্ত প্রেতকে (মৃতব্যক্তিকে ) উদ্দেশ্য কবিয়া যে পিগাকার অন্ন 
দেওয়া হয়, তাহাকে বলে প্রেতপিগু । মরণদিন হইতে আরস্ত কবিয়। প্রথম দশ দিন যে দশটী পিগু দান 
করা হয়, তাহাদের দ্বার! প্রেতাঙ্গ গঠিত হয়। প্রথম পিশুদ্বার] প্রেতদেহের মস্তক প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয় 
পিগ্ডের দ্বার। চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাঁসিক।; তৃতীয় পিও বারা গলদেশ, স্বন্ধাদেশ, বাহু ও বক্ষ: চতুর্থ পিগ দ্বারা 
নাভি, লিঙ্গ ও গুহ্যদ্ধার ; পঞ্চম পিও দ্বার জানু, জঙ্ঘা। এবং পদদয়; হষ্ঠ পি দ্বার] স্মস্ত মর্দস্থল; 
সপ্তম পিশু দ্বারা নাড়ীসমূহ, অষ্টম পিগুদ্বার! দস্ত-লোমাদি, নবম পিগুদ্ধারা বীর্য এবং দশম পিশু দ্বার! 
পূর্ণ, তৃপ্ততা এবং ক্ষুদ্বিপর্যয় সংঘঠিত হয়। প্রেতপিগ্ড না দেওয়া হইলে শ্মশানদেবতাদের হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাওয়! যায় না, প্রেতাআ্মাকে শ্মশানে কর্পকাল পর্যণস্ত শীত, বাত এবং রৌদ্র হইতে উদ্ভৃত 
অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। সম্বৎসর পূর্ণ হইলে সপিস্তীকরণ হুইয়! গেলে অন্ত একটা দেহ__ 
(১) জীবের শরীর সাধারণত: ছুই রকম- স্থুল ও হুল্্। ন্ূল শরীর হইতেছে স্থুল পঞ্তৃতের দ্বারা গঠিত । 
গ্রারফকণ্থের ফলভোগ শেষ হইয়। গেলে জীব ইহা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্ত হুস্ম শরীর হইতেছে লুক্ছ 
সপ্তদশ অবয়বের হার! গঠিত , ক্র প্রথম হইতে মুক্তি না হওয়া পর্ধা্ত ইহার স্থায়িত্ব। এই সপ্তদশ অবয়ব এই-- 
প্চপ্রাগ, পঞ্চ জ্ঞানেলিদ,পঞ্চ কর্ধেজিয়,মন ও বুদ্ধি। নুল শরীরের সভায় সুক্ষ শরীরও গ্রারত,জড়। স্থুল শরীর দৃশ্যঘান ; 
কিন্তু লুকে শরীর লক বলিয়! দৃশ্যমান লহে। এই সুন্দরীর অবলম্বন করিয়াই স্বৃত্যুকালে জীব স্কুল দেহ ত্যাগ করিয়া 
ছা? খাবার প্রাক্তন কর্দাছনারে নূতন ভোগোগপযোগী স্থুলদেছে প্রবেশ করে ) এই প্রবেশকেই নৃতন জয় বলা হয়। 
/ঃ [ ১২৭ 4 না 
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ভোগদেহ বা কর্মীফল-ভোগের উপযোগী দেহ-_লাভ করিয়! জীব স্বীয় কম্মফল অনুসারে ন্বর্গে বা 
নরকে গমন করিয়! থাকে । (২) 

এইরূপে দেখা গেল, মরণের প্রথম দশ দিনে যে দশটী পিগু দেওয়া হয়, সেগুলি হইতেছে 
প্রেতদেহ-পুরক। অশোঁচাস্ত দিনে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে বলে আদাশ্রা্ধ এবং তাহার পরে 
সপিপ্তীকরণ পর্ান্ত দ্বাদশ মাসের প্রতিমাসে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে বলে একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ । 
এক বৎসর পধ্যন্ত প্রতি মাসে একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ করার পরে বৎসরাস্তে সপিন্ডীকরণ করিতে হয় (৩)। 
সপিস্ীকরণ পধ্যন্ত মৃত জীব প্রেতদেহেই অবস্থান করেন। সপিশ্তীকরণের পবে জীব কন্মকলভোগের 
উপযোগী ভে।গদেহ লাভ করেন। 

গৃর্ধে যে ভাবনাময় দেহের কথা বল! হইয়াছে, তাহার বাস্তবরূপ হইতেছে ভোগদেহ। 
পৃর্ধেব বলা হইয়াছে, জীব দেহত্যাগের সময়ে সুক্ষ ভূতপঞ্চক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যায় (৩1১1১।- 
্রক্ষনুত্র)। এই ভূতপঞ্চকই হইতেছে ভোগদেহের উপাদান । 

৩১/আ“ব্রন্গস্ুত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_ 

“তেষাঞ্চাগ্রিহো ত্র-দর্শপূর্ণমাসাদিকন্মসাধনভূতা| * ** 'শ্রদ্ধাং জুহোতি' ইতি ॥__অগ্নিহোত্র, 
দর্শ ও পৌণমাস প্রভৃতি য্ঞকর্দ্বের সাধন (উপকরণ) দধি, ছুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি--সমক্তই দ্রব্যবুল ; 
সুতরাংসে সকল অপ. বলিয়। গণ্য । হোমকন্মের দ্বার! সে সকল শ্ুক্মুতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাব 
প্রাপ্ত হয়, হইয়া অপুর্ব বা অনৃষ্টরূপে পরিণভ হয়। অবশেষে তাহা যজ্জকারীকে আশ্রয় করে। 
পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণ-নিমিত্তক আন্তোষ্টিবিধানে অস্থ্য অগ্নিতে (শ্মশানাগ্িতে) হোম 


(২) শবকল্পক্রম অভিধান হইতে এস্থলে প্রমাণ উদ্ধ ত করা হইতেছে। 

“মন্রষ্যাণামাতিবাহিক-দেহানন্তরং প্রতদেহো ভবতি। যথা বিষুল্পন্মোত্তরে। ততৎ্ক্ষণাদেব গৃহ্াতি 
শরীরমাতিবাহিকম্‌। আঁতিবাভিকসংজ্রোহসৌ দেহে! ভবতি ভার্গব ॥ কেবলং তন্মন্থষ্যাণাং নান্যেধাং প্রাণিনাং কচিৎ। 
প্রেতপিটৈস্ততো দত্ৈদে হমাপ্োতি ভার্গব ॥ ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদের ন সংশয়ঃ। গ্রেতপিগ্তা নদীয়্তে 
যসা তসা বিমোক্ষণমূ। শ্লাশানিকেভো। দেবেভ্যো। আকল্পং নৈব বিদ্যতে | তত্রান্ত যাতনা ঘোরাঃ শীতবাতাতপোস্তবাঃ ॥ 
ততঃ সপিশ্তীকরণে বা্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ | পুর্ণে সবৎ্সরে দেহমতোহিন্যং প্রতিপদ্যতে 1 ততঃ সনরকে যাতি হুর্গে 
বা স্থেন কন্মণ] ॥। ইতি শুদ্ধিতত্ম্‌ || 

প্রেতপিত্তঃ। মরণাব্ধিসপিস্তীকরণপর্যান্ত, প্রেতসম্প্রদানকপিপ্ডাকারমন্ম। যথা। ন স্বধাঞ্চ প্রধুঞ্জীত 
প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে । ভাযেতৈতচ্চ বৈ পিস্ুং যজ্ঞদতন্ত পুরকম। ততৎপিগুস্য প্রেতার্গকরণত্বং ঘথ1। ব্রহ্ষপুরাগে। 
শিরন্বাছেন পিণ্ডেন প্রেতন্ত ক্রিয়তে সদা। দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাত্ত সমাসতঃ।। গলাংসভুজবক্ষাংসি 
তৃতীয়েন তথা ক্রমাৎ। চতুর্থেন তু পিশেন নাভিলিঙ্গপ্রানি চ।। জানুজত্যে তথা পাদ পঞ্চমেন ত 
সর্বদা । সর্বমণ্থাণি বষ্টেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ ॥ দন্তলোমাদ্য্টমেন বীধ্যঞ্চ নবমেন তু। দশমেন তু পুরণনথং তৃপ্ততা 
কুহ্ছিপর্যয়: 11 

(৩) বিষুপুরাণ ॥ ৩/১৩-অধ্যায়। 
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করে- মন্ত্রপাঠপূর্ববক নিক্ষেপ করে। মন্ত্রের অর্থ এই “এই যজমান স্বর্গ উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন ।, 
অনস্তর সেই শ্রন্ধাপূর্ধ্বক পূর্ধবদেহানুষ্ঠিত কর্ণাসম্পর্কযুক্ত। আহুতিময়ী সুক্ষ অপ. অপূর্ব, অৃষ্ট বা পুণ্য- 
ন্ূপে (ভেবিষ্যদ্দেহের বীজ ব1 ভবিষ্যৎ পবিণামের শক্তিবিশেষরূপে) পরিণত হইয়া তাহাকে বেন 
করতঃ অনুরূপ ফলদানার্থ (পুনর্ভোগ প্রদানার্থ) সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই 
শক্তিতে জীব পুনরায় ভোগায়তন (দেহ) লাভ করে। এই তত্বটী 'শ্রদ্ধয়া জুহোতিদএভদ্বাক্যে জুহোতি- 
শব্দে অভিহিত হইয়াছে ।-_পগ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদা স্তবাগীশকৃত অনুবাদ ।” 


ইহ! হইতে বুঝা যাইতেছে-_-জীবের পূর্বদেহকৃত কন্মাদি হঈতে যে শক্তি জন্মে এবং শ্রান্ধাদি 
অস্ত্োষ্টিক্রিয়। হইতেও যে শক্তি জন্মে সেই শক্তির প্রভাবেই সুক্ষভূতপঞ্চক ভোগদেহরূপে পরিণতি 
লাভ করে। 


ধাহার! পূর্বদেহে বেদবিহিত শুভকণ্মাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এই ভোগদেহে তাহারা 
স্ব্স্খ-ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করেন। কিরূপে তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন, তাহ! 
ব্ল। হইতেছে। 

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন_-“অথ য ইমে গ্রাম ইট্টাপূর্তে দত্তমিত্যপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবস্তি 
ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্‌ যান্‌ ষড়দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্‌ নৈতে সংবংমরমভিপ্রাপ্র,বস্তি ॥ 
৫1১৭।৩। মাস্ভ্যঃ পিত়লোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচচন্দ্রমসমেষ সোমে। রাজা তদ্দেবানামন্নং তং 
দেব। ভক্ষয়স্তি 1৫1১০1৪॥ 

_যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে বাস করিয়। ইষ্ট (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত কর্ম) পূর্ত (কৃপ- 
তড়াগাদির উৎসর্গকূপ কণ্) এবং দত্ব (সংপাত্রে যথাসাধ্য দানাদিরূপ কর্্)-এই সমস্তের উপাসনা 
করেন, অর্থাৎ এই সমস্ত কণ্ম সম্পাদনে তৎপর থাকেন, তাহার! (মৃহ্যর পরে প্রথমে) ধূমাভিমানিনী 
দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, তাহার পরে রাত্রির অভিমানিনী দেবতাকে, তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের অভি- 
মানিনী দেবতাকে, তাহার পরে- স্্যদেব যেই ছয় মাস বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে থাকেন, সেই-- ছয় 
মাসের অভিমানিনী দেবতাঁদিগকে প্রাপ্ত হয়েন : কিন্ত ইহার! সংবংসরকে (সংবংমরের জভিমানিনী 
দেবতাকে) প্রাপ্ত হয়েন না ৫1১০৩॥ দক্ষিণায়ন ছয় মাসের পরে তাহারা পিতৃলোকে, পিভৃলোক 
হইতে আকাশে এবং আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করেন। এই চন্দ্রলেকই দীপ্তিমান সোম; 
তাহাই দেবগণের অন্ধন্বরূপ (উপভোগা), দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন, (অর্থাৎ উপভোগ করেন)।” 

শ্্রীমদ্ভগবদ্গীতাও উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়াছেন। 

“ধূমো রাতিস্তথা ক; যণ্মাস। দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে 1৮২৫ ॥ 


যে সকল কর্্মযোগী মরণাস্তে ধূম, রাজি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, যগ্মাদ-এই নকলের অধিষ্ঠাত্রী 
[ ১২৭৭ ] 
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দেবতার অনুবর্তনক্রমে চন্্রলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাহারা (কর্দফল-ভোগাস্তে পুনরায় সংসারে) প্রত্যাবর্তন 
করেন।” 

কর্ম্াদিগের এই গতিকে ধৃমযান-পশ্থা বা পিতৃষাম-পন্থা বল! হয়। 

যাহা হউক, যে পুণ্যকর্টের ফলে লোক চক্দ্রলোকে (বা স্বর্গে) গমন করেন, সেই পুণ্যকর্মের 
ফল, ভোগের ছারা, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, শেষকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাঞ্ত হয়। যতদিন পর্্্ত 
সেই পুণ্যকম্মের ফল বর্তমান থাকে, ততদিন পর্যন্ত চন্দ্রলোকবাসী সেট লোক ব্ব্গস্থিত নানাবিধ নখ, 
তাহার পুণ্যকন্মের স্বরূপ অনুসারে, ভোগ করিতে থাকেন। পুণ্যকম্মের অবসানে তাহাকে আবার 
এই মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি ॥ গীতা ॥” ছান্দোগ্য 
শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। “তন্মিন যাবৎ সম্পাতমুধিত্বাথেতমধ্বানং পুনলিবর্তত্তে ॥ ছান্বোগ্য॥ 
৫১০1৫ ॥-_কন্মিপুরুষগণ স্বরৃতকন্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত সেই চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া পরে গমন- 
ক্রমানুসারে এইরূপ পথকে লক্ষ্য করিয়! পুনর্র্ধার প্রতিনিবৃত্ত হয়।” 

তাহাদের পুনরাবর্তনের পথ কি. তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। 

“যথেতমাকাঁশমাকাশাদ্‌ বায়ুং বাযুভূত্থা ধূমে৷ ভবতি ধুমে! তৃত্বাত্রং ভবতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ 
১০৫1৫ ॥ অভ্রং ভূত্ব। মেঘো ভবতি, মেঘো তত্ব প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিষবা ওষধিবনস্পতযুস্তিলমাষা 
ইতি জায়স্তে, অতো বৈ খলু ছুনিপ্রপতরম্ঠ যো যো হা্সমন্তি যো! রেতঃ সিঞ্চতি তত্তুয় এব তবতি ॥ 
ছান্োগ্য ১০1৫৬ | 

_ চন্দ্রলৌক হইতে প্রথমে তাহারা আকাশকে প্রাপ্ত হয়ন, আকাশ হইতে বাহুকে প্রাপ্ত 
হয়েন, বাঁযুমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া ধূমাকার প্রাপ্ত হয়েন, ধূমাকার হইয়া অভ্র সেজল মেঘাকার) হয়েন ॥ 
১৯৫৫ ॥ অভ্র হইয়া মেঘ হয়েন, মেঘ হইয়া বর্ণ করেন, অর্থাৎ জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়েন। 
শেষে তাহারা পৃথিবীতে ধান্য, যব, তৃণ, লতা, তিল, কিন্বা মাষকলাই ইত্যাদিরপে জন্ম গ্রহণ করেন। 
এই ত্রীহিযবাদি হইতে নির্গমনই অতিশয় ক্লেশকর। যে যে প্রাণী অন্ন(ত্রীহিযবাদি) ভক্ষণ 
করে এবং রেতঃসেক (ক্ত্রীনংসর্গ ) করে, তাহা'দিগবর্তৃক ভক্ষিত হইয়! প্রায় তাহাদেরই অনুরূপ 
হইয়। থাকে |” 

চক্্রলোকে আরোহণের ক্রম এবং চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণের ক্রম ঠিক এক রকম নহে । 
আরোহণের ক্রম হইতেছে__ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের ছয় মাস, পিতৃলোক ও চন্্রলৌক । আর, 
অররোহণের ক্রম_চন্দ্রমগ্ুল হইতে যথাক্রমে আকাশ, বাধু! ধুম, অভ্র ও মেঘ। অবরোহণের সময় 
পিতৃলোকে যাওয়া হয় না। 

বাহ। হউক, অবরোহণের ক্রম হইতে বুঝ গেল -চজ্জলোক হইতে পতিত হইয়া জীব যথা- 
ক্রমে আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘের সহিত মিলিত হয়। মেঘ হইতে যে বারি বন্ধিত হয়, সেই 
বারির সহিত মিশ্রিত হইয়। পৃথিবীতে পতিত হয় এবং ধান্তযবাদির সহিত মিলিত হইয়া থাকে। সেই, 


[ ১২৭৮ ] 
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ধাস্ত-যবাদি অন্নরূপে যে সকল প্রাণী আহার করে, আল্নের সঙ্গে জীবও সেই সকল প্রাণীর দেহে প্রবেশ 
করিয়া পুরুষের রেতের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকে এবং পুরুষের রেতের সহিত স্ত্রীযোনিতে প্রবেশ 
করে। এই স্ত্রী এবং পুরুষই হয় জীবের মাতা এবং পিতা । 

চন্্রলৌকে অবস্থানকালে কণ্মা জীবের সমস্ত কর্ধ কষয়প্রাপ্ত হয় না। সে-স্থানে- যে পুণ্যকর্খ 
প্রারন্ধ হইয়াছে, তাহারই ক্ষয় হয়? অন্য কর্ম থাকিয়া যায়। কিন্তু জীবের মাতৃগর্ভে প্রবেশের পূর্ব 
পর্য্যন্ত কোনও কর্ম ই ফলপগ্রনু হয়না । এজন্য চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণের পথে বিভিন্ন স্থানে 
অবস্থানকালে জীবকে সুখ-ছুখ কিছুই অনুভব করিতে হয় না। তাহার জ্ঞান তখন মুচ্ছিত লোকের 
ভ্তানের হ্যায় স্তব্ধ হইয়। থাকে । 

অবরোহণ-সময়ে যে কর্ম ফলোন্দুখ হয়, সেই কর্মের ফলভোগের উপযোগী পরিবেশের 
মধ্যেই বৃষ্টিজলের সঙ্গে জীব পৃথিবীতে আপিয়! উপস্থিত হয় এবং অশ্তরূপ পিতার ভক্ষণষোগ্য 
ধাম্থাযবাদির সহিতই তাহার মিশ্রণ হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে প্রবেশের পরে তাহার ভোগায়তন 
দেহ গঠিত হইতে থাকে এবং সেই দেহেই যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ ইয়। ইহাই তাহার পুনর্জন্ম । 

চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যগত জীবগণ দ্বব্থ-পূর্বকর্্ম অনুসারে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকে । উৎকৃষ্টকন্মের ফলে ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয় বা! বৈশ্য হইয়াও জন্মিতে পারে; মাবার অপকষ্ট 
কন্মের ফলে কুকুর-যোনি, বা শৃকর-যৌনি, অথবা চণ্ডাল-যোনিতেও জন্ম লাভ করিতে পারে। 
“তদ্‌ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্বে রমশীয়াং যোনিমাপন্ঠেরন্‌ ব্রাহ্মণযোনিং ব! ক্ষত্রিয়যোনিং 
বা বৈশ্যযোনিং বাইথ য ইহ কপুয়চরণা অভ্যাশো হযন্তে কপুয়াং যোনিমাপদ্ভেরন্‌ শ্বযোনিং 
বা শৃকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥ ছান্বোগ্য ॥ ৫1১০1৭॥৮ 

এই গেল কন্মীদিগের স্বর্গ প্রাপ্তি এবং পুনর্জম্মের কথা । 


গ। পর্গান্রিলিত্যান্স উপাস্পক্ষদিগেলস গতি 
বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ৬২।৯-১৩-বাক্যে পঞ্চায়িবিদ্যর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । তাহার সার 
মন্ধ হইতেছে এইনপ £_- 
হালোকরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শ্রন্ধারপ আহুতি প্রদান করেন ; তাহ! হইতে সোমরাজ 
উদ্ধৃত হয়েন। পজ্জন্যবূপ অগ্নিতে দেধগণ সেই সোমরাজকে আহুতি দেন; তাহা হইতে বৃষ্টির 
উদ্ভব হয়। দৃশ্যমান লোকরূপ অগ্সিতে দেবতাগণ সেই বৃষ্টিকে আহুতিরূপে দান করেন; তাহা 
হইতে অল্নের উৎপত্তি হয়। হল্মস্তকাদি বিশিষ্ট পুরুষরূপ অগ্মিতে দেবভাগণ অন্নরূপ আহুতি প্রদান 
করেন। তাহ হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীূপ পঞ্চতম অগ্নিতে দেবগণ রেতোরূপ আছতি 
প্রদান করেন; সেই আছতি হইতে হস্তপদাদিবিশিষ্ট পুরুষের উৎপত্তি হয়। যতদিন পর্য্যস্ত দেহে 
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অবস্থানযোগ্য কর্ম বিদ্যমান থাকে, ততর্দিন পর্য্স্ত সেই পুরুষ জীবিত থাকে ; তাহার পরে ভাহার 
মৃত্যু হয়। 

এইরূপে দেখাগেল-হ্যলোক, পর্জন্য, দৃশ্যমান লোক, পুরুষ ও যোধিং-এই পাঁচটা হইল 
অগ্নি । আর. যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোমরাজ, বৃষ্টি, অয়, ও রেতঃ হইল সেই সকল অগ্নিতে অগিত আুতি। 

যাহা হউক, যাহার এই পঞ্চাগ্সিবিষ্ভার উপাসক, মৃত্যুর পরে তাহারা ব্রহ্মলোক পধাস্ত 
যাইতে পারেন । যে প্রণালীতে ভাহার! ব্রক্মলোকে গমন করেন, এ-স্থলে তাহা সংক্ষেপে কথিত 
হইতেছে। 

ভোগদেহ লাভ করার পরে পঞ্চাগ্নবিষ্ক'র উপীসক প্রথমে আগ্নিকে অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন; সেই দেবতা তাহাকে জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে লইয়। যায়েন। 
জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবার মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাব নিকটে, মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
শুরুপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা উত্তরায়ণের ষণ্মাসাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, 
তাহারা আবার তাহাকে সংবসরধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
নিকটে, সেই দেবতা আদিত্যাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা আব।র চক্দ্রমস-অভিমানিনী 
দেবতার নিকটে, সেই দেবতা বৈহ্যতাভিমাঁনিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা বরুণা ভিমানিনী দেবতার 
নিকটে, সেই দেবতা। ইন্দ্রাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা প্রজাপত্যাভিমানিনী দেবতার 
নিকটে, লইয়া যাঁয়েন। পরে ব্রক্মালোক হইতে এক অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রন্মলোকে লইয়া যায়েন। 

এ-স্থলে ষে সকল দেবতার কথ! বল! হইল, তাহাদিগকে আতিবাছিক দেবতা বলা হয়। 

পঞ্চাগ্রিবিদ্ভার উপাসক ব্র্দলোক প্রাপ্ড হইয়া তাহার পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করেন ; ফল- 
ভোগ শেষ হইয়া গেলে তাহাকে আবার সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয়। “আব্রহ্মভুবনল্লো কা: 
পুনরাবন্তিনে হর্জ,ন ॥ গীতা 0৮১৬।” - শ্লোকের টীকায় শ্ীপাদ বলদেববিগ্াভূষণ লিখিয়াছেন _ 
“পর্গগ্সিবিদ্যয়। মহাহবমরণাদিন। যে ক্রপ্ধলোকং গতাস্তেষং ভোগাস্তে পাত: স্তাৎ॥” আ্রীপাদ মধুসৃদন 
সরস্বতীও লিখিয়াছেন -“যে তু পঞ্চাপ্নিবিদ্যা্দিতিরততক্রতবোহপি তত্র গতাস্তোমবশ্ঠংভাবি পুনর্জন্ম ।” 
স্তাহাদের পুনর্জন্ম অবশ্থস্তাবী। তাহাদের ব্রহ্ষজ্ঞানের অভাবই হইতেছে পুনজ্মের হেতু। 

পঞ্চাগ্রির উপাসনার সঙ্গে যাহারা হিরণ্যগভের উপাপন] করেন, কাহারাও ব্র্লোক প্রাপ্ত 
হয়েন এবং ব্রহ্মলোকে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিয়া ম্হাগুলয়ে ব্রহ্মার সহিত তাহার। মোক্ষলাভ করেন; 
তাহাদের আর পুনরাবন্তন হয় ন]। 

ব্রদ্মলোকে গমনের পথকে দেবযাঁন-পম্থা। বা অচ্চিরাদি পন্থাও বলা হয়। 


ছা। ্রেদাজাল্পন্দিহীম্ন পাগলী লোন্কদেন্ল অঅল্রচ্ছ! 
ধাহার। বেদবিহিত কোনও বর্মই করেন না, কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তর সংগ্রহেই যাহারা 


[ ১২৮৭ ] 
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যড়পর, এবং তজ্জন্ নানাবিধ পাপকার্যেও ধাহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয়, সপিপ্তীকরণের পরে ভোগ- 
দেহ লাভ করিয়া তাহারা নরকে গমন করেন এবং রৌরবাদি সপ্তবিধ নরকের যন্ত্রণ! ভোগ করেন 
(৩/১/১২-১৫ ব্রন্মস্থত্র)। তাহাদের কখনও চন্দ্রলোকে গমন হয় না । নরকে ছুঃখজনক কশ্মের ফল- 
ভোগ শেষ হইয়া) গেলে তাহাদিগকে আবার সংসারে পুনজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। 

বেদাচারহীন পাপীদিগের পিতৃযান-পথে, ব! দেবযান-পথে গমন হয় না। তাহার ভিন্ন একটা 
পথে গমনাগমন করেন। নরক হইতে ফিরিয়া আলিয়। তাহার] কীট, পতঙ্গ এবং মশক-ডাশ__ 
স্বেদজ, ক্লেদজ, উদ্ভিজ্জাদিরূপে জঙ্মু গ্রহণ করেন। অবশ্য নানাযোনি ভ্রমণ করিয়। অবশেষে ভাহার! 
মনুষ্য্যানিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সাধন-ভজনের সুযোগ লাভ করিতে পারেন। 

তত্বচ্ঞান লাভ ন হওয়! পর্যাস্ত কাহারও জন্ম-মৃত্যুর অবসান হয় না। কনম্মিগণ, বা পঞ্চাগ্রি- 
বিদ্যার উপাপকগণও তত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা কবেন না বলিয়া স্বর্গ বা ব্রহ্ছলোক লাভ করিয়াও 
পুনরাবন্তিত হইয়া থাকেন। যাহারা তবজ্ঞান লাভ করেন, দেহভঙ্গের পরে তাহারা অভীষ্ট মোক্ষ 
লাভ করেন, তাঁহাদের আর পুনরাবর্তন হয় না। 


৬ । শ্রুমলিনগুন-শীত্ি ও পুললজ্র 

কেহ হয়তো বলিতে পারেন ক্রম্বিবর্তনের নীতি অনুসারে জীব ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই 
অগ্রসর হইয়া থাকে । চৌরাশী জক্ষযোনির মধ্যে মাত্র চারিলক্ষ হইতেছে মনুষ্যযোনি। বাকী আশী 
লক্ষই মন্ন্যেতর যোনি । শাস্ত্র বলেন__আশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণের পরে জীব মনুষ্যযোনিতে জন্ম 
গ্রহণ .করিয়া,.থাকে। ইহা ক্রমবিবর্তনের অনুকূজেই । কিন্তু যিনি স্বর্গে গমন করেন, বা ব্রহ্মলোকে 
গমন করেন, তাহার আবার একই মত্ত্যে পুনজন্য স্বীকার করিতে গেলে, কিন্ব। যে মানুষ নরকে গমন 
করেন, তাহার আবার কৃমি-কীটরূপে পুনজন্ম স্বীকার করিতে গেলে, ক্রমবিবর্তনের নীতি রক্ষিত 
হইতে পারে না। স্ৃতরাং একবার মান্থুষ হওয়ার পরে পুনরায় কৃমিকীটাদি হওয়া, কিনা ন্বর্গাদি- 
লোকে গমনের পরে আবার এই মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করা _কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? 

উত্তরে বক্তব্য এই । নিয়তর যোনিতে জন্ম গ্রহণ ক্রমবিবন্তন-নীতির বিরোধী নহে। সংস্কারের 
উন্নতিতেই জীবের উন্নতি। যিনি উন্নততর কার্ধ্য করেন, উন্নততর চিন্ত! ভাবনা করেন, তাহারই 
উন্নততর সংস্কার জাম্মতে পারে; অপরের পক্ষে তাহা অসস্ভব। মানুষ ব্যতীত অপর কোনও জীব 
অনুকূল বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে কোনও নৃতন কম্ম করিতে পারে না) সুতরাং কোনও নৃতন সংস্কারও তাহার 
জশ্মিতে পারে না। জীব মনুষ্যেতর যোনিসমূহে কেবল পূর্ববলঞ্চিত কর্মের ফলই ভোগ করিয়। থাকে, 
পরে মনুষ্যযোনিতে আলিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মনুষ্যযোনিতে জীবের নৃতন কর্ম করার অনুকূল বুদ্ধি- 
বৃত্তি-আদি থাকে । সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে মান্ুধ যদি উন্নততর সংস্কারজনক কাধ্যে নিয়োজিত করেন, তাহা 


[ ১২৮১ ] .. 
১৬১ 
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হইলে তাহার সংস্কারও হইবে উন্নততর, তাহার পরিণামও হইবে উন্নততর। নিয়তর সংস্কারজনক 
কার্য্যে নিয়োজিত করিলে তাহার সংস্কীরও হইবে নিম্তর | সাধারণতঃ লোক ভাল মন্দ মকল কাজই 
করিয়া থাকে; ম্থৃতরাং ভাল ও মন্দ উভয়বিধ সংস্কারই অজ্জরন করিয়া থাকে। মৃত্যুসময়ে যে সংস্কার 
ফলোমুখ হয়, তদমুরূপ গতিই তিনি লাভ করেন; মৃত্যুর পরে তিনি স্বর্গীদি লোকেও গমন করিতে 
পারেন। কিন্ত স্বর্গাদি লোকে উদ্ধ্ধ কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যদি নিয়তর সংস্কার উদ্দ্ধ হয়, তাহা 
হইলে তাহার নিয়তর জন্ম অযৌক্তিক হয় না। ইহা ক্রমবিবর্তনের বিরোধী নহে। 

সংস্কার উন্নততর হইলে গতিও হইবে উন্নততর ; ইহাই ক্রমবিবন্তনৈের নীতি। সংস্কার নিশ্নগ 
হইলেও গতি উর্ধদিকে হইবে ইহ! ক্রমবিবত্তনের নীতি নহে। স্বৃতরাং ম্ব্গাদি লোকে গমনের 
পরেও মত্তরটলোকে জন্ম গ্রহণ, কিন্বা পশুপক্ষিরূপে, বা কৃমি-কীটাদিরূপে জন্ম গ্রহণ ক্রমবিবর্তন নীতির 
বিরোধী নহে । যাহার! ব্রহ্ষজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করেন, তাহাদের সংস্কার ক্রমশঃ উন্নতির দিকে 
অগ্রমর হয়; ব্রহ্মচ্ছান লা'ভ হইলে তাহাদের সংস্কারও ব্রহ্গাব্ষয়ক সংস্কীরও- উন্নততম স্তরে উপনীত 
হয়। ভাহাঁদের আর নিষ্নগামী হইতে হয় না, তাহার উদ্ধেই গমন করেন। 

সংসার-বৈরাগ্য জন্মাইয়া ভগবদ্ভজনে উদ্মুখ করার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র মায়াবন্ধ জীবের সংসার- 
দগার শোচনীয়তার কথ ব্ণন করিয়াছেন। 


ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ঞবদর্শনে দ্বিতীয় পর্বেরধ প্রথমাংশ_ 
_জীবতন্বসন্ন্ধে প্রন্থানতরয়ের 
1 
গোঁড়ীয় বৈষ্ঞবাচা্')গণের অভিমত-- 
সমাপ্ত 


১২৮২ 


গোৌভীক্ ল্রঅওঅ-চর্শল 
ক্স পন্য 
জীবতক্ 
ছিহ্আী কহ সণ 


জবভত্ব ও জ্ন্জা জবাজ্াবখ গণ 


সুজ 


ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন | 
জীবের স্বরূপ ফেছে স্ফ্রুলিঙ্গের কণ ॥ 
জীবতত্্ শক্তি, কৃষ্ণতত্ব শক্তিমান্‌। 
গীতা-বিষু্পুরাণাদি ইতথে পরমাণ ॥ 
হেন জীবতত্্ লৈয়া লিখি পরতত্ব ॥ 
আচ্নল্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ব ॥ 
_ খ্্রী, চে, চ, ১।৭।১১১-১৩ 


মাজাফীশ মায়াবশ ঈর্খর-জীবে ভেদ । 
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥ 


শ্রীচৈ, চ, ২৬১৪৮ 


দ্বিতীয় পর্বঃ দ্বিতীল্প অৎস্প 


জীবতত্ব ও অন্য আচার্যযাগণ 
প্রথম অন্থ্যান্থ £ জীব তত্ব ও শ্রীপাদ ল্লামানুজাদি 


পূর্ববর্তী প্রথম অংশে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ-বলে প্রদগিত হইয়াছে_জীব স্বরূপতঃ চিদ্রুপ, 
নিতা, অজ, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনস্ত এবং পরক্রহ্ম ভগবানের অংশ। মুক্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব থাকে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবাঁচার্ধাপাদদিগেবও এইবপই সিদ্ধান্ত । 

এক্ষণে, জীবতত্ব-সন্বন্ধে অন্যান্থ প্রাচীন আচাধ্যপাদদের কি অভিমত, তাহাই বিবেচিত 
হউতেছে। 


৩৪। হজীন্রতত্জভ্ব লম্রন্হো ভীপাদ ল্লামানুজািল্ল লিদ্ধান্ত 

প্রাচীন আগাধ্যগণেব মধ্ো জীবতত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ বামান্জাচার্ধয, শ্রীপাদ মধ্বাচাধ্য, 
শ্রীপাদ নিশ্থার্কাচাধ্য এবং শ্রীপাদ বন্লুভাচাধ্যের সিদ্ধান্ত এ-স্থলে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইতেছে। 
তাহাদের সিদ্ধান্ত সাধাবণভাবে একরূপই ৷ 

শ্রীপাদ রামানুজের জিদ্ধান্ত 

প্রথম।ংশে জীববিষ্য়ক ব্রহ্মসূত্রগুলিপ্ আলোচনাষ শ্রীপাদ বামান্ুজেৰ ভায্যেব তাৎপর্যযও 
উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা হইতেই জান। যায়, তাহার মতেও জীবাত্মা হইতেছে স্ববপত: চিদ্বস্ত, 
অজ, নিত্য, পরিমাণে অণু, জ্বাতী, জ্ঞান-গুণ-বিশিষ্ট, কর্তা, সংখ্যায অনন্ত, পরব্রহ্ম ভগবানের অংশ 
এবং নিত্যদাস ; মুক্তাবস্থাতেও জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে। 

প্রীপা্ মধবাচার্য্যের সিদ্ধান্ত 

শ্রীপাদ ম্ধ্বাচার্য্যেব মতেও জীব চেতনন্ববপ, ব্রন্মা হইতে নিতাভিন্ন, সত্য, পবিমাণে অণু, 

খ্যায় অনন্ত এবং ভগবানেব নিত্য অনুচর । 

পাদ দিন্ধার্ক।ঢচাষ্যের সিদ্ধান্ত 

শ্রীপাদ নিশ্বাকাচাধ্যের মতেও জীব স্ববূপতঃ চেতন, জ্ঞানম্ববপ এবং জ্কাতা, জ্ঞান জীবের 
স্বপগত ধন্ম? জীব কর্তা, ভোক্তা, অজ, নিত্য, পরিমাণে অণুএবং সংখ্যায় অনস্ত। 

ভ্রীপাদ ব্মভাগর্ষের সিদ্ধান্ত 

স্রীপাদ বল্পভাচার্য্ের মতেও আব হইতেছে ব্রন্মের অংশ, ব্রন্দের চিদংশ, জাতা, কর্তা, 
পরিমাণে অণু. সংখ্যায় অনস্ত। 

এই আ'চাধ্য-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের সঙ্গে গৌডীয়-বৈষ্ণবাচার্ধাদের সিদ্ধান্তেব পার্থক্য বিশেষ 
কিছু নাই । কিন্তু ভরীপাদ শঙ্করাচার্ষ্যের এবং শ্রীপাদ ভাক্করাচার্য্যেব সিদ্ধান্ত সম্যক্প্রকারে মন্থরূপ। 
এক্ষণে তাহাদের সিদ্ধান্ত আলোচিত হইতেছে। 


১২৮৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
জীব্তত্ব ও ভ্রীপাদ শঙ্কর 
৩৫। জীবতভ্-সম্মহ্দে শ্রীপাদ শক্ষন্রের সিন্ধান্ত 


স্রীপাদ শঙ্করাচার্ধ্য জীবের পৃথক্‌ তত্ব স্বীকার করেন না । তিনি বলেন--যাহ। সংসারে জীব 
নামে পরিচিত, তাহ। স্বরূপতঃ ব্রন্মাই । নির্ব্বিশেষ ব্রন্ধই মায়ার অবিগ্ভার উপাধিযুক্ত হইয়। জীবরূপে 
প্রতিভাত হয়েন, উপাধি তিরোহিত হইলে জীব ব্রন্মাই হইয়া যাঁয়। তত্বের বিচারে জীব ও ব্রহ্ধ 
সর্বতোভাবে অভিন্ন। সুতরাং জীব অণু নহে, স্বূপতঃ বিভূ। 

“তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্বাপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২৩।২৯।৮"এই ব্রন্মস্থত্রের ভাষ্যে তিনি তাহার 
অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ত্রন্মন্ুত্রের ততকৃত-ভাষ্যের আলোচন। 
করা হইতেছে। 


৩৬। জুীন্ববিঅস্মক্ত ভ্রন্গসূত্র ও শ্রীপাদ শপক্ষল্রেন্প ভাম্য 

প্রথমাংশের ২১৮-অনুচ্ছেদে জীব-বিষয়ক কয়েকটা ব্রন্নূত্র আলোচিত হইয়াছে। 
জীবের অথুত্ব-প্রতিপাদক চৌদাটা ত্রক্গস্ত্রের মধ্যে “উৎক্রাস্তিগত্যাগতীনাম্‌ 1২1৩1১৯। হইতে আরস্ত 
করিয়। “পৃথক্‌ উপদেশাং ।২/৩।২৮৮ পধ্যস্ত দশটা স্মৃত্রের ভাষো শ্রীপাদ শঙ্করও জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক 
অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী ২৩।২৯ ॥-ত্রন্মস্ত্রের ভাষো তিনি অগ্থরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্ুত্রের ভাষ্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা আলোচিত হইতেছে । 
সুত্রটী হইতেছে এইঃ_ 

তদ্গুণসরিদ্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্জব 1২।৩।২৯। 

ভ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মন্ধ 

পূর্ববর্তী ২।১৮-ট-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিষ্যাডৃষণের ভাষ্যের 
আন্গত্যে এই স্ৃত্রটীর তাংপর্ধ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীপাদ রামান্ুজের মতে এই স্থঞ্জটী জীবাতআার 
পরিমাণ-বিষয়ক নয়। শ্রীপাদ বলদেবের গোবিন্দভাষ্েও এই স্ৃত্রটী জীব-পরিমাণ-বিষয়ক বলিয়। 
উল্লিখিত হয় নাই। 

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য দেখিলে মনে হয়, পূর্বন্থত্রের সহিত এই স্ত্রীর সম্বন্ধ--এই 
ভাবে। পূর্ববস্থত্রে বল হইয়াছে, জীবাত্মা ও তাহার গুণ জ্ঞান-_ছুই পৃথক্‌ বস্তু। এই স্থৃত্রে বলা 
হইল-_তাহার! পৃথক্‌ হইলেও স্থলবিশেষে জীবকেও জ্ঞান বা বিজ্ঞানশষে অভিহিত করা হয়_-জীবের 


১২৮৬ 


জীবতত্ব ও শ্রীপাদ শঙ্কর ] জীবতত্ব ও অন্য আচার্যগণ | [ ২৩৬-অম্থু 


শ্রোষ্ঠগুণ জ্ঞীন বপিয়! এবং গুণী ও গুণের অভেদ মনন করিয়া এইরূপ করা হয়। শ্রীপাদ্ রামাঁমুজ 
বলেন -_“তদ্গুণসারত্বাং”-_-এ-স্থলে “তদ্‌*শব্দের অর্থ জীব। তাহার গুণের সার হইতেছে-_জ্ঞান। 
এই জ্ঞান জীবের গুণসার বা শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া (জীব ও তাহার গণ পৃথক হইজেও )_*তৃগ--কিস্ত 
“তদ্ব্যপদেশ£”--জীবকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান শব্দেও অভিহিত করা হয়। যেমন, «বিজ্ঞান ( অর্থাৎ 
জীব ) যচ্ করে ।” অন্ধকুল উদাহরণও আছে। "প্রাচ্ছবং_ প্রাচ্ছের ( পরমাগ্রার ) শ্যায়।” পর- 
মাত্বার শ্রেষ্ঠঞণ হইতেছে-_আনন্দ ; তাই যেমন পবমাত্মাকে সময় সময় আনন্দ বলা হয় (আনন্দো 
ব্রহ্ধ ইতি ব্যজ্বানাৎ॥ তৈত্তিরীয় শ্রুতি 1৩'৬। ), তদ্রেপ জ্ঞান জীবাত্মার শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া জীবাকআাকেও 
স্থলবিশেষে জ্ঞান ব! বিজ্ঞান বলা হয়! ইহাই উক্তশ্াত্রের রামানুজ-ভাষ্যের তাৎপর্য্য | 


শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাবের আলোচনা 
কিন্ত এই সুত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন পূর্বোল্লিখিত স্ুত্রসমূহে জীবাত্মার অণুন্ব- 


জ্ঞ/পনার্থ যাহা বল! হইয়াছে, তাহা হইতেছে পূর্ব্পক্ষের উত্তি'! বস্তুতঃ আত্মা অণু নহে, বিভু। 
“তু শব; পক্ষং ব্যবস্তয়তি। নৈতদস্তাথুবাত্মেতি, উৎপত্বাশ্রবণাৎ ৮ 


স্। প্রীলাদ স্পক্ষল্তেন্স মুক্তি আআলোচন্না 
শ্রীপাদ শঙ্কর ভাহার ভাষ্যেব প্রথমাংশে কতকগুলি যুক্তির অবতারণ করিয়া দেখাইতে 


চাহিয়াছেন যে, জীবাত্মার অণুত্ব যুক্তিসিদ্ধ নহে । এ-স্থলে তাহার যুক্তিষ্থলির উল্লেখপূর্বক আলোচনা 
কর। হইতেছে। তাহার যুক্তিগুলি এই £_- 

(১) «“নৈতদস্তাণুরাত্মেতি, উৎপত্্যশ্রবণাৎ। উৎপত্তির কথা শুন! যায় না বলিয়া আত্মা 
( জীবাত্মা ) অণু হইতে পারে না।” 

অভ্তব্য। জীবাত্বা অনাদি, নিতা, অজ ; সুতরাং তাঁহার উৎপত্তি ব! জন্ম থাকিতে পারে না। 
আপাদ শঙ্কর বোধহয় মনে করিতেছেন --উৎপত্বিষঈট অণুত্ের একটী বিশেষ প্রমাণ; কিন্তু ইহা সঙ্গত 
নয়। অনস্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আছে ; তাহারা কিন্তু অণুপরিমিত নহে। মায়াবদ্ধ জীবের 
দেহেরও উৎপত্তি মাছে কিন্তু সেই দেহও অণুপরিমিত নহে । সুতরাং যাহার উৎপত্তি বা জন্ম আছে, 
তাহাই অথুপরিমিত-_ এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। 

আবার, উৎপত্তি না খাঁকাই অর্থাৎ নিত্যাত্বই--ধদি অপুত্ব-বিরোধী এবং বিতৃত্ব-প্রতিপাদক 
হয়, তাহা হইলে বৈদিকী মায়ারও বিভুত্ব স্বীকার করিতে হয়; কেননা, বহিরঙ্গ। মায় নিত্য বস্ত ; 
শ্রুতি তাহাকে “অজা” বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মায়ার ব্যাপ্তি নাই বলিয়া মায়াকে 
ব্রদ্দের ম্যায় “বিভূ” বলা হায় না। 

এইরূপে দেখা গেলে- শ্রীপাদ শঙ্করের উন্ভিখিত যুক্তি বিচারসহ নয়। 


১২৮৭ 


জীবতব ও শ্রীপাদ শঙ্কর ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [২/৩৬-অম্ধ 


(২) “পরস্তৈব তু ব্রক্ষণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্মোপদেশাচ্চ পরমেব জীব ইত্যুক্তমূ। পরমেব 
চেদ্‌ ব্রদ্ধ জীবঃ তহি যাবং পরংত্রক্গ, তাবানেব জীবো ভবিতুমর্থতি ৷ পরস্য চ ব্রহ্মণো বিভুত্বমায়তং 
তশ্মাদ্‌ বিভুজ্জাবঃ।-_পরব্রদ্েরই প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথ! শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া পরব্রহ্মই 
জীব। পরব্রহ্মট যদি জীব হইলেন, তাহা হইলে পরব্রন্ষের যে পরিমাণ, জীবেরও সেই পরিমাণ 
হওয়াই সঙ্গত। শ্রুতি বলেন - পরব্রঙ্ধ বিভু; স,ভরাং জীবও বিভু 1” 

মন্তব্য । কেবল যে পরক্রন্মেরই প্রবেশ ও তাদাত্মোর কথা শুনা যায়, তাহ] নহে। জীবেরও 
প্রবেশ ও তাদাত্যের কথ! শুন। যায়। প্রাকৃত দেহে জীবের প্রবেশ এবং মৃত্যুকালে সেই দেশ হইতে 
জীবের বহির্গমন অতি প্রসিদ্ধ। প্রাকৃত স্থুল শরীরের সহিত জীবের তাদাস্মাবুদ্ধির কথাও শাস্তে দৃষ্ 
হয়। “স বা অযং পুরযো জায়মানঃ শরীরম্‌ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্নভিঃ সংস্জ্যতে স উৎক্রামন্‌ জিয়মীণঃ 
পাপ্নানো বিজহাতি | বৃহদারণাক 181৩1৮॥ -লেই পুরুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন শরীরকে প্রাপ্ত 
(দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইয়া, সুল শরীরে আত্মভাব স্থাপন করিয়। - দেহাত্ববুদ্ধি প্রাপ্ত ) হইয়! 
পাপের সহিত সংযুক্ত হয়; আবার সেই পুরুষই যখন দেহেজ্দ্ি॥় হইতে বহির্গত হয়, যুযুর্ূ্ণ হয়-_ 
তখন মেই সমস্ত পাপ পরিত্যাগ করে।” 

সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিও বিচারসহ নহে। 

যদি বল। ষায়_-যে জীবের প্রবেশ ও তাদাত্যের কথা এ-স্থলে বল হইল, সেই জীব ব্রহ্মা , 
কেননা, “অনেন জীবেনাত্মনান,প্রবিশ্য”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীবরূপে পরক্রন্মেরই প্রবেশের কথ বল! 
হইয়াছে । 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । সমস্ত শ্রুতিবাকাটী হইতেছে এই__ 

“সা ইয়ং দেবতা এক্ষত হস্ত অহম্‌ অলেন জীবেন আত্মন! ইমা: তিঅঃ দেবতা: অন্থুপ্রাবিশ্য 
নামূপে ব্যাকরবাণি ইতি ॥ ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ 1 ৬৩২।- সেই দেবতা (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ধ) সঙ্কল্প করিলেন 
(বা আলোচনা করিলেন) -আমি এই জীবাস্মারূপেক্ উক্ত তিন দেবতীয় (অর্থাৎ তেজ:, জল ও পৃথিবী 
এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতা তে) প্রবিষ্ট হইয়৷ নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।” 

জীবাস্মারূপে গ্রবেশ, শ্ব-হ্থরূপে প্রবেশ নহে 

এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে--জীবাত্মারূপে তিনি প্রবেশ করিবেন; ব্রহ্ম 
স্ব-্ববূপেইট প্রবেশ করিবেন _ এই কথ বলা হয় নাই । আবার কথিত জীবাত্ম! যে তাহা হইতে পৃথক্‌, 
“অনেন_- এই” -শব্দের উল্লেখে তাহাও পরিফণারভাঁবে বল! হইয়াছে ; যেন অঙ্গুলি-নির্দেশ পুর্্বকই বল! 
হইয়াছে,“অনেন জীবেন আত্মনা--এই জীবাত্মাছ্বারা, ব! এই জীবাত্বারূপে, বা এই জীবাত্বাপ সহিত।” 

যদ্দি বল যাঁয়--এই জীবাত্মারূপে ব্রহ্ম ই প্ররেশ করিবেন (অহং অন্থপ্রবিশ্যু), ইহা! যখন বলা 
হ্টয়াছে, তখন জীবাত্মা এবং ব্রক্ষ যে অভিন্ন, তাহাই তো বলা হইল। ইহার উত্তরে বলা যায়-_ 


* শ্ীপাদ জীবগোস্থামী বলেন-__লীবাত্মার লহিত।” পমনেন জীবেন আত্মনা”-এ-সলে সহা্থে তৃতীয়া । 


উইলস 


ূ 


জীবতব ও শ্রীপাদ শঙ্কর ] জীবতত্ব ও অন্য আচার্যাগথ ' [ ২৩৬-অস্থ 


জীবাত্ম। যে ব্রন্মের শক্তি, শ্রীমদ তগবদ গীতার প্রমাণ উদ্ধত করিয়া পূর্বেই (২৭-অনুচ্ছেদে) তাহ! 
প্রদলিত হইয়াছে । শক্তি ও শক্কিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই এস্থলে বল। হইয়াছে_-“আমি জীবাত্বা- 
রূপে প্রবেশ করিব।” অর্থাৎ আমি স্বরূপে প্রবেশ করিব না, আমার জীবশক্তিরূপে প্রবেশ করিব ।% 
ইহাতে পরিফারভাবেই বুঝা যায়--তেজ: জল ও পৃথিবীতে (অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক প্রাকৃত দেহে ) 
ব্রদ্মের চিদ্রপা জীবশক্তির বা জীবাত্ার প্রবেশের কথাই বলা হইয়াছে, ত্রন্ষের স্বস্বরূপে প্রবেশের 
কথা বল হয় নাই । 

যদি বল। যায় -পুথকু কোনও জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া "'অনেন জীবেন আত্মনা” বলা 
হয় নাই; ক্রক্ম নিজেকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন “অনেন জীবেন আত্মনা -এই জীবরূপ 
আপনাদ্বারা 1” 

এ-সশ্বন্ধে বক্তব্য এই ৷ শ্রীপাদ শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম যখন প্রাকৃত দেহে প্রবেশ করেন, তখনই 
দেহ-প্রবিষ্ট-অবস্থায় তিনি জীব নামে অভিহিত হয়েন ; উহা হইবে স্যষ্টির পরের ব্যাপার। স্থির 
পৃর্ধবে তিনি প্রাকৃত দেহে প্রবিষ্ট থাকেন না, স্ব-ম্বরূপেই অবস্থিত থাকেন? সতরাং তখন তিনি জীব- 
রূপে প্রতিভাত হয়েন না, অথবা! জীব-নামে জঅভিহিতও হয়েন না। উল্লিখিত শ্রুতিবাকো স্থষ্টির 
পৃর্ধ্বের কথাই বল! হইয়াছে । তখন ব্রক্গকে যখন জীব বলা হয় না, তখন তিনি যে নিজেকে লক্ষ্য 
করিয়া “অনেন জীবেন আত্মন।"' বলিয়াছেন_-এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না। 

এইরূপ আপত্তির উত্তরেই বোধ হয় উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন__ 
“্যবৃদ্ধিস্থং পূর্ববস্ষ্্যনুভূত-প্রাণধারণম্‌ আত্মানমেৰ ম্মরস্তী আহ -- অনেন জীবেনাত্মনেতি। প্রাণধারণ- 
কত্র+ আত্মনেতি বচনাৎ--স্ম।আআনোহব্যতিরিক্তেন চৈতন্যন্বরূপতয়া! অবিশিষ্টেন ইত্োতন্দর্শয়তি ।__ 
এখানে £অনেন জীবেন-কথা থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পূর্বস্থষ্টিতে প্রাণধারণান্ুভবকারী আপনাকেই 
অর্থাৎ পূর্ব্বস্থষ্টিতে নিজেই প্রাণধারণ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন_ স্বীয়বুদ্ধিস্থ দেই জীবভাবকে 
স্মরণ কৃবিয়া “অনেন জীবেনাত্মনা? বলিয়াছেন । আর, প্রাণধারণকারী আত্মাজপে' বলায় ইহাই 
দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটী তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে এবং চৈতন্যরূপেও তাহার কিছুমাত্র 
বিশেষ নাই । _-মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ স।ংখ্যবেদাস্ততীর্থকৃত অনুবাদ ।'ঃ 

এই ভাষ্যবাকোর তাৎপর্য হইতেছে এই- পূর্ব্বকল্পের হটিতে ব্রহ্ম যে প্রকৃত দেহে প্রবিষ্ট 
হইয়। জীবরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়াই, 
পুর্ববকল্পের জীবভাবের কথা স্মরণ করিয়াই এবং ভাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্ম বলিয়াছেন --“অনেন 
জীবেন আত্মন। 1” 

শ্্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিসন্বন্ধে বক্তব্য এই। 

প্রথমতঃ, পূর্ববকল্পের স্ষ্টির কথা ব্রক্গের স্মতিপথে উদিত হওয়াতেই যদি তিনি এরূপ 
বলিতেন, তাহ! হইলে “অনেন জীবেনাত্মন। ন। বলিয়া 'তেন জীবেনাত্মনা__সেই জীবরূপ আত্মারূপে, 


১২৮৯ 
১৬২ 
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পূর্বকলে যেমন জীবরূপে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবারও তেমনি জীবরূপে আমি প্রবেশ 
করিব”__ এইরূপ বলাই সঙ্গত হইত | “অনেন” বলার সার্থকত1 দেখ! যায় ন!। বিগত ব্যাপারের 
স্মৃতিতে “অনেন” না বলিয়া “তেন” বলাই স্বাভাবিক । 

দ্বিতীয়তঃ, পুর্্বকল্পেও যে ব্রহ্ম নিজেই প্রাকৃত দেহে প্রবেশ করিয়! জীবরূপে প্রতিভাত 
হইয়াছিলেন, শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা ধরিয়াই লইয়ছেন; ইহ। তাহার নিজ্ব অন্ুমাঁন। ইহার সমর্থনে 
কোনও শ্রুতিপ্রমাণ তিনি দেখান নাই । 


শ্ীপাদ স্পক্ষল্লের মতে বুদ্ধিতে প্রতিষ্ণ্িসত ভ্রন্গপ্রতিনিহ্ই জী 
উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শীপাদ শঙ্কর আরও লিখিয়াছেন-“অনেন জীবেন আত্ম! 


অনুপ্রবিষ্ঠ ইতি বচনাৎ। জীবো হি দাম দেবতায়া আভাসমাত্রম্‌ বুদ্ধাদিভূতমাত্রাসংসর্গজনিত:--. 
আদর্শে উব প্রবিষ্টঃ পুকষপ্রতিবিস্ব» জলাদিব্বিব চ শ্ুধ্যাদীনা'ম্‌।-- “এই জীবাত্মারূপে অভান্তরে প্রবিষ্ট 
হইয়া, এইরূপ কথা বহিয়।ছে বলিয়। (এরূপ কথা হইতেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে)। দর্পণে 
প্রবিষ্ট পুরুষ-প্রতিবিস্বের স্তায় এবং জলাদিতে প্রতিফলিত স্ুর্য্যাদির ন্যায় ভূত-তম্মা্-সংস্থষ্ট বুদ্ধাদি- 
সম্বদ্ধ দেবতার (ব্রন্মের ) আভাস ব প্রতিবিন্বই জীব ।__ মহামহো পাধ্যায় হুগাচিরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 
কৃত অনুবাদ |” 

এ-স্থলে শীপাদ শঙ্কর যাহ! বলিলেন, তাহার মর্ম এইরূপ :- “বুদ্ধি-আদি ভৌতিক পদার্থে 
প্রতিফলিত ব্রন্গের প্রতিবিষ্বই জীব_-দর্পণে প্রতিফলিত লোকের প্রতিবিস্বের শ্তায়। লোকের 
প্রতিবিষ্বকে যেমন দর্পণে প্রবিষ্ট লোকই বল৷ যায়, তদ্রূপ বুদ্ধি-আদি ভৌতিক পদার্থে ত্রন্ষের 
প্রতিবিস্বকেই ভৌতিক পদার্থে ত্রদ্ষের অনুপ্রবেশ বলা হইয়াছে ।” আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে কিন্ত এইরূপ 
কোনও কথা বল] হয় নাই। শ্রুতি বলিয়।ছেন- ব্রন্মঈ জীবাত্মারূপে ভূতত্রয়ে প্রবেশ করেন। এই 
জীবাত্বা যে ভূতত্রয়ে ব্রন্মের প্রতিবিষ্বা একথা শ্রুতি বলেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহার এই উক্তির 
সমর্থনে কোনও শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করেন নাই । ইহ] তাহারই নিজস্ব কল্পনা । 

এই উক্তির সঙ্গে জীব-সন্ধে তাহার পূর্ববোললিখিত উক্তির বিরোধও দৃষ্ট হয়। আলোচ্য- 
আ্তিবাক্যের ভাঁষ্যের প্রথম দিকে তিনি লিখিয়াছেন-_“প্রাণধারণকত্র আত্মনেতি বচনাৎ_ 
স্বাত্মনোহব্যত্তিরিক্তেন চৈতন্ম্বরূপতয়। 'অবিশিষ্টেন ইত্যেতদ্বর্শয়তি।__প্রাণধারণকারী আত্মারূপে? 
বলায় ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবতাবটা তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে এবং চৈতশ্তরূপেও তাহার 
কিছুমাত্র বিশেষ নাই ।”” এ-স্থলে তিনি জীবের চেতনত্বের কথাই বলিলেন। সেই জীবকেই আবার 
ব্রদ্ষের প্রতিবিস্ব বলাতে তিনি আবার জীবকে অচেতনই বলিলেন। কেননা, চেতন পুরুষেরও দর্পণ 
প্রতিফলিত প্রতিবিষ্ব কখনও চেতন হয় না; তাহ! অচেতনই। 


[ ১২৯* ] 


জীবতত্ব ও শ্রীপাদ শর্কর ] জীবতত্ব ও অন্য আচারধ্যগণ [ ২1৩৬-অঙ্ু 


অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তর প্রতিবিম্ব সম্ভবও নয়; কেননা, প্রতিবিম্ব উৎপাদনের 
জগ্ত দর্পণ এবং বিশ্ববন্তুর মধ্যে ব্বধানের প্রয়োজন; অপরিচ্ছিন্ন সর্ববব্যাপক ব্রহ্মবন্তর পক্ষে এইরূপ 
কোনও বাবধানের কল্পনা করা যায় না ১২৬৬ (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]। সুতরাং ব্রন্গের প্রতিবিন্বট 
জীব- এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না। 

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রন্মেব প্রতিবিশ্ব সম্ভব, তাহ! হইলেও কয়েকটা 
প্রশ্শের উদ্ভব হয়। 

প্রথমতঃ বিশ্ব এবং প্রতিবিশ্ব- এক বস্তু নহে। দর্পণে প্রতিফলিত পুরুষ-প্রতিবিস্ব এবং 
পুরুষ একই বস্তু নহে। একই বস্তু নহে বলিয়া “দর্পণে প্রতিফলিত পুরুষ-প্রতিবিস্বকে” 
গ্রর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ” সঙ্গত বলা হয় না। লৌকিক ব্যবহারেও প্রতিবিশ্বকে বিশ্বরূপে 
গ্রহণ করা হয় না। যেগৃহে কোনও নৈষ্িক ব্রাহ্মণের অন্ন-ব্যঞনাদি ভোজা বসত থাকে, সেই গৃহে 
শ্বপচাদি সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য কোনও ব্যক্তি প্রবেশ করিলে সেই সমস্ত বস্তু, অপবিজ্র হইয়াছে মনে 
করিয়া, নৈঠিক ত্রাহ্মণ গ্রহণ করেন না; ভোজ্যবস্তু পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সেই গৃহস্থিত দর্পণে উন্মুক্ত 
দ্বারের সম্মুখে গৃহের বহির্ভাগস্থিত অঙ্গনে দণ্ডায়মান কোনও শ্বপচের গ্রতিবিশ্ব যদি প্রতিফলিত হয়, 
তাহা হইলে গৃহস্থিত অন্নব্যঞ্জনাদি অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া পরিতাক্ত হয় না। ইহা হইতেই বুঝা 
যায়__দর্পণে প্রতিফলিত পুরুষ-প্রতিবিষ্বকে দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ বলা সঙ্গত হয় না। তদ্রপ “বুদ্ধি- 
আদিতে প্রতিফলিত ব্রঙ্গের প্রতিবিষ্বকে” “বুদ্ধি-আদিতে প্রবিষ্ট ব্রহ্মা” বল।ও সঙ্গত হয় না । ম্তৃতরাং 
্রহ্মই বুদ্ধি-মাঁদিতে প্রবেশ করিয়া জীবনামে অভিহিত হয়েন -পর্স্তৈব ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ 
তাদাত্মোপদেশাচ্চ পর্মেব ব্রহ্মা জীব উত্যুক্তম্” একথা বলা সঙ্গত হয়না । পরব্রক্গই যে জীব _ 
শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিবিদ্ব-বাদে তাহ! প্রতিপাদিত হইতে পারে ন। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিবিম্বের আয়তন দর্পণের স্বরূপ এবং আয়তনের উপর অনেকটা নির্ভর করে ; 
সুতরাং সকল সময়ে বিদ্ব এবং প্রতিবিষ্বের আয়তন একরূপ হয় না। আগ্রার দুগে'র একটা গৃহের 
বাহিরের দেওয়ালে অনধিক এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ক্ষুদ্র একটা দর্পণ সংলগ্ন আছে; তাহাতে দূরবর্তী 
তাজমহলের প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হয় । কিন্তু বিরাট তাজমহলের প্রতিবিষ্ব অতি ক্ষুত্র__অনধিক এক 
ইঞ্চি। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সব্বব্যাপক বিতু ব্রহ্ম প্রতিবিশ্থিত হয়েন _বুদ্ধি-আদিতে | বুদ্ধি-আদি সৃষ্ট 
প্রাকৃত বন্ত বলিয়া পরিমিত-_-সীমাঁবদ্ধ, বিভু নহে। তাহাতে প্রতিফলিত ব্রন্ষের প্রতিবিস্ব কখনও বিভু 
হইতে পারে ন!। স্ৃতরাং ত্রন্ষের প্রতিবিদ্বই যদি জীব্‌ হয়, তাহা হইলে একথা বলা সঙ্গত হয় না যে__ 
ধত্রদ্মের যে পরিমাণ, জীবেরও দেই পরিমাণ হওয়াই সঙ্গত; পরত্রহ্ম বিভু, সুতরাং জীবও বিভু, 
-পরমেবচেদত্রন্ম জীব তহি যাবৎ পরং ব্রহ্ম, তাবানেব জীবো ভবিতুমর্থতি। পরস্য চ ব্রহ্গণো 
বিভূত্বমায়্াতং তন্মাদ, বিভুর্াঁবঃ।" এ-স্থলে যে যুক্তিবলে শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভূত্ব প্রতিপাদনের 
চেষ্ট! করিয়াছেন, তাহ। বিচীরসহ হতে পারে না। 


১২৯১ 


জীবতত্ব ও শ্রীপাদ শঙ্গর ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দর্শন . [ ২৩৬-অম্ 


তৃতীয়তঃ, প্রতিবিদ্থ হইতেছে মিথ্যা, ইহা কখনও সত্য নহে, সত্য হইতেও পারে না। জীব 
যদি ব্রন্মের প্রতিবিষ্বই হয়, তাহ! হইলে জীবও হইয়া পড়ে মিথ্যা। জীব মিথ্যা হইলে জীবের 
পরলোকাদিও মিথ্যা হইয়া পড়ে এবং বিধি-নিষেধাত্মক শান্ত্রাদিও নিরর্থক হয়! পড়ে । এ-সম্বন্ধে 
উল্লিখিত ভ্রুতিবাক্যের ভায্যে শ্ীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন “নৈষ দোষ: । সদাত্মনা সত্যত্থাতাপগমাং | সর্ব 
নামরূপাদি সদাত্মনৈব সত্যং বিকারজাতম্‌ স্বতন্ত অন্বতমেব, 'বাচারস্তরণং বিকারে। নামধেয়ম্*ইত্যু্- 
ত্বাং। তথা৷ জীবোইগীতি।__না, ইহা? দোঁধাবহ হয় না। কারণ সং-শ্বরূপে তাহার স্ত্যতাই স্বীকৃত 
আছে; কেননা, নামরূপাঁদি যাহা কিছু কার্ধ্য জগত, তৎসমস্তই সং-রূপে সৎ, আর, জড়রূপে নিশ্চয়ই 
অসং? কারণ, পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'বিকার পদার্থ বাক্যারন্ধ নামমাত্র (স্ববূপত: উহাদের কিছু 
মাত্র সত্যতা নাই); জীবও সেই রকম, অর্থাৎ সং-রূপে সভা, জীবরূপে অসত্য |_মহামহোপাধ্যায় 
হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থকৃত অনুবাদ 1 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । “বাচারস্তণং বিকারো৷ নামধেয়ম্”-এই বাক্যের শ্রতিসম্মত তাৎপধ্য 
কি, তাহ স্গ্রিতব-প্রমঙ্গে প্রদশিত হইবে । শ্রীপাদ শঙ্কব এ-স্থলে জীব-সম্বন্ধে যাহ বলিয়াছেন, 
তাহাই আলোচিত হইতেছে । তিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহার তাৎপধ্য হইতেছে এই ঃ- ত্রাঙ্ের 
প্রতিবিশ্বরূপ জীব অসত্য, মিথ্যা ; কিন্তু সংরূপে- অর্থাৎ ব্রহ্ম রূপে -জীব সত্য । জীব যে ব্রহ্ম ইহা 
প্রতিপাদিত হইলেই তো ব্রহ্মরূপে জীবকে সত্য বল! সঙ্গত হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রদ্সিত 
হইয়াছে যে, আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি জীবের ত্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই; 
সুতরাং “ত্রহ্মরূপে জীব সত্য”--এইরূপ উক্তির সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে না। পুব্েই বল! 
হইয়াছে - প্রতিবিশ্ব কখনও বিষ্ব নয়। পুরুষের সত্যতায় পুরুষ-প্রতিবিস্ব সত্য হইতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে স্বভীবতঃই একটী প্রশ্ন উদ্দিত হইতে পারে। শ্রীপাদ শঙ্কর যে-ত্রন্মের প্রতি- 
বিশ্বকে জীব বলিতেছেন, সেই ব্রহ্ম কোন্‌ ব্রহ্ম? শ্রীপাদ শঙ্কর-কর্িত নিগুণ ব্রহ্ম, না কি সগুণ বর্ম? 
আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন-_ “অচিস্ত্যানন্তশক্তিমত্যা দেবতায়। বুদ্ধযা দিসম্বন্ধ£”- 
ইত্যাদি -অনস্ত-অচিস্ত্য-শক্তিমতী দেবতার (ত্রদ্ষের) বুদ্ধিআদির সহিত সম্বন্ধ-ইত্যাদি।” ইহাতে 
বুধ! যায়-শ্রীপাদ শহ্করের অভিপ্রায় এই যে, ভাহার করিত সণ ব্রদ্ষের প্রতিবিষ্বষ্ট হইতেছে জীব। 
কিন্তু তাহার মতে, তাহার সগ্ণ ব্রন্মও হইতেছেন তাহার নিগুপ (সর্বধবিশেষত্বহীন) ব্রদ্মেরই প্রতিবিশ্ব। 
তাহা হইলে বুঝা গেল -তাহার মতে জীব হইতেছে তাহার নিগুণ__ নির্রিশেষ-_ব্রচ্ষের প্রতিবিদ্বের 
প্রতিবিদ্ব ; সুতরাং নির্বিশেষ ব্রন্মের প্রতিবিস্বই -অবশ্থ দ্বিতীয় প্রতিবিশ্বই--হইতেছে জীব, ঈহাও 
বলা যায়। 

যাহ! হউক, ব্রদ্মের প্রতিবিষ্বদূপে জীব যে মিথ্যা, ভাহা শীপাদ শঙ্করই ত্বীকার করিয়াছেন। 
তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বিধি-নিষেধাত্বক শাস্ত্র, শাস্ত্রোক্ত সাধন-ভজনের উপদেশ সমস্তই যে 
মিরর্ধক হইয়। পড়ে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মিথা! বস্ত বিধি-নিষেধেরও পালন 
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করিতে পারে না, সাধন-ভঞজনও করিতে পারে না। বিশেষতঃ জীব যদি প্রতিবিগ্বট হয়, তাহার পক্ষে 
সাধন-ভজনাদি সম্ভব হইতে পারে না। পুরুষ যাহ! করে, পুরুষ-প্রতিবিস্বে তাহা প্রতিফলিত হইতে 
পারে সত্য; কিন্তু প্রতিবিপ্থ নিজে কিছু করিতে পারে না। 

এইরূপে দেখা গেল- প্রীপাদ শঙ্করের প্রতিবিহ্ববাদ স্বীকার করিতে গেলে বেদাদি-শাস্ত্ও 
নিরর্থক হয়! পড়ে, জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের জন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও সিদ্ধ 
হয় না। ন্ৃতরাং আলোচ্য ব্রন্মস্থত্রভাষ্যে জীবের বিভূত্ব-প্রতিপাঁদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর ''পরস্তৈব তু 
ব্রক্ষণঃ প্রবেশ শ্রবণাৎ””-ইত্যাদি যে যুক্তির 'অবতারণ। করিয়াছেন, তাহার উত্তির তাৎপর্য অনুসারেই 
তদ্দ্ারা জীবের বিভূত্ব ব' ব্রঙ্গন্থরূপত্ব সিদ্ধ হয় না। 

আলোচ্য-শ্রুতিবাঁক্যের ভাষ্য ব্রন্মের প্রবেশও শ্রীপাদ শঙ্কর সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই । 
ব্রন্মের প্রতিবিশ্বের প্রবেশের কথাই তিনি বলিয়াছেন। 

কিন্তু ব্রদ্ধ ষে প্রবেশ করেন নাঃ তাহ। নহে । শ্রুতি হইতে জানা যায়__প্রতোক বস্তুর 
অভ্তাস্তবেই তিনি প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করেন। জীবের হৃদয়েও তিনি অন্তর্ধযামিরূপে 
বিরাজিত। অস্তধ্যামিকূপে তিনি জীবের হৃদয়ে জীবাআ্মার সঙ্গে একত্রে অবস্থিত। “ছ| নুপরণণা”- 
শ্রচতিই তাহার প্রমাণ । কিন্তু জীবের হৃদয়ে বা অন্যবস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম যে প্রতিবিশ্বরূপে অবস্থিত, একথ। 
কোনও শ্রুতিবাক্য বলেন নাই ; ব্রহ্ম নিজেই অবস্থিত 

জীব যে স্বর্ূপতঃ ব্রহ্ম নহে, প্রতিবিশ্ববৎ মিথ্যাও নহে, জীবের যে পৃথক্‌ সত্য অস্তিত্ব আছে-_ 
“ঘা স্ুপর্ণ।*-শ্রতিই তাহার প্রমাণ। একাধিক বেদান্ত-নুত্রও তাহ! বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ 
কয়েকটা ত্রহ্ষন্থুত পরে আলোচিত হইবে। ৮অনেন জীবেনাত্বনানুপ্রবিশ্য”-ঈত্যাদি ছান্দোগ্য-বাক্যও 
জীবাত্মার পুথক্‌ অস্তিত্বের কথাই বলিয়াছেন। তাঁহ। পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। 

(৩) জীব।ত্বা। যে বিভু, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর একটা শ্রুতিবাকোর 
উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন-__ 

“তথা চ “স বা এষ মহানজ আত্মা, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেধু' ইত্যেবংজাতীয়ক! জীববিষয়া 
বিভূত্ববাদাঃ শ্রোভাঃ স্মার্তাশ্চ সমধিতা৷ ভবস্তি।-_এইবূপ (অর্থাৎ জীব বিতু) হইলেই-__“সেই এই মহান্‌ 
অজ আত্মা” 'ঘিনি প্রাণসমূহের (ইন্দ্িয়-সমূহের) মধ্যে বিজ্ঞানময়'-এতজ্জাতীয় জীববিষয়ক এবং বিভু্ঘ- 
বাচক ক্রুতিবাক্য এবং স্মৃতিবাক্যসমূহও সমিত (সঙ্গতিযুক্ত) ইইতে পারে” 

মন্তব্য। ভ্্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_ এই শ্রুতিবাঁকাটী জীববিষয়ক | কিন্তু ইহা যে জীব- 
বিষয়ক নয়, পরস্ত ব্রন্মবিষয়কই, সমগ্র শ্রুতিবাক)টা দেখিলেই বুঝ] যাইবে । সমগ্র শ্রুতিটী এই £-_ 

“স বা! এব মহানআ আত্ম যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোইস্তহদয় আকা শস্তস্মিষ্থেতে, 
সর্ববশ্ট বশী সর্বাস্তেশানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ, সন সাধুন! কর্ণ ভূয়ান্‌ নে এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ 
সর্ব্বশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভ্ুতপাল এফ সেতুর্রিধরণ এফাং লোকানামসন্তেদায়। তমেতং বেদানু- 
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বচনেন ব্রাহ্মণ বিবিদিষস্তি-- বঙ্জেন দানেন তপলাহনাশকেন এতমেব বিদিত্া মুনিরভবতি । এতমেব 
প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছস্তঃ প্রব্রজস্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তত পুর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়স্তে কিং প্রজয়। 
করিষ্যামে! যেষাং নোহয়মাত্মায়ং লেক ইতি। তে হ স্ম পুজৈষণায়াশ্চ বিত্বৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াম্চ 
ব্যুখায়াথ ভিক্ষাঁচর্ধ্যং চরস্তি। যাহ্যেব পুজৈষণ। স1 বিত্তবৈষণা, যা বিভ্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হোতে 
এষণে এব ভবতঃ। স এয নেতি নেত্যাত্মাইগৃহ্ো নহি গৃহাতেহশীধ্যে। নহি শীর্যতেহসঙ্গে! নহি 
সজ্যতেহসিতো ন ব্থতে ন রিষ্যতি, এতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকর- 
বমিতি ; উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি, নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ বৃহদাঁরণ্যক ॥৭181২২ ॥% 

তাৎপর্য্যান্থবাদ। সেই এই মহান্‌ অজ আত্মা, যিনি প্রাণসমূহে (ইন্ডিয়বর্গের মধ্যে) বিজ্ঞানময়, 
যিনি (ভূতগণের) অন্তুহ্থ দয়রূপ আকাশে শয়ন করিয়। মাছেন (অর্থাৎ যিনি পরমাত্বারূপে সকলের হৃদয়ে 
অবস্থিত), যিনি সকলের বশীকাঁরক, সকলের নিয়স্তী এখং সকলের অধিপতি । (শান্ত্রবিহিত) সাঁধু- 
কন্মদ্বার! তিনি মহত্ব প্রাপ্ত হয়েন না, (শান্ত্রনিষিদ্ধ) অসাধুকর্মদ।রাও তিনি লঘ্ুত্ব প্রাপ্ত হয়েন না। 
ইনি সর্ব্বেশ্বর, ভূতসমূহের অধিপতি, ভূতসমূহের পালনকর্তা, এই সমস্ত লোকের অসন্তেদের (সাঙ্কধ্য- 
নিবারণণুর্বক মর্ধাদা-রক্ষণের) নিমিত্ত ইনি জগতের বিধারক সেতুম্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, 
দীন, তপস্ত1 এবং কামৌপভোগ-বজ্জবন দ্বারা ইহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। ইহাকে জানিয়াই মুনি 
(মননশীল) হয়েন। এই আত্মলোক (আত্মারূপ লোক অর্থাৎ আত্মাকে) লাভের ইচ্ছাতেই সন্ন্য। সিগণ 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পৃব্বতন জ্ঞানিগণ প্রজা কামনা! করিতেন না-প্রজাদ্ার। আমাদের কি হইবে, 
এইবাপ মনে করিয়া । আত্মলোক-লাভের আশায় তাহার! পুক্র-বিত্ত-ন্বর্গাদিলোক-কামনী পরিত্যাগ- 
পূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। যাহাই পুজ-কামনা, তাহাই বিত্ত-কামনা ; যাহা বিত্ত-কামনা, 
তাহাই লোক স্বের্গাদি-লোক)-কামনা। উভয়ই কামনাই । ইহা নয়, ইহা নয়'-এইরূপ নিষেধমুখেই 
যাহার পরিচয় দেওয়া হয়ঃ সেই এই আত্। (ইন্দ্রিয়ের) অগ্রহণীয় বলিয়! (ইন্টিয়দ্বারা) গ্রাহা হয়েন না; 
শীর্ণ হওয়ার অযোগ্য বলিয়া শীর্ণ হয়েন না, অসঙ্গ বলিয়। কোথাও আসক্ত হয়েন না, অমিত (ক্ষয়ের 
অযোগ্য) বলিয়া বাথিত হয়েন না এবং বিকৃতও হয়েন না। “আমিপাপ করিয়াছি বা পুণ্য করিয়াছি,_ 
এইরূপ অভিমান আত্মজ্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে না। আত্মদশী এই উত্তয়ের অতীত । কৃত বা অকৃত..- 
কিছুই আত্মজ্ছকে অনুতপ্ত করে না।” 

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর প্রথমেই বল1হইফাছে -“স বা এষ মহান আত্মা সেই এই মহান্‌ 
অজ্জ আত্মা” «সেই আত্মা”-কোন্‌ আত্মা? পূর্বববাক্যের অনুবৃত্তিতেই এস্থলে “সেই” বল! 
হইয়াছে- পূর্ববাক্যে যেই আত্মার কথ! বল! হইয়াছে, দেই মহান্‌ অজ আত্মা। পূর্বববাক্যে কোন্‌ 
আত্মার কথ বল! হইয়াছে? উল্লিখিত 818।২২-শ্েতি-বাকোর অব্যবহিত পূর্ববর্তী 8181২১-বাক্যে বলা 
হইয়াছে--“তমেব ধীরে বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাঁত ত্রাক্মণঃ।_ ধীর ব্রাহ্মণ তাহাকে জানিয়। তদ্ধিযয়ে 
প্রজ্ঞা লাভ করিবে (অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবে)।” পূর্বববন্তী কয়েকটা বাক্যে বল! হইয়াছে £_ 
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জীবতত্ব ও প্রীপাদ শঙ্কর ] জীবতত্ব ও অন্য আচার্ধ্যগণ ' [ ২৩৬-অন্ু 


“হারা ব্রদ্ধতব জানিতে পারেন, তাহার! অমুতত্ব লাভ করেন (818১৪); যিনি ত্রিকালবত্তী সমস্তের 
ঈশান (নিয়স্তা), সেই আত্মাকে যিনি সম্যক্রূপে দর্শন করেন, তিনি আর নিজেকে গৌপন করেন না 
(৪181১৫) ; যিনি কাজের নিয়স্তা, জ্যোতিঃপুর্ধেরও জ্যোতিঃপ্রদ, সেই ঈশানকে দেবতাগণও উপাসন! 
করেন (8181১৬); যাহাতে পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই অমৃত ব্রহ্ম (8181১৭); সেই 
ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু শ্রোত্রের শ্রোত্র (8181১৮) ; মনের সাহায্যে তাহাকে জানিতে হয় 
(8181১৯), সেই আত্ম! অপ্রমেয়, ধ্লুব, বিরজ$, আকাশ অপেক্ষাও পর, মহান্‌, অজঃ; একভাবেই তাহাকে 
দর্শন করিবে (8181২০)।” সহজেই বুঝা যায়-_-এই সমস্ত বাক্যে পরব্র্মের কথাই বল। হইয়াছে এবং 
সর্বশেষ বাক্যে তাহাকে “মহান্, অজ, আত্মা” বলা হইয়াছে। অব্যবহিত পরবর্তী “তমেব ধীরো 
বিজ্ঞায়”-ইত্যাদি 8181২১-বাঁকোর “তম্_ তাহাকে”-শব্দে সেই “মহান অজ আত্মা” পরব্রন্মকেই নির্দেশ 
করা হইয়াছে । আলোচ্য “স বা এষ মহানজ আত্মা”-ইত্যাদি 881২২-বরাকোও “সশব্দে সেই “আহান্‌, 
অজ, আত্মা*-পরব্রন্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। “সর্ধবন্ত বশী, সর্ববস্তেশানঃ, সর্বন্যাধিপতিঃ, 
সর্বেশ্বর” ইত্যাদি শব থাকায় এবং উপাসনার কথাথাকায় আরও স্পষ্টতর ভাবেই বুঝা যাইতেছে_- 
সকলের বশীকারক, সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি, ব্রাহ্ষণগণের এবং ব্রহ্মলোকেচ্ছ জনগণের উপাস্য 
পরক্র্মই হইতেছেন এই শ্রুতিবাঁক্যের ব্ষয়। 

একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। জনক যাজ্ঞবন্ক্যকে জিজ্জীস! করিয়াছিলেন__-“দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি 
প্রভৃতির মধ্যে আত্মা (জীবাত্বা) কোন্টী 1” উত্তরে যাজ্ঞবন্থ্য বলিয়াছিলেন-_-“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ 
প্রাণেযু॥ বৃহদারণ্যক ॥ 81৩/৭।__প্রাণসমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, (তিনিই জীবাত্বা)।” আলোচ্য 
শ্রুতিবাক্যেও “যোইয়ং প্রাণেষু বিদ্ধানময়-বাক্যটী আছে $ সুতরাং ইহ! জীববিষয়ক হইবে 
নাকেন? 

উত্তরে বক্তব্য এই | যিনি “বিজ্ঞ।নময়ঃ প্রাণেষু”, তিনি জীবই সত্য। কিন্তু আলোচা সমগ্র 
শ্রুতিবাকাটীতে জীবের কথা বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে তাহার কথা যিনি মহান, অজ, আত্মা 
এবং যিনি “বিজ্ঞানময়ঃ (প্র।ণেঘু- জীবরূপে বা জীবাত্মারূপে প্রাণলমূহের মধ্যে অবস্থিত ।” পুর্বেষ 
“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্ত”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে__পরব্রহ্মই জীবাত্মা- 
রূপে ভৌতিক-বস্ত্রতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। জীব তাহার শক্তি বলিয়৷ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ- 
বিবঙ্ষায় এস্থলেও বলা হইয়াছে__মহান্‌ অজ আত্মাই তাহার শক্তি-জীবা রূপে প্রাণসমূহের (ভৌতিক 
দেহের) মধ্যে অবস্থিত। “যোহয়ং বিজ্ঞীনময়ঃ প্রাণেষু”-বাক্যে বলা হইয়াছে - যাহার শক্তি জীব, 
তিনিই সেই মহান, অজ, আত্মা এবং তিনিই সর্বববশী, সব্বনিয়ন্তা, সকলের উপাস্য-ইত্যাদি। 

স্থতরাং আলোচ্য শ্রুতিবাকাটী যে ব্রহ্মাবিষয়ক, পরস্ত জীব-বিষয়ক নহে, তাহাতে সন্দেহ 


থাকিতে পারে না । 
“নাগুরতচ্ছ_তেরিতি চেৎন ইতরাধিকারাৎ॥২।৩।২১।*-ব্রনাস্ত্রভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ 
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জীবতত্ব ও ভ্রীপাদ শঙ্কর] গৌড়ীয় বৈফাব-দর্শন [ ২-৩৬অনু 


লিখিয়াছেন_-"ল বা এষ মহানজ আন্মেতি--'-.. | ধদ্যপি 'যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেধু (বৃহদারখ্যক ॥ 
8৩1৭)-৯ইতি জীবস্তোপক্রমস্তখাপি 'যস্তানুবিত্বঃ প্রতিবুদ্ধ আত্ম (বৃহদারপ্যক ॥ 8191১৩)-ইতি মধ্যে 
জীবেতরং পরেশমধিকৃত্য মহত্ব-প্রতিপাদনাৎ তস্যব তত্বং ন জীবস্যেতি ॥--বৃহদারণাকে “এই অজ 
আত্মা মহান '-ইত্যাদি বাকো আত্মার অণুষ্বের বিপরীত মহৎ-পরিমাণ শ্রবণ করা যায় ; অতএব জীব 
অগুনহে, এপ্রকারও কহ যাঁয় না। কারণ, এ স্থানে পরমাত্মারই অধিকার লক্ষিত হইয়া থাঁকে। 
দিও “যিনি প্রাণমধ্যে বিজ্ঞীনময়'-এই কথায় জীবেরই উপক্রম অবলোকন করা যায়, তথাপি “যে 
উপাঙ্ক জীব শ্রীহরিকে জানিতে পারেন, তিনি প্রতিবুদ্ধ হয়েন-ইতাদি কথার মধ্যে জীব হইতে ভিন্ন 
জগদীশ্বরেরই মহত্ব প্রতিপাদন হে এ মহত্ব পবমেশ্বরেরই জানিতে হইবে, জীবেব নহে ।- প্রভৃপাদ 
জ্টামলাল গোম্বামিকৃত লন্ুবাদ।” 

“স বা এফ মহানজ আত্ম1”-ঈত্যাদি শ্রুতিবাক্াটী যে ত্রহ্মবিষয়ক, পরজ্ক জীববিষ্যুক নহে, 
শ্রীপাদ বলদেব নিদ্যাভৃষণের গোবিন্দভাষ্য হতে তাহাই জানা গেল। শ্ত্রীপাদ রামানুজও শ্রীপাদ 
বলদেবের উদ্ধত শ্রুতিবাকাগুলি উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন__উত্ত শ্রতিবাকাটা ব্রক্মবিষয়ক, জীব- 
বিষয়ক নহে। 

এমন কি, শ্রাপাদ শঙ্কর নিজেও অন্যত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, “স বা এষ মহনজ 
আত্বাইত্যাদি রৃহদারণাক-বাকাটী ত্রহ্বাবিযয়ক। “নাণুবতচ্ছ,তে:”-ইত্যাদি ২৩।২১1-বরক্ষস্ত্রভাষ্য 
তিনি লিখিয়াছেন__“ল বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ং প্রাণেযু,” “আকাশবত সর্ববগতশ্চ 
নিতা” “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্োেবঞ্জাতীয়কা হি শ্রুতিরাত্মনো ইণুত্বে বিপ্রতিযিধ্যেতেতি চেৎ। 

নৈব দোষঃ। কম্মাৎ 1 ইতরাধিকারাৎ। পরস্য হ্যাত্মনঃ গ্রক্রিয়ায়ামেষা! পরিমাণ!স্তরশ্ুতি: | 
পরস্যেবাত্মনঃ প্রাধান্তেন বেদাস্তেযু বেদিতব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ *্বিরজঃ পরঃ আকাশাৎ” ইতোবন্থিধাচ্চ 
পরস্যৈবাত্মনস্তত্র তত্র বিশেষাধিকারাৎ ।--“সেই এই আত্মা মহান ও জন্মরহিত__খিনি প্রাণসমূহের 
মধ্যে বিজ্ঞানময়,। আকাশের ম্যায় সর্বগত ও নিতা,, “সত্য, জ্ঞান, অনস্ত ও ক্রন্ম (বৃহৎ)-ইত্যাদি। এই 
আর্গত আত্মার অপুত্ব-বিরোধী। ইহার প্রত্যুত্বরে বলা যায়, উহা! দোষ নহে। কেননা, এ সকল কথা 
্রঙ্গ-প্রকরণে অভিহিত । এ পরিমাণাত্বর (বৃহৎ পরিমাণ) পরমাত্ম-প্রকরণে কথিত এবং বেদাস্তমধ্যে 
পরমাত্মাই প্রধান বেদিতব্য (জ্ঞেয়)-রূপে প্রস্তাবিত (প্রস্তাধের বিষয়)। 'আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও 
রজংশৃন্য__নির্মল'-এইড্প এইরূপ বিশেষাধিকার সেই সেই বেদাস্তে অবস্থিত দেখা যায়।_-পণ্ডিতপ্রবর 
কালীবর বেদীস্তবাগীশকৃত অনুবাদ ।” 

আপাদ শঙ্কর ইহার পরে আরও লিখিয়াছেন--“নস্থু 'যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু ইতি শরীর 
এব মহত্ব-সম্বদ্ধিত্বেন প্রতিনিদ্দিশ্যতে | শন্্দৃষ্ট্যা ত্বেষ নির্দেশে! বামদেববদ দ্রষ্টব্যঃ | তন্মাৎ প্রাজঞবিষয়ন্াৎ 
পরিমাণাস্তরশ্রুবণন্ত ন জীবন্তাণুত্বং বিরুধ্যতে ॥ -যদি বল “যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়_এই বাক্যে 
জীবাত্মার মহত্বের নির্দেশই দেখা যায়। বস্তৃতঃ তাহা নহে। বামদের-খধির স্ায় শান্তি অন্ু- 


[ ১২৯৬ ] 


লাস 
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সারেই এইক্সপ নির্দেশ-_-ইছা বুঝিতে হইবে । (বামদেব-খবি ব্রন্ষজ্জান লাভ করিয়া যখন সমস্তের 
এবং নিজেরও ব্রন্মাস্বকতা অনুভব করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন_ আমি মন্থু হইয়া ছিলাম, 
আমি শ্র্ধয হইয়াছিলাম, ইত্যাদি )। অতএব পরিমাণাস্তর-শ্রবণ ( মহৎ-পরিমাণ-শ্রবণ ) হইতেছে 
প্রাজ্ঞবিষয়ক ( ব্রহ্মবিষয়ক )) সুতরাং ইহা জীবের অণুত্বের অবিরোধী।” 

এই ভাষ্যে স্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন_-“স বা এষ মহানজ আত্মা”--ইত্যাদি শ্রতিবাকাটা 
হইতেছে ব্রহ্মবিষয়ক ; “ননু যোহয়ং বিজ্ঞীনময়ঃ প্রাণেষু”- ইত্যাদি বিরুদ্ধ-পক্ষের আপত্তি উত্বাপন 
করিয়! ভাহার খগ্ডন৪ তিনি করিয়াছেন । «আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্য, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং তরঙ্গ”, 
“বিরজঃ পর মাকাশবং"-- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াও তিনি জানাইয়াছেন,- এই সকল 
শ্রুতিবাক্যের ম্যায়, “স্‌ বা এষ মহানজ আত্মা+-বাক্যটীও ব্রক্মবিষয়ক। অথচ এ-স্থলে আলোচ্য 
“তদখগলারত্বাত্তু-ইত্যাদি ২৩।২৯-্রন্ষস্ত্রের ভাষ্য তিনি বলিতেছেন- উক্ত শ্রুতিবাকাটা হইতেছে 
জীববিষয়ক ! যে যুক্তির অবতারণা করিয়া তিনি ২৩।২১-ব্রঙ্গসুত্রভাষ্যে উক্ত শ্রুতিবাকাটীকে 
ব্র্মাবিষয়ক বালয়াছেন, এ-স্থলে তিনি সেই যুক্তিরও খণ্ডন করেন নাই । 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা! গেল--জীবের বিভূত্ব-প্রতিপাঁদনের জন্ শ্রীপাদ শহর 


যে যুক্তির অবতারণ। করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে; তন্দারা তিনি জীবের বিভুহ গ্রতিপাঁদন 
করিতে পারেন নাই। 


এ । জীন্বেক্প অন্ুত্র-প্রতিপাদ্ ব্রন্গস্ত্রগুজি সম্ভ্রহে আীপীদ স্পক্ষলে 
উক্তিষ্ল াচেলা6লা 

পূর্বেরবোল্িখিত ঘুক্তিগুলির অবতারণার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের অণুত্ব-প্রতিপাঁ্ূক কয়েকটা 
বেদাস্ত-নুত্রের আলোচন। করিয়। প্রকা রাস্তরে শ্বত্রকর্থ। ব্যাসদেবের ক্রটাই দেখা ইতে চেষ্টা! করিয়াছেন। 
এ-সম্বদ্ধে তীহার উক্তিঞ্চলি এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে । 

(১) “ন চ অণোর্জীবন্য সকলশরীরগতা। বেদনোপপদ্াতে । ত্বক্সন্বন্ধাৎ স্যাদিতিচেত 
ন, পদকণ্টকতোদনেহপি স্কলশরীরগতৈব বেদনা! প্রসজ্যত। ত্বকৃক্ণটকযফোহি সংযোগ: কৃৎন্ায়াং 
ত্বচি বর্ততে, ত্বক চ কৃতন্শরীরব্যাপিনীতি ; পাদতল এব তু কণ্টকতুরাং বেদনাং প্রতিলভ্যন্তে । -জীব 
যদ্দি অণু হয়, তাহা হইলে সমগ্র শরীরে বেদনার উপলব্ি সঙ্গত হয় না। যদি বল-- ত্বকের সম্বন্ধ 
বশতঃ তাহা হইতে পারে। উত্তরে বল। যায়--না, তাহ! হয় না। একথা বলার হেতু এই | 
ত্বক তো! সমগ্র দেহেই ব্যাপিয়া আছে; সুতরাং ত্বকের সহিত কণ্টকের সংযোগ হইলে সংযোগ 
(ব1 সংযোগের ফল) সমগ্র-দেহব্যাপি-ত্বকেই বস্ত্নান থাকিবে | তাহ! হইলে পদ যদি কণ্টকবিদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে সমগ্র দেহেই বেদনা অনুভূত হওয়ার কথা । কিন্তু তাহ। হয়না? পদতল কণ্টকবিদ্ধ হইলে 
কেবল পদতল্গেই বেদন! অনুভূত হয়, সমগ্রদেহে হয় না।” 
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শ্রীপাদ শক্করের এই যুক্তিটা হইতেছে ৃত্রকার ব্যাদদেবের “বস্ছিভিবৈশেধ্যাদিতি চেক্লাত্যুপ- 
গমাহ ভুদি ছি.।২।৩/২৪।৮-ল্ত্রেরই প্রতিবাদ (২1১৮-চ-অনুচ্ছেদে এই সুত্রের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য )। 

মস্তব্য। ত্বকের মধ্যে যে শিরা, উপশিরা, ধমনী প্রভৃতি আছে, তাহারাই বেদনার 
অনুস্ভৃতিকে বহন করিয়া! শরীরে বিস্তারিত করে। যেখানে-খেখানে বা যতদুর পধ্যন্ত, শিরাদি 
বেদনার শন্তভূতিকে বহন করিয়া নিতে পারে, সেখানে-সেখানে বা ততদূর পধ্যস্তই বেদনা 
অনুভূত হইতে পারে। সকল বেদনা যে সমগ্র দেহে একই সময়ে বিস্তৃত হইবে, তাহা নয়। 
ইহ স্ুৃত্রকারের প্রতিপাদ্য বিষয়ও নয় । প্রতিপাগ্ভ বিষয় হইতেছে এই যে আত্মা যখন 
অণুরূপে কেবল মাত্র হৃদয়ে অবস্থিত, হৃদয়ের অণৃপরিমাণ স্থানের বাহিরেও যখন তাহার ব্যাপ্তি 
নাই, অথচ সমগ্র দেহটা যখন জড়, ভখন শরীরের যে কোনও স্থানেই হৃদয়স্থিত আত্মার চেতনার 
ব্যাপ্ত হইতে পারে কিনা ? স্বত্রকীর ব্যাসদেব বলিতেছেন _পারে ঃ সমগ্র দেহেই চেতনা ব্যাপ্ত আছে। 
তাহার প্রমাণ কি? কাটা ফুটায়! দেখ, প্রমাণ পাইবে । শরীরের যে কোনও স্থানে কাটা ফুটাইলেই 
ধেদন। অনুভূত হইবে | তাহাতে বুঝা যায়-_-শরীরে সর্বত্রই চেতনার ব্যাপ্তি আছে; এই চেতনা 
জীবাত্মা হইতেই আসিয়। থাকে । এক স্থানে কাটা ফুটাইলে একই জময়ে এক সম্তে সমগ্র শরীরে 
ব্দেনা সঞ্চারিত না হইলেও তদ্দারা সমগ্র শরীরে চেতনার অস্তিত্বের অভাব প্রমাণিত 
হয় না। স্থৃতরাং “জীব অণু হইলে সমগ্র দেহে বেদনার বিস্তৃতি উপপন্ন হয় না”--ইহা প্রমাণ 
করার জন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর পায়ে ক[টা-ফুটার যে দৃষ্টান্তের অবতারণ1 করিয়াছেন, তাহার উপযোগিতা 
নাই। 

(২) বেদান্বসূব্রকার ব্যাদেব গুণান্ধালোকবহ 11২।৩।২৫॥-ব্রন্ষস্থত্রে বলিয়াছেন--প্র্দীপ 
এক স্থানে থাকিয়াও যেমন সমস্ত গৃহে আলোক বিস্তার করে, তদ্রপ জীবাত্ম! হৃদয়ে থাকিয়াও সমগ্র 
দেহে তাহার গুণ চেতনা বাজ্জান_ বিস্তার করে। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, গুণ তো 
গুণীতে থাকে, গুণীর বাহিরে গুণের অস্তিত্ব নাই। আত্মার গুণ চৈতগ্ক কিরূপে আত্মার 
বাহিরে--সর্বশরীরে -বাপ্ত হইতে পারে? তছৃত্তরে ব্যাসদেব বলিয়াছেন _ব্যতিরেকো 
গন্ধবৎ |২/৩|২৬॥-__বাতিরেক আছে ; যে স্থানে গুণী থাকে না, সেস্থলেও সেই গুণীর গুণ থাকিতে 
পারে; যেমন গন্ধ। (পূর্বববন্তী ২:১৮ ছ'জ অনুচ্ছেদে এই ছুই স্থৃত্রের আলোচনা জরষ্টব্য ) 

উক্ত দুইটা স্বত্রে ব্যাসদেবের উক্তি সম্বন্ধে খপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন __ 

*ন চ অণোঞ্চণব্যাপ্তিকপপন্ভতে গুণন্য গুণিদেশতাৎ। গুণত্বমেব হি গুণিমনাশ্রিত্য 
গুণস্য হীয়তে ।-_জীবাত্ম! যদি অণু হয়, সমগ্রাদেহে তাহার গুণ ব্যাপ্ত হইতে পারে ন1; যেহেতু, গুণ 
গুণীতেই থাকে । গুণীর আশ্রয়ে গণ না থাকিলে গুণের গুণত্বই থাকে না ।” 

ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন__- 

দপ্রদীপপ্রভায়াশ্চ ভ্রব্যান্তরতং ব্যাখ্যাতম্-_ প্রদীপ ও প্রভার ভ্রব্যান্তরত্ব (তাহারা যে ভিন্ন 
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প্রবা নহে, ইহা) ব্যাখাত হইয়াছে (২1৩২৫-্মৃত্রভীষ্যে 1” সেই ব্যাখ্যায় বল। হইয়াছে- প্রভা প্রদীপের 

গুণ নহে; প্রদীপ এবং প্রভা একই তেজোরূপ ড্রবা। প্রদীপ হইল ঘনত্ব-প্রাপ্ত তেজ, আর প্রভা হইল 

তরল তেজ। প্রদীপপ্রভাবদ্তবেদিতি চেৎ ন, তদ্যা অপি ভ্রব্যত্বাভাপগমাতৎ। "নিবিড়াবয়বং হি 

তেজোত্রব্যং প্রদীপ প্রবিরঙাবয়বস্তু তেজোপ্রব্যমেব প্রভেতি ॥২৩।২৫-সৃত্রভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর ।” 
ঈহার পরে (২৩২৯-শুত্রভাষ্ে ) তিনি লিখিয়াছেন - 

“গন্ধোহপি গণত্বাভাপগমাং সাশ্রয় এব সঞ্চরিতুমহতি, অগ্ঠথা গুণত্ব হানিপ্রলঙ্গাৎ | 
গ্ধদ্রবাটী গুণ হইলে গন্ধের আশ্রম গুণীর সহিতই সঞ্চারিত হইবে , তাহা স্বীকার না] করিলে গন্ধের 
গুণত্ব-হানির প্রসঙ্গ আলিয়া পড়ে ( অর্থাৎ গন্ধকে গুণ বলা সঙ্গত হইবে না )। 

শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার এই উক্তির সমর্থনে ব্যাসদেবের একটি উক্তির উদ্ভেখ করিয়াছেন__ 

“উপলভ্যাপ স্ব চেদ্‌ গন্ধং কেচিদ্‌ ব্রয়ুরনৈপুণাঃ 
পৃথিব্যামেব তং বিষ্তাদপো বায়ুগ্ণ সংশ্রিতম্‌ ॥ইতি ॥ 

জলে গন্ধ অনন্ভব কবিয়া যদি কোনও অনিপুণ (অঙ্ঞ) বক্তি বলে যে, জলের গন্ধ আছে, 
তবে সেই গন্ধ পৃথিবীর গন্ধ বলিয়াই জানিবে। পৃথিবীর গন্ধ জলকে এবং বাযুকে আশ্রয় করে ।” 

ইহার পরেই তিনি আবার বলিয়াছেন__ 

“যদি চ চৈভন্যং জীবস্য সমস্তশরীরং ব্যাপ্য়াৎ। নাণুজাঁবঃ স্যাৎ। চৈতন্যমেব হ্যস্য 
স্বরূপমগ্নেরিবৌক্যপ্রকাশো, নাত্র গুণগুধিবিভাগো বিদ্যত ইতি ।-_যদি চৈতন্য জীবের সমস্ত শরীরে 
ব্যাপ্ত হয়, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে জীব অণু নহে। উষ্ণতা এবং প্রকাশ যেমন অগ্নির স্বরূপ, 
তদ্রুপ চৈতগ্তও আত্মার স্ববূপ। এ-স্থলে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই ।” অর্থাৎ চৈতন্ত আত্মার গুণ নহে -- 
ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের বক্তব্য । 

উল্লিখিত ঘুক্তি-সমৃহদ্বার শ্রীপাদ শঙ্কর প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, “গুণাদ্বালোকবং”- 
স্তরে ব্যাসদেব যে জ্জান রা চৈতন্তকে জীবাত্মার গণ বলিয়াছেন, তাহ। ঠিক নহে । 

মন্তব্য। “ণাদ্বালোকবং ।”-সুত্রসন্থন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন যে, আত্মা যদি অণু হয়, 
তাহাহইলে সমগ্রদেহে তাহার গুণ চৈতন্যের ব্যাক্তি সম্ভব নয়; যেহেতু, গার বাহিরে গুণ থাকিতে 
পারে না। চৈতন্ত যখন সমগ্র দেহেই আছে, তখন বুঝিতে হইবে, আত্মাও সমগ্রদেহব্যাপী। এইরূপ 
আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ব্যাসদেব «ব্যতিরেকে গন্ধবৎ ॥*-শুত্র করিয়াছেন। এই স্ুত্রটাই প্রীপাদ 
শঙ্করের আপত্তির ব্যাসদেবকৃত উত্তর । 

আত্মার গুণ চৈতন্তের সঙ্গে আলোকের (প্রশ্তার ) উপম! দেওয়ায় প্রভাকে প্রদীপের গরণই 
বল! হঙ্টয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রদীপও প্রভ। 
একই তেজোজাতীয় বস্তু ঘনত্ব-প্রণ্ড তেজ শ্রদীপ, আর তরল তেজ প্রভা। এক জাতীয় বন্ত 
বলিয়! প্রভ। প্রদীপের গুণ হইতে পারে না। প্রভা প্রদীপের স্বরূপ | 


১২৯৯ 


জীবতৰ ও শ্রীপাদ শঙ্কর] গৌড়ীয় বৈষব-দর্দণন [ ২/৩৬-আমু 


চৈতন্ত-সম্বদ্ধেও তিনি তাহাই বলেন। উঞ্ণতা ও প্রকাশ ( প্রভ। ) যেমন অগ্নির স্বরূপ, 
চৈতন্য তেমনি আত্মার স্বরূপ । চৈতন্য আত্মার গুণ নহে। 

“গুণ দ্বালোকবৎ |”-স্ত্রের ভাষ্য ই্রনপাদ শঙ্কর নিজেই কিন্তু চৈতন্যকে আত্মার গুণ 
বলিয়াছেন। “টচৈতনাগ্চণব্যাপেবধ্াাহণোরপি সতে। জীবস্য সকল-দেহব্যাপি কাধ্যং ন বিরুধাতে ।__ 
জীব অণু হইলেও চৈতনা-গুণের ব্যাপ্তিতে সকল-দেহবাপী কাধ্যের বিরোধ হয় না।" 

আবার “তথা চ দর্শয়তি 1২1৩।২৭1৮-শুত্রের ভাষো৪ তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয় 
স্বীকার করিয়াছেন । “হাদযা তনত্বমণ্পরিমাণতবঞ্চ আত্মনোইভিধায় তস্যৈব “মালোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ- 
ইতি চৈতনোন গুণেন সমস্ত শরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি ৷ আত্মার স্থান হৃদয়, তাঁহার পরিমাণ অণু-এইট 
সকল বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন --'লোম হইতে নখাপ্রপয্ান্ত'-ইভাদি। এইব্ূপ উক্তিদ্বার! শ্রুতি 
দেখাইয়ছেন ( অণুপরিমিত জীবাত্মা হৃদষে অবস্থান করিলে ) চৈতনা-গণের দ্বাৰা সমগ্র শরীর 
বাপিয়। আছে।” 

পরবন্তাঁ “পৃথগুপদেশাৎ॥২৩|২৮।”-স্ুত্রভাষ্যেও তিনি টৈতনাকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। 
“প্রন্্য়া শরীরং সমারুস্য ইতি চাত্বপ্রজ্ঞয়ো; কর্তুকরণ-ভাঁবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্য গুণেনৈবাস্য শবীর- 
ব্াযাপিতাহবগম্তে | -প্্ঙ্গার দ্বার! শরীর সমারুঢ হইয়া” এই শ্রুতিবাকোো আত্মাকে কর্তা ( আরোহণ 
ক্রিয়ার কর্ত ) এবং প্রচ্ভাকে করণ বল! হইয়াছে । তাহাতে স্পষ্টভাবেই বুঝ যায়_ চৈতনা-গুণের 
দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা 1” 

এই কয়টা শ্ুত্রের ভাষো শ্ত্রীপাদ শঙ্কর চৈতন্থকে আত্মাব (জীবাত্মার) গুণ বলিয়া 
স্বীকার কবিয়াছেন। অথচ, “তদ্ঞ্চণসাবত্বাত্ত+ ইত্যাদি ২।৩া২৯-স্ৃত্রভাষো ভিনি ললিয়াছেন__ 
চৈতন্য আত্মার গুণ নতে। তাহার এই পবস্পর-বিবদ্ধ উল্রিদদ্বয়েব মধ্যে কোন্টা গ্রহণীয় হওধার 
যোগ্য ? অবশ্থ যে উক্তিটা শ্রুতিস্ৃতি-সম্মত. তাহাই গ্রহণীয় হইতে পাবে। কোন্টা শ্রুতি-্মতি- 
সম্মত? তাহা বিচারসাপেক্ষ। যেস্থলে তিনি বলিয়াছেন চৈতম্ জাত্মার গুণ নহে, সেস্থলে 
তিনি তাহার উক্তিব সমর্থনে কোনও শাস্ত্রবাকোর উল্লেখ করেন নাই ; কেবল তাহার যুক্তিমাত্র প্রদর্শন 
করিয়াছেন। কিন্তু তথ] চ দর্শরতি ॥১/৩।১৭ এবং “পৃথ গপদেশাৎ ॥২১।২৮।”-এই নুত্রদ্ধয়েব ভাষো 
শ্রুতিবাকোর উল্লেখপুব্বক তিনি দেখাইয়াছেন - চৈতন্য হইতেছে আত্মার গুণ । “তথা চ দর্শয়তি।”-_ 
সুত্রের ভাষো তিনি বলিয়াছেন-_জীব।স্বার হাদয়াতনত্থ এবং অণুপরিমাণত্বের কথ শ্রুতি বলিয়াছেন। 
“হদয়াতনত্মণুপবিমাণত্থ্। আত্মনোহভিধায়।” এ-স্থলে জীবাত্মার হৃদয়াতনত্ব-সম্থদ্ধে শ্রুতিবাক্য 
হইতেছে “হাদি হি অয়মাত্মা প্রশ্ন (৩৬৮ | এই শ্রতিবাক্যে বল! হইয়াছে_-জীবাত্ম! হৃদয়ে অবস্থিত। 
যাহ] হৃদয়েমাত্র অবস্থিত, তাহা যে অণু, পবস্ত বিভু নহে, তাহা সহজেই বুঝ। যায়৷ তথাপি 
শ্রুতি স্পষ্টভাবেও জীবাত্মার অণুস্থের কথা বলিয়! গিয়াছেন। জীবাস্বার অপুপরিমাণত্ব-সম্বদ্ধে শ্রুতি- 
বাক্য হইতেছে -"'এযোহণুরাত্মা ॥মুণ্ডক 1৩/১।৯।, “বালাগ্রশতভাগন্য শরতধা কলিতম্য চ ভাগে! 


কত 


জীবতত্ব ও শ্রীপাদ শঙ্কর ] জীবতন্ব ও অন্য আচার্যাগণ [ ২৩৬-অন্ধু 


জীবঃ দ বিদ্েয়: ॥শ্রেতার্থতর 1৫1৯1”, “আরাগ্রমাতো হাবরোইপি দৃষ্টঃ ॥ গ্থেতাশ্বতর 1৫1৮1” ইত্যাদি । 
এইরূপে যে জীবাত্মার অণুত্ব ও ন্বদয়াবস্থিতত্থের কণা শ্রুতি বলিয়াছেন, সেই জীবাত্মাই যে সর্বশরীরে 
চেতন। বিস্তার করে, তাহ! দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা এই £-_'আলোমভ্য আনখাশ্রেভাঃ ॥ ছান্দোগা 1৮৮১) লোম হইতে নখাগ্রপর্যাস্ত ।৮, “প্রজ্ঞয়। 
শরীরং সমারুহ্য ॥ কৌধীতকি শ্রুতি ॥-- প্রজ্ঞান্বারা শরীবে সমারূঢ হইয়া ৷” হৃদয়ে অবস্থিত অণুপরিমিত 
জীবাত্ম! সমগ্রদেহে চেতনা বিস্তাব করে_-ভাহার চৈতন্য গণের দ্বার] । 
চৈতন্ত বা জ্বান যে জীবাত্মীর গুণ, স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায়। পক্পপুরাণ অণু 
পরিমিত জীবসপ্বদ্ধে বলিয়াছেন 
“জ্ঞানাশ্রয়ো জানগুণশ্চেতন: প্রকৃতেঃ পরঃ। 
ন জাঁতো নিধিবকারশ্চ একরপঃ স্বব্পভাক্‌ ॥। 
অণুনিত্যো ব্যাপ্তিশালশ্চিদানন্দাত্বকস্তথা। ইত্যাদি ॥ 
-পরম্ত্মসন্দর্ভ;॥ বহরমপুর 1৮৮ পৃষ্ঠাধুত এবং 
“অপি চ ম্ম্ধযতে ॥২1৩ ৪৫ ॥*ত্রদ্মস্থত্রের গোঁবিন্দভাষ্যধৃত পাদ্পোত্বরধগ্ু-বচন 1” 
( অনুবাদ ২২৯-অন্চ্ছেদে ডষ্টুব্য ) 
এ-স্থলে অণুপরিমিত জীবাত্বাকে *জ্ঞানগুণ” বলা হইয়াছে । জ্ঞানই হষ্ইতেছে গুণ যাহার, 
তাহাই জ্ঞানগুণ। ল্ুতরাং জ্ঞান বা চৈতন্য যে জরীবাত্বার গুণ, তাহাই এই পদ্মপুরাণ-বাক্য হইতে 
জানা গেল। 
এইকপে দেখা গেল__চৈতনা যে জীবাত্মার গুণ, উহা শ্রুতি-স্মতি-সম্মত। শ্রুতি-ম্মতি- 
সম্মত বলিয়া ইহাই গ্রহণীয় এবং শ্রুতি-স্মতি-সম্মত নহে বলিয়া অপর মত-_টৈতন্য জীবাব্মার গুণ 
নহে, এই অন্তমান- গ্রহণীয় হইতে পারে না। 
অ।রও একটী কথা । শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন- উষ্ণতা এবং প্রকাশ যেমন অগ্নির স্বরূপ, 
তদ্রপ চৈতম্যও আত্মার স্বূপ। এস্থলে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই । “ঠৈতন্যমেবহি অস্য ম্বরূপমগ্ে- 
রিঝবৌষ্ঠ্য-প্রকাঁশৌ, নাত্র গণগুণি-বিভাগে! বিদাতে ইতি 1” 
শ্রতি-ম্মতি-বিহিত জীবাত্মার স্বরূপ যে চৈতন্ত, তাহ! অস্বীকার কর যায় না; কেননা, জীব 
হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রদ্দের চিদ্রপা শক্তি (২৯ অনুচ্ছেদ) এবং চিতৎকণ (২২৭ অনুচ্ছেদ)। কিন্তু 
তাহ! বলিয়া চৈতগ্ত যে জীবাত্মার ধন্ম বা গুণ হইতে পারিবে না--ইহ1 বলা লঙ্গত হয়না। উষ্ণতা 
অগ্নির ন্বরূপও এবং ধর্মও__স্বরূপগত ধর্ম ব! ম্বরূপগত গুণ । উষ্ণত] হইতেছে অগ্নির পরিচায়ক গুণ, 
অথচ অগ্নিতে নিত্য অবস্থিত , তাই ইহা হইতেছে অগ্নির স্বরূপগত গুণ । অগ্নিতে নিত্য অবস্থিত 
হইলেও অগ্নির বহির্দেশেও এই উষ্ণতার ব্যাপ্তি আছে। যেস্থানে অগ্্লির ব্যাণ্ড নাই, সে-স্থানেও 
তাহার উষ্ণতা অনুভূত হয়। তদ্রেপ, চৈতগ্ভও হইতেছে জীবাত্মার হ্বরূপ এবং স্বরূপগত গুগ। অগ্নির 


॥ [ ১৩০১ ] 
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উষ্ণতার শ্বায় জীবায্মার বহির্দেশেও জীবাক্জার চৈতম্থের ব্যাপ্তি আছে। অণু-পরিমিত জীবাত্মা হাদায় 
অবস্থিত থাকিয়াও ষে সমস্ত দেহে চেতনা বিস্তার করে- শ্রুতির এতাদৃশী উক্তি হইতেই জানা 
যায় যে, চৈতগ্য হউতেছে জীবাত্সার গুণ | যে গুণ গুণীর স্বরূপভূত, তাহার সহিত গুনীর 
আত্যনস্তিক ভেদও যেমন নাই, তেমনি আত্যন্তিক অভেদও নাই । উঞ্জতার সহিত অগ্নির আত্যস্তিক 
অভেদ আছে--একথা৪ যেমন বলা যায় না, আত্যন্তিক ভেদ আছে--একথাও তেমনি বলা যায় 
নাঁ। সুতরাং অমি ৪ তাঁহার উষ্ণতা এবং জীলাত্বা ও তাহার চৈতন্ত ইহাদের মধো গুণ-গুপি- 
বিভাগ নাই বলিয়া যে শ্লীপ।দ শঙ্কব বলিয়াছেন, তাহাও সব্বতোৌোভাবে অসমীচীন নহে। 
গুণ গুণীর স্বরূপভূত বলিয়াই তাহাদের মধ্যে গুণ-গুণি-বিভাগের অভাব ; কিন্তু তাহাতে গুণের 
গুণত্ব-উষ্ণতার পক্ষে অগ্নির গুণত্ধ, চৈতশ্টের পক্ষে জীবাস্তার গুণত্ব-নিষিদ্ধ হইতে পারে না। 
হ। হইল শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত জীবাত্বা ও তাহার গুণ চৈতন্য সম্বন্ধীয় কথা। 

কিন্ত শীপাদ শঙ্কর যাহাকে জীব বলেন, তাহার স্বরূপ কখনও চৈতন্য হইতে পারে 
না । কেনন', ব্রদ্মের প্রতিবিধকেই তিনি জীব বলেন। প্রতিবিশ্ব_চেতন বস্তর প্রতিবিদ্বও-- 
চেতন হইতে পারে না। এ্ুভরাং ত্রক্গ-গ্রতিবিষ্ব জীবও চেতগ্স্বরূপ হইতে পারে না। ব্রহ্গ- 
প্রতিবিম্ব জীব যে মিথা, তাহা শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন [২৩৬৬ ক (২)-অনুচ্ছেদ 
ষ্টব্য]। এন্দ্রজালিক-স্থষ্ট মিথ্যা বস্ত্র ম্বায মিথ্যা ব্রন্ম-প্রতিবিষ্বের স্বরূপ আবার কিরূপে 
চৈতন্য হইতে পাবে? চৈতনা কখনও মিথ্যা হইতে পারে লাঃ মিথ্যাও কখনও চৈতনা 
হইতে পারে না। 

যাহ! হউক, চৈতন্য জীবাত্বার %&ণ কি স্বকপ, প্রভ! প্রদীপের গুণ কি স্বরূপ, না 
কি স্বরূপ এবং গুণ উভয়ই, এ-স্থালে সেই বিচারের বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়। 
মনে হয় না। ব্যাসদেব এস্থলে সেই বিচার করিতেও বসেন নাই । প্রভা প্রদীপের গুণ হউক 
বা না হউক, প্রদীপ হইতে প্রভ1 বিস্তারিত হয়, ইহ! প্রত্যক্ষ সত্য । বস্ততঃ “গুণাদ্বালোকবৎ” 
সুত্রে ব্যাসদেব চৈতন্য ও প্রভার (আলোকের ) বিস্তুতিরই সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, 
তাহাদের গুণত্বের প্রতি তিনি লক্ষা রাখেন নাই। প্রদীপ হইতে যেমন প্রভ1 বিস্তৃত হয়, 
আত্মা হইতে চৈতন্য তেমনি বিস্তৃত হয়--ইহ] প্রকাশ করাই ব্যাসদেবের উদ্দেশা। শ্রীপাদ 
শঙ্কর যদ্দি প্রমাণ করিতে পারিতেন যে- প্রদীপের প্রভা প্রদ্দীপের বাহিরে বিস্তৃত হয় না, 
তাহ! হইলেই সৃত্রকার বাসদেবের উপমা বার্থ হইত, চৈতন্য যে আত্মা (জীবাত্মা) হইতে 
বিস্তুতি লাভ করিতে পারে, ভাহা অপ্রমাণিত হইত। কিন্তু শ্াপাদ শঙ্ষর যখন তাহা করেন 
নাই, তখন আলোচ্য প্রসঙ্গে তাহার এই আপত্তিরও কোনও সার্থকত। দেখা যায় না। 

পান্ধ যে গন্ধের আধারের বাহিরে বিস্তৃত হয়, “ব্যতিয়েকো গন্ধবৎ-স্থত্রে ব্যাসদেব 
ভাহাই বলিয়াছেন। শ্ত্রীপাদ শঙ্চর বলেন_গন্ধ কখনও গন্ধের আশ্রয়কে ত্যাগ করিতে পারে 


[ ১৬২ ] 
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না। তাহার উক্তির সমর্থনে তিনি ব্যাসদেবের যে উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন, তদ্দারা তাহার 
উ্িং সমধিত হয় বলিয়া মনে হয় না; তদ্দারা বরং ব্যাসদেবের স্ুত্রোক্তিই যেন সমধিত হুয়। 
বে 'না, ব্যাসদেব বলিয়াছেন-_ পৃথিবীতেক্ গন্ধ থাকে, তাহা জলে এবং বাধুতে সঞ্চারিত হয়। 
“পৃথিব্যামেব তং বিছ্ভাদপোবায়ুঞ্চ সংশ্রিতমিতি 1” অর্থাৎ পৃথিবীর গন্ধ তাহার আশ্রয় পৃথিবীর 
নাহিরে জলে এবং বায়ুতেও বিস্তৃতি লাভ কবে। তদ্রপ, আত্মার গুণ চৈতন্য আত্মাতেই 
ধাকে বটে, কিন্ত দেহেও তাহা বিস্ততি লাভ করে। এইরূপে দেখা যায়-_ব্যাসদেবের উক্তি 
হার “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ-স্ত্রের উক্তিকেই সমর্থন করে, শ্রীপাদ শঙ্কবের উক্তিকে সমর্থন 
করে না। 'জলে যে গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা পৃথিবী হইতে আসে না- ইহাই যদি ব্যাসদেবের 
শ্লোকোক্তি হইতে জানা যাইত, তাহা হইলেই তদ্দারা শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি - গন্ধ কখনও 
গন্ধের আশ্রয়কে তা'গ করে না, এইরূপ উক্তি-সমধিত হইত | গঞ্ধ পৃথিবীর গুণ 

গণ গুণীকে ত্যাগ কবে না-ইহা সতা। রূপও একটা গুণ; এই গুণটা সর্বদ। 
বূপবানেই থাকে, কখনও তাহার বাহিরে বিস্ত.ত হয়না । অন্যান কোনও কোনও গুণ সম্বন্ধে 
এইরূপ হইতে পারে। কিন্তু গন্ধসম্বন্ধে ব্যতিক্রম আছে-_গন্ধ গন্ধের আশ্রয়ের বাহিরেও 
বিস্ত তি লাভ করে- ইহাই “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ” স্বত্রের তাৎপধ্য । গন্ধসন্বন্ধে যে এই ব্যতিক্রম 
আাছে, স্ুত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভাষো তিনি লিখিয়াছেন 
_গ্যর্দি বল, &৭ যখন স্বীয় আঁশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র থাকে না, তখন মনে করিতে হইবে_ 
শহ্ঘত্রব্যের পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া গন্ধ নাসাতে প্রবেশ করে, তখনই গদ্ধের অনুভূতি 
হছয়। তাহা! হইতে পারে না। যেহেতু, যদি গন্ধকে বহন কবিয়! ড্রব্য-পরমাণুই নাসাতে প্রবেশ 
করিত, তাহ হইলে দ্রব্যের গুরুত্ব (ওজন) কমিয়া যাইত, বাস্তবিক, তাহা! কমে না। 
বিশেষতঃ পরমাণু অতীন্দ্িয় বস্ত্র বলিয়1 ইীক্রয়গ্রাহ্া নয়। সথচ নাগকেশরাদির গন্ধ স্ফুটভাবেই 
মনুডভৃত হয়। লৌকিকী প্রতীতিও এই যে গন্ধের স্রাণই পাওয়া যায়, গন্ধবান্‌ দ্রবোর জ্বাণ নয়। 
আবার যদি বল রূপাদির যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না, গন্ধেরও তদ্রুপ আশ্রয় 
বাতিরেকে উপলব্ধি অসম্ভব । তাহ নয়। “ন, প্রত্যঙ্ষত্বাৎ। অনুমানাপ্রবৃত্তেঃ। আশ্রয় ব্তিরেকেও 
গন্ধের অন্থুতব--ইহা প্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষ স্থলে অনুমানের স্থান নাই।” শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিই 
*তদ্গুণসারত্বাৎ” _ ইত্যাদি নূত্রপ্রসঙ্গে অপুত্-খগুন-বিষয়ে তাহার অন্যরূপ যুক্তির উত্তর হইতে পারে। 

(৩) যুক্তির উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“শরীরপরিমাণত্বধচ প্রত্যাখ্যাতং 
পারিশেষ্যাদ্িভুজবঃ। (এ স্থলে জীবের অণু-পরিমাণত্ব খণ্ডিত হইল ) পুরে শরীর-পরিমাণত্বও 
খণ্ডিত হইয়াছে । বাকী থাকে বিভুত্ব। সুতরাং জীবের বিভুত্বই স্থিরীকৃত হইল।” 

এ সন্বন্ধে বক্তব্য এই | শ্রীপাদ শঙ্কর মনে করিতেছেন-- পূর্ববোল্লিখিত যুক্তিসমূহদ্ধার! 
তিনি জীবের অপুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, এ সকল 


[ ১৩০৩ ] 


জীবতন্ব ও প্লীপাদ শঙ্কর ] গৌড়ীয় বৈষধ-দর্শন [ ২৩৬-অন্ 


যুক্তিষ্থার। তিনি জীবের অথুত্ব খণ্ডন করিতে পারেন সাই । সুতরাং “তিনি জীবের অণুত্ব খণ্ডন 
করিয়াছেন” _ এই কথার উপর কোনওরূপ গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে না। জীবাত্মার 
শরীর-পরিমাণস্থ বা! মধামাকারখ যে তিনি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা তা (২1১৬-খ-অনুচ্ছেদ 
দরষ্টবা)। কিন্তু মধ্যমাকারত্ব-খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে বেদাস্তশ্ত্রের এবং শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্ববক 
তিনি জীবের বিভৃহ খণ্ডন করিয়াছেন (১।১৬-ক-জন,চ্ছেদ জষ্টব্য )। সে স্থলে পারিশেষ্য-ন্যায়ে, 
তিনি জীবের অণুত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ-ম্বলে বলিতেছেন _পারিশেষা-নায়ে 
জীবের বিভৃতই প্রতিষ্ঠিত হঈল ! 
আরও একটী কথা। জীবাত্মা যদি বিতু হয়, ভাহ1 হইলে জীবদেহে তাহার স্থান 

সঙ্কুলান হষ্টবে কিরপে? জীবদেহ তে। বিভু নয়। শ্রীপাদ শঙ্কর হয়তে। বলিবেন- জীবাত্মা 
বলিয়া তো! কিছু নাই; ত্রদ্ষের প্রতিবিস্বই জীব নামে কথিত হয়। যুক্তির অনুরোধে ইহা 
স্বীকার করিলে প্রতিবিস্বর্ূপ জীবের বিভুত্ব প্রমাণিত হইছে পারে না, কেননা, প্রতিবিষ্ব যে 
বিভু হইতে পারে না, তাহ পুবেবই প্রদশ্িত হইয়াছে [২1৩৬-ক-২অনুষ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 

এইট আলোচনা হইতে দেখা গেল_-শ্লীপাদ শঙ্কর তাহার যুক্তিদ্বারা জীবাত্মার অণুত্ খণ্ডন 
করিতে পারেন নাই । 


গ। শ্রীপাদম্পক্কবক্কত সুত্রর্ভাব্ব্যেন্প আলোচনা 

জীবের বিভৃত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পূর্বোপ্পিখিত যুক্তিগুলির অবতারণাঁর পরে শ্রীপাদ 
শঙ্কর আলোচ্য যূলস্থত্রটার ভাষ্য করিরাছেন। স্ক্রটী হইতেছে-- 
ভ্গুণসারদ্বাত, তন্বযপদেশ: প্রাজ্জবত ॥২।৩ ২৯॥ 

€১) ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_-“কথং তছি অণুত্বাদিব্াপদেশ: ইতি আহ "তদগুণ- 
সারত্বাৎ তু তদ্‌ব্যপদেশ:' ইতি। 

তস্তা। বুদ্ধেগুণাস্তদ্গুণা;ঃ ইচ্ছা ছেষঃ সুখং ছুঃখমিত্যেবমাদয়ঃ। তদ্গুণাঃ সারঃ প্রধানং 
যন্থাত্মন: সংসারিস্কে সম্তবতি, স তব্গুণসার$ তস্য ভাবজ্ঞদ্‌গুণসারত্মম। ন হি বুদ্ধেধ পৈষিবন। 
কেবলম্যাত্মনঃ সংসারিত্বমন্তি। বুদ্ধা,পাঁধিধম্মাধ্যাসনিমিত্বং হি কতৃ্ব-ভোক্তত্বাদিলক্ষণং সংসারিতম্‌ 
অকর্ত,রভোজ,্চাসংসারিণে নিতাামুক্তল্থা সত আত্মনঃ। তম্মাৎ তদ্‌ঞুণসারত্বাৎ বুদ্ধিপরিমাণেনাস্য 
পরিমাণবাপদেশ:।- তাহা হইলে ( অর্থাৎ জীব যদি বিভুই হুয়, তাহ] হইলে শ্রুতিতে তাহার ) 
অপুত্বের কথ! বল! হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে_-'তদ্‌গুণসারত্বহেতৃই অণুষ্থের 
উল্লেখ ।' (এই বাকোর অর্থ হইতেছে এইরূপ)! তদ্গুণ-শবের অর্থ হইতেছে--তাহার গুণ 
অর্থাৎ বুদ্ধির গুণ। ইচ্ছা, ছ্েষ, লুধ, ছঃধ-ইত্যাদি হইতেছে বুদ্ধির গুণ (বা ধর্ম )। আত্মার 


[ ১৩৯৪ ] 


॥ 


জীবর্তঘ ও ভ্রীপাদ শঙ্কর] জীবতত্ব ও অনা আচার্য্যগণ [ ২৩৬-অন্ক 
সংসারিত্বে এই সকল গুণই হইতেছে পার বা প্রধান; ইহাই হইতেছে 'তদ্‌ গণসার'-শকের অর্থ। 


তাহার ভাব হইতেছে__তদৃগুণসারত্ব। বৃদ্ধির গুপব্যতীত কেবল আত্মার সংসারিত্ব নাই। সংস্বরূপ 


আত্মা হইতেছে অকর্ডতা, অভোক্তা, অ-সংসারী এবং নিত্যমুক্ত; বুদ্ধির উপাধিসম্ভৃূত ধর্মের 
অধ্যাসবশত:ই আত্মার কর্তৃত-তোক্তত্বাদিরূপ সংসারিত্ব। এজন্য, তদ্গুণসারত্ব-হেতু বুদ্ধির পরিমাণ 
অনুপারেই আত্মার পরিমাণের (অণুত্বের) উল্লেখ কর হইয়াছে” 

মন্তব্য। জীবাত্মার বিভুতব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্টে শ্রীপ্রদু শঙ্কর পূর্বে যে সমস্ত যুক্তির 
আবভারণ। করিয়াছেন, তদ্দারা যদিও তিনি আত্মার বিতৃত্ব প্রমাণিত করিতে পারেন নাই, তথাপি 
তাহার নিজন্ব ধারণ! অনুসারেই তিনি বলিয়াছেন_-যদিও জীব বিভু, তথাপি তাহাকে কেন অণু 
বলা হয়, তাহাই ব্যাসদেব আলোচ্য সুত্রে বলিয়াছেন । 

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে, ব্যাসদেব এই সুত্রে জানাইতেছেন যে -জীব স্বরূপতঃ সংসারী নহে, 
জীব নিত্যমুক্ত, জীবের ইচ্ছা-দ্বেষ-সখ-ঢুঃখাদি কিছুই নাই, জীব কর্তাও নহে, ভোক্তাও নহে। বুদ্ধির 
উচ্ছী-ছেযাদি জীবে অধ্যস্ত হয় বলিয়াই ( অর্থাৎ বুদ্ধির ইচ্ছা-দ্বেষাদিকে জীবের ইচ্ছ।-ঘ্বেষাদি বলিয়! 
মনে কর! হয় বলিয়াই ) ন্গীবের কর্তৃ-ভোক্তত্ব-সংসারিত্ব আছে বলিয়া মনে করা হয়। 
বুদ্ধির &ণ ( ইচ্ছা-দ্বেষাদি) ব্যতীত আত্মার সংসারিত্ব হইতে পারে না। তাই, বুদ্ধির পরিমাণ 
অন্ুসারেই সংসারী আত্মার পরিমাণ । বুদ্ধি অণু; এজন্যই আত্মাকে অণু বল। হয়। 

এ-সম্বপ্ধে বক্তব্য এই | 

প্রথমতঃ, শ্রুতি-্মৃতিবিহিত জীবাত্া ইচ্ছা-হীন নহে, কর্তৃব-ভে।ক্তত্বহীনও নহে। 
“কৃতগ্রযত্বাপেক্ষস্ত বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্ঘ্যা দিভ্যঃ (২1৩।৪২।”-ব্রন্মস্থতে জীবাত্মার ইচ্ছার কথ জানা 
যায় (২২৬-২৭-অন্রচ্ছেদ দ্রষ্টবয)। “জ্ঞোহত এব ॥ ২৩১৮ ॥৮-স্ুত্রে জীবের জ্ঞাতৃত্বের কথা বা হইয়াছে 
(২২৪-অমুচ্ছেদ রষ্টব্য)। “কর্তা শান্ত্ার্থবত্াৎ ॥ ২৩৩৩ ॥৮-স্ুত্রে জীবের কর্তৃত্বের কথাও জানা ঘায় 
(২২৫-ক, খ, গ-অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য )। সুতরাং শ্রুতি-স্মতি-বিহিত জীবা! কতৃত্বাদিহীন নহে । 

দ্বিতীয়ত* বুদ্ধি হইতেছে স্থষ্ট জড় বস্তু । জড় বস্তর ইচ্ছাদি বা] কতৃত্বাি থাকিতে পারেন।। 
“বাপদেশচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেং”-ইত্যাদি ২৩/৩৬| সুত্র হইতে আরম্ত করিয়! “যথ। চ তক্ষোভয়থ! ॥২1৩ 
৪০1”-পর্যাস্ত কয়টা অুত্রে স্বয়ং ব্যাসদেবই বুদ্ধির কতৃত্ব খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন (২।২৫।ঘ-জ অনুচ্ছেদ 
দুষ্টব্য )। অনাদিবহিশ্ীখ জীব স্বীয় বহির্মখতাবশত: মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়ার প্রভাবে 
দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়াই দেহস্থিত বুদ্ধিও তাহার কতৃত্িদির সহিত তাদাত্য প্রাপ্ত 
হয়। জীবের কতৃত্ধাদির সহিত তাদাত্াপ্রাপ্ত! বুদ্ধিই মায়ার প্রভাবে তাহাকে মায়িক-কর্ম এবং 
তঙ্জনিত নুখ-ছুখাদি ভোগ করায়, তাহার সংগারিত জন্মায়। সুতরাং অনাদি-বহিগ্মুখিতাই 
হইতেছে জীবের সংসারিদ্বের হেতু, জড়রূপা৷ বুদ্ধির কর্তৃতাদি ইস্থার হেতু হইতে পারে না; কেননা, 
জড়রপা। বুদ্ধির স্বতঃকর্তৃত্বাদি থাকিতে পারেন! । 


7] ১৩৫ ] 
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তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর অবশা ক্রতি-স্মৃতি-বিহিত জীবাত্বাই স্বীকার করেন লা। তাহার 
মতে_মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রন্মের প্রতিবিষ্বই জীব। এইকপ প্রতিবিশ্ব যে সম্ভব নয়, 
তাহ। পূর্ব্বে্ট প্রদশিত হইয়াছে ২।৩৬-ক (২)-অনুচ্ছেদ ]| যুক্তির অনুরোধে জীবের ব্রহ্ম-প্রতি বিশ্ব 
স্বীকার করিলেও বুদ্ধির প্রভাবে তাহার কর্তৃহ-ভোজদ্বাদি বা সংসারিত্ব সম্ভব হ্টতে পারে না। 
কেননা, জড়রূপ! বুদ্ধির কত্তছাদি থাকিতে পারে না; যুক্তির অনুরোধে বুদ্ধির কর্তৃত্বাদি আছে বলিয়া! 
স্বীকার করিলেও তদ্দার! ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের কর্তৃাদি জশ্মিতে পারে না । যেহেতু, প্রতিবিশ্ব 
হইতেছে মিথ্যা বস্ত। মিথ্যা বস্ততে -যাহার কোনও অস্তিত্বই নাই, তাহাতে- অন্থের কর্তৃত্বাদি 
সথারিত হইতে পারেনা ; দর্পণের উষ্ণতাদিতে দপণে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব উষ্ণভাদি প্রাপ্ত হয় না। 

যদি বল! হয় বুদ্ধির কর্তৃত্বাদি গ্রতিবিষ্বে সঞ্চারিত হয় না, প্রতিবিম্বে অপান্ত হয়- অর্থাৎ 
বুদ্ধির কর্তৃাদিকে ব্রক্গ-প্রতিবিহ্থবূপ জীবের কর্তৃহাি বলিয়া মনে করা হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য 
এই যে, এই অধ্যাসের কর্তা কে? বুদ্ধির কর্তৃত্বাদিকে ব্রহ্ম-প্রতিবিষ্ববূপ জীবের কর্তৃত্বাদি বলিয়! 
কেমনে করে? শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য বলিবেন জীবই এরূপ মনে করে; নচেৎ অনেক সমস্যার 
উদ্ভব হয়। কিন্তু ইতার উত্তরে বক্তব্য এই যে-ত্রহ্গ-প্রতিবিশ্বরূপ জীব বুদ্ধির কর্তা দিকে নিজের 
কর্তৃত্বাদি বলিয়! মনে করিতে পারে না 3; কেননা, মিথ্যা প্রতিবিশ্বের পক্ষে মনে কর।র শক্তি থাকিতে 
পারে না। সুতরাং _বুদ্ধিগ্রণের অধ্যাসবশত:ই ত্রহ্গ-প্রতিবিদ্ব্ূপ জীবের সংসারিত্ব বা অপুত্-_ 
শ্রীপাদ শঙ্করের এতাদৃশী উক্তির সার্থকতা কিছু দুষ্ট হয় না। 

আরও একটা কথা। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন_ বুদ্ধির পরিমাণ অণু বলিয়া তাহাতে 
প্রতিফলিত ব্রহ্গ-প্রতিবিশ্বূপ জীবও অণু। ত্রাহার মতে- ব্রন্ম-প্রতিবিসষ্বই হইতেছে জীব। 
তাহা হইলে তো তিনি তাহার কল্পিত জীবের অধুত্বষ্ট স্বীকার করিলেন। তাহার বিভূহ কোথায়? 
বিশ্বরূপ ব্রদ্ধই বিভূ, তাহার বিভুঙ্বে গ্রতিবিদ্বের বিভু্ছ স্বীকার কর! খায় না, কেননা পৃর্রেই 
বল! হইয়াছে_-প্রতিবিষ্ব কখনও বিশ্ব নয়; পুরুষ-প্রতিবিশ্বকে কেহ পুরুষ বলিয়। স্বীকার করে না। 
শ্রীপাদ শঙ্করও যে তাহা স্বীকার করেন না, তাহার প্রমাণ এই যে--বিশ্বরূপ ব্রহ্ম সত্য হওয়] 
সবেও তাহার প্রতিবিম্ব জীবকে তিনি অসত্য বলিয়াছেন। ব্রক্গ-প্রতিবিপ্ব জীব যদি ব্রহ্মই হয়, 
তাহা হইলে জীবকে অনতা বলা যায় না। 


নায়োপছিত-ব্রেমপ্রতিবিদ্ব এবং মায়োপছিত ত্রজা এক মহে 
তিনি আবার জীবকে মায়ার উপাধিযুক্ত ব্রন্ধও বলেন। এই কথারও সার্থকত! দেখা 


যায় না । কেন না" তাহার উক্তি অহ্থুসারে মায়ার উপাধিযুক্ত- বুদ্ধির উপাধিধুক্ত-_ ব্রঙ্গপ্রতিবিশ্বই 
জীব। প্রতিবিদ্ব যখন বিষ্বব্ধূপে গৃহীত হইতে পারে না, তখন মায়োপহিত-ত্রহ্গপ্রতিবিদ্বরূপ 
জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রদ্ষের বিভৃত্ষে ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব 
জীবের বিভূ্খ দিদ্ধ হয় না। 


[ ১৩*৬ ] 


মল 


জীবতদ্ব ও ভ্রীপাদ শঙ্কর ] জীব্তত্ব ও অন্য.আচার্ধ্যগণ [ ২৩৬-অন্ 


(২) “তদছৎক্রাস্তযাদিভিশ্চাস্যোৎক্রাস্ত্যাদিব্যপদেশঃ ন হ্বতঃ বুদ্ধির উৎক্রাস্তি-আদিবশতঃ 
জীবের উংক্রাস্তির কথা বল! হইয়াছে । (বিভু ) জীবের স্বতঃ উৎক্রাস্তি-আদি নাই 1” 

মন্তব্য | “তৎক্রাস্তিগত্যাগতীনাম্‌1২1৩।১৯।৮-ব্রক্ূতে ব্যাসদেব বলিয়াছেন_ ভ্রুতিতে যখন 
জীবের উৎক্রাস্তির কথ! এবং গতাঁগতির কথ! দৃষ্ট হয়, তখন জীব বিভূ বা অপরিচ্ছন্ন হইতে পারে না, 
পরিচ্ছিম্ন বা অণৃই হইবে । এই স্ত্রের ভাদ্ে শ্রীপাঁদ শঙ্করই আতি-প্রমাণের উল্লেখ পূর্বক জীবের 
অণন্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 

উল্লিখিত ২.৩।১৯।-স্ৃত্রে জীবাত্মীর উৎক্রাস্তি এবং গতাগতির কথাক্ট বল! হইয়াছে । শ্রীপাদ 
শঙ্কর এক্ষণে বলিতেছেন -২৩1১৯-ত্রঙ্গস্থতরে যে উৎক্রান্ত্ি এবং গমনাগমনের কথা বল! হইয়াছে, তাহ1 
হইতেছে বুদ্ধির উৎক্রাস্তি এবং বুদ্ধির উৎক্রাস্তি-আদিই জীবে আরোপিত হইয়াছে। জীব বিভূ বলিয়। 
জীবের গমনাগমন সম্ভব নয়। 

এ-ম্বন্ধে বক্তব্য এই | পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে পরিভ্বীরভাবেই দেখা গিয়াছে-_ শ্রীপাদ 
শঙ্কর জীবের বিতৃব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই । শ্রন্ধ-প্রতিবিস্বন্বরূপ জীব যে বিভূ হইতে পারে 
না, তাহাও পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। তথাপি তিনি বলিতেছেন “জীব বিভূ; বিভু বলিয়! 
জীবের গভাগতি সম্ভব নয়। জীব যখন বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব, বুদ্ধির গতাঁগতিকেই 
জীবের গতাগতি বল! হয়।” এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই £__বুদ্ধি হইতেছে ভৌতিক বস্তু, জড়। জড়বস্ত 
বুদ্ধির গতাগতি সম্ভব নয়। একমীন্ত্র চেতন বস্তুর পক্ষেই গতাঁগতি সম্ভব। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর- 
কলিত বুদ্ধির গতাগতি বিচারসহ হইতে পারে না। 

“্উৎক্রাস্তিগত্যাগতীনাম্”_ এই স্ুত্রভাষ্ শ্রীপাদ শঙ্করই যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাহইতে পরিফ্ধারভাবেই জ্তান| যায়__উৎক্রমণাদি স্বয়ং জীবেরই, বুদ্ধির নয়। তাহার 
উদ্ধত শ্রুতিবাক্যগুলি এই £- 

“স যদ! অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈ: সর্বৈর্ং উৎক্রামতি ॥ কৌধীতকি ।৩/৩।__ 
সে (জ্রীব) যখন দেহত্যাগ করিয়। গমন করে, তখন এ-সমস্তের (বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ) সহিত গমন 
করে। এই বাক্যে “উৎক্রান্তির” কথা বলা হইয়াছে। ৷ এলে পরিষ্কার ভাবেই জীবের উৎগ্রুমণের 
কথাই বল! হইয়াছে, এবং জীবের সঙ্গেই যে বুদ্ধি-আদি ইঙ্টিয়বর্গ যায়, তাহাই বলা হইয়াছে। বুদ্ধিই 
উৎক্রাস্ত হয় এবং বুদ্ধির উৎক্রাস্তিকেই জীবের উৎক্রান্তি বলা হয় একথা এই শ্রুতিবাক্যে বলা হয় 
নাই। “লস যদ! অন্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি*, এই বাক্যে জীবই যে নিজে উৎক্রাস্ত হয়, তাহাই 
বল! হইয়াছে । 

“যে বৈকে চ অন্মাৎ লোকাৎ প্রযস্তি, চক্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছস্তি ॥ কৌধীতকি ॥১।২।-- 
যাহারা এই পৃথিবীলোক হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্্রলোকেই গমন করে।” এলে 


[ ১৩০৭ | ূ 


জীবতত্ব ও শ্রীপাদ শঙ্কর ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [২1৩৬-অস্থু 


গমনের ব! গতির কথা বল! হইয়াছে । জীব নিজেই যে চন্দ্রলোকে গমন করে, এই শ্রতিবাকো তাহ! 
পরিক্কারভাবেই বল! হ্টয়াছে। 

“তম্মাৎ লোকাৎ পুন: এতি অস্মৈলোকায় কর্ম্মণে ॥বৃহদারণ্যক॥ ৪181৬-_- কর্ম করিবার নিমিত্ত 
পুনরায়, সেই লোক (পরূলাক) হইতে এই লোকে (পৃথিবীতে) আসে ।” এ-স্থলে আগমন বা আগতি 
দেখান হইয়াছে । জীব নিজেই যে অ।গমন করে, এই শ্রতিবাক্য হইতে তাহাই জান! গেল। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজ আরও৪ একটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। “তেন 
প্রদ্যোতেনৈষ আত্ম! নিক্রামতি _চক্ষুষো বা মুষ্লেণে বা অন্থেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যেঃ ॥ বৃহদারণ্যক 
18181২-_ এই আম্ম! সেই প্রকাশমান (হৃদয় গ্রপথে), অথবা চক্ষু হইতে, কিংবা মস্তক হইতে, অথবা 
শরীরের অন্থ কোনও অবয়ব হইতে নির্গত হয়।" এ-স্থলেও জীবাত্মার উৎক্রমণের কথাই বলা হইয়াছে । 
এই শ্রুতিবাকোো “আত! শিক্লামতি"-অংশে জীবাত্াই যে শিক্ষান্ত হয়, তাঁকা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 


এ স্থলে উদ্ধত বুহদাবণাক-শ্রুতিবাকাগুলির তাষো শ্ীপাদ শঙ্কবও আত্মাব গমনাগমনের 
কথাই বলিয়াছেন। 

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহে জীবের নিজেরই উৎক্রমণ ও চগেমনাগমনের কথা। বল! হইয়াছে, 
কোনও স্থলেই বুদ্ধির গমনাগমনের কথা বলা তয় নাই । সুতরাং এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি 
আতিবিরোধী বলিয়া আদরণীয় হতে পারে না। 


০) “হ্খালাগ্রশ্পতভ্ডাগস্য শতধা! কম্সিশস্য 5” হুত্যাদি শ্রতিলাক্ষ্য 
জীবের বিভুত্ব প্রাতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর কয়েকটা শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়! 
আলোচন1 কপিয়াছেন। এ-স্থলে লেই শ্রতিবাকাগুলি এবং তং-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি 
আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন - 
তথা 5. 
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। 
ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সচানস্তায় কল্পতে | (শ্বতাশ্বতর ॥ ৫1৯।)। 
ইতণ্‌ত্ং জীবস্তোক্ত।। তস্যৈব পুনরানস্তামাহ। তচ্চৈবমে সমঞ্জসং স্যাৎ, যদ্যৌপচারিকমণুত্বং জীবস্য 
তবে, পারমাধিকঞ্চ আনস্ত্যস্। ন হ্যভয়ং মুখ্যমবকল্পেত। নচ আ'নস্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং 
বিজ্ঞাতুম্‌, সর্ধ্বোপনিষংস্ু ত্রষ্ধাত্বভাবস্য প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাং। -এ সম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলেন, 
তাহা এই । 'শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার এক ভাগের যে 
পরিমাণ হয়। জীবেরও সেই পরিমাণ। সেই জীব অনস্ত।' এই শ্রুতিবাক্য জীবকে অণু 
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বলিয়া পুনরায় তাহাকে অনন্ত বলিয়াছেন। জীবের অপুকে ওুপচারিক মনে করিলে এবং 
আনস্ত্াকে পারমাধিক মনে করিলেই ইহার সামপ্রস্য রক্ষিত হইতে পাঁরে। জীবের অণুত্ব ও 
আনস্ত্য-এই উভয়কে মুখ্য বলা যায় না। আনস্ত্যকে ওপচারিক বঙ্গাও সঙ্গত হয় না; কেননা, 
ব্রহ্ষাত্ম। ভাব-প্রতিপাদনই সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত |” 

মস্তবা। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর ছুইটী অংশ। প্রথমাংশ হইতেছে-__“বালাগ্রশতভাগস্য 
শতধা কলিতসা চ। ভাগো জীব: স বিদ্বেয়:1” আর, দ্বিতীয়াংশ হইতেছে -“দ চানজ্ত্যায় 
কল্পতে।” প্রথমাংশে জীবের অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং এই অথুন্থ যে পরিমাণগত 
অণৃত্ব_“কেশাগ্রশতভাগস্য”_- ইত্যাদি উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। “অণুপ্রমাণাৎ | 
কঠশ্রুতি ॥ ১1২1৮॥৮”- এই আতিবাক্যও জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলিয়াছেন। 
*মহতাঞ্চ মহানহম্। স্ুক্াণ।মপ্যহং জীবঃ॥ শ্ীভা, ১১1১৬।১১1”--এই স্মৃতিবাক্ও জীবের 
পরিমাণগত অণুতের কথা বলিয়াছেন (২১৯-অনুচ্ছেদে এই স্মৃতিবাকোর আলোচনা ভরষ্টব্য )। 
“ম্বশবোন্মানাভ্যাঞ্চ | আ৩।২২॥৮-- ব্রহ্মনূত্রেও জীবের পরিমাণগত অপুত্বের কথা জান! যাঁয়। 

এইরূপে দেখা যায়, উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতরবাক্যের প্রথমাংশে জীবের পরিমাণগত অথুত্বের 
কথ! বলিয়! দ্বিতীয়াংশে জীবের আনন্তযের কথা বলা হইয়াছে_জীব অনন্ত। অনন্ত-শব্দের 
একাধিক অর্থ হইতে পারে। কোন্‌ অর্থটা গ্রহণ করিলে প্রস্থানত্রয়-সম্মত জীবের পরিমাণগত 
অণুত্বের সঙ্গে তাহার আনস্তোর সঙ্গতি থাকিতে পারে, তাহাই বিবেচ্য । 

ন্রনস্ত-ন+ মন্ত-্অন্ত নাই যাহার, তাহাই অনস্ত। অন্ত-শব্দের অর্থ সীমাও হইতে 
পারে, ধবংস ব। বিনাশও হইতে পারে। 

“অস্ত”শন্দের “সীমা” অর্থ গ্রহণ করিলে “অনস্ত”-শব্দের অর্থ হয় অসীম, বিভু, 
সর্বব্যাপক। “বিভু” হইতেছে পরিমাণবাচক শব্দ। বিভু- সর্ধববযাপক, পরিমাণে বা আয়তনে 
সর্ববৃহত। শ্রীপাদ শল্পর এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন_-শ্রুতিবাক্যের 
প্রথমাংশে কথিত অণুগ্থ এবং দ্বিতীয়াংশে কথিত বিতুত্ব_ এতছুভয়েরই মুখ্য অর্থ গ্রহণ কর! যাঁর 
না। “অনস্ত”-শকের বিভু অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহ! অসঙ্গত নয়। 
কেননা, একই বন্ত পরিমাণে অণু এবং পরিমাণে বিভু হইতে পারে না। “অনস্ত”-শব্দের যে 
অন্ধ অর্থও হইতে পারে, তাহ! তিনি বিবেচনা করেন নাই । তিনি মনে করিয়াছেন, “বিভুই” 
হইতেছে “অন্স্ত”-শবের একমাত্র অর্থ। এজপ্য পরস্পর-বিরোধী আর্ঘদ্বয়ের স।মঞ্জস্য বিধানের 
জন্ক তিনি বলিয়াছেন_জীবের অণুত্ব হইতেছে গুপচারিক, বিতৃত্বই হইতেছে পারমাধিক। 
অর্থাৎ জীব ম্বরূপতঃ বিভূঃ কেবল উপচারবশতঃই তাহাকে অগু বলা হইয়াছে। বিভূই মুখ্য, 
অণুত্ব গৌণ) ইহা হইতেছে প্রীপাদ শঙ্করের অনুমান মা্জ। কেননা, প্রস্থানক্য় যখন জীবের 
পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলিয়াছেন, তখন এই অপুকে উপচারিক বল! যায় না, মুখ্য বা 
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পারমাধিকই বলিতে হবে । “শ্রুতেন্ত শবমূলতাৎ ॥ ব্রন্ষস্ত্র ॥” তবে কি বিভুহ্ই গুপচারিক 
হইবে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই প্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন_“ন চানস্ত্যমৌপচারিকমিতি 
শক্যং বিজ্ঞাতুম্-আনন্তাকে (বিভুত্বকে ) ইুপচারিক বলা সঙ্গত হয় না।” কেনন], জীবের 
ত্রন্মাত্বভাব প্রতিপাদনই সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত। এসম্বদ্ধে বক্তব্য এই যে জীবের 
্রন্মাক্মভাব বা বিভৃহ যে সমস্ত শ্রুতির ভভিপ্রেত, ইহাও শ্রীপাদ শঙ্করের অনুমান মাত্র এবং 
এক্ট অন্ুমানও লিচারসহ নহে । এ-পধ্যন্ত যে আলোচনা কর! হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে--তিনিও 
তাহ সপ্রমাণ করিতে পারেন ন।ই । বিশেষতঃ, জীবের পরিমাণগত অণুত্ব ষে প্রস্থানত্রয়-সম্মত, 
তাহাও পূর্বেই প্রদর্শত হইয়াছে। 

“অনন্ত”-শন্ধের “বিভু” অর্থ বাতীত অন্ত অর্থ হইতে পারে না, ইহা মনে করিয়াই প্ীপাদ 
শঙ্কর উল্লিখিতরূপ মস্তবা করিয়াছেন। অন্ব অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাকে এইরূপ বিভাটে 
পড়িতে হইত না। অন্ত অর্থ গ্রহণ করিলে কিরূপে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাঁক্যটার নুসঙ্গত অর্থ 
হইতে পারে, তাত প্রদণিত হইতেছে। 

“আন্ত'শন্দের “ধ্বংস” বা “বিনাশ” অথ গ্রহণ করিলে “অনস্ত”-শব্দের অর্থ হয়--ধ্বংস 
বাঁ বিনাশ নাই যাহার, অবিনাশী, নিতা। আ্ুতি-স্বৃতিসম্মত জীবাতআ্া যে নিত, তদ্দিষয়েও জন্দেহ 
থাকিতে পারে না। যেহেহ, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু, পরব্রন্ষের চিদ্রপা শক্তি। চিদ্বস্ত 
মাত্রই নিত্য। এই অথ গ্রহণ করিলে, উল্লিখিত শ্রুতিবাকাটার তাৎপধ্য হইবে__জীব হইতেছে 
পরিমাণগত অণু এনং পরিমাণগত অণু জীব হইতেছে নিতা, অবিনাশী। বেদাস্তশুত্রও জীবাত্মার 
নিত্যত্বের কথ। বলিয়া গিয়াছেন (২২১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এইরূপ অর্থে উল্লিখিত শ্রেত।শ্বতর- 
বাক্যেস পুর্বাংশে ও শেষাংশে অসামঞ্জসা কিছু থাকে না। সুতরাং এই অথই গ্রহণীয়। 

আবার, পূর্ধে বল। হইয়াছে--“অন্ত”-শব্দের একটী অর্থ হইতে পারে সীমা । এই 
সীমা_পরিমাণে দামাও হইতে পারে, আবার সংখ্যায় সীমাও হইতে পারে। অস্ত-শব্দের পরিমাণগত 
সীমা অথ গ্রহণ করিলে অনস্ত-শব্ষের অথ হয়-_বিভূ; কিন্তু এই অথ গ্রহণ করিলে শ্রুতিবাঁক্যটার 
উতয় 'ংশের মধ্যে যে শাঙ্সম্মূত সামঞ্জসা রক্ষিত হইতে পারে না, ভাহ। পুর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 
'অন্জ”-শবের সংখ্যাগত সীমা অথ গ্রহণীয় হইতে পারে কিনা, তাহাই বিবেচিত হইতেছে। 

“তান্ত"-শবের “সংখ্যাগত সীমা” অথ” গ্রহণ করিলে অনস্ত-শব্দের অথ হইবে-- সীমাহীন 
সংখ্যাবিশিষ্ট, সংখায় অনন্ত। জীব যে সংখ্যায় অনন্ত, ক্রতিস্থৃতির প্রমাণ উল্লেখপূর্ববক পূর্বেই 
তাহ! প্রদর্শিত হইয়াছে (২।২৩-মহুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং জীবের অসংখ্যত্থ শান্স্রবিরুদ্ধা নহে। 
এইরূপ অথ” গ্রহণ করিলে'উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যটার তাৎপর্য হইবে এইরূপ £-জীব 
পরিমাণে অণু এবং সংখ্যায় অনস্ত। এইরূপ অেও শ্রুতিবাক্যটীর প্রথমান্ধ ও শেষ।দের মধ্য 
শাস্দ্রসম্মত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। - 
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শ্রুতি-স্মৃতি যখন পরিষ্কার ভাবে জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথা বলিয়! গিয়াছেন, তখন 
এই অণুস্থ যে পারমাধিক, তাহা স্বীকার না করিলে “শ্রুতেন্ত্ শব্দমূলত্বাৎ ॥"-এই বেদাস্তম্ত্রেরই 
এবং শ্রুতিবাক্যেরও অমর্যাদা করা হয়। ন্ুতরাং জীবের অথুত্বকে ওুপচারিক বা গেণ মনে 
করা লঙ্গত হয় না। 

জীবের বিভূহ প্রতিপাদনের জন্য আগ্রহাতিশয্যবশতঃই শ্রীপাদ শঙ্কর “অনন্থ”-শাব্দের একমাত্র 
“বিভু”-আর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এই শব্দটার যে আরও অর্থ হইতে পারে, তাহা। তিনি বিবেচনাই 
করেন নাই। তাহার ফলে তিনি জীবের অণুত্বকে গুঁপচারিক বা গৌণ বলিয়৷ শাক্্ধাকোর প্রতি 
উপেক্গ। প্রদর্শন করিয়ায়াছেন। তিনি যাহা! বলিয়াছেন, তাহা! হইতেছে কেবল তাহারই 
অনুমান _ শ্রতিবাকোর প্রতিকূল অনুমান । 


9৪) বুদ্জেশপেনাক্সশুলেন চৈ আল্লাগ্রমাত্রো হাজল্পোহপি দুণ্তঃ ইত্য ছি 
শ্রেতাশ্ তল্র-শ্রলুতিলাক্য 

জীবেব বিভুত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশো শ্রীপাদ শঙ্কর শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির আরও একটী বাকা 
উদ্ধত করিয়! তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা 

“বুদ্ধেগ্ুণৈনাত্মগ্তণেন চৈব আরাগ্রমাত্রে! হাবরোহপি দৃষ্ট:। (শ্বেতা শ্বততর ॥৫৮। ) ইতি 
বুদ্ধিগুণসম্বদ্ধেনৈবারাগ্রমাত্রতাং শাস্তি, ন স্বেনৈবাত্বনা ।_“বুদ্ধি-গুণের দ্বার! এবং আবস্মগুণের দ্বারাই 
আরাগ্র-পরিমিত এবং অবররূপেও দুষ্ট হয়। এ-স্থলে বুদ্ধিগুণ-সন্বন্ধ-বশতঃই আরাগ্রমাত্রতার কথা 
বল] হইয়াছে; জীব নিজেই যে আরাগ্রমাত্র, তাহা বলা হয় নাই ।৮ 

মন্তব্য। আরাগ্র- লৌহশলাকার ব। শুচীর অগ্রভাগ । আারাগ্রমান্্র- স্ুচীর অগ্রভাগের 
তায় মাত্রা বা পরিমাণ যাহার, অণু-পরিমিত। অবর--অশ্রেষ্ঠ, অগুপরিমিত জীব হইতে অশ্রোষ্ঠ 
বা নিকৃষ্ট। জীবায্বা হইতেছে চিদ্রপ; তাহ] হইতে নিকষ্ট হইবে যাহ! অচিৎ ব। জড়রাপ, যাহা 
প্রাকৃত। “অপরেয়মিতত্তগ্াাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।”-ইত্যাদি গীতাবাক্ই তাহার প্রমীণ | 
ংসারী জীবের প্রাকৃত দেহ ন্বরূপতঃ জড়রূপ বলিয়া চিদ্রুপ জীবাত্মা হইতে নিকৃষ্ট -অবর। 
জড়দেহ আবার অণূপরিমিতও নহে। 

আলোচ্য শ্রুতিবাক্ে বল! হইয়াছে_জীব স্থরূপতঃ আরাগ্রমাত্র ( অণুপরিমিত ) হইলেও 
অবর (জীবাত্ম। হইতে নিকৃষ্ট ) জীবদেহরূপে দুষ্ট হয়। কেন এরপ দুষ্ট হয় “বুদ্ধেগ্ড ণেনাত্ম গুণে 
চৈব-বুদ্ধির গুণ এবং আত্মঞ্চণের দ্বারাই” আত্মগ্ুণ_দেহের ৭, দেহের ধর্ম ক্ষুৎপিপাসাদি। 
সংসারী জীব অনাদিবহিম্ঘথতাবশতঃ মায়াকবলিত হইলে মায়ার প্রভাবে জীবের স্বরূপগত জ্ঞাতৃত্বাদির 
সহিত ভৌতিকী বুদ্ধির তাদাত্বয জঙ্গে। তখন এই বুদ্ধিকেই জীব নিজের বুদ্ধি বলিয়া! মনে করে 
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এবং এই বুদ্ধপ্বারাই চালিত হয়। মায়ার প্রভাবে দেহেতেও তাহার আতখ্মবুদ্ধি জন্মে এবং দেহের 
ধর্মকে নিজের ধণ্ম বলিয়া দেহের ক্ষুৎ-পিপাসাদিকে নিজের ক্ষুৎ-পিপসাদি বলিয়া-মনে করে। 
এইরূপে বুদ্ছির গুণের দ্বারা এবং দেহের গুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনাদিবহির্ন,খ জীব হ্বরূপতঃ 
অগুপরিমিত €আরাগ্রমাত্র ) হইলেও মনে করে- এই দেহ আমি |? ইহাই হইতেছে আলোচ্য 
শ্রাতিবাক্যটার তাংপধায। স্ররাং “বুদ্ধির গুণেই জীবের আরাগ্রমান্রতা”__ইহ! এই শ্রুতিবাকো 
বল! হয় নাট; বলা হ্য়াছে_ জীব স্বরপতঃ আরাগ্রমা্ত হইলেও বুদ্ধির গুণে নিজেকে অবর 
দেহ বলিয়া মনে করে। 

এইরূপে দেখা গেল--জীবের ম্বরূপত; অণুত্বের কথাই এই শ্রুতিবাকো বল হইয়াছে। 
এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই আল্গোচা শ্রুতিনাকোর অব্যবহিত পরবন্ভী শ্রুতিবাকোর সহিত সঙ্গতি 
থাকিতে পারে। কেননা, অব্যবহিত পর্বন্তী বাকাটা হইতেছে--বালাগ্রশতভাগন্ত শতধা 
কলিতসা চ ভাগে জীবঃ স বিচ্ছেয়ঃ স চাঁনন্তায় কলপতে ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৫1৯।৮ এই বাকো যে 
জীবের পগিমাণগন্ঠ অণুত্ের কথাই বলা হইয়াছে (কেন না কেশাগ্রের শত ভাগের শত ভাগ 
বলিতে পবিমাণগত ন্ুঙ্ষ্রহই বুঝায়) এবং জীবের এই পবিমাণগত অণুত্ধ যে পাঁরমাধিক, তাহা 
পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । 

স্থতর।ং আলোচ্য শরতিব।কাকে উপলক্ষা করিয়! শ্রীপাদ শঙ্গর যাহা ব্লায়ছেন, তাহ! 
বিচাঁবসহ নহে। 


(০) এস্লোহণুক্সাজ্ঞ হুত্যাদি মুংক-আর্গতলাক্কা 

জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশো শ্রীপাদ শঙ্কর মুণ্ডক-শ্রুতি হঈতে একটী বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়! ভাহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়ীছেন। যথা-_- 

“ এযোহণুরাত্মা চেতসা। বেদিতব্যং ( মুগ্ডক ॥৩1১/৯॥ ) ইত্যক্রাপি ন জীবস্যাণুপরিমাণত্বং 
শিষাতে, পবস্যেবাজনশ্চক্ষুরাছানবগাহাত্বেন জ্ঞানপ্রসাদাবগম্যন্থেন চ প্রকতত্বাৎ, জীবস্যাপি চ 
মুখ্যাগুপরিমাণস্ান্ুপপোত্তেঃ 1 তন্মাদ্‌ ছুজ্ঞানত্বাভিপ্রায়মিদমণুত্বচনমুপাধ্যভিপ্রায়ং বা ভ্রষ্টব্যম্‌ এই 
অণু আত! চিত্তের দ্বারা ছেয়'-এই শ্রুতিবাক্যে জ্রীবের অণুপরিমাণত্বের কথা বল! হয় নাই। কেননা, 
পশরমাতআ চক্ষুরাদি ইত্রিয়ের অগ্রাহ্য, কেবল জ্ঞানপ্রপাদেই নিন্মুল জ্ঞানেই) গ্রাহ্য হইতে পারেন*এই 
প্রকরণেই এই শ্রতিবাক্যটী কথিত হইয়াছে । অপিচ জীবের মুখা অণুপরিমাণত্থ উপপন্নই হয় না। 
তাহাতে বুঝিতে হইবে -জীবের ছজ্ঞে়ত্ব-কখনের উদ্দেশ্যেই, অথবা উপাধির অগুত্ব-কখনের 
অভি প্রায়েই জীবকে অথু বলা হইয়াছে ।” 

মন্তব্য। ভ্রীপাদ শঙ্ষর বলিয়াছেন--“এযোহণুরা আ্া”-ইত্যাদি সুগডক-বাক্যে জীবাত্মাকে 
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যে “অণু” বল! হইয়াছে, তাহা “পরিমাণগত অপুত্ব” নহে; ছজ্ঞেয় বলিয়াই “অণু” বল! হইয়াছে। 
তাহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন_-আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পূর্বববর্থী ব।ক্যে 
বলা হইয়াছে--"পরমাত্ম! চক্ষুরাদি-হীন্দ্রয়ের গ্রাহা নহেন। জ্ঞানপ্রসীদে ধাহাদের অস্তঃকরণ 
নির্মল-__বিশুদ্ধ _হইয়াছে, তীহাদিগকর্তৃক ধায়মান হইলেই পরমাত্মা দৃষ্ট হয়েন। “ন চক্ষুষা গৃহাতে 
নাপি বাচা নান্যের্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্বস্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং 
ধ্যায়মান: ॥ মুণ্ডক ॥৩1১।৮। এই বাক্যে পরমাত্বার ছুজ্ঞেয়তের কথাই বলা হইয়াছে । নুতর1ং পরবর্তণ 
“এযোহণুরায্া”-ইত্যাদি বাক্যে যে অণুত্ের কথ বলা হইয়াছে, তাহাও ছুচ্ছেয়ত্বস্চকই | ইহাই 
শ্রীপ্ণদ শক্করের যুক্তি ( এ-সম্বদ্ধে বক্তব্য এই £ 

প্রথমতঃ, “ন চক্ষযা গৃহাতে"-ইত্যাদি বাকো পরমাত্মার বা পরত্রহ্ষের ছক্েয়ত্বের কথ। বল। 
হইয়াছে । পরবন্তী “এষো হণুরাত্ম1”-উতা।দিবাকো জীবাত্বার অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে । পরমা! 
৪ জীবাম্ম।_সব্বতো ভাবে অভিন্ন হইলেই পরবর্তা বাক্যের অণূত্ব এবং পূর্ব্ববত্তশ বাক্যের ছুজ্জেয়হ-_ 
একবস্ত-বাচক হইতে পারে। কিন্তু জীবের অুত্থ-খগুন-পুর্ববক বিভৃমব বা ব্রহ্ষস্বরূপত প্রতিপাদনের 
ব্যাপারে- জীব এবং তরঙ্গ হইতেছে এক এবং অভিশ্ন_-এই যুক্তির অবতারণ| সঙ্গত হয় না; ইহা 
একটী হেহাভাসমাত্র | যাহ! প্রতিপদয়িতবা, তাহাকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা সমীচীন হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, জীপে পখিমাণগত অণু যে শ্রুতিস্মৃতিসম্মত, সুতরাং পারমাথিক, তাহা পুর্বে 
প্রদশিত হঈয়াছে। সুতরাং, “জীবেব অণুপরিমাণত্ব উপপন্নই হয়না, ছুজ্ঞে যববশতঃই জ্রীবকে অণু 
বলা হইয়ছে-স্্রতরাং জীবে অণুহ্থ কেবল গুপচারিক অর্থাৎ পারমাথিক নহে”,-একথা বলাও 
সঙ্গত হয় না; কেন না, ইহ। শ্রুতিবিরুদ্ধ। 

তিনি আরও বলিয়াছেন-_-অথবা উপাধির অণ্ত্ কথনের জভিপ্রায়েই জীবের অণুত্বের কথা 
বল। হইয়াছে । “ইদমণুহবচনসুপাধাভিপ্রায়ং ব1 ত্রষ্টব্যম্‌। “বা”শবের প্রয়োগে বুঝা যায় 
হুত্বেয়তবশতঃই জীবকে অথু বলা হয়, না কি জীবের উপাধি অণু বলিয়াই জীবনকে অণু বলা হয়-- এই 
বিষয়ে তিনি যেন স্থির-নিশ্য় নহেন। 

যাহৌক, উপাধিসম্বন্ধে বক্তব্য এই । তাহার মতে, বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ত্রহ্গের প্রতিবিশ্ব 
হইতেছে_জীব | বুদ্ধি অণু; তাই, জীবকে অণু বলা হুয়। ইহাই তাহার যুক্তির মর্ম। কিন্ত 
বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বই ষে জীব, তাহ শ্রুতিম্মতি-সম্মত নহে ; ইহ! পূর্ব্বেই প্রদশিত হইয়াছে। 
স্থতরাং তাহার এই যুক্তির সারবন্ধাই ছত্জেয়। 


€৬) প্রজ্তন্! সশলীবৎ সমাকহ্ায ইত্যাদি শ্রগতিবাক্য 
বুদ্ধিই ষে গমনাগমন করে, জীব গমনাগমন করে না-ইহ1 দেখাইবর নিমিত্ত ভ্রীপাদ শঙ্বর 


বলিয়াছেন 


[ ১৩১৩ ] 
১৬৫ 


জীবতব ও ল্লীপাদ শঙ্কর ] গোঁড়ীয় বৈষাব-দর্শন [ ২/৩৬-অনু 


“তথ প্রজ্জয়! শরীরং সমারুহ্যেত্যেবজাতীয়কেষপি ভেদোপদেশেু বুদ্ধ্যেবোপাধিভূতয়া জীবঃ 
শরীরং সমারুহ্যেত্যেবং যোজয়িতব্যম।  ব্যপদেশমাত্রং বা শিলাপুভ্রকশ্যা শরীরমিত্যাদিবৎ। 
ন হাজ্জ গুণগুণিবিভাগে। বিদাত ইত্যুক্তম্‌।_ তথা, 'প্রঙ্গাদ্ধারা শরীরে সমারূ় হইয়া”--এই জাতীয় 
জতিব।কাসমূত্ে ও প্রজ্ঞ! ও জীবের -ভদের কথা বলা হস্টয়াছে। এ-স্থলেও 'উপাধিভূত-বুদ্ধিদ্বারা জীব 
শরীরে সমাঢ় হইয়া'- এইরূপ ন্যাখা। করিতে হষ্টবে । অথবা, ইহা কেবল ব্যপদেশ মাত্র 
কথামাত্র। যেমন, শিলাপুজের শরীর (শিলাপুজ- লোড়। । লোড়ার পৃথক্‌ শরীর নাই; তথাপি 
যে লোড়ার শরীর বলা হয়, ইহা কেবল কথা মান্র)। এ-স্থলে গুণ-গুণিবিভাঁগ নাই, তাহা বলা 
হইয়াছে।” 

মন্তব্য | “প্রজ্ঞা শগীরং সমাকহা"-এই শ্রষ্িবাক্যে এ-স্থলে "প্রচ্ঞা”-শব্দেব অর্থ আ্রীপাদ 
শঙ্কর করিয়াছেন _বুদ্ধি, ভোৌতিকা বুদ্ধি। কিন্ত পূর্ববন্তা "পুথগুপদেশাৎ ॥ ১৩২৮।*-ন্ত্রভাস্তে তিনি 
এই শ্রুতিবাক্যটাই টদ্দত করিয়! পপ্রজ্ঞা”-শবের আর্থ করিয়াছেন_-"জীবের চৈতন্য-৭।৮ তিনি 
সে-স্থলে লিখিয়াঞ্ছেন - “গ্রচ্ছয়া শরীরং সমারুহ্া ইতি চাঁঞ্র-প্রচ্ছয়ো: কর্ত-করণ-ভ।বেন পুথগুপদেশাৎ 
চৈতম্যগ্চণেনৈবাস্য শরীরব্যাপিভাহবগম্যতডে। প্রজ্ঞার দ্বাৰা শরীরে সমাবঢ হইয়া'এই শ্রুতিতে 
আত্মাকে (আরোহণ প্রিয়ার ) কর্তা! এবং গ্রজ্ভাকে করণ বলায় এবং এইরূপে আত্মা ও প্রজ্ঞার পুথক্‌ 
উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে চৈতগ্কাগুণের দ্বারাঈ আত্মার শব্ষীরব্যাপিতা। 1” 

এ-স্থলে পপ্রজ্ঞা"শন্দের বাস্তবিক অর্থ হইতেছে_ নীবাস্মার চৈভন্ত-গুণ। অপ,পরিমাণ 
জীবাস্ম। হাদয়ে অনস্থিত থাকিয়াও ভাহার এই চৈতন্ত-গুণের (প্রচ্ছার ) দ্বারাই সমগ্র শরীরে চেতনার 
বিস্তার কিয়! থাকে--ইহাই এই শ্রুতিবাকাটীর তাৎপ্ধা এবং এইরূপ তাৎপধ্য গ্রহণ করিয়াই শ্্রীপাদ 
শঙ্কর “পৃথগুপদেশীৎ ॥ ২1৩২৮॥ "-সুত্রভাষ্যে এই শ্রুতিনাকাটা উদ্ধত করিয়াছেন। এক্ষণে, জীবের 
গমনাগমন।দির পরিবর্তে ভৌতিকী বুদ্ধিব গমনাগমন 'প্রতিপাদ্িত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি "প্রজ্ঞা, 
শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। তাহার এই অর্থ বিচার-সহ নহে। কেননা, শ্রতিগ্রমাণের 
উল্লেখ পুর্ধবক পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে যেজীব নিজেই গমনাঁগমন কৰবে। জীবের প্রচ্ছ। বা 
চৈতন্যগ্চণ হইতেছে তাহার স্বরূপভূত; সুতরাং জীবের গমনাগমনেব সঙ্গে প্রজ্ঞার বা চৈতনাগুগেরও 
গমনাগনন ম্বাগাবিক ভ।বেই হইয়। থাকে। জীবের প্রজ্ঞা বাঁ চৈতন্যগ্চণ এবং ভোৌতিকী বুদ্ধি _ 
এক বন্ত নহে । প্রজ্ঞ! বা চৈতন্যগ্ুণ হইতেছে জড়বিরোধী চিদ্বস্ত ; আর, ভৌতিকী বুদ্ধি হইতেছে__ 
প্রাকৃত, চিদ্বিরোধী জড় বস্তু। 

প্রজ্ঞা জীবের স্বরূপভূত গুণ বলিয়া ইহা! উপাধি নহে এবং ইসা স্বরূপভূত গুণ বলিয়। গুণী 
জীবাত্মার সঙ্গে ইহার আতান্তিক ভেদও নাই । 

যাহ! হউক, স্বীয় চৈঙন্যগুণের দ্বার! জীবাত্মাই যে সমগ্রদেহে চেতন! বিস্তার করে_- ইহ! 
শান্্রপ্রসিদ্ধ। ভোতিকী বুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ কোনও শ্রাস্ত্রোক্তি দৃষ্ট হয় না, শ্রীপাদ শঙ্করও তদ্রপ 


[ ১৩১৪৮ ] 


ক্গীবতত্ব ও শ্রীপাদ শঙ্কর ] জীবতত্ব ও অস্ত আচার্যাগণ [ ২৩৬-অঙ্টু 


কোনও শাস্্রবাক্য উদ্ধৃত করেন নাই; তিনি কেবল শ্রুতিবাক্যাত্তগগত শব্দের স্বীয়-উদ্দেশ্যসাধক অর্থ 
করিতে 'চেষ্টা করিয়াছেন । শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সেই অর্থ আদবণীয় হইতে পারে ন। আ্রগতির 
আনুগত্য শ্বীকার ন। করিয়া এ-স্থলেও তিনি শ্রুতিকে নিজের আনুগত্য স্বীকার করাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। 

“প্রজ্তয়া শরীরং সমীকহা”-এই শ্রতিবাঁকাটাতে জীবাত্াঁকর্তৃক শরীরাবেহণের কথা বল! 
হইলেও, শ্রীপাদ শক্কব যে তাহা! স্বীকার না করিয়। বুদ্ধিকর্তৃক শবীব আবোহণের কথাই বল্লিতেছেন, 
তাহা পৃর্রে বলা হইয়াছে । কিন্তু তাহার এতার্ৃশ অর্থে যেন তিনি নিজেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই । 
ইহাতে যে আপন্তিব কারণ থাকিতে পারে, তাহা যেন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই 
অন্যর্ূপ গথও কবিয়াছেন। “বাপদেশমাত্রং বা শিলাপুল্রকস্য শবীবমিত্য।দিবং_-জীবকর্তৃক 
শরীরাবোহণের যে কথ বলা হইয়াছে, ইহা কথামাত্র; শিলাপুজের শবীরের কথার ন্যায়।” 
আথণৎ শিলাপুজেব (লোড়ার ) পৃথক্‌ শরীর নাই ; সুতবাং “শিল। পুক্রিব শরীর”-এই কথারও কোনও 
তাৎপধা নাই । তদ্রুপ "জীবশরীর আরোহণ কবে এই বাকোরও কোনও তাৎপর্য বা মূল্য 
নাই--শিলাপুজ্রের যেমন শবীর থাকিতে পাবে না, জীবেবও তেমনি গমন হইতে পারে না। শ্রীপাদ 
শঙ্করের এই উক্তির তাৎপ্যয হইল এই যে_-শ্রুতির এই উক্তির কোনও মূলা নাই। অন্যত্রও 
কতকগুলি শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন--“অগ্নির শীতলব-বাঁচক বাক্যের যেরূপ মূল্য, এ-সকল 
আ্তিবাক্যেরও তজ্জপ মূল্য” 

স্বীয় কল্িত মতেব বিবোধী শ্রুতিবাক্যের প্রতি আচাধাপাদের এইটৰপ মনোভাব 
শাস্ত্বিশ্বাসী সুধীগণেব পক্ষে বাস্তবিকই বেদনাদায়ক | 


(৭) জ্লস্রাতিলব্্র্5নলস্পি বুহ্ধেন্লে ল তদা স্বতন্নস্রাৎ 

”তদ্গণসারত্বাত্ু৮-ইত্যাদি সূত্রভাস্তে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন__শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে, 
'জীবায়। হৃদয়ে অবস্থান করে _ বাস্তবিক জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান কবে ন।, বুদ্ধিই হৃদয়ে অবস্থান করে; 
হাদয় হইতেছে বুদ্ধিরই অবস্থান-স্থান। “হাদয়াতনত্ববচনমপি বুদ্ধেরেব তদীয়তনতবাৎ।” বুদ্ধির 
অবস্থানকেই জীবের অবস্থান বলা হইয়াছে । 

মন্তব্য । ইহ! শ্রীপাদ শঙ্করেরই কথা, আ্তির কথা নহে । জীবাতা। থে হৃদয়ে বাস করে, 
“অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেত, ন, অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২৩/২৪॥-ত্ক্মন্ত্রে তাহা পরিষ্কার ভাবে বলা 
হইয়াছে। এই নুত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, দে-সমক্ত 
শ্রুতিবাক্য হইতেও নিংসন্ধিঞ্ণভাবে জান! যায়-জীবাত্মাই হাদয়ে বাস করে (২/১৮-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা)। 
ভৌতিকী বুদ্ধির অবস্থিতিকেই জীবাত্মার অবস্থিতি বল! হইগ্রাছে _ এইরূপ কোনও উক্তি কোনও 


[ ১৩১৫ ] 


শঙ্কর ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২৩৬-অন্ক 


শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় না; শ্রীপাদ শঙ্করও তাহার উক্তির সমর্থনে কোনও প্রমাণ উদ্ধত করেন 
নাই। যান শ্ুতিবাক্যের দ্বারা সমধিত নয়, বরং যাহা শ্রুতবিরোধী _ এভাদৃশ কোনও অভিমত 
আদরণীয় হইতে পারে না। 

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে বুন্বা যায় তিনি বোধ হয় মনে করেন যে, হৃদয় যখন 
বুদ্ধিরই আয়তন ব। স্থান, তখন তাহাতে জীবাক্মা আবার কিরূপে থাকিতে পারে! 

ছু্টটী জড়বস্ব জবশ্য একই সময়ে একই স্থানে থাকিতে পারে না। কিন্তু চিদ্বস্ত সঙ্থন্ধে 
এই নিয়মখাটে না। একই হৃদয়ে জীবাত্ম। ও পরমাক্বা যে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে বিরাজিত, 
“ছব স্পর্ণ।” শ্রুতি তাহার প্রমাণ । সেই হদয়ে আবার বুদ্ধির নিগ্মানতাও আছে । ভোৌতিবী বুদ্ধি 
জড়বন্থ। পরমায্মা ও জীবাত্ম! চিদ্বস্ত বলিয়াই বুদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ একই হদয়ে অবস্থান করিতে 
পাগেন। ব্রঙ্গাগ্স্থ সমস্ত জড়বদ্ঘৃতেও চিদাস্মকব্রন্গানস্ত্ব ওতপ্রোতভাবে অবস্থিঠ। জড় ও চিৎ-এই 
ছুই জাতীয় বস্তর ধন্ম একরূপ নহে । শ্রীপাদ শঙ্কর কি জীধকেও তৌতিকী বুদ্ধির গ্যায় চিদ্বিরোধী 
জড় বস্ত্র বলিয়। মনে করেন? শ্রুশি-স্কৃতি-বিহিত জীব কিন্তু চিদ্বস্্, জড় নহে। 


(৮১ তখোত্রণন্তয দীনাপুতুপান্যাস্মস্ততাহ দর্শস্মতি ইত্যাদি 

“উৎক্রান্তিগতাগতীনাম্‌ ॥২/৩১৯।"-এই বেদান্তস্থত্রে দেহ হইতে জীবের উংক্রমণ, মৃত্যুকালে 
দেহ হইতে অন্বত্র গতি এবং পুনরায় ভোগায়তন অপর দেহে আগতি বা আগমনের কথ! বলা 
হইয়াছে । এই স্থত্রের ভাষে। শ্রীপাদ শঙ্করও শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়া জীবের উৎক্রস্ণ এবং 
গমনাগমন দেখাইয়াছেশ। কিন্তু “তদ্গুণসারহ।স্ত»-সৃত্রভাষ্যে তিনি বলিতেছেন--উৎক্রান্তি-আদি 
জীবের নঙ্কে, বুদ্ধির । 

“তো তক্রাস্ত্যাদীনামপ্পাধা য়াস্ততাং দর্শয়তি__কন্সিননহমুতক্রাস্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কম্মিন্‌ 
ব। প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি, ইতি স প্রাণমস্থজত' ইতি । উংক্রান্ত্যভাবে হি গত্যাগত্যোরপ্যভাবে 
বিজ্ঞায়তে। ন হানপস্থগুপ্য দেহাদ্গত্যাগতী স্যাতাম্‌।_তজ্রূপ, উৎক্রান্তি-আরিও যে উপাধির 
(বুদ্ধির) আয়ন্তাধীন, শান্্রও তাহা দেখাইতেছেন। যথা__'কে উৎক্রাস্ত হইলে আমি উংক্রাস্ত 
হইব? কাহার অবস্থানে আমার অবস্থান হইবে? ইহ! চিন্তা করিয়া তিনি (হ্ষ্টিকর্তা ব্রহ্ম) প্রাণের 
সপ্টি করিলেন।' উৎক্রাস্তিরই যখন অভাব, তখন গ্রমনাগমনেরও যে অভাব, তাহাই বুঝা যায়। দেহ 
হইতে অপন্থত (উতৎক্রাস্ত) না হইলে গমনাগমনও হইতে পারে না” 

মন্তধ্য। উল্লিখিত শ্রুতিবাকাটা উদ্ধত করিয়া শ্ীপাদ শঙ্কর জানাইতে চাহিতেছেন--এপ্রাণই 
দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, প্রাণই দেহে অবস্থান করে। জীব দেহ হইতে উৎক্রাস্ত হয় না-অর্থাৎ দেহ 
হইতে বহিগত হয়না। দেহ হইতে একবার বাহির হইয়া যে যায়, তাহারই অন্ত স্থানে গমন, ব। 


[ ১৩১৬ ] 


জীবতত্ ও শ্রীপাদ শঙ্কর ] জীবতত্ব ও অন্য আচার্ধ্যগণ [ ২৩৬-অনু 


অন্থস্থান হইতে আগমন সম্ভব হইতে পারে। জীব যখন দেহ হইতে বাহিরই হয় না, প্রাণ যখন 
দেহ হইতে বাহির হয়, তখন জীবের গমন বা আগমনও সম্ভব হয় না, প্রাণেরই গমন বা আগমন সম্ভব 
হইতে পারে। এই প্রাণ হইল জীবের উপাধি। সুতরাং শাস্ত্র হইতে_-উপ।ধিভূত প্রাণেরই উৎক্রান্তি- 
গমনাগমনের কথ! জান! যায়, জীবের উৎক্রান্তি-গমনাগমনের কথা জানা যায় না” 

এইরূপে উৎক্রমণাদি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহ! বলিয়াছেন, উল্লিখিত শ্রুতিবাকাটী কিন্তু ঠিক 
তাহাই মাত্র বলেন নাই, আরও কিছু বলিয়াছেন। প্রাণের সঙ্গে জীবাত্মরূপ ব্রঙ্গের উৎক্রমণের 
কথাও শ্রুতিবাক্যটীতে বলা হইয়াছে-_“কস্যিন্‌ উৎক্রান্ত উৎক্রান্তো। ভবিষ্যামি_ কে উৎক্রান্ত হইলে 
আমি উৎক্রান্ত হইব?" জীবাত্মারূণে দেহেতে হার অবস্থিতির কথাও বলা হইয়াছে । “কস্মিন্‌ বা 
প্রতিষ্টিতে প্রতিষ্ঠান্যামি -কে দেহে অবস্থান কবিলে আমি অবস্থান করিব ?” এইবপ চিন্তা করিয়া 
ভিনি প্রাণের সথষ্টি করিলেন। তাৎপধা_ প্রাণ উংক্রান্ত হইলে তিনি (জীবাক্মারূপে) উংক্রান্ত হ্টবেন 
এবং প্রাণ অবস্থান করিলে জীবায্সারূপে তিনিও দেহে অবস্থান করিবেন। দ্শ্রনেন জীবেনাত্মন।নু 
প্রবিশ্টু”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্কা হইতে জান! যায় _জীবায্মারূপেই ব্রহ্ম দেহে প্রবেশ করেন । তাই, 
ত্রন্মের জীবদেহে অবস্থান ব| জীবদেহ হ্টতে উতক্রমণ হইবে জীবাঞারূপেই অবস্থান বা উৎক্রমণ। 
এইরপে উল্লিখিত শ্রুতিবাকা হইতে জানা গেল-__প্রাণাদি ইন্ড্রিয়র্গের সহিতই জীবা তব সংসারী জীবের 
দেহে অবস্থান কবেন এবং প্রাণাদি ইন্দিয়বর্গের সহিতই জীবায্। দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়েন। অন্য 
শ্র্তিবাক্যও একথ।ই বলিয়/ছেন। “ন যদান্মাচ্ছটীরাৎ উৎক্রমতি, সহৈবেতৈঃ সর্ববেরুৎক্রমতি॥ কৌধীতফি 
[৩/৪।-_জীবাত্মা যখন এই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন এই সমস্তের (ইন্দ্রিয়বর্গের) সহিতই 
বাহির হইয়। যায়।” (উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্‌”-্থত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও এই কৌধীতকি-বাকাটী 
উদ্ধত করিয়াছেন)। 

| এইরূপ দেখ! গেল - শ্রুতি বলিতেছেন, প্রাণাদি ইক্দ্িয়বর্গের সহিত জীবাত্বাই দেহ হইতে 

উৎক্রাস্ত হয়। কেবল প্রাণাদিউ উৎক্রান্ত হয়, জীব উৎক্রান্ত হয় না _একথ “কস্সিম্তক্রান্ত উৎক্রান্তো 
ভবিধ্যামি”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও বলেন নাই। স্থতরাং এই শ্রুতিবাক্যটা হইতে গ্রীপাদ শঙ্কর যে 
তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিচার-সহ নহে, শ্রাতিবাকাটার তাৎপর্য ৪ নহে। শ্রমতিবাক্যটী 
জবাত্মার উৎক্রমণের কথাও যখন বলিয়াছেন, তখন জীবাত্মার গতাগতিও অসম্ভব হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ জীবাত্মার নিজের গতাগতির কথ! স্পষ্টভাবে শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। “যে বৈকে 
চাম্মাল্লোকাৎ প্রয়স্তি, চঞ্মসমেব তে সবে গচ্ছন্তি। কৌধীতকী 1 ১২।৮, “তম্মাৎ লোকাং পুনরেতি 
অশ্মৈ লোকায় কর্্মণে ॥ বৃহদারণ্যক ॥ 8181৬৭৮ শ্রীপাদ শঙ্করও “উৎক্রাস্মিগত্যাগতীনাম্‌ ॥৮-সুত্রভাষ্যে 
এই শ্রুতিবাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া জীবেরই গত্যাগতির কথ বলিয়া গিয়াছেন। 
১) এবমুপাশিগুপসান্সত্রাভজী বস্যানুত্রন্যপদেষ্পঃ প্রাভ্তন্ব-ইত্যাদি 

“ভদৃগুপসারত্বাং”-ইত্যাদি স্ত্রভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“এবমুপাধি- 


১৩১৭ 


জীবতর ও শ্রীপাদ শঙ্কর ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ২৩৬-অঙ্ 


গুণসা রঙ্জ্জীবস্যাণুদ্থাদিবাপদেশঃ প্রীজ্ঞবৎ। যথ। প্রাঙ্জস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষপাসনেষুপাধিগুপসা রত্বাদ- 
নীয়ন্বাদিব্পদেশঃ-*ছণীয়ান, ্রীহ্র্বা যবাদা”, “মনোময়: প্রাণশরীরঃ সর্বগন্ধ: সর্বরসঃ সত্যকামঃ 
সত্যাসন্থপপ? ইত্যেলম্প্রকারঃ, তং ॥--এইরূপে, উপাধিগ্রণ-প্রধানভাবশতঃ প্রাচ্ছের ম্যায় জীবেরও অণুষস্থাদি 
উল্লিখিত হইয়াছে । সগ্তণ উপাসনা উপাধিগুণ-প্রাধাম্বো গ্রাজ্ঞ-পরমাত্বার অধুত্বাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয় 
যথা -“ধান্য অপেক্ষ। বায হছাপেক্ষাও আপু, মিনোময়। প্রাণশরীর, সর্ধবগন্ধ, সর্বরস, সত্যকাম, 
সঙ্াসন্কপ্প' ইন্্যাদিরূপে প্রাঙ্ছ পরমাস্ম।-সন্থান্ধে যেমন উল্লেখ দৃষ্ট হয়, জীবসম্বন্ধেও তদ্রুপ ।” 

মন্তণ্য। শ্রীপাদ শঙ্ষব বলিতেছেন _ প্রাঙ্গ-পবমাত্ব। স্বরূপত্তঃ বিভু এবং সর্ব্ববিধ-গুণবঞ্জিত 
হইলেও সগ্চণ উপাসনাঠ যেমন ভাহাব উপাধিভূত আণুাদির কথা এবং উপাধিভূত নানাবিধ গুণের 
কথা বলা হয়, 'হ্দপ ভীল স্বরূপ 5, অণু না হইলেও এব" স্ববপতঃ জীবের উৎক্তাস্তি-গমনাগমনাদি 
নাথাকিলেএ তাহার উপাধিক্ুত বুদ্ধি আদির অণু এবং উৎক্রান্তি-গমন!গমনাদিই জীবে উপচারিত 
হয়। 

এ-সম্বদ্ধে পর্ত'বা এই । পর্মান্া ষে সর্বাবিধ গুণবজ্জ্িত নহেন এবং শ্রুতিতে তাহার 
যে-সমস্ত গুণেপ উল্লেখ আছে, সে-সমন্ত যে তাহার উপাধি নে, পৰবস্ত স্বরূপভূত গণ-_তাহা! ব্রহ্মতত্ব- 
সম্বপ্ধীয় আলোচনায় ঞ্তি-স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপুর্বক পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে । এস্থলে সে-সমস্ত 
প্রমাণের পুনন্ল্লেখ পিপ্প্রায়োজন। বানঙ্গামাত্র। 

আগ, গাব ভাণু-খগুনের জন্য, “বুদ্ধি-আদিরই উতক্রমণ, গমনাগমন-_জীবের নহেগ-তাহা 
প্রদর্শনের জনক “তদ গণসাধত্াৎ"-ইতযাদি স্ুত্রের ভাষে শ্রীপাদ শঙ্কব যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা 
করিয়াছেন, সে সমস্ত যে বিচীরসহ নহে, তৎসমস্তদ্বারা তাহার উক্তি যে সমথিতও হয় না, তাহাও 
পূর্ববব্ধী আলোচনায় গ্রদশিত হইয়াছে । স্থলবিশেষে তিনি যে সকল শ্রুতিবাক্যেব উল্লেখ করিয়াছেন, 
তৎসমস্তও যে উহার উক্তির লমর্থক নহে, ভাহ।ও প্রদশিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যে বলিয়াছেন_ 
উপাধিভূত বুদ্ধি-মাদির খণ-প্র।ধাস্থেই জীবের অপুত্ধাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহার এই উক্তিরও 
সারবন্ধা দেখ। যায় ন।। 


(১০) *তদ্গুণ”-স্ণব্দেল এনুদ্িত০৮-অহেল্সি অসঙ্গতি 

“তদৃগূণসারত্বাং”-ইত্যাদি স্মাত্রেব অন্তর্গত “তদ গুণ”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন _ 
“তস্য। বুদ্ধেগুণাস্তদ€ণাঃ তদখণ শবের অর্থ হইতেছে, সেই বুদ্ধির গুণ।” তাহার অিপ্রায় 
এই যে, এস্থলে “তৎ"-শবে “বুদ্ধি” বুঝায়। কিন্তু এ স্থলে তৎ-শৰে বুদ্ধিকে বুঝাইতে পারে কিনা, 
তাহা বিবেচনা করা আবশ্তাক। 

দতৎ-সেই” শকটা হইতেছে সর্বনাম। পূর্বে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সম্বদ্ধেই 
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এই সর্বনাম *তৎ”-শন্দের উল্লেখ হইতে পারে। পূর্বেব যাহার উল্লেখ নাই, “তৎ”"-শকে তাহাকে 
বুধাইতে পারে না। আলোচ্য “তদ গুণসারত্বাং*-সুত্রের পুর্ব কোনও লুত্রে যদি বুদ্ধি-শব্দের উল্লেখ 
থাকিয়। থাকে, কিন্বা পূর্ধববস্ভী কোনও স্ুত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে যে সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, 
অস্বতঃ সে সকল শ্রুতিবাক্যের কোনওটাতেও যদি “বুদ্ধি”-শব্দের উল্লেখ থাকিয়া থাকে, তাহ] হইলেই 
এ-স্থলে “তংপ-শব্দে “বুদ্ধিপকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু পূর্ধববন্তী কোনও সুত্রে ব। পূর্বববস্তাঁ কোনও 
সৃত্রের বিবৃতিমূলক কোন শ্রতিবাক্যেও “বৃদ্ধি”-শবের উল্লেখ দুষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শঙ্কর৪ এতাদৃশ 
কোনও শ্রুতিবাক্য পুর্ববন্তী কোনও স্বুত্রের ভাষো উদ্ধত করেন নাই। এই অবস্থায়-_ভৎ-শকে 
বুদ্ধিকে বুঝায় _এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত। 

বেদান্তস্থত্রের আলোচনায় দেখা যায় কোনও শ্রুতিবাকোব কথা স্মরণ করিয়া সেই 
শ্রুতিবাকোর কোনও একটী শবেরও উল্লেখ না করিয়াও সুত্রক(ব বাসদের কোনও কোনও স্ৃত্রে সেই 
শ্রুতিবাক্যের তাৎপধা প্রকাশ করিয়াছেন । ভাব্যকারগণ সেই স্ুুত্রেণ ভাষো ব্যাসদেবের অভিপ্রেত 
শ্রুতিবাকোব উল্লেখ করিয়া স্ৃত্রের তাঁৎপধা অভিব্ক্ত কবিয়।ছেন। কিও “তদ গুণসারক্বাৎ”-ইত্য।দি 
স্থত্রের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর এমন কোনও শ্র্তিব(কোর উল্লেখ কবেন নাউ যাহাতে “বুদ্ধি”-শবটী 
আছে, কিন্বা “বুদ্ধিগুণের” উল্লেখ আছে ' এই অবস্থাতেও ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে - স্ৃত্রস্থ 
“তৎ”-শবে বুদ্ধিকে বুঝাইতেছে। তাহার উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর (৫৮)-বাঁকা যে তাহার আভিপ্রায়ে 
অনুকূল নহে, তাহা পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । 

সুতরাং “তদ্গুণ*-শবের “বুদ্ধিগুণ”-মর্ধের কোন ওরূপ সঙ্গতি দেখা যায় না। 

ূর্বববন্তী সুত্র-সমূহে জীবা ত্বার জ্ঞানগুণের কথ! বলা হইয়াছে । এজপ্ শ্ত্রীপাদ রানাম্ুজদি 
“তদ্গুণ”-শব্দে জীবাত্মার সেই জ্ঞানগুণ অর্থ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থের কোনওরূপ অসঙ্গতি ৃষ্ট 
হয় না। 

শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত স্থাপনের আগ্রহবশত/;ই “তদ্ঞ&ণ”-শকের “বুদ্ধিগুণ” 
অর্থ ধরিয়াছেন; কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে । এইবপ লঙ্গতিহ্থীন অর্থকে তিন্কি করিরাই তিমি সমগ্র 
স্তরের ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এজস্য তাহার ভাষ্য ও বিচাঁরসহ হয় নাই | 


(১১) দৃষ্টান্ত অসঙ্গতিতে দাষ্টাম্তিক্ে মিথ্যাত্র প্রতিপক্স শন্ম না 
জীববিষয়ক ত্রন্ধস্থত্র গুলিতে মূত্রকর্তা ব্যাসদেব বলিয়াছেন (১) জীবাত্মা পৰিনাণে অণু, 
€২) জীবাত্বা হৃদয়ে অবস্থিত, এবং (৩) হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া অণুপরিঘিত আত্মা প্রভাবে সমগ্র 
দেহে চেতনা বিস্তার করে। এই তিনটা কথার প্রত্যেকটার পশ্চাতে শ্রুতির স্পষ্ট সমর্থন আছে। 
অপুস্বের সমর্থক “এ; অণুঃ আত্মা”-ইত্যাদি মুণ্ডকবাক্য, “অগুপ্রমাণাৎ”-ইত্যাদি কঠশ্রুতিবাকা, 
 “বালাগ্রশতভাগস্ত”-ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরবাকা ; হৃদয়ে অবস্থিতির সমর্থক “হাদি হি এষ আত্মা”- 
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ইত্যাদি প্রশ্নেপনিষদ বাক্য, “স বা এষ আত্ম! হদি”-ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্য এবং সমগ্রদেহে চেতনার 
ব্যাপ্তির সমর্থক “আলোমভ্য আনা গ্রেন্য2-ইউত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্য-পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
সমস্ত শ্রাতিবাক্যের মন্দ লোকের সাধারণবুন্ধির অগোচর হইলেও “আ্তেস্ত শব্মূলতাৎ”-এই বেদাস্ত- 
স্বত্রাম্মলারে তবশ্যই স্বীকার্ধ্য এবং গ্রহণীয়। তথাপি অণুপরিনিত আত দেহের একস্থানে- হাদয়ে- 
থাকিয়া কিরূপে সমগ্র দেতে চেতনা বিস্তার করিতে পাবে, ভাহ। বুঝাইবার জন্ত ব্যাসদেব চন্দন, 
আলোক ও গন্ধের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। পৃন্বসন্ত্ণ [২৩৬-খ (২)-হম্চ্ছেদের] আলোচনায় 
দেখা গিয়াছে-_শ্পাদ শঙ্কর এই দৃষ্টাস্তগুলিরই (অ।লোকের এবং গন্ধের দৃষ্টাপ্তেরই) অসঙ্গতি দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। 

এই প্রসঙ্গে শ্ীপাদ শঙ্কব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মন্ হইতেছে এই £-আলোক প্রদীপের 
(অর্থাৎ দীপশিখার) গুণ নহে, প্রভাত ক্বরপ। সুতরাং আলোকের বিস্তৃতি হইতেছে বস্ততঃ দীপ- 
শিখার বিস্তৃতি । আর গন্ধও গন্ধদ্রব্কে ছাড়িয়া থাকিতে পাবে না, গন্গদ্রব্যের পরমাণুই গদ্ধকে 
বহন করিয়া বিস্তৃতি ল।ভ করে গ্রতগ|ং গন্ধেব বিষ্কৃতিও হইতেছে বস্ততঃ গন্ধদ্রবোরই বিস্তৃতি ; 
তদ্রুপ, জীবাত্মার চৈতন্ের বিস্ৃঠিও হইতেছে বস্কতঃ জীবায্মারই বিস্তৃতি ; শ্বতরাং সমগ্রদেহে চৈতন্তের 
বিস্তৃতিথথার। সমগ্রদেহে জীবাত্মার বিস্তৃতি সুচিত হই্ঈটতেছে। অর্থাৎ ব্যাসদেবের অবতারিত দৃষ্টান্তের 
দ্বার হাদয়েমত। শবস্থিত জীলাস্মর চৈতম্তগ্চণের দ্বারা সমগ্রদেহব্যাপ্ডি প্রমাণিত হয় না। ইহাছ্ধার! 
ব্যামদেবের অবতারিত দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিই সুচিত হইতেছে । অসঙ্গতির আরও হেতু এই যে-_ 
ব্াাসদেন বলিয়াছেন, চৈতন্য ভইত্তেছে জীবাস্বার গণ; চৈতন্য যদি জীবাত্মার গুণ হয়, তাহা হইলে 
আলোক দীপশিখার গুণ হইলেই এবং গন্ধ গন্ধদ্রণ্যকে ছাড়িয়া পৃথকৃভাবে বিস্তার লাভ করিতে 
পারিলেই পৃষ্টান্তের সঙ্গতি থাকিভে পারে। কিন্তু আলোক দ্রীপশিখার গুণ নহে-ক্বরপ; 
আর গন্ধও গন্থাদ্রবাকে ছাড়িয়া পৃথক্ভাবে বিস্তৃতি লাভ করে না। স্বৃতরাং এই দিক্‌ 
দিয়া বিবেচনা করিলেও পৃষ্টান্তের সঙ্গতি দেখা যায় না। এইরপই শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির 
তাৎপধ্য। 

তর্কের অনুরোধে যদি হ্বীকারও করা যাস যে, দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গতি নাই, তাহা হইলেও, থে 
কথাটী বুঝ ইবার জন্য বা।সদেব দৃষ্টান্ত ঙলির অবতারণ। করিয়াছেন, তাহা(সমগ্রদেহে চৈতন্থের ব্যাপ্তির 
কথা) মিথ্যা হইয়। যাইবেনা | দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিতে দার্টাস্থিকের ধিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না । কাহারও 
আছুল খুব বেশী রকমে ফুলিয়া গেলে লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে _“আন্গুল ফুলিয়! যেন 
কলাগাছ হইয়াছে? এখন, কেহ যদি আদন্ুল ও কলাগাছের ম্বরূপ, গঠন এবং ধর্মাদির কথা 
আলোচনা করিয়া বলেন যে, কলাগাছের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না, আঙুল ফুলিয়৷ কলাগাছের 
মতন হইতে পারে নাঁ_তাহ। হইলে আহ্ুল ফুলার কথাট1 মিথ্যা! হইয়া যাইবে না। 


১৩২০ 


জীবতত ও ভ্রীপাদ শঙ্কর ] জীবততত্ব ও অন্তা আচার্য্যগণ [ ২৩৬-অঙু 


(১২১ শ্রীপাদ স্শহ্থনে-কথিত স্ুর্ধ্থপক্ষসহ্ঘহ্দে আলজ্োনলা 

“তদ গুণসারত্াৎ তু”-ইত্যাদি বেদাস্তসূত্রের “তু”-শবটা পূর্ববপক্ষমূচক | স্্রীপাদ শঙ্কর বলেন 
--এই পূর্ববপক্ষ হইতেছে জীবের অণুত্ব। পূর্ববত্তী সুত্রসমূহে যে অথুত্বের কথা বল! হইয়াছে, 
তাহা হইতেছে পূর্ব্পক্ষের কথা; “তদৃগ্ুণসারত্বাৎ তু'”-ইত্যাদি সুত্রে পূর্বপক্ষ-কথিত অণুক্থের 
থণ্ডন করিয়া জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। | 

এই স্মৃত্রের ভাষ্যে নানাভাবে চেষ্টা করিয়াঁও শ্ীপাদ শঙ্কর যে জীবের বিভৃতব প্রতিপন্ন করিতে 
পারেন নাই, পূর্ববর্তী আলোচনাতেই তাহা দেখ। গিয়াছে । ম্ুতরাং ব্যাসদেব “তদ্গুণসারত্বাং”-সুত্রে 
জীবের বিভুষব গ্রতিপাদ" করিয়াছেন এইরূপ অন্রমানেরও সার্বত্বা দেখা যায় না। 

“ন অণ্ঃ অতচ্ছ,তেঃ ইতি চে, ন. উতরাধিকারাৎ ।১।৩২১।৮নমুত্রে বাসদের নিজেই জীবের 
বিভূহ খণ্ডন করিয়! অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিভূহ-খগ্ুডনপূর্ব্বক সুত্রকার ব্।সদেব নিজেই যে 
অধুস্ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মে অণুহ্বের খণ্ডন করিয়! সেই ব্যাসদেবইঈ যে আবার বিভুম্ প্রতিষ্ঠার 
জন্য “তদ গুণসারত্বাৎস্থৃত্রের অবভারণা করিয়াছেন_ইহু। মনে করিতে গেলে ব্যামদেবের অবানস্থিত- 
চিন্ততাই সৃচিত করা হইবে। ইহা কখনও সঙ্গত হষ্টতে পারে না। জীবের বিভূহ্ইই যদি সুত্রকারের 
অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পুর্বে তিনি “ন অণুঃ, অতচ্ছভেঃ ইতি চেৎ, ন, ইততরাধিকারাং 
॥২৩/২১।৮-এই স্তরের অবতারণা করিতেন না। 

এইবূপে দেখা গেল-_-'“তদ.গুণসারঘ্বাৎ"-ইত্যাদি স্ৃত্রের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে পূর্বপক্ষের 
কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে । 


(১৩) আীপাদ শক্ষব্র-ক্চথিত জীবেক্স বিভুত্রসহ্মহ্ে আলেলান্ন। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে [ ২৩৬-ক (২ )অন্গুচ্ছেদে 2 “অনেন জীবেনাত্মনান্প্রবিশ্ত"- ইত্যাদি 
ছান্দোগ্য (৬৩২)-শ্রেতিবাক্যের ভাগ্কে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-__সায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত বর্ষের 
প্রতিবিদ্বই হইতেছে জীব। এই বুদ্ধিকে তিনি -অণুপরিমিতও বলিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন 
_উপাধিভূত! বুদ্ধির অণুতেই জীবকে পচারিক ভাবে অণু বলা হয়। 

ইহাও পূর্বে প্রদিত হইয়াছে যে, দর্পণের আয়তন অনুসারে গ্রতিবিদ্বের আয়তন হয় 
[২৩৬-ক (২) অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য ]। অণুপরিমিত বুদ্ধিরপ দপ'ণে প্রতিফলিত ব্রন্ষের গুতিবিশ্বও 
অণুই হইবে; তাহা কখনও বিভু হইতে পারে না। এইটরূপে দেখা যায়-_শ্রীপাদ শঙহ্করের উক্জি 
অন্থুসারেই বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রষ্-গ্রতিবিষ্বরূপ জীবও অণুই হইবে, কখনও তাহা বিভু হইতে 
পারে না। তথাপি কেন যে তিনি জীবের বিভুষ্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্যগ্র, তাহ। বুঝা যাঁয় না। 

ইহাঁও পুরে বল! হইয়াছে-_বিশ্ব ও প্রতিবিম্ব এক বন্ত নহে। সুতরাং তরচ্ম এবং ত্রচ্ম- 

[ ১৩২১ ] 
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জীবতথ ও গ্রীপাঁদ শঙ্কর ] গোঁড়ীয় বৈঝধ-দর্শন [ ২৩৭-ন্থু 


প্রতিবিশ্বও একবস্ হইতে পারে না। ভ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন_-প্রতিবিশ্ব অসত্য, কিন্তু ব্রন্মরূপ 
বিশ্ব সত্য। ব্রন্ষের বিভুত্বে এবং সত্যত্বে ্রহ্ম-প্রতিবিস্বরূপ জীবের সত্যত্ব বা বিভুত্ব কল্পিত হইতে পারে 
না। তথাপি তিনি কেন যে, মায়োপতিত ব্রহ্ষ-প্রতিবিষ্বূপ জীবকেই মায়োপহিত ব্রহ্ম বলেন, তাহাও 
বুঝ! যায় না। অথচ মায়োপহিত রক্ষ-প্রতিবিশ্বরূপ জীবকে মায়োপহিত ত্রহ্ম ধরিয়া লইয়াই তিনি 
জীবের বিভুদ্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা! করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত বলিয়! মনে হয় না। 


(১৪) ভ্ঞাম্যালোচন্নাল্প ভপসহসহালর 

“তদ গুণসারত্বাৎ ত৮-উত্যাদি বেদাস্তনুত্রের যে ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন, পূর্বববস্তঁ 
অনুচ্ছেদসমূহে তাহা আলোচিত হইয়াছে । আলোচনায় দেখা গিয়াছে শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভুত্ব 
প্রতিপাদিত করিতে পারেন নাই । আরও দেখা! গিয়াছে শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন, জীবের 
অণুন্বপূর্ববপাক্ষের উক্ভি, তাহা৪ বিচারসহ নয় এবং সুত্রবর্তা ব্যাসদেবের মভিপ্রেতও নয়। জীবের 
পরিমাণগত অণুতই শ্রতিম্মৃতিসম্মত এবং ুত্রকর্ত। ব্যাসদেবের৪ অভিপ্রেত। 

আীপাঁদ শঙ্কর যে বলেন-_মায়িবী বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ত্রদ্দ-প্রতিবিস্বই জীব, তাহাও 
শ্রুতিস্মতিসম্মত নহে । ইহা শ্রীপাঁদ শঙ্করেরই উক্তি । শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলেন_-উপাধিভূত বুদ্ধির 
অথুস্বাদিবশতঃই জীবের অপুত্বাদি; নুতরাং ইহা উপচারিক মাত্র] ইহাও যে শ্রুতিম্মৃতিসম্মত নহে, 
ঝুতরাং আদরণীয় হইতে পারে না _তাহাও পূর্ধবত্ত আলোচনায় প্রদশিত হইয়াছে। 

পূর্ববন্তা (১৩)-উপ অনুচ্ছেদে ইহাও প্রদশিত হইয়াছে যে-শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত জীব, 
শ্রীপাদের উক্তি অনুসারেই-_ অণুপরিমিত। যেহেতু, অণুপরিমিত-বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব 
কখনও বিভু হইতে পারে না। 

মায়োপহিত ব্রঙ্গা-প্রতিবিস্বরূপ জীবকে ঘে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হয় না, ভাহাও পূর্বে 
বলা হইয়াছে । অথচ শ্রীপাদ শঙ্কর মায়োপহিত ব্রন্ম প্রতিবিষ্বূপ জীবকে মায়োগহিত ব্রহ্মজূপেই 
ধরিয়া লইয়। যুক্তি প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

“তদ গুণলারত্বা”-ইতাধদি সুত্রে আীপাদ শঙ্কর “তদগুণ' শকের “বুদ্ধিগুণ” অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন। এইরূপ অর্থের ষে কোনও সঙ্গতি নাই, তাহাও উক্ত আলোচনায় [২1৩৬ গ (১০) 
অনুচ্ছেদে) প্রপশিত হইয়াছে। 


৩৭। শ্যান্বদাত্্মভাতিত্রীচঙ্গ নন দো ২৩1৩০ ইত্যাচ্ি ভ্রন্সূত 
“তঙ্গুণসারত্বাত,-ইত্যাদি সুত্রের ভাষ্য ভ্রীপাদ শব্কর যে সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্ট] করিয়াছেন, 
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জীবতব ও ্রীপাদ শঙ্কর ] জীবতত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ [ ২৩৭-অন্ত 


যদিও তিনি তাহী স্থাপন করিতে পারেন নাই, তথাপি তাহাকে ভিত্তি করিয়াই তিনি পরবর্তী 
“যাবদাত্মভাবিস্বাচ্চ ন দোষস্তব্দর্শনাৎা২।৩।৩১।*, “পুংস্বাদিবং তস্ত সতোইভিব্যক্তিযোগাৎ ৪২৩৩১), 
এবং “নিত্োপলবামুপলন্বিপ্র সঙ্গোহন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥২1৩।৩২)%-এই স্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়া 
উপসংহারে লিখিয়াছেন_-ণতম্মাৎ যুক্তমেতৎ 'তদ্‌গুণসারত্বাত্বদ্যপদেশ£-ইতি ॥-_স্ৃতরাঁং বুদ্ধিগুণের 
প্রাধান্তবশতঃই আত্মার অণুত্ব।দির উল্লেখ, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ ।” 

যাঙার সহায়তায় শ্ীপাদ শঙ্কর উল্লিখিত স্ুত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঙ্কাই যখন 
অপ্রতিষ্ঠিত - শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ_-তখন এই সুত্রপ্রয়ের ব্যাখ্যায় ভিনি যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহাও সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রুতিসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত-_হইতে পারে না । নীলবর্ণের চশমা চক্ষুতে থাকিলে 
শহ্গকেও নীলব্ণই দেখা যায়, শঙ্ছের শ্বেত অনুভূত হইতে পারে না। 

বুদ্ধির গুণই জীবে উপচারিত হয়--ইহা স্বীকার করিলে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, 
উক্ত শ্ুক্রত্রয়ের ভাষো বাস্তবিক তিনি সে সমস্ত প্রশ্নেরই কয়েকটীর সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। 
যুক্তিবলে সে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেলেও জীবে বুদ্ধিগুণের উপচারত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । 
তাহা পৃথকৃভাবে প্রমাণ সাপেক্ষ। “তদ্‌গুণসারত্বাং"-মৃত্রে তিনি তাহা প্রমাণিত করার চেষ্টা করিয়াছেন; 
কিন্তু তাহার প্রয়াস যে সার্থক হয় নাই, তাহ। পূর্ব্বেই প্রদিত হটয়াছে। তাহার অভ্যুপগমই শ্রুতি- 
স্মৃতিসন্মত নহে, শ্রুতি-স্মৃতির সনর্থনও তিনি দেখাইতে পারেন নাই। 

প্রয়োজনাভাব-বোঁধে এবং বাঁছুলাবোধে উক্ত স্ুত্রত্রয়ের শঙক্কর-ভাষ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ধ 
হওয়া গেল না । 


[ ১৩২৩ ] 


তৃতীয় অধ্যায় 
জীবব্রেজের ভেদবাচক পরশ্মসূত 


৩৮। জীবেব নিজুত্র-প্রতিপাদনে শ্রীপাদ শক্করের উদ্দেস্ট 

শ্ত্তি-স্মৃতির উক্তি বিচার করিয়া বেদান্তমূত্রকার জীবাত্মার পরিমাণগত অথুত্ব প্রতি- 
পাদিত করিয়। গিয়াছেন। তথাপি জীনের ধিভুক্-প্রতিপাঁদনের জন্ক শ্রীগাদ শঙ্করের এত আগ্রহ 
কেন? 

মনে হয়, জীপ ও ত্রশ্গেব সর্ধতে ভাবে অভিন্নতয প্রততিপাদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্করের সম্থল্প | 
্রন্ধ হউতেছেন বি বস্ত। যদি জীবেরও বিভূহ প্রতিপাদন করা যায়, তাহ। হইলেই জীবব্রন্ষের 
অভিন্ন প্রঠিপাদনের সুবিধা হয়। এজগ্যই বোধ হয় জীবের বিভুত্-প্রতিপাঁদনের জন্য তাহার 
প্রবল আ|গ্রহ। 

কিন্তু জীপ-ব্রদ্মেব সর্বতোভ[বে অভিন্নহ প্রতিপাদনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে 
জীবের সংসারিহ-মাঁয়।মুগ্ধধ। আরতি বলেন- বহিরঙ্গ। মায়া ত্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, মুগ্ধ ব| 
কবলিত করিবে কিরীপে ? যদিও স্থল-বিশেষে কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যের মূল্যহীনত|র বা অকিঞ্চিং- 
করতার কথ! তিনি বলিয়াছেন, ভথাপি কিন্তু “মায় ত্রন্মকে স্পর্শ করিতে পারে না”-এই শ্রুতিবাক)টার 
প্রতি যেন তদ্রূপ উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতে তিনি কোনও বিশেষ কারণে ইচ্ছুক হয়েন নাই । মনে 
হয়, এই শ্রুতিবাকাটীৰ প্রতি ময্য।দ প্রদর্শনের জন্তই তিনি কন্পীন। করিয়াছেন--“মায়াতে, বা মায়িকী 
বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ত্রগ্গের প্রতিবিদ্বই হইতেছে জীব।” প্রঙ্গারূপ বিশ্বের সঙ্গে মায়ারূপ দর্পণের স্পর্শ 
হইল না; সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের মধযাদা রক্ষিত হইল। 

যথাধৃষ্টভাবে এই শ্রুতিবাক্যের মধ্যাদ] রক্ষিত হইল বটে; কিন্তু সর্ব্বেপনিষংসার শ্রীমদ- 
ভগব্দ গীতা মধাদা রক্ষিত হইল না। কেননা, গীতা বলিয়াছেন_-জীব হইতেছে স্বরূপতঃ 
্রন্মের চিদ্রপা শক্তি। জীব ব্রদ্ষের প্রতিবিদ্ব_ একথা গীতাও বলেন নাই, কোনও শ্রুতিও 
বলেন নাই । 

আবার, প্রতিবিদ্ববাদে যুক্তির মধ্যাদাও রক্ষিত হইতে পারে না। কেননা, সর্ধবগত সর্ধ্- 
ব্যাপক ব্রদ্ধের প্রতিবিশ্ব যুক্তিসিদ্ধ নহে। 


যাহা হউক, মায়িকী বুদ্ধিবপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-গ্রতিবিদ্বকে জীবরূপে কল্পন। করিয়াও . 


শ্রীাদ শঙ্কর আর এক সমন্ত।র সম্মুধীন হইলেন! ত্রদ্মবিভু হইলেও অণুপরিমিত বৃদ্ধিরূপ দর্পণে ... 


প্রতিফলিত ব্র্ের গ্রতিবিষ্থ কিন্তু অণু হইয়। পড়ে। প্রতিবিষ্ব তো বিতূ হইতে পারে না? এই 
[ ১৬২৪ | 


জীবত্রক্ষের ভেদবাচক তরঙ্গ ] জীবতত্ব ও অন্য আঁচার্ধ্যগণ [ ২৩৯-অস্থু 


অবস্থায় কিরূপ ব্রক্গ-প্রতিবিহ্বরূপ জীবের বিভুত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে? বিশেষতঃ গ্রতিবিশ্ব 
হইতেছে অসত্য। 

এই জমস্তা হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির আশাতেই বোধ হয় তিনি বলিয়াছেন-..প্রতিবিষ্বরূপে 
অসত্য হইলেও জীব *সংরূপে (অর্থাং ব্রন্ষরূপে) সত্য । এই উক্তির ধ্বনি বৌধ হয় এই ষে- জীব 
্রন্মাপ্রতিবিস্বর্নপে অমৎ এবং অণু হইলেও বিশ্ব ব্রন্মারূপে সত্য এবং বিভু। এইরূপ উক্তিদ্বারা বহি তে 
সমস্যার সম।ধান হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্ত বাস্তবিক সমাধান হইল না। 
কেননা, বিশ্ব এবং প্রতিবিশ্ব এক বস্ত নহে। ব্রহ্গ-প্রতিবিন্ব এবং ব্রহ্ম ও এক বসন্ত নহে। স্ুুতর।ং ব্রহ্ম 
বিভু হইলেও ত্রহ্গ-প্রতিবিস্ব জীব বিভু হাতে পারে না। 

এতাদৃশ সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব নয়। তিনি ইহার সম[ধানের জম্ক আর কোনও 
যুক্তিরও অবতাবণ। করেন নাই । মায়োপহিত ব্রহ্ম-প্রতিবিষ্বকেই মায়োপহিত ব্রহ্মরূপে ধরিয়া! লইয়! 
প্রতিবিশ্বরূপ জীবের বিভুহ্ব খ্যাপন করিয়াছেন এবং এতদ্ছারা জীব-ব্রন্মের সর্বতোভাবে অভিন্ন্থ 
খ্যাপনের চেষ্টাও করিয়াছেন। 

ইহাতেই বুঝা যায়--জীব-ব্রচ্ষের সর্ব্বতো ভাবে অভিন্নতব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই স্ত্রীপাঁদ শঙ্কর 
জীবের বিভুন্ব গ্রতিপাদনেব জন্ত আগ্রহ!স্বিত। 

কিন্তু স্ত্রকার ব্যাদদেব একাধিক ত্রন্গস্থৃত্রে জীব ও ব্রন্মের ভেদের কথা বলিয়। গিয়াছেন। 
পরবর্তী অনুচ্ছেদে তাহ। প্রদগিত হইতেছে । 


৩৯। জীন্ব-ব্রন্মেল ভেদবাচক্ ত্র লান্ুুত্র 
সুত্রকার ব্যাসদেব একাধিক বেদাস্তস্ত্রে জীর ও ত্রন্মের ভেদের কথ। বলিয়া গিয়াছেন। 
এ-স্থলে তাঁদৃশ কয়েকটা সুত্র উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে। 
ক। ভেদব্যপদেশাচ্চ 1১/১1১৭॥ 
শ্লীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যমন্ম। আনন্দময় ত্রদ্ধ যে জীব হতে পৃথক্‌, তাহাই এই সুত্রে 
বল! হইয়াছে। 
তৈব্বিরীয় উপনিষদে “তক্মাদ্বা এতলম্মাদাত্মন আকাশঃ ॥ আনন্দবন্তী 1১]_-সেই এই আতা 
হইতে আকাশ (সম্ভুত হইল)”-এই বাক্যটী হইতে আরম্ভ করিয়া 'মক্পময়”। এপ্রাণময়” ও “মনোময়” 
হইতে ব্রন্মের ভেদ প্রদর্শন করিয়া বল] হইয়াছে -“তস্যাদ্বা এতস্মাদ.বিজ্ঞানময়াদন্যোইস্তর আত্মা 
আনম্দময়ঃ। তৈত্তিরীয় ॥ আনন্ববল্লী |৫।-_ বিজ্ঞানময় (জীব) হইতেও এই আনন্দময় আত্মা ভিন্ন! 
এই শ্রুতিবাক্যে আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেপোলেখ থাকায়, জীব যে ব্রদ্ধ হইতে পৃথক্‌, তাহাই 
জানা যাইতেছে । 


১৩২৫ 


**  জীবত্রদ্ষের তেদবাচক বরন্ষনূত ] গোঁড়ীয় বৈষয-দর্শন [ ২৩৯-স 


শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাধণকৃত গোবিন্দভাধ্যের তাৎপর্য ॥ জীব ও ত্রচ্গ পরম্পর ভিন্ন, ইহাই 
শাস্ত্র বলিয়াছেন “রসো! বৈ সঃ রসং হোবায়ং লবনন্দী ভবতি।_সেই ব্রদ্ধ বসম্ববপ | এই রসন্বরূপকে 
প্রাপ্ত হইলে জীব আনন্দী হইতে পারে ।”--এই শ্ুতিবাক্যে রসন্তরূপ ব্রহ্ধকে প্রাপ্য এবং জীবকে 
তাঙ্চার প্রাপক বলা হষ্টযাছে। প্রাপা ও প্রাপক স্বতাবতঃই ভিন্ন। গাবার “ব্রদ্ষেব সন্‌ ব্হ্ধাপ্রোতি।-_ 
বন্ধ হঈয়াই ব্রঙ্গকে প্রাপ্ত হয়”-এই শ্রতিবাকোও ব্রহ্ম হইডে মুক্তজীবেব অভেদ কখিত হয় নাই; 
কেননা, এ-স্থলেও ব্রহ্ম প্রাপা এবং মুক্তজীব প্রাপক। পত্রদ্ষৈব সন্”-বাক্যে ব্রহ্মসাদৃশ্যই কথিত 
হইয়াছে। তুল্যার্থে এব। স্মৃতি হইতেও মুক্তজীবের ব্রহ্গমাদৃশ্ঠ-প্রাপ্থিব কথা জানা যায়। “ইদং 
জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্দামাগতাঃ1 সগ্গেইপি নোপজাযন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥ গীতা 1১81২।-_ 
শরীক বলিতেছেন-এই (নক্ষানাণ) জ্ঞানের অনুষ্ঠান কবিয়। যাহারা আমার সাধন্দ্য প্রাপ্ত হয়েন, 
তাহারা সষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলযবালে৪ ছুখ অনুভব করেন না (অর্থাং 
ঠাহারা মুক্ত হয়েন)।” নাদুশ্ব-অর্থেও “এব-শবের প্রয়োগ হয়। পিবেব যথা তখৈবেবং লাম্যে 
ইতানুশাসন।ং 1” 

শ্লীপাদ শঙ্করকৃত ভ।যোর মন্তা। আনন্দময় ব্রহ্ম জীব নহেন। কেননা, শ্রুতিতে আনন্রময়াধি- 
করণে বলা হইয়াছে -“বসে। বৈ সঃ বস' হোবাযং লব্ধানন্দী ভবতি।-_-আনন্দময় ব্রহ্মা বসম্বরূপ ; এই 
রসন্বরূপকে লাভ করিলে জীন আ।নন্দী হইতে পারে ।”-এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্ষার ভেদের কথা 
বল! হইয়াছে। ভীব হঈতেছে লব্ষ।--প্রাপক , আব রন্ম হইতেছেন লব্বব্য-প্রাপ্য। প্রাপা ও প্রাপক 
কখনও এক হয় না! "ন হি লব্বোব লব্ধবো। তবতি |” 

এইটরূপে দেখা গেল_-জীব ও ত্রন্মে যেভেদ মাছে, তাহাই আলোচ্য সৃত্রে বলা 
হইয়াছে। 

খ। আনুপপত্তেন্ত ন শারীর: |১1২৩। 

শীপাদ রামানুজকৃত ভ্যযোব মন্্। পূর্ববসুত্জে ব্রদ্মের যে সকল গুণের কথা বল! হইয়াছে, 
জীবে সে নমন্ত গুণের উপপত্তি (সঙ্গতি) নাই । ব্রহ্ম হইতেছেন গুণের সাগরতুল্য; আর জীব 
হইতেছে খাতোদক তুলা । জীবে সে-সমস্ত গুণের বিন্দুমাত্র সনবন্ধও সম্ভব নয়। (এক্থলে গুণ-বিষয়ে 
জীব ও ব্রন্দের ডেদ প্রদশিত হইল)। 

স্রীপাদ বলদেব বিষ্ভাতৃষণও উল্লিখিতবপ তাৎপধ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। 

ভ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্্দ। পুর্বস্থত্রে বিবক্ষিত গুণসমূঠ্র ব্রদ্ধে সঙ্গতি দেখান 
হইয়াছে । এক্ণে, এই শ্ৃত্ধে দেখান হইতেছে যে- জীবে সে সমস্ত গুণের সঙ্গতি নাই । ব্রহ্ম 
সর্ব ত্বক বলিয়। মনোময়দ্বাদি গুণবিশিষ্ট হয়েন ; কিন্তু জীব তদ্রুপ গুণবিশিষ্ট নহে। ভাহার কারণ এই 
যে--“সত্যসন্কল্প, আকাশাত্বা, অবাকী, অনাদব, পৃথিবী হইতে জ্যায়ান্‌ (জ্ো্ঠ) ইত্যাদি গুণ জীবে 
সঙ্গত হয় না। জীব শরীরে অবস্থান করে বলিয়া তাহাকে শারীর বল! হয়। ঈশ্বরও শরীরে অবস্থান 
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করেন; সুতরাং তিনিও শারীর | সুতরাং শারীর ঈশ্বরে যে সমস্ত গুণ থাকিতে পারে, শারীর জীবে 
সে সমস্ত থাকিবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই :--ঈশ্বরও শরীরে থাকেন সত্য; কিন্ত তিনি 
কেবল শরীরেই থাকেন না, শরীরের বাহিরেও তিনি থাকেন। “জ্যায়ান্‌ পৃথিবা! জা।য়ান্‌ অস্তরিক্ষাং-_ 
পৃথিবী অপেক্ষাও বড়, অস্তরিক্ষ অপেক্ষাও বড়”, “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ _-তিনি আকাশের 
ম্যায় সর্ব্ধগত ও নিত্য”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়_ ঈশ্বর শরীরের বাহিরেও সর্বত্র আছেন ; 
তিনি সর্বব্যাপী । কিন্তু জীব কেবল শরীরে থাকে, শরীরের বাহিরে অন্যত্র থাকেনা । 
এই সুত্রে জীব ও ব্রঙ্গের ভেদ কথিত হইয়াছে। 
গ। কর্দাকর্তব্যপদ্েশশচচ 1১২1৪ 
ভ্রীপাদ রামানুজকৃত 'ভাষ্যর মর্শ। ছান্দোগা-শ্রুতি বলেন _“এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্তবিতাশ্মি 
॥৩1১৪1৪॥ _এস্থান হইতে প্রয়াণের পর (অর্থাৎ মুক্তার পর) ইহাকে (মনো ময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে) 
প্রাপ্ত হইব ।” এই শ্রুতিবাকো পবব্রক্ষকে গ্রাপাৰপে (প্রাপ্তির কর্মরূপে) এবং উপামক জীবকে 
প্রাপকৃরূপে ! প্রাণ্ডর কর্তাকপে ) নির্দেশ করা হইয়াছে। প্র।পা হইতে প্রাপক অবশ্যক্ট 
পুথক্‌। 
শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যা ভূষণ ও উল্লিখিতরূপ তাৎপধ্যই প্রকাশ করিয়াছেন । 
শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাবের মর্শা। শ্রীপাদ শঙ্বরও উল্লিখিত ছান্দোগা-বাক্যটা উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইয়াছেন__ত্রহ্ম হইঈতেছেন প্রাপ্তির কন্দধ এবং উপাসপক জীব হইতেছে প্রার্ির কর্তা । উপায় 
থাকিলে একই বস্তুকে কর্তা এবং কন্ম বলা যুক্তিযুক্ত হয়নাঁ। "নচসতাং গতাবেকস্ক কন্মকর্তৃব্যপ- 
দেশো যুক্তঃ1” ন্ুৃতরাং ভেদরূপ অধিষ্ঠানেই উপাস্ত-উপ।াসকতাভাবও সঙ্গত হয়। “তথ উপাস্তে- 
পাসকতাভাবোহপি ভেদাঁধিষ্ঠান এব ।” 
এইরূপে দেখ। গেল--এই স্বত্রেও জীব ও ত্রন্মের ভোদের কথা বল। হইয়াছে । 
ঘ' শন্ধাবিশেবাৎ ।১/২৫॥ 
শ্রীপাদ রামান্বজকৃত ভাষ্যের মন্ব। ছান্দোগা-শ্রুতিতে আছে-“এষ ম আত্মাস্তহাদয়ে ॥ 
৩1১৪1৩।__এই, আত্মা আমার হুদয়মধ্যে (আছেন)।” এস্থলে উপাসক জীব ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত (মে); 
আর উপাস্য ব্রহ্ম প্রথমা বিভক্কিযুক্ত (এষ আত্ম)। এইরূপ বাজসনেয়-শ্রুতিতেও জীব-পরমাত্মা- 
বিষয়ক শব্দ দৃষ্ট হয়। “যথা ত্রীহির্রবা যবে! বাঁ স্টামাকে। বা শ্য/মাকতগুলে। ব1, এবময়মস্তরাত্মন্‌ 
পুরুষো হিরগায়ো যথা জ্যোতিরধূমম্॥ শতপতত্রাক্ষণ ॥১/৬।৩ ॥-_ত্রীহি, যর, শ্যামাক বা শ্যামাকতগুল 
যেরূপ (হ্ৃক্ম), অন্তরাত্মায় অবস্থিত নিধূর্মি জ্যোতির ন্যায় (উজ্জল) এই হিরখায় পুরুষ তদ্রুপ” 
এ-স্থলে “অস্তরাত্মন্‌্”-এইটী সপ্তমী বিভক্তি-বিশিষ্ট পদ এবং এই পদে উপাসক জীবকে নিদ্দিষ্ট করা 
হইয়াছে। আর, “হিরনুয়ঃ পুরুষঃ:-এই প্রথম বিভক্তাস্ত পদে উপাস্যের নির্দেশ করা হইয়াছে। 
অভএব পরমাত্বাই উপাস্য, জীব উপাদা নছে ; জীব উপাসক। 
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শ্রীপাদ বলদেব বিগ্যাভূষ্ণ কেবল পৃর্েরবোলিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যটা উদ্ধত করিয়া বিভক্তিভেদে 
উপাক ও উপাস্যের ভেদ দেখ(ইয়! জীব ও ত্রচ্ষের ভেদ দেখাইয়াছেন। 

শ্রীপাদ শঙ্কর কেবঙ্গ শতপথব-ব্রাঙ্মাণের বাকাটা উদ্ধত করিয়! উল্লিখিত প্রকারে জীব ও ত্রদ্ধের 
ভেদ দেখাইয়াছেন। 

এই ন্ুত্র হতে জীব ও ত্রদ্ষের ভেদের কথা জানা ঘাঁয়। 

$। শুভেম্চ।১/২৬। 

শ্রীপাদ্র রামীনুজকৃত ভাষ্যের মন্্। ন্মৃতিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও জীব-ত্রান্মের ভেদের 
কথা আনা যায়। যথা, শ্রীকৃষ্ণ অজ্ভ্রুনের নিকটে বলিয়াছেন, “জর্বস্য চাহং হৃদি সম্নিবিষ্টো মত্তঃ 
গ্রতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ 1১৫।১৫॥ আমি (তস্তর্যামিরূপে) সকলেব হাদয়ে সম্গিবিষ্ট আছি । আমা হইতেই 
(প্রাণিমাত্রের) স্মৃতি ও জ্ঞান (সমুক্ুত হয়) এবং এতছুভয়ের বিলোপ হইয়া থকে 1” “যো মামেব- 
মসন্মটা জানাতি পুরুবোত্তমম॥১৫।১৯ ॥- যিনি এই প্রকারে স্থিরবুদ্ধি হইয়া আমাকে পুরুষোত্বম 
বলিয়া জানেন |” “উশ্ববঃ মর্ধভূতানাং হাদ্দেশেহজ্ুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যক্্রারট়ানি 
মায়য়া ॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত । ১৮।৬১-৬২ ॥-হে তঞ্ভুন ! ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে 
অবস্থান করিতেছেন এবং যন্ত্রাঝাট প্রাণীর ম্যায় মায়াদ্ার সকলকে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত ! 
সর্ববতোভাবে তাহার শবণ গ্রহণ কর।” এইকপে গীতা হইতে জান! যাইতেছে- পরমাত্মা। নিয়স্তা, 
জীব নিয়ন্ত্রিত; পরসাত্মা উপাসা, জীব উপাসক। ইহ দ্বাবা্ঈট জীব ও পরমাত্মার ভেদের কথা 
জানা যাইতেছে। 

শ্রীপাদ বলদেবও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন। 

শ্ীপাদ শঙ্ষবও বলেন - স্মৃতিও জীব এবং পরমাত্বার ভেদের কথাই বলেন । “ঈশ্বর; সর্ব্ব- 
ভূতানাং হদ্দেশেহজ্ছুন ভিষতি”।_ ইত্যাদি গীতা-ক্লোকটাও তিনি তাহার উক্তির সমর্থনে উদ্ধত 
করিয়াছেন । 

চ্ু। ভেলব্বাসদেস্ণাহ 1১1৩10॥ 

স্্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্কের মর্্। “সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ। 
জূষ্টং যদ পশ্যত্যন্থমীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ স্বেতাশ্বতর ॥8148-_.একই বৃঙ্ষে (দেহরূপ বৃক্ষে) 
অবস্থিত পুকষ (জীব) অনীশায় (ইশ্বর্তের শভাবে বা অবিগ্তার প্রভাবে) মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করে। 
কিন্তু যখন (সেই বৃক্ষে ই অবস্থিত ) গ্রীতিসম্পন্ন অপর ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং তাহার (ঈশ্বরের 
পরমাত্মার) মহিম। উপলব্ধি করে, তখন বীতশোক হয়।”__-এই শ্রত্িবাক্যে জীব হইতে ত্রন্মের 
বৈলক্ষণ্য গ্রদশিত হইয়াছে। 

জ্রীপাদ শন্বরকৃত ভাষ্যের মন্্। এ-স্থলে ভেদের উল্লেখ আছে! “তমেবৈকং জান্থ 
আঁত্মানম__দেই এক (অদ্য ) আত্মাকে জান''-এই শ্রুতিবাক্যে জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। 


1 ১৩২৮ ] 


জীবত্রন্বের ভেদবাচক ক্রহ্ধন্ত্র ] জীবতত্ব ও অন্য আচচার্ধযগণ [ ২৩৯-অনু 


আত্ম! বা ব্রন্ম হইতেছেন জয়, আর জীব হইতেছে তাহার জ্ঞাতা। জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা -উভয়ের মধ্যে 
ভেদ আছে। 
হে। দ্িভল্মাভ্ভযা ও ॥১।৩।৭)। 
শ্রীপাদ রামান্থুজকৃত ভাব্যের মর্ম। “দা স্থুপর্ণা সযুজা সখায়। সমানং বৃক্ষং পরিষন্থজাতে। 
তয়ো বন্য; পিপ্সলং স্থা দ্ত্ত্যনগ্রন্নস্যোইভিচাকশীতি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥81৬।-_ছুইটী পক্ষী একই বৃক্ষে ( দেহরূপ 
বৃক্ষে ) অবস্থান করে; তাহারা পরস্পরের সখা--সহচর। তছুভয়ের মধ্যে একটী ( অর্থাং জীব) স্বাছু 
কর্মফল ভোগ করে; অপর্টী ( পরমাশ্বা ) ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে।” এই শ্রুতিবাক্য 
হইতে জান! যায়-জীব কর্মফল ভোগ করে? পরমাত্মা তাহ! করেন না, কেবল দেহে অবস্থিতিমাত্র 
কবেন। ইহাতে জীব ও পরমাত্ম(র ভেদের কথা জান! যায়। 
শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যটা উদ্ধত করিয়া উক্তরূপ অর্থই করিয়াছেন। 
জু । জম্ুণ্তযশ্ত্তপান্ত্যে ভে ছেন্ন ॥১/৩1৪২। 
স্থযুণ্তর সময় এবং উৎক্রাত্তির (মৃত্যুর ) সময় জীবকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে । 
শীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যর মন্্ব। নুষুণ্ডি ও উৎক্রাস্তির সময়ে জীবাস্থা হইতে পরমা তমার 
পৃথকৃভাবে উল্লেখ আছে বলিয়া জীবাত্মা যে পরমাত্ম। হইতে পৃথক, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। “কতম 
আত্ম যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেধু॥ বৃহদারণ্যক ॥81৩।৭।__ আত্মা কোন্টী? (উত্তর ) প্রাণসমূহের মধো 
যাছ। বিজ্ঞানময় (তাহাই আত্মা )।” -এইবপ উপক্রমের পর অল্পজ্ঞ প্রত্যগাত্বাব (জীবাত্মার) সুষুপ্তি- 
অবস্থায় সর্ববঙ্গ পরমাত্মর সহিত সন্মেপনের কথ। বলা হইয়াছে “প্রাজ্ঞেনাতআবন। সম্পরিষক্কে! ন বাহাং 
কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌ ॥ বৃহদারণ্যক 191৩।২১| -পরমাতয্মার সহিত সম্মিলিত হয়৷ বাহা বা আস্তর কোন 
বিষয় জানে না ।” আবার উংক্রাস্তি-অবস্থাতেও যে প্রাজ্ঞ পরমা স্বায় অধিষ্ঠিত হইয়া জীবাত। উৎক্রাস্ত 
হয়, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। এপ্রাজ্জেনাত্মনাম্বারঢ় উৎ্সর্জন্‌ যাতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥81৩1৬৫। এইরূপে 
দেখা যায়-_ন্ুধুপ্তি-অবস্থায় এবং উৎক্রান্তি-অবস্থায়ও জীব ও ব্রন্ষের পৃথক্‌ উল্লেখ আছে; সুতরাং 
জীবাত্ম! পরমাত। হইতে ভিন্ন । 
শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্ের মন্ন। শআীপাদ রামানুজ যে কয়েকটা শ্রুতিবাক্য উদ্ধত 
করিয়াছেন, আীপাদ শঙ্করও সেই কয়েকটা শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়া সুক্রটার উল্লিখিতরূপ অর্থ 
করিয়াছেন । 
হব) অধিশ্কত্ত ভিদনিদে্দস্শা 0২১২২ 
ভেদনির্দেশ আছে বলিয়া ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক । 
শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষোর মন্দ । আ্ুতিতে ব্রঙ্ধ হইতে জীবাত্বার ভেদের কথা উত্ভিখিত 
হইয়াছে । “য আত্মনি তিষ্ঠক্াকখনোইস্তরো যম্‌ শাত্স! ন বেদ, যস্যাত্বা শরীরং ষ আত্মানমন্ত্ররে! য্ময়তি 


[ ১৩২৯ ] . 
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সত আত্মান্তরধ্যাম্যমতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥_-ধিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়াও আত্ম! (জীব ) হইতে পৃথক্, 
আক্ব। ধাহাকে জানে না, আফ্াই যাহার শরীর, ধিনি অন্তরে থাকিয়া আক্মাকে সংযমিত করেন, 
তিনিই তোমার অস্তর্থামী অমৃতস্বরূপ আত্মা”, "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারগ মত্ব। জুষ্টভ্ততত্তেনামৃতত্বমেতি 
॥ শ্বেভাশ্বতর ॥১৬। -পুথক্‌ (জীব হষ্টতে পৃথক্‌) প্রেরক আম্মাকে চিস্ত। করিয়া তাহা হইতেই প্রীতিলাভ 
করে এবং তাহার ফলে অমুতন্ছও লাভ করে” দস কারণং করণাধিপাধিপঃ ॥ শ্বেতীশ্বতর 1৬।৯।-_ 
তিনিই কারণ এবং করণাধিপতিরও (ইন্দ্িয়াধিপতি জীবেরও ) অধিপতি ।” “তয়োরনাঃ পিপ্ললং 
্বস্বত্তযনশ্রন্নন্যেইভিচাকশীতি ॥ শ্বেতাশ্বতর 781৬ -তাহাদের উভয়ের (জীব ও পবমাত্মার) মধ্যে একজন 
স্বাছু কর্মফল ভোগ করে, অপরজন ( পরমাত্মা) ভোগ ন1 করিয়া কেবল দর্শন করেন ।” দল্ঞাজ্ো 
দ্ববঙ্গাবীশ!নীশো | শ্বোতাশ্বতর | ১1৯॥--তাহারা উভয়েই অজ ( জস্মবহিভ ), একজন বিশেষ, অপর 
জন আন্ঞ (অন্পপ্র)। এক জন ঈশ্বর, অপর জন (জীব) অনীশ্বর 1” প্রাঙ্ছেনাত্মনা সম্পরিঘবক্তঃ ॥ বৃহদারণ্যক 
181৩/১১॥- প্রাঞ্জ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া” “মস্যাগ্তায়ী শ্ছজতে বিশ্বামতৎ তন্মিংশ্চান্তে! 
মায়য়! সঙ্লিরুদ্ধ; ॥ শেতাশ্মতর ॥91৯॥ মায়ী ব্রন্গা মায়ার সাহায্যে এট জগতের সৃষ্টি করেন, অপরে 
(জীব ) তাহাতেই আবার মায়কর্তৃক সন্নিরুদ্ধ হয়।” “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ছপতিগুণেশ: ॥ শ্বেতাশ্বতর 
॥৬১৬॥ _তিনি প্রল।নের এবং গ্ষোঙ্েন (জীবের ) পতি, গণের অনীশ্বর 1”) “নিত্যো নিত্যানাং 
চেতনশ্চেতনান।মেকো বহুনাং যে। বিদধাতি কামান ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬১৬।-_যিনি নিত্যেরও 
নিতা, চেতনেরও চেতন, এক তইয়াও যিনি বহর কাম্য বিষয়ের বিধান করেন”, “যোহব্যক্ত 
মস্তরে সঞ্চরন্‌ যন্ধ্যাবাক্তং শরীরং যমবাক্তং ন বেদ, যোহক্ষরমন্তবে সঞ্চরন্‌ যস্যাক্ষরং শরীরং 
যমক্ষরং ন বেদ, যে! মৃত্ামস্তরে সঞ্চবন্‌ যস্ত মৃত্যুঃ শরীরং যং মৃত্যুঃন বেদ. এষ সর্ববভৃতাস্তরাত্থ।- 
পহতপাপ্য। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ | সুবাঁলোপনিষৎ ॥৭॥--যিনি অবাক্তের অভাস্তরে সঞ্চরণ 
করেন, অব্যক্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহাকে জানে না; যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, 
অক্ষর যাহার শরীর, অক্ষর (জীব) যাঁহাকে জানে না; যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে স্চরণ করেন, মৃত 
যাহার শরীর, এবং মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, ভিনিই সর্ধবভূতের আন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, ছ্রি্রা এক 
অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ।"-_ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বল হইয়াছে ব্রদ্ধ জীব হইতে অধিক ব রর 

জ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভায্েব মন্ন। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত স্ৃত্রার্থও শ্রীপাদ রামামুজকৃত অর্থের 
তুলাই। শ্রীপাদ শঙ্পর যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া জীব ও ব্রঙ্গের ভেদ দেখাইয়াছেন, সে 
সমস্ত আ্তিবাকা এই £- 

“আত্মা বা অরে ভরষ্টব্যঃ শ্রোতবো। মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতব্যঃ-হে মৈত্রিয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, 
আত্মাই শ্রোতব্য, আত্মাই মন্তব্য এবং নিদিধাসিতব্য”, “সোইহ্বে্টবাঃ স বিজিজ্ঞাসিতবাঃ_তিনিষই 
(পরমাত্মাই) অন্বেষণায়, তিনিই বিঙ্গিজ্ঞাসিভবা, (বিচারণীয়)।” “সতা সোম্য, তদা সম্পয়ো তবতি-_হে . 
লোম্য! ততকালে আত্মা দাতের সহিত সম্পন়্ হয়েন।”, *“শারীর আত্মা প্রাঙ্েনাত্বনাত্বার:-_জীবাত্মা 


] 
চি 
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প্রাঞ্জ আত্বায় অন্থার”__.ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্তৃ-কর্দাদি-ভিয়্তার উল্লেখ আছে এবং ন্ম যে জীব 
হইতে অধিক--নন্ত-_-এই উল্লেখের দ্বারাই তাহ। দশিত হইয়াছে। 
এ9। অন্বিকোপদেশাজ্ বালল্লাম্রপশ্যৈবং তদ্দস্ন্নাহ 8৩1৪1৮। 
তু (কিন্ত, পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনে) অধিকোপদেশাৎ (কারণ, জীব অপেক্ষা! অধিক-_জেষ্টবন্ত-- 
ব্রন্মের উপদেশ আছে), এবং বাদরায়ণস্থ (ইহ। বাদবায়ণের অভিমত), তদ্দশনাৎ (ব্রহ্ম যে জীব অপেক্ষা 
শ্রেঃ, বেদেও তাহা! দৃষ্ট হয়)। 
প্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যেব মন্্ম। বন্ধ ও মুক্ত জীবের সমন্ধে যে সমস্ত গুণ অসম্ভব, 
পরব্র্ষে সে-সমস্ত গুণ বিদ্মান। পরব্রহ্ম -সর্ধববিধ-হেয়-গুণ-সম্বন্ধ-বিবঞ্জিত, ইচ্ছা মাত্রে জগতের 
স্থগ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত।, তিনি সর্ধবপ্, সর্বশক্তি, বাকামনের হাগোঁচর অসীম-শানন্দম্বূপ, সধ-শাসক, 
সকলের অধিপতি, সকলের উপীস্ত। এইবপই শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। যথ। 
“অপহতপাপ্]া বিজরে। বিমৃত্যু ধিশোকো বিজিঘংসোইপিপাসঃ সত্যকামঃ সতাসঙ্করঃ 
॥ ছান্দোগ্য ।  ৮1১1৫1--তিনি (পরক্রহ্ষ) সর্বপাপবিবজ্জিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, ক্ষুৎ- 
পিপাসাবজ্জিত, সত্যকাম ৪ সতাপঙ্কক্ |" “তদৈক্ষত, বছ স্তাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোহনজত 
॥ ছান্দোগা ॥৬।২৩।--তিনি ইচ্ছা করিলেন_-মামি বহু হইব--জন্মিব, তারপর তিনি তেজের স্ষ্টি 
করিলেন”, “সর্ববজ্ঞঃ সর্ধবিৎ ॥ মুস্তক॥ )১1১1৯॥--যিনি সর্বজ্ঞ (সানাগ্ত। কারে যিনি সমস্ত জানেন) 
এবং সর্ধবিৎ (বিশেষ।কারে৪ যিনি সমস্ত জানেন)।" “পরাস্ত শক্তিধিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬৮/- ইহার বিবিধ স্বাভাবিকী পরাশক্তিব এবং স্বাভাবিকী-জ্ঞান- 
ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়ার কথা শুন! যায়।” “স একে ব্রহ্মণ আনন্দ; তৈত্তিবীয় ॥ আননদত্রল্লী 
॥ ৮1৪॥ --তাহা। ব্রন্মের একটী আনন্দ ।” "যতো বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । অনন্দং ব্রহ্মণে। 
বিদ্বান ন বিতেতি কুতশ্চনেতি ॥ তৈত্তিরীয়। আনন্্বব্ী॥81১॥ -বাক্য ধাহাকে না পাইয়। মনের 
সহিত ফিবিয়া আইসে। ব্রন্ষের আনন্দকে জানিলে কোথা হইতে ভয় থাকে না” “এষ 
সর্বেশ্বর এষ ভূতাঁধিপতিবেষ ভূতপাল এষ সেতুধিধরণঃ ॥ বৃহদারণাক 19191২২|-_ইনি সর্বেশ্বর, ইনি 
ভূতগণেদ অধিপতি, ইনি ভূতগণের পালক, ইনি লোক-বিধারক সেতুদ্ঘরূপ”, “নম কারণং করণাধি- 
পাধিপো ন চান্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাঁধিপঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬৯।--তিনি সকলের কারণ, ইন্ড্িয়াধিপতি 
* জীবেরও অধিপতি; কেহ ই'হার জনকও নাই, অধিপতিও নাই।” “এতন্ত ব! অক্ষরস্ত, প্রশাসনে 
গার্সি নূত্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতপ্য ব! শক্ষরম্তয প্রশাসনে গাগি দ্যাবাপৃথিবেণী বিধুতে তিষ্তঃ 
॥বৃহদারণ্যক ।৩৮৯।-_হে গা্সি! চন্দরমুধ্য এই অক্ষর ব্রদ্ধের শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে, 
হে গাগি! ঘ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষর ব্রদ্ধের প্রশাননে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে”, ভীষাম্মা- 
দ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্ব/, ভীষাম্মাদগ্রিশ্চে্্রশ্চ মৃত্যুর্ণীাবতি পঞ্চমঃ॥ তৈত্তিয়ীয়॥ আনদ্দবল্লী। 
 ৮১॥--ই'হার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহার ভয়ে র্যা উদিত হয়, ই'হারই ভয়ে অগ্নি, ইন্জ ও মৃত্যু 
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নিজ নিজ কার্যে; ধাবিত হয়”--ইত্যাদি। এ-সকল বাক্যে জীব হইতে ত্রান্মের আধিক্র কথা! বল! 
হইয়াছে। 

জ্রীপাদ শঙ্কর ওঃ সর্ববন্ধঃ সর্বববিং”, “ভীঘাম্মাদ্ধাত; পরতে ভীষোদেতি সুর্য; “মহাভয়ং 
বন্ছমুদাতম্”। "এতন্য বা! শক্ষরশ্ প্রানে গাগিশ “তদৈক্ষত বহু স্াং প্রজায়েয়েতি তত্ডেজো ইস্থজত”- 
ইত্যাদি শ্রুতিবক্যের উল্লেখ করিয়! জীব হইতে ব্রন্মের আধিকা দেখাইয়াছেন। 

টউ। ভেদনান্ক ত্র ঈ্গাসুত্র সম্ন্ে আঅভ্তন্য 

এ-স্থলে জীব-ব্রন্মের ভেদবাঁচক যে সমস্ত বেদাস্তন্ৃত্র আলোচিত হইল, তাহাদের ভাষ্যে 
ভাষাকারগণ যে-সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে “রসং হোধায়ং লন্মানন্দী 
ভবতি”-বাক্যটাই নিঃসন্দেহে মুজজীব সম্বন্ধীয় । অন্য আতিবাক্যগুলির কেবলমাত্র সংসারী-জীব-পর অর্থও 
হইতে পারে। এজন্ভ কেহ কেশ বলিতে পারেন এবং শ্রাপাদ শঙ্করও বলেন__ উল্লিখিত স্ুত্রগুলিতে 
কেবল সংসারী জীব এবং বর্গের মধো ভেদের কথাই বল! হইয়াছে, মুক্ত জীব ও ত্রন্মের মধ্যে ভেদের 
কথা বলা হয় নাই । মুক্তজীব ও ব্রন্ষের মধ্যে ভেদবাচক বেদাস্ত-স্থত্র যদি থাকে, তাহ! হইলেই বলা 
যায়-_সর্বাবস্থ(তেই জীব ও ব্রচ্মের মধ্যে ভেদ ব। পুথকৃত্ বর্তমান । 

বন্ততঃ মুক্তঞীব ও ব্রন্মের মধ্যে ভেদবাচক ত্রন্ষস্ত্রও আছে। পরবস্তী অনুচ্ছেদে তাহ। 
প্রদশিত হইতেছে । 


[ ১৩৩২ ] 


চতুর্থ অধ্যায় 
মুক্তজীব ও রেজোর ভেদবাচক ব্রন্দসূত্ 


৪০1 ম্যুক্ডম্জীন্ ও ব্রন্সো্ ভিদবাচক ব্রঙ্গাসুভ্র। 

মুক্তলীব এবং ব্রন্মের মধ্যেও যে ভেদ বিদ্ূমান_মুক্তজীব যে ব্রদ্ধা হইতে পৃথক্‌-- ব্রহ্মসৃত্র 

হইতে তাহাও জানা যায়। এ-স্থলে তদ্রুপ কয়েকটা সুত্র উল্লিখিত এবং আলোচিত হইতেছে। 
ক। মুক্ষোপন্থপ্যব্যপদেশাত ॥১৩।২। 

ব্দ্ষ মুক্তজীব দিগেরও উপস্থপ্য এইরূপ উল্লেখ আছে। উপস্থপা-শন্দের অর্থ_গম্য 
(শ্রীপাদ শঙ্কর), প্রাপ্য ( শ্রীপাদ রামানুজ )। 

প্্ীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মন্্ব। যাহারা সংসার-বন্ধন হষঈটতে বিমুক্তি লাভ করেন, 
ছ্যুলোক ও পৃথিবা।দির আশ্রয়ভূত পুকধ (ব্রদ্ধ ), তাহাদিগের৪ প্রাপ। বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়। যথা, 

“যদ! পশ্ঠঃ পশ্বতে রুঝ্সবর্ণং কর্ত(রমীশং পুরুষং ব্রগ্ধযোনিম্‌। 
তদা বিদ্বান পুণাপাপে ধিধুয় নিরঞ্জন: পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ 
_ মুগ্তক শ্রুতি ৩/১1৩॥ 

_দর্শনকর্থা যখন ন্ুবর্ণবর্ণ, ব্রন্মাযোনি, জগতকর্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই 
বিদ্বান্‌ পুরুষের পুণ্য-পাঁপ সমাক্রূপে বিধৌত হইয়া যাঁয়, তিনি নিরঞ্জন (নির্দোষ) হয়েন এবং 
ত্রত্ধমের সহিত পরম পামা লাভ করেন।” 

“যথা নদ্য; স্তন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। 
তথ। বিদ্বান ন/মরপী ছিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ মুণ্ডক ॥৩।২৬। 

_ প্রবহমান নদীলমূহ যেমন স্বীয় নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়, 
তেমনি ত্রঙ্ষজ্ঞ পুরুষও নাঁম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়! পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (ত্রদ্মকে ) প্রাপ্ত 
হইয়া! থাকেন।” 

এই শ্রুতিবাক্যগচলির তাৎপর্য এই | যাহার] সংসার-বন্ধন হঈতে বিমুক্ত হয়েন, তীহারাই 
গুখ্য-পাঁপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন হয়েন এবং নীম-রূপ হইতেও বিমুক্ত হয়ন। পুণ্যপাপ-নিবন্ধন্ 
জড় পদার্থের সহিত জীবের সংসর্গ হয়--অর্থাৎ “ইহা আমার”-__এইরূপ অভিমান জন্মে। সেই জড় 
সংসর্গবশত; নামরূপভাক্ত ই (নামরূপযুক্তত্বই) হইতেছে সংসার । মতএব,পুণ্যপাঁপ-বঙ্গিত, নিরঞ্জন, জড়- 
প্রকৃতি-নংসর্গশৃন্য এবং পরব্রদ্মের সহিত সাম্যপ্রাপ্ত পুরুষদিগের প্রাপ্য (উপস্থপ্য)-রূপে যাহ।র নির্দেশ 
আছে,_-ছ্যলোক ও পৃথিব্যাদির আঙ্রয়ভূত সেই পুরুষ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম ( অপর কিছু নহে )। 


[ ১৩৩৩ | 


মুক্তজীব ও ব্রঙ্ধের ভেদবাচক ত্রদ্মনূজ ]. গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [২1৪*-অন্ 


এ-স্থলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্য এবং মুক্তজীবকে প্রাপক বল! হইয়াছে । প্রাপ্য ও প্রাপক এক 
হইতে পারে না, তাহার! হট পৃথক্‌ বন্ত। এইরূপে দেখা গেল, আলোচ্য বেদাস্তসুত্রে মুক্তজীব ও 
ব্রন্মের মধ্যে ভেদদের কথাই বলা হইয়াছে । 

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্দ্। । “জীব মুক্ত হইলে ত্রন্মকে প্রাপ্ত হয়' ; আতির এই উপদেশ 
অনুসারে জান! যায়-_পরব্রদ্ধ মুক্ত পুরুষের প্রাপা। শমুক্তৈরুপন্থপাং মুকোপস্থপাম্‌ মুক্তোপন্থপা- 
শবের অর্থ হইতেছে মুক্তজীবগণ কর্তৃক উপন্থপ) ব! প্রাপ্য ।" 

দেহাদি অনাত্ম-বস্তাতে আত্মবুদ্ধি( এই আমি-ইত্যাদি অভিমান ) হইতেছে অবিস্তা। জীব 
ইহ[রই (আনাআ-দেহ।দির ) সেবা করে। ইহার সেবা দিতেকঈ জীবের রাগ (আসক্তি ) জন্মে, সেবার 
প্রতিকূল বিহয়ে ছ্েধ জন্মে। আবার এই সকলের উচ্ছেদ-সম্ত।বনায় ভয় ও মোহ জন্মে। এই রূপ 
অসংখ্য 'অনর্থনয় অবিদ্ভাভেদ আামাদের সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাহারা উহার বিপরীত, 
যাহারা অবিগ্ভা-রাগ-দ্বেঘার্দি দোষ হইতে বিষুক্তত তীাহারাই মুক্ত! এতাদৃশ 
মুক্ত পুরুষের গম্য (প্রাপ্য) পরব্রহ্ম-_ইহাই এই প্রকরণে কথিত হইয়াছে । কেন? তাহার উত্তরে 
শ্রুতিবাকা প্রদশিত হইতেছে ঃ 

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিত্যস্তে সর্ববসংশয়াঃ। 
লীয়স্তে চাস্তা কণ্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 

_সেই পবাবর পুরুষ ব| পরব্রদ্ধ দৃষ্ট হইলে হাদয়গ্রস্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় 
এবং কর্দসমূহ ক্ষয় গ্রাপ্ত হয়” এই কথা বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন--“তথা বিদ্বান নামঝপাঘিমুক্তঃ 
পরাৎপরং পুরুষমুৈতি দিবাম্--ত্রক্চ্ছ পুকষ নাম-রূপ হইতে বিষুক্ত হইয়া! পরাৎপর দিবা পুরুষকে 
(ব্রহ্মকে ) প্রাপ্ত হয়েন।” 

শাস্ত্রে ব্রন্মের মুক্তোপন্থপ/ত্ব ( মুক্তপুরুষগণ যে ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হয়েন--ইহা) প্রসিদ্ধ। যথা, 

“যদ! সর্ষে প্রমুচ্যন্তে কামা যেইস্য হাদি স্থিতাঃ। 
অথ মর্থ্যোহমূতো। ভবত্যত্র ব্রন্ধ সম্্তে ॥ 

-€ জ্ঞানলাতের পুর্বে ) হৃদয়ে যে সমস্ত কামন। থাকে, (জ্ঞানলাভ হইলে ) যখন সে-সমস্ত 
কামনা দূরীভূত হয়, তখন মর্ত্য জীব অধৃত হয় ( জন্ম-মরণাদির অতীত হইয়া মুক্ত হয়) এবং ব্রচ্মকে 
প্রাপ্ত হয়” [ গ্রধানাদির ( জড়রাপা প্রকৃতি আদর) মুক্তোপস্থপ্যত্ব শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ নহে অর্থাং 
ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্ত মুক্ত পুরুষদের প্রাপ্য হইতে পারে- এইরূপ কোনও উক্তি শাস্ত্রে 
ৃষ্ট হয় না ]। 

আবার, “তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্তা! বাচে। বিমুঞ্চথ- অন্য কথা পরিত্যাগপুর্বক সেই 
এক অদ্বিতীয় আত্মাকে জান” _ এই শ্রুতিবাক্যও বাক্যবর্জনপূর্বক ছ্যলোক-ভূলোকাদির আশ্রয়- 
ভূত ব্রদ্মকে জানার উপদেশই করিয়াছেন। অন্য প্রতিও এরূপ উপদেশই করিয়াছেন। যথা, 


১৩৩৪ 
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“তমেব ধীরে! বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাঁত ত্রাঙ্মণঃ । 
নাহুধ্যায়াদ বুংশ্ছক্বান্‌ বাচে! বিগ্লীপনং হি তৎ॥ 

_ ধীর ত্রাহ্ষণ ভাহাকেই জানিয়! প্রজ্জা করিবেন। বুশের অনুধ্যান ( অনুশীলন ) 
করিবে না; তাহ! (বহু শব্দের ব! বাকোর অনুধ্যান ) কেবল বাগিক্দিয়ের গ্নিজনকষ্ট হয়।” 

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অন্ুসারেও জান! যায়_ পরব্রহ্ম হইতেছেন মুক্তপুরুধদিগের প্রাপা, 
আর মুক্তপুরুষ ব্রন্মের প্রাপক। প্রাপা-প্রাপকের ভেদ আছে বলিয়! মুক্তজীব এবং ব্রন্দের মধ্যেও 
ভেদের কথাই জানা গেল। 

খ। সম্পঞ্ভবি9্ঞাব: দ্ছেস-পব্বাৎ 08191১ 

প্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মন্্। শ্রুতি বলেন “এবমেবৈষ স্শ্রসাদোহম্মচ্ছরীরাং 
সমূখ্যায় পরং জ্যোতিকপসম্পন্ঠ ম্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্তে ॥ ছান্বোগা 0৮1১২।৩--এই প্রকারে এই 
সম্প্রসাদ (জীব ) এই শরীর হইতে উখিত হইয়া পরজ্যোতি: পরব্রদ্ধকে প্রাপ্ত হইয়৷ স্ব-স্থরূপে 
অভিনিষ্পন্ন ( মাবিভূতি ) হয়েন।” 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে _ ত্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়! মুক্তজীব কি কোনও নৃতন দেহ প্রাণ্ড 
হয়েন ? ইহ! কিকোনও আগন্তক রূপ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে এই স্থৃত্রে বল! হইয়াছে -না, ইহা কোনও আগন্তক নৃতন রূপ 
নহে; ইহা হইতেছে মুক্তজীবের স্বরূপভূত বূপ। শ্রুতিবাকোর “ম্েন রূপেণ” বাক্যেই তাহ! বলা 
হইয়াছে। 

“সম্পদ আবির্ভাবঃ,_-এই জীবাত! অট্চিরাঁদিমার্গে গমন করিয়া পরজ্যেতিঃ ব্রহ্মকে 
লাভ করিয়া (সম্পন্থ) যে মবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হয়েন, তাহ। হইতেছে তাহার স্বীয় শ্বরূপেরই 
আবির্ভাবাত্মক, পরস্ত অভিনব কোন৪ আকার-বিশেষ নহে । “হ্েনশব্বাৎ- শ্রুতির “ম্বেন”-শব্দ 
হইতেই তাহা জানা যায়। “ম্বেন”-শব্দটা হইতেছে “রিপেগ'শন্দের বিশেষণ । ইহার তাৎপর্য্য 
হইতেছে এই যে-জীবাস্বা যে রূপে আবিভূতি হয়েন, তাহ! হইতেছে তাহার “স্বীয় রূপ_ স্বরাপভূত 
রূপ,” ইহা আগন্তক নহে। যদি ইহ আগন্তক বা অভিনব রূপ হষ্টত, তাহ হইলে “ম্বেন বূপেখ” 
বলার কোনও সার্থকতা! থাকিত না। এরূপ বিশেষণ না দিলেও তাহার স্বরূপতা-লিদ্ধির ব্যাঘাত 
হইত না। 

জীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত রূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। 

আলোচ্য সুত্রে বল! হইয়াছে-ত্রহ্মকে লাভ করিয়! মুক্তজীব স্বীয় স্থর্নপ্ভৃত রূপেই 
আবিভূতি হয়েন। ইহাদ্ধার। ব্রহ্ম হইতে মুক্ত জীবের পৃথকৃত্ই সুচিত হইয়াছে। "সম্পদ্য-_ 
বরক্ষকে লাভ করিয়।”--এই শব্েও প্রাপ্য-প্রাপক ভাবের উল্লেখে পৃথকৃত্ব এবং “স্থেন বূপে৭৮- 
শবেও পৃথক ত্ব স্থচিত হইয়াছে। 


[ ১৩৩৫ ] 
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এই স্বৃত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারগণ ছান্দোগ্য-শ্রুতির যে (৮1১২1৩)-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাহার শেষাংশ হইতে মুক্তজীবের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথা নিঃসন্দেহভাবে অবগত হওয়া যায়। শেষাংশে 
বল। হইয়াছে - “স তত্র পর্যোতি জক্ষৎং ক্রীড়ন রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্ধা যানৈর্ববা জ্ঞাতিভিবর্বা নোপজনং 
স্মরঙ্নিদং শরীরং স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মন্মিন, শরীরে প্রাণে! যুক্তঃ1৮1১২1৩ 1--তিনি 
(সেই মুক্ত জীন) সেই স্থানে স্ত্রীগণের সহিত, জ্ঞাতিগণের সহিত, যানাদির সহায়তায়, হাস্য-ভোজনাদি 
কবিয়া, ক্রীড়া করিয়া, বিচরণ করেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন (বমমাণঃ) ; পিভামাতার যোগে 
উৎপর দেহের কথা স্মরণ করেন না। কোনও লোক কোনও কার্যে নিযুক হয়া যেমন নিয়োগানুরূপ 
আচরণ করিয়া থাকেন, তিনিও তদ্রপ এই শরীবে নিযুক্ত হয়েন।” 

লিবেদন। শ্রুতিব।কাটীর প্রথমাংশে যে সন্প্রসাদের (মুক্ত জীবের) কথা বল। হইয়াছে, 
শেষাংশেও সাহার কথাই বলা হইযাছে -স তত্র পর্যেতি” ইত্যাদি বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। 
দঃ -পৃর্ধ্বে যাহার কথ। বল। হইয়াছে, তিনি । 

রমমাণঃ শ্রীভিঃ- যথা শ্রুত অর্থ হইতেছে--স্সীগণের সহিত রমণ করিয়া । এই দরমণ” 
প্রকৃত মায়াবদ্ধ জীবেব স্ত্রীলোকের সহিত বিহার নয় , তাহা] হইতে পারে না। কেননা, ইন্দ্রিয়, 
ভোগের কামনার বশবস্তী হয়াই মায়বদ্ধ জীব স্ত্রীলোকের সহিত বিহার কবিয়! থ।কে। যুক্ত জীবের 
ইন্দ্রিয-ভোগ-ধাসনা থাকিতে পারে না--সুতরাং ইত্দ্রিয়-তৃপ্তিব জঙ্য স্্রীলগ তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। 
এই কথার তাৎপধা একটরূপ। কোনও কোনও যুক্ত জীব সেবোপযে।গী পার্ধদদেহও লাভ করিয়া 
থাকেন (পরবস্তী_ঝ-উপ অনুচ্ছেদে “ভাবং জৈমিনিঃ বিকল্লামননাৎ 88181১১”-স্ত্রের আলোচনা! 
তরষ্টবা)। ধীহারা মুক্ত অবস্থায় সেলোপযোগী পাধদদেহ লাভ করেন, ভাহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ধদদ্দিগের 
সহিত লীলাতে লীলাবিলাসী ভগবানের সেব। কবিয়। পবমানন্দ অনুভব করেন। গোঁপালতাঁপনী- 
আদি শ্রুতি হইতে জানাযায় পবত্রক্মধ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে গোপস্ুন্দরীগণও আছেন, 
তাহার কাস্তাভাবে শ্রাকৃষ্ণের সেব! করেন। কোনও সাধক কাস্তাভাবের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ 
করিলে তিনিও গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণকান্ত। গোপস্ত্রীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেব। করিয়া 
পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। “রমমাণঃ স্ত্রীচিঃ'-বাকো এতাদৃশ মুক্ত জীবের কথাই বলা 
হইয়াছে--শ্রীকৃষের নিত্যসিদ্ধ পরিকর গোপস্ত্রীগণের সঙ্গে, ভাহাদেরই আমুগত্যে, লীলাবিলাসী 
শ্রীকফ্চের সেবা করিয়া পরমানন্দ উপভোগ কবেন। 

“জ্ঞাতিভিঃ*-আদিরও অনুরূপ তাৎপর্য্য। পরিকরদের জ্ঞাতিও পরিকরগণই । যে মুক্ত 
জীব ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করেন, অন্ত পরিকরদের সহিত তিনিও লীলাবিলাসী ভগবানের স্বো 
করিয়। পরমানন্দ লাভ করেন। 

“যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্তঃ+-ইত্যাদি। “অশ্মিন শরীরে”--অর্থ পার্ষদদেহে | পার্ষদদেহ প্রাপ্ত 
মুক্ত জীব ভগবৎ-সেবার কাধ্যেই নিয়োজিত হয়েন' তিনিও তদমুরূপ আচরণ-_সেবা- করিয়া থাকেন। 


১৩৩৬ 


মুক্তজীব ও ব্রন্মের ভেদবাচক র্ষসথত্র ] জীবতন্ব ও অন্য আচার্য্যগণ [ ২৪-অন্থ 


এইরূপে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে এবং এই শ্রতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আলোচ্য ব্রহ্গ- 
'সুপ্র হইতে জান! গেল মুক্ত জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্_-ন্ৃতরাং ব্রন্ম হইতে তাহার ভেদ-_-থাকে। যে 
মুক্ত জীব পার্ষদদেহ লাভ করেন, তিনি পার্দদেহে লীলাবিলাসী পরব্রক্ষের সেবাও করিয়া থাকেন এবং 
সেবা-ম্ুখও আম্বাদন করিয়া থাকেন। 


গা। মুক্ত: প্রতিজ্ঞানাৎ 18181২।। 
এই হ্ুত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শঙ্কর উভয়েই একই রূপ আলোচনা দ্বার! 
দেখাইয়।ছেন -পূর্বসূত্রের ভাষ্য যে সম্প্রসাদের -জীবের-_-কথা বলা হইয়াছে, তিনি মুক্তই, 
স্ধ্বব্ধ বন্ধন হইতে সর্ববতোভাবে বিমুক্ত । 


'মুক্তঃ"-ব্রন্মপ্রাপ্ত-জীবের যে স্বীয় স্বরূপের আবি্ভীগব হয়, তাহা সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত। 
কারণ, "প্রতিজ্ঞানা"_ শ্রুতিতে এ স্বরূপসম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব মাযিক-দেহইসংযুক্ত 
থাকে, ততক্ষণ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়। থাকে । তাহার পরে, দেহ-সন্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইলে, প্রিয় 
ব। অপ্রিয় এইরূপ দোষাদি থাকে না। "অশরীরং বাব সম্তং ন প্রিয়।প্রিয়ে স্পশতঃ ॥ ছান্দোগা ॥ 
৮১২।১॥” তাঁহার পরে শ্রুতি বলিয়ছেন-_-“ম্বেন রূপেণ অভিনিষ্পগাতে ॥ ছান্দোগ) ॥ ৮/১২1৩৪৮। 
সুতরাং জীবের এই নিজ ন্বরূপ হইতেছে দেহের সকল বন্ধান হইতে বিমুস্ত। 


পূর্ববস্ত্রে স্বস্বরূপ-প্রাপ্ত জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথ বলাহইয়াছে। এই সুত্রে 
বল! হইল _স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্ত জীব স্ব্বতোভাবে মুক্ত । সুতরাং পূর্বসৃত্রোক্ত স্বম্বরূপ-প্রাণ্থ জীব যে 
মুক্ত এবং তাহার যে পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে, এই সুত্রে তাহাই দৃটীকৃত কর! হইল। 


ঘ। ব্রাঙ্গেণ জৈমিনিরুপল্টা সাদিভ্য; 18181৫| 
শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাঙ্যের তাৎপর্যা। আচার্য জৈমিনি বলেন মুক্ত জীব ব্রাহ্মরূপ প্রাপ্ত 
হয়েন। ব্রাঙ্গরূপ অর্থ__ ব্রন্মস্শ্বন্ধা বূপ। ব্রহ্মসন্বন্ধী রূপ হইতেছে অপহতপাপ্নহাদি গুণবিশিষ্ট জপ; 
এতাদৃশ বূপষ্ট প্রাপ্ত হয়েন। কেননা, “উপন্যাসাদিভ্যঃ”_জীবসম্বন্ধেও অপহতপাপ্যত্বাদি গুণের 
উল্লেখ আঁছে। 


প্রজাপতির উপদেশবাক্যে, অপহতপাপ্যত্যাদি হইতে সত্যসন্থর্নী পর্যন্ত ব্রদ্মের গুণগুলি 
জীবাত্বার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । “আদি”-শব্দে সত্যসন্থল্পাদি গুণের অনুগত “জক্ষণাদি”-ব্যবহার 
গুলিরও (“জক্ষৎ ক্রীড়ন, রমমাণ্‌ঃ*-ইত্যাদি ৮।১২।৩-ছান্দোগা-বাক্য-প্রোক্ত ব্যধহারগুলিরও) গ্রহণ করা 
হইয়াছে! 

সুতরাং পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে জীবের যে স্বরূপের আবির হয়, তাহ কেবলমাত্র জ্কান- 
স্বর্ূপই নহে; তাহাতে নিষ্পাপত্ব-সত্যসক্কর্াদি গুণও আছে এবং “জক্ষৎ ক্রীড়ন, রমম[ণ৮-ইত্যাদি 
ছান্দোগ্য-প্রোক্ত ব্যবহারও আছে । 


[১৩৩৭ ] 
১৬৮ 


মুক্তঙ্গীব ও ব্রঙ্গোর ভেদবাচক ব্রহ্গস্থত্র ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [ ২1৪*-অন্ু 


এইরূপে এ স্তর হতেও মুক্ত জীবের ব্রচ্ধ হইতে তেদ ব! পৃথক অস্তিত্ব থাকে বলিয়। 
জান! গেল। | 
আপাদ শঙ্ষরের ভাষ্যের ভাৎপর্ধযও উল্লিখিতরূপই | মুক্ত জীবের “ত্রন্মরূপে” নি্পাপত্ব, 
সর্ববন্র্, মতাসগ্থরহ।দি গণ থাকে ইহাই জৈমিনি বলেন। 
উ। এবমপুযপণ্চ/সাৎ পুর্ব্বতাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ118191৭1 
শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষের মর্দ। পূর্ববর্তী “চিতি তন্মাপ্রেণ তদাত্মকতাদিত্যৌডলোমিঃ 
॥91811”-সত্রে বল! হইয়াছে যে, আাছাধ্য উড়লোমিব মতে যুক্ত জীবের ম্ববপ কেবল চিল্সাত্র--্রান- 
মাত্র। আলোচ্য এই সুত্রে বলা হইয়াছে -মুক্ত জীবাজ্বাব স্ববূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও তাহাতে পূর্ববকধিত 
সতা-কামত্বাদি &%ণের হাবস্থিতির কোনও কূপ বিরোধ হয় না, ইহাই বাদরায়ণের অভিমত | 
দএবস্‌ আপি” ইহ স্বীকার করিলেও, অর্থাৎ চৈতম্থাই আত্মার স্ববূপ-ইহ। ম্বীকার করিলেও 
“উপগ্ঠাদাং-শ্রাতিতে উপন্তাদ বা উল্লেখ আছে বলিয়! “পূর্ব ভাবাৎ” পূর্বের উল্লিখিত নিষ্পীপত্ব-সত্য- 
কামহাদি িণেধ 'ভান _পদ্চাপ, মস্তি”, বিকদ্ধ তয় না, জ্ঞানন্থবপ আত্মাতে এই সমস্ত গুণের 
অস্তিত্বের বিরোধ হয়না “আবিরোধম্।” জ্ঞানস্বৰপ শ্রাস্মীভে এই সমস্ত গুণ থাকিতে পারে। 
একটা সৈদ্ধব-পিগুকে জিহবাারা আম্বাদন কবিলে কেবল লবণ-রসাত্মবক বলিয়া অনুভূত হইলেও 
চক্ষুবাি ইন্দিয়দ্বারা যেমন তাহার কপ এবং পবি্মাণাদিবও ছনুভব হয়, লবণ-বসাখ্মকত্বের সঙ্গে দূপ- 
পরিমাণার্দির যেমন বি,বাপধ হয় না, ভদ্রুপ জীবাক্মা জ্ঞান-স্ববূপ হইলেও নিষ্পাপত্ব-সত্যকামত্বাদি গুণ 
তাহার থাকিছে পাবে, আহান-ম্বরূপন্থের সহিত নিষ্পাপতাদির কোনগুরূপ বিরোধ হয় না। 
শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষোব মন্মও উল্লিখিত কপই। তবে তিনি বলেন_পারমাধিক দৃষ্টিতে 
আত্ম! নির্ধসক চৈতন্মান্র ; কিন্তু বাবহারিক দৃষ্টিতে ত্রক্ষসম্বন্ধীয় এশ্বরাযুজ। 
গন্তব্য । মুক্ত আত্ম! সগ্বন্ধে ব্যবহারিক দৃষ্টিগত এশ্বর্যোর অবকাশ নাই। মুক্ত মাত্ম। যেমন 
পারমাধিক, ভাহার এখধ্যাদিও পাবমাথিক। স্মুত্রের তাৎপধা ম্বীয় অভিমতেব প্রতিকূল হয় বলিয়া 
শ্রাপাদ শস্কর ব্যবহারিক দৃষ্টির কথা বলিয়াছেন (১1২৬৮ অন্তুচ্েদ দ্রষ্টন্য)। 
এই সুত্র হইতে যুক্ত জীবের সতাসঙ্ক্তাদি গুণের উল্লেখে পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথাই 
জান। গেল। 
চ) সন্বক্পাৎ এব ডু ভন্ছ তেঃ॥ 8181৮ 
স্রীপাদ রামান্থুজকৃত ভাষ্যের মর্দদ। সন্থল্পমাত্রেন্ মুক্ত পুরুষের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, 
তজ্জন্য তাহার আর অন্য উপকরণের প্রয়োজন হয় না। 
স্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন -_ নিমিত্তাস্তরের 
সহায়তাবাতীতই মুক্তপুরুষের স্থল্প পি হয়। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন-_-“ন চ আতিগম্যেহর্থে 
লোকবদিতি সামান্যতো দৃষ্ট কমতে । সঙ্কক্পবলাদেব চৈষাং যাবংপ্রয়োজনং স্থৈযো্যাপপত্তি:, প্রাকৃত 


১৩৩৮ 


মুক্তজীব ও ব্রন্মের ও তেদবাঁচক ব্রন্ষস্ত্র ] জীবতব্ব ও অন্য আচার্য্যগণ [২৪,-ঘছু 


স্ল্পবিলক্ষণত্বাৎ মুক্সন্ধপস্ত । লৌকিক নিদর্শন অবলম্বন করিয় শ্রুতিগমা পদার্থে সামান্যদৃষ্টিতে 
অনুমান প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়। যাহা কিছু প্রয়োজন, মুক্ত পুকষ কেবল সক্কল্পমাত্র তাহা সিক্ধ 
করিতে পারেন। মুক্তপুরুষের সঙ্কল্প প্রাকৃত পুকষের সন্কল্পের ন্যয় নহে । তাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ।”? 

তাৎপর্য এই ₹ লৌকিক জগতে দেখা যায়, নিমিত্বাম্বরের সহাষতা। ব্যতীত কেবল 
সঙ্কল্পমান্ত্রে কাহারও অভীষ্ই দিদ্ধ হয় না । কিন্তু মুক্ত পুরুষ সম্থন্ধে এই নিয়ম খাটে না। কেননা, 
শ্রুতি হইতে জানা যায় _-সঙ্কল্পমাত্রেই মুক্তপুকষের অতীষ্ট সিদ্ধ হয়। শ্রুতিপ্রমাণ অন্য সকল 
প্রমাণের উপরে | 

এই নুত্রেও মুক্ত জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথাই সুচিত হইয়াছে 
ছ। অভএব চালন্যাধিপতি: || 8181৯ 

স্্রীপাদ রামানুজকৃত-তাষোর মন্। সত্যসঙ্কল্ল বলিয়। মুক্ত পুকষ অনন্যাধিপতি হয়েন। 
অন্যাধিপতিত্ব হইতেছে বিধি-নিষেধ-যোগ্যন্থ। বিধিনিষেধের অধীন। যিনি বিধি-নিষেধের অধীন, 
তাহাব সত্যসন্কল্পহ থাকিতে পারে না। মুক্ত জীব সতাসন্কপ্ী বলিয়। বিধিনিষেধের অধীন নহেন। 
এজন্যই শ্রুতি বলিয়ছেন “স স্বরাডভবতি তিনি স্বরাট, (স্বতন্ত্র অননাধিপতি ) হয়েন।” 

শ্্রীপাদ শগ্করও উল্লিখিতরূপ অর্থই কবিয়াছেন। তিনি বলেন শ্রুতিও বলিয়াছেন যে 
“অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজস্তাতাংশ্চ সত্য।ন্‌ কামান্‌ তেষাং দর্ধেধু লোকেষু কামচারো ভবতি--. 
যাহার] ইহ শরীরে বরঙ্গকে জানিয়া পবরলোকে গমন কবেন, তাহার! শ্র্থতিকথিত সত্যকামত্থাদি 
প্রাপ্ত হেন, সমস্ত লোকে তাহার] কামচার হয়েন ।? 

এই সুত্র হঈতেও মুক্ত জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথ! জানা গেল। 

। অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবহ্‌ 18181১০॥ 

শীপাঁদ র।মান্ুজকৃত ভাষ্যের মর্শ। মুক্ত জীবের দেহেক্দিয়াদি থাকে কিনা? এ-সন্বন্ধে 
আচার্য্য বাদরি বলেন_যুক্ত জীবের শবীরেব্দ্রিয়াদির অভাব, অর্থাৎ মুস্তু জীবের শপীরেক্্রিয়াদি নাই_- 
«“অভাবম্‌1% কেনা “আহ হি এবস্৮- শ্রুতি এইরূপই বলেন। “ন হ বৈ সশরীরস্ত সঙঃ প্রিয়া- 
প্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব জন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ছান্দোগ্য 0৮1১২১।- সশরীর 
ব্/ক্তির প্রিয় ও অপ্রিয়ের (স্থখ ৪ ছুখের) অপহতি (অভাব) নাই । অশরীর ব্যক্তিকে কখনও নুখ-ছুঃখ 
স্পর্শ করে না।” এই বাক্যে শরীরের সহিত স্খ-হুঃখের অপরিহাধ্যতার কথা বলিয়া শ্রুতি রলিয়াছেন 
_-*অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ধ স্বেন রূপেণ।ভিনিষ্পগ্ভতে॥ ছান্দোগ্য ॥৮1১২1১২।-_ এই 
শরীর হইতে উত্থিত হইয়া! পরজ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) লাভ করিয়া স্বীয় স্বাভাবিকরূপে অভিব্যক্ত হয় 1” ইহ] 
দ্বারা মুক্ত জীবের অশরীরত্বের কথাই বলা হইয়াছে। | 

মন্তব্য । যে শরীর হইতে উত্থিত হইয়। যুক্ত জীব ব্রন্মা লাভ করিয়া স্বীয় স্বরূপে অভিব্যক্ত 
হয়েন, সেই শরীর যে প্রাকৃত শরীর, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না । ছান্দোগ্যের পুর্ব (৮১২।১)- 


[ ১৩৩৯ | 


মৃক্তীব ও ব্রদ্মের ভেদবাচক ত্রক্ষান্থতর ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ২৪০-অন্গু 


বাক্যে যে শরীরের সহিত সুখ-ছুঃখের সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃত শরীর । সুতরাং 
আপাদ রামান্জ তাহার ভাষ্যে ষে শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা হঈতে জানা যায়-_মুক্ত জীবের 
প্রাকৃত শরীর থাকে না, ইহাই আচার্ধা বাদরির অভিপ্রায়। কিন্তু মুক্ত জীব সত্যসন্কল্প বলিয়! তাহার 
যে মন আছে, ইহ] অস্বীকার করা যায়না। কেননা, মন না থাকিলে সঙ্থল্প কর! যায় না| মনের 
আস্তিতব-স্বীকারেও মুক্ত জীবের ব্রহ্ম হতে পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে । 

শ্রীপাদ শঙ্গরকৃত ভ।য্যের মন্্মা “লক্কললাদেব ভু তচ্ছ [ড:818৮।৮__এই সুত্র হইতে জানা 
যায়--প্রপ্ৈশ্বধা জীবের সন্কল্প আছে ; সুতরাং সঙ্থল্প-সাধন মনও আছে। কিন্তু প্রাপ্তৈশ্বধ্য জীবের 
দেহেক্্িয়।দি আছে কিনা? আচাধা বাদপি বলেন নাই । কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন_-"মনসৈতান্‌ 
কামান্‌ পশ্থন্‌ রনি য এতে ত্রঙ্গলোকে -তীহারা ব্রহ্গলোকে মনের দ্বারা মে সেই অভিলধিত বিষয় 
অনুভব করিয়া রমনাণ হয়েন।” এই শ্রুতিবাক্যে যখন কেবল “মনসা মনের দ্বারা” বল! হইয়াছে, 
তখন বুঝ যায় -সোক্ষে শরীবেন্দিয় থাকে না। 

ব| ভাবং জৈমিনিবিবকল্পামনলাত 118181১১। 

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষোর মর্ম । আচাধ্য জৈমিনি মুক্তজীবের দেহেক্দিয়ের অস্তিত্ব (ভাবঃ) 
স্বীকার কপেন। কেননা, “বিকল্পামননাং” শ্রুতিতে মুক্তজীবের বিকল্পের ( বৈবিধোর ) কথা বলা 
হইয়াছে । যথ।, “স একধ! শুবতি, ত্রিধ ভবন, পঞ্চধা স্পুধা ॥ ছান্দোগ্য ॥৭২৬।২।--তিনি এক 
প্রকার হয়েন, তিন প্রকার হয়েন, পাচ প্রকার হয়েন, সাত প্রকার হয়েন” ইত্যাদি । একই 
আত্মার ম্বরূপতঃ আনকরূপ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, উল্লিখিত ত্রিভাবাঁদি 
শরীর-সন্বন্ৃঘটিত। তবে যে মুক্তজীবকে অশদীর ( শরীরহীন ) বল! হয়, তাহার তাৎপধ্য এই 
যে, মুক্তলীবের কন্মনিমিত্ত শরীর (অর্থাৎ প্রাকৃত দেহ ) থাকে নাঁ। কম্মনিমিত্ত দেহ সুখ-দুঃখের 
হেতু । মুক্তজীবের এতাদুশ কল্মনিমিত্ব দেহ থাকে না। 

শ্রাপাপ শঙ্করকৃত ভ।যোর মন্ম। আচাধা জৈমিনি বলেন_-মুক্তজীবের মন যেমন থাকে। 
তেমনি দেহেন্দিযও আছে - ইহ মানিতে হইবে । (এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ রামানুজ যেছান্দোগ্য- 
বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, শ্্রীপাদ শঙ্করও সেউ বাক্যটাই উদ্ধত করিয়াছেন)। 

এই স্ুত্রটী হইতেও মুক্তজীবের পৃথক অস্তিত্বের কথ! জানা যায়। 

এ৪। দ্বাদশাহবভয়বিধং বাদরায়ণোইতঃ ॥8181১২ 

ভ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের তাৎপধ্য। ত্তত্রস্থ “অতঃ”-শব্দে “সঙ্কলাদেব ॥ 8181৮1%-সুত্রের 
অন্থকর্ণণ করা হইয়াছে। জীব সত্যসম্কল্প বলিয়াই ভগবান্‌ বাদরায়ণ ( সুত্রকর্তা। ব্যাসদেব ) মুক্তজীবকে 
উভয়বিধ-_ মশরীর ও অশরীর_বলিয়! স্বীকার করিয়া থাকেন। দদ্বাদশাহবং”__দ্বাদশা হযাগের 
স্যায়। যথা, “ঘ্বাদশাহমৃদ্ধিকাম। উপেধুং_ধনকীমী পুরুষগণ ছাদশাহ-যাগ করিবেন,” "দ্বাদশাহেন 
প্রঙ্গাকামং যাজয়েৎ সম্ভানার্থীদিগকে দ্বাদশাহ-যাগ করাইবে।” এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা বায়__- 


॥ ১৩৪০ 1 


মুক্তজীব ও ব্র্থের ভেদবাচক ত্রন্ষসত্র ] জীবতত্ব ও অন্য আচা্যগণ [ ২৪*-ন্থ 


দ্বাদশাহ-যাগ সঙ্কল্পভেদে ছুই রকমেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে _ধনপ্রান্তির সঙ্বল্প এবং পুজপ্রাপ্তির সন্ধপ্প__ 
এই দুই সঙ্কপ্ভেদ। তদ্রেপ, মুক্তজীব স্বীয় সক্ষল্প (বা ইচ্ছা ) অনুসারে অশরীরও হইতে পারেন, 
শরীরীও হইতে পারেন । ইহা হইতেছে ভগরান্‌ বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত । 

জ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যও শ্রীপা রামান্ুজের ভাষ্যের অন্ুবূপই । 

মন্তব্য। এই সুত্রে পুর্বশৃত্রদ্বয়ের কথিত বিষয়ের সমন্বয় করা হইয়াছে । ৪181১০।-সুত্রে 
বল হঈয়াছে আঁচাধা বাদরি বলেন, মুক্তজীবের দেহেক্ত্িয় নাই। আবার পরবর্তী ৪19১১--স্ৃত্রে 
বল! হইয়াছে, আচাধ্য জৈমিনি বলেন --মুক্তজীবের দেহেন্দ্রিম় আছে। উভয়ের উক্তিই শ্রুতিদ্বারা 
সমধিত। আঁচাধাদ্ধয়ের অভিমত _ সুতরাং তাহাদের সমর্থক শ্রুতিবাক্যগুলিও--পরস্পর-বিরোধী । 
ভগবান্‌ বাদরায়ণ আলোচ্যন্ত্রে এই বিরোধের সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন--আচা্য 
বাঁদরির মত সত্য এবং আচাধা জৈমিনির মতও সত্য। কিন্তু ভুইটী পরস্পর-বিরোধী মত কিরূপে 
সত্য হইতে পারে? তাহার উত্তরে ভগবান্‌ বাদরায়ণ বলিতেছেন-_মুক্তজীব যদি অশগীরী হওয়ার 
সঙ্কল্প করেন, তাহ! হইলে তিনি শরীর্হীনই হয়েন ; তাহার দেহেন্দ্রিয় থাকে না ( এইরূপ যুক্তজীবের 
কথাই 8181১০।-নুত্রে আচাধ্য বাদরি বলিয়াছেন )। আর,মুক্তজীব যদি শরীরী হইতে--দেহেন্র্রিয় 
লাভ করিতে সঙ্থল্প করেন, তাহা হইলে তিনি শরীরী হয়েন, তাহার দেহেকজ্দিয় থাকে ( এইক্প 
মুক্ত জীবের কথাই 3181১১॥-স্ত্রে আচাধা জৈমিনি বলিয়াছেন )। 

বল! বাহুল্য, মুক্তজীবের সঙ্কল্প-সম্বন্ধে- স্থৃতরাং মনের অস্ত্িত্-সন্বদ্ধে আচাধ্য বাদরি ও 
আচাধ্য জৈমিনির মধ্য মতভেদ নাই । 

৪181১১।-সৃত্র ভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর__“মনসৈতান্‌ কামান্‌ পশ্যন রমতে য এতে ব্রদ্ধলোকে 1৮-- 
এই শ্রতিবাক্টা উদ্ধত করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, শবীরেক্দ্িয়াদি ব্যতীতই কেবল 
মনের দ্বারাই মুক্ত পুরুষ অভিল্ধিত বিষয় অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করেন। যাহারা অশরীরী 
মুক্ত পুরুষ, তাহাদের সন্বন্ধেই বিশেষভাবে এই শ্রুতিবাক্যটা প্রযোজ্য । 

আলোচ্য সুত্র হতেও জান! গেল-_মুক্ত্জীবের পৃথক্‌ অস্তিস্ব আছে। 

ট। তণ্বভাবে সন্ধ্যবুপপন্ভতে ॥8181১৩ ॥ 

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের তাৎপধ্য । পত্বভাবে”শ-তমুর বা গেহেক্দ্িয়ের অভাবে। 
“সন্ধ্যবং”-স্বপ্র-সময়ের শ্তার়। “উপপত্তে» সঙ্গতি হয় বলিয়!। 

মুক্তপুরুষের স্বনিষ্মিত ভোগপোকরণ দেহাদি না থাকিলেও পরম পুরুষ কর্তৃক স্থষ্ট উপ- 
করণাদি দ্বারাই তাহার ভোগ সিদ্ধ হয়। মুক্ত পুরুষ সত্য-সন্কর্প হইলেও নিজে তাহা স্থষ্টি করেন না। 
*সন্ধাবদুপপত্তে:”--স্বপ্নে যেমন হয়। কি রকম? 


“অথ রথান্‌ রথযোগ।ন্‌ পথঃ স্থজতেঃ ইত্যারত্য “অথ বেশাস্তান্‌ পু্ষরিণাঃ শ্রবস্ধ্ঃ 
স্জতে, লহি কর্তা ॥ বৃহদারণ্যক ॥81৩1১)৮ ইতি) 'য এফ ন্ুপ্রেযু জাগণ্তি কামং 


১৩৪১ 


মুক্তজীব ও ব্রন্ষের ভেদবাচক ব্রহ্পূত্র ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ২1৪-অগ্ু 


কামং পুরুষে নিঝিমাণ: তদের শুক্র: তদব্রক্ম তগেবামৃতমূচ্যতে, তশ্মিন লোক: শ্রিতাঃ 
সর্ধেধ তহ নাত্যেতি কশ্চন ॥ কঠশ্রুতি ॥২1৫1৮” _ "ন্বপ্রমধো ) রথ, রথযোগ ( মশ্বাদি) ও পথসমূহ 
স্যষ্টি করেল'-এই হইতে আরম্ভ করিয়। ক্ষু্ু সরোবর, পুক্ষরিনী ৪ নদীসমৃহ স্থষ্টি করেন; সেখানে 
তিনিই কর্তা”, জীবসমূহ সপ্ত হইলেও যিনি প্রচুর পরিমাণে কামাবিষয় ষ্টি করিয়া জাগরিত 
থাকেন, তিনিই শুক (শুদ্ধ ), তিনিই ব্রদ্ধ। এবং তিনিই অমৃত নামে কথিত হয়েন; সমস্ত লোক 
তাহাকেই 'মাশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তীকাকে অতিক্রম করিতে পাঁরে না” | _ ইত্যাদি ্ুতি- 
বাকা হইতে জানা যায় স্বগ্রাবস্থায় ঈশ্বরন্থষ্ট উপকরণাদির সহায়ভ(তেক জীব ভোগ করিয়া থাকে । 
তদ্রপ লীলাপ্রবৃন্ত পরমেশ্বর কর্তৃক নষ্ট পিতৃজে।কাদিদ।র।ই নুক্তজীব লীলারম আন্বাদন করিয়া 
থাকেন। 

এই স্বৃত্র ইঈতে জানা গেল -দেচেন্দ্রিয়াদি না থাকিলে মুক্তজীব ঈশ্বরন্থষ্ট উপকরণাদির 
সঙ্কায়তায় ভগবানের লীলারস আন্বাদন কগেন। ম্রতরাং এই মুত্র হইতেও জানা গেল-_মুক্তজীবের 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব আছে, ব্রচ্গ হইতে তাহার ভেদ আছে। 

জীপাদ শঙ্করকৃত ভাষোর মধ্যমা ম্বপ্র-সময়ে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি না থাকিলেও 
পিপ্রাদিকামী সে-সমান্তির উপলব্ধি করেন , তদ্রুপ মোক্ষেও- দেহেন্দ্রিয়াদিখ অভাব-সত্বেও মুক্তজীব 
উপলব্ধি লাভ করেন। ইহা অসঙ্গত নহে। পরন্ত সঙ্গত । 

এ-স্থলেও মুক্তজীবের পৃথক অস্তিত্বের কথ! জানা গেল। 

ঠ। ভাবে জা গ্রন্থ |8181১9। 

আীপাদ বামানুজকৃত ভাষ্ের মন্মম। স্বীয় স্বল্প অনুসারে নিম্মিত ভেগসাধন দেহাদির এবং 
ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সন্তাবে মুক্তপুরুষও জাগ্রত পুরুষের ম্যায় লীলারম উপভোগ করিয়! 
থাকেন; স্বয়ং পরমপুকষ ভগবান্‌ ঘেমন লীলার্থ দশরথ বস্ুদেবদিকে আপনা হইতে প্রকটিত করিয়া 
ভাহাদের সহায়তায় নরলীলারসের আপ্বাদন করিয়া থাকেন; তেমনি স্বীয় লীলার উদ্দেশ্যে কখনও বা 
মুক্তপুরুষদিগেরও পিভৃলোকাদি ভগবান্‌ নিজেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কখনও বা লত্যসন্কলপতব-নিবন্ধন 
মুক্তপুরুষগণ নিজের!ও পরমপুরুষ ভগবানের লীলার মাধ্যই নিজেদের পিতৃলোকাদির স্থষ্টি করিয়! 
ধাকেন। ইহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই। 

এই স্ৃত্র হইতেও যুক্ত জীবের পৃথক অস্তিত্বের কথ! জানা গেল? ভগবানের লীলায় মুক্ত- 
জীবের সেবার কথাও জানা গেল 

আীপাদ শঙ্করকৃত ভাস্বর মর্ম । মুক্তাত্বা যখন শরীরবিশিষ্ট হয়েন, তখন জাগ্রত অবস্থায় 
বিস্তমান পিজ্রাদির অভিলাধী হওয়ার ন্তায় মোক্ষেও বিষ্মান পিত্রাদির অভিলাধী হয়েন। ইহ! 
সঙ্গত নহে, প্রত্যুত সঙ্গতই ৷ . 

এ-স্থলেও যুক্তভ্্ীবের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথা জানা যায়। 


[ ১৩৪২ ] 


৬ 


মুক্তজীব ও ব্রন্মের ভেদবাচক বরক্গনতর ) জীবতত্ব ও অন্য আচার্ধাগণ 1২৪৭" 


ড। প্রদীপবদাবেশস্তথ। ছি দর্শয়তি11818'১৫| 

ূর্বববন্তা “ভাবং জৈমিনিবিকল্লামননাৎ ॥8181১১।"-নুত্রে বল! হইয়াছে যে, মুক্তজীব বছদেহ 
ধারণ করিতে পারেন । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে -_এই বহু দেহের সকল দেহেই আত্মা থাকে কিন। ? 
8181১৫-সুত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভগ্ঘের মন্্র। প্রদীপ যেমন একস্থানে থাকিয়াও স্বীয় প্রভাদ্ধারা অন্ত 
স্থানে প্রবেশ লভ করিয়। থাকে, তেমনি একদেহে অবস্থিত আত্মারও স্প্রভান্থানীয় চৈতন্তদ্বার! 
অপর দেহসমূকে প্রবেশ অন্থুপপন্ধ হয়না। একই দেহের মধো হাদয়মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাও 
যেমন চৈতম্থগ্ণের বিস্তারদ্বারা সমস্তাদেহে আত্মাভিমান জন্মীয়_তদ্ধেপ। তবে বিশেষত্ব এই 
যে _অমুক্ত বা মায়াবদ্ধ জীবের জ্বান বা চৈতন্তাণ প্রারন্ধ কম্মদ্বার। সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া অন্থদেহে 
তাহার ব্যাঞ্ড সম্ভব হয় না । কিন্তু মুক্তপুরুষের কর্ন্য থাকেনা বলিয়া তাহার জ্ঞান বা চৈতন্ত গুণ 
থাকে আসঙ্কৃচিত। এজন মুক্তপুরুষের ইচ্চানলারে শরগ্কত্রও আত্মাভিমানের অনুকুল এবং স্বতন্ত্রভাবে 
বস্ধগ্নহণের উপচ্যাগী বাপ্রি বা জ্ঞানের প্রসারণ শন্ুপপন্ন হয় না। অমুকের নিয়ামক বা পরিচালক 
হয় _কর্ম। আর যুক্তজীবের নিয়মক ব! পরিচালক হয়-ত্তাহার নিজের ইচ্ছা । 

এন্লেও মুক্ুজীবের পৃথক্‌ অস্তিষ্কের কথা জানা গেল। 

প্ীপাদ শহ্করকৃত ভাষ্যের মন্। স্বাভাবিক শক্তির বলে একই প্রদীপ যেমন অনেক প্রদীপ 
হয়, তেমনি মুক্ত জ্ঞানী এক হইয়াও এশরধাবলে অনেক শরীর স্থ্টি করিয়া সেই সমস্ত শরীরে আবিষ্ 
হয়েন।  “স একধা ভবতি, ভরিধা! তপতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও একই জীবের বনু হওয়ার কথা 
বল। হইয়াছে । দে সকল শরীর কাষ্ঠনিম্মসিত ফস্ক্ের সদ” অথবা অগ্ত জীবের দ্বারা আবিষ্ট - এইরূপ 
মনে করিতে গেলে উত্লিখিত শ্রুতিবাকা নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, এসকল বহু শরীরের 
প্রত্যেকটীরই প্রবুন্তি ব চেষ্ট। থাকে; ম্ৃতরাং মে সকল নিরাত্মক নহে। নিরাত্বকের প্রবৃত্তি 
অসম্ভব । যুক্ত পুরুষের মন একটা বটে; কিন্তু মুক্ত পুরুষ সত্য-সঙ্কল্প। সত্যসন্বল্লতার বলে মুক্ত 
পুরুষ স্বীয় মনের অনুগামী শত শত লমনক্ক সেন্দ্িয় শরীর সৃষ্টি করেন এবং শত শত সমনস্ক 
সেপ্ছিয় শরীর স্বষ্ট হইলে, সে সকল শরীরে মুক্ত পুরুষ উপস্থিত হয়েন। সুতরাং মে সকল শরীরে 
মুক্ত জীবের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব নহে। যোগশাস্ত্রে দেখ! যায়-_-যোগী পুরুষের 'অনেক শরীর সমষ্টি 
করিবার প্রণালী আছে। সেই প্রণালীও উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষক। 

এ-স্থলে€ মুক্ত জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথা জানা গেল। 

চ। জগত্যাপারঝং গুকরণাদসঙ্সিহিতত্বাচছ (18191১৭।| 

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মন্্। মুক্তজীবের সতানন্বকপত্বাদি এশ্বধ্য থাকিলেও জগপ্ধ্যাপার- 
সন্বন্কী ধশ্বর্ধ্য -জগতের শ্থষ্টি-স্িতি-আদি-বিষয়ক সামর্থ্য -খাকে না (জগছ্বাপারবজ্জং )। কেন না, 
“প্রকরণাৎ'-_-প্রকরণ হইতেই তাহ! জানা যায়| পরব্রন্দের 'প্রসঙ্গেই নিখিল-জগৎ-শাসনের কথ। বল! 


[ ১৩৪৩ ] 


মুক্তপীব ও ব্রদ্মের ভেদবাচক ক্র্ষস্থত্র ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [২/৪*-অনগু 


হইয়াছে, জীব-প্রসঙ্গে বলা হয় নাই । যথা “যতো বা ইমানি ডূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, 
যং প্রযস্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসম্থ তদত্রক্গ ॥-_তৈত্তিরীয়।ভূগুবল্লী।১।-_এই সমস্ত ভূত যাহা হইতে 
উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয় যাহাদ্ধার জীবিত থাকে, এবং প্রলয়কালেও যাহাতে প্রবেশ করে, তাহাকেই 


বিশেষকূপে জান, তিনিই বর্ষ 1” এই জগৎ-কতৃত্ধাদি যদি ব্রন্ষের হ্যায় মুক্তজীবেরও থাকিত, তাহ! 
হইলে জগদীশ্বরত্ৃকে ব্রন্মের লক্ষণ বলা সঙ্গত হইত না; কেন না, যাহ] অসাধারণ-মর্থীৎ অন্যের মধ্যে 


নাই-_ তাঁহাকেই লক্ষণ বলে। “সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেক! দ্বিতীয়ম, তদৈক্ষত বহু স্যাং 
গ্রঙ্গায়েয়েতি, তত্তেজোহকজত ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬২1১।৮, “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আদমীং, তদেকং সম্প বাভবৎ, 
তচ্ছে য়োবূপমত্য স্থজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণি _ইন্দ্রো বকণঃ সোমো রুত্রঃ পজনন্যো যমো। 
মৃহ্রারীশান উতি ॥ বৃহদারণাক ॥ ৩191১১।৮-ইত্যাদি বু শ্রুতিবাকযে পরম-পুরুষ ব্রঙ্দেরই জগং- 
কর্ৃতঘ(দির কথ! জান! যাঁয়। 

“শাসন্লিহিততাচ্চ”__ অসন্িহিতদ্বঙ অপর একটী কারণ । জগত-শাঁসনাদি কাধ্যের প্রসঙ্গে 
কোনও স্থলেই মুক্তজীবের সারিধা ( সাক্ষাং-সম্বন্ধে উল্লেখ ) নাই ; স্বৃতরাং মুক্তজীবের জগৎ-কতৃ্ধাদির 
সাদর্থ্য কল্পন। করা যায় লা। 

এই সুত্র হতেও ব্রঙ্গ ও মুক্তজীবের ভেদ জান! গেল। 

স্লীপাদ শঙ্করকৃত ভাষোর মন্। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষোর তাৎপধ্যও উল্লিখিত বূপই । তবে 
তিনি বলেন_্যাহার! সঞ্চণরন্ষের উপাসনা করিয়। সাধুজ্যাদি লাভ কবেন, তাহাদের অন্থরূপ 
ধীশর্বা লাভ হয় বটে, কিন্তু জগৎ-কডত়াত্বাদির সামর্থ তাহাদের থাকে ন1। 

মন্তব্য। সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধ! মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের যে জগত-কর্তৃতাদি বাতীত আন্চ এনর্যা লাভ 
হয়, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু পুর্ব্বেই (১২/৬৮-অন্রচ্ছেদে ) বলা হষ্টয়াছে, 
তিনি শ্রুতি-স্মৃতি প্রোক্ত পঞ্চবিধা যুক্তির মুখ্যত্ব স্বীকার করেন না! এবং সে স্থলে ইহাও প্রদ্দগিত 
হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের এই অভিমত শ্রুতিসম্মত নহে । বন্ততঃ সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্যত্ব 
শ্রুতিস্থৃতি-প্রসিহ্ধ এবং এইরূপ যুক্তিপ্রাণ্ড জীবের যে জগৎ-কর্ৃত্াদির সামর্থা ব্যতীত অন্য খরশ্বর্ধ্য 
লাভ হয়, তাহাই আলোচ্য শুজ হইতে জানা গেল। 

ইহাতে ইহাও জানা! গেল যে মুক্তজীব এবং ব্রঙ্মে ভেদ আছে। ব্রন্ধে জগৎ-কর্তৃত্বাদির 
সাম আছে, মুক্তজীবে তাহা নাই । 

ণ। ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচচ 18181২১॥ 

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মন্দ । “*সাইশস.তে সর্ধবান্‌ কামান্‌ সহ ত্রহ্মণা বিপশ্চিতা__যুক্ত 

পুরুষ সর্বজ্ঞ ত্রন্মের সহিত সমস্ত কাম্যবন্ত ভোগ করেন”--এই শ্রুতিবাকা হইতে জানা! যায়_. 


কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রদ্মের সহিত মুক্তজীবের সাম্য, জগৎ-কর্তৃত্বাদি বিষয়ে সানা নাই । ূ 
ভ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মণ্দও উল্লিখিত রূপই ; তবে এ-স্থলেও তিনি বঙ্গেন-_সাযুদ্ধ্যাদ 


প্রাপ্ত জীবেরই ভোগসাম্য ( পূর্বধবন্তী-চ-অহচ্ছেদে আলোচিত শুত্র-প্রসঙ্গে “মস্তব্য”-জরষ্টব্য )। 
[ ১৩৪৪ ] 


সুক্তশ্গীব ও ব্রদ্মের ভেদবাচক ত্রক্ষনুজ] জীবতত্ব ও অন্য আনার্ধাগণ [২৪০-অন্থ , 


ত। আলোচনার নর্্দ 

“মুক্তোপস্থপ্যব্যপদেশাৎ 1স্ুত্র হইতে আরস্ত করিয়া “ভোগমীত্রসা ম্যলিঙ্গ চচ 1” পর্বস্ত যে 
কয়টা ত্রদ্মনৃত্র আলোচিত হইল, তাহাদের প্রত্যেকটা হইতেই জানা গেল-_ব্রন্ধ ও মুক্তজীবের মধ্যে 
ভেদ আছে। মুক্ত-অবস্থীতেও ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে। সর্বশেষ “ভোগমাত্রসাম্য- 
লিঙ্গাচ্চ ॥6181২১।৮ ব্রন্মস্থত্র হইতে জানা গেল__কেবলমাত্র ভোগ-ব্ষিয়েই ত্রন্মের সহিত যুক্তজীবের 
সাম্য বিদ্যমান, অন্য কোনও বিষয়েই সামা নাহি । 

পূর্ববর্তী ২৫৯-অমুচ্ছেদে আলোচিত ব্রদ্ষসুত্রসমূহে সাধারণ ভাবেই জীব-ব্রত্ষের ভেদের 
কথ! জান। গিয়াছে। কেহ হয়াতো। বলিতে পারেন যে, এই ভেদ কেবল সংসারী জীব ও ব্রন্ষের মধ্যে। 
কিন্তু ২৪০-অনুচ্ছেদে আলোচিত শৃত্রগুলি হইতে জানা গেল ঘে, মুক্তজীব এবং ব্রন্ষের মধ্যেও ভেদ 
বিদ্যমান, মুক্তজীবের ও ব্রহ্ম হঈতে পৃথক্‌ অস্তি থাকে । এইরূপে জান! গেল-_কি সংসারী অবস্থায়, 
অথব। কি মুক্-অবস্থায়-__সর্ববাবস্থাতেই জীব ও ব্রদ্মের মধ্য ভেদ থ।কে, সকল মবস্থাতেই র্ম হতে 
জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে । 

সর্বাবস্থায় জীবের পৃথক্‌ অস্তিহ হইতেই জীবের ম্ববপগত অথুত্বের কথা জান যায়; 
সৃতরাং জীর যে বিভু নহে, অর্থাৎ জীব ম্বরূপগতভাবে যে ত্রদ্গ নহে, ত্রঙ্গস্থত হইফতে তাহাই 
জান! গেল। 


[ ১৩৪৫ ] 
১৬৯ 


পঞ্চম অধ্যায় 
মুক্তজীব সম্বন্ধে শ্ুতি-স্ৃতি 


৪১। ব্রঙ্গাভভানেন্ ফচপ-সম্মহ্ে শ্রুতি বাক্য 
ব্র্গজ্জানেই মোক্ষ সস্ভব , ইহার আর দ্বিতীয় কোনও পন্থ! নাই। মোক্ষাবন্থায় জীব কি 
ভাবে থাকে, তাহা জানিতে হইলে, ব্রন্গঙ্ছানের ফল সন্বন্ধে শ্রুতি কি বলিয়।ছেন, তাহা জান। দরকার । 
শ্রুতি নানা ভাবে ব্রগাজ্জানের ফল বাক্ত করিয়াছেন। এ-স্বলে সেই বিষয়ে একটু আলোচন। 
করা হইতেছে। 
ক। অমৃতত্ব প্রপ্ডজি 
্রঙ্গাঙ্জানের ফলে যে অমুতত লাত হয়, শ্রুতি বন স্থলে তাহা বলিয়া গিয়ছেন। এ-স্থলে 
কয়েকটা শ্রুতিবাকোর নির্দেশ করা হইতেছে। 
স্টশোপনিষত। ১১ এবং ১৭| 
কেলোপিষ || ১১), ১৭), ২৫॥ 
কঠোপনিষণ্ড॥ ১1৩1১, ১1৩1৮, ২1৩1৯), ২৬1১৪), ২৩1১৫) ২৩1১৬, ২৩ ১৭ 
ছল্ফোগ্যেপনিষৎ ॥ ২1২৩1১। 
বৃছদারগ্যক || 8151১৭। 
শ্বেতাঙ্বভর | ৩।১।) ৩1৭) 51১5) ৩1১৩, 81১৭৪ 91২০] ৫1৬। 
মন্তব্য। অমৃতত-শবে মোক্ষ বা জন্ম-মৃত্যুর অতীত অবস্থাই বুঝায়। অমৃতত্ব-প্র।প্ত জীব 
কি অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ ভাবে থাকে কি না, অমৃতত্ব-শব্দ হইতে তাহ! বুঝা 
যায় না। 
খ। বিমুকতি প্রাপ্তি 
বরহ্মচ্জানের ফলে সংসার-বিমুক্তির কথাও বহু শ্রুতিবাক্যে কথিত হইয়াছে এ-স্থলে কয়েকটা 
উল্লিখিত হইতেছে। 
কঠশ্রুতি ॥ ২২১। 
শ্বেতাঙ্বতর ॥ ১1৮) ১1১০।। ১1১১ ২২৫।),৪1১৬, ৫1১৩) ৬।১৩॥ 
মন্তব)। বিমুক্তি ও অমৃতত্ব একই। বিমুক্ত জীব কি অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক ভাবে 
থাকে কিনা, “বিমুক্তি”-শব হইতে তাহা বুঝা যায় না। 
গ। হর্ষ শোক-মোহাভীতন্ব, জবিদতা গ্ন্থিহীনত, জ্কীণদোষন্থ * 
্হ্মজ্ঞানের ফলে হর্য-শোকাদিহীনন্ব-বাঁচক কয়েকটা আ্তিবাকা উল্লিখিত হইতেছে। 


[ ১৩৪৬ ] 


মুক্তজীব ও ভ্রুতিস্মৃতি ] জীবতত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ [ ২৪১-তামু 


ঈশ | ৭| 

কঠ || ১২১২, ২৩1৬1 

মুণ্ডক ॥ ২1১।১০1, ত1১1২), ৩1১1৫॥ 

ছাল গ্য || ৭1১1৩) 9১৬২।১ ৮1৪1২1। 

শ্বেভাতর ॥| ২1১৪) ৩1২০1, ৪1৭॥ 

মন্তব্য। হর্ষ-শোক-মোহাদ্ির অতীত জীবকি অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক ভাবে থাকে 
কিনা, তাহ! শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় না। 

ঘ। জন্ম-নৃত্যুর অতীত 

ব্রহ্মজ্জানের ফলে জন্ম-সৃতযুব অতীত হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটা এ্রুতিবাকা এসস্থলে উল্লিখিত 
হইতোছে। 
| কঠোপনিষড ॥ ১1১1১৫॥ 

মুণ্ডক || 2১1১। 

ছাঙ্দ্যেগ্য || ৭1১৬২ 

শ্বেতাশ্মতর || ৩1৮) 3১৫॥ 

মন্তব্য | জন্ম-মৃত্যব অতীত অবস্থায় জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ ভাবে থাকে কিনা, এই সকল 
বাক্য হাতে তাহা বুঝ1 যায় না। 

ও। ভয়াভাব 

ব্রহ্ম্গানের ফলে জীন যে ভয়ের অতীত হয়, আতিবাকা হইতে তাহাও জানা যাষ। কষেকটী 
জুতিব।কা এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে । 

তৈত্তিরায় ॥ ব্রঙ্গানন্দবন্ধী |৯॥ 

ূর্বববন্তাঁ গ ও ঘ অনুচ্ছোদে উল্লিখিত শ্রুতিব।ক্য (যেহেতু, শোক-মোহাদি, এবং জন্ম-্্যু- 
আদি হইতেই ভয়)। 

মন্তব্য। ভয়রহিত জীব ত্রচ্ম হইতে পৃথক ভাঁবেথাকে কিনা, এই সকল বাক্য হইতে 
তাহ। বুঝা যায় না। 

চ। শাশ্বত পুখপ্রাপ্তি 

্শ্মচ্জানেব ফলে শাশত-সুখ-প্রপ্তি-বাচক কয়েকটা শ্রুতিবাকা এনন্থালে উদ্ধত হইতেছে। 

কঠ ॥। ২1২১১। 

শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬১২। 

মন্তব্য। এ-স্থলে মুক্ত জীবের পৃথক, অস্তিষ্থ সৃচিত হইতেছে। কেননা, পৃথক, অস্তিত্ব না 
“বিলে নুখ-প্রাপ্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে। 


[ ১৩৪৭ ] 


যুক্তজীব ও ঞ্রুতিশ্মতি ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ২1৪১-অন্ু 
ছ। শীশ্ব্তী শান্তি প্রাপ্তি 


ব্রন্মঞ্ঞখনের ফলে শাশ্বতী শাস্তি প্রাপ্থিবাচক কয়েকটা শ্রতিবাক্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। 
কঠোপনিষহ |২।২1১৩।। 


স্থেতাশ্বতর |181১১।, ৪1১৭ 
মন্তব্য। এ-ম্বলেও মুক্ত জীবের পৃথক, অস্তিত্ব স্থচিত হইতেছে | কেননা, পৃথক, অস্তিত্ব না 
থাকিলে শাশ্বতী শ।প্তি লাভের সার্থকত। কিছু থাকে না। 
ক। ব্রক্গপ্রাপ্তি 
(১) পরাবিভার ফল। মুণ্ডক-শ্রুতিহে ছু্টটী বিছ্ভাব কথা বলা হইয়াছে পরা বিগ্ভা এবং 
অপর বিদ্যা | খগেদ, যজর্বেবেদ। স।মবেদ, অথর্বববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকষ, ছন্দ ও জ্যোঁতিষ- 
এই সকল শান হইতেছে অপব! বিদা। অপরা বিদ্যা বারা যে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া! যায় 
না, মুণডক-শ্রুতি তাহা পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন। 
আর পবাধিদ্য সপ্বন্ধে মুণ্ডতকআতি বলিয়াছেন _ “পপ। যয়। তদঞ্গরমধিগমাতে 0১1১৫॥- যে 
বিদ্যান্বারা অক্ষরব্রম্ম অধিগত হয়, তাহার নাম পপ্গাবিদ্যা 1” 


এ-স্থলে “অধিগমাতে”-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন--“প্রাপাতে 7৮” তিনি 
লিখিয়াছেন _অধি-পূর্বক গম.-ধাতুর প্রায়শঃ প্রাপ্তি অর্থ হয়। “অধিপুক্বন্য গমেঃ প্রায়শঃ 
গ্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ |” 

তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রুতিধাক্যটী হইতে জানা গেল -যন্দ্ারা অক্ষর-ব্রন্কে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তাহাই পরাবিদা] | 


প্রাপ্তিশব্দে প্রাপা ও প্রাপক-__এই ছই বন্ত সুচিত হয়। প্রাপা ও প্রাপক ছুইটী পৃথক্‌ 
বন্ত। সাধক জীব পরাবিদ্যাদারা প্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন--একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। ব্রহ্গ-প্রাপ্তিতেই 
মুক্তি। সুতরাং শ্রুতিবাকাটী হইতে জান গেল-_ মুক্ত জীব ব্রন্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্ম হইতেছেন 
প্রাপ্য বস্ত এবং মুক্ত জীব হইতেছেন তাহার প্রাপক। 

প্রাপ্য এবং প্রাপক যে এক হইতে পারে না, 'ভেদবাপদেশাচ্চ ॥১১।১৭।”-ব্রন্স্থত্রের ভাষো 
্রীপাদ শঙ্করও তাহ! স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। “ন হি লব্ষৈব লব্ধব্যো তবতি।” 

এইবূপে এই শ্রুতিবাক্য হইতে জান! গেল-মুক্ত জীবেব ব্রহ্ম হইতে পৃথক. অস্তিত্ব থাকে । 


(২) আবুস্ত জীতেন্ ভ্রন্্ প্রাণ চু আচতিন্বাক্া 

পরাবিদ্যা ছার! ব্রদ্ধকে প্রীপ্ত হওর1 ষায়--এই উপদেশের দ্বার! শ্রুতি পরাবিদ্যার প্রতি 
জীবের চিগ্তকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। আবার, ব্রন্মপ্রপ্রির কথাও শ্রুতি বলিয়া! গিয়াছেদ। এ-্লে 
তদ্রপ কয়েকটা শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। 


[ ১৩৪৮ ] 


মুক্তজীব ও শ্রুতিস্মৃতি জীবতত ও অন্য আচাধ্যগণ [ ২৪১-অঙ্গ 


কঠশ্রুতি 
“মৃত্যুপ্রোক্তীং নচিকেতোহথ লব্ধ বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্ঈম। 
্রন্ম প্রাপ্তো বিরজোহতৃদ্‌বিযৃত্যুরন্তো হপ্যেবং যে। বিদধ্যাত্মমের |২৩।১৮। 

_-অনস্তর নচিকেতা মৃত্ঠাকর্তৃক (যমকত্তক) কথিত এই প্রহ্ষমবিদ্যা ও সমস্ত যোগ হুষ্ঠান-পদ্ধতি 
অবগত হইয়! রজোরহিত ও বিমৃত্যু (মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাবিহীন) হইয়। শ্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
অপরও যে লোক এই প্রকীরেই আত্মতত্ব অবগত হয়েন (তিনিও নঠিকেতার ন্যায় বিরজঃ ও বিষৃত্য 
হইয়া ব্রন্মকে প্রাঞ্ত হইতে পারেন) ।” 

মুণ্ডকশ্র্তি 
“বিদ্বান্‌ নামরূপাদ্বিষুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিবাম, ॥৩1২৮। 

_ বিদ্বান (ব্রহ্ম) ব্যক্তি নাম-রূপাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া পে দিবা পরাংপর পুরুষকে 
(ব্রন্মকে) প্রাঞ্ধ হয়েন |” 

প্রশ্মৌপনিষ। 

““রমেব অক্ষরং প্রতিপদ্যতে, সযে। হ বৈ তদচ্ছায়মশবীরমলোহিতং শুশ্রমক্ষরং বেদয়তে 
যস্তু সোম্য 181১০ ॥ 

হে সোমা! যিনি সেই অচ্ছায়, অশরীর, অলোহিত, শুজ (বিশুদ্ধ), অন্দরকে (ব্রহ্মকে) 
অবগত হয়েন, তিনি সেই পরম অক্ষরকেই (ত্রন্মকেই) প্রাপ্ত হয়েন।” 

“ঝগ ভিরেতং য্ুতিরন্তরিক্ষং সামতির্যত্তং কবয়ো বেদয়ন্তে । 
তমোগ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্ধান্‌ যন্তচ্ছাস্তমজরমমৃতমভয়ং পরধেতি ॥৫1৭১॥ 

_খগ বেদ দ্বারা এই মমুষ্যলোক, যজুর্বেদ দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চক্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বার] 
সেই স্থান (ব্রঞ্থলোক) প্রাপ্ত হয়_যাহ! পণ্ডিতগ্রণ অবগত আছেন। বিদ্বীন্‌ পুরুব এই ওষ্কারাবলগ্বন 
দ্বারাই সেই শাস্ত, অজর, অমৃত, অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।” 


তৈত্বিরীয়োপনিষৎ, 
“ত্রদ্মবিদাপ্সোতি পরম্‌। ক্রহ্মানন্ন ॥২।১॥-_ত্রদ্গবিং বাক্তি পরব্রঙ্গকে প্রাপ্ত হয়েন।” 


মন্তব্য । প্রাপ্য ও প্রাপক ভিন্ন বলিয়া এই নকল শ্রুতিবাক্য হইতে মুক্ত জীবের পৃগক্‌ 
অস্তিত্বের কথাই জান। গেল । 
ঝ। মুক্ত জীবের ব্রশ্গাধাম-প্রাপ্ডি-জ্ঞাপক শ্রঃতিবাক্য 
মুক্ত জীবের পক্ষে ত্রচ্মের পদ বা ধাম প্রাপ্তি-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। এ-্থলে কয়েকটা 
উদ্ধৃত হইতেছে । | 


কঠোপনিষৎ 
গযস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদ! শুচিঃ। 


স তু তৎপদমাপ্রোতি যন্মাদ্তুয়ো ন জায়তে /১1৩৮। 


[১৩৪৯ ] 
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_যিনি বিজ্ঞানবান্‌ সংঘতমন| এবং সর্ধদ1 শুচি, তিনিই সেই পদ গাপ্ত হয়েন, যে পদ হইতে 
চাত হইয়! পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ।” 
“বিজ্ঞানসারধির্যন্্ মনঃপ্রগ্রহবান্‌ নরঃ। 
সোহধ্বনঃ পারমাপ্পোতি তদ্ধিষ্টোঃ পরমং পদম. 1১1৩1৯। 
_-বিবেকসম্পন্গ বুদ্ধি ধাহার সারথি এবং মন ধাঁহার ইন্দ্রিয়ূপ অশ্ব-সংযমনের রজ্জ,১ তিনি 
সংসার-গতির পরিসমাপ্তিরূপ বিষুর পরম-পদ প্রাপ্ত হয়েন।” 


কেনোপনিষৎ 
“যো বা এতাঁমেবং বেদাপহৃভা পাপ্নানমনস্তে স্বর্গে 


লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিচতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥81৯॥ 
_-যিনি এই ব্রহ্গবিদা। অবগত হয়েন, তিনি স্বীয় পাপ বিধৌত করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্ত স্বর্গ- 
লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন শ্রেবস্থান করেন) 1” 
ত্বর্গ-শব্দে সুখময় লোককে বুঝায়। এ-স্থলে প্রাকৃত ব্রন্মাণ্ডের অন্তর্গত ন্বর্গকে লক্ষ্য করা 
হয় নাই, “জ্যেয়ে এবং “অনস্তে বিশেষ্ণদয় হইতেই তাহ। বুঝা যায়। প্রাকৃত স্বর্গ '*শ্র্”ও নয়, 
“অনস্ত”ও নয়; যেহেতু, প্রলয়ে ইহার “অন্তর” বা বিনাশ আছে। বিশেষতঃ যিনি ব্রন্মবিগ্ঠা অবগত 
হয়েন, তিনি মুক্তিই লাভ করেন; প্রাকৃত ন্বর্গে তাহাব গতি হইতে পাবে না। এই শ্রুতিবাকো 
“ন্যর্গশন্দে পররন্ধের সুখময় নিত্য-ধামকেই বুঝা ইতেছে। 
মুণ্ডকশ্রতি 
“এতৈরুপায়ৈধততে যন্ত বিদ্বাংস্তন্তৈষ আত্ম! বিশতে ব্রশ্থাধাম ॥৩।২৭।--যে বিদ্বান বাক্তি এই 
নমন্ত উপায়ে যু করেন, তাহার আম্মা (অর্থাৎ তিনি) ত্রন্মধামে প্রবেশ করেন ।” 
“সংপ্রাপ্যৈনমুষয়ে। ছ্বানতৃপ্তা: কৃত।ত্মানো কীতরাগাঃ প্রশাস্তাঃ। 
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীর! যুক্তাক্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি ॥৩২৫॥ 
_জ্ঞানতুপ্ত, কৃতাত্মা, বীতর।গ এবং প্রশান্ত খধিগণ এই ব্রন্মকে সম্যক্রূপে অবগত হইয়া 
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্গাধামে প্রবেশ করেন।” 


ছান্ছবে গ্যশ্রুতি 
'য আত্মাপহতপাপ্]া বিজরো। বিমৃতাব্বিশোকো বিজিঘংসোইপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য সঙ্কল্প: 


সোহন্বেষ্টব্য;ঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্পোতি সর্বধাংশ্চ কামান্‌ যস্তমাত্মানম্গুবিদ্য 
বিজানাভীতি হ গ্রজ্জাপতিরুবাচ ॥৮1৭1১॥ 

_যে আত্ম! স্ববূপতঃ নিষ্পাপ, জরারহিত, মৃত্যুহীন, শোকছঃখবজ্জিত, ক্ষুৎ-পিপাসাবঞ্জিত, 
লত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, দেই আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে । যিনি উক্ত প্রকার 
আত্মাকে অবগত হইয়া অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হয়েন_এ-কথ। 
প্রজাপতি বলিয়্াছেন। 


ছু ১৩৫৩ ] 


/ " 
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এ-স্থলে ত্রন্ষজ্ঞ পুরুষেরই লোক-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছ্ছে। ত্রক্ষজ্জ পুরুষ মুক্ত, তাহার 
পক্ষে প্রাকৃত লোক-প্রাপ্ডি সম্ভব নহছে। এস্থলে অপ্রাকৃত দিব্য চিগ্ময়-ধাম প্রাপ্তির কথাই বল! 
হইয়াছে । 

বৃহ্দারণ্যক-শ্চতি 

"তেন ধীর! শপিষস্তি ব্রহ্মবিদ; স্বর্গ লোকমিত উদ্ধং বিমুক্তা: |81৭/৮॥ যাহারা ধীর এবং 
্রহ্থজ্, তাহাবা এই স্থান হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহাব উদ্ধে স্বর্গলোকে গমন কবিয় থাকেন” 

এ-স্থলেও “ন্ব্গলোক” অর্থ পবব্রদ্দেব নিতা সুখময় ধাঁম। 

মনুষ্য! যুক্ত জীবেব ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিব উল্লেখেই তাহার পুথক, অস্তিত্ব সৃচিত হইতেছে । 
পুথক, অস্তিত্ব না থাকিলে ধাম প্রবেশ কবিবেন কে? 

ঞ। মুক্ত জীবের পুথক্‌ অস্তিতথ-জ|পক শ্রুতিবাক্য 

মুক্ত জীবের পুথক অস্তিত্ব-জ্ঞাপক শ্রুতিবাকাও পৃষ্ট হয। এ-স্থলে কয়েকটী উদ্ধত 
হইতেছে। | 

তৈত্তিরীয় অতি 

“বসো বৈস। বসং হোবাযং লামন্দী ভবতি ।ত্রঙ্গ।নন্দবললী ॥৭॥-- সেই খ্রন্ম রস স্বরূপ । 
রস-ন্ববূপকেউ পাইযা জীব আনন্দী হয।” 

“ভেদবাপদেশীচ্চ ॥১1১১৭।৮_বনগস্ত্রভাষো এই শ্রাতিবাকাটা উদ্ধত কৰিয়! শ্রীপাঁদ শঙ্কর 
মুক্ত জীন ও ব্রন্মোৰ পৃথক্‌ অস্তিত্ব দেখাইযাছেন এবং বলিয়ছেন_“ন হি লব্দৈব লন্ধবো! ভবতি-_ 
প্রাপক কখনও প্রাপ্য হয ন1।” 

প্রশ্নৌপনিষৎ 

'*স সর্ববঃ সবের ভবতি ॥81১০।__সেই (র্গপ্রাপ্ত ব্যক্তি) সর্বজ্ঞ হয়েন এবং সর্ব্ব 
(সর্বাআবক) হয়েন।” 

মুক্ত জীবেব পৃথক মত্তিত্ব না থাকিলে ত|হার সর্ববজ্ঞত্ধ নিরর্থক হইয়া পড়ে। 

'তদক্ষবং বেদযতে যন্ত্র সোম্য স সর্ধ্জ্ঞঃ সর্ধানেব আবিবেশেতি 181১১| - হে সোম্য ! যিনি 
সেই অক্ষর ব্রন্ষকে জানেন, তিনি সববজ্ঞ হয়েন এবং সব্ববস্ততে প্রবেশ করেন (সব্বাত্ক 
হয়েন )1 

মন্তব্য। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে মুক্ত জীবেব পৃথক, অস্তিত্বের কথ! স্পষ্টভাবেই 
জান! গেল। 

ট! মুক্তজীবের ব্রশ্মসাম্য বা ব্রহ্গ-সাধর্ঘয গ্ী[প্ডিওঞপক শ্রুতিবাক্য 
“যদা পশাঃ পশ্যতে কুক্ঝবর্ণং কর্তারমীশং পুকষং ব্রহ্ম-যোনিম্‌। 
তদ! বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জন; পরমং সাম্যমুপেতি ॥ _মুণ্ডক 1৩1১৩ ॥ 


[ ১৩৫১ ] 
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_ দর্শনকর্ত! যখন সর্ধকর্তা সর্ধেশ ব্রহ্মযোনি রুক্সবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান, 
(ব্রদ্ধবিং) ইয়েন, তাহার পুণাপাপ (সমস্ত কর্মফল) বিধৌত হহ্টয়া যায়, তিনি তখন নিরঞ্জন হয়েন এবং 
পর্ম্-সামা লাভ করেন ।” 

এই বাক্য হইতে মুক্ত পুরুষের ত্রন্দের সহিত সাম্য লাভের কথা জানা গেল। সাম্য লা'ভেও 
মুক্ত জীবের পুথক মস্তি শুচিত হয়। ধিনি সাম্য লাঁভ করেন এবং যাহাব সহিত সাম্য লাত করা 
হয়_ এক্ট উত্তয় এক হইতে পারেন না; এক হঈলে সামা-শব্ের কোনও সার্থকতা থাকে না। 

সাম্য-শবকের তারও একটা ব্ঞ্জনা আছে। যাহার সহিত সাম্য লাভ করা হয়, তাহ। 
হইতে-যিনি সামা লাভ কবেন, তাহার--ন্যুনহ! বুঝায়। “মুখখানা সৌন্দমধো চন্দ্রের সমান”- এই 
কথা বলিলে, সৌন্দর্যা-বিষয়ে চন্দ উৎকধ এবং মুখের অপকর্ষই বুঝায়; চন্দ্রের ও মুখের _ সৌন্দর্য্যের 
সর্বন্ভোভ।নে একরূপতা বুঝায় না। 

মুক্ত জীব ব্রন্মের সামা লাভ করেন এই উক্তিতে৪ বুঝা যাঁয়-ছপহতপ।প্নতাদি গুণে মুক্ু- 
জীন ত্রন্ধের সমতা লাভ কবেন বটে; কিন্তুযুক্ত জীব ব্রচ্গের সর্ধববিধ গুণের অধিকারী হয়েন না। 
“জগদ্ধাপাঁরবজ্জম”-ইতভ্যাদি 9141১৭-্রদ্াসূত্র হইভেও ভাহাই জানা যার়। সে-সমস্ত গুণেরও প্রায়শঃ 
অংশমাত্রের অধিকারীই মুক্ত জীব হইতে পারেন_সাম্যশবে দমতা-প্রাপ্ত বস্তার ন্যূনতা। বুঝায় 
বলিয়!। 


ল২। ম্মুক্তম্জীলেন্ পুথন্ক আক্পপ-ভ্ভাপক আরগতিবাক্তা 
মুক্ত জীবের পৃথক, আচরণের কথা বল! হইয়াছে, এইরূপ তিবাক্যও দৃষ্ট হয়৷ এস্থলে 
কয়েকটা উদ্ধৃত হইতেছে । 
এভরেয় শ্র্তি 
“ন এতেন প্রাজ্জেনাত্বনাম্মাল্লো কাদুংক্রম্য মুন্মিন স্বর্গে লোকে লব্বান.কামানা প্রায়ৃতঃ সমতবং॥ 
৩/১1৪1-_তিনি(বামদেব খষি) ইহলোক হইতে উৎক্রাস্ত হইয়। (অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়া) সেই ন্বর্গলোকে 
(মৃখময় অপ্রাকৃত ত্রহ্ধামে) প্রজ্জাত্রা-ব্রদ্মেব সহিত সমস্ত কাম (ভোগ্যবস্ত) প্রাপ্ত হয়া অমৃত হঈলেন।” 
এ-স্থলে “ন্ব্গ'-শবে প্রাকৃত ন্বর্লোক বুঝায় না , কেননা, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের প্রাকৃত স্বর্গ- 
লোকে যাওয়ায় সম্ভাবনা নাই । এই শ্রতিবাকো উল্লিখিত স্বর্গলোক হইতেছে_ পরম সুখময় অপ্রাকৃত 
্রক্ষধাম। মুক্তজীব সে-স্থানে যাইয়া ত্রন্মের সহিত যে সমস্ত ভোগ্য বস্ত প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই এই 
বাক্যে বলা হইল। ভোগ্য বস্ত প্রাপ্তিতে ভোগা বন্বথর তোগই শৃচিত হয়। মুক্ত জীব ব্রন্ষের 
সহিত ভোগা বস্তু ভোগ করেন -এই উক্তি দ্বার৷ মুক্ত জীবের পৃথকভাবে ভোগের বথাই 
জানা গেল। 


[ ১৩৫২ ] 


মুক্তত্ীব ও জ্তিস্মৃতি ] জীবতত্ ও অন্য আঁচার্য্যগ্ণ [ ২৪৩-অন্থ 


ছান্দে গয শ্রুতি 

“সব এব এবং পশ্যন্সেবং মন্থান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানলঃ স 
স্বরাড়ভবতি তন্ত সর্ব্বেধু লোকেধু কামচারো! ভবতি ॥৭২।২৫॥-_তিনি ( সেই উপাসক ) এই প্রকাঁর 
( ব্রন্মকে সর্ব্বগত সর্বাত্মক রূপে) দর্শন করিয়া, এই প্রকার মনন করিয়া, এই প্রকার জানিয়। আত্ম- 
রতি হয়েন, আত্মক্রীড় হয়েন, আত্মমিথুন হয়েন এবং আত্মানন্দ হয়েন। তিনি স্বরাট হয়েন, সমস্ত 
পল্লোকে তিনি কামচার ( স্বচ্ছন্দগতি ) হয়েন।” 

দ"এবমেবৈষ সম্প্রলাদোইম্মাচ্ছরীবাৎ সমুখায় পরং জো।তিরূপসম্পদ্া স্বেনবপেণ।ভিনিষ্পহাতে 
স উত্তম পুকষঃ | স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্‌ বম্মাণঃ জ্ত্রীভিবর্বা যানৈর্র্বা জ্ঞাতিভিবর্ব! নোপজনং 
স্মরল্পিদং শবীরং ল যথা প্রযোগা আচরণে যুক্ত এবমেবাঁয়ম্‌ অশ্মিন শরীরে প্রাপা যুক্তঃ 
1৮১২।৩।--এই প্রকারে মেই সম্প্রসাদ (জীব) এইট শরীর হইতে উখ্িত হইয়া পরজ্যোদ্টিঃ 
পরত্রহ্ষাকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব হ্বরূপে অভিনিষ্পন্ন (আবিভূতি) হয়েন। তিনি (সেই মুক্ত জীব) 
সেই স্থলে স্ত্বীগণেব সহিত, চ্বাতিগণের সহিত, মাঁনাদিব সহায়তায়, হাস্ত-ভোজনাদি করিয়া, 
ক্রীড়া করিয়। বিচরণ কবেন এবং আনন্দ উপভোগ কবেন (রমমাণঃ ১৮ মাতাপিতার যোগে 
উৎপন্ন দেহের কথ! আব স্মবণ করেন না। কোনও কার্যে নিযুক্ত কৌন৪ লোক যেমন 
নিয়োগান্ুরূপ আচরণ ক্বিয়া থাকেন, তিনিও তদ্রুপ এই শখীরে নিযুক্ত হয়েন।” ২৪*খ- 
অনুচ্ছেদে এই শ্রতিবাক্যেব তাৎপধ্যালোচন। ত্রষ্টব্য। 

এই ছান্দোগ্য-বাক্যে মুক্ত জীবের পৃথক আচরণের কথা জানা গেল। 

ভ্রীপাদ শহ্গরাচাষ্য ধৃত শ্রঃতিবাক্য 

“অথ য ইহ আত্মানমন্বিগ্য ব্রজস্তোেতাংশ্চ সত্যান্‌ কামান্, তেষাং সব্ধেষু লোকেযু কামচারো। 
ভবতি॥__“আতএব চানন্টাধিপতিঃ ॥1181৯॥-ব্দ্সস্ৃত্রভাষ্যে ধৃত শ্রুতিবাকা 1-ধাহার! ইহ শরীরে 
ত্রঙ্মকে জানিয়া পরলোকে গমন করেন, তাহার! শ্রুতিকথিত সত্যকামধ্ধাদি প্রাপ্ত হয়েন, সমস্ত 
লোকে কাহার কামচার হয়েন।” 

“কামচার”-শব্দে যথেচ্ছ বিচরণ স্মচিভ হইতেছে। ইহাদ্বারও মুক্তজীবের পৃথক 
আচরণের কথা জান। যায়। 


৪৩। ম্মুক্তষ্জী-সম্ন্ছে স্মমুত্তিবাক্ত 
ভ্রীমদ্তগবদ্গীতা 


মুক্তজীব-সন্বন্ধে শ্রুতি যে সকল কথা বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও সেই সকল 
কথ। জান! যায়। এন্থলে কয়েকটা গীতাক্লোক উল্লিখিত হইতেছে । 


[ ১৩৫৩ ] 
১৭০ 


« মুক্ত্ীব ও শ্রুতিস্্রতি ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [২৪৩-মু 


অন্ৃতন্ব-প্রাপ্ডি ॥ ১৩1১৩) ১৪1২০। 

বিমুক্তি বা জন্যস্ত্যহীনভা প্রাপ্তি ॥ ৪1৯1, ৮1১৫), ৮১৬, ১৫৫॥ 

পরাগ্থতি-প্রান্তি ॥ ৮1১৩, ১৬।২২। 

পরাশাস্তি প্রাপ্তি || ১৮৬২। 

বর্গপ্রাপ্তি | ৩।১৯।, ৪1৯1) 81৩০$) ৭1২৩, ৮1৮1) ৮1১০।, ৯২৫1) ১51১5), ১১1৫৫) ১২৪॥ 
১৩1৩১], ১৮1৫০।) ১৮1৬৫। 

ঘামপ্রণ্তি। ১৫1৫, ১৫৬॥) ১৮1৫৬, ১৮৩২॥ 

ব্রশ্মো প্রবেশ ॥ ১১1৫৪], ১২1৮১ ১৮1৫৫॥ 

সাধর্ম্য বা সাম্যপ্রা গ্ি || ৮1৫।, ১৪1১৯, ১৪।২॥ 

শ্রীমদ্ভগবদগীতার ৮৫-ক্লোকে আছে “মদ্ভাবং যাঁতি” এবং ১৪।১৯-ক্সেকে আছে, 
“মদ্ভাবমধিগচ্ছতি।” উভয়ই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষের উক্তি এবং উভয় শ্লোকেই "মদ্ভাব” বলিতে 
“ত্রঙ্দভাব” বুঝায় এবং “ত্রক্ষভাব প্রাপ্তির” কথাই উভয় শ্লোকে বলা হইয়াছে। কিন্তু "মদ্ভাব ব1 
ব্হ্মভাঁব”-শব্দের তাৎপধা কি? ৮।৫-ক্লোকের টাকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন--“মম যো ভাবঃ 
স্বভাবঃ-_মদ্ভাব অর্থ আনার স্বভাব।” শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাতৃষণও তাহাই লিখিয়াছেন; তিনি 
“স্বভাব”-শব্দের তাৎপধ্যও প্রকাশ করিয়াছেন - “যথাহমপহতপাপাাত্বাদি গুণাষ্টকবিশিষ্টস্বভাবস্তাদৃশঃ 
স মংন্মর্ভ। ভবভীতি _আমি (শ্রীকৃষ্ণ ) যেমন অপহতপাপ্যস্থাদি অষ্টগুণবিশিষ্ট-ন্বভাব, আমাকে ধিনি 
স্মরণ করেন, তিনিও তাদুশ হয়েন।” তাৎপর্য হইল এই যে_মুক্তজীবও অপহতপাপ্স্থাদি আটটা 
গুণে ব্রত্মের সাৃণ্ঠ বা সাম্য লাভ করেন। 

১৪২-শ্লপেকে আছে “মম সাধন্দামাগতাঃ- আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সাধন প্রাপ্ত হয়েন।” 
টীকায় পাদ রামানুজ লিখিয়াছেন-__“মতসাম্যং প্রাপ্তাঃ।” স্ত্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন--_''সর্ষশস্ত 
মম নিত্যাবিভূতিগুণাষ্টকম্য সাধন্্যং সাধনাবিভাবিতেন তদষ্টকৈন সাম্যমাগতাঃ1৮ তাৎপর্য 
অপহতপাপাহ্বাদি গুণাষ্টকে সাম্য ইহাই সাধন্ম্য । গণসাম্য। 

শীপাদ শঙ্গর লিখিয়াছেন-_“দাধন্্যং মতন্বরাপতা মাগতাঃ প্রাপ্ত! ইত্যর্থ। ন তু সমানধর্দ্মতাং 
সাধশ্দাং ক্ষেত্রজেশ্বরয়ো ভেদানত্যাপগমাৎ। সাধশ্মা অর্থ মংঘ্ববূপতা। আমার (শ্রাকৃষ্ণের ) স্বরূপতা 
প্রাপ্ত হয়-ইহাই অর্থ। কিন্তু সাধন্দ্য অর্থ সমানধর্মতা নহে; কেন না, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ 
স্বীকৃত নহে।” 

এ-সন্বন্ধে বক্তবা এই । মুক্তজীব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপত! প্রাণ্ড হয়--ইহার তাৎপর্য কি? 
তিনিও কি অপর এক আীকৃণ হইয়া যায়েন? তাহ। সম্ভব নয়। আর, “সাধন্ম্য"*শকটার 
স্বাভাবিক সহজ অর্থই হইতেছে--সমানধন্্মতা | তথাপি কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন-_“সাধশ্দ্য- 
শবকের অথ" সমানধর্মতা নহে” তাহার এইরূপ বলার হেতু এই যে--সমানধর্তা-অর্থ করিলে 


[ ১৩৫৪ ] 


মুক্তজীব ও শ্রুতিম্থতি ] জীবতত্ব ও অন্ত আচার্ধ্যগণ [ ২1৪৪-অন্ধু 


মুক্তজীবকে ঈশ্বর (বা ব্রক্গ ) হইতে পৃথক্‌ বলিয়া! মনে করিতে হয়। কিন্ত তাহ! তাহার অভিপ্রেত 
নহে; তাই হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন-_-“্জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ন্বীকৃত নহে।” জীব ও ব্রন্মের ভেদ 
শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য শ্বীকার করেন না; কিন্তু আতি-ম্মতি-রদ্বন্থত্র যে শ্বীকার করেন, পূর্ববর্তী 
আলোচনাতেই তাহ প্রদণিত হইয়াছে । স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমত স্থাপনের জন্য আীপাদ শঙ্কর 
শবের স্বাতাবিক অর্থকে কিভাবে বিকৃত করেন, এ-স্থলেও তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। 

দর্শন প্রাপ্তি ॥ ১১1৫৪ 

্রঙ্গানিরববাণ প্রাপ্তি ॥ ২।৭২|, ৫1২৪-২৬| 

্রঙ্গনির্ববাণ প্রাপ্তি ব! মিরতিশয় ব্রজ্জানন্দানুতূতি প্রাপ্তি ২৭২॥, ৫1২৪-২৬| 

ধ্রঙ্গ-নিব্বাণ”-শবের অথেশশ্রীগাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_ত্রহ্মণি পরিপূর্ণে নিব্বিতিং 
সরব্বানর্থ নিবৃত্তুপলক্ষিতাং স্থিতিমনতিশয়ানন্দাবির্ভাবলক্ষণাং প্রাপ্পোতি য ঈদৃশ ইতি ॥ গীতা ॥ 
৫২৪)-স্লোকভাষ্য ॥” তাৎপর্যা। নির্বাঁণ--নির্বতি, অনতিশয় আনন্দ। ক্র্থানিব্বাণ-_ পরিপূর্ণ 
ব্রন্মে নিরতিশয় আনন্দ। সমস্ত অনথ-নিবৃত্তির পরে সাধক পরিপূর্ণ ত্রন্মে নিরতিশয় আনন্দ 
লাভ করেন। ২৭২-ক্লোকের ভাষ্যে ত্রদ্মনির্ধাণ-শবের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন -“ত্রহ্মনিকৃতি। 
মোক্ষ।” তাহার অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয়: -মোক্ষপ্রাপ্ত জীব পরিপূর্ণ ব্রহ্মে নিরতিশয় 
আনন্দ লাভ করেন, আনন্দ অনুভব করেন। 

মন্তব্য। ন্মৃতিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তি হইতেও জানা গেল- মুক্তজীবের ত্রক্ম 
হইতে পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে। মুক্ত জীব ব্রহ্ধে প্রবেশ করেন, ব্রন্মের ধাম প্রাপ্ত হয়েন, ব্রহ্মকে 
দর্শন করেন, ব্রন্গের সাধন্দ্য বা সাম্য লাভ করেন, ব্রন্মানন্ন অনুভব করেন। 


৪৪1 শ্রগতি-সম্মতি-ত্র দূতজেন্স আন্নিগত্যে জীন আসপু্র-নিভুত্র সহ্চ্ছে 
আবালোচন্না 

স্বরূপে জীব কি অণু, নাকি বিতু? বিভু হইলে অণু হইতে পারে না। অণু হইলেও বিত্ত 
হইতে পারে না। 

জীব যদি স্বরূপে বিভু হয়, তাহা হইলে মুক্ত অবস্থাতেও জীব হইবে বিভু। মুক্ত অবস্থায় 
বিভু হইলে যুক্ত জীব এবং ব্রদ্ম হইয়া যাইবেন এক এবং অভিন্ন বস্তু ; তখন জীবের পৃথক, অস্তিত্ব 
থাকিবে না, পৃথক, কোনও আচরণ বা ক্রিয়াও থাকিবে না। 

আর, বিভু না হইয়া! জীব যদি স্বরূপতঃ অণুই হয়, মুক্ত অবস্থাতেও তাহার অথুত্ব থাকিবে। 
কেননা, অথুস্ব হইবে তাহার শ্বরূপগত ধর্ঘ্। বহ্তর ্বরূপগত ধর্ম কোনও অবস্থাতেই বস্তুকে ত্যাগ 
করিতে পারে না। মুক্ত অবস্থাতেও জীবের অণুগ্থ থাকিলে তখনও জীবের পৃথক, অস্তিত্ব থাকিবে। 


[১৩৫৫ ] 


মুক্তজীব ও শ্রতিম্মতি গৌড়ীয় বৈঝাব-দর্শন [ ২18৪-মন্ 


তাহা ন! হইলে জীবের অথুত্বই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ; অথুস্থ স্বরূপগত বলিয়া অণুত্থের বিলুপ্তিও 
সম্ভব নয়। 

ভাহা হইলে বুঝ! গেল-_জীব যদি স্বরূপে অণু হয়, তাহা হইলে মোক্ষ-দশাতেও তাহার 
পৃথক, অস্তিত্ব অপরিহার্ধা। পৃথক, অস্তিত্ব থাকিলে পৃথক, আচরণ বা পৃথক, ক্রিয়াও থাকিতে 
পারে, কিম্বা কোনও কোনও স্থলে না থাকিতে পাবে। লৌকিক জগতেও দেখা যায়_ কোনও 
লোক কখনও সক্রিয় থাকে, কখনও বা অক্রিয়ও থাকে। 


অ।বার, সাক্রয় হইতে হইলে ক্রিয়ামাধন শরীরেরও প্রয়োজন। মুক্তজীবের শরীর যদি 
থাকে, তাহা যে প্রকৃত ভৌতিক দেহ হইবে না, তাহাও সহজেই অনুমেয় । কেননা, প্রাকৃত ভৌতিক 
দেহ বহিবঙ্গ। মায়া হইতে জাত। মুক্তজীবের সহিত মায়ার বা মায়িক বস্তর কোনও সম্বন্ধ থাকিতে 
পারে না। মুক্তজীবের শরীর থাকিতে পারে, আবার না থাকিতেও পারে। 


আরও একটী কথা বিবেচা। জীব স্বরূপভ: যদি বিভু হয়, তাহ। হঈলে মোক্ষ-দশাতে 
তাহার যে ব্রহ্মা হইতে পৃথক, অস্তি্থ থাকিতে পারে না, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় 
কোনও সময়ে, সাময়িক ভাবেও, ব্রহ্ম হইতে পৃথক অস্তিতথ প্রাপ্তি বা পৃথক্‌ ক্রয়াদি তাহার পক্ষে 
সম্ভব হইতে পাঁরেনা। কেননা, মোক্ষাবস্থাতে জীব ও ব্রন্ম যদি একই হইয়! যায়, তাহ হইলে 
জীবত্ব তাহার ন্বরূপগত হইতে পারে না। যখনই ব্রর্মোর সহিত একত্ প্রাপ্ত হইবে, তখনই মুক্ত 
জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাঈবে। জীবহই যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হসঈটলে পৃথক্‌ অস্তিত্ব-- 
মামঞিকভাবে হইলেও-_গ্রহণ করিবে কে? প্থক ক্রিয়াই বা করিবে কে? 
এক্ষণে মুক্তজীব সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রন্ষসূত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে উল্লিখিত লক্ষণ- 
গুলি মিলাইগ়া স্থির করিতে হইবে-_জীব স্বরূপতঃ অণু, কি বিভু। 
মুক্তজীবের অবস্থা! সম্বন্ধে পূর্ববন্তী ৪*-গম্চ্ছেদে যে সমস্ত ব্রন্ধন্ত্র উদ্ধৃত এবং 
আলোচিত হস্টয়াছে, ৪১-৪২ অনুচ্ছেদে যে সকল শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত এবং স্থল বিশেষে আলোচিত 
হইয়াছে, এবং ৪৩-মনুচ্ছেদে যে সমস্ত স্মৃতিবাক্য উল্লিখিত এবং স্থলবিশেষে আলোচিত হইয়াছে, 
তৎসমন্ত হইতে জানা যায় 2-- 
(১) মুক্তজীবের পৃথক অস্তিত্ব আছে। 
(২) যুক্তঙ্জীবের মধ্যে অশরীরীও আছেন এবং শরীরীও আছেন (৪181১২।ব্রদ্মস্্ ॥ 
২1৪৯-এ৪ অস্ুচ্ছেদ )। 
শ্তি-স্মতি হইতে জ্ঞান যায়_ মুক্তজীব ব্রন্মে প্রবেশও করেন। যাহারা ব্রহ্ষে প্রবেশ 
করেন, তাহারাই বোধহয় অশরীরী; কেননা, শরীরী জীবের ব্রদ্ধে প্রবেশ সম্ভব নয়। যাহার! 
ত্রন্ধে প্রবেশ করেন না, তাহাদেরই শরীরী হওয়া সম্ভব । 


| ১৩৫৬ ] 


মুক্দ্রীব ও প্রতিন্মতি ] জীবতত্ব ও অনা আচাধ্যগণ [ ২৪৪.অশ্ু 


(৩) মুক্তজীবের সম্বল আছে। সন্ব্মাত্রেই তাহার সমস্ত অভীষ্ই লিদ্ধ হয় 
(818৮॥-্রহ্মনুত্র | ৪০-5 অনুচ্ছেদ )। 
(৪) মুক্তজীবের পৃথক, আচরণ বা কার্ধা আছে। অশরীরী মুক্তজীবের আচরণ 
ব1 কাঁ্য কেবল মনের ছারা ( ২৪০" অনুচ্ছেদের মন্তব্য ডরষ্টব্য )। 
(৫) মুক্তজীব ব্রন্মের সাধঞ্ম্ণ লাভ করেন। 
(৬) মুক্তজীব ব্রহ্ধোব ধাম প্রাপ্ত হয়েন। 
এই সমস্ত লক্ষণ হইতে পবিষ্কাৰ ভাবেই বুঝ যায় যে, জীব স্ববপতঃ কখনও বিভূ হইতে পায়ে না। 
কেননা, বিভু বস্তুর উল্লিখিত লক্ষণ সম্ভব নয়। 
জীবের পবিমাণগত অথুত্ব সম্বন্ধে অঁতি-স্ৃতি-ব্রন্মস্থত্রেরও অসঙ্গতি নাই (১১৯-অনুচ্ছেদ 
রষ্টবা )। সুত্রকর্তা ব্যাসদেব নিজেই দন অণুঃ অতগ্ইিতেঃ ইতি চে, ন, ইতরাধিকারাং1২1৩২১৪৮- 
স্তরে জীবের বিভূহ খণ্ডন কবিয়! অথুতব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
এইরূপে দেখা গেল-_জীবের পরিমাণগত অথুত্বই আতি-স্মৃতি-বরহ্গস্ত্র-সম্মত । 
ক। যথশ্রুত অর্থে জীবের বিভুঙবোধক শ্রতিবাক্যগুলির কি গতি? 
শ্রুতিতে এমন কতকগুলি বাকাও দৃষ্ট হয়, যাহাঁদের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে মনে 
হয়, জীব স্বরূপত্তঃ বিভূ। জীব যদি স্বরূপতঃ অণুই হয়, তাহ হ্টলে সে-সকল শ্রুতিবাক্যের কি 
গতি হইবে? এ-সম্বদ্ধে আলোচনা করা হঈতেছে। 


[ ১৩৫৭ ] 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
যথাশ্রুত অর্থে জীবের বিভুন্ব-বাচক শ্রুতিবাক্) 


শটে। হাথান্াতত শর্থে জীবের বিভুতু-বাদুক শ্ররগতবাক) 
এমন কয়েকটা শ্রুতিবাক্য আছে, যাহাদের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন 
_ন্ৃতরাং জীব বিভু। এনম্লে এতাদুশ কয়েকটা ভ্রুতিবাক্য উদ্ধত হইতেছে । 
(৯) “তরঙ্গ বেদ ব্রন্মেব ভবতি ॥ মুগ্ডকঞ্রুতিঃ ॥তা২৯| 
- (য্থাশ্রুত অর্থ) যিনি ব্রক্ষকে জানেন, তিনি ত্রদ্মঈ (্রন্মৈব) হয়েন।” 
(২) “তরহ্ষৈব সন ব্দ্মাপ্যেতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥8181৬1 
_ (যথাশ্রুত অর্থ) ব্রহ্ধই (ব্রন্গোব) হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ধু হয়েন |” 
(৩) “বিষুররেব ভবতি ॥ নাবায়ণার্থবর্বশির উপনিষং ॥১ 
_ (যথাশ্রুত অর্থ) বিষুই হয়েন।” 
(8) ““তত্বমপি শ্বেতকেতো। ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬াপ৭|॥ ৬া৯1৪॥-ইত্যাদি ॥ 
--(যথাশ্রুত অর্থ) হে শ্বেতকেতো ! তাহ] (ব্রহ্ম) তুমি হ৪।” 
(৫) “অহংব্রহ্ধাম্মি ॥ বৃহদীরণাক 1১1৪।১০।_-আমি ব্রহ্ম হই।” 
(৬) “একীভবস্তি ॥ মুণ্ডক ॥ ৩।১৭॥-_ এক হয়েন।” 
ক। যথাশ্রঃত অর্থ গ্রহণ করিয়! বিভু্ স্বীকার করিলে অসমাথেয় সমস্যার উদ্ভব হয় 
এক্ট বাক্য গুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিতে হলে অবশ্থই জীবের স্বরূপগত বিতুত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে কতকগুলি সমস্তার উদ্ভব হয়। যথা, 
প্রথমতঃ, পৃবের্বাল্লিখিত অথুত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই 
বিরোধের সমাধান কি? 
যদি বলা যাঁয়, অণু-বাঁচক শ্রুতিবাক্যগুলিতে জীবের ৪পচারিক অপুত্বের কথা বলা হইয়াছে 
সৃতরাং বিভৃত্ব-বাঁচক শ্রতিবাক্যগুলির সহিত কোনওরূপ বিরোধের সম্ভাবনা নাই। 
কিন্তু জীবের ক্রুতিপ্রোক্ত অণুত্ধ যে পরিমাণগত, পরস্তু গুপচারিক নহে, তাহা পূর্বেই প্রদশিত 
হইয়াছে [২১৯ এবং ২৩৬-গ (৩) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] । পরিমাণগত অপুত্বের সঙ্গে পরিমাণগত বিভুত্বের 
বিরোধ অনিবার্য । এই বিরোধের সমাধান নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, জীবের অধুস্ব-বাচক ব্রন্ষসৃত্রগুলির মহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারও 
কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। /॥ 
তৃতীযনত১ মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক, অস্তিতব-জ্ঞাপক-_নুতরাং পরিমাগত অথুত্ব-বাঁচক-_ 
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্রহ্গনূত্রগুলির (২1৪*-অনুচ্ছেদ ড্রষ্টব্য)ট সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারও কোনও সমাধান 
পাওয়া যায় না। 

চতুর্থত:, মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক, অস্তিত-জ্বাপক এবং পৃথক আচরণ-জ্ঞীপক শ্রুতি- 
স্বৃতিবাক্য গুলির (২1৪১-৪৩ অনুচ্ছেদ জুষ্টবা) সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারও কোনওরূপ 
সমাধান পাঁওয়। যায় না। 

পঞ্চমতঃ, স্মৃত্রকার ব্যাঁদেব নিজেই “ন অথুঃ অতচ্ছতে:-ইত্যাদি ত্রহ্ষন্থত্রে জীবের বিভুহ- 
খণ্ডনপুরর্বক অথুত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির যথাক্রত অর্থ 
গ্রহণ করিয়া! জীবের বিভূহ স্বীকাৰ করিলে মনে কবিতে হয়__আ্তিবাক্যের তাৎপধ্য-বিষয়ে ব্যাসদেব 
অন্ত ছিলেন। এইরূপ অনুমান নিতাস্ত অসঙ্গত। 

ষষ্ঠত;, আলোচ্য শ্রুতিবাকাগুলির যথা শ্রুত অর্থই যদি প্রকৃত অর্থ হয়_ সুতরাং জীবের 
স্বরূপগত বিভুত্ব যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হয়- তাহা হইলে এই শ্রুতিবাক্াগ্ুলিকে ভিত্তি করিয়া শুতর- 
কর্তা বাসদের অবশ্যই কোনও সূত্র রচন| কবিতেন। কিন্তু জীব-বিষয়ক ব্রঙ্গানুত্রথলির মধ্যে জীবের 
বিভু-বাচক কোনও শ্রতিবাক্যাকে অবলম্বন করিয়া তিনি কোনও সূত্র রচনা করেন নাই | জীব-বিষয়ক 
্রহ্গনুত্রগুলিব ভাষ্য কোনও ভাষ্যকার, এমন কি শ্রীপাদ শঙ্কবও, স্ৃজ্রেব অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
বিভূত্ব বাচক কোনও শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করেন নাই। স্ত্রকার বা!সদেব যে বরং বিভুত্বের খণ্ডনই 
করিয়ছেন, তাহা পৃবের্বই বলা হইয়াছে। 

ইহারই বা হেতু কি? এই হেতুরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। 

সপ্তমতঃ, অণু-ৃচক প্রমাণ এবং যথা শ্রুভ মর্থে বিভুহ-স্চক প্রমাণ _ এতছুভয়ের মধো এক 
জাতীয় প্রমাণকে নিরর৫থক মনে কবিয়া অগ্রাহ্থ করিলে অবশ্য একট] সমাধান পাওয়া যায় বলিয়! মনে 
করা যায় বটে; কিন্তু তাহা সমাধান-পদবাচা হইবে না; তাহ] হইবে আত্মবঞ্চনামাত্্র, সমাধানের 
অসামর্থ্যকে প্রচ্ছন্ন কবার চেষ্টামাত্র। কোনও শ্রুতিবাক্যই নিরর্থক নহে, মূল্যহীন নঠে । প্রতোক 
শ্রগতিবাক্যেবই য্থাযথ মুল্য আছে। সুতরাং কোনও শ্রুতিবাকোর প্রতি অনাদর-প্রদর্শন সঙ্গত 
হইতে পাঁরে না। 

অষ্টমতঃ, মুক্ত জীবের অবস্থা সম্বন্ধে ব্রহ্ষানূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাসদেষ যে সকল সুত্র গ্রথিত 
করিয়াছেন, পুর বর্তাঁ ৪০-অনুচ্ছেদে ততসমস্ত উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। এই সকল শুতে 
সব্বব্রই মুক্ত জীবের পৃথক, অস্তিত্ের--নুতর।ং স্বর্ূপগত অগুত্রে--কথাই বলা হইয়াছে, বিভুত্বের 
কথা বা ব্রহ্ম হয়! যাওয়া কথা কোনও স্ুত্রেই বলা হয় নাই , এমন কি বিভুত্ববারদী শ্রীপাদ শঙ্কুরও 
সেই সমস্ত সুত্রভাষ্যে দেখাইতে পারেন নাই যে, কোনও স্মত্রে মুক্ত জীবের বিভৃতবের ব! ব্রক্ম।ভিন্নন্থের 
কথা বঙ্গা হইয়াছে । ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়_ জীবের স্বরূপগত অনুত্বই শ্রতি-্মতি- 
প্রতিষ্ঠিত ত্রন্ষন্ত্রের এবং ব্যাসদেবেরও অভিপ্রেত এবং ইহাও বুঝ! যায় যে, যথাশ্রুত অর্থে বিভুত্ব- 
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বাচক শ্র্তিবাকা গুলির যথা শ্রুত অর্থরন্গস্থত্রের এবং ব্যাসদেবেরও স্মভিপ্রেত নহে । এইগুলির বখাশ্রুত 
অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে ব্রশ্বস্থৃত্রের সহিত বিবোধ উপস্থিত হয়। 

এইরূপে দেখা গেল --আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির যথাশ্রত অর্থ গ্রহণ করিলে অনেকগুলি 
অনমাধেয সমস্তার উদ্ভব হয়। তাহাভেই বুঝা যায়, যথাশ্রত অর্থ শ্রুতি-স্বৃতি-বরক্ষস্থত্র- 
সম্মত নয়। 
খ। ভগুত-ঝাচক এবং যথাত্ত অর্থে বিতুন্ব-বাচক লাস্্বাক্যগুলির সমন্থয়ের উপায় 

জীবের আণুব-বাঁচক এবং যথাশ্রত অর্থে বিভুষ্ব-বাচক শান্মবাক্গুলির সমন্থয় অবশ্যই 
আছে । পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আলোচ্য শ্রুতিবাকাগুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে অনেক- 
গুলি অসমাধেয় সমস্য।র উদ্ভব হয়। ন্ৃতর1ং যথা শ্রুত অর্থ-অর্থাৎ জীবের বিভুত্ব-বাচক অর্থ গ্রহণীয় 
হইতে পারে না। 

তাহা হঈলে আলোচা শ্রতিবাক্যগুলির তাঁৎপর্যা কি হইতে পারে-তাহাই বিবেচা। 
সমস্ত শাস্গুনাকোরই সঙ্গতি থাকে, মথচ কোনও শব্দেরবিকৃত বা! কল্পিত অর্থের আশ্রয়ও গ্রহণ 
করিতে হয় না _এমন ভাবে যদি আলোচা শ্রতিবাক্যঞ্চলির তাৎপধ্য অবধারণ করা সম্ভব হয়, তাহ! 
হইলে সেই তাৎপর্যযই হইবে শান্্নম্মত প্রকৃত তাৎপধা। এইরূপ তাৎপধ্যের শবধারণ অসম্ভব নয়। 
পরবস্তী কয়েকটা অন্রচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্াযগুলির আলোচনায় ভাহ! প্রদশিত হইতেছে । 


৪৬ “্রঙ্গা বেদ ভ্রন্দৈব ভবজি।”--শ্রুতিন্াক্যেল্স তাতপর্য্যালোডন্ন! 

সমগ্র বাকাটা হইতেছে এই :_- 

“স যোত বৈতৎ পরমং ব্রন্থা বেদ ব্রশ্মৈব ভবতি ॥ মুণ্ডক ॥ ৩২।৯॥- যিনি সেই পরক্রহ্মকে 
জানেন, তিনি ব্রোব হয়েল |» 

এ-স্থলে ব্রন্গৈব-শব্দের অর্থ কি তাহাই বিবেচ্য । “ত্রক্' এবং “এব”-শবের সন্ধিতে হইয়াছে 
ব্রদ্ষেব। ব্রন্ধা- এব ব্রদ্মৈব। ' 

কিন্ত “এব"-শবের অর্থ কি? অভিধানে “এব”-শবের ছুষ্টটী অর্থ পাওয়া ঘায়__“অবধারণে” 
এবং "ইপমো ব1 ফাম্যে। “এবৌপম্েহবধারণে ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। যথা তখৈব্বং সামো 
ইতামরকো যাজ্জ |-গীতার ১৪।২৬-স্সেকের টাকায় স্তরীপাদ বলদেব বিস্তাভৃষণ কর্তৃক উদ্ধত প্রমাণ।" 

... অবধারণার্থে "এবশ-শব্ষের অর্থ হবে “ই” এবং পত্রদ্ধৈব-শকের অর্থ হইবে- ত্রহ্মাই। 

শ্রুতিবাক্যটার তাৎপধ্য হইবে-_“ব্রদ্াচ্ঞ পুরুষ ব্রদ্দই হয়েন।” ব্রহ্ম হইতেছেন বিতু-বস্ত। মুক্ত 
পুরুষ যদি ব্রদ্মাই হয়েন, তাহা হইলে জীবের বিভূদ্বই প্রকাশ পায়। পূর্ববোল্লিখিত যথা শ্রুভ অর্থে 
এব-শব্দের এইক্প অর্থই ( এব-শকের অবধারণাত্মক অর্থই ) গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু জীবের বিভ্ৃত্ 
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স্বীকার করিলে যে অনেক অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহাঁও পুরে (২৪৫-ক অনুচ্ছেদে ) 
গ্রদরিত হইয়াছে । সুতরাং এ স্থলে অবধারণার্থে “এব”-শন্দের “ই” অর্থ গ্রহণীয় হইতে পাবে না। 

«“এব”-শব্দের অপর অর্থটী হইতেছে - ওপম্যে বা সাম্যে, তুল্যার্থে। এই অর্থে 'ত্রদ্মৈব- 
শবের অর্থ হইবে _ ব্রহ্ম + এবল ব্রহ্মতুলা, ব্রন্মের সমান। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে_ এই অর্থের সঙ্গে শান্ত্রব'ক্যের সঙ্গতি আছে কিনা । অসঙ্গতি 
কিছু নাই, বরং সঙ্গতিই আছে। কেননা, স্ম.তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মুক্তজীবের ব্রহ্ষা-সাধন্ম্য- 
প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন (১৪1২-শ্লেক )। শ্রুতিও ব্রন্মের সহিত মুক্তজীবের সাম্য-প্রাপ্তির কথা 
বলিয়!ছেন (মুগ্ডক-শ্রুতি 0৩।১/৩॥ )। ব্রন্গন্থত্রণও ভোগবিষয়ে সাম্যের কথ! (৪181২১ স্কৃত্র ) এবং 
জগতকর্তৃবাদি ব্যতীত অপহতপাপ্মত্বাদিসত্যসন্কপ্পতাদি কয়েকটা গুণে ব্রন্দের সহিত মুক্ত জীবের 
সাঁম্য-প্রাপ্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন (8181৫॥ এবং 8181১৭ব্রন্মন্জ )। 

এইরূপে দেখ! গেল, পত্রন্ষৈব”শব্দের “্রদ্মতুল্য ব। ব্রক্ষসম” অর্থই প্রন্থানত্রয়-সম্মত। 
এইট অর্থের সহিত কোনও শাস্ববাক্যের বিরোধ বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না| সুতরাং ইহাই হইতেছে 
প্রকৃত অর্থ। আলো চা ্রঃতিবাকাটীর প্রকৃত তাৎপর্ধ্যও হইবে এইরূপ £ ব্রহ্গন্ধ ব্যক্তি ব্রন্মতুল্য হয়েন, 
কয়েকটা বিষয়ে ব্রন্মের সহিত সাম্য লাভ করেন। ইহাতে তাহার পৃথক, অস্তিহ্থের সঙ্গেও বিরোধ 
হয় না। 


৪৭1 এক্রটনৈল সন্্‌ ভ্রঙ্গাশ্যেভি”-শ্রঙ্তিলাক্োক তজঙ্পর্যালোডনা 

সমগ্র বাক্যটা হইতেছে এই £- 

“অথ।কামায়মানো যোইকাঁমে নিঞ্চাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামস্তি 
ব্রক্ষেব জন্‌ ব্রক্গাপ্যেতি ॥ বৃহদারণ্যক 18181৬| 

_অতঃপর কামনারহিত পুরুষের কথ। বলা হইতেছে । যিনি অকাম, নিফাম, ( কলাভিলাষ- 
শুন্য, আগুকাম ( যিনি সমন্ত কাম্যবপ্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন ), আত্মকাঁম ( আত্মা ব বর্ম যাহার এক 
মাত্র কাম্য), তাহার প্রাণসমূহ (বাগাদি ইহ্রিয়বর্গ ) উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রচ্মোব হইয়া ব্রদ্মাকে 
প্রাণ্ড হয়েন 1, 

পূর্বব অনুচ্ছেদে আলোচিত “ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্ৈব ভবতি”* বাকোর ম্যায় এই বাক্যেও ব্রদ্ষোব- 
শবের অন্তর্গত “এব”"-শব্দের অর্থ “পম্যে বা সাম্যে” হইবে এবং ব্রদ্ষৈব-শব্দের অর্থ হইরে__ 
ব্রহ্মতুল্য। 

স্থৃতরাং “ব্রদ্ধৈব সন্‌ ব্রক্মাপ্যেতি”-বাক্যের অর্থ হইবে-_“ত্রহ্মতুল্য হইয়া ( কোনও 
কোনও বিষয়ে ব্রন্ধের সাদৃশ্য লাভ করিয়া) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন 1” 


১৩৬১ 
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এনম্লে এব-শব যে অবধারণে ( অর্থাৎ ই-অর্থে) নয়, তাহার একটী হেতু শ্রুতি- 
বাকাটীতেই দৃষ্ট হয়। শ্রুতিবাক্যে আছে," "ব্রক্ষাপোতি-ক্রহ্বকে প্রাপ্ত হয়েন।” প্রাপা ও প্রীপক 
কখনও এক হইতে পারে না। সুতরাং এত্রক্ষঈ হইয়। ব্রদ্ধকে প্রা্চ হয়েন”-__-এই বাক্যের কোনও 
সার্থকতা থাকে না। কেননা, যিনি ত্রন্মঈ হইয়া! ফায়েন, তাহার পঙ্গে ব্রন্মপ্রাপ্তি হইতেছে নিজেকে 
নিজের প্রাপ্তি। নিজেকে নিজ্ধে পাওয়ার কোনও অর্থ নাই। শ্্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন “নহি 
লন্ষৈব লব্ধব্যো ভবতি ॥ তেদব্যপদেশাচ্চ ১1১ ১৭॥ বরহ্বামুত্রভাস্ে॥"" 


৪৬) “লিসগ্ল্লেল ভনলভি?শ্রগতিলান্ফ্যেল্স ভাহপধ্যাজ্োডনা 

সমগ্র বাঁকাটী হইতেছে এই ৫-- 

পরব্রহ্গ নারায়ণের হ্বরূপবর্ণন করিযা নার|য়ণাথবর্বশির উপনিষৎ বলিয়াছেন - 

পয এবং বেদ স বিষুগবের ভবতি স বিঞুবের ভবতি ॥ নারায়ণাথবর্বশির-উপনিষখ।২। - যিনি 
এইরূপ জানেন (যিনি ব্রহ্মতত্বক্ধ হয়েন), তিনি "বিধুক্রেব' হয়েন, তিনি 'বিষুরেব' হয়েন।” 

বিধুরেব বিধুঃ+ এব । 

পূর্ববন্তী অশুচ্ছেদয়ের চায় এ-স্থলেও উপম্যে বা তুল্যার্ধে "এব"-শব্দেব প্রয়োগ | যিনি 
বিষু/কে (সর্ধব্যাপক ব্রহ্ষকে) জানেন, তিনি বিখ্ুতুলা হয়েন, অর্থাৎ বিষুর দহিত সাধন্মা লাভ করেন, 
বিষ্ণুর কয়েকট গুণের সঙ্গে তিনি সাম্য লাভ করেন। 


৪৯) £তজমনসিগলাকোল তাতপর্স্যালোচনা 

ছান্দোৌগা-উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নয়ুটী স্থলে “তত্বমসি শ্বেতকেতো”-বাক্যটা দৃষ্ট হয়। যথা, 
৬৮৭) ৯1815 ৬1১০1৩1। ১১৩1) ১১৩ ৬১৩৩) ৬১৪1৬ উ১৫৩॥ এবং এ১৬আশ্ছান্দোগা 
বাক্যে। এই বাক্যগুলি হইতেছে শ্বেতকেতুর প্রতি ভীহার পিতা উদ্বালকের উক্তি। উদ্দালক 
ইইতেছেন অরুণের পুত্র। 

সমগ্র বাক্যটা হইতেছে এইরূপ £₹_ 

“স হয: এধোহণিমৈতদাত্মামিদং সবর্ধম তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্বমসি শ্বেতকেতে। ইতি | 
_সেই যিনি এই অণিমা, এই সমস্ত জগৎ হইতেছে এতদাত্্য ( এতদাত্বক )। তাহা (সই 
অণিমা) সভ্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো।! তাহা তুমি হও” 

নয় শ্থলেই বাক্যটা একরূপ। 

ক। চিদংশে এবং মিত্যন্থে ব্রত্মের সহিত জীবের অভির 
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শ্রীপাদ শঙ্কর “স য এযোহণিমা”-বাক্যাংশের ভাতে লিখিয়াছেন-__-“স যঃ সদাখ্য এব উক্তো- 
ইণিমা অধুভাব: জগতে! মূলম-সেই যিনি সত-নামে খ্যাত, সেই পুবেরক্ত অণিম।--অণুভাব- 
হইতেছেন জগতের যূল।” এ-স্থলে জগতের মূল কারণ ব্রন্মকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। তিনি সৎ | 

“এতদাত্মযম”-শব্দের ভাষ্তে তিনি লিখিয়াছেন-__-“এতদাত্যাম. এতৎ সং আত্মা যস্য 
সর্ববস্য, তদেতদাত্ম তস্য ভাবঃ এতদাত্সাম। এতেন সতাখ্যেন আত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ 1-_এই 
সং পদার্থ যাহ1র আত্মা, তাহা! এতদাত্বা ; তাঁহার ভাব হইল এঁতদাত্ময। এই সং-নামক আত্ম। দ্বারাই 
এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্‌।” 

“এীতদাত্বামিদং সবরবম৮”-এই বাক্যে সমস্ত জগতের ত্রঙ্গাত্বকত্ধ কথিত হইয়াছে। ত্রদ্থাই 
জগতের (নিমিত্ত-কারণ এবং) উপাদান-কারণ | এ জন্যই সমস্ত জগৎ হইতেছে ব্রহ্মা্থক ; যেমন, ঘটা্দি 
মুখায় বস্ত্রসকল যুদায্ক, তদ্রপ। কিন্তু সমস্ত জগত ব্র্মাতঘ্ক হইলেও এই জগংই ব্রহ্ম নহেন ; 
কালত্রয়ের গ্রভাবাধীন এই জগতেব অতীতেও ব্রহ্ম আছেন। 

“ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সবর্বং তস্য উপব্য।খ্যানম। ভূতং ভবদ্‌ ভবিষ্যদিতি সব্ষমোঙ্কার এব | 
যচ্চ অন্থাৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওক্কার এব ॥মাুকা-শ্রুতি ॥১।-- এই পরিদৃশ্যমান জগৎ “ওম্‌চ এই 
অক্ষরাত্মবক (ত্রদ্ধ)। তাহাবি সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে-- ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, এই সমস্ত বস্তুই 
ওক্কাবাত্বক (ব্রঙ্গাম্্ক ) এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওষ্কারই 
(ত্র্মই) 1” 

আবার, এই জগৎ ব্রন্মাস্বক হইলেও ব্রদ্ধ কিস্ত জগৎ হইতে ভিন্ম এবং জগতের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া তিনি জগৎকে নিয়ন্ত্রিতও করেন। “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ন্‌ পৃথিব্যা অস্তরে। যং পৃথিবী ন বেদ, 
যস্ পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিব্যামন্তারো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তধ্যমী অমৃতঃ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩1৭1৩1”- 
ইত্যাদি শ্রতিবাকাই ভাহার প্রমাণ । 

এই জগৎ হইতেছে চিদচিৎ-বিশিষ্ট। এই চিদচিদ্বিশিষ্ঠ জগৎ যে ব্রহ্গাত্বক, অথচ ত্রচ্ষ যে 
ইহ। হইতে ভিন্ন এবং ব্রন্ষাই যে অস্তধ্যামিরপে ইহার নিয়ন্তা-ইহাই উদ্ভিখিত আরণ্যক-শ্রুতিবাক্য- 
প্রমাণে জানা গেল। 

“তৎ ত্বম. অসি শ্বেতকেতো”-এই বাক্যের “শ্বেতকেতু”-শব্দের তাৎপর্ধ্য কি, তাহাও জানা 
দরকার। উদ্দালকের পুত্রের নাম শ্বেতকেতু । তাহার দেহেন্দিয়াদিও আছে। শ্বেতকেতৃ-শফে 
দেহেক্রিয়-নাম-বিশিষ্ট জীবকেই বুঝাইতেছে,_ কেবলমান্ত্র জীব-্বরূপকে বুঝাইতেছে না। কেননা, 
জীব-ন্বন্ূপের কোনও নাম নাই। স্ষ্টির পরেই জীব-স্বরূপ নাম-রূপাদি প্রাপ্ত হয়। শ্বেভকেতৃ-নামক 
জীবের দেহেক্দরিয়াদিও ত্রন্মাণ্ডের বা! জগতের অস্তভূতি। জগৎ ব্রন্মাত্মক হওয়াতে শ্বেতকেতুর দেহেক্তরি- 


য়াদিও যে ত্রহ্মাত্বক, তাহাই সুচিত হইল। 
আবার,স্বেতফেতুর দেহমধ্যস্থিত যে জাবন্বরূপ, তাহাও ব্রদ্ষাত্মক | কেননা, “অনেন জীবেনাত্ব- 


[ ১৩৬৩ ] 
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নানুপ্রবিশ্ব নামবুপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ছান্দোগ্য 1৬৩।২।%-ইত্যাদি বাক্য হইতে জান! যায় যে, ব্রহ্মই 
জীবাত্বারূপে দেহে প্রবেশ করিয়া জীবের নাম-রূপ অভিব্যন্ত করেন। জীবাত্মা ব্রন্ষের চিন্তুপা শক্তি 
বলিঘ্া। এবং চিদ্রেপা শক্তিরপ অংশ বলিয়া জীবাত্বাকেও ব্রন্ধাত্ুক বলা যায়। 

এইবূপে আলোচ্য শ্রুতিবাকা হইতে জানা গেল-_শ্বেতকেতুর দেহেস্দরিয়াদি এবং জীবাত্মাও 
্রক্ষাত্মক, অর্থাৎ শ্বেতকেতুও ক্রহ্মাত্বক। কিন্তু শ্বেতকেতু ব্রদ্গাত্বক হইলেও ব্রদ্ধ শ্বেতকেতু হইতে 
ভিন্ন। কেননা, শ্বেতকেতুর দেহেন্দরিয়াদি জগতের অন্তত বলিয়া ব্রহ্ম তাহার দেছেব্দ্রিয়াদি হইতে 
যেভিন্ন, পূর্বববন্তী মালোচন! হইতে তাহা জান যায়। আর শ্বেতকেতুর জীবাত্ম। ব্রদ্মের শক্তি বলিয়া 
এবং ব্রন্ধ তাহার শক্তিমান্‌ বলিয়া, আবার জীবাদ্ধা ব্রদ্মোর অংশ বলিয়! এবং ব্রহ্ম ভাহার অংশী বলিয়া 
উভয়ের আত্যস্তিক অভেদ স্বীকার কর! যায় ন1। 

এইরূপে দেখা গেল - শ্বেতকেতু ত্রহ্গাত্মক; কিন্ত ব্রন্ম শ্বেতকেতু হইতে ভিন্ন। ইহাই 
আলোচ্য শ্রুতিবাকোর তাৎপয্য। শ্রুতি-স্মৃতি্রন্মনূত্রের সহিতও এইরূপ তাৎপযেশরই সঙ্গতি 
আছে। 

যেই ত্রদ্দ জগতেব কারণ বলিয়া জগৎ ব্রন্মাত্বক, সেই ব্রন্ধকে আলো চ্য-শ্রুতিবাকো 
"সত্যম্” বলা হইয়াছে _-পতৎ সত্যম্। তাহা হইলে ত্রহ্মাত্বক জগৎ এবং ব্রহ্মাত্বক শ্বেতকেতুও 
কি সত্য? 

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্তবা এই । যাহ! সর্ধবদ। এককাঁপেই অবস্থিত থাকে, যাহ! কখনও বিকার- 
প্রাপ্ত বা! রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই বাস্তবিক “সত” বস্তু । ব্রহ্ম এতাদৃশ সত্য বন্তই । সত্য-শব্দের 
একটী গৌণ অর্থ হয় --অস্তিত্ববিশিষ্ট, অথচ যাহার অস্তিত্ব অনিত্য, গৌণার্ঘে তাহাকেও সত্য বলা হয়। 
এই গৌণ অর্থে ব্রন্গাত্মক জগৎও সত, জগৎ মিথ্যা। বা অস্তিত্বহীন নহে (স্থ্টিতব-প্রসঙ্গে এ-সন্বন্ধে 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে)। আর, শ্বেতকেতুর জীবাত্ চিদ্বস্ত বলিয়া ভাহ] বাস্তবিকই 
সত্য, নিত্য। শ্রুতি পরিষ্কারভাবেই তাহ] বলিয়া গিয়াছেন। “সত্য আত্মা সত্যে জীবঃ সত্যং ভিদা 
সতাং ভিদা। সতাংভিদ! মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যঃ॥-_বিশেষণাচ্চ।১।২।১২"ব্রহ্গশ্ুত্রের মাধবভ।ষ্যধৃত 
পৈঙ্গীশ্রুতিঃ ॥ সর্ববসন্ধাদিনীতে ১৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত” “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং 
যে বিদধাতি কামান ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬১৩॥” শ্রীমদ্তগবদগীতাতেও জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা বলা 
হ্টয়াছে। ২1২১-অন্ুচ্ছেদে ভুষ্টব্য । 

এইরূপে দেখা গেল-_অনিত্য হইলেও জগতের অস্তিত্ব সত্য এবং শ্বেতকেতুর দেহেস্ত্রিয়াদিও 
অনিতা হইলেও সতা ( উভয়-স্থলেই গৌণার্থে সত্য )1 আর স্বেতকেতুর ভীবাত্ম! মুখ্যার্থেই সত্য । 

এক্ষণে "তত ত্বম্‌ অসি শ্বেতকেতো”-বাক্যের তাৎপ্য? কি, তাহা দেখা যাঁউক। 

এ-স্থলে “তৎ”-শবে জগংকারণ এবং চিদ্রপা জীবশক্তির শক্তিমান সত্যস্বরূপ ব্রচ্মকে 
বু্ধাইতেছে। আর, “ত্বম”-শব্দে স্বেতকেতুরূপ জীবকে বুঝাইতেছে। 


[ ১৩৬৪ ] 


তত্বমসি-বাক্য ] জীবতত্ব ও অন্য আচার্ধ্যগণ [ ২৪৯-অন্ু 


“তত তম অসি শ্বেতকেতা”-এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ হইতেছে-_“হে শ্বেতকেতো ! (জগং- 
কারণ সুতরাং সর্বব।ত্বক এবং চিদ্রেপা-জীবশক্তির শক্তিমান সত্যন্থরূপ) তাহা (সেই ব্রদ্ধী) তুমি 
(শ্বেতকেতুরূপ জীব) হও 1” 

এ-স্থলে ব্রদ্ম ও জীবের সর্বতৌভাবে একত্ বুঝাইতে পারে না। কেননা, পূর্ব্বেই বল 
হইয়াছে_-জগৎ ও শ্বেতকেতুরূপ জীব ব্রহ্াত়ক হইলেও ত্রন্ম জগং হইতেও ভিগ্ন এবং শ্বেতকেতুরূপ 
জীব হইতেও ভিন্ন। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ত্বক বস্তু সব্বতোভাবে এক বা অভিন্ন নহে। 

জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রদ্মের কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে 
অভেদ আছে। 

ভেদ যথ! ঃ _ প্রথমতঃ, জগৎ এবং জীবের দেহেন্দ্িয়াদি ব্রন্মাত্বক হইলেও চিদচিৎ-মিশ্রিত ; 
ব্রন্মে কিস্তু অচিং ব। জড়ের স্পর্শ নাই । ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ধাতোভাবে চিংস্বরপ | 

দ্বিতীয়তঃ, জগৎ ও জীবের দেহেক্দ্িয়াদি গৌণভাবে সত্য হইলেও নিত্য নহে এবং বিকারীও। 
কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন মুখার্থে সত, নিত্য এবং বিকারাতীত। 

তীতীয়তঃ জগৎ এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি হইতেছে নিয়মা, ব্রহ্ম তাহাদের নিয়ন্তা। 

চতুর্থতঃ, জগৎ ও জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি হইতেছে সৃষ্ট বস্তু; এবং ব্রক্ম হইতেছেন 
তাহাদের অষ্টা । 

অভেদদ যথা £_.জগতের এবং জীবের দেফেন্দ্রিয়াদির উপাদান কারণ হইতেছেন ব্রন্ম | 
উপাদানাংশে তাহাদের সহিত ব্রচ্মোর অভেদ। 

আর জীবাত্ব! সম্বন্ধে £- 

ভেদ যথ! £-_জীবাত্বা শক্তি, ব্রহ্ম শক্তিমান, | জীবাত্মা অংশ, ব্রহ্ম অংশা। জীবাত্া 
নিয়ন্ত্রিত, ব্রক্গা নিয়স্তা ; ইত্যার্দি। 


অভেদ যথা £-জীবাত্ম! নিত্য, সত্য; ব্রহ্ধও নিতা, সত্য। জীবাত্ম! চিৎ-স্বরূপ, ব্রহ্ম 
চিৎ-ম্বরূপ | 

চিদ্রুপত্বে এবং নিত্যত্বে জীবন্থরূপের সঙ্গে ব্রদ্মের অভেদের কথাই “ততমস্গি”-বাক্য হইতে 
পাওয়! যায়; সর্ধতোভাবে অভেদ শ্রুতি-স্মতি-বরন্গস্থত্র-বিরুদ্ধ। 
খ। প্রকরণসঙ্গতি 

প্রশ্ন হইতে পারে_ উদ্দীলক-খধি তাহার পুজ্ শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মতত্বই উপদেশ করিতেছিলেন 
এবং তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহা হইতে ব্রন্মের অনুসন্ধান করার জন্যই তিনি শ্বেতকেতুকে 
আদেশ করিতেছিলেন। নুতরাং প্রস্তাবিত বিষয় হইল ব্রদ্মা। এই প্রস্তাব-প্রসঙ্গেই উদ্দালক 
শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন-_-“তৎ দ্বম্‌ অসি শ্বেতকেতো-_ শ্বেতকেতে 1! তাহ! তুমি হও” প্রকরণ অনুসারে 
বুষা যায়, এই “তত্বমসি”-বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ £-_ 


১৩৬৫ 


তত্বমসি-বাঁকা ] ্‌ গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [২1৪৯-অনু 


“হে স্বেতকেতে! যে ব্রন্মের কথ! তোমার নিকটে বলিতেছি, সেই ব্রহ্মা তুমি ।” 

এস্ট প্রকরণ-সঙ্গত অর্থে জীব ও প্রদ্মের সর্ধতোভাবে অভিন্নত্বই স্চিত হইতেছে । 

কিন্ত পূর্বে যে বঙ্গ হইয়াছে_চিদ্পত্বে ও নিত্যত্বে জীবস্থরূপের সঙ্গে ত্রন্ষের অদ্দেই 
“তরমলি”-বাক্যের তাৎপর্য, সর্বাভোভাবে আঅভেদ এই শ্রতিবাক্যের অভিপ্রেত মহে_ ভাহ। 
প্রকরণ-দঙ্গত হইতে পারে ন!॥ কেননা, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে জীব ও ব্রন্মের ভেদ এবং কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়ে অভেদ--ইহ। এই প্রকরণের প্রস্তাবিত বিষয় নহে; প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে 
শ্রন্গতত্ব | 

এক্ট মাপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই । প্রস্তাবিত বিষয় যে ব্রহ্মতত্বর তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সং-স্বরূপ ত্রন্থী কি বস্ক, উন্দালক তাহাই শ্বেতকেতুকে জানাইতেছিলেন। কিন্তু বাক্দ্বার| বর্গের 
সম্যক উপাদেশ সম্ভব নহে | কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন অসীম ভত্ব, সর্ধবিষয়ে অসীম। অসীম 
বন্ধুর সম্যক, বর্ণনা সম্ভব ন্ে। “ততো বাচো নিবর্তস্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ”-ইতাদি বাক্যে শ্রুতি 
তাহাই জানাইয়া গিয়াছেন। শ্রুতি ব্রন্ম্বদ্ধে যাহ। কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও অসম্যক, 
বর্ণন, দিগ দর্শন মাত্র। ঘযেবন্র সমাক্‌ পরিচয় দান সম্ভব নয়, কয়েকটী লক্ষণের উল্লেখ করিয়াই 
তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দানের চেষ্টা কর! হয়। স্বয়ং ব্যাসদেবও এই নীতির অনুসরণ করিয়াই 
তাহার বেদাস্তস্ৃত্রে দিগদর্শপরূপে ব্রদ্ষের কিঝিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রন্গজিজ্ঞাসার 
উত্তরে, তিনি বঙ্গিয়াছেন _প্জম্মাগ্ঠস্থ্য যত:__-এই বিশ্বের স্থ্টি-স্থিভি-প্রলয় যাহা হইতে হয়, তিনিই 
ব্রক্ষ”ণ এবং সমগ্র ব্রঙ্গস্থুত্রে এই উক্তিটীই তিনি গ্রতিপাদিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহ! হইতে 
জিজ্ঞাসিত ব্রন্মের সম্যক, পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা, জগতের স্তষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যতীতও 
ব্রন্মের অনেক কাধা আছে। বিশেষতঃ, স্ষ্ট্যাদি-কর্তৃত্বের উল্লেখে ব্রদ্ধের একটা তটস্থ লক্ষণেরই 
পরিচয় পাওয়া যায়, স্বরূপ-লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়না । তথাপি ইহা ব্রন্মপরিচয়ের দিগ দর্শন ; 
স্থৃতরাং ব্রদ্গ-জিজ্ঞাস1-প্রকরণের বহিভূতি নহে - সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক নহে। 

উদ্দালকের অবস্থাও তদ্রুপ। ব্রহ্ষের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া তিনি 
দিগদর্শনরূপে কয়েকটা কথা বলিয়! ত্রন্মসন্বন্ধে শ্বেতকেতুর কিব্ি ধারণা জদ্মাইবার চেষ্টা 
করিরাছেন। 

উদ্দালক"কথিত বাক্যসমুহ 

ছান্দোগ্য-আতির ৬1৮।১-২ বাক্যদয়ে জীবের সুষুপ্তিঅবস্থার কথ! বলিয়া জানাইয়াছেন__ 
নুধুপ্তিকালে জীব যাহার সহিত মিলিত হয়, তিনিই সং্থরাপ ব্রহ্ম । 

তাহার পরে ৬৮৩-৬ বাক্যে জানাইয়াছেন_-জীবের এই স্থুল দেহের মূল হইতেছে অগ্ন, 
অল্নের মূল জল, জলের মূল তেজ এবং তেজের মূল হইতেছেন সদ্ব্রক্ম। ইহাদ্বারা তিনি জাঁনাইলেন_ 
এই সমস্তকের পরমতম মুল বা কারণ যিনি, তিনিই ব্রক্ম। উদ্মালক শ্বেতকেতুকে ইহাও বলিয়াছেন 
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যে, মমস্ত জন্ক পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়-এসমত্তের একমাত্র কারণই সদত্রক্ধ “সন্মুলাঃ 
সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৬/৮৪। 

আবার ইহাও জানাইয়াছেন যে, পুরুষের (জীবের ) উৎক্রাস্তির (দেহত্যাগের ) সময়ে 
বাক মনে মিলিত হয়, মন প্রাণে মিলিত হয়, প্রাণ তেজে মিলিত হয় এবং তেজ পর্মদেবতায় 
(ব্রন্মো ) মিলিত হয়।॥।৬/৮৬। 

এই সমস্ত উক্তিদ্বারা৷ উদ্দালক জানাইয়াছেন সমস্ত জগতই সদ্ব্রক্মাত্বক ; অর্থাৎ সমস্ত 
জগতের কারণ যিনি, সমস্ত জগৎ যদাত্মক, তিনিই ত্রহ্ষ। 

ইহার পরেই, যাহ! ৬৮১ হইতে আরম্ত করিয়া ৬৮৬ পর্য্যস্ত শগতিবাক্যে বল। হইয়াছে, 
তাহারই সারভূত শ্রালোচ্য বাকাটী উদ্দালক বলিয়াছেন-_-“স যঃ এযোহণিমৈতদাত্ব্যমিদং সর্ব, 
তৎ সত্যং স আত্মা, তত্বমসি শ্বেতকেতো |1৬1৮৭10 

উদ্দালকের মুখে যাহা শুনিলেন, তাহ।তে ব্রহ্মসন্থন্ধে শ্বেতকেতু পরিষ্ভারভাবে কোনও 
ধাবণা পোষণ করিতে পাঁরিলেন না । তাই তিনি উদ্দালককে বলিলেন “ভূ এব মা ভগবন্‌ 
বিজ্ঞাপয়ত্বিতি ভগবন্! পুনরায় বিষয়টা আমার নিকটে পবিষ্কার করিয়া বলুন 1” 

উদ্দালক প্রথমে বলিয়াছিলেন _ স্ুৃযুণ্ডিতে জীব ব্রন্মেব সহিত মিলিত হয়। তাহাই 
যদি হয়, তবে জীন তাহ জানিতে পাবে না কেন? স্বুযুপ্তির পুর্বে এবং পরে জীব একই অবস্থায় 
থাকে এবং তদ্রপই সর্ধবদা মনে করে। স্ুযুপ্তির অবস্থা কিছুই জানিতে পারে না কেন? ইহাই 
শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাসা বলিয়া উদ্দালক মনে করিলেন এবং বলিলেন £__ 

বিভিন্ন বৃক্ষ ( বৃক্ষেব ফুল ) হইতে রস সংগ্রহ কবিয়া মধুকর একত্রিত করিয়া মধু প্রস্তুত 
করে (৬৯১ )$ কিন্তু মধু-মধ্যস্থিত বিভিন্ন রসের কোনও রসই জানে না,_সে কোন্‌ বৃক্ষের রস। 
তদ্রুপ স্ুযুপ্তি-মবস্থায় ব্রদ্মের সহিত মিলিত হইয়াও জীব জানিতে পারে না যে, সে ত্রন্মের সহিত 
মিলিত হইয়ছে (৬৯২) (এই দৃষ্টান্তের সার্থকতা কেবল শ্বীয় অবস্থাসন্থদ্ধে বৃক্ষরসের এবং 
জীবের অন্রতা-সন্বন্ধে। এই দৃষ্টাপ্তে অজ্ঞতার হেতু কিছু জানা যায়না। এই দৃষ্টান্তে কেবল 
সাদশ্মই দেখান হইল )। 

কর্মফল অনুসারে জীব ব্যাম, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ-ইত্যাদি নানা যোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করে এবং নিজেদিগকেও ব্যন্র-সিংহাদি বলিয়াই মনে করে। ন্ুযুপ্তির পূর্বেও এইবপ 
(৬৯৩ )। (এই দৃষ্টান্তটাও কেবল সাদৃশ্য-বাচক )। ব্যঞ্জন! হইতেছে এই যে- ব্রন্াজ্ঞানের অভাব 
বশতঃই নুযুণ্চিকালে ব্রন্ষের সহিত মিলনের কথ৷ জানিতে পারে না)। 

ইহার পরেই উদ্দালক আবার বলিলেন_স যঃ এষোহণিমৈতদাখ্্যমিদং সর্ববম্”-_-ইত্যাদি। 

ইহাতেও শ্বেতকেতুর সন্দেহ গেল না। বিষয়টা আরও পরিশ্ুট করার জন্য তিনি 
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উদ্দালকের নিকটে পূর্বববৎ পুনরায় প্রার্থন৷ জানাইলেন। আরও দৃষ্টান্তের সহায়তায় উদ্দালক 
বিষয়টা পরিস্ষুট করার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন-__ 

বিভিন্ন দ্রিক, হইতে বিভিন্ন নদী আসিয়া যখন সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, 
তখন কোনও নদী বলিতে পারে না পূর্ব লে কোন্‌ নদী-নামে পরিচিত ছিল (৬১০১ )। তদ্রুপ, 
জীব সং-ত্রন্ধ হইতে আগত হইয়াও জানিতে পারে না-আমি সংত্রন্ম হইতে আসিয়াছি (অথাৎ 
সুযুপ্ডি-অবস্থায় ব্রন্মের সহিতই জীব মিলিত অবস্থায় থাকে। সুধুণ্তি-ভঙ্গে যখন জাগ্রত হয়, তখন 
এইট জাগ্রত অবস্থাকেই ব্রঙ্গ হইতে আগত বলা হইয়াছে । জাগ্রত জীব জানিতে পারে না যে, 
সুুপ্তিতে সে ব্রদ্দের সহিত মিলিত ছিল )। সেজন্য জীব মনে করে _ুযুগ্তির পূর্বে সে ব্যাক্জ বা 
মিংহু আদি যাহা ছিল, স্থযুপ্রির পরেও তাহাই আছে (৬১০২)। 

ইহ[র পরেই আবার উদ্দালক মেই কথাই বলিলেন -“দ হয এযোইশিমৈতদাত্্যমিদম্‌ 
সব্বম্”-ইত্যাদি। 

এবারও শ্বেতকেতুর সন্দেহ দূর হইল না| তিনি পূর্র্ববং আবার প্রাথন! জানাইলেন। 

উদ্দীলক বলিয়াছেন--এই জগৎ ব্রক্মাত্মক এবং সত্যন্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জাত। এই প্রসঙ্গে 
শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধত করিয়া পূর্বে বল! হইয়াছে _ চিদচিৎ-মিশ্রিত দেহেন্ট্িয়াদিতে ব্রন্মই জীবাত্মারূপে 
প্রবেশ করিয়। নাম রূপ অভিবাক্ত করেন। ইহা ও বলা হইয়াছে যে, সত্যন্থরপ ত্রঙ্গ হইতে উৎপন্ন 
বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি চিদচিং-মিশ্রিত দ্রব্যও অস্তিত্ব-বিশিষ্ট ; কিন্ত এই অস্তিত্ব অনিত্য, ইহার বিনাশ 
আছে; কিন্তু জীবা ত্ম। চিদ্রপ বলিয় মুখ্যতভাবে নিত্য, অবিনাশী। এই বিষয়ে শ্বেতকেতুর সন্দেহ্‌- 
নিরমনাথ উদ্দালক একটা দৃষ্টান্তের অবতারণ। করিয়া বলিলেন__ 

বৃক্ষের নানাম্থনে কুঠারাঘাত করিলেও বৃক্ষ জীবিত থাকে, কেবল আহতস্থানে তাহার রম 
বাহির হয়; কিন্তু মরে না | কেন ন।, বৃক্ষের জীবাত্ম! বৃক্ষে তখনও বর্তমান থাকে (৩১১১ )। আবার 
বৃক্ষের জীবাত্ম! যে শাখাকে তাগ করে, তাহ। মরিয়া যাঁয় এবং জীবাত্মা যখন সমগ্র বৃক্ষকে ত্যাগ করে, 
তখন সমগ্র বৃক্ষটী মরিয়া! যায়; কিন্তু জীবাত্মা মরে না (৬1১১২ )। তদ্রেপ জীবাত্মা-পরিত্যক্ত 
দেহই মরিয়। যায়) জীবাত্ম! মরে ন। (৬১১৩ )। 

ইহাদ্বার দেখাইলেন-_দেহেজ্িয়াদির অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা বিকারশীল (বৃক্ষের রসক্ষরণ 
বিকারের পরিচালক ) এবং বিনাশশাল কিন্তু চিদ্রপ জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী, অবিকারী। 

ইহার পরেই উদ্দালক আবার বলিলেন_-"স য এযোহপিমৈতদাত্ামিদং সর্বম্”- ইত্যাদি 

এখনও শ্বেতকেতুর সন্দেহ সম্যক রূপে দুরীভূত হয় নাই। তাই তিনি আবার উদ্দালকের 
নিকটে পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা জানাইলেন। 

উদ্দালক খলিয়াছেন- _সমস্তই ক্রন্গাক্ক এবং ব্রচ্মই সমস্তের অভ্যন্তরে নিয়ামকরূপে 
বিচ্ভমান। তাহ। হইলে প্রশ্ন হইতে পারে-ব্রক্ষকে জীব দেখে না কেন? আর যাহাকে দেখ! 
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যায় না, তাহ! হইতে দৃশ্বামান জগৎ কিরূপে জদ্মিতে পারে? এইরূপ সন্দেহ-নিরমনের জগত উদ্দালক 
একট দৃষ্টান্তের অবত্তারণ। করিয়া বলিলেন_ 

“ঙ্েতকেতো।! বটবৃক্ষের একট! ফল আন।”শ্বেতকেতু তাহ! আনিলে উদ্দালক বলিলেন__ 
“এই ফলটীকে খণ্ড খণ্ড কর, প্রত্যেক খণ্ডকে আবার খণ্ড খণ্ড কর।” শ্বেতকেতু তদ্রুপ করিলেন। 
“খণ্ডের ভিতরে কি দেখিতেছ ?” উত্তর--“কিছুই দেখিতেছিনা ৬।১২।১।1৮ 

তখন উদ্দালক বলিলেন _“শ্বেতকেতো ! খণ্ডিত বট-ফলের মধ্যে তুমি অতিনুক্ষম বীজাণুকে 
দেখিতেছি না কিন্তু বীজ্ঞাণু আছে এবং দর্শনের অযোগ্য এই অতিস্ুক্ক্র বীজাণুর মধ্যেই এই বিরাট 
বটবৃক্ষটীও বিদ্যমান আছে। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর। ৬।১২২।*' 

তাৎপধা এই যে, জগতের কারণ যে সদ্ত্রহ্ম, তিনি আছেন সতা এবং এই দৃশ্টামান বিরাট 
বিশ্বও ভাহাতেই অবস্থিত। কিন্তু তাহাকে এই চক্ষুদ্বার] দেখা যায় না। গুরুবাক্োে এবং শাপ্্রবাক্যে 
বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলেই তাহাকে দর্শন বা উপলব্ধি করা যায়। নেই অবস্থা লাভের পূর্ব 
পর্যন্ত সদ্ত্রন্ষকে উপলব্ধি কর] যায় না এবং এই ব্রহ্মা যে সবক্রন্মাত্বক, তাহাও উপলন্ধি 
করা যায় না। 

ইহার পরে উদ্দালক আবার সেই বাকাটা বলিলেন -“স য এযোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং 
সব্ধবম্”-ইত্যার্দি। 

শ্বেতকেডুর আরও সন্দেহ রহিয়াছে । সদ্ত্রহ্ম কেন প্রত্যক্সীভৃত হয়েন না? তাই তিনি 
উদ্দালকের নিকটে পূর্বববং প্রার্থনা জ্।পন করিলেন। উদ্দালকও আর একটা দৃষ্টান্তের অব্তারণ। 
করিলেন- জলে নিক্ষিগু লবণপিণ্ডের দৃষ্টাস্ত । 

উদ্দালকের আদেশ অনুলারে শ্বেতাকেতু রাত্রিকালে একটা পাত্রস্থিত জলের মধ্যে একটা 
লবণপিগু ফেলিয়া রাখেন। পরের দিন প্রাততকালে উদ্দালক এ জল হইতে লবণপিগুটাকে আনিতে 
বলিলেন। শ্বেতকেতু তাহা খুঁজিয়া পায়েন না (৬১৪।১)। (লবণপিগ্ু জলে গলিয়া অবৃশ্ঠ হইয়। 
গিয়াছে )। উদ্দালকের আদেশে শ্বেতকেতু জলপাত্রের বিতিগ্ন স্থান হইতে জল লইয়া! মুখে দিয়। 
বুঝিলেন--সকল স্থানের জলই লবণাক্ত, অর্থাৎ জলের সর্বত্রই লবণ বি্বমান। তখন উদ্দালক 
রলিলেন__“শ্বেতকেতো ! তুমি লব্ণকে দেখিতেছ ন1; কিন্তু লবণ যে জলের সর্বত্র বিদ্যমান, তাহা 
অনুভব করিতেছ। তদ্রেপ সদ্ব্রদ্ষকেও দেখিতে পাইতেছ না বটে3কিস্ত তিনি সর্বত্র বর্তমান 
(৬।১৩২।)৮। তাৎপয্য হইল এই-_-জলস্থিত লবণ চক্ষু ছারা দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অন্ত উপায়ে 
জিহ্বাদ্বারা--অনুভূত হয়। তদ্রুপ, সব্ত্রক্ষও চক্ুদ্বার। দৃষ্ট হয়েন না বটে; কিন্তু অস্ত উপায়ে 
অনুভূত হয়েন। 

ইহার পরে উদ্দালক আবার বলিলেন_-“ন য এষোহণিমৈতদাত্ব্যমিদং জর্ব্বম্ঃ। 
ইত্যাদি (৬১৩৩ )। 


[ ১৩৬৯ ] 
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এখনও শ্রেতকেতুর সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। জলমধ্যস্থিত লণকে চক্ষুদ্ধারা দেখিতে 
পায়! না গেলেও জ্রিহবাদ্ার! তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু স্ত্রদ্ধকে কিসের ছ্বার। 
অন্ভব করা যায়? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার আশায় শ্বেতকেতু উদ্দালকের নিকটে আবার 
পূর্বববৎ প্রার্থন! জ্ঞাপন করিলেন__.“ভূয় এব মা ভগবন্‌ বিজ্ঞ/পয়ত্থিতি।” উদ্দালক তখন এক বহ্ধচচ্ষু 
লোকের দৃষ্টাত্তের অবতারণা করিলেন। 

একটা লোকের চক্ষু বাধিয়া দিয়! তাহাকে গান্ধীব-দেশ হইতে আিয়া কোনও জনশুন্ 
অরণ্যের মধ্যে যদি বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন সে সকল দিকে ঘুরিয়া ফিনিয়া কেবল 
চীৎকারই করিতে থাকে,গন্তধ্য পথ নির্ণয় করিতে পারে না (৬.১৪।১ )। তখন তাহার চীৎকার শুনিয়া 
কোনও দয়ালু লোক তাহার চক্ষুর বন্ধন খুলিয়। দিয়া ঘদি বলেন-_ “এই উত্তর দিকে গান্ধারদেশ ; তুমি 
সেই দিকে গমন কর, তাহা! হইলে সেই ব্যক্তি যদি উপদেশ-গ্রহণে পটু হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা 
করিয়া! করিয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম কৰিয়। গাঙ্ধার দেশকে প্রাপ্ত হইতে পারে। তদ্রুপ, যিনি 
আচাযবান্‌ (যিনি সদ্গকর কৃপা লাভ করিয়াছেন ), তিনিও সদরব্রহ্মকে জানিতে পাবেন। তাহার 
প্রারন্ধকন্ম শেষ হইলেই তিনি ব্রন্মকে লাভ করিতে পাবেন (৬1১৪২ )1” 

এই দৃষ্টাস্তের তাৎপয'য এই যে--সদ্গুরুর কৃপায় এবং সেই কপার আশ্রয়ে, যিনি উপাসনায় 
প্রবৃত্ত হয়েন, উপাঁদনার ফলে ত্রাহার অজ্ঞানের আবরণ দূরীভূত হইলে তিনি ব্রক্মকে লাভ করিতে 
প1রেন, তখনই ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়। 

এই দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া উদ্দালক আবার সেই বাঁকাটা বলিলেন“ ষ এষোহণি- 
মৈতদাত্যামিদং সর্ধবম্”*-ইতাদি (৬১৪৩) ॥ 

কিন্তু শ্বেতকেতুর জিজ্ঞানার এখনও শেষ হয় নাই। কি ক্রম অনুসারে আচার্য /বান্‌ পুরুষ 
ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তাহ! জানিবার জন্য ইচ্ছা হওয়ায় শ্বেতকেত্‌ পূর্বববৎ প্রাথনা জানাইলেন-- 
“স্তঁয় এব ম। ভগবন্‌ বিজ্তাপয়ত্বিতি।” উদ্দালক তখন মুমুর্ষুব্যক্তির উৎক্রমণের ক্রম বলিয়! শ্বেতকেতুর 
জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন। - 

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুমুর্ধুব্যক্তির বাক্‌ মনেতে না মিলে, মন প্রাণেতে না মিলে, প্রাণ তেজে না 
মিলে এবং তেজও পরদেবতাতে মিলিত ন হয়, ততক্ষণ পর্য্যস্তই মুমুর্ূব্যক্তি জ্ঞাতি-আদিকে চিনিতে 
পারে (১1১৫১) কিন্তু যখন তাহার বাঁক মনেতে। মন প্রাণেতে, প্রাণ তেজে এবং তেজ 
পরদেবতাতে মিলিত হয়, তখন সে জ্ঞাতি-প্রভৃতিকে চিনিতে পাবে না (৬১৪1২)। 

উল্লিখিত হুইটা বাক্যেযাহ! বলা হইল, তাহাতে যেন বুঝা যায়__ লোকের খৃত্যুর ক্রুমই 
্রন্মপ্রাপ্তির ক্রম। মৃত্যুর ভিতর দিয়! গেলেই যেন ব্রহ্মকে পাওয়া! যায়। 

যাহা হউক, উল্লিখিতরূপ বলার পরে উদ্দালক আবার সেই বাক্যটাই বলিলেন_“স ঘ 
এষোইপিমৈতদাত্ম্যমিদং স্ববস্-ইত্যাদি। 


[ ১৩৭০ ] 
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কিন্ত মৃত্যুর ক্রমসন্থন্ধে উদ্দালক যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে শ্বেতকেতুর মনে যেন শন্দেহ 
জগিয়া উঠিল। মৃত্যুর ভিতর দিয় গেলেই কি ব্রক্ষকে পাওয়া যায়? মৃত্যু তে। সকলেরই হয়! 
সকলেই কি তবে ব্রহ্মকে পাইয়া থাকে? তাহ! হইলে বদ্ধচক্ষু লোকের দৃষ্টান্তে আচীর্যযবান্‌ পুরুষ 
ব্রহ্মকে জানিতে বা পাইতে পারেন-একথাই বা বলাহইল ফেন? এইরূপ সন্দেহের সমাধানের 
জন্য শ্বেতকেতু উদ্দালকের নিকটে আবার পূর্বর্বৎ প্রার্থনা জানাইলেন-_“ভূয় এব ম1 ভগবন্‌ 
বিজ্ঞাপয়ত্বিতি।” 

উদ্দালক তখন এক চোরের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন। 

চোরসন্দেহে রাজপুরুষগণ একী লোককে বিচারকের শিকটে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছেন। 
সে চৌধ্য স্বীকার করে না; অথচ তাহার বিরুদ্ধে চৌধ্যের অভিযোগও প্রত্যা্ত হয় না। তখন 
সে দোষী, কি নির্দোষ, তাহ] স্থির করার জগ্ত এক দিব্য পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! হয়। একখান! 
কুঠারকে আগুনে ফেলিয়া খুব উত্তপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই তণ্ড কুঠার ধরিবার 
জ্য বলা হয় এবং ইহাও বল! হয়_“তুমি যদি নির্দে(ষ হও, কুঠার-স্পর্শে তুমি দগ্ধ হইবে না? 
আর যদি দোষী হও, তুমি দগ্ধ হইবে। এ-সমস্ত জানিয়াও অভিযুক্ত ব্যক্তি তপ্ত কুঠারে হাত 
দিল, তাহার হাত পুড়িয়া গেল; সে দোষী বলিয়। প্রমাণিত হইল এবং শাস্তি পাইল। এ-স্থলে 
অভিযুক্ত বাত্তি চুরি করিয়াছে_-ইহ1 নিজে জানিয়াও চৌর্ধঃ অস্বীকার করায় সত্যের পরিত্যাগ করিয়া! 
অসত্োর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং অসত্যের আশ্রয়েই তণুকুঠারে হাত দিয় দগ্ধ হইয়াছে 
(৬১৬১ )। 

আর এক বাক্তি চৌধ্যাপরাধে অভিযুক্ত । সে যদি তপ্ত কৃঠার স্পর্শ করে, তাহা হইলে 
দগ্ধ হইবে না। শাস্তিও পাইবে না, রাজপুরুষদের হাত হইতে মুক্তি পাইবে। এ-স্থলে গ্রথমেও 
সে বলিয়া থাকিবে_ “আমি চুরি করি নাই ।” ইহাতে সেসত্যের আশ্রয়ে আছে, তাহাই 
বুঝা গেল। আব।র, সত্যের আশ্রয়েই সে তণগুকুঠারে হাত দিয়া দগ্ধ হইল না, মুক্তি পাইল 
( ৬১৬।২)। 

উত্ত সত্যবাদী পুরুষ যেমন উপ্ত কুঠার গ্রহণ করিয়াও দগ্ধ হয় ন! এবং রাজপুরুষদিগের 
বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, তদ্রুপ যিনি সত্যাভিসন্ধ, তিনিও সদ্ত্রক্মকে জানিয়৷ মুক্ত হয়েন। আঁর 
যে ব্যক্তি অসত্যাভিসন্ধ, তাহার যেমন হাত পুড়িয়। যায়, রাজপুরুষদের বন্ধন হইতেও মুক্তিলাঁভ 
হয় না এবং তাহাকে যেমন শাস্তিও ভোগ করিতে হয়, তদ্রুপ অসত্যাভিসন্ধ লে।কও সদ্ত্রদ্ধকে 
জানিতে পারে না; সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না; তাহাকে সংসার-যন্তরণাও 
ভোগ করিতে হয় (৬১৬৩ )। 

তাৎপর্য এই। আচার্যের উপদেশে যিনি সত্যন্বরাপ বর্ষের অনুসন্ধান করেন, সত্যন্বরূপ 
্রন্ধেষ্ট নিষ্ঠাপ্রাণ্ড হয়েন, তিনি ব্রন্ধঞ্ছ হইয়! মৃত্যুর পরে ব্র্গকে লাভ করিয়! মুক্ত হইতে পারেন। 


[ ১৩৭১ ] 


তত্বমসি-বাক্য ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ২৪৯-অন্ধ 


যিনি তদ্রপ কিছু করেন না, অনিত্য সংসারেই যিনি আসক্ত, মৃত্যুর পরে তাহার যুক্তি হয় না; 
তাহাকে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া! আসিতে হয় | 

ইহার পরেও উদ্দালক আবার সেই কথাই বলিলেন--“এতদ'স্ব্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স 
আত্মা, ততৃমসি শ্বেতকেতো। ইতি” 

ইহার পরে শ্বেতকেতুর আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি উদ্দালকের উপদেশ বিশেষ- 
রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিশেষরূণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ।“তদ্ধান্ত বিজজ্্ীবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥ 
৬।১৬৩| ? 

এখানেই উদ্ধালক-শ্বেতকেতুর বিবরণ শেষ। 

উল্লিখিত শুতিবাক্যগ্চলি হইতে দেখা গেল, উদ্দালক-খাধি তাহার পুত্র শ্বেতকেতুর নিকটে 
কেবলমাত্র দিগ দর্শনকূপেই ত্রন্দের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। নুষুপ্তিতে জীব ফাহার সহিত 
মিলিত হয়, যিনি জগতের মূল করণ, এই সমস্ত জগৎ যদাশখ্বক, যিনি জগতের নিয়স্তা এবং যিনি 
সত্ন্থবপ, তিনিই ব্রহ্মা। এই পরিচয কেবল দিগদর্শনমীত্র। “তত্বনসি শ্বেতকেতো”-বাক্যেও 
তিনি জানাইয়াছেন__“শ্থেতকেতো | নিত্যন্থে ও চিন্ময়তে যাহার সহিত তোমার স্ববপের অভেদ, 
তিনিই ব্রহ্ম 1” সমস্তই দিগদর্শনাত্মক বাক্য। স্ুৃতবাং “তন্বমসি”্বাক্যেব পুর্বোল্লিখিত অর্থ যে 
শ্রকরণের সহিত সঙ্গতিযুত্ত, তাহা অনায়াসেই বুঝ যায়। 

গ। তন্বমসি-বাক্য এবং ছান্দোগর শ্র্তিবাক্য 

এক্ষণে দেখিতে হইবে _শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালক খষি যে কয়টী বাঁকা বলিয়াছেন, 
তাহাদেব সহিত “তত্বমসি”-বাকোর পূর্ববকথিত অর্থের (অর্থাৎ চিদংশে এবং নিত্যদ্বে ব্রঙ্দের সহিত 
জীবাত্ব।র অভিন্নত-স্ুচক অর্থেব) সঙ্গতি আছে কিনা । 

এই প্রসঙ্গে শেঙুকেতুর নিকটে উদ্দালক যে কয়টা বাকা বলিয়াছেন, পূর্বববন্তী খ-অনুচ্ছেদে 
তৎসমস্তুই উল্লিখিত হইয়াছে । মোট বাক্য বত্রিশটী , তন্মধো নয়টাই হইতেছে একরূপ “স য এষোইণি- 
মৈতদাত্বযমিদং সব্বম৮-ইত্যাদি। এই বাকাটার মধোই “তব্মসি”-বাকা অস্ততূক্তি। অবশিষ্ট তেইশটা 
বাকো যাহা বলা হইয়াছে, তাহ হইতেই “তত্বমসি'-বাক্যেব তাৎপধ্ গ্রহণ করিতে হইবে । 

এই তেইশটী বাক্যের কোনও বাকোই জীব-ব্রদ্ধের সর্বতোভাবে একত্বের কথ! বল! হয় 
নাই। কয়েকটী বাক্যে বরং জীব-ত্রক্ষমের ভেদের কথাই বল৷ হইয়াছে। যথা, 

৬৮১-বাকো বলা হইয়াছে- স্ুযুপ্রিকালে জীব ব্রন্মের সহিত “সম্পন্পো ভবতি |” “সম্পনো 
ভবতি”__অর্থ মিলিত হয়। যিনি মিলিত হয়েন এবং ফাহার সহিত মিলিত হওয়। যায়, এই উভয় 
এক হইতে পারে না) মিলন-শব্দটাও প্রাপ্য-প্রাপকের শ্তাষু ভেদ-মৃচক | 

নুযুণ্ডি-কালে যে ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক, অস্তিত্ব থাকে, “শুযুণ্ত-ৎক্রান্ত্যোভে দেন 
8১1৩1৪২।” ব্র্গমৃত্রেও তাহা বলা হইয়াছে (২৬৯-জ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)! 


| ১৩৭২ ] 


তব্মদি-বাক্য ] জীবতব ও অন্য আচার্ধগণ . [ ২৪৯-অনু 


৬৮/২-_বাক্যে সুত্রবন্ধ শকুনির (পক্ষীর) দৃষ্টান্ত নুযুগ্ত জীব সম্বন্ধেই বল! হইয়াছে_-“প্রাণ- 
মেবোপীশ্রয়তে--(জীব) প্রাণম্বরূপ পরমাত্বীকেই আশ্রয় করে ।” পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইলেন আশ্রয় এবং 
জীব হইল তাহার আশ্রিত। আশ্রয় এবং আশ্রিত এক এবং অভি্ন হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে 
ভেদ থাকিবেই। 

৬৮৩।, ৬৮৪॥, ৬৮৫॥ এবং ৬৮৬-এই চারিটা বাক্যে ব্রন্মের মূল-কারণত্বের কথা এবং 
সমস্ত প্রজার ব্রন্মমূলতব,ব্রপ্ধায়তনত্ব এবং ব্রহ্-প্রতিষ্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতেও ভেদ স্মুচিত 
হইয়াছে । কেননা, আয়তন বা আশ্রয় এবং আশ্রিত এক এবং অভিন্ন নহে, প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত 
এক এবং অভিন্ন নহে । 

এ-সকল বাক্যে সমস্ডের ব্রন্মাত্মকবের কথাও বলা হইয়াছে। পূর্বেই প্রদর্গিত হইয়াছে যে, 
ব্রহ্মাত্বক বস্তু এবং ব্রহ্ম সর্বতোভাবে অভিন্ন হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, 
অভেদও আছে। 

৬।১২।১॥ এবং ৬১২।২-এই ছুই বাক্যেও বটবৃক্ষের ফল এবং বীজাণুর দৃষ্টাস্তে ব্রদ্মের 
জগং-কারণত্বের কথাই বল! হইয়াছে! ইহাতেও ভেদ স্থচিত হইয়াছে । কেননা, কার্য ও কারণ 
দৃশ্মানভাবে ভিন্ন, বীজ এবং বীজৌৎপন্ন বৃক্ষের স্ায়। 

৬1১৪২॥-বাক্যে বদ্ধচক্ষু পুরুষের দৃষ্টাস্তে বলা হইয়াছে--“আচাধ্যবাঁন্‌ পুরুষো বেদ_ যিনি 
আচার্ধ্যের চরণ শ্রুয় করেন, তিনিই ব্রন্ধকে জানিতে পারেন” ইহাঁও ভেদমুচক বাক্য ; কেননা, 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না। 


এই বাক্যে আরও বল! হইয়াছে__আচাধ্যবান্‌ পুরুষ “সম্পৎস্বে_ত্রহ্ম সম্পৎন্যে ব্রদ্ধকে 


প্রাপ্ত হয়েন।” আচার্য/বান্‌ পুরুষ হইলেন প্রীপক এবং ব্রহ্গ তাহার প্রাপা। প্রাপা এবং প্রাপক 
কখনও এক এবং অভিন্ন হঈতে পারে না । 


এই আতিবাক্যেও জীব ও ব্রন্মের ভেদ সচিত হইয়াছে। 


৬।১৫1১॥ এবং ৬১৫২-বাকো মুমুঘু' জীবের অণুত্, বা ব্রহ্ম হইতে পৃথকণ্ধ, সুচিত হইয়াছে। 
উৎক্রমণের কথাতেই জীবের অথুত্ব, বা শ্রহ্ম হইতে পৃথকৃত্ব স্থৃচিত হয়। 
এইরূপে দেখ! গেল _ উল্লিখিত শ্রুতিবাকা হইতে জীব-ব্রদ্দের ভেদের কথাই জান] যায়। 
অপর বাকাগুলির মধ্যে-_ 
৬৯।তা। এবং ৬।১০।২॥-বাক্যছয়ে ব্যান্র-সিংহাদির দৃষ্টাস্তে এবং ৬/১৪।১1-বাক্যে বদ্ধচন্ষু পুরুষের 


ৃষ্টাস্তে সংসারী জীবের কথা বল হইয়াছে। এই সকল বাক্য হইতে জীব-ত্রশ্বের স্বরূপতঃ তেদের 
বা অভেদের কথ। কিছু জানা যায় না। 


১৬১ এবং ৬১৬২-বাক্যদ্বয়ে চোরের দৃষ্টান্তে জীবের সংসারিত্বের এবং বিমুক্তির 


[ ১৩৭৩ ] 


তন্বমসি-বাকা ] গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন [ ২1৪৯-অন্গ 


কথাই বল| হইয়াছে। এই বাক্যদ্ধয় হইভেও জীব-ব্রন্ষের স্বরূপগত ভেদের বা অভেদের কথা 
জানা যাঁয় না। * 

৬১৩1১ এবং ৬।১৩।২-বাক্যদ্ধয়ে লবণের দৃষ্টাস্তে প্রাকৃত দৃষ্টিতে ব্রহ্মান্থতবের অযোগ্যতার 
কথাই বল! হইয়াছে । এস্থলেও জীব-ব্রদ্মের ভেদ বা অভেদের কথ! কিছু বলা হয় সাই । , 

যদি বলা! যায় -উল্লিখিত শ্রুতিবাকাগুলি হইতে জীব-ব্রত্মের অভেদের কথ! জান না 
গেলেও উদ্দালকের অবতারিত মধুর এবং নদীর দৃষ্টান্ত হইতে মুক্তাবস্থায় জীব ও ব্রন্মের সর্ধবতো- 
ভাবে অভেদের কথা জানা যায়। 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে-_ মধু ও নদীব দৃষ্টান্তে মুক্তজীবের নাম-রূপহীনতা এবং নাম- 
রূপ-বিস্মৃতির কথাই বলা হইয়াছে, সর্বতোভাবে অভেদের কথা বলা হয় নাই। তাহ প্রদশিত 
হইতেছে । 

৬৯/১॥ এবং ৬।৯২।-এই বাক্যদ্বয়ে বলা হঈয়।ছে--মধুকর বিভিন্ন বৃক্ষ হইতে রসসংগ্রহ 
করিয়া একক্রিত করে, তাহাতে মধু প্রস্তুত হয়+ কিন্তু মধুর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বৃক্ষের বিভিন্ন 
রসের মধে। কোনও রসই জানে ন1--সে কোন্‌ বৃক্ষের রমছিল। ইহাদ্বার৷ বুঝা যায়- প্রত্যেক 
রসেরই পূর্ধ-নাম-প বিলুপ্ত হইয়াছে এবং পূর্বব-নামরূপের কথাও কোনও রসের স্মতভিপথে 
উদিত হয় না। 

৬1১০।১।-বাঁক্যেও নদীর দৃষ্টাস্তে বলা হইয়াছে, বিভিন্ন নদী যখন সমুক্রে মিলিত হয়, তখন 
কোনও নদীই জানিতে পারে না--পুর্বে সে কোন্‌ নদী ছিল,_গঙ্গা ছিল, কি যমুন! ছিল, নাকি 
অন্ত কোনও নদী ছিল। ইহাদ্বারা বুঝা যায়-_সমুদ্রে মিলিত হইলে নদীসমূহের পূর্ব নামন্ধপ বিলুপ্ত 
হইয়] যায়, এবং পুর্ব নামবপের কথাও কোনও নদীর স্ম তিপথে উদ্দিত হয় ন1। 

জীবও তদ্রপ ত্রদ্ষের সহিত মিলিত হইলে তাহার পূর্ব্ব নাম-রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং 
পূর্ব নাম-রূপের কথাও তাহার মনে থাকে না। কিন্তু তদ্দারা তাহার পৃথক্‌ অস্তিত্বের বিলুপ্তি স্থচিত হয় 
না। কেননা, শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়--যুক্তজীবের পিতামাতা হইতে লব্ধ পুর্ব শরীরের-__ন্থুতরাং 
পূর্ব নাম-রূপের -কথা মনে থাকে ন[, অথচ তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে। যথা, “এবমেবৈষ 
সম্প্রসাদোইম্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ধ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পগ্ভতে স উত্তমপুরুষঃ । 
স্‌ তত্র পর্য্যেতি জক্ষং ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ স্ত্রীতি্ববা যানৈর্ববা জ্ঞাতিভিবর্বা নোপজনং স্মরল্লিদং শরীরং স 
যথ। প্রয়োগ আচরণে যুক্ত এবমেৰায়ম্‌ অন্মিন্‌ শরীরে প্রাণো যুক্ত: ॥ ছান্দোগ্য 8৮/১২৩। ( অনুবাদ 
১।৪৯-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )।” এই ছান্দোগ্য-বাকা হইতে জান! গেল--“নোপজনং স্মর্লিদং শরীরং_ 
মুক্তভীব পিতামাতা হইতে উৎপক্প শরীরকে স্মরণ করে না” অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্ব নাম-রূপের 
কোনওরূপ স্মতি থাকেন! । ইহাদ্বারা পুর্ব নাম-রূপের বিলুপ্তিও স্থচিত হইতেছে। অথচ তাঁহার 
পৃথক অন্তিত থাকে ; কেননা, পৃথক, অস্তিত্ব না থাকিলে “পর্য্েতি-_বিচরণ করে,” “জক্ষত ক্রৌড়ন্‌ 
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রম্মাণঃ__ভোজনাদি করে, ক্রীড়া করে, আনন্দ উপভোগ করে”-এ-সমস্ত উক্তির কোনও সার্থকতা 
থাকে না। এই ছান্দেগা-ক্রতিবাক্যে স্পষ্ট কথাতেই মুক্তজীবের পূর্বব-নাম-রূপ-স্বৃতিহীনতার সঙ্গে 
পৃথক, অস্তিত্বের কথাও বল!'হইয়াছে। এই ছান্যোগ্য-বাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়! মধুবিষয়ক 
এবং নদীবিধয়ক আলোচা ছান্দোগাবাকাগুলির তাৎপর্ধ্য অবধারণ করিতে হষ্টলে স্বীকার করিতেই 
হইবে যে--মধু ও নদীর দৃষ্টান্ছে ব্রন্মের সহিত মিলিত জীবের পুর্বব-নাম-রূপ-বিস্মৃতির কথাই বলা 
হইয়াছে, পৃথক, অস্তিত্ব বিলুপ্তির কথা - সুতরাং জীব ও খ্রন্োর পরমৈকত্বের কথা_বলা হয় নাই। 

কেহ বলিতে পারেন _ নদীর দৃষ্টাস্তে ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন _-“নছঃ-"*সমুদ্র এব ভবস্তি--. 
(সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া) নদীসমূহ সমুদ্রই হইয়া যায়।” ইহাতে বুঝা যায়, সমুত্রে গ্রাবেশ 
করিয়া নদীসমূহও সমুদ্রই হইয়া যায়। তদ্রপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া জীবও ব্রচ্মই 
হইয়া যায়। 

ইহার উত্তরে বক্তৃবা এই । “তা। যথা তত্র ন বিছুরিয়মহমন্মীয়মহমন্ীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৬1১০1১। 
--সমুক্রে গিয়া নদী সকল জানিতে পারে না--আমি হইতেছি অমুক নদী”। এই বাকা হইতে 
পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, পুর্ব্ব-নাম-রূপ-বিস্মঘতি জানাইবার জন্যই নদীর দৃষ্টাস্তের অবতারণা 
করা হইয়াছে। অব্যবহিত পররস্তী ৬১০।২।-বাক্য হতেও তাহা বুঝা যাঁয়। উপমান ও উপমেয়ের 
সর্বতোভাবে সামপ্রস্ত থাকে না, থাকার গুয়োজনও নাই! কোনও এক বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকিলেই 
উপমা-অলঙম্কাঁর সার্থক হইতে পারে। 

যাহ1 হউক, সমুজ্পে প্রবেশ করিয়া নদীসমূহ সমুদ্রই হইয়া! যায়; ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে 
এই যে-_নদীর যে অংশ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সমুদ্রের বাহিরে তাহার আর কোনও পৃথক অস্তিত্ব 
থাকেন! । মুক্তজীবগণের মধ্যে যাহার! ত্রন্ষে প্রবেশ করেন, ব্রদ্দের বাহিরে তাহাদের কোনও অস্তিত্ 
থাকে না; কিন্তু ব্রদ্মের মধ্য যে তাহাদের পৃথক অক্তিত্ব থাকে এবং মলের দ্বারা তাহার! যে আনন্দ 
উপভোগ করেন, তাহ। পূর্বেই বল! হইয়াছে। 

আবও একটা কথা! বিবেচ্য। স্ুষুপ্রির পরে জীব যখন জাগ্রত হয়, তখন সে জানিতে 
পারে লা যে, নুুপ্তি-কালে সে ব্রদ্মের সহিতই মিলিত ছিল এবং ব্রঙ্গা হইতে ফিরিয়৷ আসিয়াই 
সেজাগ্রত হইয়াছে এবং পূর্ব আরন্ধ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছে। শ্বেতকেতুকে এই 
বিষয়টা বুঝাইবার জঙ্যই উদ্দালক নদীর দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। কেবল পুর্ববাবস্থার 
বিস্মৃতি দেখা্টবার জগ্যই এই দৃষ্টাস্ত। 

হুযুণ্তিকালে ব্রন্মের সহিত মিলনে যদি জীব স্বীয় পৃথক, অস্তিত্ব হারাইয়। ব্রহ্ম হইয়া যায়, 
তাহা হইলে তাহার পক্ষে আর জাগ্রত হওয়াই সম্ভব হয় না। যে নিজের পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া 
, ফেলিয়াছে, তাহার পক্ষে জাগরণের প্রশ্শই উঠিতে পারে না। জাগ্রত হইবে কে? ইহাতেই 
বুঝ! যায়-্রন্মের সহিত মিলিত হইলেও জীবের পৃথক, অস্তিত্ব থাকে ( ২৩৯-জ অনুচ্ছেদ দষ্টব্য )। 
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পুর্ববোলিখিত শ্রুতিবাক্যগুলির আলোচন। হতে জানা গেল--জীব-ত্রন্মের সক্বতো তাবে 
একরপত্বের কথা উদ্দালক কোনও বাক্যেই বলেন নাই। আলোচিত পুর্ববাক্যগুলির সবব্ই 
জীব-ত্রক্ষের ভেদের কথাই তিনি বলিয়াছেন । 

এইরূপে জীব-ত্রদ্দের ভেদের কথা যেমন বলিয়াছেন, দু্টটী বাকো আবার কোনও কোনও 
বিষয়ে 'অভেদের ইঙ্গিতও দিয়াছেন_ বৃক্ষের দৃষ্টাস্তে | 

৬।১১1১॥ এবং ৬1১১।২৪-এষ্ট বাক্দ্ধয়ে উদ্দালক জীবাক্মাৰ মৃত্াহীনতার কথ।-_ সুতরাং 
নিত্যন্বের কথাদ্বারা জীবাআার চিদ্রপন্ের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। এই বাক্দ্ধয় হইতে জান! 
গেল _ জীবাত্মা নিত্য এবং চিদ্রপ । ব্রহ্গও নিত্য এবং চিদ্রপ ৷ এএ্ট ছুইটী বিষয়ে যে জীব-ত্রন্মের 
সামা বা 'অভেদ আছে, তাহা উদ্দালক জানাউয়াছেন। 

সর্বদাই উদ্দালক পমস্তের ত্রল্জাতকছ্ছের কথ! বলিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে “স আত্সা।”-বাক্যে 
ত্রন্মের সর্ধলিয়ন্্ত্বের কথাও বলিয়াছেন। নিয়স্তা ও নিয়ন্ত্রিতের মধোও ভেদ আছে। পুর্বেবেই বলা 
হঈয়াছে -ত্রক্ম ও ত্রহ্মাত্মক বস্ত্র মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে 
অভেদও আছে। জীব-ত্রন্মের সব্বতোভাবে অভেদের কথা যখন উদ্দালক কোথাও বলেন নাই, 
তখন পরিঞ্ীরভাবেই বুঝা যায়__প্তত্বমসি”-বাকো জীব-ত্রদ্দের সব্বতোতাবে অভেদের কথা 
উদ্দালকের অভিপ্রেত নহে । 

বৃক্ষের দৃষ্টান্তে যখন জীবাস্মার চিন্ময়ত্ব ও নিত্যত্বের কথ! বল! হইয়াছে এবং ব্রহ্মও যখন 
চিৎন্বরূপ এবং নিত্য, তখন ইহাঁও পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, নিতভ্যত্ধে এবং চিন্ময়ত্বেই যে 
জীবাত্বা(র সঙ্গে ব্রদ্ধের অভেদঃ অন্য কোনও বিষয়ে যে অভেদ নাই, ইহাই গতব্বমসি*বাক্যের 
তাৎপধ্য। 

এইরূপে উদ্দালক-কথিত সমস্ত বাক্ঞ্চলির আলোচনায় জানা গেল যে, কেবলমাত্র নিত্যত্ে 
এবং চিম্মযত্বেই জীব-ত্রর্মোর অভেদ__ইহাই হইতেছে “তত্বমপি”বাক্যের ভাৎপধ্য। জীব-ত্রন্ষের 
সর্বতোতাবে অভেদ “তত্বমসি”-বাক্যের তাতৎপধ্য বলিয়! শ্রুতি হইতে জানা যায় না। 

ঘ। জীবের ব্রেক্গ-শব্দবাচ্যত্ব-সঙ্থন্ধে আলোচনা 

উদ্দালক খাষি শ্বেতকেতুর় নিকটে বলিয়াছেন__ 

“সন্মলাঃ সোমোম।2 সববা: প্রজাঃ সদায়তন।ঃ সতপ্রতিষ্ঠ1; ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৮1৪৪__হে সোম্য ! 
এই সমস্ত প্রজা (জন্ত পদার্থ ) সম্ম,লক (ব্রন্ম-মূলক, ত্রহ্মরূপ ক্কারণ হইতে উৎপন্ন ), সদায়তন (ত্রন্দে 
অবস্থিত ) এবং সং-প্রতিষ্ঠ ( প্রলয়কালেও ত্রন্দেই অবস্থান করে ।” 

এই জগতের মূল কারণ ব্রদ্ধ বলিয়! কাধ্য-কারণের অভেদ-বিবক্ষায় জগৎকেও শ্রুতি ব্রচ্ম 
বলিয়াছেন । ঘথা-_“সবর্বং খবিদং ব্রন্ম__এই জমস্ত জগৎ নিশ্চয় ব্রহ্ম” । কিন্ত কার্য ও কারণ 
সবব তোভাবে অভিন্ভ নহে বলিয়া! এই দৃশ্যমান জগৎ এবং ব্রহ্ধও সববতোভাবে অভিজ্প নহে । প্ঘটও 
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মাটী, কললও মাটা”_এইরূপ উক্কিতেও ঘট-কলসের কারণ মৃত্তিকা ( মাটী) বলিয়াই ঘট ও 
কলসকে মাটী (মৃত্তিকা! ) বল। হয়; কিন্তু ঘট-কললস এবং মৃত্তিক! সবর্ধতোভাঁবে একরূপ নহে। 
হৃদাত্ক বলিয়াই ঘট-কলসকেও মৃত্তিকা বল! হয়। তঙ্রপ এই জগতও ব্রহ্মাত্মক বলিয়! জগৎকে ব্রন 
বলা হয়। জগতের ব্রন্ম-শব্দবাচাত্ব গুপচারিক। 

তদ্রেপ, প্রাকৃত-দেহবিশিষ্ট জীব ব্রক্ষাত্মবক বলিয়! তাহাকেও ব্রহ্ম বল। যাইতে পারে। 
এ-স্থলেও প্রাকৃত-দেহবিশিষ্ট জীবের বর্ম শববাচ্যত্ব হইবে ওপচারিক। ইহাদ্ধার প্রাকৃত-দেহ- 
বিশিষ্ট জীব ও তাহার কারণ ব্রন্মের সব্ব'তোভাবে অভেদ সূচিত হয় না। 

শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেও অনেক সময়ে শক্তিকে শক্তিমান বলিয়া উল্লেখ 
কর! হয়। রাজার সৈম্তবাহিনী হইতেছে রাজার শক্তি। কোনও রাজার সৈম্তবাহিনী যর্দি অপর 
কোনও রাজার রাজা আক্রমণ করে, তাহা হইলেও বল! হয়_-অমুক রাজা অমুক রাজা আক্রমণ 
করিয়ছেন। শক্তি শক্তিমানের মভেদ-বিবক্ষাতেই এই বূপ উক্তি। 

জীবস্বরূপ বা জীবাত্ম।ও হইতেছে ব্রন্মের শক্তি। শক্তি-শক্তিম(নের অভেদ-বিবক্ষায় 
জীবাত্ম(কেও তদ্রেপ ব্রহ্ম বলা যাইতে পাবে । . কিন্তু তাহাঁতেও জীব ও ব্রন্দের সববতোভাবে অভেদ 
কুচিত হবে না। 

শক্তির মূল বা আশ্রয়ও হইতেছে শক্তিমান্। ব্রন্ষের শ্রক্তিরূপ জীরাত্মার মূল ব1 আশ্রয় 
ত্রন্ম বলিয়। আশ্রর়-আশ্রিতেব অভেদ-ব্বক্ষাঁতেও জীবকে ব্রহ্ম বল! যাইতে পারে । পথ্ুত আন”-- 
বলিলে যেনন দ্বৃতের ভাগ আন! হয়, এস্থলে যেমন আশ্রয়-মাশ্রিতের বা আধার-আধেয়ের অভেদ 
মনন করা হয়, তদ্রপ। কিন্তু এ-ম্থলেও সব্বতোভ।বে অভেদ শ্ুঁচিত হয় না। 

এইরূপে দেখা গেল, জীব-ব্রন্দের সমন্বদ্ধের প্রতি-_ শক্তি-শক্তিমৎ-সন্বন্ধ, আশ্রিত-আশ্রয়- 
সম্বন্ধ, প্রাকৃতদেহবিশিষ্ট জীবের পক্ষে কাধ্য-কাঁরণ-সন্বন্ধের প্রতি_ লক্ষ্য রাখিয়া জীবকে ত্রহ্ধ-শব্দে 
অভিহিত করা যাইতে পারে। 

জীব ও ব্রন্মেব মধ্যে আর একটী নিতা এবং অবিচ্ছেন্ সম্বন্ধও আছে- প্রিয়তে সম্বন্ধ | 
শ্রুতি স্মৃতির প্রমাণ প্রদর্শন পৃববক পৃবের্ব ই (১/১/১৩৩-অমুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে__পরব্রহ্মই হইতেছেন 
জীবের একমা ত্র প্রিয় এবং প্র্রিয়ত্ব-বস্কটী স্বভাবতঃই পারস্পরিক বলিয়! জীবও স্বরূপতঃ পরব্রঙ্গের 
প্রিয়। এই প্রিয়ন্ব-সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও জীবকে ত্রহ্ম বল! যাইতে পারে। লৌকিক 
জগতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখ! ঘায়। রাম ও শ্যামের মধ্যে যদি গাঢ় প্রীতির বন্ধন থাকে, তাহা 
হইলে স্থলবিশেষে এবং বিষয়-বিশেষে রামকেও বলা হয়_“তুমিই শ্যাম” তথাপি কিন্ত রাম ও 
শাম সব্বতোভাবে অভিয় নহে । 

জীব ও ব্রন্দের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ গুলির প্রতি লক্ষা রাখিয়াই যদি উদ্দালক বলিয়া 
থাকেন__১তত্বমসি শ্বেতকেতো»” তাহ! হইলে শ্বেতকেতু-নামক জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া! উল্লেখ কর! 
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হইয়াছে বল! যাইতে পারে। কিন্ত পূর্ব্বোস্ত আলোচনা হইতে বুঝ1 যাইবে_ এরূপ অর্থন্থলেও জীব 
ও ব্রদ্দের সর্ববতো ভাবে এক সূচিত হয় না। জন্বন্ধ-বিবক্ষায় নাজ অভেদ। 


জ্ীলপাদ ল্লামান্ুজালিক্ষতভ “অত্বুমলিসবান্কেল আর্থ 

শ্রীপাদ রামানুজাদি প্রাচীন আচাধাগণ “তত্বমসি*-বাক্যের কিরূপ অর্থ করিয়াছেন, একস্থলে 
সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ কর! হইতেছে। 

ক। ভ্রীপাদ রামানুজকৃত তর্থ 

ব্হ্ষনৃত্রের ছ্িজ্ঞ।স।ধিকরণে ১১1১ ব্রঙ্গসথত্রভাঙ্কে, ত্রন্ষের নিধিবশেষহ-খণগ্ডুনের এবং সবিশেষদ্ব- 
প্রতিপ।দনের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজ “তবমসি”-বাক্যের অর্থালোচন। করিয়।ছেন। ভাহার আলো. 
চনার সাঁরমগ্্র এই £_ 

“তব্বমসি”-বাক্যটাব অথ কি লক্ষণাবৃন্তিতে করিতে হইবে, না কি সামানাধিকরণ্যে করিতে 
হইবে ? 

লক্ষণ! বুত্তিতে অর্থ করা সঙ্গত হইবে না । কেননা, 

প্রথমত” যে-স্থলে মুখ্যর্থের সঙ্গতি থাকে না, সে-স্থলেই্ লক্গণাবৃত্তিতে অর্থ করার নিয়ম। 
আলোচ্য বাকো মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই; সুতরাং লক্ষণাবৃত্তির আয় গ্রহণের হেতু নাই; গ্রহণ 
করিলে তাহ! হইবে শান্জুবিরুদ্ধ । 

দ্বিতীয়তঃ, লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহার সাহত প্রকরণের সঙ্গতি 
থাকিবে না। 

তৃতীয়তঃ, লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহ হইবে অন্যান্ত আর্তিবাক্যের 
বিরুদ্ধ। 

এই সমস্ত কারণে লক্ষণাবৃত্তিতে “তত্বমলি*বাঁক্যের অর্থ করা সঙ্গত হইবে না (পরবর্তাঁ ২৫১ 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

লক্ষণাবৃত্তির অর্থ সুসঙ্গত হয় না বলিয়া! সামানাধিকরণ্যেই “ভত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করিতে 
হইবে। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহার তন্বেপদেশ-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন__“তন্থমসি”-বাক্োর তত ও 
“তম” পদছয় সামানীধিকরণ্যে সন্বদ্ধ (২৫১ অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য)। 

শ্রীপাদ রামান্থজ বলেন--“তৎ ত্বম্‌ অসি”-এই বাক্যটাতে সামানীধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে; 
তাহাও নিরিবশেষ-বস্তবাচক নহে। কারণ, “তৎ” ও “ত্বম্”-পদে ত্রন্ষমের সবিশেষ তাবই বুবাইতেছে। 


৯ 


“তদৈক্ষত বহু স্তাম্‌ তিনি সন্কল্প করিলেন, বছ হইব"*ইত্যাদি শ্রাতিবাক্যে সবিশেষ ব্রন্মের কথাই ।, 


বলা হইয়াছে। উদ্দালক-শ্বেতকেতু-প্রকরণেও ব্রহ্মকে জগতের মূলকারণ বল হুইয়াছে। স্মৃতরাং 
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তৎ ত্বম্‌ অসি”-বাক্যের অন্তর্গত “তৎ”-পদে সর্ববজ্ঞ, সত্যসন্ধল্প, জগৎ-কারণ ত্রদ্মকেই বুঝাইতেছে।“ 
আর “তৎ”*পদ্দের মহিত সমানাধিকরণ-_বিশেষা-বিশেষণ-ভাবাপন্ন -“ত্বমঠ-পদেও যে অচিদ্ধিশিষ্ট 
জীব-শরীরক ত্রদ্মাকেই বুধাইতেছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। কেননা, বিভিন্ন পদাথের যে একা্থ- 
বৌধকতা, তাহারই নাম সামানাধিকরণ্য। “ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকম্মিষ্নথে বৃত্তিঃ 
লামানাধিরণ্যম 1” “তত” ও “ত্বম্” পদছয়ে বদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না করা হয়, ভাহ! হইলে 
প্রবৃত্তি-নিমিত্বের (শব্দব্যবহারের যাহ! প্রধান কারণ, তাহার ) প্রতেদ থাকে না, প্রভেদ না থাকিলে 
সামানাধিকরণ্যই সিদ্ধ হয় ন1। 

প্রকৃতপক্ষে, জীব ধাহার শরীর এবং জগতের যিনি কারণ, “তং” ও “ত্বম্ঠ, এই পদদ্ধয় সেই 
ব্রক্মবৌধক হইলেই এই পদদ্বয়ের যুখ্যার্থও সঙ্গত হয় এবং ছুই প্রকীব বিশেষণ-বিশিষ্ট পদদ্বয় একই 
ব্রহ্গকে গ্রতিপাদন করিতেছে বলিয়। সামানাধিকরণ্যও স্ুুসঙ্গত হইতে পাবে । অধিকন্তু সাঁমানাধি- 
করণ্য করিলেই ব্রন্দের শ্রুতিপ্রোক্ত জীবান্তর্যামিত্ব এবং সর্বনিয়ামকত্বও সঙ্গতিযুক্ত হইতে পারে। 
এইরূপ অর্থ করিলে উদ্দীলক-শ্বেতকেডু-বিষয়ক প্রকরণের উপক্রমের সহিতও সঙ্গতি থাকে এবং এক- 
বিজ্ঞানে সর্ধবব-বিজ্জানের প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন হইতে পারে। 

শ্রুতি বলিয়াছেন-_সুক্ধ চিদ্চিৎ-বস্তুনিচয় যেরূপ ব্রহ্গাশরীর, সুল চিদচিৎ-বস্তরনিচয়ও তক্রপ 
ব্রদ্মশরীর ; অথচ, স্ুুল ভাগ এ সূক্ষ্ম ভাগ হইতেই উৎপন্ন! শ্রুতিপ্রোন্ত এই কাধ্য-কারণ-ভ।বও 
সামানাধিকরণ্যেই রক্ষিত হইতে পারে। 

“তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম-__ঈশ্বরদিগেরও সেই পরম মহেশ্বরকে” “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব 
শ্রীয়তে__তাহার বিবিধ! পরাশক্তিব কথা শ্রুত হয়া” “অগপহতপাপ]1.....সতাক।ম;ঃ সত্যসন্কল্প-_ তিনি 
পাপরহিত,.......সতাকাম, সত্যসন্কল্প”-ইত্যাদি ব্রন্ম-বিষয়ক শর্তিবাক্যের সহিতও সামানাধিকরণ্যের 
অর্থে কোনও বিরোধ থাকে না। 

যদি বলা যায়, সামানাধিকরণ্যের আশ্রয়ে উল্লিখিতবপ অথ করিলে “তত ত্বম অসি”বাকো 
উদ্দেশ্ট-বিধ্য-বিভাগ কিরূপে জানা যাইবে অথণৎ কাহ্াকে উদ্দেশ করিয়া কাহার বিধ।ন করা 
হইয়াছে-ইহ! কিরূপে জানা যাইবে? 

উহার উত্তরে শ্রীপা রামানুজ বলেন -এখাঁনে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাঁব নাই । কেননা, এ 
প্রকরণে প্রথমেই “এতদাত্ত্যমিদং সর্ববম-_ এই সমস্ত জগৎই এতদাত্ব- ত্রন্ধাত্মক”-এই বাক্যেই উদ্দেশু- 
বিধেয়-ভাব নিরূপিত হইয়াছে । অপ্রাপ্ত-বিষয় প্রতিপাঁদন করাই হইতেছে শাস্ত্রের প্রয়োজন। “ইং 
সর্রবম”-বাক্যে জীব ও জগতের নির্দেশ করিয়। “এতদাত্যম”-বাক্যে ব্রদ্মাকেই সেই উদ্দিষ্ট জীবজগতের 
আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । “সর্ব্বং খবিদং ব্রহ্মা তঞ্জলান্‌ ইতি শাস্ত:-এই সমস্তই ব্রক্ষ, 
ব্রহ্ম হইতেই সকলের উৎপত্তি, ত্রন্মেই সকলের অবস্থিত, ব্রন্মেই সকলের লয়। শান্ত হইয়া তাহার 
উপাসনা করিবে"ইত্যাদি ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে সাধকের শান্তভাব অবলম্বনের জন্য যেমন ব্রন্মের 
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তথখমসি-বাক্য ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ২৫*-অঙ্থ 


সর্ববাখকত্বকে হেতুরূপে নির্দেশ বরা হইয়াছে, এ-স্থলেও (আলোচ্য প্রদজেও) তদ্রেপ "সনম লাঃ 
লোমোমাঃ সর্ধবাঃ প্রজাঃ সদায়তনা: সংগ্রতিষ্ঠাঃ॥ ছান্দোগ্য 1৬৮ও _ সদ্ত্রক্গাই এই সমস্ত প্রজার : মূল 
(কারণ), আশ্রয় ও বি্ায়-স্থান”-এই বাক্েও ব্রহ্গাত্ব-ভাবের কথাই বলা হইয়াছে । 


এইরূপে, আরও বছু যুক্তি ও শ্রুতিবাকোর উল্লেখপূর্বক শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াঁছেন - 
“তৎ ত্বম, অসি"-বাক্যের সাসানাধিকর্ণ্যে অর্থ করিলেই সমস্ত শাস্্রবাকোর সহিত সঙ্গতি রক্ষিত 
হইতে পারে। 


সামানাধিকরণো অর্থ করিলে “ভৎ” ও “হম” ভিম্ার্থবোধক হইবে, অথচ একই বস্তুকে 
ত্রেক্ষবন্তকে) প্রতিপাদন করিবে । তাহাতে বুঝা যাইবে যে “তৎ”-পদবাচ্য ব্রহ্ম এবং “ত্বম”-পদবাচা 
জীব-এই উদ্ভয়ের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে আভেদ বিদ্যমান, 
সর্বতোভাবে ভেদ বা সর্বতোৌভাবে অভেদ বিদ্যমান নহে। সবর্বতো ভাবে ভেদ, বা] সর্বতোভাবে 
অভেদ দ্বীকার করিলে “তত” ও "ত্বম” পদদ্ধয়ের সাদীনাধিকবণা-সম্বস্থাই জন্মিতে পারে না। 
(81১৬ ন-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টবা)। 

খ। ভ্রীপাদ জীবগোম্ামিকৃত অর্থ 

শ্রীপাদ জীবগোশ্বামী বিভিন্ন স্থানে “তন্বমসি'-বাক্যের আলে।চন। করিয়াছেন। এসস্থলে 
সংক্ষেপে তাহার মন ব্যক্ত কর! হইতেছে । 

শ্রীজীবগোন্বামী তাহার ভগবৎ-সন্দমর্ভে বলিয়াছেন-__বেদের ছুই রকম ভেদ-ত্রে গুণ্য-বিষয় 
এবং নিস্ৈগুণ্যব্ষিয়। ত্রৈগুথাবিষয়ক অংশ আবার তিন প্রকাঁর। প্রথম প্রকারে তটস্থ-লক্ষণের দ্বার! 
ব্রন্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ; যথা, “যতো বা ইমানি ভূতানি জীয়ন্তে” ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারে 
ত্রিগুণময় বস্তসমূহ যে ব্রহ্মকর্তৃক ঈশিতব্য, তাহা দেখাইয়া! ব্রদ্ষের মহিমাদি প্রদর্শন কর! হইয়াছে; 
যথা, * ইন্দ্রো জাতোইবসিতন্ত রাঁজেত্যাদি_ ইন্দ্র স্থাবর-জঙ্গমের রাজা হইয়াছেন, ইত্যাদি ।” আর, 
তৃতীয় প্রকারে-+ত্রেগুণোর নিরসন করিয়া পরম-বস্তর উপদেশ কবা হইয়াছে (ভগব্তৎ-সন্দভঃ। 
বহরমপুর-সংস্করণ। ৫৮৯-৯০ পৃষ্ঠা)। 

ইহাঁও আবার ছুষ্ট রকম, অথণৎ ছুইভাবে পরম-বস্ত ব্রন্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে__ 
নিষেধদ্ধারা এবং সামানাধিকরণাদ্বার । 
| নিষেধদ্ধারা, যথা “অস্থুলমনণু, নেতি নেতি-ইত্যাদিঃ স্কুল নহেন, অণু নহেন। ইহা নহেন, 
ইহা নহেন-ইত্যাদি”-বাকাসমূহে ত্রন্গে প্রাকৃতত্ব নিষেধ করা হইয়াছে । 

আর, সামানাধিকরণাদ্ধারা, যথ1--“দর্ধ্ধং খিদং ব্রহ্ম, তন্বমসীত্যাদিঃ 1৮ 

প্সর্ধ্বং খবিদং ব্রক্ম"-এই আ্তিবাকো “তজ্জাতত্বাদিতি হেতো।ঃ সর্বস্তৈব ব্রন্গতবং নির্দিশ্ঠ 
তত্রাবিকৃতঃ সদিদমিতি প্রতীতি-পরমাশ্রয়ো যোইংশঃ ম এব শুদ্ধ: ব্রন্দেত্যুপদিশ্যতে ।- ব্রদ্ম হইতে জাত 
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তত্বমসি-বাক্য ] জীবতদ্ব ও অন্য আচার্য্যগণ [ ২৫০-জগ্গ 


বলিয়। সমস্তেরই ্ন্বদ্ব নির্দেশপূরবর্বক এই সমক্ত জগতের অক্তিত্ব-গ্রভীতির অবিকত-পরমাশযন্থরূপ যে 
'শ, তাহাই শুদ্ধ ব্রন্ম-__ইহ। বল] হইয়াছে ।" 

ইহার তাৎপর্য এই £--"সর্ব্বং খবিদং ব্রহ্ম - এই সমস্তই ব্র্ষ”-এই বাক্যে যে সমস্তকেই ব্রহ্ম 
বল] হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, এই সমন্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়! 
সমস্তকে ব্রদ্ম বল! হইয়া থাকিলেও এই সমস্ত হইতেছে বিকারশীল। ব্রহ্ম কিন্তু বিকারশীল নহেন। 
আবার, অবিকৃত ব্রহ্ম এই সমস্তের পরম আশ্রয় বলিয়াই এই সমস্ত বিকাঁরশীল বস্তুর অস্তিত্বের 
প্রভীতি জন্মে । সেই অবিকৃত পরমাশ্রয়ভূত বস্তুই হইতেছে শুদ্ধ ব্রন্ম, এই সমস্ত জগৎ ব্রন্ধ নামে 
অভিহিত হইলেও শুদ্ধ ব্রহ্ম নহে। 

এই প্রসে ভ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহার পরমাত্মসন্দভে” শ্রীমবূভাগবতের একটা গ্লোক 
উদ্ধত করিয়াছেন। 

“ইদক্ক বিশ্বং ভগবানিবেতরো৷ যতো জগতস্থাননিরোধসস্তবাঃ1১1৫1২০।৮ 

ইহার টীকায় শ্রীধরন্বামিপাদ লিখিয়াছেন--“ইদং বিশ্বং ভগবানের, স তু অস্মাদিতরঃ| ঈশ্বরাৎ 
প্রপঞো ন পৃথক্‌, ঈশ্বরস্ত প্রপঞ্চাৎ পৃথগিত্যর্থঃ। ভত্র হেতুঃ যতো ভগবতো৷ হেতো। জগত: স্থিত্যাদয়ো 
ভবস্কি।--এই বিশ্ব ভগবান্ই, ভগবান্‌ কিন্তু বিশ্ব হইতে অন্য। ভগবান, হইভে প্রপঞ্চ পৃথক্‌ 
নহে? ভগবান, কিন্ত প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্‌-ইহাই অর্থ। তাহার হেতু এই যে--ভগবান্‌ হইতেই 
জগতের স্থিতি-আদি হয় ।” 

প্রীজীবগোম্বামিপাদ এই গ্লোকের টাকায় পরমাতসন্দভে” লিখিয়াছেন--“ইদং বিশ্বং ভগবানিব 
ভগবতোইনগ্দিত্যথঠ। তস্মাদিতরঃ তটস্থৃ-শক্ত্যাখ্যে। জীবশ্চ স ইবেতি পূর্ব্ববৎ। অতএব এতদাত্থ্যমিদং 
সর্ববমিতি, সর্ব খখ্দং ব্রঙ্ষেতি শ্রুতী ॥ পরমাত্মসন্দভ। বহরমপুর ।২০৩ পুষ্ঠ। ॥__এই বিশ্ব ভগবান্ই 
অরাৎ ভগবান হইতে পৃথক নহে । এই বিশ্ব হইতে অন্য যে তটন্থ-শক্তি-নামক জীব, মেই জীবও 
ভগবান্ই, ভগবান, হতে অন্ধ নহে। এ জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন_-এই সমস্তই এতদাত্মক- ত্রন্ষাত্মক, 
এই সমস্তই ব্রহ্ম ।” 

এইরূপে শ্্রীজীবপাদ সামানাধিকরণ্য-প্রয়োগে দেখাইলেন যে, “সর্ববং খন্িদং ব্রহ্ম”-বাক্যে 
এই জগৎকে ব্রহ্ম বল! হইয়। থাকিলেও ইহাদ্ারা জগতের ব্রহ্াত্মুকত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং 
জগং ত্রন্ধ হইতে পৃথক. না হইলেও ব্রহ্ধ কিন্ত জগৎ হইতে পৃথক্‌। জীব-সম্ন্ধেও তদ্রেপ। 
জীব ব্রদ্ধের তটস্থা! শক্তি বলিয়া! ব্রহ্ম হইতে পৃথক. নহে, কিন্তু ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্‌। 

এইরূপে সামানাধিকরণ্যে “সর্ববং খবিদং ব্রহ্ম”-বাক্যের তাৎপধ্য দেখাইয়া তিনি তাহার 

ভগব্ৎ-সন্দ্ভে “তত্বমসি”-বাক্যের ভাৎপর্ধযও ব্যক্ত করিয়াছেন (৫৯১-পুষ্ঠা )। 

“উত্তরবাক্যে (অর্থাৎ তত্বমসি-বাকো) ত্বং-পদার্থস্ত তথ্চ্চিদাকাঁর-তচ্ছক্তিরপতেন তং- 

পদদাখৈক্যং যগুপপদ্ভতে, তেনাপি তৎপদার্ধোহপি ব্রদ্বৈবোদিশ্টতে | তৎ-পদাথভ্ঞানং বিনা ত্বং- 
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তথমসি-বাক্য ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [২৫,-অঙ্ 


পদা্থজ্রানমাত্রমকিঞ্চিংকরমিতি হি তৎপদোপন্তাস;। ত্রেগুণ্যাতিক্রসন্ত,ভয়ত্রাপি।-_“তত্বমসি'-বাক্যে, 
ত্বং-পদার্থের (অর্থাৎ জীবন্বরপের) তদ্রপ চিদাকার-শক্তিরপত্বহহেতু যে তৎ-পদার্থের সহিত এক্য 
উপপাঁদন কর! হইয়াছে, তদ্দারাও তৎ-পদাথকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে । তং-পদার্থের 
(ব্রক্ষের) জ্ঞানব্যতীত তং-পদার্থের (জীবতত্বের) জ্ঞানমাত্র অকিঞ্চিংকর হয়--এ জন্যই তৎ-পদের 
উপন্তাস করা হইয়াছে । উভয় স্থলেই (জীব ও ব্রহ্ম-এই উভয় স্থলেই) ত্রেগুণ্যের অতিক্রম 
বুবিতে হইবে 1” 

এইরূপে সামানাধিকরণো “তত্মসি'-বাক্যের অর্থ করিয়। ভ্রীপাদ জীবগোম্বামী জানাইলেন 
যে, জীব (জীবাত্মা) ব্রন্মের চিদ্রুপ! শক্তি বলিয়। ব্রদ্মাতক ; জীব ব্রন্মাত্ক হইলেও ব্র্ধ জীব হইতে 
পৃথক. । ব্রন্ষের জ্ঞান লাভ হইলে সমস্তের জ্ঞান লাভ হয়) জীব-ন্বরূপের জ্ঞান লাভও হয়; কিন্ত 
কেবল জীবস্বরূপের জ্ঞান লাভে সমস্তের জ্ঞান লাভ হয় নাঁ, তাই কেবলমাত্র জীবস্বরূপের জ্ঞানকে 
অকিঞ্চিংকর বল৷ হইয়াছে। ব্রঙ্গের ম্তায় চিদাকার-শক্তিরূপ জীবও ত্রিগুণের অতীত । ইহা হইতে 
জান। গেল-_ কেবল চিন্য়ত্বাংশেই -স্থতরাং নিতাত্ধেও- জীব ও ব্রন্দের এক্য বা অভেদ, অন্য বিষয়ে 
কা নাই । 

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহক্ষ”-_ইহাই ধাহার ম্বরূপ, ধীহার জ্ঞানে সমস্তের জ্ঞান জন্মে, যিনি 
নিথিল জগতের একমাআ কারণ, “তদৈক্ষত বহু স্তাম্‌”-ইত্যাদি বাক্যে ধাহার সভ্যসম্থল্পত। প্রতিপাদিত 
হইয়াছে, সেই ব্রত্মের কথ। বঙ্গিয়া শ্রীপাদ জীবগোন্বামী ভাহার তত্বসন্দভেও বলিয়াছেন_ 

“অনেন জীবেনাত্মনা” ইতি তদীয়োক্তাবিদস্তানিদেশেন ততো ভিন্নতেহপ্যাত্বতানিদ্দেশেন 
তদাত্বাংশবিশেষত্বেন লবস্য বাদরায়ণসমা ধিদৃষ্টযুক্তেরতাতিম্নতারহিতস্ত জীবাত্বনে! যদেকত্বং 'তত্বমসি'- 
ইত]াদৌ জাত্য। তদংশভূতচিদ্রেপন্থেন সমানাঁকারতা ইত্যাদি ।"-_সত্যানন্দগোস্থামি-সংস্করণ ১০৫ পৃষ্ঠা । 

ভাৎপধ্য। “আনেন জীবেনাত্মন!--এই জীবাত্মাদ্বার1”-এই উত্তিতে জগৎ-কারণ পরক্রহ্ষ, 
জীবাত্মাকে “অনেন”--এই বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ; তাহাতেই বুঝা যায়-জীবাত্বা তাহ। হইতে 
ভিন্ন (নচেৎ, যেন অন্বুলি-নির্দেশপৃবর্বক “এই” বলিতেন না)। তথাপি, তিনি জীবাস্বাকে নিজরূপ 
বলিয়াছেন (জীবাত্মারপে আমি প্রবেশ করিব--এই উক্তিতেই জীবাতআ্বীকে তাহার আত্মন্বরপ বলা 
হইয়াছে)। ইহাতেই বুঝ] যায়-_জীবাত্ব। ব্রদ্মের আত্মাংশ-__নিজের অংশ-_শক্তিরপ অংশ । সুতরাং 
জীবাত্ব। ব্রহ্ম হইতে আত্যস্তিকভাবে অভিষ্প নহে। জীবাতআার সঙ্গে ব্রঙ্গোর ভেদও আছেঃ অভেদও 
আছে। “তব্মসি”-বাক্যে যে একত্বের বা! অভিন্নত্বের কথা বল! হইয়াছে, তাহা হইতেছে জাতিগত 
অভেদ-_ত্রর্মের অংশভৃত চিজ্রপত্ববশতঃই ব্রন্ষের সহিত জীবের সমানাকারতা। অর্থাৎ চিন্ধয়ত্বাংশেই 
জীব ও ব্রন্মের একরূপতা, অগ্ঠ বিষয়ে নহে। 

সর্ধবসন্থাদিনীতেও (সাহিত্যপরিষং-সংরক্ষণ। ১৩২ পৃষ্ঠা) শ্রীজীব গোম্বামিপাদ লিখিয়াছেন £__ 

“অন্ত আহঃ--যথ| যমুলানিঝরমুপিপ্ত “তং কৃষ্ণপত্থ্যসি' তৎপত্বী সৈযা, বুরধ্যমণ্ডলমুদ্িশ্ চ 
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'সংজ্কাপতিরসি' ভৎপতিরয় মিত্যধিষ্ঠাত্রধিষ্ঠেয়য়োরভিমানিনো লো কবেদেঘেকশব প্রত্যয়নাভ্যাং গ্রয়োগ- 
সহআাণি দৃশ্যস্তে তদধিষ্ঠীতারমুদেক্ট,ম। তথ “তত্মসি' ইত্যাদ্পি পৃথিবীজীবগ্রভৃতীনাং তদধিষ্ঠান- 
তয়। প্রসিদ্ধিস্ত বৃহতী-_“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৫1৭1৩", “য আত্মনি তিষ্ঠন্‌ ॥ বৃহদারণ্যক। 
৫৭1৩1 ইত্যাদিযু। ততোইপি ন বান্তৈক্যমিতি স্থিতম্।” 

তাৎপধ্্য । কেহ কেহ বলেন__যযুনা-নির্বরকে লক্ষা করিয়া বলা হয়-'তুমি 'কিষ্ণপতধী,। 
যমুনা কৃষপত্বী। আবার নূর্যমণ্ডলকে লক্ষ্য করিয়াও বল! হয়__“হূর্ধা। তুমি ছাঁয়ার পতি হও”, সূর্য্য 
ছায়ার পতি। ইহ। প্রসিদ্ধ কথা। অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভিমানি-শুচক এতাদৃশ বনু প্রয়োগ বৈদিক 
ও লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়। এ-সকল স্থলে একই শব্দ ও শব্দার্থ-প্রতীতিতে উক্ত পদার্থের 
অভিমানী অধিষ্ঠাতাঁকেই বুঝায়। “তত্বরমমি'-বাকোরও তন্রপ তাৎপধ্য হঈতে পারে। বৃহদারণ্যক- 
শ্রুতিতে পৃথিবীকে এবং জীবকে ব্রদ্দের অধিষ্ঠন বলা হইয়াছে_-“যঃ পৃথিব্যাং তিন্‌”, '্য আত্মনি 
ভিষ্ঠন-ইত্য।দি আরণ্যকবাক্যই তাহার প্রমাণ । তাহাঁতেও বস্তুর একত্ব বুঝায় না! অর্থাৎ জীব ব্রদ্মের 
অধিষ্ঠান বলিয়া 'তত্বমসি'-বাক্যে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকিলেও জীব এবং ব্রহ্ম সর্্বতোভাবে এক 
বস্ত নহে ; যেমন যমুন। নদী এবং বমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কিবা সুধ্যমণ্ডল এবং তাহার অধিষ্ঠাতা সূর্য্য 
এক এবং অভিন্ন বস্তু নহে, তত্রপ ৷ 

এই উক্তি হইতে বুঝা গেল _জীব ব্রন্মের অধিষ্ঠান বলিয়াউ 'তবমসি*-বাক্যে জীবকে ব্রহ্ম 
বলা হইয়ছে। কিন্ত অধিষ্ঠান এবং অধিষ্ঠেয়ের (আধার এবং আধেয়ের ) যেমন ভেদ আছে, তদ্দেপ, 
জীব এবং ব্রন্মের মধ্যেও ভেদ বিদ্যমান 

শ্রীজীব গোম্বামী-ক্ঠাহাঁর সর্ববসংবাদিনীতে “তত্বমসি”-বাক্য-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজেব 
প্রীভান্তের উক্তিগুলিও উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সামানাধিকরণ্যেই “ততমসি*-বাকোর অর্থ 
কর! সঙ্গত। 


০১। শ্রীপাদ শক্ষল্াাশ্যক্রত *তত্বুমসি?লাক্েন অথ 

“তত্বমঙ্গি শ্বেতকেতো”-হইতেছে ছান্দোগ্য-শ্রুতির বাক্য । শ্রুতিভাহ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ইহার 
অর্থে কেবল লিখিয়াছেন-_প্তৎ সং ত্বমলীতি হে শ্বেতকেতো-- হে শ্বেতকেতো ! তুমি তাহাই (সেই 
সংঈ ) হও।” ইহার অতিরিক্ত শ্রুতিভাগ্তে তিনি কিছু লেখেন নাই। এই বাক্য হইতে কিরূপে 
জীবের ত্রন্গস্থরূপত্ব প্রতিপন্ন হয়, শ্রুতিভাষ্তে তিনি তাহা দেখান নাই। 

কিন্ত ভ্রীপাদ শঙ্কর তাহার “তন্বোপদেশ$নামক গ্রন্থে “তব্বমলিগ্বাক্যের অর্থবিচার 
করিয়াছেন। ভ্রীপাদ মগ্ডনমিশ্র নামক পণ্ডিত ব্রাক্মণকে তিনি যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই 
এই গ্রন্থে সঙ্গিবিষ্ট করা হইয়াছে। 


[| ১৩৮৩ 1 
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ক। ব্যাখ্যার উপক্রম । 

“তত্বমসি*বাক্যের অর্থবিচার আরম্ভ করিবার পূর্বে শ্রীপাদ শঙ্কর উপক্রমে অনেক কথা 
বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন _ “তত্বমসি”-বাফোর অর্থ-বিচারের জন্য “তত” এবং “তমূ”-এই পদার্থনথয়ের 
শোধনের গ্রয়োজন। এই শোধনের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি “আত্মার” স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। “আত্মাঃঃ 
দেহ লঞ্চে, দৃশ্য নহে, ইন্দ্রিয় নহে, ইন্ত্রিয়ের সমষ্টি নহে, দেহস্থিত আত্মা! বহু নহে, আত্মা মন বা প্রাণ 
নহে, বুদ্ধি নহে ; আত্ম! সাক্ষিস্ববপ, স্বয়ংপ্রকাশ এবং সর্বত্রষ্টা (তত্বোপদেশের ১-১৭ শ্লোক )। 

তাহার পরে, ১৮শ শ্লোক ব্রন্ষের লক্ষণ বলিয়া তিনি বলিয়ােন-- সেই ত্রদ্ষই “ম্‌_তুমি”। 

“সতাং জ্ঞানমনস্তুঞচ ব্রহ্মলক্ষণমুচাতে। 
সভাতাজ, জ্রানরূপত্থাদনস্তাত্মেব ভি।” ১৮॥ 

সত্যি, জ্ঞান এবং অনস্ত--ইহা। ব্রহ্মলক্ষণ বলা হয়। সত্যন্, জ্ঞ।নরূপন্থ এবং অনস্তত্ব প্রযুক্ত 
তুমিই সেই রগ ( বন্ুমভী-কার্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত স্বামী চিদ্ঘনানন্দ সম্পাদিত গ্রন্থের অষ্টম 
সংস্করণে শ্রীশটীন্্রনাথ ঘোষ এস্‌, এ, মহোদয়ের অনুবাদ )1% 

বন্ধনীর মধ্যে অনুবাদক লিখিয়াছেন_-“তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মা নন্দবল্লীতে “সতাং জ্ঞান- 
মনস্তংবরহ্গ' বলিয়। “তম্মাৎ বা এতন্মাং আত্মনঃ আকাশ: সন্ভুতঃ-ইত্যাদি বলায় আত্ম! ও ব্রহ্ম অভিন্ন 
ইহাই বল! হইল। জীবব্রদ্ষৈক্যে ইহা একটা শ্রুতিপ্রমাণ। এই শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াই এ-স্থলে এই 
শ্লেক বলা হইয়াছে।"” 

এই বিষয়ে বক্তব্য এই | “সত্যং জ্ঞানমনস্তংব্রক্ষ__বাক্যটা জগৎকর্তা পরব্রক্ষবিষয়ক | “তম্মাঁং 
বা এতম্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভৃত:”-এই বাক্যে যে “আত্মা”-শব্দ আছে, তাহাও সত্য-জ্ঞানানস্ত- 
লক্ষণে লক্ষিত জগংকর্তা পর্রন্মেরই বাচক ; শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। 
এত্বমূ”ম্শববাচ্য জীবকে ব। জীবাত্মাকে এ-স্থলে “আত্মা”শব্দে অভিহিত কর! হয় নাই। তখাপি 
প্রীপাদ শ্স্কর সত্য-জ্ঞানানস্ত-লক্ষণে লক্ষিত পরব্রদ্মের সহিত “গ্বম্”-শব্দবাচ্য জীবের একক্ের কথা 
বলিয়াছেন। তাহার উক্তির সমর্থক হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন- ত্রদ্ধ হইতেছেন সত্য, জ্ঞান এবং 
অনস্ত এবং “তম-শব্দবাচা জীবও সত্য, জ্ঞানরূপ এবং অনস্ত ; সুতরাং উভয়েই এক এবং অভিন্ন । জীব- 
স্বরূপ চিদ্রুপ বলিয়া অবগ্তই সত্য এবং ভ্ানম্থরূপ ; এবং সত্য ও জ্ঞানম্বরূপ বলিয়া নিত্যও। জীব- 
বিষয়ে “অনস্ত”-শব্দের “বিভূ” অর্থ গ্রহণ করা যায় না; কেননা, জীবের অণুত্বই যে প্রস্থানত্রয়সম্মত, 
তাহা পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে। “অনস্ত”-শন্দের “নিত্য”-অর্থ গ্রহণ করিলে জীব-স্বরূপও অবশ্য 
“অনন্ত” হইতে পারে। এইরূপে তিনটা লক্ষণেই জীব ও ব্রন্মের সামা দেখা যায়। কিন্তু হৃইটা 
বস্তর মধ্য কয়েকটা লক্ষণের সমতাতেই ছুই'ী বস্তুকে সর্ববতোভাবে এক বলা সঙ্গত হয় না। চক্ষু" 
কর্ণ হস্ত-পদের সংখ্যায় রাম ও শ্যাম নামক ছুই ব্যক্তির সামা থাকিলেই রাম ও শ্যামকে সর্বতোভাবে 
এক এবং অভিন্ন বলা যায় না) সুতরাং যে-নকল লক্ষণের উত্লেখপুর্ববক শ্রীপাদ শঙ্কর জীব ও ব্রদ্ধোর 
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সর্বতোতাবে একত্বের কথা বলিয়াছেন, সে-সকল লক্ষণের দ্বারা জীব-ব্রন্মের একত্ব উপপন্ন হইতে 
পাবে না। বিশেষতঃ) ইহ] প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তেবও প্রতিকূল। 

আবার, জীব এবং ত্রন্ধ _এই উভয়কেই শ্রুতিতে “আতা” বল! হইয়াছে বলিয়াই যে উভয়ে 
সবর্বভোভাবে এক, তাহাও বলা চলে না । “সৈষ্ধব”-শন্দে ঘোড়ীকেও বুঝায়, আবার লবণকেও বুঝায়; 
তজ্জন্ত ঘোড়। এবং লবণ এক এবং অভিন্ন _-ইহা বল! সঙ্গত হয়ন1। জীব-বাচক আত্মা এবং ব্রহ্মবাচক 
আত্মা যে ভিন্ন, “ ন অণুঃ অতচ্ছ,তেঃ ইতি চে, ন, ইতরাধিকীরাৎ ॥”-এই ব্রন্মসূত্রে বাসদেবও তাহ! 
বলিয়! গিয়াছেন। 

স্বতরাং জীব ও ব্রন্মের একত্ব শাস্্সম্মত নহে? ইহা প্রীপাদ শঙ্করেবই নিজস্ব অভিমত। 

এস্কলে জ্রীপাদ শঙ্গর ধরিয়া লইয়াছেন জীব ও বেক্মা সর্বধতো ভাবে এক এবং অভিন্ন। 

যাহ! হউক, ইহার পরবে, ১৯শ গ্লোকে তিনি বলিয়াছেন-_-“দেহাদি উপাধি আছে বলিয়াই 
জীব তাহাদের (উপাধির ) নিয়ামক। এইবপ শক্তি বা মায়াব উপাধিবশতঃই শুদ্ধ ব্রহ্ম ঈশ্বর 
হয়েন। দেহাদি উপাধি এবং শক্তিবপ উপাধি বাধিত ( দূবীভূত) হইলে স্বপ্রকাশ-স্ববপ ব্রহ্ম 
থাকেন।” 

এ-ন্থলে শ্রীপাদ শঙ্কব বলিতেছেন-_ শুদ্ধব্রদ্মই মাঁয়াৰ উপাঁধির সহিত যুক্ত হইয়া! ঈশ্বর হয়েন। 
ইহ যে শ্রুতিস্ধৃতিবিকদ্ধ এবং তাহার নিজেবই কল্পনা, তাঁত পূর্ব্বেই প্রদশিত হইয়াছে । 

ইহাব পার, ২০শ শ্েকে তিনি বলিয়াছেন--“ষে বেদবাক্য আন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা 
করেনা, অথচ যাহা সমস্ত প্রমাণকর্ধক অপেক্ষিত হয়, দেই বেদবাক্যই ব্রহ্ষাত্বস্বরূপেব অবগতিতে 


শ্রমাণ। 
আপেক্ষাতেহখিলৈম।নৈর্ন যঙ্মানমপেক্ষতে | 


বেদবাকাং প্রমাণং তদ্‌ ব্রহ্মাআ্াবগতো। মতম্‌ 0২০ 
ইহ(ব পরবে তিনি বলিয়াছেন “অতএব (বেদ স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণ-শিবোমণি বলিয়! ) 
যে যুক্তিতে ততমস্তাদি বেদবাক্য ব্রঙ্মের প্রমাণকূপে কথিত হয়, সেই যুক্তি আমরা সম্যক.বূপে কীর্তন 
করিতেছি । 
ততো হি তন্তমস্তাদিবেদধাক্যং প্রমাণতঃ। 
ব্রক্মণোহস্তি যয়। যুক্ত্যা সমাগন্মীভিঃ কীর্ত্যতে ॥২১7” 
ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে--পৃর্রে তিনি যে জীব-ব্রত্মের একথের 
কথা] বলিয়াছেন, তত্মস্তাদি-বাকাই তাহার প্রমাণ। অর্থাত, “তত্বমসি”-বাকা যে জীব-্রদ্মের 
একত্ব-গ্রতিপাদক, তাহ তিনি ধরিয়। লইয়াছেন। ত 
ইহার পরে, ২২শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন__“তুম্নপদার্থ শোধিত হইলেই তত্বমস্তাদিবাক্য 
চিন্ত। কর সম্ভব হয়, অন্যথ! হয় নাঁ। অতএব প্রথমে ত্বমূপদার্থের শোধন করা হইতেছে ।” 
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ত্বমূ-পদার্থের শোধনকরিতে যাইয়া২ওশ গ্লোকে তিনি বলিয়াছেন-_-“যিনি মিথ্যা দেহেজি- 
ঝাদির ধর্ম আত্মাডে আরোপ করিয়া "আমি কর্তা, 'আমি ভোক্তা” ইত্যাদি প্রকারে অভিমানী হয়েন, 
সেই অভিমানী জীবই দ্বমণপদের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ।” অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবই 
হইতেছে “তব্মসি”-বাক্যের অন্তর্গত “তম্-পদের মুখ্য অর্থ । 
পরবন্তী ২৪ প্লেংকে তিনি বলিয়াছেন-_“দেহেক্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানী জীব ত্বমূপদের 
মুখ্য অর্থ হইলেও ত্বমূ-পদের লক্ষ্য হইতেছে - শুদ্ধ চৈতন্থা। 
দেহেন্দিয়াদিলান্সী যস্তেভ্যে! ভাতি বিলক্ষণঃ | 
স্বয়ংবোধস্বজূপবাল্রক্যার্থস্বংপদস্য সঃ॥ ২৪ ॥ 
_-যিনি স্বয়বোধন্থরূপ, অতএব দেহেজ্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন এব দেহেন্দ্িয়াদির সাক্ষী, সে 
বোধস্বরূপ চৈতগ্থাই 'হংপদেব লক্ষার্থ। (শ্বয়ংবোধন্বনপ বলিয়াই শুদ্ধ চৈতন্ ) ” 
তবম্-পদার্থের শোধন করিয়া পাওয়া গেল_ক্কানস্বরূপ শুদ্ধ চৈতগ্তা। 
ইহার পরে “তৎ"-পদের লক্ষ্যার্থ কি, তাহা বলিয়ছেন! 
“বেদান্তবাকাসংবেগ্যবিশ্বাতীতাক্ষরাদ্বয়মূ। 
বিশুদ্ধং যত শ্বসংবেছাং লক্ষ্যার্থস্তৎপদস্য সং॥২৫॥ 
_ যিনি স্বংবেছ (ন্বপ্রকাশ ), বিশুদ্ধ, বেদাস্তবাক্যই যাহার সম্বন্ধে প্রমাণ, সেই বিশ্বাতীত, 
'ক্ষর এবং আছ্য় বস্তুত ভৎ'পদের লক্ষ্যার্থ।"” 
অর্থাৎ পরব্রহ্গাই “তৎ”-পদেব ল্ক্ষা বস্তু । 


প্ব। ক্ষিপ্রকান্রে তত্র মসি-বাক্ষেব্র অর্থ কল্িতে হহুন্ষে,। ততু-সহ্ষহে জিভাল্প 

পূর্ব্বোক্তরূপ উপক্রম করিয়া, কি প্রকারে “তত্বমসি”-বাকোর ব্যাখ্যা করিতে হইবে_ অর্থাৎ 
লামীন।ধিকরণো, না কি লক্গণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে হইলে 
কোন্‌ রকমের লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে__তাহাও শ্রীপাদ শঙ্কর বিবেচন। করিয়াছেন। 

প্রথমে সামানাধিকরণা-সন্বদ্ধে তিনি বলিয়াছেন 

“সামানধিকরণ্যং হি পদযোস্তবমোছয়োঃ। 
সম্বন্ধন্তেন বেদান্তৈব্র দ্বৈক্যং প্রতিপাগ্ভতে ॥২৬॥ 

_-গতিং এবং দ্বিমত এই পদদ্বয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ । এজন্য বেদাস্তবাক্যদ্ারা 
ব্রদ্ধৈক্যই প্রতিপাদিত হয়।” 

এ-স্থলে “ত্রদ্ধৈকা”-শব্দে শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় কি? শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালক 
“এতদাত্থ্যমিদং সর্ম্*-বাক্যে সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্ের কথা, ব!ব্রদ্ষের সর্ব্াত্মকত্বের কথ! বলিয়াছেন। 
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তাহাতেও ত্রদ্ধৈক্যই সুচিত হয়। "*সর্বং খবিদ ব্রহ্মা-বাঁক্যেও জগতের বন্ধাত্বক্ঘই চিত হইয়াছে । 
ইহাও ব্রশ্বোক্য। উল্লিখিত তত্বোপদেশ-ক্লোকের অনুবাদক “ক্রদ্ষৈকা”্-শবের অর্থ লিখিয়াছেন_“ক্রক্ষের 
অদ্ধিতীয়তা।” সমস্তের ব্রন্ধাত্মকদ্ধেও ্রন্মের অদ্ধিতীয়তাই চিত হয়। কিন্তু সামানাধিকরণ্যের অর্থে 
সমন্ডের ব্রন্মাত্বকতও শুচিত হয় এবং এই লমস্ত জগতের এবং জীব্রও পৃথক, অস্তিত্বও স্ৃচিত হয়। 
নচেং সামানাধিকরণ্যই প্রযুক্ত হইতে পারে না। 


যাহা হউক, ইহার পরে ২৭-২৮শ শ্োকে শ্রীপাদ শঙ্কব সামানাধিকরণোর লক্ষণ দেখাইয়া 

বলিয়াছেন-_-সামানাধিকরণে] পৃথক, পৃথক অর্থবোধক শবাদ্বয়ের মধো বিশেষণ-বিশেধ্যতা-সম্বষ্ধ 
থাকে (অর্থাং তব্মসি-বাক্যেব সামানাধিকরণ্যে অর্থ করিলে “তত” ও “তম” পদার্থে বিশেধ্য- 
বিশেষণত) সম্বন্ধ হইবে _“তৎ*-শবদ হইবে বিশেষ্য, “তবম্"-তাহাব বিশেষণ )। 

“ভিন্ন প্রবৃত্বিহেতুতে পদয়োরেকবস্তুনি। 

বৃত্তিত্বং যত্তথৈবৈক্যং বিভক্ঞস্তকয়োস্তয়োঃ ॥ 

সামানাধিকরণ্যং তত সম্প্রদায়িভিরীরিতম্‌। 

তথা পদাথয়োরেধ বিশেষণ-বিশেষাতা ॥ তত্বোপদেশ; ॥১৭-২৮। 


_ভিন্প্রবৃন্তিনিমিত্ত অথাৎ পৃথক, পৃথক, অর্থ বুঝাতে প্রবৃত্ত শবদদয়ের একই অথে-বৃত্তি 
বা পর্্যবলান এবং সমানবিভক্তি যাহাদের অন্তে আছে, এইবপ পদদয়ের যে এঁক্য, তাহাকেই 
সাঁন্প্রদায়িকগণ সামানাধিকরণ্য বলেন। এইবপ স্থলে পদের অর্থদ্য়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয়, তাহাই 
বিশেষণ-বিশেধ্যতা সম্বন্ধ । (ঈদৃশ পদাথদয়ের একটা বিশেষ্য এবং অপরটী বিশেষণ হয় বলিয়া 
সম্থন্ধের নামও বিশেষ্ণ-বিশেষ্যতা বলা হয় )1৮-বসুমতী সংস্কবণের অনুবাদ । 


বন্তব্য। শ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিলরণ্যের বে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, ভৎসম্বন্ধে একটু 
আলোচনার প্রয়োজন। 

শাবিকগণ সাঁমানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে যাহা! বলেন, তাহা হইতেছে এই :-_-“ভিনবপ্রবৃত্তি- 
নিমিস্তানাং শবানামেব্সিন্র্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণাম্‌-_ভিন্নার্থবোধক শবসমূহের যে একই অর্থে 
বৃত্তি, তাহাই সামানাধিকরণা।” মহামঙ্টোপাধ্যায় শ্রীল দুর্গাচরণ সাংখা-বেদান্ততীর্ঘকর্তৃক সম্পাদিত 
এবং ১৩১৮ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিযং কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীপাদ রামামুজাচাযের এ্ভাষোর ৪৬ 
পৃষ্ঠার পাদটাকায় সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন-_“সমানং একং অধিকরণং বিশেধণানামাধার- 
ভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যং যন্ত, তত্তথেত্যাশয়ঃ।” এ-স্থলে তিনি “সামানাধিকরপা-শব্দের তাংপয? গ্রকাশ 
করিয়াছেন। “অধিকরণ”-শবে বিশেষণসমূহের আধারভূত বিশেষ্যকে বুবায়। বিশেষণগুলির 
' ঘখন একই অধিকরণ হয়, তখনই সামানাধিকরণ্য হয়__সমান অর্থাৎ একই অধিকরণ যাহাদের, তাহারাই 
সমানাধিকরণ। তাহার ভাব-__সামানাধিকরণ্য। এ-স্থলে ভিম্নাথবোধক শবগুলিকেই বিশেষণ 
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বলা হইয়াছে এবং তাহাদের যে একই বস্তরতে বৃন্তি ( অর্থাৎ এই ভিন্নার্থনোধক শবগুলির লক্ষ্য যে 
বস্মটা ) সেই বস্তুটাই হইতেছে তাহাদের বিশেষ্য । 

একটী দৃষ্টান্ত লইয়। বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”-_-এই 
শ্রতিনাকো সামানাধিকরণ্য আছে । “সতাম্ত, "জ্ঞানম্ এবং “অনস্তম্ণ এই ভিনটা শব্দ ভিন্ন 
বোধক (এই তিনটা শন্দ একার্থক হইলে পুনরুক্তি দোষ হয়; শ্রুতিবাকো পুনরুক্তি দোষের কল্পনা 
করা অসঙ্গত। এজন্য বলা হঈল এই শব্দব্রয় ভিন্নার্থ বোধক )। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই 
বৃন্তি হইতেছে একই ব্রহ্গবস্তুতে, এই তিনটা শব্দের প্রত্যেকেই ত্রদ্ম বস্তাকে পরিচিত করে । এ-স্থলে 
“ত্রঙ্গা হইতেছে বিশেষ্য এবং শব্দত্রয় হইঈনোছে ভাহার বিশেষণ স্কানীয়। একই বিশেষা 
তিনটা ভিন্নার্থবোধক বিশেষণের অধারকূত বলিয়া, বিশেষণগুপিৰ আদার সমান বলিয়া, এ-স্থলে 
সামানাধিকরণ্য হহয়াছে। 

এইরূপে সানানাধিকরণোব লক্ষণ সন্থন্ধে যাহা জানা গেল, হাহার সার মন্ম হষঈটতেছে 
এই £ - প্রথমতঃ, একুটী বিশেষা থাকিবে এবং তাহার বিশেষণও থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ বিশেষণগুলি 
ভিন্নার্থ-লোধক হইবে। তৃতীয়তঃ, ভিন্নার্থবোধক হইলেও বিশেষণপগ্রলিব গতি হঈবে এ একই 
বিশেষোর দিকে, অর্থাৎ ভিন্নার্থ বোধক বিশেষ্ণগুলি হইবে সেই একই বিশেষের পরিচায়ক । এই 
তিনটা লক্ষণের কোনও একটার অভাব হইলেই বিশেষতঃ বিশেষণ গুলি ভিন্নার্থ বৌধক না হইলে_- 
সাঁমানাধিকরণ্য সিদ্ধ হইবে না। 

শাব্দিকগণ-কথিত সাম।নাধিকরণোর উল্লিখিত লক্ষণ হইতে আরও একটী বিষয় জানা যায় 
এই যে --তিন্নার্থ-বোধক বিশেষণগুলি হইতে তাহাদের আধারভূত বিশেষ্যটা পৃথক বস্ত; এই 
বিশেষ্টা হইতেছে বিশেষণগুলির সমন আঅধিকরণ বা একই আধার । ইহাদ্ারা ইহাও স্ুচিত 
হইতেছে যে, বিশেষণ হইবে একাধিক ; কেননা, বিশেষণগুলি একাধিক না হইলে ভিন্নার্থ-বোধকত্বের 
উল্লেখ নিবর্থক হইয়া পড়ে। যদি বলা যায়__বিশেষ্য তো একটা বস্তু আছেই; বিশেষণও যদি কেবল 
একটী মাত্র হয়, এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ যদি তিন্নার্থ-বোধক হয়, তাহা হইলেই তো ভিন্নার্থ- 
বোধকত্বের উল্লেখ নিরর্থক হয় না। উত্তরে বলা যায় _এই ভাবে ভিন্নার্থ-বোধকত্বের উল্লেখ নিরর্থক 
না হইতে পারে; কিন্তু সমানাধিকরণত্বের উল্লেখ নিরর্থক হইবে; কেননা, বিশেষুটী হইতেছে 
বিশেষণের অধিকরণ $ বিশেষণ যদি একাধিক হয় এবং তাহাদের সকলেরই অধিকরণ বা আধার যদি 
সমানভাবে সেই একই বিশেষ্য হয়) তাহ! হইলেই অধিকরণের সমানত্ব ব। একত্ স্ুসঙ্গত হয়; কিন্তু 
বিশেষণ যদ্দি কেবল একটীমাত্র হয়, তাহ! হইলে বিশেষ্যটীকে তাহার সমান অধিকরণ বলার সার্থকতা 
কিছু থাকে না। একাধিক বস্ত ন| থাকিলে “মমান”-শবের প্রয়োগ হয় না। এজন্ই শাব্দিকগণ 
একাধ্বিক বিশেষণের কথ। বলিয়াছেন -__“ভিন্নপ্রবৃত্বি-নিমিতানাং শব্দান/ম্‌।” এইরূপে জানা গেল--' 
সামানাধিকরণ্যে বিশেষণ থাকিবে একাধিক। «শব্দানাম্‌” হইতেছে বহছুবচনান্ত শব্দ । 
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অবশ্য অন্যরূপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সর্বব- * 
মগ্াদিনীর ২১৭ পৃষ্ঠার পাদটাকায় লিখিত হইয়াছে £- 

পশাকিকগণ বলেন_'পদয়োরেকার্থাভিধায়কত্বং সামানাধিকরণ্যম্‌॥ অর্থাৎ ছুই ব। তাতোই- 
ধিক পদের একার্থাভিধায়কত্ই “সামানাধিকরণ্য ।” 

মূলে কিন্তু আছে “পদয়ো:--ছৃ পদের |” একা ধিক পদ্দের কথা উদ্ধত মূলবাক্ষে দৃষ্ট হয় না। 
শ্রীপাদ শঙ্করও “ছুই পদেব » কথাই বলিয়াছেন। সর্বসগ্বাদিনীব পাদটাকা় উদ্ধৃত বাকাটা 
শঙ্করানুগত কোনও আঁচাধোব বাকা কিন!, তাহ] পাদটাকায় বলা হয় নাই। 

যাহা হউক, এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্কবেধ কথিহ সামানাধিকরণ্যের লক্গণসন্বন্ধে কিঞ্চিং আালোচন। 
করা হইতেছে। 

তিনি বলেন ভিনীর্থবোধক ছুইটী পদেব বৃন্তি ষদি একই বস্তুতে হয় এবং ঘদি তাহাদের 
এঁক্য হয়, তাহ] হইলেই সামানাধিকবণা হইবে। সামনাধিকবণ্যে পদদ্বয়েব মধ্যে একটা হইবে 
বিশেষ্য এবং অপরটী হইবে সেই বিশেষ্যের বিশেষণ | এই উত্ভির একটু আলোচনা করা হইতেছে । 

প্রথমতঃ, শ্বীপাদ শঙ্করের মতে সামানাধিকরণে; ভিন্নার্বোধক পদ থকিবে ছুষ্টটী ; তাহাদের 
একুটী বিশেষ্য এবং অপর্টী হইবে বিশেষণ। 

কিস্ত “ভিন্ন প্রবু্তিনিমিন্তান।ং শব্দানামেকশ্িন্র্থে বুন্তিঃ সামানাধিকরণাম্-এই বাকোর 
আলোচন।য় পুর্বে দেখ গিয়াছে, বিশেষ্য থাকিবে একটী এ৭ং তাহার বিশষণ থ।কিবে একাধিক; 
বিশেষ্যটাই হইতেছে বিশেষণগ্ুলিব “সমান অধিকরণ” ; সুতরাং একাধিক বিশেষণ না থাকিলে 
বিশেষের "সমানাধিকরণত্বই” সিদ্ধ হয় মা। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, ভিন্নার্থবোধক শব্দছয়ের বৃত্তি হইবে একই বস্ত্রাতে । ভিন্ন 
প্রবৃত্তিনিমিত্বানাং শব্দানাম্‌”-ইত্যাদি প্রমাণ হইতে জান! যায়, ভিন্নার্থবোধক শবগুলির ( অর্থাৎ 
বিশেষণ গুলির) বৃত্তি হইবে তাহ।দের অধিকরণরূপ একই বিশেষ্বে । ইহাতে বুঝ। যায়, সমান অধি কর্ণ- 
রূপ বিশেগ্তটা হইতেছে ভিন্নার্থবোধক বিশেষণগুলি হইতে একটা পৃথক্বস্ত। এই পুথক্বস্তরূপ 
বিশেষ্কেই ভিন্নার্থ-বো ধক বিশেষণগুলির বৃত্তি । 

কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ভিন্নার্থবে।ধক পদদ্ধয়ের মধ্যে যখন একটা বিশেষ্য এবং একটা 
বিশেষণ এবং এই পদছয়ের প্রত্যেকেরই বৃত্তি যখন “একই বস্তুতে”, তখন পরিষ্ণারভ।বেই বুঝা যায় 
যে, এই "একই বন্তটা” তাহার কথিত বিশেষ্য নহে, তাহা হইতে পৃথক্‌ একটা তৃতীয় বস্ত। এন্থলে 
শাব্িকগণের সঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের একটু বিরোধ দৃষ্ট হয়। 

কিন্তু এই বিরোধের একটা সমাধান হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত তৃতীয় বস্তুতেই 
যখন শস্করকধিত পদছয়ের বৃত্তি, তখন এই তৃতীয় বন্তুটা হইতেছে পদছয়েব সাধারণ বা সমান অধি- 
করণ সুতরাং শাব্দিকগণ-কথিত সামানাধিকরণ্যের দৃষ্টিতে_ বিশেশ্য ; আর পদঘ্য় হইতেছে এই 
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তৃতীয়বস্তরূপ বিশেষ্যের পক্ষে বিশেষণ-স্থানীয় | বিশেশ্বস্থানীয় তৃতীয় বস্তুটার সহিত বিশেষণস্থানীয় 
পদদ্য়ের সন্বপ্ধও হইতেছে বিশেষ্য-বিশেষণ-সন্বন্ধ । এইন্সপ সমাধান স্বীকৃত হইলে আর কোনও 
[বরোধ থাকেনা । কিন্তু ইহ! শ্রীপাদ শঙ্করের স্বীকৃত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, তিনি তাহার 
কথিত পদদছয়ের মধ্যেই বিশেষ্ববিশেষণ-সম্বদ্ধের কথা বলেন; উন্রিখিত তৃতীয় বস্তটার সহিত 
পদছয়ের বিশেষ্য-বিশেষণ সগ্থন্ধের কথ! তিনি বলেন না। স্বৃতরাং বিরোধ থা(কিয়াই গেল। 

তৃতীয়ত, ই্ীপাদ শঙ্কর বলেন সামানাধিকরণ্ে ভিন্নার্থবোধক পদছয়ের “এঁক্য” থাকিবে। 

কিন্তু ““ভিনপপ্রবৃন্তি-নিমিত্তানাং শব্দানামেকন্সিম্না্থে বৃত্তি: লামানাধিকরণ্যম।”_ এই বাক্যে 
কেবল ভিন্নার্থবোধক বিশেষণঞ্চলির “এক অর্থে বৃত্তির” কথাই বলা হইয়াছে, তাহাদের “এঁক্যের” 
কথা বল! হয় নাই। ইহ] হইতেছে শ্রীপাদ শক্করের নূতন সংযোজনা। 

কিন্তু তাহার নৃতনভাবে সংযোজিত “এঁক্য"-শব্দের তাৎপধ্য কি? তাহার কথিত 
লক্ষণকে মাশ্রয় করিয়। শ্রীপাপদ শঙ্কর “তত্বমসি”-বাকোর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝ। যায় 
--বিভিন্নার্থবোধক পদছয়ের সর্ধতোভাবে একই তাহার অভিপ্রেত। এক্য সর্ববতোভাবে 
একত। 

তুইটী ভিন্নার্থবোধক পরে নিপ্দিষ্ট বস্তদ্ধয়ের সর্বতোভাবে একত অসম্ভব । কেননা, পদের 
অর্থই হইতেছে পদনিদ্দিষ্ট বস্তুর বাচক; সুতরাং ছুইটা তিন্ন।্থবেধক পদ বা শব্দ দুইটা ভিন্ন বন্তুরই 
বাচক হইবে, কখনও এক এবং অভিন্ন বপ্তর বাচক হইতে পারে না। “শ্বেত সুগন্ধি পদ্ম”-এই 
বাকাটীতে বিশেষণরূপে শ্বেত” ও "স্থগঞ্চি” শব্দ পদ্মের এই পরিচয় দেয় যে পদ্মুটী শ্বেতবর্ণ। 
নীলবর্ণও নহে, রক্তবর্ণ ৫ নহে এবং ইহ! সুগন্ধিও-পদ্মটা গন্ধাহীনও নহে, হূ্গন্ধ৪ নহে । কিন্তু “ম্থেত” 
শব্দটা হইতেছে শ্বেতত্বের বাচক এবং নীলত্ব-রক্ত্বাদির নিষেধক , আর "নুগন্ধি”-শব্দটী হইতেছে_- 
মধুর গন্ধাত্বের বাচক এবং শন্ধহীনত্বের ব৷ ছুর্গন্ধত্ের নিষেধক | শ্বেত ও স্থগ্ধি_ কখনও এক এবং অভিন্ন 
বস্তুর বাঁচক হইতে পারে না, কেননা, শ্বেতবন্তুও গন্ধহীন বা দুর্ন্ধ হইতে পারে এবং সুগন্ধি বন্তুও 
নীলবর্ণ বা রক্ত বর্ণ হইতে পারে। 

অ।বার, সামানাধিকরণ্যে ভিঙ্নার্থবাচক পদদ্ধয়ের সর্বতোঁভাবে একত স্বীকার করিতে গেলে 
সামান!ধিকরণাই আর থাকে না। কেননা, সামানাধিকরণ্ে ভিন্নার্বোধক শবসমূহ অপরিহার্য । 
পদরসমূহ ( বা শঙ্করমতে পদছয় ) একত্ববোধক হইলে, কিন্বা কোনও কৌশলে তাহাদিগকে একত্ব- 
বোধকত্বে পধ্াাবনমিত করিলে, তাহারা আর ভিল্নার্থবৌধক থাকিবে না এবং ভিন্গার্থবোধক না হইলে 
সামান।ধিকরণ]ও সিদ্ধ হইবে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামাহুজও লিখিয়াছেন__ প্রকা রদবয়াবস্থিতৈক- 
বস্তপরত্বা সামানাধিকরণস্থয | প্রকারছ্বঘ-পরিত্যাগে প্রবৃত্তি-নিমিত্ব-ভেদাসস্তবেন সামানাধিকরণ্যমেব 
পরিত্যক্তং স্তাৎ॥ ্্রীভাত্য। জিজ্ঞাসীধিরণ ॥ ২২১ পৃষ্ঠা ॥ --বিভিক্ন প্রকার পদার্থের যে 
একবন্ত্-পরতা ( এক বস্ত্র পরিচাঁয়কত1), তাহারই নামসামানাধিকরণ্য। “তত ও "বম" পদছয়ে 
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যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না কর! হয়, তাহ! হইলে প্রবৃত্ধি-নিমিত্তের প্রভেদ না থাকায় ” 
পদদ্য়ের সামানাধিকরণ্যই পরিত্যাগ করিতে হয়।" 

এইরূপে দেখা গেল-_শাব্দিকগণ-কধিত লক্ষণের সঙ্গে অতিরিক্ত একটা “এক্য-শব্ের 
যোজন! করিয়। ভ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিকরণোর যে লক্ষণ নিগ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিক 
সামানাধিকরণ্যের লক্ষণই অবিদ্ভমান। 

শ্রীপাদ শহ্বরের নিদ্বরিত সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই স্পষ্ট কথায় 
লিখিয়াছেন--“তৎ সম্প্রবায়িভিরীরিতম্‌_ এতাদৃশ লক্ষণ সম্প্রদায়িগণ কর্ক প্রেরিত।" অর্থাৎ 
“সন্প্রদায়িগণ” হইতেই তিমি উক্ত লক্ষণের কথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার কথিত “সম্প্রদায়িগণ” 
কাহার? নিশ্চয়ই শাব্দিকগণ নহেন, অপর কেহ নহেন 3 কেননা, তাহার কথিত লক্ষণ শাব্দিকগণ 
কর্তৃক ব। অপরকৃকও স্বীকৃত হইতে পারে না। তাহার কথিত “সম্প্রদায়িগণ” হইতেছেন_- 
তিনি যে সম্প্রদায়তৃক, সেই সম্প্রদায়ের পুর্ব্বাচ।ধাগণ, তাহার পবমগ্ডরু আচার্য্য গৌড়পাদ যে 
সম্প্রদ!য়তূক্ত, সেই সম্প্রদায়তুক্ত লোকগণ। শ্রীপাদ শঙ্কর “তব্মসি”-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, 
তাহাও ঠাহার সম্গ্রদায় হইতেই তিনি পাইয়াছেন। 

“তত্বমমি”-বাঁক্যের অর্থকরণের উপক্রমেই তিনি লামানাধিকরণ্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়।ছেন। 
কেন না, “তব্বমসি”-বকাটীতে যে সামানাধিকরণ্য, তাহা অগ্তান্থ অ।চাধাগণও স্বীকার করিয়াছেন, 
তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, । কিন্তু শাকিকগণকথিত এবং সর্ধজন-স্বীকৃত সামান।ধিকরণ্যের লক্ষণ 
স্বীকার করিতে গেলে তাহার সম্প্রদায়ের অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধ হইতে পারেনা এজন তাহাকে স্বীয় 
অভীর্ট-সিদ্ধির অনুকূল ভাবে সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ নিদ্ধণারিত করিতে হইয়াছে। ত্রাহার নির্ধারিত 
লক্ষণে যদিও সামানাধিকরণোর সর্বজন-স্বীকৃত এবং সামানাধিকরণ্য-শব্দস্ুচিত লক্ষণের অভাব, 
তথাপি স্বসম্প্রদ[য়ের মত-বৈশিষ্ট্ের রক্ষার জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার নিদ্ধারিত লক্ষণের অনুসরণে 
ণত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ নিদ্দীরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। " 

এ-স্থলে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য । "'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥১।৮- 
এই শ্রুতিবাকাটার অর্থও শ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিকরণ্যেই করিয়াছেন। একস্থলে তিনি “ত্হ্ম- 
শব্দকে করিয়াছেন বিশেষ্য এবং “সত্য”, ্গানং৮ এবং "আনস্তং এই ভিনটী শব্বকে করিয়াছেন 
বিশেষণ এবং এই বিশেষণগুলি যে ভিন্ার্থবাচক, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। অর্থাং শার্ধিকগণ 
সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথ। বলিয়াছেন, এ-স্থলে তিনি সেই লক্ষণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। 
তাহার “তত্বোপদেশং”-নামক গ্রন্থে সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথ। তিনি বলিয়াছেন, “সত্যং 
জ্ানমনস্তং ব্র্ধ”-এই শ্রুতিবাক্যের অর্থকরণ-প্রসঙ্গে তিনি সেই লক্ষণের অনুসরণ করেন নাই । 
ভন্বোপদেশ-কথিত লক্ষণ অনুসারে “সত্যং জ্ঞানমস্তং ব্রহ্ম”বাক্যের সামানাধিকরণ্য৪ সিদ্ধ হয় না। 
কেননা, তন্বোপদেশে আছে--শব্? থাকিবে মাত্র ছুইটী, একটা বিশেষণ, অপরটী বিশেষ্য এবং এই 


[ ১৩৯১ ] 


তত্বমসি-বাকা ] জীবতত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ [ ২৫১-অছু 


শব দুইটীর "এঁক]” থাক! চা, কিন্তু উল্লিখিত তৈবিরীয় বাকো মোট শব হইতেছে চারিটী_ 
সতাম্‌, জ্জানম্‌, অনন্তম্‌ এবং ব্রক্ধ। তিনটা বিশেষণ) একটা বিশেষ্য । বিশেষণগুলির ভিন্নার্থবাচকতের 
কথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন (১1২৬*-ক-অনুচ্ছেদ ডষ্টবা )। 

ইহাতে পরিচ্চর ভাবেই বুঝা যায় কেবল “তত্বমমি”-বাক্যের সম্প্রদায়ামুগত অথ” 
প্রতিপদনের নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর তঝোপদেশ-কিত লক্ষণেধ অবভাঁবণা কবিয়াছেন। 

যাহ। হউক, সামানাধিকরণোর উল্লিখিতরূপ লক্ষণ প্রকাশ কবিয়া পরবর্তী গ্লোবদ্ধয়ে 
তিনি বলিয়াছেন 

“অয়ং স দোহয়মিতিবং সম্থন্ধো ভবতি দ্বায়োঃ। 

্রত্াক্ত সদ্ধিতীয়ঞ্চ পরোক্ষহচ পূর্ণতা ॥ 

পরস্পববিকদ্ধ; স্যাৎ ততো! ৬বতি লক্ষণ। । 

লক্ষালক্ষণসধধন্ধ; পদাথপ্রভাগাতুনঃ ॥ তন্বোপদেশঃ ॥১৯-৩০। 

-য়ং স( এই সেই )। অথবা 'দল অয়ং (সেই এই )' _-এ-স্থলে পদদ্বয়ের যেবপ মন্থন্থ 
হয়, 'তৎ' এবং এম পদদয়েশ মধ্যেও সেইবপ সঙ্বন্ধঈ হইয়া থাকে। প্রত্যন্ত, সদ্বিতীয়ধ, পরোক্ষতা, 
পূর্ণতা প্রস্থতি পদেব যে অথ? তাহা পরস্পবৰিবোধী | এই বিরোধ-পরিহ্থাবের জন্য লক্গণা স্বীকার 
করিতে হয়।* পদাথ এবং প্রত্গাক্মার্‌ স্থন্ধকে লগা-লক্ষণ সম্বন্ধ বলে। ( তৎপদ এবং তংপদ অথব। 
বিকদ্ধাংশ-তাগপূর্ববকক উভয়পদের লক্ষ্যা্দ্ধয় হইল লক্ষণ, এবং হখণ্ড চৈতনা লক্ষা। এইজছা 


* কিন্তু গ্রপাদ বামাজ বলেন_“সোঠয়ং দেলদত্ত2-উত্াঞ্জাপি ন লক্ষণ|, ভূত-বর্জমানকালসন্বস্ষিতয়ৈকয- 
গুতীতাবিরোধাৎ। দেশতেদ-বিবোধশ্চ কালভেদেন পরি: |--যেউ এই দেব্ধা (দেধদন্ত এক জনের নাধ )-- 
এই স্থলেও লক্গণ। করিবার আবশাক হয় না, কাঁবণ্‌, একই দেবদন্তে অভীত ও বর্তমান কল প্রতীতিতে কিছুমান 
বিরোধ নাই 1 ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতে৪ এঁক্য-প্রতাঁতিৰ ব্াথাত ঘটে না। কারণ, ণকষ বাক্তি বিঠিপ্ন সমফ্কে 
ডিন তিয় স্থানে অব।ধে অবশ্ষিতি করিতে গাবে। _-মৃহাযহোপাধাায় দুর্গাচএণ লাংখাবেদা স্ততাখবরৃত অচ্বাদ। 

শ্রীপা* বামাম্রজের শ্রীভাষোব বাখ]া শ্রুতিপ্রকাশিকায় প্রদদিত হইয়াছে যে, যে স্ম্ত বিবোধেব উল্লেখ 
করিয়া শ্রীপা শঙ্ষব “সোংয়ং দেবদত্ঃ”-বাকোব লক্ষণারন্তিতে অর্থ করিয়াছেন, সে মমন্ত বিবোপের কোনও 
আবকাশই থাকিতে পারে না! 

“কিমেকম্য দেশদয়ন সমন্ধে, উতত কালদ্থয়সন্থদ্ধে ? ইতি বিকষ্পমতিপ্রেত্যাই -“ভৃতেশতি ন বিশিষ্টাকারে 
বিশেষণ।মবাছয়ং,। আপি তু বিশেষাযাত্রে। অতঃ কালঘয়সন্বদ্: ন বিকদ্ধঃ। যদি বিরুদ্ধন্তহি বৌদ্ছে।কং ক্ষণিকত্ব- 
মাপগ্ততে । অনেক-কালসাধ্য-ধৃশ্মবিধানং ফলগ্রাপিশ্চ নোপপল্রেয়াতাম, ইতি ভাব, দেশডেদেতি যন্যপ্যেকঞ্ঠ 
দেশছছসন্বত্ধে বিবোধ:। তহি বিষ্ুক্রমণতীথন্গানাদিবিধি নোপপদ্ভতে, প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধস্চ ইতি ভাবঃ। যৌগপদ্থাং 
কথং সপ্তবতীতি চে২1 উচাতে-নহি দ্রেশছুয়সনবদবন্ত কালধয়সদ্প্ধন্ত ব| যুগপন্তাব, তত্প্রতিপত্রেরেধ হি 
যৌগপদাম্‌, প্রতিপততিত্ত দেশঘয়-কা লব সন্দ্ধং ক্রমভাবিলমেব দর্শর়তি। অতো ন্‌ বিবোধঃ1 অন্থা অভীতানগ্ 5 
বিষয়জানেহু অতীতানাগভ বিষয়ে ধর্তমানত্বং জ্ঞানস্তাভীতানাগতত্বং বা গ্রসজে)দিতি। 


[ ১৩৯২ ] 


তত্বমসি-বাক্য ] জীব ও অন্য আচার্য্যগণ [ ২৫১-অন্ু 


পদার্থ এবং প্রত্যগাত্মার লক্ষা-লক্ষণ সম্বন্ধ বল! হইল )। পুর্ব্বোক্ত শ্রোকছয়ে যে সামানাধিকরণ্যের 
কথা আছে, তাহার দ্বারাই অল্পজ্ঞতা এবং সর্বজ্ঞত। পরিহার পূর্বক শুদ্ধচৈতগ্তরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার এঁক্য 
বোধ হয়। এই অর লক্ষণা।রাই প্রাণ্ড হওয় যাঁয়। কেন না, প্রত্যক্ত, ( শুদ্ধচৈতন্ ) সদ্বিতীয়ত, 
পরোক্ষতা, পূর্ণতা প্রভৃতি পদদ্ধয়ের বাচ্যাথথ পরম্পরবিরোধী। এই বিরোধ-পরিহারের জন্যই 
লক্ষণ। স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু অভিধাবৃত্তি এখানে অথ-বোধে অসমর্থ । এবং তাহার অথ 
ইহাদের সহিত পদার্থ এবং প্রত্যগাত্মীর সম্বদ্ধকে লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ বলে। এ-স্থলে “তত এবং 
পদ, অথবা বিরুদ্ধাংশ-ত্যাগপূর্বক উভয় পদের অর্থদ্বয়_লক্ষণ এবং অখণ্ড চৈতম্া- লক্ষা।” 
বনুমতী-সংস্করণের অনুবাদ । 
তাৎপর্য । “আয়ং সঠ বা “সং অয়স্ঠ-এ-স্থলে ছুইটী পদ আছে_ “সঠ' এবং “অয়ম্। 
॥+নয়স্‌ _-এই, অর্থাৎ এক্ষণে এ-স্থলে সাক্ষাদ্‌ভাবে দৃষ্ট” হইতেছে বিশেষ্য; আর “সঃ সেই, পুর্বে 
অন্যস্থানে দৃষ্ট” হইতেছে তাহার বিশেষণ। এইট পদদ্য় হইতেছে ভিম্নাথ-বোধক , কেননা, এ-স্থল 
এবং অগ্থ স্থান, এইক্ষণ এবং পূর্ববর্তী সময় আর সাক্ষাদ্ভাঁবে দৃষ্ট এবং পরক্ষোভাবে দৃষ্ট-এই সমস্তই 
হইতেছে ভিন্নাথবোধক | শব্দদু্টটার মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণ সন্বদ্ধ৪ বিদ্যমান । আবার শব্দদ্বয়ের 
বৃত্তিও একই বস্তুতে, এক ব্যক্তিকেই বুঝায়। ন্মৃতরাং শ্রীপাঁদ শঙ্করের মতে এস্থলে 
সামানাধিকরণ। হয়। 
তিনি বলিতেছেন “অয়ং” এবং “সঃ”*এই পদদ্ধয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, “তত্বমসি”শবাক্যের 
“তত এবং ঠত্ধম ৩” পদদ্ধয়ের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ; “তত” হইতেছে বিশেষ্য এবং “ত্বম্ত হইতেছে 
বিশেষণ। এই শব্দদ্ধয় আবার ভিন্নার্চ-বোধক৪। “তং”-পদে মুখ্যার্থে (বা বাচ্যার্থে) সর্বজ্ঞ, সর্ধ্ব- 
*শক্তিমান্‌, অদ্বিতীয়, পূর্ণ ব্রন্মকে বুঝায়; তিনি আবার পরোক্ষও ; কেননা, তিনি দৃষ্টির গোচরীভূত 
নছেন। আর “তম্‌'পদে মুখ্যার্থে বো বাচ্যাথেট বুঝায়-_মল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্‌, অপূর্ণ, সদ্বিভীয় জীবকে 
(জৌব একবস্থ, ব্রক্ধ আর এক বস্তু; ব্রহ্ম হলেন জীবের পক্ষে দ্বিতীয় বন্ত, সুতরাং জীব হইল সদ্ধিতীয়), 
এই জীব জবার প্রত্যক্ষ বন্ত । কেননা, জীব দৃষ্টির গোচরীভূত। 
জীব ও ব্রন্ের মুখ্যাথ-লব্ধ বিশেষণগুলি কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ। সবর্বজ্ঞের বিরুদ্ধ ল্লজ্ 
সব্বশক্তিমানের বিরুদ্ধ অল্পশক্তিমান্‌; পূর্ণের বিরুদ্ধ অপূর্ণ; অদ্ধিতীয়ের বিরুদ্ধ সদ্ধিতীয়; এবং 
পরোক্ষের বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষ | 
পূর্বে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_তম্‌-পদার্থের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ দেহাভিমানী জীব হইলেও 
তাহার লক্ষ্যার্থ হইতেছে শুদ্ধচৈতন্ত ; আর তৎ-পদবাচ্য ব্রদ্মের লক্ষ্যার্থ হইতেছে অখগুচৈতত্ত | 
ভাহার মতে অখণ্ড চৈতন্যই হইতেছে লক্ষ্য এবং তত-পদ্ এবং ত্বমূণপ্দ, অথবা তাহাদের বিরুদ্ধাংশত্য।গ- 
$পৃরর্বক উভয়ের লক্ষ্যাথ দিয় হইতেছে লক্ষণ । এজন পদার্থ এবং প্রত্যগাত্মার সন্ন্ধকে বলা হইয়াছে 
লক্ষ্য-লক্ষণ-সন্বন্ধ ৷ 


[ ১৩৯৩ ] 
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শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ভিন্নাথ-বোধক “তং” ও “ত্বম? পদদ্বয়ের “একা” হইলেই সামানাধি- 
করণা হইতে পারে। কিন্তু এই পদদ্ধয়ের সুখ্যাথথ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোন্লিখিত সর্বজ্ঞত-অল্পজ্ঞত়াদি 
বিরোধ থাকিয়া যাঁয়; বিরোধ থাকিলে তাহাদের মধ্যে এক্য স্থাপন অসম্ভব হয়। বিরোধ পরিহার 
করিতে পারিলেই এক্য স্থাপিত হইতে পারে। বিরোধ পরিহারের জন্ত লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গুহণ 
করা প্রয়োজন । 

শাব্দিকগণ সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বিরোধ অপরিহার্ধা। 
কেননা, তাহারা সামানাধিকরণ্যে ভিন্নার্থ-বোধক শবসমূহের অপরিহ্থাধাতার কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
যে সমস্ত শব্দ তিম্নাথ-বোধক, সে-সমস্ত শব্দের বাঁচাবস্ত সমূহের মধোও বিরুদ্ধ ধর্পা থাকিবেই ; নচেৎ 
তাহারা ভিন্নার্থবোধক হইতে পারে না। ভিন্নাথবোধক শব্দসমূহের অপরিহাধ্যতার কথা দ্বারা 
শাকিকগণ ইহাই জানাইয়াছেন যে, ভিন্নাথ-বোধক শব্দগুলির বিরোধ পরিহার কেবল অনাবশ্যক নয়, 
অসঙ্গতও | কেননা, বিরোধ পরিহার করিলে আঁর শব্দগুলির ভিম্নাথ-বোধকতব থাকে না, এবং ভিম্নার্থ- 
বোধক শব্ধ না থাকিলে সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হইতে পারে না। 

বিরোধ পরিহার করিতে হইলেই লক্গণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শ্ীপাঁদ শহ্করের কথিত 
সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ স্বীকার করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় ষে, যেখানে সামানাধিকরণ্য, 
সেখানেই লঙ্গণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ বিধান শঙ্করোক্তি-ব্যতীত অদ্থাত্র 
কোথাও দুষ্টহয় না। “সত্যং জানমন্তং ব্রহ্ম”-এই শ্রুতিবাক্যের অর্থকরণে শ্রীপা শঙ্করও তাহা 
বলেন নাই। 

বস্তুতঃ, “তন্বমসি”-বাকোর লক্ষণাবৃন্তিতে অর্থ করাই শ্রীপাদ শঙ্করের গুঢ় অভিপ্রায়? নচেৎ 
তত্বমসি-বাকা হইতে তিনি জীবব্রপ্ষের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন ন। কিন্তু “তত্বমসি”-বাকাটাতে . 
সামানাধিকরণ্য বলিয়া সোজাসোজি তিনি লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না। সামানাধি- 
করণ্যের আবরণে লক্ষণাকে প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্টেই তিনি শীব্িিকগণ-কধিত সামানাধিকরণ্যের 
সুগ্রসিদ্ধ লক্ষণের বিপর্যয় ঘটাইয়াছেন এবং তাহার কথিত লক্ষণের মধ্যে ভিম্নাথ-বৌধক পদদ্য়ের 
“এীকাকে” অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া লঙ্গণায় প্রবেশের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। 

যাহ। হউক, লক্ষণাবৃত্তিতে প্রবেশের পথটকে উন্মুক্ত করিয়া তিনি লঙ্গণার স্বরূপের পরিচয়ও 
দিয়াছেন। 

“মানাস্বরোপরোধাচ্চ যুখ্যাথস্যাপরিগ্রছে। 
মুখ্যারথম্াবিনাভূতে প্রবৃত্তিলক্ষণোচ্যতে ॥ তত্বোপদেশঃ 8৩১৪ 

_আন্ট প্রমাণের উপরোধ অর্থাৎ অন্থপপত্িবশাৎ মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া সেই 
মুখ্যার্থেরই সহিত অবিনাভাব-সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ অর্থে প্রবৃত্তির নাম লক্ষণা।” বন্থুমতী-সংস্করণের ৮ 
অনুবাদ । 


[ ১৩৯৪ ] 
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অলঙ্কার-কৌন্তভে লক্ষণার এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্থ সম্বন্ধে যাইম্থ- 
' ধীভবেৎ। সা! লক্ষণ! ॥ ২১২।--মুধ্যাথের বাধা জদ্মিলে (অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে) বাচ্য- 
সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্ত পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে।” 

উভয়ের তাৎপধ্য একই £-_মুখ্যাথের সঙ্গতি না থাকিলে লক্ষণার্থের গ্রহণ বিধেয় ; 
মুখ্যাথের সহিত সম্বন্ধবিশি্ট (শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি অনুসারে- মুখ্যার্থের অবিনাভূত ) অথে'র 
গ্রহণই লক্ষণ] । 

“মুখ্যাথে'র অবিনাভুত”-পদের তাৎপর্যা এই £_ মুখ্যার্থ না থাকিলে যাহ! থাকিতে পারে না। 
যেমন, “গঙ্গায় ঘোষ--গঙগাতে ঘোষ ।” ঘোষ বলিতে গোষ্ঠ ব। গো-রক্ষণ-স্থান বুঝায়। গঙ্গা-শবের 
মুখ্যার্থ হইতেছে একটা নদী, ভ্রোতশ্থিনী। আোতোময়ী গঙ্গাতে গোষ্ঠ থাকিতে পারে না; স্থৃতরাং 

। গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই । এ-স্থলে গঙ্গাশবে "গঙ্গাতীর” বুঝিতে হইবে _গঙ্গাতারে 

& গোষ্ঠ। গঙ্গাতীর হইতেছে গঙ্গার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। আবার, গঙ্গা না থাকিলে গঙ্গাতীরও থাকিতে 
পারে না, স্বৃতরাং গঙ্গাতীর হইল গঙ্গার (মুখ্যার্থের) অবিনাভূত বস্ত। শ্ীপাদ শঙ্করের “অবিনাডূভ'- 
শব্দটা বেশ তাৎপধ্যপূর্ণ। ইহাদ্বারা বুঝ। যায়, গঙ্গা-শব্দের মুখ্যা্থ অসঙ্গত হইলে গঙ্গার অবিনাভূত 
“গঙ্গ।তীর” অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, গঙ্গা হইতে বহুদূরে অবস্থিত কোনও স্থান গ্রহণ করিবে 
না। কেননা, গঙ্গা হইতে বন্থদূরবন্তী কোনও স্থন “গঙ্গার অবিনাভূত” নহে; গঙ্গা না থাকিলেও 
বহুপুরবন্তী সেই স্থান থাকিতে পারে; তাহা গঙ্গার সহিত সন্বন্কবিশিষ্ট নহে। 

যাহা হউক, শ্রীপাদ শঙ্কর ইহার পরে বলিয়াছেন লক্ষণা তিন রকমের ; যথা_-জহতী 
লক্ষণ, অজহতী লক্ষণা এবং জহদজহতী লক্ষণ! (তত্বোপদেশঃ॥৩২)। এস্থলে তিনি ইহা ও বলিয়াছেন 

*ঘে, “তবমসি”বাকো জহতী-লক্ষণ। সম্ভব হয় লা । 
ইহার পরে তিনি “জহতী”-লক্ষণার লক্ষণও ব্যক্ত করিয়াছেন। 
“বাচ্যাথ মখিলং ত্যক্তা। বৃত্তিঃ স্যাৎ ঘা তদঘ্বিতে। 
গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিবং জহতী লক্ষণ। হি স।॥ ততে।পদেশঃ ॥ ৩৩ 

-_অখিল বাচ্যার্থকে (মুখ্যার্থ কে) ত্যাগ করিয়া বাচ্য।থের সহিত সন্বদ্ধবিশিষ্টবন্ত্রতে যে বৃত্তি, 
তাহাই জহতী লক্ষণা_ যেমন, গঙ্গায় ঘোষ ।” 

পৃর্ব্বেই বল! হইয়াছে-_ “গলায় ঘোষ”, এ-ম্থলে গঙ্গা-শবের মুখ্যাথ (আতন্বিনী বা জল 
প্রবাহ) সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট, বা তাহার অবিনাভূত, “গল্প তীর”- 
অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা! হইতেছে জহতাী লক্ষণাঁর দৃষ্টান্ত । 

“তন্বমসি”-বাক্যে “তত” ও “ত্বম্” শব্দছয়ের সমগ্র মুখ্যাথ ত্যাগ অভিপ্রেত নহে বলিয়া 

&এই বাক্যের অথনির্ণয়ে জহতী লক্ষণার আশ্রয় নেওয়! যায় না। গ্রীপাদ শঙ্কর তাহা পরিফ্ষার- 
ভাবেই বলিয়াছেন। 


|] ১৩৯৫ ] 


তথ্ষমলি-বাক্য ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২৫১.জন্ক 


“বাচা স্ৈকদেশগ্ প্রকৃতে ত্যাগ ইয্যতে । 
জহতী সম্তবেন্নৈব সম্প্রদায়বিরোধতঃ ॥ তত্বোপদেশঃ 1৩৪। 
-_প্রকৃতস্থলে, অথাৎ 'তত্বমসিভে', বাচ্যাথের একদেশ ত্যাগ করাই অভিমত | সাম্প্রদায়িক 
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ * বলিয়! জহতী লক্ষণাঁব এখানে সম্ভব হয় না।” বনুমতী-সংস্করণের অনুবাদ । 
শ্বীপাদ শঙ্কবের এই উক্তি হইতেই বুঝ! যায়_-“তবমসি+-বাক্যের কিরূপ অর্থ করিতে হইবে, 
তাহা তিনি পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং যাহা তাহার অভীষ্ট অথ-দি্য়ের প্রতিকূল বা 
অননুকূল, ভাহাকেই তিনি পরিত্যাগ্ধ করিতেছেন । 
যাহ। হউক, ইহার পরে তিনি অজহতী লক্ষণাব সববপও বাক্ত করিয়াছেন । 
“বাচ্যাথ্থমপরিভ্যজা বৃত্তিরন্যার্থকে তু যা। 
কথিতেয়মজহতী শোগোহয়ং ধাবভীতিবত 1 তত্বোপদেশ: 1৩৫ 
_বাচার্থকে পরিত্যাগ না করিয়া অন্ার্থ বুধাইবার জগ্ত যে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয, তাহা অজহতী। যেমন “এই শোণ বা রক্তবর্ণ দৌডাইতেছে।' রক্তু বর্ণের দৌড়ান 
সম্তব হয না বলিয়া বক্তবর্ণ-বিশিষ্ট প্রাণীতে লক্ষপা করিতে হয়। (এখানে রক্তবরণেব পরিত্যাগ 
না করিয়। রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট প্রাণীকে-অশ্বকে--বুঝাইতেছে )1”  বস্থুমতী-সংস্করণের অনুবাদ । 
অজহতী লক্ষণাণ্ড যে শ্রীপাদ শঙ্কবেব অতীষ্ট অর্থ নির্ণষেব অনুকূল নহে, তাহাও 
তিনি বলিয়াছেন। 
“ন সম্তব্তি সাহপ্যন্্র বাচার্থেইতিবিরোধত: | 
বিরোধাংশপরিত্যাগো দৃশ্ততে প্রকৃতে যতঃ ॥ তবোপদেশঃ ॥৩৬। 
_ বীচ্যাথে অত্যন্ত বিরোধবশত: অজহল্লক্ষণাঁও এখানে সম্ভব হয় না। কাব্ণ, তত্বমসিতে 
অল্পজ্ঞত্ব, সর্ববঙ্ত্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগই দেখা যাঁয়।” বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ । 
ইহার পরে তিনি জহদজহতী লক্ষণার লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। জহদজহতী লক্গণার 
ভপর নাম “ভাগ-লক্ষণা।” “ইহাকে জহদজহতম্বাথ1 লক্ষণাঁও" বলা হয়। 
“বাচযার্থসোকদেশ পরিত্যজ্যৈকদেশঞ 
যা বোধয়তি সা জ্ঞেয়া তৃতীয়া ভাগলঙ্গণা ॥ তবোপদেশ: 0৩৭ 
-বাচ্যাথথের একদেশ পরিত্যাগপূর্ববক যে বৃত্তিত্বারা একদেশ গৃহীত হয়, সেই বৃত্তি 
তুভীয় ভাগলক্ষণ। বুঝিতে হইবে ।* বস্থমতী-সংস্করণের অনুবাদ । 
ইহার পরে তত্বোপদেশের ৩৮-৪১ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন_-“নঃ অয়ং বিপ্রঃ অথাৎ 
সেই এই ব্রাহ্মণ”-_ এইট বাক্যে প্রথমতঃ “সঃ এবং 'অয়ং এই পাদন্থয় তংকাল-বিশিষ্টদ্ব এবং 
এতৎকাল-বিশিষ্টত্ব এই বাচ্যাথন্বয়ের বোধ করাইতেছে। অতএর “দঃ এবং *অয়ং এই পদাথ- 


* এ কলেও প্রীপাদ শঙ্ধর তাহার সম্পরদায়-সশ্মত সিশ্ধান্তেরই আমুসরণের কধা বলিয়াছেন ॥ 


১৩৯৩৬ 


তত্বমসি-বাক্য ] জীবতত্ব ও অন্ক আচার্যযগণ [ ২৫১-অন্ু 


্বয়ের বিরুদ্ধ ধর্ম যে তৎকালত্ব এবং এতং-কালত্ব তাহ ত্যাগ করিয়া উক্তবাক্য যেমন বিপ্রএ 
পিগুমাত্রের বোধক হয়, সেইরূপ প্রকৃতস্থলে 'তমসি' এই শ্রুতিধাক্যে ত্বং-পদের বিরুদ্ধ প্রতাক্ত, 
অর্থাৎ জীবত্ব প্রভৃতি জীবধণ্্ধ এবং তৎপদের সর্ধন্তত্ব পরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম ্যাগপুর্ক 
শ্রুতি পরমাদরে গুদ্ধ কুটস্থ (অবিকারী) এবং অদ্বৈত পরত্বকে বুঝায়। (যেহেতু, জীবধর্দ ও 
ঈশ্বর-ধন্্ পরম্পরবিরোধী )1” বস্থুমতী-সংস্করণের অনুবাদ । 
ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন-__ 
“তত্বমো: পদয়োরৈক্যমের তত্মসীত্যলম.। 
ইথটৈক্যাববোধেন সমাক্‌ জ্ঞানং দৃঢ়ং নয়ৈঃ॥ তন্বোপদেশঃ ॥ ৪২ ॥ 
_তৎ এবং ত্বং পদের এক্যই তত্বসসি-বাক্য বুঝাইতে সম্থ। এইরূপ এক্যের বৌধ 
হইলে যে সম্যক জ্ঞান হয়, তাহা ( মীমাংসা-প্রদর্শিত ) নীতি বা কৌশলে দ্র হয়।” বস্থুমততী- 
ংস্করণের অনুবাদ । 


গ। ভাগলক্ষণায় বা জহদগ্রত-শ্বার্থা লক্ষণাতে তহমসি-বাক্যের অর্থ 
ভাগলক্ষণাতে শ্রীপাদ শঙ্কর “তত্বমসি”বাকোর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহ। তাহার 


তক্বোপদেশের ৩৮-৪১ শ্লোকের অনুবাদে পূর্যেই প্রদর্শিত ইইয়াছে। এ-স্থলে তাহার মর্ম প্রকাশ 
করা হইতেছে। 

বাক্যস্থিত “তৎ”-শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যারথ ইইভেছে_ পরোক্ষ, সর্বঙ্ছ, সর্বশক্তিমান্‌ 
শুদ্ধচৈতন্য। 

আর, "ত্বম”-শনদের সুখার্থ হইতেছে--অপরোক্ষ ( বা সাক্ষাৎ দৃষ্ট ), অল্পঙ্ুথ বা অসর্বজ্ঞ, 
স্ব্পশক্তিমান্‌ শুদ্ধচৈতন্য (জীব)। 

পরোক্ষ হইতেছে অপরোক্ষের বিরোধী, সর্বজ্ঞ হইতেছে অক্লাজ্ের বিরোধী, সর্বশক্তিমান্‌ 
হইভেছে স্বল্পশক্তিমীনের বিরোধী । এই বিরোধ পরিহারের জন্য ভাগলক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়। 

ভাগলক্ষণার আশ্রয়ে “তৎ”-পদের মৃখ্যার্থ হইতে “পরোক্ষ, সর্বজ্ঞ, সর্ধশক্তিমীন্”-এই 
বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করিয়া “শুদ্ধ চৈতন্য” এই বিশেধ্যাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। [ভাগ- 
লক্ষণায় বা জহদজহৎ-স্বাথা লক্ষণায় মুখ্যাথের একাংশের ত্যাগ (জহৎ) এবং একাংশের গ্রহণ 
বা অপরিত্যাগ ( অজহৎ ) করার বিধান আছে ]। তাহাতে “ভং”-পদের অর্থ “শোধিত” হইয়। 
ধাড়াইল "শুদ্ধ চৈতনা 1” 

আর, “ম»-পদের মুখ্যার্ঘ হইতে “অপরোক্ষ, অল্পঙ্ক, স্পশক্তিমান্” এই বিশেধণাংশ 
পরিত্যাগ করিয়া *গুজ্ধ চৈতন্য” এই বিশেধ্যাংশ গ্রহণ করিতে হইবে । তাহাতে “ম”-পদের 
অর্থ“শোধিত” হইয়া দাড়াল “শুদ্ধ চৈতন্য |" 


[ ১৩৯৭ ] 


তত্বমসি-বাক্া ] গৌড় বৈষব-দর্শন [ ২৫১-মন্ 


| এইরূপে ব্রক্মবাচক “তৎ”-পদ এবং জীববাচক ““্৮”-পদ--এই পদ্দ্বয়ের «শোধিত" 
অথ দড়াহল- “শুদ্ধ চৈতন্য ।” ব্রহ্ষাও “শুদ্ধ চৈতন)” এবং জীবও “শুদ্ধ চৈতন্য” ; সুতরাং জীব এবং 
ব্রহ্ম হইল এক এবং অভিন্ন। 

উল্লিখিত প্রকারে “তত্বমসি”-বাক্যের অথ করিয়! শ্রীপাদ শঙ্কর জীব ও ব্রন্মের সর্বতোভাবে 
একত্ব প্রতিপা্িত করিয়াছেন। 

ঘ। ভ্্রীপাদ শঙ্চকরকৃত অর্থের সমালোচম। 

“তত্বমসি”-বাকো জীব-ব্রন্মের একছ প্রতিপাদনই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের সন্বী। ইহাই 
যে তাহার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, তাহ! তিনি তাহার তন্বোপদেশের ৩৪-শ্লোকে বলিয়া& গিয়াছেন। 

“তন্বমপি”*বাক্যে সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়। সামানাধিকরণ্যেই এই বাক্যের অথ” করা 
সঙ্গত__ এইদ্ধপ অভিপ্রায়ও তিনি ব্ক্ত করিয়াছেন ( তত্বেপদেশঃ ॥ ২৬)। কিন্তু সামানাধিকরণ্যের 
শাকিকগণ-কথিত যে সুপ্রসদ্ধ লক্ষণ, তাহা তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকুল নহে বলিয়। শ|ব্দিকগণ- 
কথিত লক্ষণকে আশ্রয় করিয়াই তিনি যে সামানাধিকরণ্যের স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল এক 
লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহ। পুবেই প্রদশিত হইয়ছে। তাহার কম্পিত দামানাধিকরণ্যে তিনি 
ভিন্নার্থ বোধক পদদ্ধয়ের একের কথা বলিয়াছেন; তাহা যে সামীনাধিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও 
পুরে প্রদশিত হইয়।ছে। ভিন্নার্বোধক পদদছয়ের অর্থে বিরুদ্ধাংশ পরিহার না করিলে তাহাদের 
একা প্রতিষ্িত হইতে পারে না বলিয়া তাহাকে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বস্ততঃ, 
লঙ্গণ]বৃত্তির অথ যে তাহ।গ অতিথ্রেত, এবং লক্ষণাগ্রহণের সুযোগ প্রাপ্তির জন্যই যে তিনি 
সামান।ধিকরণ্যের লক্ষণ-বিপধায় ঘট(ইয়।ছেন, তাহাঁও পুরে প্রদর্শিত হইয়াছে । লক্ষণার মধ্যেও 
একমাআ ভাগলক্ষণ বা জহদজহৎ-স্বাথ1 লক্ষণাই তাহার এবং তাহার জম্প্রদায়ের অভীষ্ট সিদ্ধির 
অনুকূল বলিয়া তিনি সেই লক্ষণার আশ্রয়েই তবমসি-বাক্যের অর্থ করিয়াছেন। 

যাহ! হউক, লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে তিনি তত্বমনি-বাক্যের যে অর্থ কথিয়াছেন, তাহ। বিচাবসহ 
কিনা, বিবেচনা করিয়! দেখিতে হইবে। 

গ্রথমে দেখিতে হইবে _তত্বমলি-বাক্যে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় শান্ত্রাুমোদিত কিন! । 

শাস্ত্র হইতে জান! যায়, থে স্থানে সুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না, কেবলমাত্র সে স্থানেই লঙ্গণার 
আশ্রয় বিধেয়। “মাঁনাস্তরোপরোধাচ্চ মুখ্যাথন্ত পরিগ্রহে” ইত্যাদি “তন্বোপদেশ: ৩৯ বাক্যে এবং 
“তত্র হি গৌনী কল্পনা, যন্ত্র সুখ্যাথে ন সম্ভবতি” ইত্যাদিকূপে প্রশ্নোপনিষৎ 1৬৩ বাকোর ভাষ্য 
শ্রীপাদ শঙ্গরও তাহ! স্বীকার গিয়াছেন। 

ইহ হইতে জান! গেল-_ুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ শাস্ত্রানহথমোদিত নহে। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে-_“তন্বমমি”-বাক্োের “তত” ও “তম” পদছয়ের যুখ্যার্থের সঙ্গতি 

আছে কিনা। 


চাতানীতা 
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সঙ্গতি নির্ণয় করিতে হইবে কিরূপে ? প্রকরণ এবং প্রকরণ-বহিভূতি অস্ত বাক্যের সহির্ত 
মিলাইয়াই মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে কিনা দেখিতে হইবে । অর্থাৎ, “তত” ও “ত্বম্” পদদ্বয়ের যাহ! 
মুখ্যাথ__প্রকরণে এবং অন্য শ্রতিবাকো সেই মুখ্যার্ধের দমর্থক কোনও উক্তি আছে কিনা, 
তাহাই দেখিতে হইবে। যদ্দি থাকে, তীহ1 হইলে বুঝিতে হইবে-_-মুখ্যাথের সঙ্গতি আছে। আর 
যদি তাহ! না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে --মুখ্যাথেরি সঙ্গতি নাই। 

প্রথমে “তৎ”-পদের মুখ্যার্থের সঙ্গতি-সম্বন্ধে বিবেচনা কৰা যাঁউক। “তত্বমসি”-বাক্যে 
“তৎ”-পদের যুখ্যার্থ হইতেছে_ব্রক্ষ। এই তব্মসি”-বাকাটী হইতেছে উদ্দালক-শ্বেতকেতুর 
কথোপকথন-প্রকরণের অন্তভূতি। এই প্রকরণে উদ্দালক শ্বেতকেতুর নিকটে বলিয়াছেন_ ত্রহ্মই 
জগতের কারণ ; এই ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত জীব-জগতের উৎপত্তি, ব্রন্মঈ জীব-জগতের স্থিতি-স্থান 
এবং লয়-স্থান। উহ দ্বারা ব্রহ্মেক সবিশেষত্ধ সৃচিত হইয়াছে। "'এতদাত্মিদং সব্বম্”- ইত্যাদি 
বাকোও উদ্দালক তাহাই বলিয়াছেন। 

ব্রন্মের জগৎ-কর্তৃত্বাদির কথা কেবল যে প্রস্তাবিত প্রকরণেই বলা হইয়াছে, তাহাও নহে । 
প্রকরণের বহিভূতি অন্ান্ শ্রুতিবাকে)ও তাহা বলা হইয়াছে | '“তিদৈক্ষত বহু স্যাম”) “যতো বাইমানি 
ভূতানি জায়ন্তে”ইত্যাদি শ্রতিবাক্ো ব্রনের জগৎ-বর্তৃতাদির কথা বল! হইয়াছে। ব্রম্মের জগং- 
কর্তৃতবাদি আছে বলিয়া তিনি যে “সর্বজ্ঞ; সর্বববিৎ, সর্বশক্তিমান তাহাঁও “যঃ সর্ধবজ্ঞঃ সর্বববিং”-ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যে বল হইয়াছে। 

এইরূপে দেখা গেল-_“তৎ”-পদের মুখ্যার্থ যে “সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বিশুদ্ধ চৈতম্য ব্রহ্ম”, 
তাহ! প্রকরণ-সন্মত এবং প্রকরণ-বহিভূতি অগ্থ শ্রুতিবাক্যেরও সন্মত। সুতরাং এই মুখ্যার্থের অসঙ্গতি 
নাই, সঙ্গতিই দৃষ্ট হয়। 

“ভ্রাজ্ঞো _ইতা।দি শ্রুতিবাক্য হইত্তে "তুম্”-পদব।চ্য জীবেরও অল্পজ্ঞতাদির কথা জান 
যায়। ন্ৃতরাং “হুম্‌”-পদের মুখ্যার্থ যে “অনর্ববজ্, অল্পশক্তিমান্‌ শুদ্ধচৈতন্ত জীব” তাহারও অসঙ্গতি 
কিছু নাই, বরং সঙ্গতিই আছে। 

এইরূপে দেখা গেল-_ “তত” ও দত্বম্” পদদ্বয়ের মুখ্য।থের কোনওরূপ 'অসঙ্গতিই নাই। 
মুখ্যাথের অসঙ্গতি নাই বলিয় লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণেরও কোনও হেতু থাকে না। এক্টরূপ 
অবস্থাতেও লক্ষণা বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহা হইবে অবৈধ । 

যদি বলা যায়-_ প্রকরণাদ্দিছ্থারা “তৎ” ও “ত্বম্” পদদ্য়ের মুখ্যথ” সমধিত হইতে পারে 
বটে ; কিন্তু “তত্মসি”-বাক্যের “তত” ও “ত্বম্” পদদ্ধয়ের মুখ্যার্থে যে বিশেষণগুলি আছে, সে-গুলি 
পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেমন, "সর্ববচ্ছ” হইতেছে “অসর্ধ্যজ্ঞের”? বিরোধী, “সর্বশক্তিমান্ঠ হইতেছে “অল্প- 
শত্তিমানের" বিরোধী 7 ইত্যাদি । পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে না বলিয়া এস্থলে 


[ ১৩৯৯ ] 
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মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই ; এজস্যই-_লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ অবৈধ হইতে পারেন! (ইহাই স্রীপাদ 
শঙ্করের যুক্তি )। 

এই সম্বান্ধে বক্তব্য এই | এক এবং অভিন্ন বস্ত্র বিশেষণদ্ধয় যদি পরম্পর-বিরুদ্ধাথক হয়, 
তাহা হইলে অবশ্যই তাহার সঙ্গতি থাকে না। একই বস্তু কখনও সর্ব এবং অসর্ববজ্ঞ হইতে 
পারে না, সর্বশক্তিমান এবং স্ব্পশক্তিমান্ও হইতে পারে না- উহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্তু ুইটা পৃথক্‌ বস্ত্র মধ্যে একটা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান হলে অপরটার অপর্বজ্জ স্বপ্পশক্তিমান্‌ হইতে 
কোনও বাঁধা থাকিতে পারে না। 

আবার, ছুইটী বস্তুর মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে সমত্ব এবং কোনও বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকে, 
তাহা হইলেও বস্তর পরিচয় লাভে কোনও অন্ুবিধ। হয় না। একজন যদি আর এক জনকে বলেন 
“দশবৎসর পূর্বের শ্যান-নামক যে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধ ব্যক্তিকে আপনি দিল্লীতে দেখিয়াছিলেন, আর এক্ষণে 
এই কলিকাত।তে রাম-নামক যে গৌরবর্ণ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আপনার সাক্ষাতে দেখিতেছেন, 
ইহারা উভয়েই আমার সহোদর ।” তাহা হইলে শ্যামের পরোক্ষ, কুষ্ণবণণত্ব এবং অন্ধত্ব সত্বেও 
এবং রামের অপরোক্ষত, গৌরবণত্থ এবং দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্টত সত্বেও অথাৎ উভয়ের বিশেষণগুলির 
পরম্পর-বিরুদ্বত্ব সত্তেও উভয়ের পক্ষে বক্তার সহোদর হওয়া অসম্ভব হয় না। 

তদ্রুপ, “তৎ"স্পদের মুখ্যাথে র বিশেষণগুলি এবং “তম্”-পদের মুখ্যাথের বিশেষণগুলি- 
ইহার! পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাদের স্বরূপের পরিচয় পাওয়ার পক্ষে কোনওরূপ অন্ুবিধা 
হ্ঈটতে পারে না। সুতরাং এ বিশেষণগুলির অসঙ্গতি কিছু নাই। বিশেষণের দ্বারাই বিশেষ্তের 
পরিচয়; বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে বিশেষ্বের সম্যক পরিচয় সম্ভব হয় না। 

“তৎ”-পদ্দবাচ্য এবং “ত্বম্”-পদবাচ্য বস্তয় যদি এক এবং অভিন্ন হয়, ভাহা। হইলে অবশ্যই 
পরস্পর-বিরুদ্ধার্থবাঁচক বিশেষণগুলির সঙ্গতি থাকিতে পারে ন!, কিন্তু তাহারা এক এবং অভিন্ন 
বস্তু, না কি পৃথক্‌ বন্ত, তাহ! তে। নিণয় করিতে হইবে “তব্বমসি”-বাক্যের অথ দ্বার! । অথনিদ্ধারণের 
পৃর্ধবেই বিশেষণগুলিকে যদি পরম্পর-বিরুদ্ধার্থক বলিয়া পরিত্যাগ কর! হয়, তাহ! হইলে বুঝা 
যায়_বাকাটার অথননিদ্ধারণের পূর্বেই ধরিয়া লওয়া হইতেছে--উভয় পদের বাচ্য বস্ত এক এবং 
অভিন্ন। ইহা সঙ্গত হয় না। আবার, পূর্বেই এ উভয় পদের বাচ্যবস্তদ্ব়কে এক এবং অভিন্নরূপে 
স্বীকার করিয়! লইয়া, সেই স্বীকৃতিকে ভিত্তি করিয়া অথারলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং উভয়ের 
একত্ব-বাঁচক অথেউপনীত হওয়াও নিতান্ত অলঙ্গত। যাহ] প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকেই প্রতিপাদিত 
রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া এবং এই স্বীকৃতিকে আশ্রয় করিয়৷ যে যুক্তির অবতারণা, তাহাকে 
যুক্তি বলা যায় না, তাহা যুক্তির আভাসমাত্র, হেত্বাভাস (19190) )। 

যদ্দি বলা যায়, কেবল প্রকরণ-সঙ্গতি থাকিলেই মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না। অর্থসঙ্গতি 
হয় কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে। গঙ্গা থাকিতে পারে; ঘোষও খাকিতে পারে; তথাপি “গঙ্গায় 
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(গঙ্গার আোতে) ঘোষের বাম” অসঙ্গত হয়। তদ্দেপ, “তত” এবং “ত্বম্”-শব্ছধ়ের মুখ্যাথে'র সহিত 
প্রকরণাদির সঙ্গতি থাকিতে পারে, তথাপি এই যুখ্যাথ গ্রহণ করিলে “তৎ ত্বম্‌ অনি” বাক্যের অথ” 
সঙ্গতি হয় না । কেননা, এই বাক্যে স্পষ্ট কথাতেই বল! হইয়াছে -_“'তাহ! তুমি হও” অর্থাৎ “তৎ” 
ও "ত্বম” এষ্ট ছুই বস্তর একত্বের কথাই বল! হইয়াছে । সুতরাং “তৎ” ও “ত্বম»-এই পদছয়ে মুখ্যার্থের 
বিশেষণগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়! তাহাদের একত্ব সম্ভব হইতে পারে না । এ জন্যই মুখ্যাথ গ্রহণ 
করা যাঁয় না; মুখ্যাথের সঙ্গতি নাই ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । যদিম্বীকার করাও যায় যে, “তৎ” ও “ত্বম”” পদাথদ্বয়ের একরপত্বের 
কথাই বল! হইয়াডে, তাহ! হইলেও) সেই একরূপত্য একাধিক রকমেরও হইতে পারে সর্বতোভাবে 
একরূপত্বও হতে পারে, আংশিকভাবে এক্রপত্ব৪ হইতে পারে। “এতদাত্বযমিদং সর্ববম”-বাকো 
আংশিকভাবে একরূপত্বের কথাই ব্লা হইয়াছে । “তত” ও “ত্বম্‌” পদাথ ছ্য়ের সুখার্থের বিশেষণ- 
গুলি আংশিকভাঁবে একরূপত্বের বিরোধী যদি না হয়, তাহা হইলে সেগুলির অসঙ্গতি আছে বলিয়া 
মনে করা সঙ্গত হয় না। এই বিশেষণগুলি গ্রহণ করিলে আংশিক একত্ব অসিদ্ধ হয় না, সুতরাং 
আংশিক একত্ব প্রতিপাদনই “তত তম্‌ অসি" বাক্যের অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ করা সম্গুত। আংশিক 
একত্বের কথ। বিবেচন। না করিয়া! সব্বভোভাবে একত্বের কথা বিবেচন1 করার যুক্তিসঙ্গত হেতু কিছু দৃষ্ট 
হয়না বিশেষতঃ “এতদাত্ব্যমিদং সর্ববম্-বাক্য যখন বিদ্যমান রহিয়াছে । এই বাকাটী বিছ্বামান 
থাক] সন্বে - সুতরাং “তং” ও “ত্বমত পদাথছিয়ের আংশিক একত্র কথ! থাকা সব্বেও_যদি বলা হয় 
যে, উভয়ের সব্বতো ভাবে একতই “তত্বমসি”-ব।ক্যের অভিপ্রেত, তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে 
হয় যে. অভীষ্টাথ-প্রকাশক শব্দপ্রয়োগে আ।চাধ্য উদ্দালকের সামা ছিল নাঁ। তাই শিক্ষক যেমন 
শিক্ষার্থীর লিখিত প্রবন্ধাকে সংশোধিত করিয়া দেন, তদ্রুপ উদ্দালকের কথিত শকাগুলিকেও সংশোধিত 
করিতে হইবে । এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত | 

এইরূপে দেখ। গেল-- শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন “তৎ” ও “ত্বম্‌” পদদ্ধয়ের মুখ্যার্থের সঙ্গতি 
নাই, তাহা বিচার-সহ নহে । ষুখ্যার্থের সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকা সত্বেও যে তিনি 
লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইয়াছে অবৈধ । 

পূ্ববস্থী ক-উপ-মন্থচ্ছেদে শ্ীপাদ শঙ্ষরের “তন্বমসি”-বাক্যের ব্যাখ্যার উপক্রেম সম্বন্ধে যে 
আলোচন। কর! হইয়াছে, তাত হইতে পরিক্ষারভাবেই বুঝা যায়__-“তত্বমলি"-বাক্যের অর্থে জীব- 
ব্রহ্মের এক্য প্রতিপাদনই হইতেছে তাহার প্রতিচ্ছা । এই উদ্দেশে তবোপদেশের “সত্যং জ্ঞানমনন্তধ? 
ইত্যাদি ১৮শ ক্লৌোকে তিনি জীব-ব্রন্দমের একত্বের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার উক্তি যে জীব- 
ব্রহ্মের এক্য প্রতিপাদক নহে, সেই শ্লোকের আলোচনায় পূর্বেই তাহ! প্রদশিত হইয়াছে । যাহ! 
ছউক, “তবমলিস্-বাকা যে জীব-ব্রঙ্দের একা-প্রতিপাদক, তাহাও “ততো হি তত্বমস্তাদিবেদবাক্যম” 
ইত্যাদি ২১শ ক্লোকে তিনি বলিয়। গিয়াছেন। “তত্বমস্যাদি”-বাক্যের অর্থলোচলার পুর্ববেই তিনি 
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উহ। বলিয়াছেন। হাতেই বুঝা যায়--“তত্বমসি”-বাক্যের জীব-ব্রন্বৈত্ব-পর অর্থ করাই তীহার 
সঙ্থল্প। ৃ 

তাহার পর, ভাহার এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য তিনি ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। *৩ৎ” ও 
প্ূমূ»-পদছয়ের মুখ্যাথ গ্রহণ করিলে জীব-্রন্মের একক প্রতিপাঁদন সম্ভবপর হয় না। অথচ এই পদ- 
দ্বয়কে একেবাবে উডাইযাও দিতে পারেন না। তাকঈট তিনি এই পদদ্ধয়ের অর্থকে “শোধন” করিতে 
প্রবৃস্থ হইয়াছেন। হিনি বলিয়াছেন _“তৎ” শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সর্ববজ্রতাদিণযুক্ত শুদ্বচৈতন্থ 
ঈশ্বর হইলেও ইহার লক্ষার্থ হইতেছে কেবল শুদ্ধচৈতন্ত (তাত্বেপদেশ ॥১৫ শ্লোক)। আর “ত্বম্”-শব্দের 
বাচ্যর্ঘ বা মুখ্যার্থ কর্তৃহদি-অভিমানী জীব হইলেও ইহার লক্ষ্যার্থ হইতেছে শুদ্ধঠৈতন্ত (তত্বোপদেশ ॥ 
২৩২৪ শ্লেক)। কিন্তু ই51৫ তাহারই কথা, শ্রুতির কথা নহে। যাহাঁহউক, তাহ।র মতে “তৎ”- 
পদের মুখ্যার্থে যে সববন্ধত্বাদি বিশেষণ, তাহা হইতেছে শুদ্ধব্রন্মের আগন্তক-_ মায়িক_ উপাধি; 
আর, “ত্বম্”-পদব।চ্য জীবের বিশেষণগুলিও হইতেছে শুদ্ধত্রন্মের আগন্তক মায়িক__অবিষ্াকৃত-_- 
উপাধি । তাই এই বিশেষণ আগন্তক মায়িক উপাধি বলিয়া মলসিনতা। কিন্তু মায়োপহিত শুদ্ধত্র্ধাই 
ঈশ্বর এবং অবিদ্ঠোপহিত শুদ্ধব্রহ্মাই জীব-ইহা শ্রুতিম্মতিবিরুদ্ধ কথা, শ্রীপাদ শঙ্করেরই নিজস্ব 
কল্পনা । যাহা হউক, তাহার মতে, এই উপাধিরূপ মলিনতা অপসারিত করিলেই “তত” ও দত্বম” 
পদদ্য়ের মুখ্যার্থ শাধিত হইতে পারে। শোধিত হইলে _ বিশেষণগুলি পরিত্যাগ করিলেই-_দত্বম »- 
পদবাচ্য জীব এবং “৯২”-পদবাঁচা ব্রহ্ম উভয়েই হইবে -শুদ্ধচৈতগ্ত-_স্থতরাং সবর্বতোভ।বে এক। 
এইভাবে জীব-ব্রপ্ধের একত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীপাদ শঙ্কর “তত” ও দত্বম” পদদ্ধয়ের বাচা স্তর 
শোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ইহাঁতেও বুঝ যাঁয়_জীবংব্রন্দের একত্ব প্রতিপাদনই তাহার প্রতিজ্ঞ । 

একটা দৃষ্টাস্বের সাহায্যে শ্রীপাদ শঙ্করের শোধন-প্রণালীর স্বরূপ প্রকাশ করা হইতেছে। 
কোনও রাসায়নিকের নিকটে কেহ ছুইটী বস্ত আনিয়া দিলেন _ তাহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য । একটা 
বন্ড তরল জল, মার একটা শক্ত চুণের চাঁক1। রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়। দেখিলেন__তরল বন্তটাতে 
একভাগ অগ্লজাঁন এবং দুইভাগ উপ্জান আছে ; আর শক্ত বস্তটাতে একভাগ অয্নঙ্জান, একভাগ ক্যাল্‌- 
সিয়াম আছে। এক্ষণে রাসায়নিক পণ্ডিত যদি শ্রীপাদ শঙ্করের দৃষ্টান্তের অনুসরণে বন্ত হুইটাকে “শোধন” 
করিতে চেষ্টা করেন, তাহ! হইলে তিনি নিশ্চয়ই তরল বস্তটার উদ্জানকে এবং শক্ত বন্তরটার 
ক্যাল্সিয়াম্‌কে পরিতাাগ করিয়া উভয় বন্তর মধ্যেই কেবল “শোধিত অম্নজান”-মাত্র রাখিবেন। 
পরীক্ষান্তে রাসায়নিক যদি বলেন_-তরল বস্তুটীর মধ্যে উদ্জান এবং অল্নজান থাকিলেও এবং শক্ত 
বস্থটার মধ্যে অয্নজান এবং ক্যাল্সিফাম, থাকিলেও অল্জান ব্যতীত অগ্যান্থ বস্ত্গুলি হইতেছে তাহাদের 
মলিনতা । মলিনতা দূর করিয়া বস্দ্ধয়কে শোধিত করিলে উভয় বস্ত্র হইবে এক এবং অভিন্ন__ 
জয়জান। ইহাতে কি বস্তদ্ধযের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে? নাকি স্বরূপের ধ্বংস সীধন কর! হইবে £ 
জ্ীপাদ শঙ্করের পদার্থছয়ের শোধনও কি এইরূপই নহে? 
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যাহা হউক, কি করিতে পারিলে “তত?” ও “ত্বম্‌” পদার্থন্ধয় শোধিত হষ্ঈটতে পারে, তাহা 
স্থির করিয়া কি ভাবে এই শোধন-ক্রিয়া সম্পাদিত কর! যাষ, তাহার উপায় নির্ধারণে শ্রীপাদ শঙ্কর 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 


'সামানাধিকরণ্যং হি পদয়োস্তবমোদ্ব য়ো”-ইত্যাদি ( ততবোপদেশ ॥২৬ )-বাকো যদি তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন যে, “তত্বমসি”-বাকোর “তং” ও তম” পদদ্ধয় সামানাধিকরণোই সম্বন্ধ, তথাপি 
ভিনি সামানাধিকরণ্যে এই বাকোর অর্থ করিতে পারেন না; কেননা, তাহাতে “তৎ» ও *দ্বম* পদদ্ধয় 
“শোধিত” হইতে পারে না-ভাহাদের সুখের অন্তর্গত বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ কর! যায় নাঁ। 
কেননা, বিশেষণ গুলিকে পরিত্যাগ করিলে সামানাধিকরণা-সম্বন্ধই থাকে না । ভথচ, বিশেষণ গুলিকে 
পরিত্যাগ না করিলেও পদদ্ধয় “শোপিত' হইতে পারে না। তখন ছিনি লক্ষণীবৃত্তির দিকে মনোযোগ 
দিলেন দেখিলেন -জহদজহত-ন্থাথ লক্ষণায় উভয় পদেরক্ট বিশেষণ গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল 
বিশেষাকে - শুদ্ধ চৈতন্যকে- গ্রহণ করার বিধি আছে । তাই তিনি জহদজৎ-স্বাথ্থ| লক্ষণার বা ভগ- 
লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সঙ্করিত জীব-্রাঙ্গের এক ্রতিষ্ঠিত করিলেন । 


আরও একটী কথ! প্রণাধান-যোগ্য। লক্ষণার স্বরূপনিণিয়ে শীপ।দ শঙ্কর বলিয়াছেন__ 
মুখ্য।থের সঙ্গতি না থাকিলে যুখাথের অবিনীভূতভ বস্তুর গ্রহণই লক্ষণ।। অথাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গতি 
ন। থাকিলে লক্ষণাবৃস্তিতে মুখ্যাথের “অবিনাইুত” অর্থ গ্রহণ করিতে হস্টবে। “তৎ"-শবের মুখ্যাথে 
“সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিম।ন্‌ ব্রক্গাকে, অর্থাৎ সবিশেষ ব্রহ্মীকে” বুঝায় । তাঠার মতে এই মুখার্থের সন্ৃতি 
নাই বলিয়া “তং”-শ্ব্দের লক্ষ্য "বিশুদ্ধ চৈতন্ঠ”, অথণৎ নিধিবশেষ চৈতন্য” গ্রহণ করিতে হইবে। 
ইহাতে বুঝা যায়-আীপাদ শঙ্করের মতে “নিধিবাশেষ চৈতন্ত" হইতেছে সবিশেষ ব্রাঙ্গের "আবিনাভূত 
বস্তু” | ইহার তৎপর হইতেছে এই যে, মবিশেষ ব্রক্গ না থাকিলে নিব্বিশেষ চৈতগ্ত থাকিতে পারে 
না; যেমন, গঙ্গা না থাকিলে গঙ্গাতীর থাকিভে পারে না) তব্রপ | ত।হার এই সিদ্ধান্ত তাহার নিজের 
বাঁক্যেরই বিরোধী । কেননা, তাহার মতে নির্বিশেষ চৈতন্তই মায়ার প্রভাবে সবিশেষ চৈতন্ত 
(বা সগুণ ব্রদ্ধ ) হয়েন। সুতরাং নিবিবাশেষ চৈতন্য ন। থাকিলে সবিশেষ চৈতস্থই (বা সগুণ ব্রক্গাই ) 
তীহার মতে দিদ্ধ হয় না । অথচ,“তবমসি”-বাক্যের অথ-নিদ্ধারণে ভাগলক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
তিনি কাধ্যতঃ জানাইলেন-সবিশেষ চৈতন্য না থাকিলে নিবিবশেষ চৈতন্ত থাকিতে পারে নাঃ 
যেহেতু, নিধিবশেষ চৈতন্য হইতেছে সবিশেষচৈতগ্যের অবিনাভূত বস্থ। 

বস্তুতঃ, সর্বনিরপেক্ষ স্বয়ংনিদ্ধ ব্রদ্ম কাহারও *মবিনাভূত বঞ্ত' হইতে পারেন না, কেননা, 
জবিনাভূত বস্ত্র কখনও অন্যনিরপেক্ষ বাস্বয়ংদিদ্ধ হয় না। 

লক্ষণার্থ হইতেছে মুখার্থের সহিত সন্বদ্ধযূক্ত। নাবশেষ বন্তর লহিত অপর কোনও 
বস্তর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যাহার সহিত পরের সন্থন্ধ থাকে, তাহ! নিধ্বিশেষ হইতে পারে না; 
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তাহ! হইবে সম্বন্ধবিশিষ্ট, সুতরাং সবিশেষ । এইরূপে দেখ! গেল, লক্ষণাথে কখনও নিধিবশেষ চৈতন্ত 
পাওয়া যাইতে পারে না। 
আবার, লক্ষণ হইতেছে শবের শক্তিবিশেষ। মুখ্যা্থ শব্দবাচ্য, লক্ষণাথও শব্দবাচয। 
গঙ্গ। ও গঙ্গাতীর__উভয়ই শব্দবাঁঢা। শব্দবাচ্য বস্ততেই লক্ষণার প্রয়োগ সম্ভব; শবের অবাচা বস্তুতে 
লক্ষণ। প্রযুক্ত হইতে পারে না? আপাদ শঙ্করের মতে শুদ্ধচৈতনা নিহিবশেষ ব্রহ্গ হইতেছেন সর্ববতৌ- 
ভাবে শবের অবাচ্য। সুতরাং সর্ধশব্দাবাচ্য ব্রদ্দে লক্ষণার প্রয়োগ হইতে পারে না। 
শীপাদ বলদেববিগ্ভাভৃণ তাহার সিদ্ধান্তরত্ে লিখিয়াছেন _“ন চ বিজ্ঞানতা দিধশ্মাবি শিষ্ট।ভি- 
ধায়িভিধিজ্ঞানাদিশব্দৈবিশিষ্টমভিধেয়ং শুদ্ধমখগুস্ত লঙ্ষ্ামিতি বাচ্যমূ। সর্বশব্দানভিধেয়স্ত তস্ত 
লক্ষ্যত্বাযোগাৎ॥ সিদ্ধাস্তরতুম্‌ ॥১1২৭॥__বিজ্ঞানত্বাদিধর্্বিশিষ্ট বস্তুর বাচক বিজ্ঞানাদি শব্দদার! 
তাৃশ বস্তই বে।ধিত হইবে ; কিন্তু শুদ্ধ অখণ্ড বস্তু বোধিত হইবে না; যেহেতু, শুদ্ধ অণ্ডগ্ড বন্থ এ 
সকল শব্দের লঙ্গামা ত্র, অভিধেয় নহে, একূপও বলা যায় না। কারণ, অদ্বৈতবা দীরা শুদ্ধ খণ্ড বস্তুকে 
সকল শব্দের অবাচা বলিয়! থাকেন। যাহা সকল শের অবাচা, তাহাতে লক্ষণাও সম্ভব হয় না।" 
প্রভৃপদ খ্যানলাল গোম্বামিকৃত অনুবাদ 
শ্রীপাদ বিগ্ভাতুষণ অনাত্রও বলিয়াছেন _“সর্বশব্বাবাচ্যে লক্ষণ! তুন্‌ সম্ভবতীত্যুদিতং প্রাক 
চিন্মাত্রাদিশবস্য পুনল ক্ষণয়া লক্ষ্যন্ত। চৈতনাতং ভাগত্যগলক্ষণ। হত্রন সম্ভবেদ বিরুদ্ধঙ|গাসম্ভবাদিতি 
তুচ্ছমেতৎ ॥ সিদ্ধ স্তরত্বম্‌ ॥8৯॥ _স্কল শব্দের অবাচয ব্রন্মে লক্ষণ।ও সম্ভব হয় না, ইহা পুর্বে বলা 
হইয়।ছে। ল্‌ক্ষণাদার চিন্মাত্র প্রভৃতি শব্ধের লক্ষ্য বন্তর অচৈতন্যত্বই ঘটিবে। তজ্জন্য ভাগলক্ষণ। 
স্বীকারও অসম্ভব হয়; যেহেতু, বিরুদ্ধ ভাগই সম্ভব হয় না” প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বাগিকৃত 
অনুবাদ । 
এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝ গেল--লক্ষণার আশ্রয়ে “তত্বমসি"-বাঁকা হইতে 
শ্রীপাদ শঙ্কর "তত? ও “ত্ম্”-এতছুভয়ের যে "শুদ্ধচৈতন্যহ” স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ 
নহে । 
উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় বাক্যাথ-নির্ণয়ের যে সহজ স্বাভাবিক 
পন্থা, “তন্বমপি”বাক্যের অর্থনির্ণয়ে তিনি সেই পন্থা অবলম্বন করেন নাই | তিনি যেই অর্থে উপনীত 
হইয়াছেন, 'তাহাও “তবম্সি”বাক্য হইতে স্বাতাবিকভাবে ক্ফুত্তি লাভ করে নাই । কি অথ করিবেন, 
তাহ) তিনি আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাই, যে উপায় অবলম্বন করিলে সেই অর্থ পাওয়া 
যায়, অবৈধ হইলেও, সেই উপায়ই ভাহাকে গ্রহণ কপিতে হইয়াছে । এই উপায়ে তিনি যে অর্থে 
উপনীত হইয়াছেন, তাহ! শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না। 
উদ্দালক-ম্বেতকেতুর কথোপকথন-প্রসঙ্গে যে কয়টা শ্রুতিবাক্য আছে তৎসমস্তই পূর্ববর্তী 
২৪৯খ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে । সে সমস্ত শ্রতিবাক্যের কোনও একটীতেও জীব-ব্রন্দেব সর্বতো- 
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ভাবে একছ্ের কথ! বলা হয় নাই (২৪৯গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ম্থৃতরাং শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অথ যে* 
'প্রকরণ-সঙ্গত নয়, ভাহ।ও বুঝা যায়। অল্ান্য শ্রুতিবাক্যের সহিতও ইহার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না; কেননা, 
জীবব্রন্মের সর্বতোভাবে একত শ্রুতিস্ম তিবাক্যে কথিত হয় নাই। 

জীব যদি স্বরূপতঃ ব্রদ্মই হইত, তাহা হইলে জীব হইত স্বরূপতঃ বিভু। কিন্তু শ্রুতি জীবের 
'্মণুপরিমিতত্বের কথাই বলিয়াছেন। ত্রশ্মাসত্রকীর ব্যাসদেবও জীবের বিতৃত্ব খণ্ডন পূর্বক পরিমাণগত 
অথুত্ব স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাঁও জীবকে ব্রন্মের শক্তি এবং সনাতন অংশ বলিয় 
গিয়াছেন। তাহা পুর্বে প্রদশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, ত্রহ্মসুত্জের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাসদেব যে যুক্ত 
জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্ত তাহারও বিরোধী । সুতরাং 
শ্রীপাদ শঙ্কর অবৈধ উপায়ে “তত্বমসি”-বাকোর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহ] যে শান্ত্রসম্মত নহে, বরং 
শ্রুতি-ন্মৃতি-ব্রঙ্গানত্র-বিরুদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 

“তন্বমসি”-বাকোর “তত” এবং “ত্বম» পদদ্ধয় যে সাম।নাধিকরণ্যে সম্বদ্ধ, তাহ? শ্রীপাদ শঙ্করও 
স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজাদি আচাধ্যগণ সামানাধিকরণ্যের আশ্রয়ে এই বাক্যের যে অর্থ 
করিয়াছেন, তাহাই শহজ এবং স্বাভাবিক অর্থ। এই অর্থের সহিত এঞতি-স্মৃতিরও কোনও বিরোধ 
নাই। এই অর্থ কষ্টকণ্রনা-প্রন্থৃতও নহে । সুতরাং শ্রীপাদ রামামুজাদির অথই শীস্তরসম্মত এবং 
স্বাভাবিক বলিয়। আদরণীয়। 


০২। “অহ ব্রঙ্গান্দি”-শ্রমতল্রান্ষ্যেক্র তাত্পর্যালোচনা 

শ্রুতিতে “অহং ব্রহ্মান্মি-- আমি ব্রন্ধ হই” _ এইরূপ বাকাও দৃষ্ট হয়। প্রস্থানত্রয়ের দিদ্ধান্তের 
সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই বাক্যের কিরূপ অর্থ করা সঙ্গত, তাহাই বিবেচিত হইতেছে। 

এ-ম্থলে “অহম্গপদের বাচা হইতেছে জীব। জীব ও ব্রন্ষের সর্বতোভাবে একত্ব-_ 
এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপধ্য হইতে পারে না) কেননা, তদ্রপ অর্থ হইবে আ্তি-স্মৃতি-ব্রন্গনূত্র- 
বিরোধী। 

জীব হইতেছে ব্রঙ্গের চিদ্রুপা শক্তি । শক্তি-শক্তিমীনের অভেদ-বিবক্ষাতে যে জীবকে ত্রঙ্গ 
বল। যায়, তাহ! গুবের্ব (২1৪৯ ঘ অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে। সেই তাবে “অহং ত্রন্মাশ্মি” বল। 
যাইতে পারে--তাৎপধ্য, “আমি ত্রন্ষের শক্তি ।” 

জীব-জগৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্বক বলিয়। “সর্ববং খছিদং ত্রহ্ম”-বাক্যে যেমন তৎসমস্তকে ব্রহ্ম বলা 
হইয়াছে, তেমনি “অহং ব্রহ্মাশ্মি”বাক্যেও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা যায়। ভাৎপর্যয--আমিও 
ব্রদ্মাত্মক।* 

জীব ও ব্রদ্ম উভয়েই চিদ্‌বস্ত বলিয়! চিন্বয়ত্বাংশে অভিন্নত্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও জীবকে 


[ ১৪০৫ ] 


জীব-ব্রত্মের একত্ববাচক আ্রতিবাক্য ) গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ২৫২-অঙ্ 


-ব্রন্মা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাতপরধ্যেও “অহং ব্রন্গান্মি* বলা যাইতে পারে । তাৎপধ্য-__«আমি 
ব্রহ্মতুল্য চিদ্বপ্ত।” মায়াবদ্ধ জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধিশতঃ অচিৎ দেহকেই “আমি” বলিয়া মনে করে ১৭ 
তাহ। ভ্রান্তিমাত্র। এই ভ্রান্তি দূরীভূত হইলে জীব বুঝিতে পারে_আমি জড় দেহ নহি, পরস্ত আমি 
চিদ্বস্ত, ব্রহ্ম যেমন চিদ্বস্ত, তাহার চিদ্রূপ। শক্তি বলিয়া আমিও চিদ্বস্ত ।” অথবা, উল্লিখিতরূপ 
আস্তির অপনোদনের সহায়করূণে জীব চিন্তা করিতে পারে__“মহং ব্রঙ্গাম্মি- আমি স্বূপতঃ অচিৎ 
দেহ নহি আমি হইতেছি ব্রন্ষের ম্তায় চিদ্বস্ত |” 

বস্তুতঃ, ব্রন্মাত্মকত্বই যে *“অহং ব্রন্মাম্মি”-বাক্যের অভিপ্রেত, আতিবা?ক্যর তাৎপর্য হইতেও 
তাহা জানা যায়। বৃহদারণ)কে আছে £₹- 

'ব্রন্ধ বা ইদমগ্র আসীতৎ, তদাত্মানমেব অবেং। ঙহং ব্রহ্মাস্মে ইতি । তম্মাৎ তৎ সব্বম্‌ 
অভবৎ, তদ্‌ যে! যো দেবান।ং প্রত্যবুধাও স এব তদ্‌ অভবৎ, তথবীণাং তথ! মনুষ্যানাম্‌, তদ্‌ হ এতৎ 
পশ্যন্‌ ঝষ: ব।মদেবঃ প্রতিপেদে অহং মন্ুঃ অভবম্‌ হথযাঃশ্চ ইতি । তদ ইদম্‌ অপি এতহি য ত্রবং 
বেদ অহ ব্রহ্মাম্মি ইতি, স ইধম্‌ সর্ববং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্য। ঈশতে ॥ বৃহদীবণাক ॥১181১৭॥ 

_স্থট্টিগ পুরে ঈহ। (এই জগৎ )ত্র্মা ছিল । তিনি (সেই ব্রন্গ)--'আমি হইতেছি ব্রহ্মা" 
এইরূপে নিজেকে জানিয়।ছিলেন। সেই কারণে তিনি সর্ব্ব__সর্বাত্মক__হউয়াছিলেন। দেবতাগণ, 
খধিগণ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে যিনি যিনি তাহাকে জানিয়াছিলেন, তিনি তিনিই সেই ত্রহ্ম হইয়া- 
ছিলেন। বামদের খষি সেই ব্রঙ্গকে অবগত হইয়। বুঝিয়াছিলেন-_-'আমিই মন্্ু হইয়াছিলাম,আমি 
সূরধ্যও হইয়াছিলাম।' ইদানীংকালেও যিনি বুঝিতে পারেন যে 'আমি হই ব্রহ্ম, তিনিও এই সমস্ত 
হয়েন-সব্বাযুভাব প্রণ্ড হয়েন। দেবতাগণও তাহার আনষ্ট সাধনে সমর্থ হয়েন না?” 

এই শ্রুতিবক্য হইতে জানা গেল সমস্ত জগৎ হইতেছে ব্রহ্মা ত্বক, ব্রশ্ীই এই সমস্ত জগৎ, 
রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন (তৎসব্বম অভবং। আত্মকৃতেই পরিমাণামাৎ ॥-এই ক্রদ্ধাস্ত্রও তাহাই 
ব্লিয়াছেশ)। সুতরাং জীবও ত্রন্মাত্মক (মনেন জীবেন আত্বনা অনুপ্রবিশ্য-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
হইতেও তাহাই জানা যায়)। যিনি ত্রন্দের এইরূপ সর্বাত্মকত্বের কথা জানিতে পারেন - 
সুতরাং যিনি ত্রহ্মতত্ব অবগত হইতে পারেন--তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনিও ব্রহ্ম --ব্রন্মাত্বক- ব্রহ্ম 
হইতে তিনি স্বতন্ত্র নহেন। বামদের ঝষি তাহ] _ স্থীয় ব্রন্মাত্বকত্ধের কথ।-_জানিয়াই বুঝিয়াছিলেন__ 
তিনি মনু হইয়াছিলেন, স্ুখ্যও হইয়াছিলেন; অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ষাত্মক বলিয়া তাহাতে এবং মনু 
নুধ্য।দিতে ব্রন্মাত্মকত-বিষয়ে পার্থক্য নাই। বামদেবের এভাদৃশ মন্থভব হইতেই জানা যায়--তাহার 
পৃথক্‌ অস্তিত্বের অনুভব লুপ্তহয় নাই। পৃথকৃত্বের অনুভব ন। থাকিলে_-''আমি মনু হইয়াছিলাম, হর্ধ্যও 
হইয়াছিলাম”__-এইরূপ ননে করিবে কে? ত্রদ্ধাত্বকন্থের অনুভবেও পৃথক্‌ অস্তিত্বের অন্থুভব থাকে । 

“এতদা ত্ব্যমিদং সর্ববম৮-বাক্যেও এইরূপ ব্রহ্গাত্মকত্ধের কথাই বলা হইয়াছে। 

কিন্ত কেহ যদি নিজেকে সর্বতোভাবে ব্রচ্ধ বলিয়া মনে করেন, ব। চিন্তা করেন, স্মৃতি- 


[১৪৬] 


জীব-ব্রন্মের একত্ববাঁচক শ্রুতিবাকা ] জীবতত্ব ও অন্য আচাধগণ [ ২৫৩-অন্ 


শান্ত্রান্ুসারে তাহা হইবে অপরাধ-জনক। স্মতি বলেন_ সাধারণ জীবের কথা তো দুরে, অন্জা কিন্বা+ 
রুদ্রকেও যদি কেহ পরব্রক্গ নারায়ণের সমান মনে করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্তী। 
“যন্ত্র নারায়ণং দেবং ব্রহ্মকত্রদিদৈবতৈঃ। 
সমাত্বনৈব মন্ততে স পাষণ্তী ভবেদ্ঞ্রবম, ॥ পদ্মপুবাণ ॥৮ 
ধাহারা সাযুজ্যকামী, ব্র্গে প্রবেশ লাত করিতে ইচ্ছুক' চিন্য়ত্বাংশে ব্রহ্মের সহিত সমতার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাবা যদি "শহং বঙ্গাস্মি”, গতবমসিইতাদি চিন্তা কবেন,। (অথণৎ 
বর্গের বিশেষণের চিন্তা না কবিয়। কেবল বিশোব্যেব চিন্তা করবেন ১ তাহ।রা ব্রদ্দে প্রবেশ 
করিয়া ব্রঞ্ষসাধুজ্য লাভ কবিতে পাখেন। সাধুজপ্রাপ্ত মুক্তজীবেৰ যে ত্রন্দের মাস পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব থাকে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যিনি যেরূপ চিন্তা! কাবেন। তাহা প্রাণ্তিও সেইকপই হইয়া 
থাকে। খিনি নিজেকে চিন্ময় বিষ চিন্তা কবেন। মায়িক উপাধি ইন্তে বিষুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় 
চিন্ময়-স্ববপেই অবস্থিতি লাভ কবেন। স্বীয় পৃথক্‌ অপ্রাকৃত দেহে অবস্থিতিণ চিস্তা কবেন না বলিয়। 
তিনি পৃথক্‌ দেহ পাঁয়েন না, চিৎকণকপেই বন্ধে প্রাবেশ লাভ কিয়া থাকেন। ইহাই সাযুজা-মুক্তি। 
জীব স্ববপভঃ এক্গানহে বলিয়া ' অহং ব্রহ্গস্মি'-চিন্ত। কবিলেও ত্রহ্ধ হইয়া যাতে পারে না। 
কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্ত্র স্বরূপে বাত্যয় হাতে পারে না। 


ডে৩। *এক্ীভ্ড জ্তি” শ্রততিলাক্টল তাশুপশ্যালোচ্না 
সমগ্র শ্রুতিবাকাটা হউতেছে এই 2- 
“গৃতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ দেবাশ্চ সর্ব প্রতিদেধাসু। 
কন্মাণি বিজ্জান্ময়ণ্চ আত্মা পরেখব্যয়ে সর্ব একীভবস্তি ॥ মুণ্ডতক ॥৩1২৭। 
_মোক্ষকালে দেহের প্রাণাদি কলা-লকল স্ব-ন্বকারণে বিলীন হইয়া যায়) পঞ্চদশ-সংখাক 
দেহাঅয়-চক্ষুবাদি-ইন্দরিয়সংস্থিত দেবতাগণও আদিত্যদি দেবগণে বিলীন হইয়া যায়। মুমুষু্ ব্ক্তির 
যে সমস্ত কর্পা ফলোুখ হয় নাই, স-সমস্ত কম্ম এবং উপাধিবিযুক্ত বিজ্ঞানময় আত্ম। ( জীবাজ্মা ) 
অবায় পরব্রন্মে একীভূত হয়! যায়।” 
এই বাক্য হইতে জানা গেল-_সুক্ত জীব পরক্রহ্দের সহিত একীভূত হয়েন। অব্যবহিত 
পরবর্তী বাক্যে বল। হইয়াছে-- 
“যথা নগ্ঃ স্যন্দমানাঃ সমুত্রেইস্তং গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। 
তথা বিদ্বান্নামরূপা ছিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিবাম ॥ মুগডক ॥৩1২৮। 
নদী সকল গ্রবাহিত হইতে হইতে যেমন নানাবিধ নাম ও রূপ ( আাকার ) ধারণ করে, 
কিন্তু খন সমুদ্রে গমন করে ( সমুক্রের সহিত মিলিত হয় ) তখন যেমন তাহাদের পুথক্‌ নাম ও রূপ 


; ১৪*৭ ] 


ক খুলল 


জীব-ব্রশ্ষের একতববাচক শ্রুতিবাক্য ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২৫৪-অন্গ 


' থাকে না, তদ্রপ বিছ্বান্‌ (যুক্ত) জীবও (মায়িক উপাধিস্বরূপ ) নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়। 
সে পরাৎপর দিবা পুরুষকে ( পরর্রহ্মকে ) প্রাণ্ড হয়েন।” 


এ-ম্থলে কেবল সাম-রূপ-পরিত্যাগ-বিষয়েই সমুদ্রে মিলিত নদীর সঙ্গে বরহ্গ-প্রাপণ্ত মুক্তজীবের 
সাদৃশ্য । এই শ্রুতিবাক্যটাতে বলা হইল-_মুক্তজীব ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হয়েন। প্রাপ্য ও প্রাপক 
কখনও এক এলং অভিন্ন হইতে পারে না; তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকিবেই। 

পর্বববাকো “একীভবস্তি”-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, পরবর্তী বাকো “পরাৎপরম 
পুরুষমুপৈতি দিবাম "*বাকো তাহারই তাতপধ্য প্রকাশ করা হষঈয়াছে। উভয় বাকোর সমধয়মূলক 
অর্থ হইতে বুঝ। যায়- প্রাপ্য ব্রহ্মা হইতে প্রাপক মুক্ত জীবের পৃথক অস্তি্ব থাকে, অথচ যুক্তজীব 
ব্রন্মের সঙ্গে একীড়ুত হইয়া যায়। 

পৃথক্‌ অস্তিহ রক্ষা করিয়াও কিরূপে একীভূত হওয়া সম্ভব হয়? রঙে প্রবেশ লাভ করিলেই 
ই সম্ভব হষ্টাতে পারে। “অভুততন্কাব” অর্থে চী প্রতায় করিয়া “একীভবন্তি” মিষ্পন্ন হইয়াছে । 
পূর্বে এক ছিল না, এখন এক হয়। সংসারী অবস্থায় জীব ব্রন্মেব মধ্যে ছিল না, মুক্ত অবস্থায় 
্রদ্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ কগিলে ব্রহ্মোর বাহিরে পৃথক্‌ দেহে যুক্তজীবেব পৃথক অবস্থিতি থাকে না 
বটে, কিন্ত সৃক্ম চিংকণরূপে ব্রন্মের মধ্যে কাহার পৃথক্‌ 'আন্তিত্ধ থাকে। ব্রদ্বে প্রবিষ্ট জীব ব্রদ্দের 
অস্ততুক্ত থাকে বলিয়াই “একীভূত” বলা হইয়াছে। জলে শর্করা মিশাইলে যেমন শর্করা ও জল 
এক হইয়া গিয়াছে বলা হয়, তদ্দুপ। কিন্তু জলের মধোও শর্কবার পৃথক, অস্তিত্ব থাকে ; শর্করা 
জলে পরিণত হয় না। প্রক্রিয়া-বিশেষে জল হইতে শর্করাকে পৃথক, করা যায়। পুথক, অস্তিত্ব না 
থ[কিলে তাহ। করা সম্ভব হইত না। 

এইরূপে দেখ! গেল--“একীভবন্তি”-পদে সাধুজামুক্তিই সুচিত তইয়াছে। “ব্রন্ম হয়া 
যাওয়া” সৃচিত হয় নাই। কেন না, জীব স্বরূপতঃ ব্রদ্থা হইলেই মুক্তাবস্থায় তাহার পক্ষে ত্রন্ হওয়া 
সম্ভব। জীব হদি স্বরপতঃই ব্রহ্ম হতেন, তাহা হইলে অযুক্ত অবস্থাতে ও স্বরূপত; ্রহ্মাই থাকিতেল। 
তাহাই যদি হইত, তাহ] হইলে “অভূততষ্ঠাবে চখী”- প্রত্যয় কবিয়া “একীভবন্তি" বলার অবকাশক্ট 
থাকিত না। “চাী”-প্রতায় যখন গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন “একীভবস্তি”-পদ হইতেই বুঝা যায়, অমু্ধ 
অবস্থাতে জীব স্বরূপতঃ ব্রন্ম ছিলেন না। জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্গসথত্রসম্মতও নহ্ে। 

এই জাতীয় অন্থান্য শ্রুতিবাকোর € উল্লিখিতরূপে অর্থ করিলেই শ্রুতি-ম্মতি-ব্রন্সত্রে স্থাপিত 
বিদ্ধান্তের নাহত সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে, অথচ কষ্টকল্পনারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। 


0৪81: আ[পান্:দুটিতে জীব-ব্রন্দেল একত্ববাচিক শুচতিবাক্যসম্ুহের 
আলো ক্্মাল্স শপসহহান্র 
যে সকল শ্রতিবাকা আপাতদৃষ্টিতে জীব-ব্রদ্ধের এক্ব-বাচক বলিয়! মনে হয়, পূর্বববন্থী 


[১৪৮] 


ন্‌ 


জীবব্রন্মের একত্ববাচক শ্রুতিবাকা ] জীবতত্ব ও অন্য আচার্ধ্যগণ [ ২৫৪-আঅনু 


২৪৫-আনুচ্ছেদে তাহাদের কয়েকটী উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরবর্তী ২৭৬ অনুচ্ছেদ হইতে আরম্ত' 
কবিয়া ২৫৩ অনুক্ছেদ পর্যাস্ত কয় অনুচ্ছেদে সেইগুলি আলোচিত হইয়াছে । 

তাহাদের মধ্যে কয়েকটী বাক্যে “ব্রশ্ষৈব-_ ব্রহ্ম এব" -পদ আছে। আলোচনায় দেখ।ন 
হইয়াছে যে, “এব”-শবের দুইটা অর্থ হইতে পারে_-মবধারণে এবং গুপম্যে বা সাদৃশ্য । হপাদ 
শহ্ছর অবধারণ-অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তত্র জীব-ব্রদ্মের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা কবিয়াছেন। 
কিন্তু জীব-ব্রদ্ষের সর্ব্বতোভাবে একত্ব প্রস্থান-প্রয়ের বিরোধী বলিয়া তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ, এই সমস্ত শ্রতিবাকোর কোনওটীকে উপলক্ষ করিয়া ব্যাসদেব কোনও সুত্রও গ্রথিত 
করেন নাই । 

এজনা “এব”"-শব্দের “অবধারণ”-অর্থ পবিত্যাগপূর্ববক “উপম্য”' অথই গ্রহণ কৰা হইয়াছে। 
তাহাতে 'ব্রদ্গৈব-পদেব যে অর্থ পাওয। শিযপান্ে, তাহ! প্রস্থ।নত্রয়-সম্মত এবং তাহাতে কোনগ্বণ 
কষ্টকলপনাব আশ্রঘও গ্রহণ কবিতে হয় নাই । 

“তত তম অসি-বাকোর “তত” ও মত পদদয় যে সামানাধিকরণো সম্বন্ধ, তাহ! পাদ 
শঙ্কব€ স্বীকার কবিয়াছেন। তথাপি তিনি সামানাধিকরণ্যে উক্ত বাক্যটীর অর্থ করেন নাই ; কেননা, 
সামানাধিকরণো অর্থ কবিলে 'তত্বমসি”-বাক্য হইতে জীব-ব্রক্মের সব্বঘতোভাবে একত্ব প্রতিপ।দিত 
হইতে পারে না। উক্তবাক্যের জীব-ব্রদ্মের একত্ববাচক অর্থ করাব উদ্দেশ্যে তিনি *'তৎ” ও “তম.” 
পদগ্থয়ের মুখ্যার্থকে সংশোধিত করার জন্ত জহদজহত্-স্বার্থ লক্ষণা বৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন। 
উদ্দেশ্য এই যে, জহদজহত-ন্বার্থা লক্ষণ না করিলে মুখ্যার্থের শোধন সম্ভব হয় না, এবং মুখ্যার্থেব 
শোধন না কবিলে জীব-ব্রন্মের সর্ববাতাভাবে একত্ব প্রতিপাদন কর! যায় না। আবার, মুখ্যার্থেব 
অসঙ্গতি দেখাইিতে না পারিলে লক্ষণাবৃন্তির আশ্রয় গ্রহণ করার বিধান নাই বলিয়া এবং লক্ষণাঁব 
আশ্রয় গ্রহণবাতীতও ভাহ!র অভিপ্রেত অথ পাওয়া যায় না বলিয়া শ্রীপার্দ শঙ্কব, অর্থবিচারের 
পূর্ব্বেট, জীব-বরন্ষেব সর্ধাতোভাবে একন্ব স্বীকার করিয়া লইয়! মুখ্যার্থের শসঙ্গতি দেখা ইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। যাহা প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকে পূর্বেই প্রতিপাদিতরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া এই 
স্বীকৃততিকে ভিত্তি করিয়াই তিনি “তত্বমসি*-বাকাটীর অর্থ করিয়াছেন। ইহা ন্যায়-নীতি-বিরুদ্ধ | বস্তুতঃ, 
মুখ্যার্থের কোনও অসঙ্গতি নাই ; তথাপি যে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ, তাহা হইয়াছে বিধিবহিভূতি। 

এইরূপ বিধিবহিভভূতি উপায়ে তিনি যে অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও হইয়।ছে আব।র 
প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ । তাহাতে প্রকরণের সহিত সঙ্গতিও রক্ষিত হয় নাই । বিধিবিহিত 
উপায়ে অর্থ করিলে তিনি জীব-ব্রক্মেব একত্ব__ন্ুতরাং জীবের বিভুত্ব_-স্থাপন করিতে পারিতেন না। 
স্থৃতরাং তিনি যে জীবের বিতৃত্ব_-বা জীব-ব্রন্মের একত্ব_ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহা বল যায় 
না। অথচ, জীব-ব্রক্মোর একত্বের কথা প্রচারে এই “তত্বমসি”-বাকাটাই হইতেছে তাহার 
প্রধান সম্বল। 


[.১৪*৯ ] 


জীনব্রন্মের একত্ববাচক শ্রতিবাক্য ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ২৫৪-জনু 


অপর পক্ষে, গ্রীপাদ রামানুজ, ভ্রীপাদ শগ্চরেরও স্বীকৃত সামানাধিকরণো শ্রুতিবাকা্টীর 
যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই হইতেছে ইহার স্হজ স্বাভাবিক অর্থ। প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তের সহিত 
এবং প্রকরণের সহিত৪ এই অথের সঙ্গতি আছে। এইট সহজ এবং স্বাভাবিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য 
কোনওনপ কষ্টকল্পনার বা বিধিবহিভূতি উপায়েরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। এইরূপ অর্থে 
*তত্বমমি"বাকা হইতে জানা যায়-_চিন্ময়ছে - ম্বতরাং নিতাত্বেও__জীব ও ব্রদ্ষের এক্য আছে, অন্য 
কোনও বিষয়ে একা নাই । শ্ৃতরাং জীব স্বদূপত: বিভু নহে, অপুপরিমিতই । 

এইরূপে দেখ! গেল জীবের পরিমাণগা'ত অণুস্বই প্রস্থানত্রয়ের অভিশ্রেত। 


] ১৪১* ] 


সপ্তম অধ্যায় 
পাদ শঙ্করের কল্পিত জীব 


চেটে আপাদ স্পহ্্রুবের কফিত জীব-সম্হ্দে আলোচনা 

শ্রতিশ্মৃতি-কথিত জীব এবং শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব এক নহে। 

শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে জীব বা জীবাত্বা হইতেছে স্বরূপতঃ পরত্রঙ্মোর চিদ্রুপা শক্তি, তাহার 
শক্তিন্প অংশ, সভা এবং নিত্য । অনাদিবহিষ্ঘুখতাবশতঃ জীব বহিরজ। মায়ার কবলে পতিত হইয়া 
মায়ারই প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পৌষণ করিয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে । ব্রক্ষজ্ঞান লাত 
করিতে পারিলে মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া জীব স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হষ্টতে পারে, 
ব্রঙ্গকে লাভ করিতে পারে। চিদংশে ব্রদ্মের সহিত জীবের সামা আছে। ব্রহ্ম বিভূচিৎ, জীব কিন্ত 
অণুচিৎ--ব্রদ্ষমের চিংকণ অংশ । জীবের অণুত্ব হইতেছে পরিমাণগত। 

কিন্তু শ্রীপাঁদ শঙ্কর যে জীবের কথ। বলেন, তাহ। হ্টতেছে অন্যরূপ। 

তিনি বলেন, জীবের অস্তিত্বের প্রতীতি কেবল সংসারেই ; সংসারের বাহিরে জীব বলিয়া 
কোনও বস্ত্র নাই । ব্রহ্ম সংসারী অবস্থায় জীবরূগে প্রতিভাত হয়েন ; স্ৃতরাং জীব ম্বরূপতঃ ত্হ্ধা্, 
জীব ও ব্রহ্ম সর্ঘতোভাবে এক এবং অভিদ্ধ। তাহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি “তত্বমসি”-শ্রুতি- 
বাঁকোর উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু “তত্বমসি”-বাক্য যে জীব-ব্রন্ষের সর্বতো ভাবে একত্ব গ্রতিপাদন 
করে না, এবং শ্রাপাদ শঙ্কর “তত্বমসি”তবাকোর যে অর্থ করিয়াছেন এবং যে প্রণালীতে অর্থ 
করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ নহে, তাহাও পূর্বববস্তী ২৫১ অনুচ্ছেদে প্রদশিত হইয়াছে। তাহার 
উক্তির সমর্থনে আমুষঙ্গিকভাঁবে তিনি “ব্রক্মবিদ্‌ ব্রদ্েব ভবতি”, “অহং পর্মাপ্মি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও 
উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রন্থানত্রয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়] অর্থ করিলে এই লকল শ্রুতি- 
বাকাও যে তাহার উক্তির সমথ ক নহে, তাহাও পরবর্তী ২৪৬,২৪৭, ২১৮, ২৫২ এব: ৯৫৩ অনুষ্ইেদ- 
সমূহে গ্রদশিত হইয়াছে। 

শ্রাপাদ শঙ্কর বলেন_ব্রদ্মই মায়ার উপাধিযুক্ত হইয়া সংসারী জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন। 
কিন্তু শ্রুতি অনুসারে বহিরঙ্গ। মায়া ব্রদ্ধকে ম্পর্শও করিতে পারে না। এই অবস্থায় ব্রহ্ম কিরূপে 
মায়োপাধিযুক্ত হইতে পারেন? মায়িক উপাধির সহিত যুক্ত হওয়ার অর্থ হইতেছে মায়ার সহিত 
যুক্ত হওয়া। কিন্তু শ্রুতিবাক্যানুসারে তাহ সন্তব নয়। জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলিতে গেজে এই 
এক সমস্তার উদ্ভব হয়। এই সমস্যা হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় শ্রীপাদ শহর 
বলেন, ব্রহ্ম সাক্ষাদ্ভাবে মায়োপহিত নহেন, মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিভ ব্রহ্মণগ্রতিবিস্বই হইতেছে 


১৪৯১ 


শঙ্কর-কপিত জীব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২1৫৫-অন্থ 


ভীব। মায়ারপ দর্পণে প্রতিফলিত বলিয়া মাঁয়া হইতেছে প্রতিবিশ্বের উপাধি, প্রতিবিস্বরূপ জীবের 
উপাধি। দর্পণ থাকে প্রতিবিদ্বের বাহিরে, দর্পণের সহিত বিশ্বের স্পর্শ হয় না। “মায়ারূপ দর্পণে 
প্রতিফলিত শ্রন্ম-প্রতিবিশ্বই জীব”সএকথাদ্বারা তিনি বোধ হয় জানাইতে চাহেন যে, মায়ারপ দর্পণ 
যখন ব্রন্গবূপ বিশ্বকে স্পর্শ করে না, তখন ব্রন্মের সহিত মায়ার স্পর্শ-নিষেধক শ্রুতিনাকোর মর্যাদা 
রশ্ষিত হইল। 

কিন্ত পৃব্বেই বলা হইয়াছে, প্রতিবিশ্বের উৎপত্তির জন্য দর্পণ ও বিশ্বের মধ্যে ব্যবধানের 
প্রয়েজন। ত্র্ধ যখন সব্বগভ এবং সব্বব্যাপক, তখন কোনও বস্ত্র সহিতই_ মায়ার সহিত৪__ 
তাহার কে।নপরবূপ বাবধান সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং মায়ারূপ দর্পণে শ্রদ্ষের গ্রতিবিশ্বও সম্ভব 
হইতে পাবে না। তাহা অন্ভনপর বলিয়া মনে কবিলে ব্রঙ্গেব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সববগতত্ব এবং সক 
বাপকহই রক্ষিত হইতে পারে না। 

এই প্রমঙ্গে মায়াবাদীর! নুমিংহতাপনীশ্রুতির একটা বা?কার উল্লেখ বরেন। সেই বাকাটা 
ইউ চে এই 25 

জীবেশাব।ভাজেন করোতি মায়া চাবিষ্তা চ স্বয়মেব তবতি। নৃনিংহোত্তরতাপনী, নবম খগ্ড। 

এই বাক্যের “আভাস”*শব্দের অর্থ “প্রতিবিশ্ব' এবং ইতাইঈ “আভাস”-শব্দের মুখ্যার্থ। 
এই অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়, শ্রুতিবাঁকাটার তাৎপর্য হইতেছে এই £- মায়।তে প্রতিবিদ্থিত ব্রহ্মই 
ঈশ্বর এব আঅবিগ্ভাতে প্রতিবিশ্বিত ব্রহ্মাই জীব। কিন্ত এইরূপ অর্থে “অগৃহো। ন হি গৃহাতে”-ইত্যাদি 
শ্রুতিবাকোখ সহিত, এমন কি নুলিংহতাপতনীরই “নাজ্ান।ং মায়া স্পূশতি ॥ নুসিংহপূর্বতাপনী 
॥১।৫।১।"'-এই বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতবাং সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
কবিয়। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটার তাঁৎপধা গ্রহণ করিতে হইলে "আভাস"-শব্দের মুখ্যাথ গ্রহণ না 
করিয়া গৌণার্থ প্রতিবিশ্বতুল্য অর্থই _যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহ পরবস্তী 81১৫ গ (১) অনুচ্ছেদে 
প্রদশিত হইয়াছে এবং এই গৌণার্থ যে “মস্ুবদগ্রহণ।ৎ তু ন তথাত্বম্‌ ॥৩২।০-ইত্যাদি ত্রহ্গস্ৃত্রেরও 
সম্মত, তাহাও সেই অনুচ্ছেদে প্রদণিত হইয়াছে । এই গৌণার্ঘে শ্রুতিবাকাটার তাৎপধ্য হইবে এইঃ__ 

জীনপঞ্ষে জলের ক্ষোভে স্ুধ্যের প্রতিবিশ্ব ক্ষুব্ধ হয়; কিন্তু ভাহাঁতে সুধা ক্ষুব্ধ হয় না। 
তদ্ধপ, সংস!কী জব মায়! বা! অধিগ্যাদ্বারা প্রভাবান্িত হয়, কিন্তু তন্দ্বার] ব্রহ্ম প্রভ।বান্বিত হয়েন না। 
ঈশ্বর-পাক্ষে.স্ষটিসহবন্ধীয় কাঁধ্যে অব্যবহিতভাবে সংশ্লিষ্ট পুরুমাবতার-গুণাবতারাদি মায়াকে পরিচালিত 
করিয় স্টিসশ্বন্ধীয় কার্ধা সমাধ। করেন বলিয়া মায়ার সহিত তাহাদের সম্বপ্ধ জন্মে; কিন্ত ব্রন্মের 
সহিত মায়ার তদ্রপ কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র মায়ার প্রভাব-সন্থদ্ধেই এস্থলে উপমান ও 
উপমেয়ের সাদৃশ্ঠ, অন্ত কোনও বিষয়ে নহে । 


এইরাপে দেখা গেল--“জীবেশাবাভাসেন” ইত্যাদি শ্রাতিবাকাটী মায়াবাদীদের উক্তির 
সমর্থক লহে। 


[ ১৪১২ ] 


শঙ্কর-কল্পিত জীব ] জীবতত্ব ও অন্য আ'চার্য্যগণ [ ২৫৫-অঙ্থ 


যাহা হউক, যুক্তির অন্থরোধে মায়াদর্পণে ব্রহ্গের প্রতিবিশ্ব সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার 
করিলেও জীবের ব্রক্ষ-স্বপরূপত্ব এবং বিভ্ৃত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কেননা, 

প্রথমতঃ, শ্ীপাদ শঙ্ছর বলেন- ব্রহ্ম-প্রতিবিদ্বই জীব। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে 
বিশ্ব এবং প্রতিবিস্ব সর্ববতোভাবে এক হইলেই ব্রহ্গ-প্রতিবিশ্ব জাবকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। 
কিন্তু পূর্বেই বলা! হইয়াছে-_বিশ্ব ও প্রতিবিস্ব এক নহে, কখনও এক হইতেও পারে লা। পুরুষ- 
প্রতিবিম্ব কখনও পুরুষ নহে, পুরুষ বলিয়! স্বীকৃতও হয় না (২৩৬-ক অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) ম্ৃতরাং 
ব্রদ্ম-প্রতিবিহ্থরূপ জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়ত শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন -মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রন্দের প্রতিবিস্বই হইতেছে 
জীব ; এই বুদ্ধি যে অণুপরিমিত, তাহাও তিনি বলেন। ইহাও পুর্ব (২৩৬-ক অনুচ্ছেদে) 
ৰ প্রদগিত হইয়াছে যে, দপণের আয়তন অনুসারে প্রতিবিম্বের আয়তন হইয়। থাকে। সুতরাং 
অণুপরিমিত বুদ্ধিবূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রন্ম-প্রতিবিস্ব হইবে অণুপরিমিত। ব্রহ্ম বিভূ বলিয়! 
অণুপরিমিত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিষ্ব কখনও বিভু হইতে পারে ন।; সুতরাং ব্রহ্ম- 
প্রতিবিন্বূপ জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। 

এইবূপে দেখা গেল--প্রতিবিশ্ববাদ স্বীকার করিলে জীবের ব্রঙ্গন্বরূপত্খ এবং বিভুত্ব 
প্রতিপাদিত হইতে পারে না। 

প্রতিবিষ্ববাদ স্বীকার করিতে গেলে জীবও মিথা। বলিয় স্বীক।র করিতে হয়। কেননা, 
গ্রতিবিষ্ব সকল সময়েই মিথা। । এতাদৃশ জীবকে ব্রন্ম বলা সঙ্গত হয় না; কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন 
সত্য বস্ত্র। মিথ্যা বস্তকে সতা বস্তু বলিয়। পরিচিত করা যায় না। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-প্রাতিবিহ্থ বন্তগত 
ভাবেও এক নহে, পরিমাণগত ভাবেও এক নহে । ব্রন্ধ হইতেছেন_ নিত্য, সতা, চিদবস্ত | ত্রদ্ধ- 
প্রতিবিষ্ব মিথ্যা! বলিয়। সত্য হইতে পারে না, নিতা হইতে পারে না, এবং চিৎ বা অচিৎ কিছুই হইতে 
পারে না। সুতরাং বিগ্বরূপ ব্রহ্মা এবং ব্রহ্গ-গ্রতিবিশ্বর্ূপ জীব কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে 
পারে না। 

যদি বলা যায়_-প্রতিবিশ্বরূপে জীব অসত্য বা মিথা। হইলেও বিহ্বরূপে সতা। এই উক্তিভেও 
বিশ্ব ও প্রতিবিন্বের একত্বট স্বীকৃত হইতেছে । কিস্তু পূর্বেই বল। হইয়াছে -বিশ্ব ও প্রতিবিষ্ব কখনও 
এক হষ্টতে পারে না এবং বিশ্বের সত্যত্বে গ্রতিবিদ্বকে সতাও বলা যায় না। 

প্রতিবিস্ব-বাদে জীব মিথ্যা হয় বলিয়!-- শ্রুতি-স্থৃতিকিত জীবের কণ্ম, কন্মফলভোগ, 
মোক্ষনিমিত্ত-সাধনীদি সমস্তই নিরর্থক হইয়। পড়ে। কেননা, মিথ্যা অস্তিত্বহীন বস্ক কোনও কর্ও 
করিতে পারে না, কর্্মফলও ভোগ করিতে পারে না, সাধন-তজনও করিতে পারে ন!। প্রতিবিশ্ববাদে 
" বেদাদি-শাস্ত্রের কোনও সার্থকতাই থাকে না। 
মিথ্যা বন্তর আবার বন্ধনই বাকি? মোক্ষই বাকি? 
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প্রতিবিশ্ববাদে ত্রহ্ষের মায়োপহিতত্ব প্রমাণিত হয় না, ত্রঙ্গ-প্রতিবিদ্বেরই বরং মায়োপহিতস্ 
প্রমাণিত হয়। মায়।রূপ দর্পণ হষ্টতেছে তাভাতে প্রতিফলিত প্রতিবিস্বের উপাধি। সুতরাং 
প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের উপ!ধিকে বিস্বের উপাধি বগা সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ মায়োপহিত ব্রক্মই জীব-_ 
একথ। বলা সন্ত হয় না। কেননা, বিশ্ব এবং প্রতিবিশ্ব এক নহে । 

রঙ্গ গ্রতিবিশ্বরূপ জীব যখন মা/য়াপহিত এবং সেই জীব যখন মিথ্যা, তখন তাহার মোক্ষও 
কখনও সম্ভবপব হইতে পারে লা। কেননা, মোঙ্ষসাধক সাধনে মিথ] জীব অপমর্থ। 

কেহ কেহ বলেন জীব মিথ্যা হইলেও তাঁহার মোক্ষ অসম্ভব নহে। দর্পণ সরাইয়া নিলেই 
যেমন প্রভিবিশ্ব বিশ্বের সহিত মিশিয়া যায় তদ্রেপ বৃদ্ধিবপ মাযিক উপাশ্রি দুরীভূত হইলেই ব্রন্ষ- 
প্রতিবিন্বপ জীবও নিস্বরূপ বন্ধের দলে মিশিয়া যাইবে । ইহাই তাহার মোক্ষ। 

এ সম্বন্ধ বন্তপ্য এই । দর্পণ ল্রাইয়া নিলে দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিন্থ বিশ্বের সহিত 
মিশিয় যায় না। মিথ বস্তব গাবার অপরের সহিত মিশিয়। যাওয়। কি? প্রতিবিহ্থ বি সহিত 
মিশিয়! যায় না, প্রভিবিপ্থ বিলুপ্ত হয়! যায় মাত্র, অথব1 মিথ্য। প্রতিবিস্বেব অস্তিত্বের মিথ্য। প্রতীতি 
দৃবীভুত হয়। বুদ্ধিবপ, বা মায়িক উপাধিরূপ দর্পণ অপসারিত হইলে ব্রন্ম-প্রতিবিগ্বরূপ জীবের, ব1 
তাহার অস্তিত্ব প্রতীতির বিলুপ্তি হয়তো হইতে পারে ; কিন্তু বিশ্বরূপ ব্রন্মের সহিত তাহার মিশিয়া 
যাওয়া সম্ভব হইবে না। 

আবার, বুদ্ধিরূপ দর্পণকেই বা কে অপসারিত করিবে? প্রতিবিস্বরূপ জীব ভো মিথা! বন্ধ ; 
দপণকে অপসাধি৬ করাব সামর্থ তাভার থাকিতে পারে না। 

এইরূপে দেখা গেল- প্রতিবিস্ববাদে এমন সব লমস্যার উত্তুব হয়, যাহা কোনও সমাধান 
পাওয়া যায় না। 

হাপাদ শঙ্কর অ।বার ঘটাকাশ-পটাকাশের কথাও বলেন। 

বৃহদ[কাশের (পটাকাশের ) কোনও অংশ যদি ঘটের মধ্যে আবদ্ধ হয় তাহ। হইলে তাহাকে 
ঘটাকাশ বলা হয়। তগ্রপ, সব্বব্যাপক ব্রঙ্গাও মায়ার উপাধি বা বুদ্ধি দ্বারা আবদ্ধ হইলে তাহাকে 
বলে জীব। ঘট ভাঙ্গিয়। গেলে যেমন ঘটমধ্যস্থিত আকাশ অনাবৃভ বৃহদাকীশের ( পটাকাশের) 
সঙ্গে মিশিয়া যায়, মায়ার ব| বুদ্ধি উপাধি দূরীভূত হইলেও তদ্রেপ জীব ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যায়। 

গ্রতিবিশ্ববাদের জীব এবং ঘটাকাশ-বাদের জীব- এই উভয় একরূপ নহে। কেননা, ঘট- 
ম্ধাস্থিত আকাশ এবং পটাকাশ বা অনাবৃত বৃহদীকাশ হইতেছে স্বরূপগতভাবে একই বস্তু; কিন্তু 
প্রতিবিষ্ব এবং বিশ্ব স্বরূপগতভাবে যে এক বস্ত নহে, তাহ পূর্বেই বলা হইয়াছে । সুতরাং এই উতয় 
উক্জির সমন্থয় কি, তাহা বুঝা! যায় ন!। 

আবার, ঘটাকাশ-বাদ স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ত্রদ্মকে মায় ব! 
মায়িকীবুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে । ঘটমধ্যন্থিত আকাশ ঘটের দ্বার পরিচ্ছিন্ন বৃহদাকাশেরই 
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ংশ। ঘটের পক্ষে ইহা সস্তূব ; কেননা, মাকাশ জড়বন্ত, ঘটও জড়বন্থা। মআাকাশ জড়বন্ত বলিয়া 

পরিচ্ছি্ন হওয়ার যোগ্য; স্বতরাং জড় ঘটও আকাশকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে। কিন্তু চিদ্বপ্ত 
ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বব্যাপক, সর্ববগত, পরিচ্ছেদের অযোগা। জড়বুদ্ধি তাহাকে কিরপে পরিচ্ছিন্ 
করিতে পারিবে? ব্রদ্দের পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে তাহার সব্ধব্যাপকত্ব এবং সর্বগততই ক্ষুণ্ন 
হইয়। পড়ে। 

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রঙ্ম পরিচ্ছেদের যোগা, তাহ। হইলেও 
কয়েকটী সমস্যার উদ্ভব হয়। 

প্রথম সমস্তা। ব্রহ্ম কিরূপে বুদ্ধিদ্বার! পরিচ্ছিন্ন হইলেন? মায়িকী বুদ্ধিই কি ব্রদ্ধকে 
ধরিয়া আনিয়। স্বীয় ্বটে আবদ্ধ করিয়া রাখি ? কিন্তু তাহ সম্ভব নয়, কেননা, প্রথমতঃ, মায়িকী 
বুদ্ধি হইতেছে জড়বস্ত; ব্রহ্মকে বা মপর কাহাকেও আক্রমণ করার বা ধরিয়া আনার সামর্থ্য তাহার 
নাই | দ্বিতীয়তঃ জড়রূপা মায়িকী বুদ্ধি ব্রহ্মকে স্পর্শ ও করিতে পারে না। 

দ্বিতীয় সমস্যা । মায়া বা মায়িকী বুদ্ধির পক্ষে যখন ব্রহ্মাকে অবচ্চিন্ন করা সম্ভব নয়, তখন 
তৃতীয় বস্তুর অভাবে ইহা স্বীকার করিতে হইাবে যে, ব্রহ্ম নিজেই মায়িকী বুদ্ধিতে বা বুদ্ধিরূপ ঘটে 
প্রবেশ করিয়! নিজেকে আবদ্ধ করিয়া জীবরূপে অভিহিত হইয়াছেন। পাদ শঙ্করের কল্লিত সগ্চণ 
ব্রন্মের পক্ষে মায়াতে প্রবেশ অসন্তব নয়। বিশেষতঃ “তৎন্থষ্ট 1 তদেবানু প্রাবিশৎ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
হইতেও তাহার অমর্থন পাওয়া ঘাঁয়। 

কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন জাগে এই যে, ব্রহ্ম কি উদ্দেশ্ঠে মায়িকী বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া নিজেকে 
মায়াদ্বারা আবদ্ধ করিলেন? 

শ্রুতির অনুসরণ করিলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্তু- 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়- জীবাত্মারূপেই ব্রহ্ম দেহাদি স্থষ্টবন্তরতে প্রবেশ করেন, স্বীয় 
স্বরূপে প্রবেশ করেন না [২।১৬ ক (২) অনুচ্ছেদ জঙ্টব্য]। ভোগায়তন দেহে প্রবেশ করিয়া জীব 
তাহার পূর্ববনঞ্চিত কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে, সৌভাগ্যবশতঃ সাধন-তজন করিয়া স্বীয় অণাদি- 
বহির্্ম,খত] ঘুচাইয় ব্রদ্ষঙ্ঞান লাভ করিয়! যুক্ত হইতে পারে । ইহাতে ভোগায়তন-দেহে জীবাত্মারপে 
ত্রহ্ছের প্রবেশের সার্থকতা দেখা যায়। 

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব শ্রুতিকথিত জীবাত্ব! নহে । তাহার জীব হইতেছে 
স্বরূপতঃ ব্রহ্ম । ব্রঙ্গের কোনও কশ্ম নাই, কণ্মফল ভোগ নাই; স্থৃতরাং পূর্ববসঞ্চিত কর্মফল ভোগের 
জন্ত ভোগায়তন-দেহে প্রবেশ করারও প্রয়োজন লাই, দেহস্থিত বুদ্ধিতে প্রবেশ করারও প্রয়োজন  দৃষ্ 
হয় না। তিনি কেন বুদ্ধিতে প্রবেশ করিলেন? 

আবার, শ্রীপাদ শব্করের জীব অনাবৃত ত্রহ্ধও নহেন ; বুদ্ধির দ্বারা যখন আবৃত হয়েন, তখনই 
ভাহাকে জীব বল] হয়! “অনেন জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্ট”-ইত্যাদি বাকোর অর্থে যদি মানে কর! হয়-_ 


[ ১৪১৫ ] 


শঙ্কর-করিত জীব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন ২৫৫-অম্থ 


শ্রীপাদ শঙ্কর-কখিত জীবরূপেই ব্রহ্ম বুদ্ধি-আাদিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তাহ! হইলেও প্রশ্ন উঠে 
এই যে-বুদ্ধি হইতেছে স্মষ্ট বন্ত; স্থষ্টির আরন্তের পরেই বুদ্ধির সৃষ্টি ৷ সুতরাং সৃষ্টির আরস্তের পূর্বে 
বুদ্ধিরূপ ঘটে আবদ্ধ হওয়। ব্রন্মোর পক্ষে সম্ভব নয়; কেননা, তখন বুদ্ধি বা বুদ্ধিরূপ ঘটই থাকে 
না। ন্ুুতরাং বুদ্ধিরূপ ঘটে শাবদ্ধ ত্রহ্ষ স্থির পূর্রেই কিরূপে পরবর্তীকালে-স্থষ্ট বুদ্ধিতে প্রবেশ 
করিতে পারেন ? 

যদি বল। যার _'বুদ্ধি-আদির সমষ্টি করিয়]! তাহার পরে তিনি বুদ্ধিবূপ ঘটে প্রবেশ করেন; 
প্রবেশের পরেই তিনি জীব নামে অভিহিত হয়েন : তাহার পর্বে নহে 1” ইহাই যদি হয়, তাহা 
হইলে স্থষ্টির পূর্বেই “জীবরূপে প্রবেশের” উল্লেখের সার্থকতা কিরূপে থাকিতে পারে! 

যাহা হউক, যুক্তির শন্ুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, বুদ্ধি-মাদির স্থষ্টি করিয়! ব্রহ্ম 
তাঙ্ঠাতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রবোশের উদ্দেশা এবং সার্থকতা কি? তাহার তো, 
কোনওরূপ কণ্ম নাই যে, বলা যাইতে পারে --কশ্মফল ভোগের জন্য তিনি ভোগায়তন-দেহে এবি 
দেহশ্থিত বুদ্ধি-আদিতে প্রবেশ করেন ? আবার সেই কারণেই দেব-গন্ধর্ব-স্থাবর-জঙগমাদির বিভিন্ন 
গ্রীকার দেহেরই ব। সার্থকতা কি? শ্রুতিবিহিত জীবাত্মার পক্ষে বিভিন্ন প্রকার দেহের সাথকতা 
আছে। প্রত্যেক জীবই স্ব-ম্ব-কণ্মফল ভোগের উপযোগী দেহ ল।ভ করে। বিভিন্ন জীবের বর্দফল 
বিতিষ্ন বলিয়া তাহাদের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার দেহ লাভ অসঙ্গত নয়। কিন্তু ব্রত্মের পক্ষে বিভিন্ন 
প্রকার দেহে প্রবেশ করার হেতু বা! সাথ'কত1 কি? 

ইহার উত্তরে যদি বলা যায় বিভিন্ন দেহে বা বিভিন্ন দেহস্থিত বুদ্ধিতে প্রবেশ হইতেছে 
ব্রদ্মের লীলামাত্র। “লোকবত্ত, লীলাকৈবল্যম।” লীলাতেই ইহার সার্থকতা অগ্যরূপ সাথণকতার 
কথ। চিন্তা করার কি প্রয়োজন ? * 

তাহা হইলে বক্তব্য এই যে_ইহা যদি ব্রান্মের লীলামাত্রই হয়, তাহ। হইলে, বুদ্ধি-আদিতে 
প্রবেশ যেমন তাহার লীলা, বুদ্ধি-আদি হইতে নিষ্ান্ত হওয়াও ভাতার লীলা! । উভয়ই তাহার স্বতত্ত 
ইচ্ছার অধীন। প্রবেশ ও নিঙ্ষান্তির মধ্যবস্তা সময়ের সমস্ত কারধাও তাহার লীলা, তাহারই স্বেচ্ছার 
অধীন। তাহাই যদি হয়_-তাহ] হইলে বেদাদি-শাস্ত্রে জীবের বন্ধনের কথ!, কশ্মের কথা, কর্মঘফলের 
কথা, কর্মফল ভোগের কথা, বন্ধনমুক্তির জন্য সাধন-ভজনের কথাই ব1 বল! হ্টয়াছে কেন? এ-জমস্ত 
কথার পার্থকত। কি? এ-সমন্তও যদি তাহার লীল! হয়, তাহ। হঈলে সংসার-ছুঃখের কথা, ত্রিতাপ- 
আ্ালার কথাই বাবেদাদিশাস্ত্রে বল হইয়াছে কেন? ছঃখভোগও কি লীল! বা খেলা? সখের 
জন্যই খেল। কর! হয়, হুঃখের জন্য কেই বা ইচ্ছা করিয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয়? 

আরও একটা প্রশ্ব। “কৃত-প্রযত্াপেক্ষস্ত বিহিতপ্রতিযিদ্ধাবৈয়ধাদিভ্যঃ ॥ ২1৩/৪২।৮- 
্রক্ষসুত্র হইতে জান। যায় (২২৬ খ অনুচ্ছেদ জষ্টবয)-জীবের পুর্ববকৃত কন্ম-সংস্কার হইতে যে প্রযত্ব+ 
বা উদ্ভম জন্মে, ব্রন্মী তদনুসারেই তাহা দ্বারা কণ্ম করাইয়া থাকেন। শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব 
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শক্ষরকজিত জীব] জীবতত্ব ও অন্য আচাধ্যগণ [ ২৫৫-অন্ধ 


যখন ব্রহ্ম এবং এই ব্রপ্ধ যখন নিজের ইচ্ছাতেই লীলার জন্য জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ব্রহ্ম ' 
বলিয় কাহার যখন কোনও কম্ম৪ থাকিতে পারে না, তখন তাহার পূর্বকৃত কর্মসংস্কারও থাকিতে 
পারে ন! এবং পূর্বকৃত কণ্মলংস্কার অস্থুসারে ত্রহ্মকর্তৃক তাহাছার। কর্ম করাইবার অবকাশও থাকিতে 
পারে না। তাহা হইলে উল্লিখিত ব্রন্মস্থত্রবাকোর সাথকতাই ব। কি হইতে পারে? 

আবার বল৷ হইয়াছে__-ঘট ভাঙ্গিয়! গেলে যেমন ঘটমধ্যস্থিত আকাশ বুহদাকাশের সঙ্গে 
মিশিয়। যায়, তদ্রপ বুদ্ধির উপাধি শপসারিত হইলে (অথণৎ বুদ্ধিরূপ ঘটকে ভাঙ্গিয়া দিলে) জীবরূপে 
পরিচিত ব্রহ্মও বরহ্ের সঙ্গে মিশিয়! যাইউবেন। ইহাই তাহার মুক্তি। 

এ-সম্বন্ধে বন্তবা এই । সর্ধশক্তিসমন্থিত “সগুণ” ব্রন্মের পক্ষে বুদ্ধিরপ ঘটকে ভাঙ্গিয়া 
দেওয়। নিতান্থই সহজসাধা। ভাঙ্গার বা কি প্রয়োজন! তিনি যখন শিজে ইচ্ডা করিয়া ঘটে 
প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তিনি আবার নিজে ইচ্ছা করিয়া! যে কোনও সময়েই ঘট হইতে বাহির হয়! 
যাইতে পারেন_ ইহ[৪ যখন তাহার লীল!। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে সাধন-ভজনোপদেশক 
বেদাদি-শান্ের সার্থকতা কোথায় ? 

আবার, সর্ব্বচ্ সর্বশক্তিমান “সঞ্ধণ” ব্রহ্ম যখন ঘটে প্রবেশ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তখন কিরূপে তাহার সর্ধবজ্ধর-হানি হইতে পারে? বৃহদাকাশে যে গণ থাকে, ঘট মধ্যস্থিত 
আকাশেও সেই ধণই থাকে 1 ঘটমধ্যস্থিত আকাশ আকাশের শব্দঞণ হইতে বঞ্চিত হয় না । মায়িকী 
বৃদ্ধির ঘটে আবদ্ধ সর্বজ্ঞ ত্রশ্মের সর্ববন্রহ্ও বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই । বুদ্ধি জড়রূপা বলিয়! 
ব্রন্মের সন্বঙ্গত্ব অপহরণ করিতে পাঁরে না। তিনি সববঙ্জই যদি থাকেন, তাহা হইলে নিজেকে 
বিস্মৃত হওয়ার প্রশ্নও তাহ।র সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। তাহাই যদি হয়, তাঁহ। হইলে “তনেব বিদিহ। 
অতিমৃত্যুমেতি”-ইতা।দি বেদব।ক্যের সার্থকতা থাকে কিরূপে ? 

পরিচ্ছেদবাদ স্বীকার করিলে এইরূপ অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহার কোনও সমাধান 
পাওয়া যায় লা। 

এইরূপে দেখ! গেল - প্রতিবিগ্ববাঁদ ব৷ পরিচ্ছেদবাদ-__ ইহাদের কোনটাই যুক্তিলম্মত নহে । 
কোনওটী যে শাস্্লন্মত নতে, তাহা বলাই বাহুলা। কেননা, প্রতিবিস্থবাদ বা পরিচ্ছেদবাদের 
কথা শাস্ে দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শল্তুরও এই প্রসঙ্গে কোনও শাক্ত্রপ্রমাণ উদ্ধত করেন 
নাই । 
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অঠম অধ্যায় 
একজীকবাদ 


৫৬| একতীল-বাদ সম্মঙ্হে আলোচডিন। 

শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীবের বিভু্ব ঝা ব্রহ্মরূপত্ব স্বীকার করিলে বুঝ! যায়, একই ত্রন্ষ 
দেব-মনুষ্য-স্থাবর-জন্ুমাদি সমস্ত দেহে জীবভাবাপন্ন হইয়! বিরাজিত। তাহা হইলে জীব আর 
স্বরূপতঃ বন্ধ হইতে পারে না, ম্ববপত: একই হঈবে। এই এক জীবই হইবে সর্বগত ॥ ইহাই 
একজীব-বাদ। 

তব্সন্দর্ভের “বরঙ্গাবিদ্থায়োঃ পধাবমানে মতি-ইতাদি ৪* অনুচ্ছেদের (বহরমপুর-সংস্করণ) ' 
টাকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন--একজীববাদীরা তাহাদের মতের সমর্থনে কৈবল্যো- 
পনিষদের নিয়লিখিত বাক্যটীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। 

“স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ধব্। 
্িয়ন্্পানা দিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্থিমেতি ॥ ১1১২॥ 

তিনি (আত্মা) মায়াপরিমোহিত হইয়া! শরীর ধারণ করিয়। সমস্ত কর্ম করেন এবং 
স্্রীসন্তোগ ও অন্নপান।দি বিচিত্র ভোগ ছারা জাগ্রত অবস্থায় পরিত্ৃপ্তি লাভ করেন।” 

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাতূষণ বলিয়াছেন- উল্লিখিত কৈবল্যোপনিষদবাক্য এবং তাদুশ্‌ অন্য স্ব 
বাকোর অবলম্বনেই একজীববাদের উৎপত্তি। একজীববাদের সমর্থনে একজীববাদীর৷ আরও 
বলেন_-“একমেবাদিতীয়ম্”*-এই শ্রুতিবাক্যে এক অদ্বিতীয় চিম্ান্র আত! প্রতিপাদিত হইয়াছেন। 
এই চিম্মাত্র আত্মা অবিস্তাদ্বারা পুণময়ী মায়াকে এবং মায়ার বৈষম্য হইতে কাধাসমূহের কল্পনা 
করিয়া, অন্মদর্থে একের এবং যুম্মদর্থে বন্য কল্পনা করিয়! থাকেন। তগ্মধ্যে অশ্মদর্থে নিজের স্বরূপ 
পুরুষ এবং যুম্মদথে মহদাদি তৃমান্ত জড় বন্ত সকল, স্বতুল্য পুরুষাস্তর সকল এবং সর্বেশ্বরাখ্য পুরুষ- 
বিশেষর কল্পনা করিয়। থাকেন। “জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া”_-ইত্যাদি শ্রুতিবাকোর 
তাংপধ্যেও জান! যাইতেছে যে, জীব ও ঈশ্বর মায়ার স্থষ্টি। ত্রিগুণাত্বিকা মায়ার প্রভাবে অসঙ্গ 
আত্মায় কর্দৃত-ভোক্তত্বের অধাস হইয়া থাকে। স্বপ্পে যেমন রাজা, প্রজা, রাজধানী প্রস্তুতির কল্পনা 
করিয়া কুটারবামী দরিদ্র নিজেকে রাজ। বলিয়া মনে করে, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হইলে যেমন কুটার ওকুটীরস্থ 
তৃণশষ্যাশায়ী দীনতাঁর প্রতিমূ্ি নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, তদ্রুপ আত্মতত্বের জ্ঞান 
হইলে জীবের নানাত্ব-জ্ঞান নষ্ট হয় এবং সেই সময়ে একমাত্র চিম্াত্র আত্মাই যে জীবভাবে 
প্রতিভাত হয়েন। এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই একজীববাদের সিদ্ধান্ত। 


[ ১৪১৮ ] 


একজীব-বাদ ] জীবতত ও অন্য আচার্য্যগণ [ ২৫৬-অগ্গু 


একজীববাদ খগুনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ জীবগোস্ামী তাহার তত্বসন্দর্ভে (৪০ অনুচ্ছেদ) যাহ। 
বলিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া! টীকাতে শ্রীপাদ বলদেব বিভ্যাভূষণ বলিয়াছেন £ 

্রন্ম হঈটতেছেন চিন্মাত্র-বন্ত, অবিগ্ঠাম্পর্শের অত্যন্ত অভাবাস্পদ--স্ৃতরাং শুদ্ধ। শ্রুতি বলেন 
_-'অগৃহো নহি গৃহাতে -্রদ্ধ অবিদ্ভার অগৃহা, অবিদ্ধা! কিছুতেই ব্রন্ধকে স্পর্শ করিতে পারে না; 
ইহাই ব্রন্ষের স্বভাব” একজীববাদীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গেলে এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ 
উপস্থিত হয় ং স্ৃতরাং তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। শুদ্ধ ব্রন্মে কোথা হইতে কিরূপে হঠাৎ 
অবিষ্ার স্পর্শ হল? অবিগ্যার সম্বন্ধবশতঃ ত্রন্মের জীবন্ব ; আবার, সেই জীবের দ্বারা কল্পিত যে মায়া, 
সেই মায়ার আশ্রয় হইয়া ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ জীবাবিগ্যাকল্লিত মায়ার 
আশ্রয়ত্ববশতঃ ব্রন্মের ঈশ্বরত্ধ, আবার সেই ঈশ্বরই মায়া-পরিমোহিত হইয়া জীব হয়েন। ইহা 
এক অদ্ভুত যুক্তি। ব্রশ্ণোর ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদনের নিমিত্ত জীবাবিষ্ভ।কল্পিত মায়ার প্রয়োজন স্ৃতরাং 
ব্রন্মের ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তির পূর্বেবেই জীবের অস্তিত্বের প্রয়োজন! আবার, বলা হইতেছে, ঈশ্বরই 
মায়াপরিমোহিত হইয়া জীব হয়েন-সুতরাং ব্রন্মের জাবত্ব-প্রার্থির পৃবেরবেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
প্রয়োজন । এ-সমস্ত হইতেছে অসামঞ্তস্তপূর্ণ কল্পনামাত্র। এইরূপে দেখা গেল, একজীববাদ 
বিচারসহ নহে। 

প্রশ্ন হইতে পারে, “সদ এব মায়াপরিমোহিতাত্ব।”-ইত্াদি কৈবল্যোপনিষদ্‌-বাক্য 
হইতেই তো উল্লিখিত একজীববাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; ন্ৃতরাং একজ্ীবব।দ কিরূপে অসঙ্গত 
হইতে পারে £ 

উত্তরে বক্তবা এই | "'স এব দায়াপরিমোহিতা ত্মা”-ইতযাদি শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকেই যদি 
মায়াপরিমোহিত্ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়ঃ তাহ হইলে “অগৃহ্থো ন হি 
গৃহাতে”-ইত্যাদি শ্রতিবাকোর সহিত যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । আবার, 
জীব ও ঈশ্বরের উদ্তব-স্বন্ধে একজীববা দীদের যে উক্তি, তাহাও যে অসামপ্স্যপৃণ, তাহাও প্রুদশিত 
হইয়াছে। চিন্াত্রবন্্ব এবং অবিদ্যাম্পর্শের অত্যন্ত অভাবাম্পদ শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত কখনও মায়।র বা 
অবিগ্ভার সম্বন্ধ জন্মিতে পারে না । 

তাহ] হইলে “স এব মায়াপরিমোহিতাত্া”--একথা শ্রুতি বলিলেন কেন ? 

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ বলদেব বিগ্ভাভৃষণ বঙ্গিয়াছেন_-“স এব মায়েতি শ্রুতিত্ত ব্রন্মীয়ত্ত্- 
বৃত্তিক রন্মব্যাপ্যত্বাভ্যাং ব্রদ্ষণোইতিরিক্তো। জীব নিবেদয়ন্তী গতার্থ ইত্যাদি |” তাৎপর্যয এই :--“স 
এব মায়াপরিমোহিতাত্বা-ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে ত্রঙ্গায়ত্ব-বৃত্তি এবং ব্রহ্ষব্যাপ্য জীবের কথাই বলা 
হইয়াছে । এই জীব ব্রহ্ম নহে, ত্রক্ম হইতে তিন্ন। তথাপি ত্রন্ধায়ত্ববুত্তি এবং ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়া জীবকে 
ব্রন্দের সহিত অভিন্নরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ।” 

বগ্ততঃউল্লিখিত কৈবল্যোপনিষদ্বাক্যের পূর্ববর্তী বাকাসমূহে যাহ! বলা হইয়াছে, তাহা 


[ ১৪১৯ ] 


একজীব-বাদ ] গৌঁভীয় বৈষণব-দর্শন [ ২৫৬-অনগু 


হতেও জীব-ব্রন্মের ভেদ শ্রতীয়নান হয়। উক্ত উপনিষদের প্রথম বাক্যে আশ্বলায়ন ব্রহ্মার নিকটে 
্রন্মাবদ্যার কথা জিও্কাসা করিয়াছেন__যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে বিদ্বান্‌ ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে 
বিমুক্ত হইয়া “পরাতৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হইতে পারে ।” প্রাপ্য ও প্রাপকের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া 
এ-স্থকোও জীব ও ব্রন্মেব ভেদের কথা বলা হঈল। 
ধিঠীয বাক্যে, ব্রহ্মা আশ্বলাফনকে বলিলেন - শ্রদ্ধীভক্তিধ্যানযোগেই ত্রহ্মবিদা লাভ 
হউতে পারে। 
কিক্ধপে মন বিশুদ্ধ হইছে পাবে। তৃতীয় বাকো তাহ বলিয়া, কিকপে এবং কৌঁন্‌ স্থানে 
উপবেশন ক বিষ! ব্রশ্গের চিন্তা করিতে হইবে, চতুর্থ ও পঞ্চম বাক তাহ। বলা হইয়াছে | 
যে বুষ্ষেণ ধান করিতে হইবে, ষ্ঠ হইতে আর্ত করিষা দশম বাক্য পর্যন্ত বাকাসমূহে 
সেই ব্রন্দেব স্ববূপেব কথ। বলা হইয়াছে এবং হাতে বলা হইয়াছে যে, এই ব্রহ্ষেব জ্ঞান জাঁভ 
বাঠীত ব্রলাপর্শন হইছে পাবে না। 
একাদশ বাকো বলা হইয়ছে- আজ্সাকে (মনকে ) অরণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া 
চঠান-নিশ্মন্থনের অত্য।সদ্দারাই বন্ধনমুক্ত হয! যাঁঘ। 
“আ।ঝ্ানমরণিং কৃত প্রণবঞ্ধোত্বরারণিম। 
জ্জাণনিল্মথনাভ্যামাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥১।১১।৮ 
্বীয বন্ধনমুক্তির জন্য জীবই অবণিগয়ের ছ্বাবা মন্থন করিবেন। কিন্তু জীবের সেই বন্ধনের 
হেহ কি? তাহাই অবাবঠিত পরব প্রণ “স এব মায়াপবিমোহিতাত্ম।-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে। 
যে জীবের বন্ধনমুক্তিব উপাযেব কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, দেই জীবের বন্ধনের এবং সংসাগ- 
সুখাদির ভোগের হেব কথ। বলা হইযাছে_“মায়াপবিমোহিতাত্বা”-ইত্যাদি বাক্ে। মাষামুদ্ধতাঁ- 
বশতঃই জীবের বন্ধন এবং সংসাব-ভোগ | স্রতবাং এই শ্রুতিবাকো “স এব”বাকোঃ যাহার 
সম্বন্ধে সাধনের কথা বল। হইয়াছে, সেই জীবকেই বুঝাইতেছে। 
এই সমস্ত কৈবল্য-শ্রাতিবাকো জীব-ব্রদ্মের ভেদের কথাই জানা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে, 
ভীব-বঙ্ধেৰ ঠেদই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহ] হইলে পরবর্তী বাক্ ব্রহ্মা আশ্বলায়নকে কেন 
বলিলেন _তুমিই সেই ? 
“যৎ পরং ব্রন্ধ সব্ধাত! বিশ্বস্তায়তনং মহৎ । 
সৃঙ্্মাৎ সুঙ্ষতরং নিতাং ততমেব ত্বমেব তৎ॥ কৈবলা-শ্রুতি: ॥১।১৬। 
_-তিনিই পরত্রক্ষ, তিনিই সর্ব্বাত্বা, তিনিই বিশ্বের আয়তন। ভিনি শুক্ম হইতেও সুক্সতর, 
নিত) ও সত্য তুমিই সেই তিনি ।” 
এই বাক্য ত্রহ্মা আম্বলায়নকে বলিয়াছেন_“ত্বমেব তত তুমিই সেই ব্রহ্ম ।” এ-স্থলে 
জীব-ব্রদ্দেব অভেদের কথাই বল হইয়াছে। এই প্রসঙ্জেই শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাতৃষণ বলিয়াছেন-_ 


[ ১৪২* এ 


এফজীব-বাদ ]  জীবতব ও অন্য আচার্ধ্যগণ [ ২৫৬-অম্গ 


জীব ব্রদ্গায়ত্ত এবং ব্রহ্ষব্যাপ্য--ত্রন্মারধীন--বলিয়াই এ-স্থলে অভেদোক্কি। এই অভেদোক্তিদ্বার 
জীবের ব্রহ্মব্যাপাত্বই স্চিত হইতেছে, স্বরূপত: অভেদ সৃচিত হয় না। "তত্বমসিশবাক্যের যে 
অর্থ পূর্বে বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহ! বুঝা যায়। 

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাহার সিদ্ধারত্বের ষষ্ঠটপাদে ৫*-অনুচ্ছেদ হইতে আরস্ত করিয়। 
কতিপয় অনুচ্ছেদে৪ উল্লিখিত “নম এর মায়া”-ইতাদি আ্তিবাকোর আলোচনা করিয়া একজীব- 
বাদীদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। 

“জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের শ্রতিসম্মত অর্থও যে একজীব- 
বাঁদীদের বা মায়াবাদীদের মতের অনুকূল নহে, তাহ] পূর্বেই ২.৫৫-অমুচ্ছেদে প্রদশিত হইয়াছে। 

একজীববাদ স্বীকার করিতে গেলে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয় এবং ত।হা?দর কোনওরূপ 
সমাধানও পাওয়। যায় না। 

“নিত্য পলব্যনুপলব্ষিপ্রসঙ্গোহন্থতরনিয়মো বান্যথা ॥২1৩।৩২॥”-এই ত্রহ্গস্থত্রের ভাষ্যে 
প্রীপাদ রামানুজ এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। (২১৮ ঢ-অন্তঙ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন- একই সর্বগত আাত্স। সর্ববপ্রাণীতে বিরাজিতত থাকিলে কোনও 
বিষয়ে এক জনের যাহ! উপলন্ধি হইবে, সকল ব্)ক্তিরই তাহ! উপলন্গি হইবে এবং যে বিষয়ে এক 
জনের কোন৪ উপলব্ধি হইবে না, সেই বিষয়ে কোনও ব্যক্তিরই কোনগরূপ উপলব্ধি জন্মিতে 
পারে না। কেননা, উপলব্ধির ব1 অনুপলব্ধির হেতু হইতেছে সর্বভূতে অবস্থিত একই আত্মা । 
এই একই আত্ম! যখন সকল প্রাণীতেই অবস্থিত, তখন সেই একই আত্মা সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের 
সহিতই সমানভাবে যুক্ত থাকিবে (উপলব্ধির বেলায়), অথব। সমানভাবে অযুক্ত থাকিবে (অন্ুপলব্ধির 
বেলায়)। অথচ লৌকিক জগতে দেখা যায়, একজন যাহ উপলব্ধি করে, অপর জন হয়তে। তাহ! 
করেনা । মাত যদি এক এবং সর্ববগত হইত, তাহা হইলে এক জনের সুখ জন্মিলে সকলের সুখ 
জন্মিত, এক জনের ছুঃখ জন্মিলে সকলেরই ছুখ জন্মিত। কেননা, ন্ুখ-দুঃখের অন্ভবকর্ত। আত্মা 
সকলের মধ্যেই এক এবং অভিন্ন । কিন্তু এতাদৃশ ব্যাপার কোথাও দৃষ্ট হয় না। 

যদিবল। যায়_-একই সর্বগত আত্ম! সর্বপ্র।ণীতে বিরাজিত থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর 
ভিন্ন ভিন্ন অ৭ৃষ্টবশতঃ উপলব্ধির বা অন,পলন্ধিরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। 

ইনার উত্তরে বক্তবা এই | একই সর্বগত আত্মা স্বীকার করিলে অনৃষ্টের বিভিন্নতা স্বীকৃত 
হইতে পারে না। তাহার হেতু এই | জীবের কৃত কর্ম অৃষ্ট জগ্মায়। বিভিন্ন কর্ম হইতেছে 
বিভিন্ন অনৃষ্টের হেতু । কর্মের কর্তা হইতেছে আত্মা। একই সর্ধগত আত্মা যখন সকল প্রণীতে 
একইরূপে (পৃথক পৃথক্‌ রূপে নহে ) অবস্থিত, তখন সকল প্রাণী একইরূপ কর্ম করিবে, 
সুতরাং দেই একই কর্ম সর্বত্র একই অদৃষ্টের স্থষ্টি করিবে; একই কর্ম হইতে দৃষ্টের বিভিন্নতা 
জগ্মিতে পারে না। 


[ ১৪২১ ] 


একজীব-বাদ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ২৫৬-এন্থ 


যদি বল! হয়_বিশিল্ন সময়ে যদি বিভিন্ন কণ্ম করা হয়, তাহ] হলে তো] বিভিন্ন কম্মের 
কলে বিভিন্ন অনৃষ্টের উৎপত্তি হইতে পারে। 

উত্তরে বলা যায় - হতেও সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। কেননা, বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন কর্ম করা হইলেও বিভিন্ন কর্মের কর্ত! কিন্তু এক এবং অভিন্ন সর্বগত আত্মাই এবং সেই আত্মা 
একই সময়ে সববত্র একই কর্ম করিবে, সুতরাং বিভিন্ন কর্দজাত বিভিন্ন অনৃষ্ট ও সর্ববপ্রই বিরাজিত 
থাকিবে এবং তাহাদের মধ্য যে আনৃষ্টুটী ফলপ্রস্থু হইবে, ভাহা। সর্ধন্তই একই সময়ে কলপ্রস্থ হইবে 
এবং নকল প্রামীতে্ যুখপৎ সমান ফল দেখ! দিবে । তাহার ফলেও একজনের সুখ জন্মিলে সকলেরই 


সুখ জন্মিবে, একদ্নের দুঃখ জন্মিলে সকলের ছুখ জন্মিবে। কিন্তু এইরূপ বাপার কুত্ররপি দৃষ্ 
হয় না। 
এইরূপে দেখা গেল--একই আত্মার সর্বগতত্ব_ অথৎ জীবের বিলুহব বা! ত্রন্ষম্ববপত্ব-_. 


স্বীকাব করিতে গেলে নানাবিধ অসনাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়। 

কিছু জীবাগ্জার শ্রাতি-ম্মৃতি-প্রসিদ্ধ অণহ-- স্থতরাং বনুত__স্বীকার কবিলে এইরূপ কোনও 
অসমাপেয় সদম্য(র উদ্ভব হয় না। অণপবিমিত জীবাক্া যখন প্রত্যেক প্রাণীর মধোই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে অবস্থিত, তখন একজনের উপলব্ধির বা! অন্ুপলব্ধির ব্ষিয় অন্য একজনের উপলব্ধি বা 
অন্রপলব্ধির বিষয় না হইলেও কোনও সমস্থার উদয় হইতে পারে না। বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন জীবাত্মা 
বিভিন্ন কণ্ম কবে, তাহার ফলে বিভিন্ন অনৃষ্টেব সৃষ্টি হয়। তাহার ফলও নিতিন্ন প্রাণী বিভিন্ন 
ভাবে ভোগ কবিয়! থাকে । কোনওরূপ অসমাধেযু সমন্তার অব্কাশই থাকে না| 


[ ১৪২২ ] 


নবম অধ্যায় 
জীবন্তত্ব ও ভীপাদ তাস্বরাচার্যয 


9৭1 জীন্বতত্জব-লহ্সহেদ জ্রীপাদ ভাক্ষব্লাার্ষ্যেক্স সিক্ান্ত 

শ্রীপাদ ভাস্করের মতে জীব স্বরূ্পতঃ ব্রঙ্জী হইতে ভিন্ন নাহে। ব্রহ্ম তাহার 
পরিণাম-শক্তিতে উপাধির যোগে বনু জীবরূপে পরিণত হয়েন। সংসার-দশায় জীব হইতেছে 
ব্রন্মেব অংশ--শ্ষুলিঙ্গ যেমন অগ্রির অংশ, তদ্রপ। কিন্তু এই জীবরূপ অংশসমূহের বিশেষত্ব 
হইতেছে এই যে, স্বরূপতঃ ব্রশ্গের সহিত অভিম্ন হইলেও অনাদিকাল হইতেই তাহারা অজ্ঞান, 
বাসন! এবং কর্মের প্রভাবের আদীন ()1৭২১-ব্রঙ্স সৃত্রের ভাস্কবভাষা )। আকাশ সর্বত্রই 
একরূপ; কিন্তু কোনও পাত্রমধো বা গৃহমাধো অবস্থিত আকাশ এবং অনস্ত বিস্তত আকাশকে 
একরূপ বলা যায় না; বরং পাত্র বা গৃহদ্বারা পরিচ্ছিম্ন আকাশকে বৃহৎ আকাশের অংশই 
বলা যায়। একই বায়ু জীবদেহে পঞ্চপ্রণরূপে বিভক্ত হইয়। যখন বিভিন্ন কারা সম্পাদন 
করে, তখন এই পঞ্চধা বিভক্ত বায়ুকে মলবায়ুর অংশ বলা যায়। তত্রুপ, অনস্ত সংসারী 
জীবকেও একভাবে ব্রহ্মের মংশ বলা যায়। 

শ্রীপাদ ভাস্বরের মতে সংসারদশায় জীব সংখ্যায় বন্থ, পরিমাণে অণথু। কিন্তু স্বরূপতঃ 
জীব অণু নহে_বিভু; কেননা, স্ব্পতঃ জীবে ও ব্রন্মে কোনও ভেদ নাই ব্রঙ্গ যখন বিভু, 
স্বূপতঃ জীবও বিভু। মুক্ত অবস্থায় জীব বিভুবূপে ব্রন্মের সহিত এক হইয়া যায়। 

সংগার-দশাতে জীব হইতেছে ভোক্ত।, মুক্ত অবস্থ।য় ভোক্তা নহে। পরক্রহ্ধ তাহার 
ভোক্ত শক্তির প্রভাবেই জীবরূপে পরিণত হয়েন; প্তরাং সংসারী জীবকে ভোক্ত শক্তিসমদ্থিত- 
ত্রহ্মের অংশও বলা যায়। 
৫৮। ভাদ্কর-মতের আলোচনা 

্রস্থানত্রয়ের মতে জীব যে স্বরূপতঃ বিভু নহে, পরস্ত অণু, পুর্বরবেই তাহ প্রদিত 
হইয়াছে। এবিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্করের এবং শ্রাপাদ ভাঙ্করের মতের কোনও পার্থকা নাই । 
এই মত যে শ্তি-স্মৃতি-সম্মত নহে, শ্রীপাদ শঙ্করের মতের আলোচন। প্রসঙ্গেই তাহা প্রদ্িত 
হইয়াছে। 

শ্রীপাদ ভাম্কর বলেন_-যে উপাধির যোগে ব্রহ্ম নিজেকে জীবরূপে পরিণত করেন, 
সেই উপাধি হইতেছে-“অনাদি অবিদ্যা ও কর্ম” কিন্তু এই অবিষ্ভার আশ্রয় কে? এই 
বন্মই বা কাহার কৃত? 


| ১৪২৩ ] 


জীবতত্ব ও ভাস্করাচাধ্য ] গৌড়ীয় বৈষঃব-্দর্শনি [ ২৫৭. 


জ্ঞানন্বরূপ ত্রন্মকে অঙ্ঞানরূপ! অবিগ্তার আশ্রয় বলা যায় না। ্ৃর্য কখনও অন্ধকারের, 

আশ্রয় হইতে পারে না। জীব ভবিগ্ভার আশ্রয় হইতে পারে না। কেননা, অবিদ্ভাব যোগে 
ব্রন্মের জীব্রূপতা-প্রাপ্তি এবং সেই জীব আবার মবিগ্ভার আশ্রয়_ইহ] স্বীকার কবিতে গেলে 
আন্যো গ্াশ্রয় দোষের প্রমঙগ আসিয়! পড়ে । 

অবিদ্য। শিজেই নিজের আশ্রয় - ইহ] স্বীকার করিতে গেলেও অবিদ্যাকে একটা স্বতন্ত্র 
তন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্ত তাহাতে ত্রন্মের অদ্ধিতীয়ত্ব বক্ষিত হইতে পারে না। 
(4০1গ-অন্চ্ছেদ ভষ্টবা )। একইরূপে দেখা গেল, শবিদ্যোপহিত ব্রন্মের জীবনত্ধ সিদ্ধ হইতে 
পরবে না। 

ারপদ্ কন্ম। এই কর্শ কাহাব? ব্রহ্মাকে কর্মের কর্তা বলিয়া ম্বীকাঁব কবা যায 
মা, (কণন।, বঙ্গে বন্ধনজনকক কোন কন্ম থাকিতে পাবেনা। জীবকেও কন্মের কর্তা বলা 
যায় না, কেননা, শাঁন্বরমতে কর্মরূপ উপাধির যোগেই বর্গ জীবহ্‌ প্রাপ্ত হয়েন, স্ুতবাং ব্রদ্ধের 
জীবহ-প্রাপুব পূর্বেই কন্মের অস্তিত্বের প্রয়োজন। অস্তি্থ লাভের পৃব্বে জীব কিব্পে কর্ম 
করিতে পাবে? কন্মকে স্বয়ংসিদ্ধ একটী তত্ব বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্দের অদ্িতীয়ত্ব রক্ষিত 
হইতে পারে না। এইবধপে দেখ গেল, কশ্মবপ উপাধির যোগে ত্রন্ষেগ জীবত্ব-প্রাপ্থি উপপন্ন 
হইতে পারে না। 

যদি বলা যায়_ তাধিদ্যাওড আনাদি, কর্ম অনাদি এবং সংসাবী জীণ৪ অনাদি। বীজা- 
ছকুরম্যায়ে অন।দি অবিদ্যা ও কর্ন্ূপ উপাধির যোগে ব্রন্মেব জীববপত্ডা-প্রপ্ডি সিদ্ধ হইতে 
পারে। 

ইঙ্বাব উত্তরে বক্তবা এই যে- পূর্বে বলা হইয়াছে দৃষ্শ্রুত বস্ততেই বীজাঙ্কুর-দ্যায় 
প্রযোজ্য হইতে পাবে, অস্ত্র নহে । 

এইবপে দেখ। গেল_-জীবসন্বন্ধে শ্রীপাদ ভাস্করের অভিমত শান্জ্রসম্মতও নহে, 
যুক্তিনশ্মতও নহে। 
৫৯। ভাস্করমত ও গৌড়ীয় মত 

শ্রীপাদ ভা্কর সংসারী জীবকে ব্রন্মের অংশ বলিয়াছেন! গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণও 
জীবকে ব্র্দের অংশ বলিয়াছেন। তথাপি কিন্তু তাহাদের মতের পার্থকা আছে। পার্থকা এইরূপ । 

প্রথম» শ্রীপাদ ভাঙ্কর কেবল সংসারী জীবকে ব্রদ্ষের অংশ বলিয়াছেন। কিন্ত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণ সংসারদশায় এবং মুক্ত অবস্থায়_সর্ধাবস্থাতেই জীবকে ব্রহ্মেব অংশ বলিয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ ভাস্কব জীব বলিয়া কোনও পৃথক্‌ তত্ব স্বীকার করেন ন।; তাহার মতে 
জীব স্বরূপতঃ ব্র্থীই। বৈষ্ঃবাচাধ্যগণ তাহ1 স্বীকার করেন না, তাহার! জীবের নিত্য পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন, স্বাহাদের মতে জীব হইতেছে ব্রহ্মতত্বের অন্তর্গত একটী তন্ব। 


[( ১৪২৪ ] 


দ্ীবতত্ব ভাক্ষরাচাধ্য ] জীবতত্ব ও অন্থ আচাধ্যগণ [২৫৭-মন্থু 


তৃতীয়তঃ প্রীপাদ ভাস্করের মতে সংসারী জীব হইতেছে ভোক্ত,শক্তি-বিশিষ্ট ত্রদ্ধের 
অংশ। বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণের মতে জীব হইতেছে ব্রন্মের জীবশক্তির__অর্থাৎ জীবশক্তি-বিশিষ্ট ব্রদ্ষের- 
অংশ; সঙ্চিদানন্দ ব্রন্দের, ব! স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট ব্রদ্ধের অংশ নহে। 

চতুর্থতঃ, শ্রীপাদ ভাস্কপের মতে জীব স্বরূপতঃ বিভু_ব্রক্ম__বলিয়া, মুক্তিপ্রাপ্ত জীব ব্রক্গ 
হইয়। যায় বলিয়া, যুক্ত জীবের পৃথক্‌ অস্তিষ্থ স্বীকৃত হয় না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব চার্যযগণ জীবের 
নিতা পৃথক অস্তিত্ব স্বরূপততঃ অথুত্ব-স্বীকার করেন বাঁলয়া মুক্ত জীবের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। 

* পঞ্চমতঃ, প্রীপাদ ভাক্ষরের মতে অনাদি অবিদ্ভা ও কর্থরূপ উপাধির ধোগে ব্রক্ধ জীবরূপত 
প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু কেন ব্রহ্ম এই উপাধিকে অঙ্গীকার করেন? ইহ! কি ব্রহ্ের ইচ্ছার ফল? তাহাই 
যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে _সংসার-ছখ ভোগ করার জগ্তই আননন্বরূপ ব্রক্মের এতাদৃশী 
ইচ্ছার উদগম। কিন্তু ঘখেভোগ করার জনা আননদন্বরূপ ব্রন্ষের ইচ্ছার উদগম স্বীকার কর! 
যায় না। অবিগ্ঠ/ ও কশ্মরূপ উপাধি যে মাপনা৷ হইতে ব্রহ্মকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাও 
স্বীকার কর। যায় না। তাহার কারণ এই-__ প্রথমতঃ, অবিদাা এবং অবিদ্যারই ফল কম্ম চ্ানম্বরূপ 
ত্রক্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, অন্ধকার যেমন সূর্যকে স্পর্শ করিতে পারে নাতঙ্জেপ। দ্বিতীয়তঃ 
যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, অবিদ্য! ও কর্ম ব্রন্মকেম্পর্শ বা আক্রমণ করিতে পারে, 
তাহ! হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অবিদ্যা ও কন্মের প্রভাব ত্রন্ষের প্রভাব অপেক্ষাও 
অধিক। ভাহ1 স্বীকার করিতে গোলে _-«ন তৎসমস্চাভ্যধিকশ্চ কশ্চিং”-এই আতিবাক্যই বার্থ 
হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখা গেল- ত্রন্ষের জীবভাধ-প্রাপ্তির কোনও নির্ভরযোগা হেতুই 
ভাক্ষরমতে পাওয়া যায় না। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণের দতে অনাদিবহির্শ,খতাই জীবের মায়!-কবলিতন্বের এবং সংসার- 
বন্ধনের হেতু । “তমেব বিদিস্বাইতিমৃত্যুমেতি”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহাদের মতের সমর্থক। 
তাহাদের মৃত স্বীকার করিলে জীবের সংসার-বন্ধনের একট। শান্ত্রসম্মত হেতু পাওয়া যায়। 

ষষ্ঠতঃ শ্রীপাদ ভাঙ্করও মুক্তিলাভের জন্য নিপ্রপঞ্চ ব্রদ্মোর সমারাধনার কথা ধ্যানাদি 
দ্বারা পরিচর্যার কথা বলিয়াছেন । জীব যদি নিজেই ন্বরূপতঃ ব্রহ্ম হয়, তাঁহ। হইলে তাহার পক্ষে 
নিশ্রপঞ্চ ব্রদ্মের সমারাধনার সার্থকতা কি? বিশেষতঃ পূর্ববর্তী আালোচনায় দেখা গিয়াছে, ব্রন্ষের 
জীবত্ব-প্রাপ্তিবও কোনও নিভরযোগ্য হেতু দেখ! যায় না। যদ্দি শ্বীকার করা হায়, নিশ্রপঞ্চ ব্রহ্ম 
নিজে ইচ্ছা করিম়্াই অবিদ্যা ও কম্মরূপ উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়। সংসারী জীব হইয়াছেন, সংসার- 
দুংখকেও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলেই বা সংসারিজীবরূপে তাহার সমারাধনার কি প্রয়োজন 
থাকিতে পারে ? সংলার-হুখ কি তাহার অসহা মনে হয়? বোধশক্তি-সম্পন্ন নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম কি উপাধিকে 
অঙ্গীকার করার পূর্ব্বে সংসার-ছুঃখের স্বরূপ জানিতে পারেন নাই? তাহাই যদি হয়, তাহ] হইলে 


[১৪২৫ ] 
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জীবতন্ধ ও ভাক্করাচাধ্য ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ২৫৭-অন্ক 


তাহার বোধ-শক্তিরই ব1 সার্থকত। কি? সংসার-দুঃখ অসহা বোধ হইলে তাহার আবার সমারাধনারই 
ব। কেন প্রয়োজন হইবে? ইচ্ছা! করিয়া তিনি যে উপাধিকে মঙ্গীকার করিয়াছেন, আবার ইচ্ছ। 
করিয়া সেই উপাধিকে পরিত্যাগ করিলেই তো হইয়া যায়। 

85।»-ত্রহ্াস্ত্রভাষ্যে শ্রীপাদ ভাক্কর বলিপ্পাছেন _মুক্ত মবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভব 
হয়| এই আনন্দের অন্ত্ব কে করে? জীব তো তখন আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়: নিতা 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আম্বভব কি ত্রদ্দের? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বুঝ! যায়--যখন তিনি 
সংসারী জীব হওয়ার জনা উপাধিকে অঙ্গীকার করিলেন, তখন তাহাব আনন্দের অন্ুতবে' ছেদ 
পড়িয়াছিল। নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অন্তবে ছেদ কিরূপে সম্ভব হয়? ছেদ না হইলেই বা 
উপাধির সংযোগে এবং তাহার ফলে ব্রন্ষের জীবতব-প্র।প্থি কিন্ধপে সম্ভব হইতে পাবে ? 

8181১১ -ত্রহ্গস্ত্রভাষ্যেড তিনি লিখিয়াছেন মুক্তজীব ইচ্ছা করিলে দেহেন্দ্িয়ের সহিত যুক্ত 
হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে দেঠেন্্িয়ের সহিত যুক্ত না হইতেও পাবে। কিন্তু মুক্তজীব যদি ব্রহ্থী 
হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্রীপাদ ভাত্ষরেব এই উক্তির সঙ্গচি থাকে কোথায় ? 

গৌড়ীয় টবষ্ণখবাচামাদেব শাধলম্মত সিদ্ধান্তে উলিখিভবপ মযৌ্জেকত এবং অসামঞ্জস্ত কিছুই 
থাকে না। 


পঞ্ুং লগ্ঘঘয়তে শৈল্গং মুকমাবর্ততয়েৎ শ্রেমতিম্‌। 
যগ্রুপা তমহং বন্দে রুষ্ঃচৈজগ্যামীশ্বরম্‌ ॥ 


ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দর্শনে ত্বিতীয় পর্বের দ্বিভীয়াংশ 
_স্রীবতন্ব ও জন্য আচাষণগণ_ 
সমাণ 


ইতি গৌড়ীয় বৈজ্ঞব-দর্শন দ্বিতীয় পর্ব 
_জীবতত্ব_ 
সমাগু 
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